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সননহীন উদার প্রান্তর, দিগস্তপ্রসারী অরণ্য, গগন্পর্শা 
্বতমালা ও কপোহ্ুকুজিত প্রশান্ত বনভূমি ইহা 


ক স্বপ্নের রচনা? অথবা কোনও দেবরাজ্য ? ইহ কি .' 
বাস্তিদেবীর বিহারছামি ? অথবা পবিত্রতার নিভৃত কক্ষ" * প্রাচীনকালে আধুনিক বঙ্গতৃমির কোনও অন্থিত্ব ছল 


পেশি 


বৈশাখ, ৯৩১১: 


--- 


° রা ১ম সুখ | 





_এই সরলপ্রাণ আদিম অধিবাসিগণ যেন সম্তেষের 


যাক্ষাৎ প্রতিমৃত্তি! ইহাদের'মধ্যে যেন দ্বেষ নাই, হিংস, 
নাই, কপটতা "নাই, অবিশ্বস' নাই এবং ইহারা যেন, 

পাপের তীব্র' দংশনে কধনও দষ্ট হয় নাই! নে *. 
কুহাগচ্ছশৌভিতা পীর্কততীয়' মহিলার! দলে দুলে 








সরল উচ্চহান্তে দিত্মওল বন্ৃত হইয়া উঠিতেছে-£ 
সাক্ষাৎ খযিকন্ত।' অথবা! উন্মুক্ত - স্বাধীনতার . 
মুর্তি | মরি, কি” চমৎকার শত! জননী 
কি মূনোহারিলী অপূর্ব মুত্তি ! এই পবিত্র মুত এ 
দর্শন করিলে, সংসারের অসার কোলাহল ভুলিয়া মাইতে 
হয়; ক্ৃত্রিম'সভ্যতাকে ধিকুত করিতে ইচ্ছ হয়) হন 


তাহার চিরাভ্যস্ত সন্ধীর্ণ গণ্তীকে অতিক্রম করিয়া ফেলে; 


প্রদেশ হইতে যেন এক -অশ্রতপুর্ স্বর্গীয় বঙ্কার ধ্বনিত 


/ 


হৃদয়, যেন-বিশ্বময়"পরিব্যাপ্ত হয় "এবং আত্মার গভীরতম 


হুইয়া উঠে। পাঠক; - মাতৃত্রেসড়ে -শিশুর আনন্দ ও 
উল্লাস. দেখিয়াছেন ? জননী: প্রঞ্কতি দেবীর এই পবিত্র 
ক্রোড়ে আসীন: হইলে, যনোমধ্যেঠিক সেইরূপ আনন্দ ও 
উল্লাসের উৎপত্তি. হয ।. চ্ছায়, আমরা ইচ্ছা করিয়া এই 
পবিত্র আনন্দসস্ভোগ হইতে বঞ্চিত হই! 

* ভৃভবববিং পিতের৷ স্থির করিয়াছেন,« তাভীব 


এব ঝর 


রং হা এ ঞ 


না। যেখানে এখন উর্বরভূমি, শস্তশ্তামলক্ষেত্ৰ ও 

কোলাহলপুর্ণ জনপদ, বহুকাল পূর্বে সেখানে, ভীষণ 

কল্পোলময় অপার বরুণালয় বিরাজ করিত ইহার 

উত্তর সীমায় হিমাচল - এবং পূর্ব ও পশ্চিম সীমায় 
* গিরিমালাবৃত প্রদেশ ছিল। পশ্চিম ভাগে যে গিরিময় 
প্রদেশ ছিল, তাহা ইদানীং বীরভূমি, মল্লভূমি, ছোট 
নাগপুর, উ়িস্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
হয়ত, কোনও স্ররণাতীত যুগে, এই প্রদেশের সীমান্তবর্তী 
পর্বতরাজির পাদমূলে গ্রামুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমাল! প্রতি- 
হত হইয়া 'গ্রভৃত ফেণপুঞ্জ উদণীর্ণ করিত।. হয়ত, 
সমুদ্রোখ্িত ভীম বঞ্চাবায়ুর প্রপীড়নে ইন্তুদের সকানন 
এ শৃঙ্গ 'সঞ্চল টলটলায়মান হউত এঁবং কিংহ্‌ংস ও. মুর 
অসংখ্য বিহঙ্গের বিকট কলরবে , ইহাদের গাত্রসকল 
নিরম্তর শব্দায়মান, হইত । কিন্ত এখন আর লে সমুদ্র 
নাই, সে ভয়াবহ কলকল্লোলও নাই ; সে বঞ্ধাবাত নাই, 
, সে.জলোচ্ছাসও নাই ; সে-সমুদ্রচর বিহঙ্গকুল নাই এবং 
* তাহাদের বিকট করেলরবও নাইশ এখন সমস্ত নীরব ও 
। ,পর্বতিরাজি যেন মহান্‌ সমূদ্রুকে সংগ্রমে পরা- 
দুরে, বছদুরে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে এবং 
দানবের উপকারের নিমিত্ত যেন আপনা-. 


রক্ত মাংস খ্বারাই আধুনিক বঙ্গভূমির সৃষ্টি 
নাম এবং চিহ্ন পর্যা্ত বিলুপ্ত করিয়! 








, এই প্রশ্বস্ত ও রমণীয় প্রদেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য শৈল 

ও পর্রত বিদ্যমান ; ইহাদের মধ্যে একটী পর্বত দৈর্ধ্যে 
* গ্রান্তীর্যে ও উচ্চতায় সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া! 
+ গ্রাকে। বহুদুর.হইতে এই পর্বতটি ঘনকৃষ্ণ মেঘমালার 
্তায়/লক্ষিত হয় ।” বর্ধাঞফালে শুভ্র নীরদখণুসকল ইহার 
শৃঙ্গে শৃঙ্গে সংলগ্ন হইয়! “ইহাকে দুর হইতে তুষারমণ্ডিত 
হিমাঁচলের অংশবিশেষরূপে প্রতীয়মান করে। এই 
পর্বত দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ এবং প্রশস্ততায় এক 
ক্রোশ হইবে। ইহার শৃঙ্গাবলীঃ গাত্র .ও সানুদেশ সমস্তই 
নিবিড় অরণ্যে সমাচ্ছন্ন। গুহা, কন্দর, শৃঙ্গ, অধিত্যকা, 
|  নির্বর ও. লতাপ্ুল্সাচ্ছন্ন স্বভাবখাত গাভীর “পয়োনালীতৈ 


l 


৬ ইহ্‌! পরিশোভিত। পর্বতের অনেকস্থূল অতীব ছুরারোহ . 


ত » গু 
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ও রম কোন ফোন স্থানে পরমবমলিয় গুহাসকলঙ 
ৃষ্ট হইয়া থাকে ।' কিন্বদ্তী ইহাদিগকে “খযিগুহা” ন 
অভিহিত করে। কিন্ত বর্তমানকাকে তগ্মধ্যে কোন 
খষি বা তপস্বী দুষ্ট হয়েন না। কখনও কখনও 

, চাবিটি সন্ন্যাসী আসিয়া এখানে বাস করেন বটে ; কি 
স্থান অত্যন্ত দুর্গম. বলিয়া "সেখানে সাধারণ জনমানবে 
কচিৎ সঞ্চার হইয়া থাকে । পর্বতের উপরিভাগে একটা 
বিস্তৃত সর্মতগ ক্ষেত্রে স্থচ্ছসলিলাশয় এক হৃদ আছে। এই 
হুদ প্রফুল্ল কমলদলে পরিশোভিত এবং নানাবিধ জলচর 
বিহঙ্গকুলের কলরবে শব্দায়মান। পর্ব্বতের উপরিভাগে 
যে অরণ্য আছে,- তন্মধ্যে মৃগ, বরাহ, ব্যাস্ত, বৃক, ভল্লুক 

ও বানরাদি নানাবিধ জস্ত বাস করে। ব্যান্রভক্পুকাদি 
হিংস্র জস্তগণ আহারের চেষ্টায় পর্বত হইতে উপত্যকা- 
ভূমিতে কখন কথন অবতীর্ণ হয় বটে; কিন্তু বানরেরা 
তাহাদের নিরুপত্রব বিহারভূমি ক্ষচিৎ পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে । এই পর্বতের নাম কুমারী । ইহার নাম কুমারী 
কেন হইল, তাহা প্রথমে আমি অনেক ভাবিয়াঁও স্থির 
করিতে পারি নাই। কিন্ত, একদিন পর্কতা-তমুখে গমন 
করিতে করিতে সহসা" ইহার আকারএকারে একটা 
, অতিকায় কুন্তীরের সৌসাদৃশ্ত দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত 

“ বিস্মিত হুইলাম। কুস্তীরের সেই শুপ্ডাকুতি মুখ, সেই 
চিপিটফাকাব মস্তক, সেই ঈষদানত স্বন্থমেশ, সেই উন্নত 
সুদীর্ঘ পৃষ্ঠদ, সেই কণ্টকময় দীর্ঘায়ত পুচ্ছ, সেই সত্ব পদ-- 
যেন সমস্ত অঙ্ক প্রত্যঙ্গই এই মহান্‌ পর্বতের আকারে 


'দেদীপ্যমান। দেখিয়া মনে হইল যেন ন্রণাতীত যুগে, 


কোনও অতিকায় কুম্ভীর সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া 
এই স্থলে সহসা প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে ; যেন কোনও 
আর্ধ্যখষি সমুদ্রহটবতী এই পর্বতে তপস্তা করিয়া ইহ 
আকর্রিপ্রকারে কুস্তীরের সৌসাদৃশ্ত  দেখিম্বাছিলেন $ 
দেখিয়া" ইহার নাম রাখিয়াছিলেন পকুত্তীর 1” “কুন্তীর 
পর্বত” শব্বদ্ধয় উচ্চারণের দোষে কালক্রমে বে “কুমার 
পর্ববতে” পর্ণিত হইয়াছে, ইহ! বিচিত্র নহে। নতুবা 
কক্্রদেহ, ভীমদর্শন,.কঠোর পর্ববতকে স্ত্রীবাচক শব্দে অভি- 
হিত প্ৰরা আধ্যজাতির প্রথা ছিল বলিয়া আসি অবগত 
নূহি। | | ; টু te 


2A পাব) $ 
| 


বসিয়া নির্ববেক্ধ বঝ রশব্দের সঙ্গে সঙ্গে পক্ষীদের ব'লধ্বনি 
গ্ুনিতেছিলাম। তার পর মন যেন কোথায় ডুবিয়া গেল!” 


নব যুবক বলিলেন, “তোমার মন কোথায় ডুবিক্লাছিল, , 


রি তাহাই আমি শুনিতে চাই টি 

‘ প্রতিভা হাদিয়া বলিল, “আমি নির্বরের এই অবিশ্রাস্ত, 
ধারাপাত দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইতেছিলাম। ভাঁবিতে- 
ছিলাম, আমি গত রন্দনীতে যখন নিদ্রায় অচেতন “লাম, 
৮ বুজনীর অন্ধকার যখন চারিদিক আচ্ছন্ন রিযাছিল, 
তখনও বর্বর শব্দে এই নির্বর হইতে অবিশ্রীস্ত বারিপাত 
হইতেছিল। কেহ ছেখিতেছিল না, কেহ শুনিতেছিল না, 
তবুও এক মনে একই ভাবে নির্বর ধারা উদ্দিগরণ ক্রিতে- 
্ ছিল। আমরা যখন এথানে থাকি, তখন ইহার ধাঁরাপাত 
হয়; আবার আমর! যখন এখানে থাকি না, তখন ও ধারা- 
পাঁতের বিরাম হুয়না। আমাদের যখন্‌ জন্ম হয় নাই,তখনও 
নির্ঝর এই একই ঝঝ'র শব্দে এমনি ধার উদ্দিগরণ করিয়া- 
4 ছিল, আবার আমরা যখন আর ইহসংসারে থাকিব না, 
তখনও নির্বর তাহাই করিবে। এই নির্বর কোন্‌ যুগ 
কোন্‌ স্মরণাতীত যুগ হইতে যে এই মধুর অথচ ভীষণ 
বর্বর শব্দ তুলিয়াছে, তাহা ভবিয়াও আমি স্থির করিতে 
r পারি নাই। সেই সমন্ন হইতে ইহার আর বিরাম নাই, 
বিশ্রাম নাই । কখন ষে বিশ্রাম হইবে, তাহারও কোন 
নিশ্চয় নাই? এই বলিয়া যুবতী এক দীর্ঘ, নিশ্বাস 
ফেলিয়া সহসা শভ্ভীর হইল। যুবকও নীরবে নির্বরের 
“ ধারাপাত অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্র তভার 
কথা শুনিতে শুনিতে তাহারও হৃদয়ে একটু ভাবের 
উদ্ৰেক হইয়| থাকিহে। যেহেতু বহুক্ষণ কাহার€ মুখে 

কোনও বাক্যন্দরণ হইল না। টু 
এ সহসা প্রতিভা অনার বলিতে লাগিল, “দাদা, নির্করের 
এই বর্বর শব্দ শুনয়া আমার প্রাণ বড় আকুল হইতে- 
রর ছিল। মন বড় উস হইতেছিল। আমার আত্মার 
গভীরতম প্রদেশ হইতে কি যেন একটা মহোচ্চ আকা 
জাগবিত হইর উঠিতেছিল। সে আকাজ্ষা যেকি, 
তাহ! আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি ন1। কিন্তু তাহার 
উদ্রেকে নিজের তি আমার বড় ঘ্বণা হইতে ছিল। 
মনে করিতেছিল-ম, হায় আমি কি করিতেছি ?, এই 
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নির্ঝর কোন স্মরণাতীত কাল হইতে দিন লাই, রাত 
নাই, অবিশ্রাস্তভাবে ক্রমাগত বারি ঢাঁলিয়া যাইতেছে! 
কেহ দেখুক, আর নাই দেখুক, কেহ জানুক সার নাই" 
জামুক, কেহ প্রশংসা করুক আর নাই করুক, পন্থতের 
এই নিভৃত কোণে, লোকচক্ষুর অস্তরলে, ইহা ঝর্ঝহ , 
শব্দে অনবরত বারি উদ্দিগরণ করিতেছে । মুহূর্তে জন্য- 
ও যেন ক্লান্তি অন্থভব নাই, কোন দিকেই যেন দৃক্পাত 
নাই, কেবল এক মনে, এক প্রাণে এবং এভই ভাহে 
নিরন্তর বারি ঢাঁলিয়৷ যাইড্রেছে। কত দীন" কত 
মাস কত শত বৎসর এতং হয়ত কত কত যুগ ভতিবাহিত 
হইয়া গেল্চুকত রাজ্য উঠিল, আবার লয় পাইল 
কেতৃ কোটি কোটি মীনব জন্মগ্রহণ করি, লাবার 
অতীতের অন্ধকারে মিলাইয়! গেল-_কিস্থ নির্ঝরেক্প আর * " 
পরিবর্তন নাই, তাঁহার বর্বর শব্দের আর বিরাম নাই, 
তাহার বারিপাতের আর ত্রুটি নাই। নির্বরের যেন 
তেমনই উৎসাহ রহিয়াছে, তেমনই একাগ্রতা বহিনাছে, 
এবং তেমনই সমগ্র প্রাণ দিয়! কর্তৃব-সাধনেন এতিজ্ঞ, 
রহিয়াছে নির্বর যেন তেমনই আপনার ভাবে ভাপনি 
বিভোর, যেন তেমনই আপনার মধ্যে আপনি নল যুত, যেন 
তেমনই আপনার বলে, আপনি বলীয়ান্‌ । «আব তাহার * 
এই ঝর্বর শব? এই বর্বর শব্দে যে বি উন্মত সঙ্গীত, 
কিএকঠোর বদ্রনিনাদ, কি ভীষণ বৈরাগ্যগীতি এব কি 
নৈরাম্তজনক হায়-হায়-ধ্বনি এক মহান্‌ একতানে £মলিত 
রহিয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না। নির্মরের 
এই মহান্‌ সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আমি অত্যন্ত ভাকুল 
হইতেছিলাম ; দেহ যেন অবসন্ন হইতেছিল ; অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ 
যেন শিথিল হুইয়া আসিতেছিল এবং ভাত্মার গভীরতম * 
প্রদেশ হইতে যেন এক ভীষণ হছাকায ধ্বনি উঠিতছিল।* 
বলিতে বলিতে যুবতীর করো হইল । কিয়ৎক্ষণ পরে* ' 
ঈষৎ সংযত হইয়! বলিতে লাগিল, "দাদা, আমার চচ্ছে জল 
আসিতেছে-_সাসান্ত নির্ঝরের এই একাগ্রতা, এই এক- 
প্রাণতা__আর অমর অঃমরা--অমৃতের সন্তান আমরা, হায়, 
*হায় আমর! কি করিতেছি ?” যুবতীর আর বাক্যস্কুরণ 
*হইল*না।* বাস্পুজলে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাহার [বিশাল চক্ষু- 
ছুটি শিশিরসিক্ত কমলদলের ন্ায় শোভা পাইতে লাগিল & 


£.-:০-৮ ১ প্ৰকৃতি-ক্ৰোড়। - 

কোনও কবি'কহিয়াছেন, সুন্দরীর চক্ষে অশ্রু ্ৰখিতে 
বড়ই সুন্দর 1 'প্রণয়িনী প্রণয়াভিমানে নীরবে যে অশ্রু 
* বিষৰ্জ্জন করেন; তাহ! প্রণয়ীর চক্ষে সুন্দর । আবার 
পর্দ্থধঃখে কাতর হইষ! সুন্দরী . রমণী যে অশ্রুমোচন 
করেন, তাহ! স্বর্গের, শোভায় উদ্ভাসিত । সে শোভা 
দর্শন করিতে দেবতাগণও বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু 
যে সুন্দরী এই ক্ষণ-ভঙ্গুরু মানবজীবনের অনিত্যতা ও 
আত্মার অমরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া অমৃতত্ব লাভের জন্ত 
ব্যাকুল হন, এরং মাপনার ক্ষুত্রত্ব ও দৌর্কুন্য বুঝিতে 


পারিয়া ক্রাতরমুখে সাশ্রুলোচনে উর্ধদিকে দৃষ্টিপাত করেন% 


“সেই সুন্দরীর, অশ্রপরপ্লুত নয়নের বুঝি আর তুলনা 
নাই। তাহার পবিত্র বদনমণ্ডলের শোভা বুঝি দেবতা" 
গণের মধ্যেও দুর্লভ ! দেবতা, গন্ধবর্ব ও খধিগণ বুঝি 
সবিশ্বয়ে, অতৃপ্তনরনে ও'সানপ্দচিত্তে এই শোভা বারস্বার 
দর্শন করিয়া থাকেনু। তাহার পবিত্র অশ্রপাতে বন্ধন্ধরা! 
বুঝি সত্যসত্যই পুণ্যবতী হ’ন এবং দেবকন্তাগণণ্ মণিময় 
হার পরত করিয়া বুঝি সেই পবিত্র অশ্রমালা গলদেশে 
“ধারণ করিবার, নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ! 

সুন্দরী কে? নানাজনে নানাভাবে এই প্রশ্নের 
উত্তর দিয়াছেন। কিন্ত আগার মনে হয়, সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ সৌন্দৰ্য্যতত্বন্ যিনি বলিয়াছেন “সৌন্দর্য্যের অপর 
মাম পবিভ্রতা,।* বাস্তবিক পবিত্রতাহীন সৌন্দর্য্য 
সৌন্দর্য্যই নহে। তাহ! সৌন্দর্য্যের অলীক ছায়া অথবা 
মরুভূমির মায়াবিনী মরীচিকামান্র। সেরূপ সৌন্দর্য্যের 

* অনুসরণে সন্তপ্তহৃদয় কখনও শীতল হয় "না; পিপাসী 
প্রাণ কখনও তৃপ্তিলা্ড কক্পে ন]। যাহা প্রকৃত সৌন্দর্য্য, 

*তাহা নারিকেলান্ুর ন্যাপন* অথবা মণিময় খনির স্তায় 
কখনও উপরিভাগে দৃষ্ট হয় না। সৌন্দর্য্যের প্রকৃত 
আবাসস্থল হৃদয় ; তাহার অনস্ত উৎস আত্ম! । যাহার 
হৃদয় ও আত্ম! পবিত্র, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সুন্দরী । অঙ- 
প্রত্যঙ্গ সুগঠিত হইলেই যে রমণীমাত্রেই সুন্দরী বলিয়া * 
পরিগণিত হয়, তাহা নহে। সৌন্দর্যের যাহা প্রাণ, * 
ঈসর্থাৎ পবিত্রতা, তাহা বিদ্তমাঁন না-থাকিলে, রূপবতী রমণী 
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ভাস্করখোদিতা পাষাণময়ী মূর্তি মাত্র। অথবা তাহাই 


বা কেন বলি? পাষাণ মূর্তির মধ্যে যেরূপ পবিভ্রত! নাই, ' 


সেইরূপ অপবিত্রতাও নাই। অতএব এইরূপ রমণী ষে 
* তদপেক্ষাও নিরুষ্টা, তথ্বিষয়ে সন্দেহ কি? 
বাস্তবিক পবিভ্রহ্ৃদয়া রমণী মাত্রই সুন্দরী । কিন্তু 


‘এই সৌন্দর্যের উপর আবার যাহার অঙ্গপ্রত্যক্গ সুগঠিত, 


তিনি যে মানবীবেশে সাক্ষাৎ কোনও দেবতা, তদ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাইণ। প্রতিভা বপলাবণ্যময়ী এবং অমৃতত্বলাভের 
আকাঙ্কিণী। মরি মরি, এরূপ মণিকাঞ্চন সংযোগ বুঝি 
জগতে দ্রলভ ! গুনিয়াছি, পুরাকালে খধিকন্ত। ও মহীয়সী 
মহিলাগণের, মধ্যে এইরূপ মণিকাঞ্চন সংষোগ -হইত । 
কিন্তু এই পাপধুগে তাহা! অতীব বিরল এবং হ্রিল বলিয়াই 
তাহা যেন এরূপ চিত্তাকর্ষক। প্রতিভার পবিত্র মূর্তির 
সন্মুখে আমির! এতক্ষণ দণ্ডায়মান রহিয়াছি বপিয়া পাঠক- 
বর্ ক্ষমা করিবেন। আমর! প্রতিভাকে ইতঃপূর্কো আর 
কখনও দেখি নাই। সুতরাং আমাদের মাঢরণ তাৃশ 
দোষাবহ না হইতেও পারে। কিন্ত এ যে যুবক সুশীল- 
কুমার, যিনি আশৈশব প্রতিভাকে দেখিতেছেন__ধিনি 
প্রতিভার সহিত এক মাতৃক্রোড়ে লালিত পলিত হুইয়া- 
ছেন--তাহার এরূপ ভাবাস্তর কেন? নির্বরপার্থে দণ্ডায়- 


মান।, অশ্রপুর্ণলোচনা, বিষাদময়ী সহোদরার পবিত্র মুখ- ' 


মণ্ডলের “দিকে তাহার দৃষ্টি আবদ্ধ কেন? তিনিও কি 
প্রতিভার সৌন্দর্যে কিছু অপূর্বত্ব দেখিতেছেন ? 

“সামান্ত নির্বযরর এই একাগ্রতা. ও এক প্রাণতা-- 
আর অমর আমরা, অমৃতের সম্তান আমরা- হায়, হায়, 
আমরা.কি করিতেছি ?* প্রতিভার এই কাতর আঙ্ষে- 
পোক্তি সুশীলকুম'রের প্রন্থপ্ত হ্ৃদপ্নতত্ত্রীকে সহসা - যেন 


বন্কৃত করিয়! দিয়া বায়ুরাশির মধ্যে বিলীন হুইয়া গেল! * 


ৃক্ষপ্ররাঁজি সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া যেন বলিয়! উঠিল 
“অমৃতের সন্তান তোমরা হায়, হায়, কি করিতেছে 1” 
প্রতিধ্বনি দুরে যেন “হায়, হায়” করিয়া উঠিল! একদল 
ক্ষুদ্র পক্ষী যেন একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বৃক্ষ- 
শাখা! হইতে সহসা আকাশমার্ণে উজ্ভীন হইয়! গেল] 
ভগিনীর 'আক্ষেপোক্তিটি সুশীলকুমারের মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে প্রবেশ 


করিত্য এবং কিয়ৎক্ষণের জন্ত তাহাকে বিমনায়মান করিয়া 
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তুবিল। কিন্তু সহসা নির্করের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। 


স্থলীলকুমার দে-খুলন সত্য 'সত্যই নি্বারের কোনও দিকে 
ক্রক্ষেপ নাই, কোনও -কারণে কিছুমাত্র ওঁদাস্ত নাই, ৪ 
পরস্ধ সে সমান তেজে ও সমান উৎসাহে বারিধারা ভালিয়। . 
যাইতেছে । ভ্তাবিন্ষেন নিব'রই প্রকৃত কর্শাজীবনের, 
জাক্মল্যমান উৰাহরণপ এই নির্ঝরের বারিধারা এবং 
গন্ধীর বর্ঝর শব্দ ভাবদ্রী প্রতিভার মনকে যে আান্দো- 
লিত করিবে, ভানু কিসিত্র নহে। এইরূপ ভাবিয়া সুশীল- 
কুমার কহিলেন, "প্রতিভা, এই শিশ্ব্রহ্গা্ড পরদেশ্বরের 
অপূর্ব রচনা । তিনি এক মহাশক্তিক্সপে সর্বত্র ওতঃ- 
প্রোতঃভাবে নিদ্ধমান সামান্ত বালুকাকণা হইতে চন্দ্র 
কুর্যা, গ্রহ নক্ষত্র পর্থস্ত সর্বত্রই তাহার অনন্ত জ্ঞান, 
করুণা ও . মহা বন্ত্রগন্ভীর রবে বিঘোধিত হই- 
তেছে। আলর! অনার ক্ষুদ্র মুনব। মায়ামোহে 
আঁচ্ছন্ন থাকিয়া এবং যংসারের বৃথা! কোধাহলে মুগ্ধ হইয়া 
বধিরের ন্যায় অমর" তাহার এই মহিমাগীতি শুনিতে 
পাই ন|। কিন্তু সঃারের কৃত্রিম "কোলাহল হইতে 
দুরে আসিয়া কিয়ৎক্ছণ প্রকৃতিক্রোড়ে আসীন হইলেই 
সেই অপূর্ব গীত আমাদের হৃদয়ের অন্তত্থলে জ্বনিত 
হইয়া উঠে। তখন আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত, 


লক্ষ্য হৃদয়ঙ্গম বরিতে সমর্থ হই এবং আমরা সেই লক্ষ্য ':- 


হইতে অর্ট হইয়, দুরে বহুদূরে চলিয়া যাইতোঁছি, "তাহাও 
বুঝিতে পারিয়া ঘাবপরনাই কাতর হই. প্রতিভ, এই 
নিরব ইহার উন্মত্ত সইত দ্বারা আজ আমাদিগকে আমা- 
দের সেই ভ্রষ্ট লন্চ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। তাই 
আমাদের উভয়েরই স্ববয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে .এক 
হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে। নিঝর প্রকৃত প্রস্তাবেই 


এআ আমাদের শিক্ষা গুরুর'পদবীতে আরুঢ় হইয়াছে। কিন্ত 


নির্বর জননী গতি নেবীর একটা সামান্ত অঙ্গ মা ।-_ 


.সাঁমান্ত বলিলাম? না, না--এই জগতে কিছুই লামান্ত 


নন্থে। একটা কুত্ৰ তৃশ একটা ক্ষুদ্র বালুকাকণার মধ্যেও 


- ফে'অনস্ত জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে, তাহা! আমাদের সলশ্রেষ্ঠ 


দার্শনিক এবং জ্ঞানীত্র গ্রন্থেও দেখিতে পাইবে না। 
জননী প্রকৃতি দেবী এই ,অমূল্য জ্ঞানভাঁগারের 
রর্্ী। তাহার ক্রোড়ে আসীন হুইলে, তিনি ভরুণা, 


“il 4 
পরবশ হইয়া! আমাদিগকে তাঁহার ভাওা বের অপূর্ব এশবর্যয 
দেখাইয়া একেবারে মুখ করেন। প্রতিভা, তুমি জান 
আমি বাঁল্যকাল হইতে জননী প্রকৃতি দেবীর উপাসক! হৃদয় 
যখনই বিগুষ হইবার উপক্রম হয়, প্রাণে যখনই অশান্তি 
আসিয়া পড়ে, তখনই আমি বিরাম ও উৎসাহ লাভের " 
জক জননীর ক্রোড়ে চুটিয়া যাই। জননীর .এমনই 
প্রগাঢ় মেহ ও করুণা ষে তিনি তাহার ভক্ত সন্তানকে 
একটাবারও নিরাশ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করেন না। ভগিনি, 
যে দিন প্রথমে কাতরহৃদয়ে, আঙ্গ জননীর শরণাগত হইয়া- 
ছিলাম, সে দিনের কথা ,আমার স্মরণ আছে। আমি 
মুশ্রপুর্ণলোচগ্ন জননীর :নকট যে প্রার্থন করিয়াছিলাম, 
হাক] শ্রবণ কর £- - - রি 
প্রকৃতি গে খুলহ দুয়ার, 
দেখ এসে, উপনীত আমি ১ "' 
নিকটে তোমার । 
ূ দেখিব না আর ছবি; - 
= পড়িবনা কাব্য, দেবি, ৬ 
বিনা-তব ছবি আর কবিভ্রালিখন। +-* 
' দেখিব না গুনিব না জি 
তোমা বিন আর, - "২ ০." 
প্রকৃতি গো, জননি আমার, 4. ও 
খুলহ হুয়ার। 


- স্নেহুময়ী জননীর পারা, " LE 
সোহাগের শিশুটির হাত 
* দেখাও ধরিয়া, - ১ 
সাজ্জায়েছ কেমন ভাণ্তীর-_. - 
. কেমন অনস্ত জ্ঞান, 
'. বাখির"ছ মূল্যবান, ৮, 
-সামান্ত বালুকাযাঁঝে, দেখিতে অসার! 
ছুটি অ'ঁখি হ'তে অশ্রধার! 
্ পড়ুক ঝরিয়া। 
, ১৭* প্রকৃতি গো; জননি আমার, . .&. 
॥.:7 ৭ += খুঁলাহ: যার । 


হও মম পরিক্ষার তুমি, 

আর গুক হইবে না কেহ, 
শুন গো জননি, 

গুরুপদে করিম্থু বরণ 
নিরস্তর অশ্রু ফেলে, i 

মহাবেদ মহাবাক্য করিব শ্রবণ, j 
ভুলিব আপনে, আর 
অনিত্য সংসার ; " 

জননি গো খুলহ দুয়ার 1 

খু °° , রি ৬৯ bed * 


রি ভর্সিনি, দিবরের আকুল শবে, বায়ুর উচ্ছ্বাসে, বৃক্ষ 


পত্রের মর্্মর-ধ্বনিতে, তটিনীর কুলকুল্প তানে, পক্ষিকুলের 
কলরবে, প্রস্ফুটিত পুষ্পে, প্রশান্ত অরণ্যে, গম্ভীর পর্বতে, 


ও সামান্ত বালুকাকণায় প্রকৃতিদেবী নিরন্তর যে মহাবেদ 


এও মহাঁবাক্য উচ্চারিত. করিতেছেন, তাহা, বাহার কর্ণ 
“আছে, তিনিই গুরিতে পান। আজ এই নিঝরের উন্মত্ত 


সঙ্গীতে প্রক্ততদেবীর একটি সামান্ত বাণী শুনিতে” পাইয়া 
* তুমি মন্ার্নু ভাবসাগরে, নিমজ্জিত হইয়াছ। প্রতিভা, 
* গ্রকৃতিদেবীর*যথার্থ, সেবিকা হইতে পারিলে, তুমি যে কি 
অপুর্জা আনন্দ ও শৌন্দধ্য সাগরে নিমগ্ন হইবে, তাহা' 


তি 


এখনও বু্যদেব পাহাড়ের পশ্চিম দিকে দেখা দেন নাই । 
পাহাড়ে উঠিতে আমাদের কোনই কষ্ট হইবে না।” 
* “তবে চল,” এই বলিয়া সুশীলকুমার অগ্রসর হইলেন: 
অঁতিতা জঞাতের প্রদান হরি [ক্ৰমশ । 
. | টি ০৮ 


চা 


্ L 


* চিত্র | 

সাধারণের বিশ্বাস চিত্রকল! ভোগীর জীবনের বিলাসো- 
পকরণ, ইন্জরিয়পুজার অর্থ্যমাত্র ; এতগ্যতীত ইহার অন্ত 
সার্থকতা নাই, জৈবিক সংগ্রামে বা জীবনের উচ্চ আদর্শে 
ইহার স্থান নাই। ধীহাদের অন্ত অবকাশ আছে; 
ধাহারা 'গঁহিক সুখের অন্ত লালায়িত, তাঁহার! ললিত 
কলার সেবা করুন; যাহার! নিবৃত্িমার্গচারী, কামিনী- 
কাঞ্চন -সেবার গন্ায় কলাবিদ্ধান্থণীলন তাহাদের পক্ষে 
দুষণীয় সুতরাং পরিহার্য্য। বস্তুতঃ প্রাচীন আরধ্যগণের 
চিত্রান্থণীলনবৈসুখ্যের কারণ এই ভ্রান্ত ধারণায় অঙ্ণু- 
সন্ধেয়। আধুনিক কলাবিদ্গণ জলিতকলার উদ্দেশ্য ও 
উপযোগিতা অতি মহৎ নিরূপণ করিয়াছেন, 
তদমুসারে ইহার স্থান অতি উচ্চে নির্দেশ করিয়াছেন । 
দেবার্চনায় নিযুক্ত কৰিলে পুণ্পের যেবূপ সন্মান ও সার্থ- 


অর্ণনার অতীত । আদীরববাদ করি, তোমার মঙ্গল হউক ।- কতা হয়, "গণিকার- কুস্তলাঁভরণে বা ধনীর গৃহসজ্জা 
উপকরণে পরিণত করিলে তাহার বিপরীত ফল জন্মে। ' 


তুমি প্রক্ৃতিদেবীর উপাসনা করিয়া যথার্থ অমৃতত্বলাভের 
অধিকারিণী ₹ও। তুমি যথার্থ আধ্যা মহিলা নামের 
যোগ্যা হও ।” এই বলিয়। স্ুশীনকুমার একটি দীর্ঘনিশ্বাস 
৩ মোচন করিয়া, নীরব হুইলেন। প্রতিভাও অগ্রজের 
"মধুর কথা শুনিতে শুনিতে যেন অন্তমনন্কী হইয়া নীরবে 
অনেকক্ষণ দীড়াইয়া রহিলী।. 

কিয়ৎক্ষণ পরে সুশীলকুমার কহিলেন, “ভগিনি, 'তুমি 
আজ কয়েক দিন হইতে পর্কাতশিখরে আরোহণ করিরার 


ইচ্ছা করিতেছিলে। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে চল অদ্তই * 


পর্বতেঃআরোহণ করি নতুবা জার কোনও দিন আরো- 
হুণ কর! যাইবে” . 


প্রতিষ্তা বলিল, “না, দাদ, আজই’ পাহাড়ৈ উঠিব। 


* আনিকার প্রভাতটি বড়ই মনোরম বোধ হইতেছে। 


শিল্পী তাহার চিত্রকরী প্রতিভ! দ্েবসেবায় বা মানব 
জাতির হিতার্থে নিযুক্ত করিতে "পারেন, অথবা ইন্জরিয়- 
সেবীর তৃপ্তি সাধনার্থে কেবল নয়নরঞ্জন চিন্রাবলী রচনা 
করিতে পারেন। সমাজের কুরুচি, কুপ্রবৃত্তি, অসারতা, 
কপটতা. প্রভৃতি অসদ্‌গুণের ধ্বংস করিয়! চিত্রকলা যতই, 
সদিচ্ছা, সৎ প্রবৃত্তি ও সভাবের উদ্রেক করিবে, উহার উদ্দেশ্য 
ততই সিদ্ধ হইবে, উহার প্রক্ৃতি.ততই উন্নীত হইবে-। 

* ইন্দ্িয়গ্রাহ বিষয়ে ভিত্তি নিবেশিত হইলেও মৃহম্নিষোগে 


প্রেরিত চিত্রকল! মানবজাতির - উচ্চ সাধনার -সহায় হুন্ব। 


এই ভাবে চিত্রকলা ধর্মবিশ্বাসের মুখপাত্র, নীতিশাস্তে 


অনুশাসন, সমাজের অন্তরঙ্গ বন্ধু; কেবল, অবকাশের ' 


দিনের ক্রীড়নক. নহে, জীবনযাত্রার চিরচ্হচর। চিত্র 
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কেবল অবলম্বন ও উপায়ভেদে ছুটি পৃথক্‌ শাস্ত্রের 
আকার ধারণ ক্রিয়াছে। কেবল মাত্র চিত্তরঞ্জন যাহার ও 
উদ্দেস্ত, সে চিত্ৰ উৎরষ্ট চিত্র নহে, সে কাব্য উতৎকৃই কাব্য 
নহে। সৌকর্ষস্থষ্টি বা চিত্তরঞ্জন উপলক্ষ্যমাত্র, লৌন্দর্য্য-. 
স্ষ্টি দ্বারা দ্দপতেন্ন লোকের চিত্তপ্তদ্ধ্বিধানই প্রধান 
উদ্দেশ্য | চিত্রকর ও কবি উভয়েই জগতের শিক্ষা- 
দাতা । কবি কথাচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেন, চিত্রকর 
রেখাবর্ণপম্পাতে পটে মনোহারী সৌন্দর্যের অনতারণ! 
করিয়া নীতিশক্ষা আমাদের হৃদয়গ্রাহী জরেন। 
নীতিবেত্তা ষে ভাবের উদ্ধীপনার্থে বহুবিধ অনুশাসনের 
সৃষ্টি করেন, ক'ব তন্তাবে সিক্ত এক সর্বজনমনোহর পবিত্র 
চরিত্র স্বজন করিয়া! আমাদের মন মুগ্ধ করেন, সেই ভাবে 
অনুরাগ সঞ্চারের চেষ্ট করেন। চিন্বকর নৈতিক উক্তির 
কাঠিন্তের অপনোদন করিয়া, সেই ভাবকৈ একটি সরস 
আকার প্রদান করেন, কাব্যে ষে অংশ অস্পষ্ট আছে, 
বর্ণসংযোগে তাহা অধিকতর প্রোজ্জল করিয়া আমাদের 
চক্ষের সন্মুখে উপস্থিত করেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তংপ্রতি 
আকুষ্ট হই। এইরূপে চিত্রকর কবির সমব্যবস ম্মী,_ 
লমাজের চিকিৎসক, শিক্ষাদাতা ও উপকারকর্তা ৮ 
রাজনীতিবেত্া, খন্যোপদেষ্টা বা নীতিবেতা অপেক্ষা 
চিন্বকরের দায়িত্ব নান নহে। সুতরাং সময়ে সময়ে 
অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে স্তম্ত চিত্রশান্ত্রের অবমাননা ও 
ছরবস্থা। হওয়া ত্রসম্তব নহে । অনেক চিত্রকর ক্ষণি ₹ চিত্তু- 
রঞ্জন উদদেস্তে সৌন্দ্যরচনায় ব্যস্ত হইয়া, উপরোক্ত 
মহদুনেশ্ঠ বিস্তৃত হন, ইহ! চিত্রশাস্ত্রের ছুর্ভাগ্য। বস্ততঃ 
আধুনিক অধিকাংশ চিত্রেই এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই 


এলক্ষিত হয়-_মহুন্যের চিত্তোৎকর্ষসাধন ব! চিত্রগুদ্ধি জনন 


চেষ্টায় মনঃসংযোগ অল্প। এইবপ স্থলে ,চিন্রকলা 

ইন্দিয়ামুরাগিণী হইয়া উঠে এবং তাহার আনুষঙ্গিক 

বিষময় ফল প্রসব কনে। ke 
সুক্মশি্প জতীয় অনুশীলন ও সভ্যতার অভিব্যক্তি 


চনতে দশন। , . 8 
বে উভয়েই সমানহিতন্রতে দীক্ষিত, 


নিৰ্ম্মাণ করে; এই দীপশিখার আলোকত সমাজের হৃদয়ে 
অহরহঃ জাগরূক রাখে এবং তৎ প্রদর্শিত পথেই সমাজের 
গতি রক্ষা করিয়া উহাকে উত্তরোত্তর উদ্ভতির পথে লইয়' 
যায় । শিল্প জীবনের উচ্চশিক্ষা, জীতলের উচ্চসাধনা, 
সুগন্ধি পুষ্পের পরিমলের ন্তাঁর সমাজের শিরায় শিরায় বহন ' 
কুরে । ইহাই উৎকৃষ্ট শিল্পের লক্ষণ, জাতীয় শিল্পের ধর্ম! 
যে শিল্প সমাজের এই আদর্শ প্রকটিত ভরে না, যে শিল্প 
উচ্চসাধনার বার্তা প্রচার করে না, নে শিল্প কয়েকটি 
উপরাগিণীর সৃষ্টি করিয়াই বিলীগ্গি হুইয়" যায়, সমাজের 
তন্ত্রীতে তাহার প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে ন!, সেরূপ শিল্প 
সূর্বসাধারপেক্ গ্রা নহে, এবং সেই জন্তই অঁস্তঃসারশৃন্ত 
শুবং, অস্থায়ী । সমাজের তৎকালীন গত, অনুরাগ, বা + 
প্রবৃত্তির অনুকরণে লে শিল্প আকার গ্রহণ করে, সেরূপ 
শিল্প সমাজকে আকার প্রদান করিতে পারে না। এরূপ 
শিল্প সমাজকে পাপ হইতে বিরত করিতে, পুণোর পথে 
উৎসাহিত করিতে, ধৰ্ম্বপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধনে, পপ্তভাবের 
সংষমনে কৃতকাৰ্য্য হয় নাঁ। পক্ষাত্বযে, সমাজের নিক্ট-" 
বৃত্তির "আশ্রয়স্থল হইয়া, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন 
করে। ' শক্তিহীন, শ্রীহীন, কর্দ্মাক্ত ও আঁবঙ্াপূর্ণ , 
এইরূপ শিল্প, প্রকৃতির কি এক কল্যান্কর নিয়দবশে, * 
সমাজে চিরস্থায়ী হয় - না, *ইহা সমাজ্রে সৌভাগ্য । 
জগতে অধঃপতিত ধর্মের পুনরুজ্জীবন ও সংবুক্ষণের জী 
ভগবান ষেমন যুগে যুগে নরদেহে অবতীর্ণ হন, শল্প-» 
জগতেও তন্রপ নীচপ্রবৃত্তির' দাসত্বে নিযুক্ত, অধঃপতিত 
ভাব ও অত্যাচারনিগৃহীত শিল্পের পুনরুদ্ধার সংকল্পে" 
প্রতিভার জন্ম হয়। এই দৈবপ্রেরিত মহাপুরুষগণের ও 
পুণ্যাশ্রয়ে, যত্বে ও শুশ্রযায় ভিয়মান জ্লীণ শীর্ণ ছুর্দম্পপন্ন 
চিত্রকলা! অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা: পাঁয়। প্রতিভার | 
স্পর্শমণি মলিন ধূলিতপ্ত'অসার শিল্পকে পুনরায় স্থনর্ণের 
উজ্দনত! ও সারবত্তা 'গ্রদান করে। 

বর্তমান ইংরার্জী চিত্রশিল্পকে যিনি এইক্ধপ' নবজ্টুবন 
প্রদান করিয়াছেন, সমাজের অস্বাস্থ্যকর বিষাক্ত বায়ু 


এবং তাহারই চিহ্ন স্বরূপ ;__সমাজের দ্বাস্থ্যের নাড়ী- কইতে দূরে রাখিয়া, স্বীয় দেহপক্ষপুটের আচ্ছাদনে লালন 
স্পন্দন, জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ ইতিছাসগ্রস্থ। সশজের করিয়া, লোক হিত্ার্থেই, উচ্চ আদর্শের আকারে গৃঠিয়া 
উৎকুষ্ট আদর্শচন্ের সমষ্টি করিয়া, ললিতকল! এক দীপশিখা যিনি চিত্রকলাকে উপরোক্ত মহরিয়োগে চালনা করিতে.” 
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ছেন, এবং এই মহাত্রতে যিনি ধন মান জীবন ও সর্ব চিন্ুসমূহে খৃষ্ট, শয়তান বা ক্রুশের ছবি হুত্রাপি দেখা 
উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মহাপুকষেব কয়েকখানি (চিত্ৰপট যায় না। তিনি একবার তাহার এক ভক্তকে বলিয়া- 


বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য । 
এই মহাপুরুষ জী, এফ, ওয়াটম্‌ ইদানীং ষেবপ যশ 


" ভোগ করিতেছেন, ভক্তি ও পূজা পাইতেছেন, ইংরাজী 


চিত্রের ইতিহাসে এপ আর দেখা যায় না। চিত্রশার্নে 
এরূপ আদরের স্থান আর কেহ কখনও পায় নাই। 
ইহার প্রথম কারণ তাহার চিত্রের উচ্চশিক্ষা, দ্বিতীয় 
কারণ তাহার পরার্থশরতা বা নিস্পৃহতা। তাহার 
অলৌকিক চিত্রকরী প্রতিভা, তিনি ইংলগ্ডের নৈতিক 
উন্নতি কল্পে উৎসর্গ করিয়াছেন ।, নিতাস্ত ধ্্াসাচ্ছাদন্র 


* আবশ্যক’ ন! হইলে তিনি কখনও চিত্র বিক্রয় কবেন মা ৫ 


' গুণ ইহার চিত্রে লক্ষিত হয়। 


তাহার সমস্ত অমূল্য চিত্রাবলী যাহাদের হিতার্থে চিত্রিত 


হইয়াছে, তিনি সেই, ইংবাজ জাতিকেই তৎসমুদয় নেহো- . 


সচরাচর তিনটি বিশিষ্ট 
গ্রাথমতঃ, তিনি কেবল 


পহার প্রদান করিয়াছেন । 


“চিত্রকর নহেন, একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক । তাহার স্তায় 


ভাবুক চিত্রন্তর আর কেহই জন্মে নাই, একথা গুত্যুক্তি 


, নছে। ইহার এক এক খানি চিত্র দর্শনশান্ত্রের এক 


একটি অধ্যায়, এক একটি নীতির অনুশাসন ; প্রত্যেক- 
টিই অবলম্বন করিয়া এক একটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণীত হইতে 
পারে। ধর্মের কথা, নীতির কথা, (এতদ্বাতীত অন্য 


প্রসঙ্গ তাহার পটে স্থান পায় না)_-এরপ হৃদয় বিদ্ধ 


করিয়া কেহ কখন বলিতে পারেন নাই। জীবন মৃত্যু 
*ও অন্যান্ত দুরূহ প্রসঙ্গের নিগৃঢ় তত্ব একপ বিশদরূপে, 
এরূপ মনোহারী করিয়া, আর কেহু বুঝাইতে পারেন 
* নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইনি ব্যক্তি বা বস্তুমাত্রের '(তম্মাত্রের”* 
চিত্র করেন না-_এই £তন্মাত্রের” অস্তরে যে ভাব বা 


* সারসত্য নিহিত আছে, ইনি তাহাই প্রকাটিত করেন। 


এইজন্ত ইহার অন্তনাম Painter of Eternal Truths 
অর্থাৎ সনাতন বা সারসত্যের চিত্রকর । 
হার চিত্রে তৃতীয় বিশিষ্ট’ গুণ--সার্কব্নীনতা। 


* ছিলেন, “আমি যরি খৃষ্টের মূর্তি আঁকিতাম, তাহা হইলে 
বৌদ্ধদেব মত অনেক লোক আমার চিত্রগুলিকে তাহাদের 
জন্য অভিপ্রেত বলিয়া মনে করিত না। কিন্ত আমি যে 
সকল সত্যের চিত্র আকিয়াছি, তৎসমুদয় নার্দজনীন ; 
তাহারা স্তানীয় ভাব (1,০০2! ide৭3) দ্ব'র! সীনাবদ্ধ হইতে 
পাবে না ।* ইনি বক্তা, সমস্ত সভ্য জগৎ ইহার শ্রোতা ৷ 
ইহার উচ্চশিক্ষার তৃষ্যধ্বনি সমানবপে সকলকেই লক্ষ্য 
করিয়া ধ্বনিত হইতেছে-_সকলকেই আহ্বান কবিতেছে। 
উদাহরণার্থে ইহার চিত্রশ্খালার ৪ খানি পট প্রবাসীর 
পাঠকদিগের সন্মুখে উপস্থিত করিলাম। তাহারা স্ব স্ব রুচি 
ও বিবেচুন। অনুসারে চিত্রগুলির মন্মাহুসন্ধান করিহবন। 

প্রথম চিত্র। “জ্লাশা” ওয়াট্‌সের একথানি সাঙ্গবপক 
(allegorical ) চিত্র-_তাহার মনোবিজ্ঞানের উত্কৃষ্ট 
ফল"। মানব জাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষী- 
ভূত করাই,রূপকের উদ্দেপ্ত। এই জাতীর়,ছবিতে,ওয়াট সের 
দক্ষতা অননুকরণীয়। ওয়াট সের রূপকরচনা কল্পনামাত্র 
নহে। ইহার বল্পনান্ব ষে সত্য নিহিত আছে, অন্থান্ত 
শিল্পীর বাস্তব (£981190০) চিত্রে সে সত্য নাই। অন্ত 
কেহ হইলে, এই বিষয় চিত্র করিতে, আশাহিত বা আশা- 
মুগ্ধ কোন$ মহুয্যবিশেষের মূর্তি কল্পনা করিতেন। 
তাহাতে “আশার” আংশিক পরিচয় হইত মাত্র। 
ওয়াটস সে পথে যাইলেন না। তিনি মনোবিজ্ঞান 
অদ্ধিতীক্ক_”আশ"* এই মানসিক বৃত্তির গ্রক্কৃতিগুলি 
একত্র করিয়া, ত'হার অস্থি মজ্জা গ্রহণ কর্নিয়া, তাহাকে 
একটা সঙ্গীব আকুতি দ্িলেন। ওয়াটসের কল্পিত মূর্তির 
প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী, প্রতেক উপকরণ, আশার 
্রক্কৃতিদ্যোতক । একাকিনী, চিন্তাশলা, বীণাধরা গোধুলি 
কালে কালসমুদ্রে ভাসমান পৃথিবীর গোলকোপরি আসীনা, 
মমোহরবেশিনী, রমণীয়। নারী মূর্তি-_ইহাই ওয়াট্‌সের 


"আশা”। মানবের চিত্তে ইহার ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও আধিপত্য /* 


ইহাতে জাতিভেদ নাই--ধ্ম্মবিদ্বেষ নাই--সঙ্ধীর্ণতা নাই? অদ্ভুত। তাই ইনি সমগ্র জীবজগতের বাসভূমের উপরে 


ইনি কখনও সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট হন নাই । তাঁহার দৃঢ়াসর্নে উপবিষ্ট | 





+ সাধ্য দর্শনের । 


হস্তস্থিত বীপাই ইহার রাজদও, ইহার 
লংগীতবঙ্কারে সমস্ত জগৎ মুগ্ধ ও ভূত্যবং চালিত । হুঃখের 






উন নূতন কল্পনার টি করে, এবং তাহার 
[বি9াবকাল উৰগ্ৰীব হইয়া অপেক্ষা করে। দিবার 
রাতে, বাস্তবের চিন সত্য আশার রঞ্জিত চিন্রকে 


সা * ধু আলোকেই, ইহার রাজী । যদি 
স্তরের, জনশূন্যতার ছবি জীকিতে হইত, তাহা হইলে 
এইরূপ ছবিই আঁকিতেন। কিন্ত ওয়াট্ষ্‌ ইহার 
রাছেন, আশা; আশার এইরূপ ছবি অঁকিবার 
জগতে এরূপ স্থখহীন, আনন্বহীন অবস্থা 
| লা, : বাহার মধ্যে আশার যথেষ্ট কারণ 






[নাই। 
ও রস (Love and Life), এই [তীর 
নটি | আধ্যাত্মিকতার অন্ত ফল। এই চিত্রে 
প্রেমের সহিত মন্ম্তজীবনের সম্বন্ধ নিরূপণ 

[ছেন। ইতিপূর্বে শত শত চিত্রকর প্রেম 
মনুষ্য জীবন লক্ষ্য করিয়া শতাধিক ভিন্ন ভিন্ন রূপক 
কল্পনা করিয়াচছেন, কিন্তু ওয়াট্সের কল্পনার বিশেষত্ব, 
তব ও সজীবতার তুলনায় পূর্ব চিত্রকরগণেন্ চিত্র 
ক্যালস্কার মাত্র । এই চিত্রে লিখিত তেমমৃতি 
ল চঞ্চল কন্দপ নছে। ইনি সুন্দর কায বলিষ্ঠ 
আর এ হে দীনা, ক্ষীণা, প্রতিক্ষণে * 'পদস্থলন- 
মানা রমণী খর যুবকের হস্তে ভর দিয় আঁঘাত- 
ধুর পর্তপথে আরোহণ করিতেছেন-- উহার 
নে কি কম চাহনি, উদ্‌ত্রীব মুখে কি. অসহায় 
- ইনিই মানবের কর্মজীবন (1%৩)। 
্বরময় ওই পথে মানুষকে দ্বিতীয়বার ২ ঠিতে + হী 








১ নাই। প্রতি পদক্ষেপে গুদ্ধকঠ্ঠে প্রশ্ন ক 


























না। তথাপি ইনি ক্র হু 
চাহে না, হৃদয়ে আর সাহস ই. 
































“আরও কতদূর?” সঙ্গের রী বিশ্বস্ত যুৱক 
সহায়--দুব্বলের বল--নিরাশ্রয়ের আশ্রফ্ণ্রা 
প্রদশক--কোন্‌ পুণ্য জগতের আভাস দেখাই; 
চির শাস্তির আশ্বাস দিয়াও দুৰ্গা দ্রারোহ প 
হীনাকে আপন ক্লেহাবলম্বন দিয়া, অতি ধীরে অ 
ধানে পরিচালিত করিতেছেন ?*্প্রেম দুর্কহ নান 
কিরূপ অবলম্বন, এই চত্রে তাহাই কা 
সুইকারের দ্ধ বাহুতে ল্য নবমালিকার ন্যায় 
লমনী কি অকাতরেই, কি অকপটেই আত্মস ন 
ছেন। এই. চিন্তে শী বলিষ্ঠ যুবক খেৰ 
“প্রেম” এই শব্দের অতি প্রশস্তার্থে তাহ 
এই চিত্রের দেশ (১০৩1০) এক পাৰ্কত: 
সঙ্ধীরণ, দুরারোহ ; অনেক তীক্ষ প্রস্তর 
হইয়া রহিয়াছে ।- হুই প্রীশে গভীর অ 
সন্মুখের কুঁহেলিক৷য় পথ চেনা যায় না| 
“প্রেম ও মৃত্যু” (5০৬৪ and Dealt! 
দশনের আর একটি অধ্যায়। “ইহার 
কোন চিত্র কখনও. ভোগ করে নাই। 
ভাব ও বস্তু একটি সত্য ঘটনার, 
ওয়াট্‌স কিছুদিন এক নী রি 
ছিলেন। এ যুবক এক দুরারোগ্য রোগে fT 
দিন দিন আযুক্ষীণ হইতেছিলেন। ম্যতাপিতা 
ভ্রাতার যতন, পত্নীর উৎকণ্ঠা, বৈদ্বোর বধ আসন্ন 
দূরে রাখিতে বহু চেষ্টা পাইল । কিন্তু--“নিয়তি 
বাধাতে ।” দৈবের সহিত দ্বন্ছ*করিতে, নিয়তি 
করিতে ভালবাসার অক্ষমতা অসহায়ত৷ নিহ্ষল প্র 
চিত্রে করুণরূপে বর্ণিত হইয়াছে । চিত্রের দেশ (; 
একটি বৃহৎ দ্বার, পার্থিব গাহস্থ জীবনের 
আপাদমস্তক শুক্লান্ধরে আবৃত মহাপুরুফরূগী 
ুদ্থির ধীর দৃঢ়গন্তীর পাদবিক্ষেপে দ্বারে প্রকে 
'ঘাররোধী 8 সপক্ষ কালক কন্দপ্পের- ব্যাকুল অন্্ 
তিনি অবিচলিত, উহার কাতর আৰ্তনাদে : ৰ 





ছু হালদা ব্যালন 


MPR SUE পিল এগ 


যুদ্ধে পাৰ্থিব < প্রেম ম আজীবন পরাস্ত | । অবশ্যপ্তাবী নিয়তির 
সহিত মল্লযুদ্ধে তাহার কুনুমস্থকুমার অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত, 
পক্ষদ্ধয় ছিন্নভিন্ন । মৃত্যুর গম্ভীর মৃত্তি যেমন *অগ্রদর 
হইতেছে, অমনি পারিবারিক জীবনের ্থথদ্যোতক 
কুন্ুমসম্তার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও কালের রূঢ় নির্মম পদ- 
তলে বিধবপ্ত হইতেছে । এই স্নেহণাল বিশ্বস্ত বালকরূপী 
প্রেম স্বীয় কর্তবাপালন করিয়াছে । কিন্তু এই নিষ্ফল 
দ্বন্দ কি ভ্রান্ত ধারণায় আরব্ধ হইয়াছে ? পার্থিব প্রেমের 
মতে জীবনভোগ অপ্ল্টেো। অধিক ইষ্ট, অধিক মঙ্গল 
তাহার প্রিয়জনের আর নাই। তাই তাহার প্রাণরক্গার 
জন্য তাহচুর এত ব্যাকুলতা। অবোধ বু ন! যে 
. “জীবনকে যিনি আমাদের প্রি করিয়াছেন, মৃত্যুকে 
তিনি আমাদের প্রিয় করিবেন।” তাই মৃত্যু বালকের 
অদুরদর্শিতাকে তিরগ্কার করিয়াই যেন বলিতেছেন, 
মুর্থ ! তুমি কি করিতেছ__আমি তোমার প্রিয়জনের 
শক নছি--মিতৰ তুমি জীবনের সংগ্রামে সাথা ছিলে, 
“তাহাকে সাস্তুনা দ্লিয্নাছ, সাহস দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, দুর্গম 
পথে বল দিস্ভাছ, পাথেয় দিয়াছ, আহার দিয়াছ।* আমি 
যে শাঠন্রধামে লইয়া যাইতেছি, সেখানে যুদ্ধ নাই, ধূলি 
' নাই, পথশ্রমণ নাই, শ্রান্তি নাই। মূর্খ! নিরস্ত হও__ 
তোমার স্নেহের আর আবশ্যক নাই । তোমার কর্তব্য 
য হইয়াছে _আমার কর্তব্য করিতে দাও।” মৃ্যুর | 
শ্রাস্তিহাঁর৷ সহৃদয় সৌমামুণ্ডি পরবর্তী চিত্রে আরও মৃত্যুর ধাত্রীরূপ । ba 
Ee হইয় ছে । এই চিত্রথানি কত পুত্রহীনার অশ্রু মুছিয়াছে, কত  . 
ওয়াটসের মৃত্যু কঙ্কালসার রক্তপিপান্থ ভীতিকর ভর্ভৃহীন[কে সাস্বনা দিয়াছে কে বলিতে পারে? মৃত্যুর 
'করালমুর্তি নহে-“ইনি দেহশালিনী করুণাময় নারীরূপিনী। কঙ্গনা এরূপ মঙ্গলময় কল্যাণমহিমায় মণ্ডিত করিয়া - 
ইনি আমাদের “খুমপাড়ানে মাসী”_“The kind কেহ চিত্রিত করেন নাই । 
nurse that puts Zevery child to bed” উপরে উল্লিখিত এই ৪ খানি পটের অভিনব কল্পনার 
“বীবনের কর্পশালার ক্লান্ত ধুলিতপ্ত শিগুগণকে কোমল জন্য ইংৱাজী চিত্র সম্পংশালী হইয়াছে। তঙ্জন্ত চিত্রশাস্ত্র* 
অঙ্কে তুলি লইয়া, এই বিশ্বধাত্রী, মাতার অধিক দেহে, ওয়াস নিকট চিন থাকিবে। ইনি আমাদের মধ্য 


পিও বিরাজ করিতেছেন বলিয়াই, আমরা ইহার 
পত্নীর অধিক আদরে, শ ঃ ইং | 
ান্তিপক্ষপুটের শীতল ছায়ায় প্রতিভার ইয়ত্তা করিতে পারি ন|। পর্বতের পাদসুলে ১২. 






স্নেহান্তরণে রক্ষা করেন। 
হা ধা হিস বসিয়া কেহ কখনও শিখরের উচ্চতা অঙ্তুভব করিতে 
এ ৮৬৮ যান এ * পারে না। ওয়াটসের বয়স এখন ৮৭ বৎসর। তিনি 
_*পরশে তাহার নিবিড় আনন্দ, * ৰ আরও অনেক উৎকৃষ্ট চিত্র আকিয়াছেন। 
, অধরে তাহার স্থধ! মকরন্দ ॥"" এ শ্রী অদ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 


০৭ 


গং 
টি 
i 


যথার্থ প্রেমিক । . * 

কাশীনাথ *লবস্ত দীন ফ্লাহ্মণ। তাঁহার পত্রিবারে 

- কেবলমাত্র তাঁহার দুটি কন্তা, অম্বা ও অগ্পা। অন্বার 

₹ বয়স ১৫ বৎসর, অপ্প। ১১ বৎসরের বালিকা । মাঁতৃহীনা 

কন্তা অম্বা -অন্প বয়ফেই গৃহিণীপদ গ্রহণ করিয়াছিল 

বলিয়া কিছু সরিয়সাণ, পস্তীর, মিতবাক্‌ । “অপ্পা বসস্তের 

১,  প্রদ্ৰাপতিটির মত সদ! নর্তবনশীলা, চঞ্চলা, কাঁরণে্অব্ারণে 

হান্ত-মুখরা । ৃঁ 

কাশীনাণের বাদ বোস্বাই সহরের কয়েক ক্রোশ দূবন্থ 

একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে । সমুদ্রের তরঙ্গাম্ফালন কুটীরের 

, গবাক্ষ হইতে দেখা নাইত। অম্বা! সমুদ্রের মত গম্ভীর, 

আজ স্তব্ধ, গভীর; অগ্লা সমুদ্রেরই মত চঞ্চল, উদ্দাম, 

পরিবর্তনশীল ৷ , টু 

তাহাদের প্রতবেশী গোপালরুষণ স্বচ্ছল গৃহস্কের পুত্র 

3 গোপালকুঞ্চ স্থগঠিতপেশী বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ যুবক । মিতনাক্‌। 

আকারে তাহার দৃঢগুতিজ্ঞা, একনিষ্ঠতা, সাহস ও বল 

স্পষ্টভাবে ফুটিয়া রহিভ। গ্রামে বিদ্বান, ও সঙ্গরিক্্র 
বলিয়া তাহার খ্যাতি ছিল। | 

কাশীনাথ সঙ্গ শুরয়াছিলেন যে, গোপালকবফের 

সহিত অশ্বার বিবাহ বিবেন। 

পরিবারেও অনুমোদিত হইয়াছিল। গোপালকৃর্ষ্য এবং 

in অম্বাও ইহ! শুন্বিয়াছিল। কিন্ত উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে 

এ জজ্জায় উভয়ের গৌরগ-গু গোলাঁপ-আভা ফুটিয়া উঠিত 

না) চক্ষু অবনত হইয়া পড়িত না। উভয়ে আক্গ্ক 

হইলে কথাবার্তা কহিত, অন্ত লোকের সন্মুখে একে 

অপরের নামোল্লেখ করিতে সঙ্কুচিত বা কুষ্টিত হুইত 

নু। উভয়ের নির্জনে সাক্ষাৎ হইলেও কোন দিন 

কাহারও মুখ হুইতে কোন প্রণয়গর্ভ বাণী স্বলিতঁ হইত 

না। প্রতিবেশিগণ বল'ব্লি করিত, এ বিবাহ উহাদের 


কল্যাণকর হইবে না ; বিবাহ-প্রস্তাব পুরাতন হইয়া গেল, 


=, উভয়ের মধ্যে প্রেম সঞ্চার হইল কৈ? 
> অগ্প। বড় পীড়িত হুইয়া পড়িয়াছে। চঞ্চলা বালিকা 
অপ্পা পীড়ার যন্ত্রণা মোটেই সহা করিয়া থাকিতে* পারে 


₹. না। বড় ছটফট কর্রে, বড় এলোমেলো বকে। বুদ্ধ, 


4 . 
Ld 


সি 


এ প্রস্তাব গোপালকফণর * 


কাননাথ কাদিয়াই আকুল। অম্বা মাতার মত শিল্পে 
বসিয়া সেবা করে, গীডিতাকে শাস্তি, স্বস্তি দিনার চেষ্টা 
কেরে! 'ভিষক, রোজা, মন্ত্র কিছুতেই রোগের শাস্তি 
'নাই। প্রতিবেশী সকলে স্থির করিলেন মুাদেবীর 
কোপ হইয়াছে । ্ 
যাহার নামে বোম্বাই সহরের নাম, সেই মুম্বাদেবী 


.সমুদ্রবক্ষে একটি শৈলবীপের শিখরে মন্দিরা ধর্চিতা। 


তাহার কোপশাস্তির জন্ত পূজ্জা অর্চন! হইতে লাগিল । 
দেবীর অর্থ্য-শিরে দিলে রোগযাতুনা অনেকটা উ উপশমিত 
হইতে দেখা যাইত। 

ঘোর বর্ম বাদল ও ঝড়ে সমস্ত বিশ্ব ওর পালট 
কুরিতেছে। ক্ষুব্ধ কুদ্ধ' সাগরতরঙ্গ ভীষণ আচ্ষালনে 
তটপ্রহত হইয়া চূর্ণবিচূর্ণ হুইয়া পড়িতেছে। বৃষ্টি, ঝড় 
ও সাগরের গর্জন মিলিত হুইয়া প্রলয় কল্পনা করিতেছে। 
কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী । রাত্রি প্রায় বারটা, ভীষণ অন্ধকার । 
অপ্নার রোগ-পরাক্রম আজ বড় বেশী বদ্ধত হইয়াছে। 
অন্বা ভীতা হুইয়া কহিঙ্গ, ‘বাবা, কানাকেও ডাকিয়া . 
আনি) ভু, মানুষ কাছে থাকিলে সাহস থাকে’  অন্বা 
বড় প্রবীণার মত কথা কহে। কাশীনাথ ক্ত তুলেন, 
‘এই দুৰ্য্যোগে কে গৃহের বাহির হইবে’ ?* অন্রা অতি 
সহজভাবেই বলিল,. “কেহ না আসে গোপালকুষ্ঃ 
আসিটই ৷’ বুদ্ধ নিকত্তর 'অন্বা একটা মোট ন্ট 
মাথায় দিয়া,বাহির হইয়া গেল। | 

নিঃস্ব কাশীনাথের সদগুণে গ্রাম বশীভূত ছিল। * 
অন্বা একবাড়[ুতে খবর দেওয়াতে ক্ষুদ্র পল্লীময় সংবাদ 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল । অনেকে আগিলেন, অস্বাকে ' 
গোপালকৃষ্ণের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। রর 

গ্রামবৃদ্ধেরা দেখিয়া! স্থর ক্রুরিলেন, দেবীকে পুজা 
দিয়া তুষ্ট করিতে পারিলে রক্ষক নচেৎ মৃত্যু নিশ্চিত। * 
অন্বার চোখ দিয়া অল পড়ল? সে বলিল, ‘অপ্না তবে 
আর বাচিবে না। এ হূর্যোগে কি করিয়! দেবীকে পূজা 
দেওয়া” সম্ভব’? অন্ব! দেখিল জনতার পশ্চাৎ হইতে 
ক্লে একজন -বাহিয় হইয়া গেল.। অন্বাও একট! হুল 
কীঁরিয়া ঘরের বাহিরু হইয়া বরাবর সমুদ্রতীরে গেনু। 

শুধু অন্ধকার, শুধু গঙ্জন। বিহ্যতালোকে একবার , 


কু 


দেখা যায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ অন্ধকার। অর্থ বহু কষ্টে 
দেখিল, একখান! নৌকা একজন মানুষ বুকে করিয়া 


মাতালের মত মুস্বার মন্দিরের দিকে ছুটিয়া চালিয়াছে। 


অম্বাও একখানা নৌকা তরঙ্গের মাথায় তুলিয়া ভাঁসাইয়া 
দিল। বিদ্যৎচমকে দেখিল, মুম্বাশৈল রাক্ষসের মত 
দংষ্টা বিকাশ করিয়া বহিয়াছে, একটা! প্রচণ্ড তরঙ্গ 
পু্বগামী  নৌকাখানাঁকে মাথার তুলিয়া শৈলঅঙ্গে 
আছড়াইবার উদ্ভোগ করিয়াছে । আবার অন্ধকার । 
আবার আলোক ; নৌকার চিহ্নমাত্র নাই, লোকটি 
একটা প্রস্তর ধরিয়া ঝুলিতেছে। ঢেউ নামিয়া গিয়াছে, 
যখন অটর্রার ফুলিয়া উঠিবে, তখন তাহানুঞ্ঢ আলিঙ্গনে 
লৌকষ্টির কোন সন্ধান থাকিবে না। ঢেউ ফুল্ডা 
উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে অস্বার নৌকা দোদুল্যমান লোকটির 
নিয়ে আসিল। অম্বা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিল, 
‘গোপালক্ৃষ্ণ, হাত ছাড়িয়া নামিয়া 'পড়, আমি নৌকা 
লইয়া আসিয়াছি'। গোপালকুষ্ণ নামিয়া পড়িল, অস্বা 
» তাহাকে বাহুবেষ্টুনে ধরিল, ক্ষিস্ত নৌকা পতনবেগ ও 
তরঙ্গাঘাত সহ করিতে না পারিয়া উলিয়া গেল নীরব 
প্রেমেব্র অনাড়ম্বর মিলনক্ষণে মহ! সমাধি ! 
অগ্পা নেই দ্িন*হইতে ভাল হইয়া উঠিল; কিন্ত 
তাহার আর পূর্বের উচ্ছল চাঞ্চল্য ও সদাগ্রফুল্লত! 
কফিরিল না। | & 
| ঠ শ্রীচাক্চন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


*.... *বৌদ্ধ সংন্যাস। ' 


ভারতীয় দার্শনিকগণ বাসনানিবৃত্তিষ্কেই মুক্তিলাভের 
একমাত্র সোপান* বলিল বৰ্ণন করিয়াছেন । সংসারে 


* অনেকেই মুক্তিলাভের নভিলাষী ; কিন্ত কেহই বাসনা- 


নিবৃত্তি করিতে সন্মত নঁহেন। কেহ কেহ সংসার ত্যাগ 
করিয়া নংন্তাসগ্রহণ করেন বটে; কিন্তু তাহাদের আহার্ধ্য 
সমস্ত উপাদেয় বস্তু, পরিধেয় ধহুসূল্য পষ্টবন্ত্র। তাহারা 
নুবর্ণপান্র ব্যবহার করেন, রৌপ্যদণ্ড ধারণ করেন এবং 
জপের সময়েও মহামূলা মালার অন্বেঞ্জা করে । - গৌতম 







চে LUN Mu 


সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
সম্পূর্ণ অন্তবপ। বুদ্ধদেব স্বপ্রতিঠিত সংস্ক 
জণ্য যে সকল নিদ্নম লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার 
বর্তমান প্রস্তাবের প্রতিপাস্ত নহে। এ সম্প্রদায়ে প্রবেশ- 
কালে যে সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত, তাহার 
কিঞ্চিম্মাত্র উল্লেখই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেস্ত । 

আট বৎসর বয়সের পূর্বে কেহই বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হইতে পাঁরিতেন না এবং বিংশতি বর্ষ বয়সের পূর্বে 
কেহই সংস্কাস বা ভিক্ষুসম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারিতৈন 
না। গৃহস্থধর্দধতাগের নাম প্রত্রজা এবং (সংন্তাস বা) 
ভিক্ষুধর্মে প্রবেশের নাম উপসম্পদা। নিষ়্ে প্রব্রজ্যা ও 
উপসম্পদাব সংক্ষিত বৃত্তান্ত লিখিত হইল। . 

অব্রজ্যা | 

যদি কোন ব্যক্তি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, 
তাহা হইলে তিনি একখানি কাষায় বস্তু সংগ্রহ্পুর্ব্বক 
কোন ভিক্ষৃকে উপাধ্যায়রূপে নির্বাচিত করি তাহার 
হস্তে উক্ত বস্তু প্রদান করিয়া বলিবেন £-_ 

মহাশয় ! সংসারপথের সকল ছুঃখনিবারণ ও নির্বাঁপ 
সাক্ষাৎকারের জন্ত আমি প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিতে অভিলাষী 

»হ্ইয়াছি। অতএব মহাশয় | অন্ুকম্পাপুরঃসর আমার 

হন্তের কাষার়বন্ত্র গ্রহণ করুন। দ্বিতীয় বার আমি প্রার্থনা 


A 


করিতেছি, “আমার হন্তের কাঁষায়বস্র গ্রহণ করুন” । a 


তৃতীয়বার আনি প্রার্থনা কবিতেছি, “আমার হস্তের 
কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করুন 1” রি 
*_ উপাধ্যায় উক্ত প্রার্থনাকারী ব্যক্তির হস্তের কাষায়বন্ত 
গ্রহণ করিবেন 


তদনস্তর প্রত্রজ্যাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি উপাধ্যায়কে পুনরায় 


বলিলেন £-- . 

মহীশয় ! সংসারপথের সকল দুঃখনিবারণ ও নির্ব্বাণ- 
সাক্ষাৎকারের জন্ত আমি প্রত্রজ্যাগ্রহণ করিতে অভিলাষী 
হইয়াছি। অতএব মহাশয়! অন্বকম্পাপুরঃসর আমার হস্তে 
কাষায়বস্ত্র প্রদান করুন । 
করিতেছি “আমার হস্তে কাষায়বস্্র প্রদান করুন” । আমি 
তৃতীয় বার প্রার্থনা করিতেছি "আমার হস্তে কাষায়বন্জ 


* বুদ্ধ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে এক সংস্তাস- * প্রদান করুন”। 


আমি দ্বিতীয় বার প্রার্থনা + 


bc 


বা | | 
টগাধ্যার় উভ প্রার্থনাকারী ব্যক্তির হস্তে কাব রব 

7 করিয়া উহ কে উহা পরিধান কবিতে রলিংবন। 
'নস্তর প্রত্রল্্াশ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বলিবেন, 


“মহাশয়! আমি সংসাব্রপথের সকল দুঃখ মোচনেকু জন্ত 


পরত্রক্্যা যাচ্ঞ করিতেছি”। দ্বিতীয়বার বলিবেন 


- “মহাশয় ! আমি সংসাবপথের সকল দুঃখ মোচনের জন্ত 


্রব্জ্যা যাচ্ঞা করিতেছি”। তৃতীয়বার বলিবেন “মহাশয় | 
আমি সংসারপখের সবল দুঃখ মোচনের অন্য প্ররন্জ্যা 
ষাচ্ঞ। করিতেহিহ। 

ব্রজ্যাগ্রহণেচ্ছ ব্যক্তি এইরূপ তিনবার বলিয়া তদ্বনস্তর 
নিম্নলিখিত ভাবে ত্রিশরণ (ত্রিরত্বের আশ্রয় ) ও দশলীল 
প্রার্থনা করিবেন “মহাশয়! আমি ভ্রিশরণসহ দশনাল ধর্ম 
যাঁচ্ঞা করিতেছি । অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীলদান 
করুন। দ্বিতীয়লান্ব আমি ত্রিশরণদহ দ্রশশীল ধর্ম্ম যাডঞা 
করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে শীলদান ককুন। 
তৃতীয়বার আহি ত্রিশ্রণসহ দশশীল ধৰ্ম্ম যাহ্ঞা 
করিতেছি, অন্থুগ্হ করিনা আমাকে শীল দান করুন” । 

তদনস্তর উপাধ্যায় বলিবেন, "আমি যাহা বলিতেছি, 
তাহা বল”। ক্রজ্যাএহণেচ্ছু ব্যক্তি উত্তর করিবেন, 
“যে আজ্ঞা, মহাশয়” । 


নমস্কার । রঃ 


3 সেই ভগবান্‌ »অর্ছৎ সমাক্‌ সবুদ্ধকে নমস্কার । দ্বিত্তীয়- 


১ 
Eo 


বার সেই ভগবান্‌ ভর্হৎ সম্যক্‌ সম্বুদ্ধকে নমস্কার । তৃতীয়- 
বার সেই ভগবান্‌ ভর্ঘৎ সম্যক্‌ সম্বুদ্ধকে নমস্কার । 
ত্রিশরণ। 
আমি বুদ্ধের আশ্রয় লইতেছি। 
« আমি ধর্মের অত্র লইতেছি। 
আমি সংঘের আশ্রয় লইতেছি। 
দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধের আশ্রয় লইতেছি । 
দ্বিতীয়বার অমি ধর্মের আশ্রয় লইতেছি । 
১ দ্বিতীয়বার আমি সংঘের আশ্রয় লইতেছি। 
তৃতীয়বার আনম বুদ্ধেত্ব আশ্রয় লইতেছি। 
তৃতীয়বার আম ধর্মের আশ্রয় লইতেছি। 
তৃতীয়বার আনম সংঘের আশ্রয় লইতেছি। 


শোকর ২০1৮1 


৮৫ 
দশশীল। 


১। ,প্রাণিবধ করিব না, এহ শিক্ষাপন গ্রহণ 


গকরিতেছি। 


২। পরদ্রব্য অপহরণ করিব না, এই শিক্ষাশাদ গ্রহণ 
করিতেছি । 


৩। ব্যভিচার করিব না, এই শক্ষাপল গ্রহণ 
করিতেছি। 


৪1 মিথ্যা কথা বলিব না, এই শিক্ষাপত্র গ্ৰহণ 
করিতেছি । 


৫। প্রমাদের কারণ সুরা ও নৈরেক প্রভূত মস্ত- 
পান করিব না এই শিক্ষাপদ্ন গ্রহণ করিচেছি।, 

.*৬।. অপরাহ্ন ভোঞ্জন করিব না, এই স্ক্ষাপধ 
গ্রহণ ফ্রিতেছি। 

৭। নৃত্য, গীত; বাস্তু ও উৎসবাদি রর্শন করব না, 
এই শিক্ষাপদ গ্রহণ কবিতেছি। * 

৯.৮ | বিভ্ষপের নিমিত্ত মালাধারপ স্ব গন্ধবিলেপন 
করিব না, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করিতেছি্‌। 

৯। , উচ্চাসন ও উচ্চশয্যা, মহাসন ও মহাশয্যাতে 
উপবেশন ও শয়ন করিব না, এই শিক্ষাপূদ গ্রহণ 
করিতেছি । . 

১০। স্থবর্ণ ও রৌপ্য ঞতিগ্রহ করিব না, ৰ 
শিক্ষার্পদ গ্রহণ করিতেছি। . 


(রী e 


তদনস্তর উপাধ্যায় বলিবেন, *ত্রিশরণমহ দশশীল ধর্ম 
উত্তমরূপে রক্ষ! করিয়া অপ্রমাদে কালযষাপুন কিবে* । 


“ প্রবরন্্যাগ্রহপেচ্ছু ব্যক্তি বলিবেন “যে আজা সহাশন* । 


যিনি এইরূপে গ্রত্রজ্যাগ্রহণ করেন, তঁছকে চারিটী 
প্রত্যবেক্ষণবিধি * প্রতিপালন করিতে, হুয়। শ্রভাত, 
সন্ধ্যা ও রাত্রির প্রথম প্রহর এই তিন শ্রময়ে ভীঁহাকে 
উক্ত চারিটী প্রতাবেক্ষণবিধি ভাবিতে হয়। সেই হারিটী 
প্রত্যবেক্ষণের নাম (১) চীবর প্রত্যবেক্ষণ, (২ পিণ্ড 
প্রত্যবেক্ষণ (৩) শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ ও : ৪) *ভষজ্য 
প্রত্যবেক্ষণ। i 
ঃ , চীবর প্রত্যবেক্ষণ। 

আমি অহংকারের জন্ত নয় কিন্ত গীত গু গ্রীষ্ম 


* * নিবারণের জন্ত চীবর ( বস্তু ) পরিধান করিতেন । অ'মি 
% ৪ ® 


c 
@ 


১৬ প্রবীস।। | 8% ভ! 


এলা সিসি 


সূর্য্যোত্বাপ, বায়, (৮ ডি দেই দশ প্রশ্ন ও উহাদের উত্তর 
সংস্পর্শ নিবারণের অন্ত চীবর (বস্তু) পরিধান করিতেছি । লিখিত হইল | - 


আমি লঙ্জানিবারণের জন্তু কৌপীন (বস্ত্র) পরিধান " ' সামনের প্রশ্ন ।% 
, করিতেছি। ' এক কি? , সর্ধজীব আহারার্থী। A 
মনোনিবেশ পূর্বক এই প্রকার চীবর প্রত্যবেক্ষণ  ছুইকি? নাম ও রূপ। | | 
ব! পরিহিত বস্ত্র বিষয়ে ভাবনা করিতে হইবে । . * তিন কি? ত্ৰিবিধ বেদন!। | 
"পিণ্ড প্রত্যবেক্ষণ। এ... -চারিতকি? চতুরাধ্য সত্য 


আমি বিলাস, মতা, শোভা বা সৌন্দর্য্যের জন্তু  পাঁচকি? পঞ্চ স্বদ্ধ। 
__ পিশুসেবন (অন্ন আহার) করিতেছি না, কিন্তু শরীর ছয় কি? বড়ায়তন। 
" ধারণ, জীবনরক্ষা ও ক্ষুৎপিপাসা নিবারুণের জন্যই ইহ! সাতকি? সপ্ত বোধ্যজ। 
করিতেছি। আমি ব্রহ্মচর্য্যের নিষ্ট নিরোধপূর্কাক তুই আট কি? অষ্ট আর্য্যনার্গ। . 
ইষ্টসাধনের জন্তই এবং আমার পুরাণ বেদনাছের্ন ও নয়'কি ? নব সত্বাবাস। | 
নূতন বেদনা উৎপন্ন না হওয়ার জন্যই পিওসৈবন দশকি? দশ শীল। 7 
কবিতেছি। যাহাতে নিশিন্দিতভাবে জীবনযাত্রামাত্র  তদনন্তর গ্রত্রজিত ব্যক্তিকে দেহতত্ব শিক্ষা করিতে 


নিষ্পন্ন হয়, তাহার জন্তই পিগসেবন কবিতেছি। _.. হয়। দেহে দ্বাত্রিংশৎ পদার্থ আছে। 
* _ মনোনিবেশ, পুর্বক এই *প্রকারে পিওপ্রত্যব্ক্রণ দ্বাত্রিংশাকার । 
বা অস্নাহার বিষয়ক ভাবনা করিতে হইবে। * * এই দেহে নিস্বলিখিত পদার্থ আছে £__ 
* *-. শয়নৃসন প্রত্যবেক্ষণ। কেশ, লোম, নখ, দত্ত, ত্বক, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা, 


আমি ‘শীত ও গ্রীষ্ম নিবারণের অন্ত উপবেশন ও , বৃ, হৃদ, যরুৎ, ক্লোমক, হা, ফুস্হ্সূ, অন, অনুপ, 
শয়ন করিতেছি। আমি কৃর্ষ্োত্রাপ, বায়ু) দুংশক, * পাকস্থলী, পুরীয, পিত্ত, শ্লেম্সা, পৃষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, 
* মশক, সর্প ও বৃশ্চিকাদির সংস্পর্শ নিবারণের অন্ত অশ্র,্বসা/খেল (স্নায়ুর অত্যস্তরস্থিত রস), সিংঘাণিকা 


, উপবেশন * :ও শয়ন করিতেছি। আমি খতুর প্রাখ্যা (নাকের সিকৃনি ), নাসিকা, মুত্র ও মন্তিফ | | ্ 
প্রত্রজ্যাগ্রহণের পর যিনি ভিক্ষুসম্্রদায়ে - প্রবেশ 


নিবারণের অন্ত শয়ন ও উপবেশন কবিতেছি। 
* মনোনিবেশ পূর্বক এই প্রকারে শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ “করিতে অভিলাষ করেন, তাহাকে উপসম্পদা! গ্রহণ 
= করিতে হইবে। করিতে হয়। উপদম্পদ! (0:১০) গ্রহণের নিরম 
টু ০ নিয়ে লিখিত হুইল: 
ভৈষজ্য প্রত্যবেক্ষণ oh ek রারিরারার 
y বর সাহার ধ্যান হার, কবনীকাবাহার, প্রত্যাহার, প্প্সাহতর 
আমি উৎপন্ন ব্লগের গ্লানিনিবৃত্তির অন্ত ওষধ * টি ডি 


সেবন করিতেছি। আমি রোগকষ্ট, হইতে অব্যাহতি বেদনা হুধ হঃখ ও অদুঃখাহখ । 
পাইবার জন্তই ওষধ সেবন করিতেছি । মনোনিবেশ- আর্ধাদহা-্ছুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ- 


5 ধ্বংসের উপায়। 
পূর্বক এইরূপ ভৈষজ্য বিষয়ক ভাবন! করিতে হইবে! ্দ্ধ-_বপন্বব,বোদনান্বস্ব, সংজ্ঞাস্বন্ধ, সংস্কারক ও বিজ্ঞানস্কন্ধ । + 
প্রব্রজ্যাগ্রহণানস্তর প্রব্রজিতি ব্যক্তি দশটী প্রশ্নের আয়তন--চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বকৃ ও দনঃ। 
৬ , বোধ্যঙ্গ্স্চ্চি, ধৰ্ম্মপরিচয়, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রধ্বি, সমাধি, 


১১০১৯ ER 
* গ্রপিপাঁসা নিবারণের অন্ত জল 8৪ রেগাঁনিবারণেব অন্ত উপেক্গা। 

উষধ; অপরাহেও সেবন করিতে পারা যাব । কিন্তু সকল অবস্থাতেই আর্ধামর্গস্সম্যক্‌ দৃষ্টি, ' সম্যক সংকল্প, সস্যক্‌ ৰাক্‌, সম্যক্‌ 

ত্র সকলকে ওঁযধ বলিয়া ভাবন। করিতে হইবে । * বর্াস্ত, সম্যগ।জ'ব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্থৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি । 

টা ® 
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উপ্সম্পদা |. এ তুমি পাত্র ও চীবর (বস্ত্র) সংগ্রহ করিয়াছ? হু 
উপসম্পদাগ্রহনেচ্ছ ব্যক্তি কোন ভিক্ষুকে উপাধ্যায় মহাশয়। 
পে নির্বাচিত করিয়া একটী ভিক্ষাপাত্র, একখানি *. তোমার নাম কি? আমার নাম নাগ। » 
'বহির্বাস, এক খান অন্তর্বাস ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র লইয়া তোমার উপাধ্যায়ের নাম কি? তিস্স খের। 
*  উপাধ্যায়ের নিকট যাইবেন। উপাধ্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা তদনস্তর উপাধ্যায় (তিস্স খের) উক্ত উপসম্পদা- 


৮ 


করিবেন: | | গ্রহ্ণেচ্ছ ব্যক্তি (নাগ) কে ভিক্ষ,সংঘের মধ্যে লইয়া 
এই তোমার পাত্র ? হাঁ মহাশয়। যাইয়া বলিবেন-_“মহাশয়গণ ! নাগ নামক এই ব্যক্তি 
৮ এই তোমার স্ঘাটা (বহির্বাস)? হই! মহাশয়।  উপসশ্পদালাভেচ্ছু হইয়াছে। আমি উহাকে সমস্ত 
এই তোমার উত্তরীয় বন্ত্র? হা মহাশয় । উপদেশ দিয়াছি। যদি আপনাল্সর অনুগ্রহ হয় আমি 
এই তোমার অন্তর্বান ? হী মহাশয়। উহাকে আপনাদের সমক্ষে আনিতে পারি” । ভিস্কাসংঘ 
তদনস্তর উপাধায় ভিক্ষুসংঘকে জিজ্ঞাসা করি- উত্তুর দিবেন-ঞ্চ আসুন” ১ এ 


/  বেন--“মহাশয়গণ এই ব্যক্তি উপসম্পদাগ্রহণ করিতে ৯ ভ্খন নাগ নামক উপমম্পদা গ্রহণেচ্ছ ব্যক্তি “ভিক্ষু 

-৯ ইচ্ছুক হইয়াছে বদি আপনাদের অন্থগ্রহ হ্য়, মামি সংঘের নিকট আসিয়া এবলিবেনঃ_: “মাননীয় সংঘ! আমি 

ইহাকে অনুশাসন ভরিতে পারি।* এইরূপে ভিক্ষুদংঘের উপসম্পদা যাচঞ1| করিতেছি । অঙ্কণ করিয়া আমাকে 

অনুমতি লইয়। উপাধ্যায় উক্ত ব্যক্তিকে বলিবেনঃ-- উপপম্পদা দান 'করুন”। দ্বিতীয়বার আমি উপসম্পদা 

7 তোমার উপদম্পলাগ্রহণের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হই- যাচঞা করিতেছি। অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপসম্পদা 
০১) স্বাছে। অতএব আমি তোমাকে অহুশাসিত করিতেছি। দান করুন | তৃতীয়বার আমি উপসম্পাদা যাচ্ঞা করি- " 

- আমি তোমাকে সংঘ মধ্য লইয়া যাইয়া কতকগুলি তেছি। “অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উপসম্পদা দ্টন করুন” 

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কথ্বিক। উহাদের মধ্যে যদি কিছু তেমার তদনস্তর উপাধ্যায় ভিক্ষুসংঘের সমক্ষে * নগকে 

/ থাকে “ই” বলিও, আর যদি না থাকে, “না” বলিও। , পূর্বোক্ত প্রণালীতে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ‘নাগ উচার 


প্রশ্নের উত্তর প্রদ্ননকালে অতি বাহুল্য বা অতি সংক্ষাঁচ উত্তর দিবেন। . 
করিও না। তে মাকে নিয়লিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর্রিব। তানস্তর উপাধ্যায় বলিবেন “হে মাননীয় ডিগুসংৰ। * 
3: তোমার এরূণ কোন ব্যাধি আছে? আপনাদের অন্ুমতি লইয়া আমি-এই নাগ নামক ব্যক্তিকে , 
্ কুষ্ঠ ? ন! মহাশয় । উপসম্পদ! দান করিয়াছি; যদি এ বিষয়ে * আপনাদের 
গণ্ড? না মৃহাশয় । | * : সন্্তি থাকে, আপনারা মৌনভাবে বসিয়া,থাকুন ; আর » 
শ্বেতকুষ্ঠ ? না মহাশয় |. বর্দি এ বিষয়ে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে প্রকাশ 
শোথ ? না! মহাশয় । করুন। আমি দ্বিতীয়বার এই কথা আপনাদের সমক্ষে 
৩ অপন্মার ? না মহাশয়। উত্থাপিত করিতেছি এবং তৃতীয়বীর এই কথা আপনা- 
তুমি মান্য? থা মহাশয়"। "দর সমক্ষে উত্থাপিত করিতেছি” 
তুমি পুরুষ ? হা মহাশয় । i _ কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় বলিবেন, “ভিক্ষুসংখের মৌন- 
তুমি স্বাধীন £ ই! মহাশয় । $ ভাব দেখিয়া বুঝিলাম এবিষয়ে তাহাদের সন্মতি আছে” 
"২ তুমি অনৃণী ? হা মহাশয় । | তদনস্তর যিনি উপসম্পদাগ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে 


তুমি রাঞ্জতৃত: ন৪ ? হণ (অর্থাৎ ন!) মহাশর। নিজের ছায়! মাপিতে হইবে, খতুর প্রমাণ বলিত 


পতামাত অন্ুম্ি পাইয়া ৮ তি AEE 
য়া 8 রঃ 1 হা মহাঁিয়? * নাগ শব্দের অর্থ সর্প। “আমি সর্পের স্তায় তুর” এইনপ 
তোমার বয়স পূর্ণ বিংশতি বর্ষ ? হী! মহাশয়! * "বিয়া উপসা্পহাণহলেদ তি নিজের হীনতা প্রকাশ করিবেন । 


৯৮৮ 


হইবে ও দিবসের কত অংশ অতীত হইয়াছে তাহা নির্ঘা- 
রণ করিতে হইবে । তখন উপাধ্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা 
"আপনি কোন্‌ সময়ে উপসম্পদা লাভ করিয়া 
ছেন ?”” উপসম্পন্ন ব্যক্তি উত্তর করিবেন-__-“অমুক 
খতু ও অমুক মাসের অমুক দিবসে এই পরিমাণ বেলায় 
আমি উপসম্পদ! লাভ করিয়াছি” । | 
উপাধ্যায় তখন উপসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলিবেন := 
“ভিক্ষালব্ধ অন্নই আপনার জীবিকা । 'পাংগুরাশি হইতে 
সংগৃহীত জীৰ্ণবস্ই *্আঁপনার পরিধেয় । বৃক্ষতলই 
আপনার বাসস্থান । গোমুত্রই আপনার গঁধধ। আপনি 
যাবজ্জীবন উৎসাহের সহিত এই সকলঞ্বিষয় আশ্রয় 
করিবৈন” | এ 
উপাধ্যায়' তখন উপসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়লিখিত চারিটি 
বিষয় বুঝাইয়! দিগবন £--যিনি উপসম্পদাগ্রহণ করিয়াছেন, 
তিনি যেন মৈথুন সর্₹তোভাবে বর্ধন করেন, চৌর্ধ্য 
একেবারেই পরিহার করেন। সামান্ততম প্রাণীও যেন 
বধ করেন না এবং কখনও যেন বলেন না তিনি 
অলৌকিক ক্ষমতাঁলাভ করিয়াছেন । 
‘্ানস্তর উপাধ্যায় সংঘের অন্থমতি লইয়া উপসম্পন্ন 
ব্যক্তিকে স্রিচীবর ( বহির্বাস, অন্তর্বাস ও উত্তরীয় ) ধারণ, 
করিতে বলিবেন। উপ্‌সম্পন্ন ব্যক্তি ভিক্ষুসংঘে , প্রবেশ 
‘করিয়া নাগ নাম পরিত্যাগপূর্কক একটা নাম ( ধৰ্ম্মবংশ, 
ধর্ম্মপাল, ধর্মরক্ষিত, বুদ্ধরক্ষিত ইত্যাদির কোন একটি) 
গ্রহণ করিধেন ৷ : 


শ্রীসতীশচন্জর বিদ্যাভূষণ । 


*রৃত্বপরীক্ষা । 
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় সন্কলিত। কলিকাতা, . 
শ্রীকেদারনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত ; মূল্য ১০ টাকা। 
১ অধ্যাপক যোগেশচন্্র রায় সঙ্কলিত রত্বপরীক্ষা আমরা 
সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি।"গ্রস্থকর্তা। প্রধানতঃ প্রাচীন 
স্কত গ্রন্থসমূহ হইতে তৎসমুদরয়ে উল্লিখিত তত্বসমূহ 
সংগ্রহ ্ষরিয়াছেন। বৃহৎ সংহিতা, মপিপরীক্ষা, শুক্রনীতি, 
 মানসোল্লাস, অমরবিবেক, হেমচন্দ্রকোষ, মুক্তাবলী, অগ্রি-. 


দেব 1 


+ 


] 
৯০ 
Ue 


পুরাণ, গরুড়পুরাণ, রাজনিঘণ্ট,, এবং ভোজকৃত 
কল্পতরু প্রভৃতি হইতে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া রত্বপ 
রচিত হইয়াছে। রত্বপরীক্ষা বিষয়ে যে হিন্দুরা বি. 
উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা ইউবোপীয় পঞ্ডিতেরাও 
স্বীকার করিতে বাধ্য প্রায় দেড় বৎসর হুইল হিন্দু নাট্য- 
শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা ফরাসীদেনীয় প্রাচ্যভাষাজ্ঞ প্রত্ব- 
তত্ববিৎ পণ্ডিত 1. Sylvain Levy প্রবন্ধকারকে “হিচ্দু- 
রসায়নের ইতিহাস” প্রাপ্তি স্বীকার কালে এ বিষয়ে যাহা 
লিখিয়াছিলেন, তাহা নিযে উদ্ধত করা হইল। 


“‘Fiuropean scholars as well as the common 
public of Kiurope look at the Hincus as a peculiar 
find of people living in their dreams, slaves of 
their fancy, wholly abhorriug practical life. In 
order to fight against this prejudice, I engaged one 
of my, pupils, M Pinot, to prepare an edition and 
translation of the books concerning the Raina 
Pariksha, His book was published six years ago.” 


ইহার কিছু পূর্ব ইংরাজী ১৮৮২ সালে জর্ম্মাণদেশীয় 
সংস্কতবিৎ পণ্ডিত Dr 3৪:৮৩ নরহ্রিকৃত রাজনিঘ্ট,র 
ত্রয়োদশ বর্গের এক অন্থবাদ প্রচাব করেন।* তাহাতেও 
অনেকগুলি ধাতু, উপধাতু ও মদির বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায়। | | 
এই গ্রন্থ প্রকাশের পুর্বে বঙ্গভাষযাতেও রত্বপরীক্ষা 
সম্বন্ধে ছুই,থানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে,--স্বগীয় প্রত্বতত্ব- 
বিৎ রামদাস সেন কৃত রত্বরহস্ত ও সঙ্গীতাচাধ্য শ্রীযুক্ত -' 
রাজা শৌরীন্্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের মপিমালা । কিন্তু 
* যোগেশ বাবু অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রস্থরচনা 
করিয়াছেন। তিনি ভূমিকায় লিখিয়াছেন “এই পুস্তকে 
পুরাতন ও নূতন জ্ঞান গ্রথিত করিয়া পুরাতন আধারের 
উপর নূতন মত স্থাপন করা গিরাছে। বস্তুতঃ ইহাকে 
আমাদের পুরাতন রত্বশাস্ত্রের আধুনিক সংস্করণ করাই 
উদ্দেঞ?? শ্রস্থকর্তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিহাসিক প্রণালী 
অবলম্বন করিগে আরও ভাল ছইত। কতটুকু পুরাতন, 
কতটুকু নূতন, তাহাও ম্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র করিয়া দেখাইলেও /- 
ভাল হইত । 
পুরাতনের সহিত নূতনের সংমিলন কর! কষ্টসাধ্য 


» * ‘‘Indischen Mineralien,.” 


Yi 


পি 
a 


[ ক 
1১৭) । | 
ঙ 


নাই ৷, কর্তা যবে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন 
তে বিদ্ব আছে তাহা! তিনি নিজেই স্বীকার করিতে 
ব্য হইয়াছেন। সংস্কতশান্ত্রোক্ত লক্ষণাদি বিচার 
করিয়া মণির আধুনিক লাম নিকূপণ করা হুরহ। প্রাণে 
অধিকাংশ রত্বের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইয়াছে 
এবং যে সকল বরের লক্ষণ সম্পূর্ণভাবে দেওয়া আছে 
তাহাও চর্চার অভ-ব হেনু দুর্কোধ্য হইয়া 'দাড়াইয়ছে। 
কোন জহুরীব নিকট হইতে রত্বসকল সংগ্রহ বরিয়া 
আধুনিক বৈজ্ঞানিভ উপায়ে পরীক্ষা করিলে রত্বসমূহের 
নাম নিৰপণে কোন পন্দেছ থাকে না। গ্রন্থকার এ 
প্রণালী অবলম্বন করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষপ 
করিয়াছন। তিনি বলিয়াছেন যে সকল ভাগ্যবান্‌ 
পুরুষের রত্বধারণ করিবার অনুরূপ অবস্থা আছে তাহ রাই 
এইরূপ পরীক্ষাক-ন্তে হভ্ক্ষেপ করিতে পারেন । * 
গ্রন্থকার যদিও শেষোক্ত বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন 
করিয়! গ্রন্থরচনা অরিভে পারেন নাই, কিন্তু তণাপি 
তাহার প্রাঞ্জল ভাবা ও সরস রচনা দ্বারা গ্রস্থখানি অতীব 
স্থপাঠ্য হইয়াছে । গ্রস্থপ্রারভ্ভে তিনিও 1৫. 1৩”্য র 
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যে ইহা অবগত ছিলেন তাহ! গরুড়পুর হইতে উদ্ধৃত 
নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে প্রতীয়মান হইতে। 
জাতিরজাতিং বিলিখতি, জাতিং বিলিবস্তি বল্র- 
কুলবিন্দাঃ। 
বজ্ৈর্বজ্রং বিলিখতি, নান্তেন বিলিখ্যতে বজ্তাঃ | 
জাতি মণি অজাতি মণিকে লিখিতে পারে, বদর ও 
কুরুবিন্দ জাতিকে লিখিতে পারে) কিন্তু বজই কেবল 
বজ্জকে লিখিতে পারে, অন্ত কিছুতে পারে না। 
« রত্বপরীক্ষা ৪৩ পৃঃ) 
পুরাকালে যে মণি ও কাচ দ্বারা কৃত্রিম হীর! প্রস্তুত 
করিবার প্রণান্ধী জানা ছিল তাহা গরুদ্ধপুরাণ হইতে 
নিনান্কুত শ্লোক দ্বারা ষ্টইদৃষ্ট হইতেছে ° 
১ ক্ষারায়ং লেপয়িত্বাতু রৌদ্রে চৈব পরিফিণেহ। 
কৃত্রিমং যাতি বৈবর্যং সহজঞ্চাতিদীপান্তে ॥ . 
ক্ষার এবং অন্ন“ লেপন করিয়! রোদ্রে বাখিলে কৃত্রিম 


(হীরক বিবর্ণ হয় কিন্ত ৪ হীরক অধিক দীপ্তিশালী 
হয় 
উপন্ের'উক্তি হইতে গ্রন্থকার অনুমান করিয়াছেন যে 


" সম্বন্ধে সমালোচা ওস্থ হইতে ছুই একটা স্থল আমরা পাঠক প্রধান কার্ধ্য। 


্তায় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, বত্বপরীক্ষাসন্বন্বীয় পুরাকালে রত্রশিল্পের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াহিল। কন না 
গ্রন্থপাঠ করিলে প্রণচীন আরধ্যগণ যে আধ্যাত্মিক বিস্তার , সহজ পদার্থের কৃত্রিম অনুকরণ প্রস্তুত কর নয় কণার 
তায় লৌকিক বিস্তায়ও পারদর্শী ছিলেন তাহা স্পষ্টই * সাধ্য নহে। বস্তুতঃ আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই 
প্রতীয়মান হইবে! °° উন্নতি’ প্রাপ্ত হইতেছে, ততই” কৃত্রিম বস্তুর সংখ্যা 
অতি পুরাকাক হইতে স্বর্ণ প্রস্থ ভারতবর্ষে মণিমুক্তা পাইতেছে। ° 

মরকতাদি অপধ্যান্ত পরিহাণে পাওয়া যাইত। প্রাচীন হীরক ইন্রধনুসদূশ দীপ্তিশালী এবং এঅগ্নিসংস্পর্শে 
আৰ্যোরা যে রত্ব দ্বর কেহ্ল দেহ অলঙ্কৃত করিতেন.অহ!" দহনশীল এই সকল তত্ব যে প্রাচীন আরবের! জানিতেন 
নহে, নগর গৃহ ও দেকগ্রতিমার ভৃষণন্থরূপ রখজসমূহ তাহা আমি হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে দেখাইতে চেষ্টা 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবন্ুত হইত । যে বস্তুর ব্যবহার এত করিয়াছি। * 

এচুর ছিল, তৎসম্বন্ধীর ব্যহহারজ্ঞান প্রাচীন আর্ধাজাশ্ির প্রাচীনের! স্বরণ ও কৌপ্যকে ররর মধ্যে গণনা 
এষ বিশিষ্ট ভাবেই ছিল, ইহ! কি আশ্চর্য্যের বিষয়? এ করিতেন । স্বর্ণের বিশুদ্ধতা নিরূপণ করা শ্রহরীর একটা 
অগ্নিপরীক্ষ। দ্বারা স্বর্ণে খাদ আছে 


স্বগের নিমিত্ত উদ্ধত করিয়া দেখাইতেছি। * কিনা তাহা অবগত হওয়া যায়; কিন্ত খাদের পরিমাণ কত 


অধিকাংশ মণিই স্বপ্ন সংঘর্ষে ক্ষয়প্রাণ্ হয় না। 
তবে মণি অনুসানে কাঠিন্তের (1811:1959) ও তারতম্য 
আছে। এই গুণ অন্ল্ষন করিয়া মণি নির্বাচনের জন্য 
গ্রকটী আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায় আছে। প্রাচীন আর্য * 


তাহা জানা যায় ন1। পুরাকালে নীরাকুজমেশীয় প্রসিদ্ধ 


অনুবাদে ক্ষাবযুক্ত অন্ন লিখিয়াছেন। কেন্ত ইহা 
হইতে পারে মা কেন! ক্ষার ও অয় বিরুদ্ধগুপসম্পা্। ৪ 
+ Vide “লু Chemistry” pages 55-57. 


lac “ অন । L তা be 


বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিস আপেক্ষিক “গুরুত্ব , নিরূপণের ক্ষমতা আছে, এইরূপ বিশ্বাস জন্মে এবং আত্মসন্বান 

যে অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা উৎসাহও বৃদ্ধি পায়। এই টুকু জাতীয় লাভ। 

বর্ণে অন্ত কোন নিকৃষ্ট ধাতুর পরিমাণ নিরূপণ করা, বনিয়াদী ঘরের দরিদ্র অপদার্থ বংশধরের ন্যায় যদি আও 

যায়। আৰ্ধ্যেরা আঁফিমিদিসের আবিস্কৃত নিরষ অবগত দের শুনাগর্ভ অহঙ্কার ও তজ্জনিত আলন্ত বাড়ে, তাহা ২. 
* ছিলেন না কিন্ত শুক্রনীতিতে ধাতুদিগের আপেক্ষিক হইলে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের পথ ক্রমেই প্রশস্ত- 

গুরুত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত আফিমিদিসের নিয়ূুমর তর হইবে। 


তুল্য একটা উৎকৃষ্ট নিযনম উল্লিখিত আছে। প্রাচীনকালে বৈজ্ঞানিক অনুসঙ্ধিৎসা ছিল, সন্দেহ 
একছিদ্রসমাক্কষ্টে নমখণ্ডে দবয়োর্যদা . নাই । কিন্ত বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের 
ধাতোঃ সুত্রং মঞ্সমং নির্দ্ষ্টস্ত তবেত্বদা ॥ পরিবর্তে কুসংস্কার এবং কবিকল্পনাঁর রাঁজত্বও বিস্তৃত 


অজ্ঞাত ও নির্দিষ্ট স্বর্ণ একই ছিদ্র দিয়! টানিয়া সুত্র হইয়াছিল। গজাদি প্রাণীর মন্তকে মণির অস্তিত্বে বিশ্বাস 

কর। উহাদের সমদীর্ঘ সুত, উন্মানে ঞ্পমান হইলে আমাদের উক্তির প্রমাণ । প্রাচীন" ভারতে বৈজ্ঞানিক 

* অজ্ঞাত স্বৰ্ণ টাও নির্দিষ্ট বলিয়া জানা যায়। ০ অন্থুসন্ধিৎসা, এবং জ্ঞান লাভ ও বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক প্রণালী 

(নুত্বপরীক্ষা ১৬০ পৃঃ) কি কারণে ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছিল, হিন্দুরসায়নের 

যোগেশ বাবু, আর্ধ্যশান্ত্রের লুপ্তরত্রোদ্ধারের যে চেষ্টা ইতিহাসের ১০৭ -পৃষ্ঠার তাহার কিছু আভাস দেওয়া 
করিতেছেন তজ্জন্ত তিনি আমাদের ধন্তবাদের পাত্র সন্দেহ হইয়াছে। 

নাই। সময়াভাববশতঃ তাহার গ্রন্থের সম্যক সমালোচনী বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সন্ধলনে যোগেশ বাবু বরাবর 

* করিয়া উঠিতে *পারিলাম না, কিন্ত আমর! যতদুর বিশেষ পারদ্রপিত! দেখাইয়াছেন। এই গ্রন্থে তাহার 

দেখিয়াছি*্তাহাতে তাহার গ্রন্থখানি যে গ্গ্রীতিপ্রদ তদ্ব্যিয়ক কৃতিত্ব অক্ষু্ রহিল। কিছুদিন পূর্বে 

* হইয়া তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের প্রচারিত তাহার হিন্দুজ্যোতিষ সহন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া 

* দেশীয় সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা, ধীহার! রত্বাদি ব্যবহার * আমরা গ্রীতিলাভ করিয়াছি। “রদ্্পরীক্ষা” পাঠে 

করিয়া থাকেন, তাহারা, যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের যে বিশেষ তৃত্তি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ 
* আমাদের পুর্বপুুষদিগের প্রতি একটু শ্রপ্ধানিত হন নাই।* * 


. ০ এবং অতীত গৌরব স্বরণ করিয়া যদি বর্তমানকালে দেশে তিনি li ০ 
বিজ্ঞানের উদ্িতির প্রতি একটু মনোযোগ করেন তাহা , [তির দেবতা 
* হইলে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সফল হইবে । নাটক নভেল- ০ তা। 

৯ প্লীবিত ব্দেশে আমরা এইরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার - অদৃ্ত দেবতাগণের পরই সূর্তিপুজ্রার স্থান আত্মার 
কামনা করি। ও পরিদৃশ্তঘান মৃত্তি-কল্লিত হওয়াতেই বিশেষ বিশেষ পবিত্র 


ভারতীয় প্রাচীন হিশ্ঞানের আলোচনা! করিবার সময় ক্ষেত্র.ব! তীর্ঘস্থান এবং দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আক্তি- 
একটি কথা মনে ন! :রাখিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতির কার প্রেতপৃজক্দিগের ঠাকুর ঘর, মালয় ও পলিনেশিয়ার 
সম্ভাবনা । তাহা এই ষে, বর্তমানকালে জগতে বিজ্ঞানের দ্েবমন্দির সমাধি বা শ্মশান ক্ষেত্র এবং অন্তান্ত উপদেবতা 
যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহার তুলনায় প্রাচীন হিন্দুদিগের ' ও প্রেতগণ কর্তৃক উপক্রত নিষিদ্ধ স্বান সকলের উদ্ভব এই 
বিজ্ঞানজ্ঞান সামান্য ছিল। তবে ইহা স্বীকাধ্য যে বখন রূপেই হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে দেখা যায় যে ূর্বপুরুর্ণে 
ইউরোপ অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালের পক্ষে হিন্দুষ্লের দিগের স্থৃতি রক্ষার্থে বিশেষ বিশেষ মৃত্তি প্রতিষ্ঠা হইতে 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান গৌরবজনক । প্রীচীন হিন্দুবিজ্ঞানের ৭ ই এছ সনে ভান বিহু দত এন, এ, আমাকে 
* চর্চা নিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা! করিবার " বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। 
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টাকে স্লেহ.ভক্তির চক্ষে দেখিতে দেখিতে সেই দ্র 
ভাহার প্রতিমূত্তির পূজা হয়। তখন সেগুলি ব্যব 


এবং টাও তিনি পুর্ব একটিন দল 
ইহার নাম “তাবুআরিক”। প্হাঈ” দেব 
প্রষিদ্ধ। ইনিষ্ট্মঘবাহন এবং মেঘের উপর হু 
বর্জ নিক্ষেপ করেন তখন ক্ষণপ্রভার ভিতর দিয়! রি 
81510651810 sea deity, পত্নীর মুখপদ্ম দেখা যারয়। 
পুতুল পুজার আনির্ভাব হয়। বংশের পরল্লোকগত প্রধান 'হাইরো' সমুদ্রের একজন প্রধান অধি্া 
পুরুষগণের পূজা আদিম জাতি সমূহের আদি ধর্ম্মপন্ধতি। ইনি পূর্বে রায়াতিয়। দ্বীপে এক চতুর সাহু 
।বিতকালে ইহা যেরূপ কীতি রাখিয়া যান, বংশধরেরা ছিলেন। প্রাচীন দেবগণের তালিকায় হাইরে 
গকে তদনুঘারী আসন দান করেন। মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হইলে ইনি ইতিহাদিক যুগের * “ভিতা 
লের অধীশ্বর হইয়। স্ববংশীয়দিগকে এক এক লাভ করেন। রায়াতিয়ার অন্ত এক বা 
য়া আপনার আলয়ে গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগকে জীবিতকালেই দেবতা বলিয়া পূজা প্রা 
তুষ্ট রাখা নিতান্ত আবশ্যক | প্রধানতঃ এই বিশ্বাস হইতে * জীবজন্ত ও বৃক্ষাদির শরীরে দেবতার অবতা; হু 
নু ইহাদিগের মধ্যে জড় পুজার সৃষ্টি হইয়াছে । এতদ্যতীত মানবানদির দেবন্বলাভ প্রভৃতি সকল প্রকার পৌতত 
আর এক কারণে পুতুল পূজার প্রসার বৃদ্ধি লাভ করি- পশ্চাতে পূর্বপুরুষ পুজার চিহ্ন দেখা যায় | ; 
য়াছে। হঠাৎ যদি কাহারও গৃহে কোন গুভ বা অস্তভ মান্গপূজার পরই জীবজস্তর পুজা । এ 
ঘটনা হয়, হঠাৎ, অর্থনাশ বা অর্থাগম হয়, তাহা হইলে, এক এক দেশে মানবের হিত বা অহিত ৭ 
ইহারা প্রথমেই দেখে কাহার বা কোন্‌ বস্তর প্রভাবে ভক্তি বা ভয়ের সহিত পুজা! প্রাপ্ত হয়। 
এরূপ, হুইল। কোন নূতন দৃশ্য, কোন নূতন বস্তু, কোন কোথা? মহিষ, কোন দেশে বিড়াল, ৫ 
ৰা যাহাতে কোনও বিশেষত্ব লক্ষিত হয় এরূপ যাহ! কোন স্থানে সর্প এবং কোথাও বা, রি দেবতার 
ৃষ্টিলথে পতিত হয়, ইছাদিগের ধ্নেয়াল প্রাপ্ত হয়। জাপানেও এক সময় বানর জাতি 

তাহারই উপর গিয়া পড়ে এবং সেই বস্তু বা জীব (দে বলিয়া সম্মানিত হইত। নরমাংসুভোজী মানবের 1 
একখানা কাঠই হউক, একটা বাশ, একটা হুড়ি অথবা অনেক নরখাদক পণ্ড ভ্রাতৃত্বসবত্রে সম্বন্ধ বলির! = 
টা টিক্টিকিই হউক ) দেবতার আসন প্রাপ্ত হয়! পাইয়া থাকে। মালয়বামী ও 'দেনিগা লং 

পে ইহাদের দ্বারা দেবতা! বলিয়। পূজিত প্রতেক 
গা বৃক্ষ তি কোন না কোন শুভ বা 
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ক্কোন স্থানে পরলোকগত পুরে * 
















ররর, দ্বারা অনেক ৪ আলির ভৌতিক ক্রিয়া 
অনুষ্টিত হইতে পারে। সেই জন্য এই জস্তকে বধ 
রিতে দেওয়া হয় ন!। একবার এজগ্ত মাতা * 
বিলিদের রাজ! লবেম্গুল| হুকুম জারি করেন যে, যে 
যক্কি কুম্ভীর বধ করিবে তাহার ফাসি হইবে। 
দর দেবমন্দির্দে অন্তান্ত বিগ্রহগণ মধ্যে 
দেখা যায়। দেহের উপরিভাগ মান্ধষের 
নিয়নভাগ হাঙ্গরেক্চ মত এরাঁট মৃত্তি * 
সলোমনদ্বীপবাসী অসভাদের বাটীর শর্ষদেশে.' 
| অমঙ্গলনিবারকস্বরূপ রক্ষিত হয়। * 
ষ্রেলিয়ার জ্রেবগণ টিক্টিকীর শরীরে বিচরণ করিতে 
}  অকতার গ্রহণ করিতে ভালবাসে । ভূকম্প- 
িষঠাত্রীদেবতা এক সুবৃহৎ টিকৃটিকী ৷ জন্তর দেহে 
আবির্ভাবের ন্যায় অনেক জন্তুর দে অন্থুরেরা 
টায় ্রাহারা অস্থররূপেও বণিত হইয়াছে। ফীজী 
রাজ কর্তৃক টিকৃটিকী-অন্থুর হত হয়। টাহীটি 
ইতে নাগর পার হইয়! সুর্য্যপুত্র আসিয়া হাঈরোর নর- 
‘ রাস্থুরকে বধ*্করেন। আতুয়া উপচ্ছেবতারা 
কী বব আকারেই বিচরণ করিতে ভালবাসে। মাউড়ী- 
রম কেহ «“মোকোটিটি” শিরোরোগ দিয়া 
কন। “তারে” দেবও এই শরীরে অধিষ্ঠান করেন । 
কা কোন কোন স্থানে কুকুরমূর্তি পূজিত 
| কুকুর তথায় অবধ্য। আমেব্লিকার পাইমাদের 
কিড়সম্্র পুত হয়। তাহার! বলে মাকড়সা 
য় জালের মধো পৃথিবী সৃজন. করিয়াছে । কোন 
। নে ভেক *পুজারও বিধি আছে। লাল 
| দের বিশ্বাস কচ্ছপ একসময়ে পৃথিবী ধারণ করে 
একসময়ে সমুদ্রে ড্র দিয়া নূতন পৃথিঝী নিন্মাণ 
করিবার, জন্য মৃত্তিকা সংগ্রহ করে। দক্ষিণ আমেরিকগণ 
২ পঞ্তপুজা বড় বেশী করে না।  গিয়ানার আদিমজাতিরা 
জন্তদের আত্মা আছে, তাহাঁদের রাজ। আছে। 
ব্রেজিলে অনেক বংশের নামকরণ হইত," 




































Pa headed 10915. 
এখনও তথায় “হংসকুমাৰী” ও “নেকড়ে” পদবী এবং, 
খরগোস ও.কচ্ছপ বংশের সন্ধান পাওয়া যায়। আফ্রিকার 
বুশম্যানদের - সৃষ্টিতত্বে কচ্ছপ. প্রধান; স্থান অধিকার 
করে। পশুপুজ। ইহাদের মধ্যে পশন্ত'। : ইহার! শৃগাল, 





‘সিংহ, হায়েনা প্রভৃতির [দীর্ঘ স্বগত বচন ও পরস্পরের 


, বিশ্রস্তালাপ শুনিতে পায়। ডাক্তার ,ক্লীক বুশম্যানদের 
“এরূপ, অনেক কথা জানিতে পারিয়াছেন। নিগ্রোদের 


এক এক গোত্রের সাস্কেতিক চিন্বম্বরূপ এক এক পণ্ড. 
কল্পিত হইয়াছে । এই জন্য এক এক বংশীয় কর্তৃক. 
* এক এক ভজন্ত সম্মানিত ও পূজিত হয়। কলোপিনদিগের 


মৎস্ত’ বাকালাহাড়ির সিংহ, মাকোডে ও ডাহোমের চিতা, 
বন্তুটোর '‘Scopas Umbretta> পক্ষী, বুয়ারদের 
Hamercop, বাক ওয়েনার কুস্তীর, বাকানেয়ার বার, 
বামাঙ্গোয়াটোর হরিণ, আধাণ্টির বনবিড়াল এবং অন্থস্ঠি 
বংশীস্কের মহিষ পুজাহ। এ সকল জন্ত স্ববংশীয় কর্তৃক 
হত হর না। ৮৭) 


বিলেনেশিযার মুনি বহুল প্রচার ' আছে। সস 





সর্প ই উতর আহারীর। | টার দ্বীপে মতস্তবাহন দেবতার 
“মু্্তি ; :আছে। 


দেবতার সহিত বাহনেরও পুজা হইয়া 


খথাকে। ফ্লুরিভায়  বুহৎ : বৃহৎ, রানমহস্ব পরলোকগত 
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১৭ শত্রু ৷] পশভশ/প।।৩গ (দেখত। | ৮১০ 


* বরং ইহাদের প্রভাব সধিক। কথিত আছে অধিকাংশ 
প্রয়োজনীয় উদ্ভিদের বীজ তাঙ্গাবোয়ার পু এবং মানুষের 
জন্মদাতা ভরতপক্ষী কর্তৃক চন্দ্রের উদ্যান হইতে আনীত 
হয়। স্থষ্টিবিবরণে কল্পতরু, দেবদার, নন্দনকাননের 
মহাক্রম “আশিগ্‌ গদ্রাসিল” প্রভৃতি বৃক্ষের অনেক বর্ণনা! 
আছে। “আশিগ্গদ্রাসিল্‌ তরুতে দেবগণ অবতীর্ণ হুন। 
উহা স্বগ এবং মর্তের মধ্যস্থলে ভবপারে যাইবার গেতৃ- 
স্বরূপ বিরাজ করিতেছে এবং সকল স্কট পদার্থ এই উস 
পার হইয়! পৃথিবীতে আসিয়াছেশ হিরিরো, কাক্রী ; 
পশ্চিম আফ্রিকাবাসী, দক্ষিণ আফ্রিকাবাণী ও 
পন্বিনেশিয়ার হ্বীপবাসীরা৪মন্তষ্য বৃক্ষজাত বলিয়া বিশ্বাস 
কঙ্জরা. পলিনেশিয়ার ছোট ছোট গাছপালা ও “শুজ। | 


bd চর 





প্রাপ্ত হয়। . 1 
কানাড়ী দ্বীপপুঞ্জের একট! দ্বীপ «লোহমর জ্বুতরাং 
বারিশৃন্য বলিয়! প্রসিদ্ধ ছিল। গু দ্বীপে কেবল একটানাত্র 
বৃক্ষ অহরহ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন থাকে এবং তাহার পত্রপগুলি 
হইতে অব্রিত টুপ্টাপ্‌ করিয়া জল পাঁড়। তাহাঃতই ? 
নরনারী জীবজন্ত তৃষ্চ। নিবারণ করে। এই ধ্িশ্বাস অন্ত 
দ্বীপবাসীদের অনেকের এখনও আইছে । সভাজগীতেও :. 
* এই বিশ্বাস সপ্তদশ শতাব্দী পধ্যন্ত ছিল। ক্রীয়ার মাহের * 
এ ঝ্ঞিয়ে প্রমাণও দিয়াছেন + প্রাচীন জমণকারিগণ | 
সত্যের সহিত কত মিথ্যা মিশ্রিত করিয়া কত অদ্ভুত* 
ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৃপমও্ুঁকগণ তাহাই * 
* বেদবাক্য বলিয়া আজিও মানিয়। লইতেছে । * 
মাউড়ীর! বলে বৃক্ষ তানে দেবতার প্রতিরূপ | তানের * 
Wooden idol from the Niger. সন্তান সন্ততি জুল ও স্থলের পক্ষিগণ। ঈশ্বর “আও” Ed 
আত্মার প্রিয় বাসস্থান বলিয়া দ্বীপবাপীদের ভক্তিশরদ্ধ। বৃক্ষে বাদ করেন বলিয়া উহা টাহীটি ৰ্ীপে সকল ণ্দব- 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । পশ্চিম আফ্রিকাস্থ প্রাচীন কাল্যাত্বারে মন্দিরের নিকটেই রোপণ করিতে 'হয়। বয়স তাঙ্গারোরা  * 
হাঙ্গরের উদ্দেশ্যে শিশু-বলি হইত। ভারতীয় গৌড় ও আও বৃক্ষ-কোটরের দারুথণ্ড হুইতে মনুষ্য সুষ্টির পূর্বের 
ভরালিরা ব্যাত্বপূজক | নিম্ন আমুনদতীরবাসী, ্রাঘে- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতার স্থপ্টি করেন। মিলেনেশীয় দ্বীপপুঞ্জে 
এ লিয়ান, ইয়েজে। কানযটকাবাদী এবং .এনোগণ নান বৃক্ষগণ, পূজিত হয়। যে স্থানে সন্ধ্যার শেষছাঁয়। পড়ে 
পশ্তমূ্তির ঠাকুর পৃজ। করে। টোডারা মহিষ এবং তথায় বৃক্ষপত্র অর্পণ করিতে হয়। “বেন” বৃক্ষ, যাহার . 
গিলায়কগণ ভালুক পূজা করে। t বলায় নৌকু! হয়, বটবৃক্ষ এবং যে নারিকেল গাছের | 
উদ্ভিদ্গণ পুরাণে বন্ড সামান্য স্থান অধিকার করে ফেঁকড়ী বাহির হইয়াছে এরূপ বৃক্ষসকল দেবতার স্ঠায় 
না। প্রাণিত্বগতের অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ব ও দেবতাতত্বৈ পুজা প্রাপ্ত হ্য়! মাইক্রোনেশিয়ার সকল নারিংকল * 











° ক 
| Fetish of the Wayao on Nyassa. 


বৃক্ষই পূজ্য ; কারণ তাহাদের চূড়ায় “আইনী” দেব 
অধিষ্ঠান করেন। পিলুদ্বীপে “কালিত”, যিনি স্দারক্গণের 
নাম বর্ণাদি,স্থষ্টি করেন এবং যিনি পুর্বে পৃথিবীতেই বাস 
* করিতেন, তিনি, বনের মহাদ্রমরাজিতে মিশিয়া আছেন। 
নিউহেব্রিডিজে কেতকীবৃক্ষ বিশেষভাবে পূজিত। ক্ষুদ্ৰ 
* ক্ষুদ্র বনদেবতাগণ বৃক্ষের কোটরে বসিয়! সুমধুরদ্বরে গান 
করিতে থাকেন, সুতরাং বৃক্ষ-কোটর গুলি*পবিত্র। কোন 
কোন ব্ুক্ষপত্রে জন্্শস্ত্ মার্জিত করিলে যুদ্ধে জয়লাভ 
। হয়। শক্র-গৃহ ছায়ার, করিয়া! তাহার পরিবারবর্গের 
মধ্যে উৎকট ব্যাধি আনয়ন করিতে হইলে, কোন কোন 
বৃক্ষপত্রের আবশ্যক হয়। পত্রগুলি গৃহের নিকটে 
প্রোথিত করিতে হয়। / . 
ডামারাদিগের পরমেশ্বর “তেত মুকুরুরুমি’” কিম্বা 
“ওমন্বরে| স্বঙ্গো”' নামক রজতবর্ণাভ ? ,মিশ্রপাটল* 
॥ হরিদর্ণ বিরলপত্রাবলিবিশিষ্ট এক মহাদ্রন্ন। ইনি স্থষ্টি- 


কর্তা, সর্বন্থখবিধাতা এবং বিশুদ্ধাত্ম।। এই জাতীয়, 


Se) অথাশ। । ” | ৬ জাৰ 


অগ্ঠানা বৃক্ষও এই সঙ্গে ডামারাদিগের দ্বারা পূজিত হইত। 
দূর হইতে এরূপ বৃক্ষ দেখিতে পাইলে ডামারারা বলিয়া 
উঠিত “উ জেরা তেত মুকুরুরুমি” (হে আমাদের বংশের 
আদি পুরুষ, তুমি পবিত্র )। “কামীলদুর্ণ” বৃক্ষ ও ইহাদের 
মধো বিশেষভাবে পূজা পাইত। 

ভারত, চন, তুরস্ক ও জর্ম্মনিতে বুক্ষপূজা প্রবল 
ছিল। কোরিয়ায় প্রায় প্রতি গ্রামেই পৃতদ্রম আছে 
এবং বোধিদ্রমের শুফপত্র মূল্যবান পণো পরিণত হইয়াছে। 
টনকিনে পুত বটবৃক্ষ বুদ্ধের বৃক্ষ বলিয়া! পূজিত হয়। 
ইউরোপের পূর্ব সীমান্তে কালমুখগণ ও বৃক্ষপূজক । 

জীব ও উড়িদ্‌ জগতের পর আসিতেছে জড় জগৎ। 
এরাজ্যেও দেবতার অধিষ্ঠান সর্বভূতে । পঞ্চভূত এবং 
পঞ্চভৃতাত্মক যাবতীয় বস্তু এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতার 
অধীন বলিলেও অত্যাক্তি হয় না। দক্ষিণ সাগর দ্বীপ- 
পুগ্বাসী অসভ্যগণের পুরাণে বিংশজনাধ্ধিক প্রধান দেবতা 
এক সমুদ্রেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সমুদ্র এবং তৎসম্পর্কীয় 
যাহা কিছু সমস্তই পূজাৰ্হ ৷ 

মিলেনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে এমন তীথ নাই যথায় পৃত 





* Ancestral image from New Gyinea. 
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‘Tahifian idols, . | 
প্রস্তর সকল রক্ষিত হয় নাই । শিলাবিগ্রহগণ খন্রখণ্ডে আছে অধিক উচ্চ পর্বতে টুষ্টাত্মা ও প্রেতুগণ বাস করে ।* 
আবৃত হইয়া যাইক্রোনেশিয়ায় পূজিত হয়। বহুদূর উফারাজ্যের তাতারগণ খৃষ্টান হইয়া ও মুদলমান পীরগণকে 
দূরাস্তরের উপলথগুগুলি অধিক জাগ্রত বলিয়া প্রসিন্ধ। ভক্তি পুজা অর্পণ করে। মুসলমান ধর্ম আফ্রিকায় স্বীয় 
পটুইটোকিলো” দেব হুড়িতেই বাস করেন | , মোট! প্রভাব অত্যধিক বিস্তার করিয়াছৈ ; খৃষ্টানী তাহার এক 
দ্বীপে সকল রকম বিপদাপদের শান্তি বিধান করিতে ক্ষুদ্র চতুর্থাংশ ও পারে নাই । কিন্তু মুসলমান ধর্ম্ম পুতুল পূজা * 
ক্ষুদ্র শিলাবিগ্রহের অদ্ভুত প্রভাব স্বীকৃত হয়। লাল গ্রহ পুজা, শিশু হত্যা প্রভৃতির বিরোধী হইলেও মুসলমান- 


২. ইত্ডিয়ানদের ভাষায় “মান্থুষ”” অর্থে পৃথিবী কিন্বা প্রস্তর গণকে কাবার কৃষ্ণ প্রস্তর, দামাস্কাসে মহম্মদের পদ্রচিহ্ন- 
বুঝায় । মেক্সিকান, এল্যুশিয়ান, ও ফ্লাটারী অন্তরীপের যুক্ত প্রস্তর, ও জেবেল,গেদির পৃতশিলায় শ্রন্ধাবান্‌ দেখিয়া 
মাকাসগণ বলে চক্মকি পাথর হইতে তাহাদের উৎপত্তি নেক মুসলমান আফ্নকাণ্ডার প্রস্তর মুগ্তির পূজা করিয়া : 
হইয়াছে । মেক্সিকোময় এই প্রস্তর বিগ্রহ । জলগ্লীবন- থাকে । কোরিয়া প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ প্রস্তর সকল পূজিত 
কাহিনীর সহিত সর্বত্রই পাহাড়পুজা সংশ্লিষ্ট । কথিত, হয়। ১০০ 
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অবধারিত হইত। তখন কোন মন্দিরের অগ্নি আনিয়া 
পুনঃ প্রজ্জলিত করা হইত। অনেক প্রাচীন মতাবলম্বী 
পারসীক কোনমতেই অগ্নি নির্বধাপিত করিবেন নচ। 
তাহারা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দমকল ব্যবহৃত হওয়ায় ভয়ানক 
বিরক্তি প্রকাশ করেন! 

চার, সকল আমেক্জিকগণ এবং আথাবাস্কাবাদীর! 
সর্যোপাসক । জগতের যে যে স্থানে কৃষিকর্শ নাই সেই 
৫ ই 7 ঠানে্ সর্য্যোপাসনার অভাবু লক্ষিত হী। অনেকু 
1 তি রাবার একই শব্দে সূর্য্য ও আকাশ বুঝায় । তাহা 















ও ঞনক্ষত্রাদি সকল জ্যোতক্ের পুজা*করে। 
দিগের ভাধ্যুয্ “বহুদিন গত হইল"” ন৷ বলিয়া 
প্রকাশের পূর্বে” বলিয়া থাকে । এনল্যুসিয়ান 
চু চন্দ্ৰ স্ৰ্য্য ভাই তথ্বী। চন্দ্ৰ ভগ্নী কুর্ধ্যের 
{ হইলে সহোদর! স্ধ্য রণার সহিত চন্দের মুখ 
ররিয়! দেয়, তাই চক্রে কলঙ্ক রহিয়! যায়। দারিয়েনে 

ঢু মিনীরাপাররা। চিবকাদিগের মধ্যে স্থয্যের 






বিষ ন, এবং কুপন টা সুতরাং মন্দের সহিত 
ভাল: তুলনা দিতে হইলে ইহারা চন্দ্রের সহিত স্থধ্যের তুলনা 
দয়. পেরুবাসিগণ বজ্রপূজ! করে। ডাকোটারা বলে 

[রা বজসন্ভূত ৷ ফ্লুরিডার দক্ষিণ হইতে আরকান্সাদ 
ও ভাজিনিয়া পর্যন্ত, স্থানে স্থানে স্থ্ধামন্দির ছিল ।১ 
মন্দিরে? বেদীর উপর পৃত অগ্নি প্রক্ষিত' থাকিত। 
*নিগ্রোদিগের অপেক্ষা হটেগ্টটুদ্দিগের মধ্যে চন্দ্রপুজার প্রচ- 
ss. ° 


ra 





A Fan domestic idol. 
লন অধিক । চন্ত্রকে ইহারা বলিত “বড়কাপ্রেন।” 


বিরুদ্ধে ভয়ানক পাপ করায় ইনি মানুষের হৃদয় এত 


হহার 


ক্লঠিন করিয়া দিয়াছেন। 
পূজা করে। 

শীত প্রধান উত্তরমেরুদেশস্থ ইয়াকুত, লামৌট, শ্তাময়ডি," 
চাকৃচি, টাঙ্গুজ, লাপ, এসকিমো প্রভৃতি জাতি সকলের 
মধ্যে সুর্য প্রধান উপাস্য দেব। লামৌট ও শ্যাময়ডিরা 
খৃষ্টান হইয়াও স্ু্য্যোপাসন| করে। ল্যাপগণ স্বর্য্য চন্দ্র 
উভয়েরই পূজা করিত । জ্যোতিদ্কগণ এই দেশায় অসভ্য- 
দিগের এমন শ্রদ্ধার পাত্র যে ইহাদের ভাষায় “পরম পুরুষ” 
বা শ্রেষ্টসুত্তার প্রতিশব্দ “হুম” এবং জ্যোতিক্ষগণের নাম * 
“মুমগী 1৮, 

এইরূপেই জীব, উদ্ভিদ ও জড় জগতের কোটী কোটা 
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সমুখিত হইয়াছে। একই দেবতা 
আবার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও স্বতন্ত্র 
ক্ষমতাবিশিষ্ট। হাওয়াঈ দ্বীপের প্রমিথ্যস মনিদেব, 
যিনি তথায় স্ধ্য হইতে অগ্নি আনিয়াছেন, তিনি শ্যামো- 


ভারতীয় জাঠগণ চন্দ্রের 


রাতে ভূকম্পনের দেবতা, রায়াতিয়ায় যিনি সুষ্যঅষ্টা, 


চে 


ke 


চা 


2. 
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১ম সংধ্যা | | 
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 মার্কাশাশে ভিন প্রাণবিশিষ্ট টি কুতিকর্তা। মাউড়ীধের উড হের নিই 





আঙাশ ভা তন (দেখত। । ৯:23 বৃ 
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“রুপ্দেব, ভূকম্পন ও অগ্নাংপাতের দেবতা) তিনিই আবার আগ্রদেক 
‘মণিক!’ ৷ কিন্তঙ্দভা অপভা সকল জাতির পুরাণে সকল দেবতাই এক 
জনের অধীন বলিয়! স্বাকৃত। আকাশে তাহার স্বর্গরাজ্য । তিনি সেই 
স্বর্গীর সিংহাসন হইতে সাগরাঞ্ধর। ধর! শাসন করেন। ভারতীয় ইন্দ্রের 
নার, গ্রীক জুপিটরেনর স্তায়, সমগ্র নিগ্রোঙ্জাতির “অস্থলুন্কুলু”, ক্চুয়ান| ও 
বন্থটোদিগের “নিয়ামী” বা “নিয়াধী”, নবহেত্রিডিদ্‌ দ্বীপের “স্বকী”, 
টরিদ্বীপের “অঙ্গদ’’, উত্তর আমেরিকার লাল ইণ্ডিয়ানদের “মনিতু'”, পলি- 
নেশিয়ার “আতুয়া” বা “আত্বা”, বাক্কদ্বীপের পকাৎ”, সলোমন দ্বীপের 
ডেঙ্গী”, [গল্বাট দ্বীপের “তাবুধারিক””, টাহীটিদের “রুয়।'”, মাউভীদের র 
“কু”, রান্মাতিয়া দের, “এই মী””৯ হুরাহীনষ্টিগের “তানে”, বোর্পাবালাদের 
“তাও”, মানরুয়াদের “তু”, টাহায়ার “ওরে”, নবজীলগ্ডের *রাঙ্গী”, » 
এবং শুত শত দ্বীপবাসীদের “তাঙ্গারোরা” বা “তারাওয়া” এবং “মিমো!” 


সর্ব প্রধান দেবতা । কোন কোন দেবতা আবার ভিন্ক ভিন্ন দেশের ভিন্ন 


ভিন্ন দেবতার রূপ ও গুণের মিশ্রণে কল্পিত । এবিষয়ে প্রাচীন সভাজ্াতি-. 
গণের পুরাণেও কতকটা সাদৃশ্ত পাওয়া যায়। গরুড়ের রূপ এবং গণেশের i 
গুণ মিশ্রিত করিয়া কি মিসর (দশের প্থত্” দেবের আবির্ভাব হইয়াছে? গ্রীক" 
মাকারী ও অনেকটা থত দেবের মত কিন্তু তিনি আবার ভারতীয় ত্স্থাক্ত চৌর্য্য- 
বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সমধর্্মী। তিনি আপলোর ধনুক, ভিনসেঁরকটিবন্ধ, | 
নেপচুনের ত্রিশৃগ্া, মাসে র তরবারি এবং বিশ্বকন্ম ভক্কানের যন্ত্রাদি অপহরণ * 
করার চৌধ্যবিদ্যার অন্ঠিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পুজা, প্রাপ্ত হইতেন। মিগারীয় 
‘আহৰি গ্রীক প্যান এবং রোমান স্যাটিরের অন্তুকরণে নাইজার নদেগী 
উপকূলবাদা অসভ্যদিগের দারুনিশ্মিত দেবতার স্থষ্টি হইয়াছিল কি না কে. | 
বলিতে পারে { এ প্রকার রূপ ও গুণের মিশ্রণ যে এককালে অসম্ভব তাহা 
বলা যাইতে পারে না। বাণিজ্য দেশত্রমণ এবং দেশজস্নু ব্যপদেশে ইহা» 
সম্ভব হইতে পারে। বাণিজ্যের জন্য নিত আদান প্রদান ত বর্তমানেও এ 
আছে তখনও ছিল কিন্তু পূর্বে সভ্যজগতেই যদি কোন ৰাজার রাজ্য বাহত 
নেই সক্কে রালক্্মাও প্রজার দশ! প্রাপ্ত হইতেন। 'মসভ্যদ্িগের মধো এখনও , 
এই প্রথা, আছে যে বিজিতগণ জেতার দাস হয় । জগতের সকল সভ্য 
জাতিরই পূর্ব্বে এই প্রথা ছিল। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে প্রঙ্গাদ্বিগের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রজাগণের পু্গিত দেবতাগণও বিজিত হইতেন। তখন জেতার 
দেবতাদিগের নিয়ে তাহাদের আসন পড়িত। বিজিত দেবগণ জেতৃদ্দেবগণের 
দাস হহুতেন। a 

তার পর সভাদিগের পুরাণে যেমন শাপত্রষ্ট দেবতাগণ মর্ডো আসিয়া 
কোন কোন নরন্মুরীর সহিত, বৈবাহিক সুত্রে সদন্ধ হইতেন অসভ্যাদিগের” 
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পুরাণেও তাহার দৃষ্টাস্ব আছে ৷ সভা দেবতাগণও পূজাদি না 


পাইলে যেমন মানবজাতিকে বিলক্ষণ শিক্ষা দেন, অপভোর 
দেবতারা ও তেমনি পুজা! না পাইলে পৃথিবীতে অনর্থপাত 
করিয়া বসেন। একবার মাউড়ীদের গোষ্ঠীপতি “তাবাহকীর” 
কীর্তি এমনই গৌরবান্থিত হয় যে এক দেবকন্ঠা তাহাকে 
পতিত্বে বরণ করেন। কিছুকাল পরে দেবী একটি সন্তান 
প্রসব করিয়াই পুনরার স্বর্গে গমন করেন। তাবাহকী ছাড়ি- 
বার পাত্র নহেন, তিনি মাকড়সার জাল অবলম্বনে দেবীর 
পশ্চাৎ অনুসরণ করেন? কিন্তু তিনি অবশেষে দেব- 
স্তালকগণের দ্বারা আহত হন। ইহার প্রতিশোধ স্বরূপ 
তাবাহকী কাচনির্মিত আকাশে েমন সজোর্টির পদাঘাত 
১ করিলেন' অমনি স্বর্গের আবরণ "ভেদ করিয়া বারিরা্শি* 
মহাবেগে নির্গত হইতে লাগিল। * সেই দিন হইতে 
তাবাহকী পৃথিবী হতে মৃত রাজা বা দলপতিদিগের 
আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যান. বলিয়া পূজিত হন । 





. Supposed idols representing souls. . 
অনভাদিগের শাস্ত্রে দেবতার", প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গুর বা 


দৈত্যেরও অভাব নাই। 
ধর্ম্মেরই নীম দিয়াছেন “দৈতাপুজা *ও €প্রততন্ত” । 
ঈসফ্রিকার দৈতাদের নাম “লুবারী”” | 


স্পেক সাহেব ওয়াগা গাদে র& 
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 ধি্ুরিগের লঙগর্থী। মারের: হদবাসী প্রধান -লুবারী 
“মুকুসা” | মুকুনা সময়ে সময়ে পুরুষ বা রমণী দেহে 
* প্রবেশ করে। তখন সেই দৈত্যাবিষ্ট পুরুষ বা স্ত্রী ঈশ্বরের 
অবতার ও তাহার প্রতিনিধিস্বরূপ পূজিত হয়। রাজা ও 
জনসাধারণের উপর তখন সে একাধিপত্য করিতে থাকে 
এবং সমাজ ও র্যজতন্ত্রের নিয়ামক হয়। তখন সে দৈব 
শক্তিতে ভূত ভবিষ্যতের সকল কথা অনর্গল বলিয়া যাইতে 
পারে। কেহ কোন স্থানে যাত্রা করিবার বা নূতন 
কাধ্যারস্ভের পূর্বে মুকুসান্থরের পুজা দেয়। চিউহা, 
নেও প্রভৃতি সনরান্থরগণ গোড়ার নান। জেলাস্থ বৃক্ষ 
বিশেষে বাস করে। উগাণ্ডার প্রাচীন রাজারা অন্থুর- 
সম্ভব বলিয়া পুজ। পাইত। এক রাজা! মৃত্যুর পর হইতে 
ন্দিওল।”, দৈত্য নামে অচ্চিত হন। গান্বারাগারা’ 
পাহাড়ে ন্দওল৷ দৈতোর বাপ। ইনি লোকালয়ে বসন্ত 
রোগ পাঠান বলিঃা শাতলার স্তায় বসন্ত রোগের দেবতা 
বলিয়া ভয়ের সহিত পূজিত হন। পব্যাটক জে, এম্‌ 
[হ্ল্ডারব্রাও বলেন পশ্চিম আফ্রিকার পূর্ব্বপুরুষদিগের 
দেবতা বা অন্গুররূপের কল্পিত মুক্তির পুজ। বিশেষ প্রবল। 
পূৰ্বাঞ্চলে তিনি দুইবার মাত্র মানব মু্তির ঠাকুর দেখয়া- 
1ছলেন। 
পরিব্রাজক কুক হুটক৷ সাগরবীপবাসীদের গৃহে তিন 
হস্ত পরিমিত খুব মোট কড়ির ঠাকুর দেখিয়! আসিয়া” 
ছিলেন। কাষ্ঠথণ্ডের শার্ষদেশের সম্মুখভাগে মন্ুয্যমূর্তি 
খোদিত এবং বিগ্রহের সন্মুখে এক মাহুর লঞ্িত থাকে । 
হারদ!গণ খোদাই কর! দারুপ্তম্ত মৃতব/ক্তির ম্মারকম্বরূপ 
রক্ষা করে। বজঞ্জানয়ার মন্দিরে এবং চহুদ্দিকে মন্ুয্যমূ্তির 
পুন্তলিকা পৃজা কর! হয়। মায়ার! তাহাদের গৃহে পূর্বব- 


পুরুষের দারু নশ্মিত মূত্তি রক্ষ। করে। চীন,তব্রহ্ম,প্যাম প্রভৃতি ৬ 


দেশে নিম্শ্রেণীর মূর্খ জনমাধারণ বৌন্ধধন্মের বিকার- 
সম্ভূত পোন্তলিকতায় রত; চানের শিক্ষিত সন্ত্রাপ্তব/ক্তিগন 
কংফ্ঁচীয় উপাসক । কিন্ত বর্তমান চীন গভর্ণমেণ্ট প্রকান্তে 
বুদ্ধের প্রতি অধিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন । চীন গভর্ণ- 
মেণ্ট পিকিনে সমগ্র এসিয়ার আদিবুদ্ধমুর্তির প্রতিষ্ঠ। করিয়া- 
ছেন। 'ত্রিবাঙ্কুড়ের পুলায়ার পূর্বআফুকার ওয়াগাণ্ডা 


হহার! মুসলমান অএবং*ওয়ানিওরোদিগের মত বলে মান্ুষ নাব্বিকার নির্ব্বিকল্প 


ml 
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পরম পুরুষের নিকট পৌঁছতে পারে না) তাই প্রতিমার 


প্রয়োজন। ইহারা পূর্বপুরুষদিগের মধ্যে কোন পুজনীয় 


ব্যক্তির প্রস্তরমূত্তি মন্দিরে অথবা প্রকাণ্ড বৃক্ষের তলে ৪ 


ঠাকুর স্বরূপ গুল! করে। পুর্বভারতীয় থসজাতি পিতৃ- 
পুকষের দেহভ্ষ সুন্দর ঝুড়িতে উত্তম বস্ত্রে আবৃত করিয়! 
একটা বেদীর উপর রক্ষা করে এবং ভক্তিভনে পুজা 
করিয়া থাকে । এই দেবতার সম্মুখে বলিদান 3 করা 


হয়। 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহুন দাঁন। 





কাউয়েল কৃত চণ্ডীর অনুবাদ । 


১৯০২ খৃঃ অব্দের উসেম্বর মাসের Journal cf the 
Asiatic Society of Bengal এর একখানি অতিরিক্ত 
সংখ্যায় দা. E. Cowell M. A. মহোদয় কৃভ কবি- 
কন্কণ চণ্ডীর অনকাংশের অন্ববাদ প্রকাশিত হইয়াছে। 

এই অন্থুবাছের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহার স্থান-বিশষের র্ম্ম নিম্নে উদ্ধ ত হুইল: 

৩০ বৎসর হইল, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত কেম্বি অ নগবীতে অব- 
স্থিতি করার সময আমি সর্বপ্রথম তাহার মুখে চণ্ডীকাব্যের নাস 
শুনিতে পাই। ভিনি গন এই পুস্তকপাঠে আমাকে সাহাব 
করিতে সন্মত হন আমি তাহার সাহায্যে এই সময় চণ্ডীন প্রা 
অর্ধেকাংশ পড়িষ! শের করি। তিনি ইংলণ্ড হইতেঞ্চলিয়। াওয়[ব 
পরে আমি নিজেই উহ! পড়িতে থাকি, কিন্তু যখনই কোন স্থানের 
অর্থবোধ না হইজ, অসনই্‌ তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া অৎ উদ্ধার 
করিয়! লইতাম। এ 

“এইভাবে চণ্ডীর অনেকটা! অনুবাদ কবিরা রাখিয়া ছলটুম, 
আমি সে সমন্ধে প্রয় ভুলি! গিয়াছিলাম ; সম্প্রতি যুজত্গীয়।রসন 
সাহেবের “Note on the Languages of India” নামক 
পুস্তকে চণ্ডীকাব্যেত্ব বিশেষ প্রশংস। পড়িয়। আমার প্রিয়কবি প্রতি 
সুপ অনুবাগ পুনরটয ক্সাগিয়! উঠে 1” 

* 7. B. 007721] সাহেব নিজে স্বীয় অন্থবাদু সম্বন্ধে 
যাহ! লিবিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত হইল; কিন্ত তাহা 
ছাড়াও অন্তান্ত হন্যে তাঁহাব অন্বাদের ইতিহাস সম্বন্ধে 
আমরা কয়েকটি কথ! জ্র'নিতে পারিয়াছি। | 


E. B. Covell সছেব অতিশয় বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত 


হইয়া সমপ্রতি পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পূর্বে বক 


কয়েক বৎসর যানৎ যে সকল বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার 


সহিত সাক্ষাৎ করতে যাইতেন, তাহাদের প্রায় সকলাকই 


সং ৩০৪% ফিশ ৮তভাম সিজন 


বি ০৯ 


তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন--"আপনি কবিকম্কণেব চণ্ডী 
পড়িয়াছেন কি না?” প্রাচীন বান্গলা পুস্তকের অধি- 
কাংশই অমুভ্রিত কিংবা বটতলায় মুদ্রিত, কিছু পূর্বেও 
ইংরেজীতে অভিজ্ঞ বাঙ্গালীগণ এই সকল জীর্ণ পুঁথি কিংবা 
বটতলার মুদ্রিত পুস্তক দেখিয়! ঘ্বণায় নাপাকুঞ্চিত করি- * 
তেন, সুতরাং তিনি যীহাদিগকে এই পুন্তক সম্বন্ধে প্রত্ন 
করিয়াছেন, তাঁহাঁদেব অনেকেই স্বীয় অজ্ঞতা জানাইয়া 
লজ্জিত হইয়াছেন; এ সম্বন্ধে কলিকাতা হাইকোর্টেব 
ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র ক্রীয় B. A. 1 0 8 


মহাশয়ের পত্র হইতে কতকটা উদ্ধত করিতেছি ₹- 
১৮৯৮১৮৯ সালে কেন্থিজ বিদ্ববিদ্যালয়েহ সংস্কৃত অধ্যাপক 
সীপ্র। কাউয়েলব নিকট আমরা ছুই তিনট ভারতব্যুসী ছাত্র 
গড়িতেছিলাম। একদিন গল্চ্ছলে আমি বঙ্গদেশীয় ইহা! জানিতে * 
পারিয়া তিনি বড়ই আনন্দিত হন। অন্যান্ত কথার পরে তিনি 
আমায জিজ্ঞাসা করিলেন, "7০ 5০৫ read Chand? ??" আমি 
পড়ি নাই শুনিযা তিনি আশ্চর্যাশ্বিত হইলেন এবং বলিলেন, 
“Then there is a treasure for You.” আমি লজ্জাষ মাথ! 
হেট করিলাম । তিনি আরও বলিলেন, ইংবেজী ভাষায চনাব হে 
স্থানে প্রতিষ্ঠিত, বঙ্গভাষায় চণ্ডীব সেই স্থান। এই বলিয়। পুস্তকা- 
ধার হইতে একথানি খাত! বাহিব করিলেন এবং আমার নিকট” 
চণ্ডীর ইঞ্টরন্ী অনুবাদ পড়িতে আবন্ত কর্িক্েন ।* তাহার সেই 
সময়ের মুখেব ভাব ও গভীব আনন্দ আমার মনে মুদ্রিত হইয়া 
রহিয়ছে। যথন তিনি অসংখ্য পুস্তকর।শ্রি পরিবেষ্টিত হইবযী। _ইতিন . 
ভর ছাত্রের সঙ্গে বেদপাঠে নিযুক্ত থাকিতেন, তৎন তাহার সেই , 
অতিশুত্র কেশমণ্ডিত মুখগ্রী আমাঁদেব দেশের পূর্বতন হধিদের 
কথা, মনে করাইয়া দিত! এভদবস্বায় আমর তাহ।কেঞ্প্রায়ই 
তম্মব হইয়! যাইতে লক্ষ্য করিতাম ; কিন্ত সেদিন কবিকক্কণ চণ্জী 
ও তাঁহার মন্ুবাদ আমাকে শুনাইতে শুশাইতে শাহাব মুখ যেন 
উদ্দ্বলতর হুইষ| উঠিল, হাসি আর মুখে ধরে না। আমি উৎম্ুক* 
হইয়| জিজ্ঞাসা করিলাম, “মহাশয়, এ অনুবাদ কেশ্কবিল ?” তিনি 
বলিলেন যে কিছুদিন পূর্ধ্বে তিনি অসুস্থ হইয়া সমুদ্রতীরে Hasting 
নগরে কতক সময় অবস্থিতি কবেন। কোলবপ কষ্টসাধ্য বিষয়" 
তখন তিনি পাঠ কবিতে পারিতেন না। সেই সনে প্রতিদিন কিচু 
কিছু করিব! তিনি চণ্ডীর অন্থব[দ করিতেন, সে সময়ে অন্য কোন 
কাজ এত আনন্দপ্রদ ছিল না। স্তপূর্ণ অনুবাদ করিবার পূর্বেই 
Hastings হইতে ফিরিতে হুইর্ল। চণ্ডিতে যে যে স্থানে গ্রাম্য 
বা কথিত (০০110040৭! ) ভাষ৷ প্রচয়াগ কর! হইযাছে, সেই সেই * 
স্থল অনুব।দ করিতে তাঁহাব অনেকণকষ্ট হইযাঁছে, বলিলেন , সেই 
রূপ ছুই একটি স্থানের অর্থ ঠিক হইয়াছে কি না, পুস্তক হইতে 
পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ যদি অবসর হুয়,* তবে অনু- 
বাদটি শেষ কাববেন, একপন্অভিপ্র।য়ও প্রকাশ কবিলেন। কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যেই তাহার*্পতীবিয়েগ হয ; অবদ শরীব, মতা- 
পরিশ্রম ও বৃদ্ধাবস্থ। তাহাকে চণ্ডীর অনুবাদ সমাপ্ত ক বতে 
অবসর দিল ন। |” টি 
ফরিদপুরের ম্যাজিষ্রেট শ্রীযুক্ত কিরণচন্্ দে সি, এস , 
মহোদয়ও আমাকে চু. B. C০wellএর চণ্ডীর অনুবাদ 


অট জু 


সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন ; - অনুবাদক যে 
আমাদের দামুন্তার কবিকে প্রাণের সহিত পুজা করি- 
তেন, তাহা আমি তাহারও মুখে গুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত 
রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত Literature of Bengal 
নামক পুপ্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখিত হই- 
য়াছে, . 8. ০০৫! সাহেব মুকুন্দ রামকে চসারের মত 
উচ্চস্থান দিয়া থাকেন । অমুবাদক স্বয়ং ভূমিকার অপর 
এক স্থলে লিখিয়াছেন £__ 


“tis this vivid fpalism which gives such a 
permanent value to the descriptions. Our author 
is the Crabbe among Indian poets and his work 
this occupies a place which is entirely ys own *' 
In fact, Bengal was to oure poet what Scotlant 
was to Sir Walter Scott , he dreyw a direct inspirae 
tion from the village-life which he so loved to 
remember ” ষ 


সুতরাং নানা *দিক হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, 
অনুবাদক আমাদের বঙ্গীয় কবিকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিতেন ; এই শ্রদ্ধামূলক অঙ্ুবাদ আক্ষরিক না হইলেও 
“মূলের সৌন্দর্য্য অনেকটা প্রতিভাত করিয়াছে, তাহা 


স্পা ৭11 1 
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অবগ্ত স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে অন্ুবাদকের 
প্রাণে অন্থরাগ নাই, সে স্থলে তিনি স্থবিজ্ঞ হইলেও 


* তাহার সমস্ত শ্বেদবারিপূর্ণ পাণ্ডিত্য এক হিসাবে ব্যর্থ 


হইয়া পড়ে, তিনি মূলের মৰ্ম্ম উদবাটন করিয়া তাহার 
শোভা দেখাইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ; ষে স্থলে অমুবাদকের 
চিত্তে কাব্যের, প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠে_সেই স্থলে 
তিনি কবির স্বগণতুক্ত, সুতরাং তাহার অঙ্কিত চিত্রে কবি 
আপনাকে যতটা ধর! দেন, শুষ্ক পণ্ডিতের পরিশ্রাস্ত 
যত্ব হইতে তিনি ততটা দুরে সরিয়া পড়েন। এই হিসাবে 
কাউয়েল মহোদয়ের শ্রম সার্থক হইয়াছে । ধাহাদের 
বাঙ্গলা চণ্ডীকাব্য পড়িবার স্থযোগ নাই, তাঁহারা কাউয়েল 
সাহেবের. অনুবাদ পড়িলে কবিকক্কণের শব্দতরঙ্গের 
ধ্বনিটি আয়ত্ত করিতে পারিবেন । কবিকক্কণের পয়ার 
ও ত্রিপদীর মধ্যে যে একটা গ্রাম্য যৌন্য নিহিত আছে, 
অনুবাদ পড়িয়া "তাঁহার পবিষ্কার আভাষ পাওয়া যায়। 
যে অনুবাদ মূলকে এইকপ পদে পদ্দে স্মরণ করাইয়া 
দিতে পারে, তাহা সার্থক বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । 


আমর! «একটি স্থলের মূল ও অনুবাদ পাধাপাশি রাখিয়া পাঠকবর্গের বিচারার্থ উপস্থিত করিতেছি । 


* মূল। 
| এমন বিচার সাধু করি মনে মনে | 
* আগে জল দিল চবঁদ বেণের চরণে ॥ 
কপালে চন্দন দিয়! মাল! দিল গলে। 
এমন সময়ে শঙ্ঘদত্ত কিছু বলে ॥ 
বণিক সভায় আমি আগে পাই মান। 
i সম্পদ্ঃমাতিয়! নাহি কর অবধান ॥ 
যে কালে বাপের কর্ম কৈল ধুসদ্ৃত্ত 
তাহার সভায় বেশে হৈল যোল শৃত ॥ 
ষোল শতের আঁগে শব্খদত্ত পাইল মান। 
ধুসদত জানে ইহ্‌ চন্দ্র মতিমান ॥ 
ইহা শুনি ধনপতি করিল উত্তর । 
“সেই কালে নাহি ছিল চাঁদ সদাগর ॥ 
ধনে মানে কুল শীলে টাদ্ধ নহে বাঁকা । | 
বাহির মহলে যার সাত ঘড়াই টাকা, ৰ 
“ইহা শুনি হাসি কহে নীলাম্বৰ দাস । 
, ধন হেতু হয় কিহে কুলের প্রকাশ |, 


অন্ুবার্দ। 

০৮]: is Cand to whom he turns first to greet 
And brings the water first to wash his feet. 
Then draws the sandal-mark upcn his brows 
And round his neck, the flower wreathed garland 

throws. 

But, Cankha Datt in sudden wrath outburst 
‘| in these mzetings am by right the first. 
Lo! Dhusha Datt can witness hcw of late 
His father’s Cradha he had to celzbrate ; 
Full sixteen hundred merchants cne and all 
Of stainless credit, gathered in 105 hall. € 
Yet I was first of all that company , 
Too mich gcod luck has made }ou blind I see. 
Retorts the merchant, “‘First, I grant, you were , 
But why so? Cand, I warrant was not there 
His wealth and virtues are alike untold 
Even his outer court is filled with gold 
At this Nilambar sneegs, ‘‘and think you then, 
That gold can purchase every thing for men? 

* His six poor childless wives bemoan their fate 


ee ০1৯৭) ] ক) ৬৬৪৯ খু 


মূল। 
হয় বং যার ঘরে নিবসয়ে রড । 

- ধন হেতু চাঁদ বেণে সভামধ্যে ষাঁড় ॥ 
চাঁদ বুল তোরে জানি নীলাম্বর দাস। 
তোনার বাপের কিছু শুন ইতিহাস | 
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আম্লা | 

' যতন ভরিয় তাহা কিনিত অবলা ॥ 
নিরস্তন্ন হাতাহাতি বার-বধূর সনে । 
নাহি স্বান করি বেটা বসিত ভোঁজনে ॥ 
কড়ির পুটলী সে বাঁধিত তিন ঠাই। 
সভাসধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই ॥ 
নীলাম্বর দাস কহে গুন রাম রায়। 
পসরা ক্করিলে তাহে জাতি নাহি যায় ॥ 
আটো ছোঁপরা খাইলে নহে কুলের খাখার । 
কড়ির পুটলী বাধি জাতির ব্যাভার ॥* 


0০৩1] মহোদয় সমস্ত চণ্ডীকাব্যের অনুবাদ করেন 
নাই, মূল হইতে তিনি নির্বাচন পূর্বাক' বিশেষ বিশেষ 
অংশের অন্থবাচ প্রদান করিয়াছেন, এবং গল্পের হুত্রটি 
অক্ষুণ্ণ রাখিবার ভন্য সংক্ষেপে অপরাপর স্থানের আখ্যা- 
ফ্লিকা গন্ভে সঙ্কলল করিয়| দিয়াছেন। সুতরাং তাহার 
অন্্বাদ্দ পড়িকে শন্নটি ধারাবাহিক ভাবে. অনুসরণ করা 
যায়। চণ্ডীর শেষাংশে তিনি আদৌ হস্তক্ষেপ করেন 
নাই, শ্রীমস্তের কাহিনীর অন্থবাদ প্রদত্ত হয় নাই ।' 
তাহার কবিতা মোট ১৫৬৪ ছত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 
অনুবাদক তৃমিক্কায় কবির জীবনী সঙ্কলন করিয়াছেন, ও 
্রস্থভাগে পাদটীব। স্বার ছুরহ স্থানের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া 
দিয়াছেন। এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির জারন্যালেরে এই 
অতিরিক্ত সংখ্যার মূলা ২২ ছুই টাকা, যাহারা সোমাইটির 
সন্ত, তাহাদের জন্ত মুল্য ১1* টাকা | 
৩  বিদেশীয় লেখকের পক্ষে চণ্ডীকাব্যের যত প্রাদেশিক 
শব্দবহুল পুস্তবের সমস্ত স্থলের অর্থ বুরিয়া উঠা ক শক্ত, 
তাহার পরিম"ণ করা যায় না। চণ্ডীকাব্যের সমস্ত 
স্থানের অর্থ কব্রিতে পারেন, এবপ ব্যক্তি বাঙ্গালীর মধ্যে 


' কেহ আছেন ক্ষিন! জানি না। ভারতবর্ষ হইতে বহুদুবে 


থাকিয়া একটি স্বরুকেশমত্ডিত অশিতিরপর অধ্যাপক 
সাহেব দরিদ্র মুকুন্দকবির কাব্যসৌন্দর্যে সুখী হইয়া 


শফি ২-1) 


SOA 


অম্তুবাদ-। 
Can gold light up a house so desclae ?” 
1] know you'well, Nilambar,” Cindi replies 
-Your father too,—there’s many a 1cmour flies 
He used to sell myrobalans, fame ave:s 


With all the city’s scum for purchasers. 
His cowrie bundles, with a miser’s care, 
He stowed away, here, there, and everywhere ; 
He’d stand for hours, and then, tke hustling o’er 
Go home and dine, with 1180 a kath before. 
‘‘Well,” says Nilambar, wel and why this din 27 
He plied 05 lawful trade,— was that a sin ? 
“And then Snack whith you his dinner call — 
° sop of bread or plantain that wes all.” 


করিয়াছেন,কোন বাঙ্গালী লেখক স্বদেশীয় কবির প্রৃতি তত- 
দূর মনোযোগ বা প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া শ্রমন্থীকার করেন 
নাই,--এস্থলে ০০11 সাহেবকে শুধু প্রশংসা করিলেই 
যথেষ্ট হইবে না,__তীঁছার অধ্যবসায়, আমাদের বিস্ময় * 
উদ্লেক* কঁরিতেছে ও আমাদিগের স্বচেশীয় কবির প্রতি 
শদ্ধাবুদ্ধি করিয়া দিতেছে) তাহার ভ্রম শ্রয্বাদাদির 


প্রতি বিশেষ লক্ষ্য কর! অর্বার্টীোনের ক্স । তাহার ' 


ভুলগুলি দেখিয়া গুধু এই অনুতাপ উপস্থিত হয়, যে, 
তিনি অনেক বাঙ্গালী শিক্ষিত ভদ্রলেকের সঙ্গে চণ্ডীরু 
অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচন! করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে 
কেহ শ্রম্বীকার পূর্বক মূল ও অনুবাদ সন্রাইয়া ভ্রমগ্ুল্ি” 
সংশোধনকল্পে তাঁহাকে একটু সাহায্য করেন নাই। 
বিদেশীর পক্ষে দেশাস্তর প্রচলিত ভাষার 'কথিত-প্রয়োগের' 
খু'ঁটিনাটা আয়ন্ত করা যে কত কঠিন, তাহার উদাহরণ 
স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ কর্প্রি। কৌন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ 


মুরোপীয় পণ্ডিত মাইকেলের “একৃষ্টে চাহে বাম! দূরলঙ্কা * 


পানে,»ছত্রের্পানে”্শবের অর্থ কোন রূপেই বুঝিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। পানে” শব্দের অর্থ প্রতি’? এই কথা 
তাহাকৈ বারংবার বলাও তিনি সাত্বলা পাইলেন না) 
পানে” কোন্‌ সংস্কতৈষ্ের অপত্রংশ তাহা বুঝিতে না 
*পারিয়| তিনি গ্েলষোগে পড়িলেন এবং শ্টেষে বলিয়া 


তীছার কাব্যের পাঠোদ্ধার ও অর্থবিচারের জন্তু যে. ত্ব উঠিলেন, পপানে” অর্থ 1০ 6:11. এই সংস্কৃত মূলক * 


॥ ২৫18 8 ৮ টিন: 


লি. লপিত ত শি শরণ পি পাস ক তলা 5 ৯ লী শত ২: 


অর্থ বজায় রাখিলেই ছত্রটির উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা হইতে পারে । বধু ্ শ্রী নহে--পুত্রবধূ, এবং ড় বা রঁড়ির্থ « 
যথা--'‘She looked intently towards Lanka বিধবা-__বন্ধযা নহে, এই সকল সামান্ত: বিষয়ের.'ভ্রম অতি 


a8 if to drink it (with her eyes). * সহজেই সংশোধিত হুইতে পারিত,--কাউয়েল সাহেব বনু" 
C০৮৫! কৃত অন্ধুবাদে যে সকল স্থানের 'নিতান্ত * যত্ব করিয়াও সেরূপ স্থযোগ পান নাই। 


* অর্থের অপলাপ করা হইয়াছে_তাহার কয়েকটি উদাহরণ এই সকল ক্রুটি সত্বেও নিঃসংশর়ে বল! যাইতে পারে, 


নিয়ে প্রদত্ত হইল। | ,'. অন্থবাদ অতি উৎরুষ্ট হইয়াছে, অনুবাদক -কবির প্রেমে 
(১), এ বিরহ জরে, বদি স্বামী মরে তন্ময় হইয়া তাহার কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তিনি মুকুন্দ- 
কোন্‌ খাটে খাবে পানি? -  রামকে ইংরেজী পরিচ্ছদ পরাইয়াও তাঁহার জাতি নষ্ট 


ইহার অর্থ সহজ, স্বামীকে ফেবিয়া এসেছ, সুতরাং করেন নাই,--ব'ঙ্গালীর গ্রাম্য-স্থরটি তাহার মর্ম্বস্থতে' 
বদি বিরহে তাহার মৃত্যু হয়, তবে শেষে কোন্‌ ঘাটের পৌছিয়াছিল, অন্থবাদের রন্ধে, রন্ধে, সেই অপূর্বব সুরের 
পানি খাইবে__অর্থাৎ কি বিপদেই না পড়িবে! ইহার প্রতিধ্বনিটি জাগিয়াছে। 


I অনুবাদ্চ এই প্রকার হইয়াছে" tg ভূমিকার শেষে 0০৮৩1] সাহেব লিখ্য়াছেন__"া 
If meanwhile of grief he dies - - Shall be delighted if some younger scholar i is 
Who is to tend his dying hours rouset to an earnest study of this fascinat- 
AS at the géat he languid dies. ing poem.” 
(২) কার সঙ্গে বিবাদ করি চক্ষু কল্লি রতা হায় ! ভারত-প্রবাসী শিক্ষিত নব্য ইংরেল সম্প্রদায়ের 
রতা’ শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ। | 8. মধ্যে কি প্রাচ্যের বিদ্তান্থশীলনের প্রতি আর সেরূপ অন্থু- 


অন্তবাদে আছে_Whom have you qgarrelied রাগ আছে? হালহেড, মনিয়ার উইলিয়ামন্‌, বিমস্‌ 
with in 65501 strife ? b প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের যুগ “আর নাই। শুক্লকেশমণ্ডিত 


* (৩) “এক ফুলে মকরুন্দ, পান করি সদানন্দ, ' ঘা. B. €০€!! সাহেব যে উদারহৃদয় লইয়, এ দেশের 
* * ধায় অলি অপর কুন্ুমে। _. শ্সাহিত্যচর্চা করিয়াছিলেন-_সে যুগের উপরও পটক্ষেপ 
* এক দরে পেয়ে মানু, গ্রাম যাতি দ্বিন যান, , : হইয়াছে। একমাত্র গ্রীয়ারসন সাহেব সেই শিক্ষার শেষ- 

৬ , অন্ত ঘরে আপন সম্ত্রমে ॥ | বর্তিক! আলাইয়া রাখিয়াছেন--এসিয়াটিক সোসাইটির -€$ 
* অন্ুবাদ,__ মহিমান্বিত গৃহ আজও তাই আলোকিত আছে; নি 


॥ 1 ? 
The drunken bees feel waking nature’s power তার পরে আর কে এই শীপশিখা প্ৰীতি: 
And roam in estacy from flower to flower. 


+ Just as the village priest, the winter ৫০96), আলোতে প্রতীচীকে ্রাচ্য-ৃহের শোভামম্পর দেখাইবে ? 
» Wander elsewhere to greet the vernal sun. জীীনেশচন্ত সেন। 
এখানে “যাদি” শব্দের অর্থ না বুঝিয়া উঠাতে গোল : 
* হইয়াছে। 2 8 অনৃষের পা র পরিহাঁস। তি 
(৪) “ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রীড়।* (গল্প । ) 
এখানে চাদবেণের ছয়টি পুত্রবধূর কথা বল! হইতেছে। OO 
মনসাদেবীর ক্রোধে চাঁদের ছয় পুত্র নষ্ট হইয়াছিল এবং Hl চি নারে নি 
তাহাদেরই বিধবা-স্তরী ছয়টি চায়ের গৃহে ছিল কিন চরণ বাবুর পূর্বে খুব , চারি 
আছে পুরুষ হইতে তাহার! বড় লোক । হরিচরণের প্রপিতামহ 
‘‘H#® six poor childless থয) ৩3' 62588 বিশ্বরূপ মন্কুমদার প্রথম যৌবনে দ্বাড়ী ধরিয়া নিজের 
e their fate.” ; সুদটখানার দোকানে চাল ডাল লবণ তেল বিক্রয় করিয়া- 


Le 


১ম পংখ্য। এ & ৭1৬০ * 


ছিলেন, কিন্ত ব্যবসায়ের ক্রমশ উন্নতি হওয়ায় কমলার - 
কৃপায় মৃত্যুকালে তিনি নগদ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা! 
রাখির! যান, এতত্তির উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের হুই তিন 
স্থানে তাহার ‘নোকাম’ ছিল। বিশ্বরূপের পুত্র বিশ্বস্তর 


. ব্যবসায়ে অবস্থার আরও উন্নতি করিয়া দশ বারো হাজার 


টাকা আয়ের জমীদানী পর্য্যন্ত ক্রয় করিয়াছিলেন, 


এতত্তি্ন . কলকাতার মহাজনপটাতে তাঁহার কিন্তীর্ঘ - 


"- কারবার ছিল। বিশ্বস্তরের মাতৃশ্রাদ্ধের সমারোহ সন'তন- 
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পুর অঞ্চলে কিংবদস্তীর স্কায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়ছে। 
হরিচয়ণকে জমীত্বারী ও ব্যবসায় এই উভয় কর্ম্মে সুনিপুণ 
দেখিয়াই তাহার পিত! গুরুচরণ মন্ুমদার বৈকুষ্ঠলাভ 
করিয়াছিলেন। হুরিচবণ যখন পৈত্রিক সম্পত্তির 
অধিকারী হইলেন, তখন তাহার সংসাবে সুখ-সম্পদ 
উৎলিয়| উঠিয়াছিল, সুবৃহৎ অট্টালিকায় নিরস্তর বহু 
পোষ্য প্রতিপাক্তি হইত ; সকলে বলিত, “হুরিচরণ 
বাবুর গৃহে মালক্ষ্টী অচঞ্চলা।” কথাটা! কাহারও অতিরঞ্জিত 
বলিয়া! মনে হইত না। গ্রামের লোক হরিচরণের নিকট 
বিপদে পরামর্শ লইতে অসিত ; সম্পদে তাহাকে জিদ্রাসা 
না করিয়া কোন কাৰ্য্যে ুস্তক্ষেপণ করিত না। হরিচরগের 
একট! মুখের কথায় গ্রাম্য দূলাদলির নিষ্পত্তি হইয়া! 
যাইত । গ্রাম্য বারোয়ারী কাণ্ডে হুরিচরণ সকলের 
নেতা ছিলেন.। বারমসে তাহার গৃহে তের গার্কণ 


* হইত। এক একটি উংসব উপলক্ষে সমস্ত গ্রামবাসী 


~~ 


তাঁহার গৃহে নিনস্ত্রিত হইয়া আকণ্ঠপূর্ণ ভোজনে পরিতৃপ্ত 
হইত। “হরি বাবুর বাড়ী যাইতেছি’-_বলিলে দ্বাটের 
মাঝির! পর্য্যন্ত পথিকের নিকট পারপণ্য লইত না,= 
তাহার! ধরিচরণ বাবুর নিকট প্রচুর বাধিক পাইত। 

কোন গবর্ণমেন্ট কর্মচারী ‘টুরে’ সনাতনপুরে আনিলে 
হারচরণ বাবুর গৃহে তাহাকে আতিথ্যগ্রহণ করিতে 
হুইত।. হুরিচরণ যাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিন্তেন, 

সে আপনাকে কৃতাৰ্থ মলে করিত। 

১ কিন্তু দীর্ঘকাল এভাবে কাটিল না, রি 


বড় ব্যান্ধ ফেল হওয়ার তাহার লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হুইয়া 


গেল) তাহার পন্ন করেকফ বৎসর উপু্পরি ব্যবটায়ে 
অনেক টাকা লোক্রদাঁন দিয়া তাহাকে বিস্তর টাকার অন্ত 


সপ 


‘HU, tl 


মানিক হইতে হইল কিন্তু হিরণ ইহাতে দমিলেন না, 
তিনি অনেক অধিক সুদে তাঁহার প্রতিবেশী মহ।জন দে 


সহাশয়ের নিকট ছুই লক্ষ টাকা কর্জ লইয়া লতেজে 


ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন | তাহার ধারণ! ছিল,ভিছুকাল 
বিশেষ সাবধানে কারবার চাঁলাইতে পারিলেই পুনর্ব্বার 
তিনি কারবারের উল্নতিসাধত করিতে পারিবেন, 
সমস্ত ধণ পরিশোধ করিয়া পূর্ব সম্পদ অক্ষু্ রাখিতে সমর্থ 
হইবেন। দে মহাশয় সতর্ক মান্য, তাহার অগাণ অর্থ, 
কিন্ত যক্ষের ধন বলিয়া তাঁহার ঞ্মর্থের একট! খ্যাতি 
ছিল; সকলে বলিত, দে মহাশয় যক্ষের টাক! পাহারা 
দিতেছেন। €্দ মহাশয়ের গৃহে অসন বসনেধ ব্যবস্থা 
দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে তাহান হাতে 
কিছু টাকা আছে; তাহার পরিধেয় বস্ত্র কখন জাঙ্ুর 
নিয়ে অবতরণ করিবার অবসর পাইডু না; ভিখারীরা 
কোন দিন তাঁহার নিকট একমুষ্টি ভিক্ষা পায় নাই) 
সকালে, উঠিয়া দৈবাৎ যদি কেহ তাহার নাম উচ্চারণ 
করিয়া ফেলিত তাহ! হইলে আসন্ন একাদলীর ভয়ে 
তাহাকে *অত্যস্ত ঘ্রিয়মান হইতে হইত। ও হেনদে 
মহাশয় চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ লইবার বন্দোবস্ত" কবিয়া 


“ হুরিচরণের দেশস্থ ও কলিকাতার অট্টালিকা, "এব: সমস্ত 


স্থাবর সম্পত্তি রেছেন রাখিয়! ছই লক্ষ টাকা কর 
দিলেন । 

সংসারের লাভ লোকসান তাসের পড়তার মৃত । যখন 
হার আরম্ভ হয়, তখন সর্বপ্রকার সতর্কতা দিক্ষক হইয়া 
যায়। হরিচরণ অতি সাবধানে কারবুর চালাইতে 


লাগিলেন বটে, কিন্তু সহম্র চেষ্টাতেও তিনি পড়ত 


ফিরাইতে পারিলেন না। মূলধন ক্রমে ক্ষয় হইতে হইতে 
শেষে অনৃষ্ত হইল, তথাপি তিনি যে উচ্চ-চাঁলে চলিতে- 
ছিলেন সে চাল ছাঁড়িতে পারিলেন না । লক্ষ্মীকে বিদায় 
দিয়াও তিনি চাল বলায় রাখিলেন। খপল টাকার 
সদ চক্রবৃদ্ধির হারে বাড়িয়া ক্রমে আসলকে অআুতক্রম 
করিল) ছুই লক্ষ কিছু দিন পরে চারি লক্ষ ছাড়াইয়া 
উঠিল। দে মহাশয় এত দিন নীরব ছিলেন, তিনি যখন 
দেখিলেন হুরিচরণ মহাপক্কে নিমজ্দিত, সমস্ত শম্পত্তি 


*বিক্রয় করিলেও তাহার খণ পরিশোধ হইবার সম্তাবনা 


হি 


| নাস তখন তিনি হিতোপদেশেব সৈই টানা 


বারের ন্যায় হরিচরণকে গ্রাস করিতে উদ্ভত হইলেন। 
তিনি বলিলেন, “ভায়া, স্থদে মালে তোমার কাছে, 
অনেক টাক! পাওনা, আর ত এ ভীবে বসিয়া থাকিতে" 
পারি না, তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে ছাড়িয়া দেও, ।* 
হরিচরণ একটা কিন্ডীবন্দীর জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন,, 
কিন্তু বিষয়জ্ঞ দে মহাশয় কি তাহাতে কর্ণপাত করেন? 
কাহারও, অনুরোধ তিনি গ্রাহ্‌ করিলেন না, মামলা 
আরম্ত হইল। সেইঞমামলা জেলার সব-জজ আদালত 
হইতে হাইকোর্ট পূর্য্যস্ত গড়াইল ; উস পক্ষের অর্থে 
অনেক উকীলব্যারিষ্টার বড় লোক হ্ই্্ূলন) শেষে 
হরিচরণের বিরুদ্ধে মামলা ডিব্রী হইল, হরিচরণ সর্বন্নত 
হইলেন, জলের দরে তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া 
গেল ; দে মহাশয়ই তাহা কিনিয়া লইবেন । | 
একদিন মধ্যান্ছকালে দে মহাশয় তাঁহার কারপরদাজ 
মারফৎ হরিপদ বাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন, - “তোমার, 
বশত-বাটীতে আই আমি দখল লইব ; যদি সহজে বাঁড়ী 
পরিত্যাগ না কর,- আদালতের পেয়াদার “সাহায্যে 
তোম]ুকে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিব "দে মহাশয় 
যথাসময়ে *ডিক্রীজারী করিয়াছিলেন, গৃহত্যাগের, জনত 
হরিচিরণকে নোটাশও দিয়াছিলেন।--হর্চিরণের .মনে, 
* বড় ধিক্কার জক্মিল, তিনি এই অপমানের প্রতিরদিমাত্র 
না করিয়া” সেই মধ্যান্কে .অর্দভুক্ত খান্তদ্রব্য পরিত্যাগ 
* করিয়া, তাহার ,একমাত্র পুত্র মাণ্‌কেকে কোলে লইয়া, 


+ অনাবৃত পথে আসিয়া দ্ীড়াইলেন ; তাহার সুখ হুঃখের 


৪ 


সহচরী পত্রী নৃত্যকানীও অশ্রুসজল চক্ষু বস্থাঞ্চলে আবৃত 
করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন । এ 

গ্রামবাসিগণ * দে মহাশয়ের উদ্নারতায় মুগ্ধ হইয়া 
তাহার ও তাহার পরন্োকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে 
- পুপ্প-চন্দন বর্ষণ করিতে 'লাগিলেন। 

* ২ ; 

হরিচরণের হাতে, তখনও* অন্ন কিছু টাকা ছিল। 
সপরিবারে বৃক্ষমুলে বাস করা অসম্ভব ; স্থৃতরাং যেই 
টাকা. স্তক্গিয়া নগরের বাহিরে একট ক্ুর্্র খড়ো বাড়ী 


পা 
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করিলেন) কোঁন রকমে সেই বাড়ীতে মুখ গু লিয়া বাস : 


করিতে লাগিলেন ৷. যাহারা হরিচ্রণের কপাবিদ্ধ লাভের 
আশায় পূর্ব্রে তাহার বাড়ীতে আসিয়া, তাহার বৈঠক- 
খানায় বসিয়। দিবারাত্রি তাহার গুণগান করিত, ছায়ার 
তায় তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত; হুরিচরণের মুখে একটি . 
কথা শুনিলে বিজের স্থান মাথা! নাড়িয়া দশবার তাহার গ্রতি- 
ধ্বনি করিত, সেই সকল রসগ্রাহী মধুমক্ষিকা হরিচরণের 
হৃন্তচ্যুত প্রাসাদতুল্য অট্ানিকার নূতন অধিশ্বামী উত্তমর্ 
ঘে মহাশয়ের, মো-সাহ্বীতে, প্রবৃত্ত হইল। যাহারা. 
বিপদে পড়িলে হরিচরণের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ: 
করিত, না তাঁহার! দে মহাশয়ের প্রসাদ-_হুগ্ধ ও শর্করা 
মিশ্রিত সুপেয় চা (দে মহাশয়ের হৃদর-মরুভূমিতে এই 
একটি মাত্র মথ কিরূপে 'ক্করিত ও পল্সাবিত হইয়াছিল, 
স্নাতনপুরের বসোঁয়েলগণের নিকট .সে দংবাদ আমরা 
জানিতে পারি* নাই.)--লেখক |) গলাধঃকরণ; করিতে 
করিতে বলিছে-লাগিল,“বুঝেছেন দে মহাশয় এই হরিচরণ. 
লোকটা কি বোকা! নিজের, বুদ্ধির দোষেই সংসারটা 
রসাতলে দিলে 1”-7দে মহাশয় পরম প্রীতি-প্রসু্ নেত্রে 
উপাসকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়!, -থেলো! হকার 
বারে! পল্পস-সেরের তাজুকুট দগ্ধ করিতে করিতে'বলিলেন, 
* «কিন্তু দেশের পাজী ব্যাটারীত আমাকেই, নিমিত্তের 
ভাগী রেণু হপ্লিচুরণের হিতচেষ্টাতেই আমি টাকাগুলে! 
কৰ্ম্ম দিয়াছিলাঘ, আমি যদি টাকা দিতেন্ইতস্তত,করিতাম, . 
তা হইলে ও ব্যক্তি অনেক দিন আগেই ফেরার হইত। 
“দোল করা, দুর্গোৎসব করা, বাড়ীতে অতিথ সেবা দেওয়! ; 


- বড্ড বাড় বেড়েছিল।-_মধূজ্দন তেমনই দর্পচূর্ণ করেছেন” 


পিতাঘ্বর পাবা অনেক দিন হইতে দে মহাশয়ের নিকট 
কিছু প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, সে বলিল, “চূৰ্ণ বলে, 
চূৰ্ণ | মধুসুদন একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছেন !.তবু 
আপনি অনেক নয়! দেখিয়েছেন, দেওয়ানী জেলে তাকে 
পারেন নি; এ কলিতে কি কেউ কাঁরেও এত খানি 
অনুগ্রহ ‘করে ?” দে মহাশয় হর্ষগদগ্দ ভাবে বলিলেন, 
“না হে পিতেম! আমি থাটি মানুষ, বিবাদ বিসম্বাদে যেতে 
চাইনে ;.কিস্ত হরিচরগের যে ভারি দ্রিদ্‌ ! আমি .বলে- 


* নির্মাণ করিয়া; তিনি জীবন নাটকের নূতন অঙ্কে পদার্পণ * ছিলাম, নালিশ্য ফরিদের আবশ্যক নেই, কলিকাতার 


১ম সংখ্যা । J 


বাড়ী আর জমীরারীটুকু আমাকে লেখাপড়া করে বাও, 
তাতেই অর্ছেক স্থদ ওয়াসিল হয়ে যাবে। তা সে কিছুই 
কল্পে না, কাজেই আমাকে মামলায় বাঁধ্য হতে ₹’ল। 


4+  যাঁক্‌, বেচারার বসতবাঁড়ীটি আমার লইবার ইচ্ছা ছিল 


না, এখনও নাই ; কিন্তু উহার তেজ দূর না! হ’লে আর 
এবাড়ী ফেরত দিচ্ছিনে। যদি দে কোন দিন অমার 
কাছে এনে বাড়ী ভিক্ষা চায়, নিজের বেয়াদপির অন্ত 
গীতে কুটে। নিয়ে আমার কাছে মাপ চায়, তা হ’লে ভবি- 
য্যৃতে এ বাঁড়ীটার এক অংশে তাকে বিনা ভাড়ায় বাসকর্তে 
দিলেও দিতে পারি,_বি বলহে জনমেজন় 1” জনন্জেয় 
নন্দী দে মহাশয়ের মেরে স্তায় একটি সুহুরীগিরির টমে- 
দ্বারীতে কালক্ষেপণ করিহতছিল, অবসর বুঝিয়। সে বলল, 


++ “না হবে কেন? এত ঠিক আপনারই যোগ্য কথা! বাপ- 


নার হচ্ছে দয়ার শরীর; তবু যত নিন্দুক বাটার! আপনার 


বদনাম রটায় !] ভগবান অগাধ সম্পত্তি দান করেছন. 


বলেই কি টাকাগুলে| নরিয়ায় ফেলে দিয়ে বড়মন্যী 
দেখাতে হবে? পৃথিবীতে হিংসুকের অসাধ্য কর্ম নই! 
আপনি যে দয়ার সাগর তা এ অঞ্চলে কার অবিদত 
আছে ?"--এই স্ততিবাদে দয়ার সাগর কোটালের জ্যোয়া- 
রের স্তার় স্কীত হুইয়া' উঠিলেন ! নিঃশেধিত ধুম নির্ক্মা- 
পিতপ্রায় কলিকাটি এবার জনমেজয়ের হস্তগত হইল্ৰ। 
দে.মহাশয়ের উদারতার কথ যথাসময়ে. হব্রিচর-ণর 
" কর্ণে প্রবেশ করিল , তিনি স্বণার সহিত বলিলেন, “পিশা- 


চের দয়ায় ধিক! আনি যে- বাড়ী ছাড়িয়া আসিযাঁছি , 


আর কখন তাহার ছায়াও মাড়াইব ন! । নিজের বাঁ-গৃহ 
. সুদের সুদে বিক্রয় হইয়া! গেল; মহাজনের কাছে তাহ! 
ভিক্ষা চাহিয়া পিতৃপুকদের অপমান করিব? আনার 
এএকুড়ে ঘর অনেক ভাল !””_-প্রামের লোক নূতন করায়া 
হরিচরণের নির্ক,দ্ধিতার পরিচয় পাইয়া কণ্টকিত হুইয়া 
উঠিল। বুদ্ধিমানের! একবাক্যে বলাবলি করিতে লাঁণিল, 
=~ “টাকার শোকে লোকটার মাথা খারাপ হইয়! গিয়াছে.» 
তি 

হরিচরণের কয়েকটি পুত্র শৈশবেই মারা যায়, মাসিক 
তাহার শেষ সম্তান। মাণিক তাহার পিতা মাতার নিকট 
সাত রাজার ধন, এক মাণিকের মতই অমুল্য রত ছিল । 


k উর পর্হাস। 


৩৫ 
“দুর্ভাগ্যের নিয়্তম সোপ'নে দণ্ডায়মান হইয়া 'হরিচরণ 
এই তিন বৎসরের শিশ্ত পুত্রটির মুখের দবকে চাহিয়া 
*চিত্ত সংযত করিতেন ; মাণিককে তিনি এক দণ্ডের জন্ভও 
চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতেন না। গ্রামের লোক 
হরিচরণের বর্তমান দুরবস্থ! দেখিয়! ‘আহা’ বলিয়! তাহার 
প্রন্ধি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, ইহা তাঁহার সহ্‌ হইবে না 
ভাবিয়াই তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্বক গ্রাম গ্রাস্তবর্তা 
জনমানবহীন পদ্মাতীরে গৃহনিম্মীণ করিয়াছিলেন। 
পদ্মার: জলকল্লোল দিবানিশি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। 
যখন একটু জোরে বাতাশ বহিত, তখন পথ প্রান্তের 
দীর্ঘকায় বাউ গাছ গুঞ্ছি শাখা কাঁপাইয়া শন্‌ শূন্‌ শব্দ 
কাঁরত,__তাহা হরিচরণের নিকট তাঁহারই ব্যথিত, মথিত 
আকুল বক্ষের অস্তন্থল হইতে সমুখিত দীর্ঘ নিশ্বাসের 
মত গুনাইত। .সলিল সিক্ত বর্ষার মধ্যাহ্নে শৃগালের দল 
জলভার-গীড়িত লতাগুল্সের অস্তরাল হইতে বাহির হইয়া 
আসিয়া তাঁহার বারান্দার নীচে দীড়াইত, এবং ক্ষণিকের 
সূৰ্য্যানোকে. উ্্ধমুখে চাহিয়া! সমস্বরে লিকার করিত, 
তাহাদের" সেই- বিদীর্ণ কণ্ঠের আর্তন্বরে তিনি, তাঁহার 
জীর্ণ হৃদয়ের নিত্যকালব্যাপী হাহারারের , প্রতিধ্বনি 

*গুনিতে পাইতেন। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিত, 
উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহে নব বর্ষার সলিলপুষ্ট বৃক্ষপল্পবগুলি , 
আন্দোলিত ও আলোড়িত হইত, এবং পথম! ভীষণ 
মুর্িতে তটরেখা উল্লজ্বন পূর্বক যেন তাঁহার সেই 
ক্ষুদ্র কুটীর গ্রাস করিবার জন্ত তরঙ্গ-বাহু প্রসারিত করিয়া 
ছুটিয়া আসিত। হরিচরপ তাঁহার গৃহকক্ষে একাকী 
বসিয়। স্তব্ধ সন্ধ্যায় স্তম্ভিত.ন্থদয়ে নিজের ভাগ্যপরিবর্তনের 
কথা চিন্তা করিতেন ; এবং দৈবা& বাতায়ন পথে তাহার 
পিতামহ নিৰ্শ্মিত, সুখহুঃখের ও শোকহর্ষের সহজ স্থৃতি- 
বিমণ্ডিত পুরাতন অক্টালিকার দিকে তাহার দৃষ্টিপাত 
হইলে__-তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহার শয়নকক্ষ, হইতে 
কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইতেছে! দুঃখে 


. ক্ষোভে মনস্তাপে হরিচরণের বুক ফাটিয়া যাইত ; তাতার 


মন্ত্রে হইত, এ দীপানোক যেন কোন কর, নিচুর, স্থাথপর 
পিশাচের বিক্পহান্ত 1 হরিচরণ উভয় হন্তে বেদনাবিদ্ধ 
“বক্ষস্থল চাপিয়! ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া! বলিতেন, 


৩৬ 


“ভগবান, এ- আগুণ নিবাইয়া দেও, আর সহ করিতে 
পারি না। সর্বস্ব হইতে রঞ্চিত করিয়াছ, আমার সহ 
করিবার শক্তিটুকু কাড়িয়া লইও না) আমাকে দূর্ভাগ্য* 
কুরিয়াছ, পাগল করিও না 1. - 
কিন্তু এক একদিন তাঁহার আত্মসংযম কোথায় ভাসিয়! 
যাইত। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি ভীহার শয়নগৃহহর 
বারান্দায় একখানি কম্বলের 'উপর বসিয়া কাতর ভাবে 
ভগবানের নিকট ধৈর্য্য ও মনের বল প্রার্থনা করিতেছেন, 
এমন সময় মাণ্কে -পাঁশের একটা ঘর হইতে ভিজিতে 
ভিজিতে ছুটিয়া আসির! ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, “বাবা, 
বাবা; দোঁর জানালা[দিয়ে জলের ছাট্‌ এসে ধাব.ভি্ে গোল 
যে! =এ বাড়ী কিচ্ছু ভাল নয়, চল, আমাদের ভাল বাড়ীতৈ 
যাই !»-_-হরিচরণ কোন উত্তর করিলেন না, তিনি নীরবে 
পুত্রকে কোলে ষ্টানিয়া লইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া 
ধরিলেন ) শিশু পিতার ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া মাথ৷ একটু নত 
করিয়া! তাহার ছু'খানি কোমূল করপল্পবে পিতার মুখ 
খানি উচু করিয়াঁ ধরিল, এবং নিনিমেষ চক্ষুতে তাহার 
মুখের দিকে চাহিয়! দেখিল, পিতার ছুটি চক্ষু অশ্রুরাশিতে 
ভাসিতেছে! মাণ্ঢকর চোখও শুদ্ধ রহিল না? সে উভয় 
হস্তে পিতার:গল! জড়াইয়! ধরিয়া ছল ছল চক্ষে পিতার. 
মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, “বাবা! !" তুমি.কেঁছ 
* ন1৮-_শিগু পুত্রের এই সান্বনাবাক্যে হরিচরণের চক্ষু 
হইতে অশ্ররাশি নির্বর ধারার স্তায় বরিয়া! তাহার 
বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। মাণ্‌কে পিতার ঘাড়ের উপর 
ঝুঁকিয়! পড়িয়া তাহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে সন্গেহে-বলিল, "বাবা! কেঁদ,না, এ বাড়ী ভাল, 
আঁমি এই বাড়ীতই থ্ুকুবে {” 
8 রঃ 
ছয় মাল কাটিয়া গেল। হরিচরণের আর কোনই 
কাজ নাই; তাহার কারবার বন্ধ, বাহিরে যাতায়াত 
" বন্ধ, সংসারের সকল কাজ তিনি বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন, 
--কেবল জীবন প্রবাহটা বন্ধ করিতেই বাকি আছে। 
সনাতনপুরে এখনও পূর্বের স্ভায় দিবার্ত্রি হইতেচেছে। 
কর্্মবল্রোত তেমনই অক্ষুত্ ভাবে “প্রবাহিত হইভেছে। 
- বাজারে তেমনই, ধান চাউলের আমদানী, মহাঅনদের" 


- * প্রবাসা। 


| ৪থ ভাগ। 
গোলা তেমনই করিয়া ধান চাউলে পূর্ণ হইতে থাকে, 
গ্রামে তেমনই হাট বাজার বসে, হাট বাজারে পূর্বের স্তায়ই 
জন সমাগম হয় এবং হাটের মধ্যবর্তী সূবৃৎ বটবৃক্ষের 
ছায়ায় বসিয়। মধ্যাহ্ন বাজারের লোক তেমনই করিয়া 
পাশার আড্ডা অমকাইয়! বসে।-_সকলাই পূর্বের স্তায় 
আছে, কেবল্‌, গ্রামে হরিচরণের অস্তিত্বের কোন পরিচয় 
পাওয়া যায় না। হাকিমের পূর্বের স্তায় এখনও 
সনাতনপুরে “টুরে আসেন ; পূর্বে যাহারা ‘সফরে’ 
আসিয়া হরিচরণের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়! প্রীতিলাভ 
করিতেন, এখন আর তাহাদের কেহ নিমন্ত্রগ করে না। 


‘তাহারা দুই এক সময় হরিচরণের সংবাদ কর্চারীগণকে 
জিজ্ঞাসা করেন এবং "তাহার বর্তমান দুরবস্থ।র কথা . 


শুনিয়া,তাহাকে ‘পিটি’ করেন। গ্রাম্য বারোরারী কাণ্ডে " 


এখনও মহাসমারোহ হয়, কিন্তু বারোক়ারী তলায় এখন 
আর হরিচরণের .উৎসাহপ্রদীপ্ত মুখ দেধা যায় না) 
বৈশাখ মাসের সায়ংকালে গ্রাম্য বিগ্রহ গোপীনাথ জিউর 
প্রাঙ্গণে সংকীর্ভনের দল নামগান করিবার অন্ত সমবেত 
হয়, কিন্তু সেখানে কেহ হুরিচরপকে প্রেম গদগদ ভাবে 
নৃত্য করিতে দেখিতে পায় না। সমাঁজে- থাকিয়াও 
হরিচরণ এখন আপনাকে সমাজ হুইতে নির্বাসিত 
করিয়াছেন। পূর্বের ন্তায় দাস দাসী নাই, রসুয়ে ব্রাহ্মণ 
নাই, গণ্ড! গণ্ডা পাইক বেহারা বরকন্দাজ নাই, ঘুনসীতে 
আট দশটা চাবি ঝুলান ব্যন্তবাগীক্ল ভাগুরীর দল নাই । 


, থাকিবার মধ্যে আছে এক মাত্র পুরাতন ভৃত্য বলরাম 


দাস," এতকাল প্রভুর’ অন্ন খাইয়া সে তাহাকে 
ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, প্রভুর কাৰ্য্যে দ্েহপাত 


- করাই তাহার একমাত্র ব্রত হইয়াছে। বলরাম সংসারের 


কাজ কর্ম দেখে, হাট বাজার করে, লক্ষ্ীস্বরূপ! গৃষ্ভিণী 
নৃত্যকালী ছুই বেল! বন্ধন করেন। একটা গাই গরু 
আছে, তাহার ছুগ্ধেই' মাণৃকের ক্ষুধা! নিবৃত্তি হয়। মাপ্‌কে 


বমেন। মাণ্‌কের ছুধের পরিমাণ কমিয়! গিয়াছে -তাই 
সে দিনে তিনবার ভাত খার। কিন্ত মধ্যাহে পিতার 
সহিত আহারে না বসিলে তাহার ক্ষুধ] দূর হয় না। 


€ 


‘এখন ভাত খাইতে শিখিয়াছে।: হরিচরণ মাণৃকেকে এ 
_ সঙ্গে লইয়! চালাঘরে মাটীর দাওয়ায় আহার করিতে 


| 
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একদিন ঘপুর বেবা মাণ্কে খেলা করিতে করিতে ঘুমাইযা চলিলেন, দেখিলেন তক্তাপোষের উপর শুইয়া মাণিক 
পড়িয়াছিল, পিতঁর সঙ্গে বসিয়া খাইতে পায় নাই) তাই ঘুমাইতেছে। হরিচরণ ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন, “মাণ্যক! 
সে দিন সমস্ত বৈকল কেলাট! সে পিতার উপর অভিমান *বাব! মাণিক্‌ 1” মাণিক একবার চক্ষু মেলিয়া পিতার দিকে 
করিয়া কাটাইয়া ছল । ভাত বাড়া হইয়াছে এ সংলদাটি চাহিল, তাহার পরমুহুূর্তেই চক্ষু মুদ্রিত করিল ' হরি5রণ 
মাণ্‌কে ভিন্ন আত কহ হরিচরণকে দিতে পারিত না। তাহার উত্তপ্ত কপোলে রতলস্পর্শ করিয়| বলিলেন, 
ঠিক সময়টিতে সে নাচিতে নাঁচিতে তাহার.পিতার নিকট প্মণিক সোপ! আমার, অসুখ কচ্ছে কি?” মাণিক কোন 
আসিয়া তাঁহার পিঠব উপর দেহভার স্তস্ত করিয়া তাহার উত্তর দিল না, চক্ষুও মেলিল না। 
পলা জড়াইয়। ধরস্রা বলিত, «বাবা ভাত বেড়েছে, উঠে হরিচরণ মুখের ভাত ফেলিয়া কবিরাজ বাড়ী ছুটিলেন? 
এস।”-_হুরিচরণর উঠিতে একটু বিলম্ব হুইলে গ্রামে ভাল ভাক্তারও ছিলেন; হুরিচরণের ভাগ্য যখন 
সে তাহার হাত নব্বিয়া টানাটানি করিত, ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র হাত ন্ুপ্রসন্প ছিল তখন তাঁহার" ঘন ঘন তাঁহার বাড়ী আসি- 
খানি দিয়া তাহার চক্ষু আবৃত করিত। তাঁহার আশা- তেন, .হরিচরঁণৈর পরিবটরে কাহারও কোন পীড়া না 
হীন দুঃখময় ব্যর্থ মরু জীবনের.একমাত্র দহচর-_মাঁণকে | থাঁকিলেও সাগ্রহে সকলের কুশল জিজ্ঞাস! করিতেন; 
৫ ট বিশেষতঃ ডাক্তার.বাগচী মহাশয় বিদেশ হইতে আসিয়া 
একদিন মধ্যাচ কালে আহিক শেষ করিয়া! হব্বিচরণ হরিচরণের অন্ুগ্রহেই গ্রামে-পসার করিষ্ুত পারিয়াছিলেন। 
ডাহার কানীদা মহাভারত খানি খুলিয়া শাস্তি-পর্ক পাঠ এখন হরিচরণ গরীব, তাঁহার সাহায্য গ্রহণেরও বাগচী 


করিতেছিলেন। তাহাত হৃদয়ের হাহাকার এই চিরদুঃখ- মহাশয়ের আর আবশ্যক হিল না) তাঁহার এখন গ্রামে , 


পুর্ণ, চির মধুর, টব নবীন অস্ৃতময়ী কবিতার -শ্রোতের অথণ্ড পাত্র, গ্রামের দশজনের মধ্যে তিনি একজন 
মধ্যে নির্বাপিত হইত, শাস্তি ধারায় তাহার গাণের -প্রধান-ব্যক্তি। সুতরাং হব্রিচরণের গৃহে পদাপত “করিবার 


পিপাশা নিৰৃত্ব জইন্ত । মানব জীবনের মহাছঃখের সঙ্গীতময় এখন তাহার অবসর নাই ! . 


কাহিনী তাহার ক্ুন্ধ নর্ম্ম স্পর্শ করিয়া তাহার হৃদয়ে একটি * তারানাথ কবিরাজ কৰিরাণী চিকিৎসায় ধবহন্তরী 
সুকোমল সহাহুভূতি, একটি সুমধুর করুণার, ভাব তুল্য,*.'তবে এ কালের মত অঁহাব ‘বিসভ্াবিনোদ” “কবি- 


জাগাইয়া তুলিত।-_হরিচরণ অখণ্ড মনোযোগের সহিত ভূষণ, প্রভৃতি উপাধি ছিল না, তিনি পরোপক্যারী দরানু-* 


মহাভারত পাঠ অরিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং পৃহিণী লোক ছিলেন, হরিচরণের পিতার সহিত তাহার বন্ধুতা * 


আসিয়া সংবাদ নিলেন, আহার প্রস্তুত । ছিল, হরিচরণ তাঁহাকে “তুড়ো মশায়’ বলিয়া ডাকিতেন। 


হরিচরণ মহ ভারত খানি বন্ধ করিয়া উঠিলেন “বড়মে কবিরাজ মহাশয় অপরাহ্র্-মাণ্‌কেকে দেখিতে আসিলেন। * 


প৷ দিয়া একবার চারি দিকে চাহিলেন, যেন ভাহার মাণিকের তখন প্রবল অর, সে বিছানার উপর ছট্ফট্‌ 
ব্যাকুল চক্ষু দুটি কাহারও সন্ধানে ফিরিতেছে, কিন্তু - করিতেছে, এক এক বার ‘জল জুল করিয়া .অশ্ডুট স্বরে 
ভাহাকে কোথাও দেখা গেল না। হ্রিচরণ ব্যগ্রভাৰে আর্তনাদ করিতেছে। মাণিক্র মা তাহার মাথার 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৈ, মাণ্কে ত আজ আমাকে কাছে বসিয়। কখন বাতাস দ্িতেছেন, কখন তাহার 
ডাক্‌তে আসেনি ; তোমার উপর সে রাগ্টাগ্‌ করেছে মাথায় হাত বুলাইতেছেন। পু 
নাকি ?” করিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা 
নৃত্যকালী এহটু কুষ্টিত ভাবে বলিলেন, “মণ্কে করিলেন, তাহার পর “উপযুক্ত খঁষধাদি দিয়া পরদিন 
নরম হয়ে শুয়েহে, তার গাটা একটু গরম হয়েছে .বোধ প্রভাতে আসিবেন বলিয়া তিনি প্রস্থানোস্থত হইলে, 
হ’ল। হরিচরণ কিঞ্চিৎ দর্শনী লইয়া তাঁহার অনুসরণ কাঁরলেন, 


হরিচরণ , রাচাঘরে ন! গিয়া তাহার শয়নকক্ষে * তাহ! দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, “হরিচরণ, এত ? 


৪ 


৬৮ 7 


দিন পরে আমাকে তুমি পর মনে করিতে আরস্ত করেছ 1» 


হরিচরণ টাকা লইয়া পলাইবার পথ পাইলেন না । - 


পরদিন সকালে কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন, তখনও * 


, প্রবল জর,ওষথে ফল হয় নাই । তিনি গম্ভীরভাঁবে বাহিরে 
আসিলেন.) হুরিচরণ বলিলেন, শা মশায়, ০০ 
কেমন দেখলেন ?” 

রিতা তত “জ্বর আজও ছাড়েনি, 
অরটা কিছু অটিল রকমের হইতে পারে, তবে তুমি ব্যাকুল 
হইও না। রোগ কঠিন যব তাহা ছংসাধ্য হয় 
না” 

কি তৃতীয় দিন কবিরাজ মহাশয়ের মুখ আরও 
তিনি দেখিলেন বিকারের পূর্কালক্ষণ 
বর্তমান! তিনি হরিচরণঁকে ডাকিয়!' বলিলেন, “দেখ 
হয়িচরণ, ভাঁক্তারেরী 'অনেক সময় নিজের জেদ বজায় 
রাখিতে গিয়া রোগী মারিয়া! ফেলে, আমি তাহা! মহা- 
, পাতক বলিয়া- মনে করি আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ! 
আমার উপর তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পাত্রে, আমি 
প্রাণপণেতোমার পুত্রের চিকিৎসা করিব-_সন্দেহ নাই ।' 
* কিন্ত যদি ক্বিরালী চিকিৎসার প্রতি' তোমার শ্রদ্ধা না 
* থাকে, তবে তুমি ডাক্তার দিয়া দেখাও বিপিন ডাক্তার 
ভান, হাত যশও আছে, দোষের মধে) একটু অর্থপিশাচ, 
“তা” তুমি নখন সর্বশ্থত্যাগ করিতে- পারিয়াছ, তখন 
* ছেলের জন্ত আরও কিছু ব্যয় কর ।* 

হুরিচরপ করুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাস! করিলেন, “খুড়ো মশায়, 
* তবে কি আমার মাণিকের প্রার্ণের আঁশ! নাই ?% - 

কবিরা মহাশয় বলিলেন, “আঃ--ক্ি পাগলের মত 
কথা বল! ডাক্তারী চিকিৎসায় খুব শীত ফল পাওয়া যায়, 
* দেইনস্তই তোমাকে এ কথা বলিলাম। ডাক্তার দিয়া 
দেখাইতে হুইলে, প্রথম হইতে দেখানই ভাল নয়? 
আমিই যে নিজে কত সময় ডাক্তার ডাঁকি : ৭" 

“বিপিন বাবুকেই ভাকান স্থির'হইল। বিশিন বাবু 

প্রথমটা ফুরসৎ নাই বলিয়া: পাশ কাঁটাইবার চেষ্টায় 
ছিলেন৷ ফুরসৎ বিলক্ষণ ছিল, তবে তিনি জানিতে 
, হরিচরণের স্তায় উপকারকের নিকট পয়সা লওয়া. ভাল 
: নৃখাইবেনা; বিনা পরসায়সময় নট করিবার-মত হু 


প্রবাসী ।' 
তাহার ছিল না। 


[চৰ ভা! 


অবশেষে { অৰ্থলোত চক্গুলজ্ঞাকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হইল) কৃতজ্ঞতার চিহুস্বরূপ 


তিনি- প্রত্যহ ছুই বার দেখিয়। একবার ' মাত্র ভিজিট . 


লইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। 

বিপিন বাবু মাণিককে দেখিলেন, তাহাঁর ঝুকে পিঠে 
টিথিদকোপ লাগাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগপরীক্ষা 
করিলেন, তাহার পর বিরক্তির সহিত বলিলেন, 
*কবরেজটা বোধ করি জবাব দিয়া গিয়াছে !- তা আপনারা 
ত প্রথমে ভাল ডাক্তার দিয়া দেখাইবেন না, যত সব 
Irrespousible Quacks !--নিউমোনিয়ার টেণ্ডেব্দী 


দেখিতেছি। - এ রকম ভিজে স্যাতর্দেতে ঘরে এ রকম' 


রোগীকে একদওও রাখ! উচিত নহে) বেশ খটুখটে 
শুকৃনোন্বরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হুয়।” 

' হরিচরণ এখন আর খট্থটে গুকৃনো ঘর কোথায় 
পাইবেন? তীহার অতীত জীবনের একটি দিন ফিরিয়া 
পাহিবার অন্ত তাঁহার প্রাণ কীদিয়। কাঁদিয়া উঠিতে 
লাগিল; কোথার সেই মৰ্ম্মর-শুল্র প্রাসাদৌপম অট্টালিকা, 


আর কোণায় এই বাসের অযোগ্য ক্ষুদ্র ৃৎ কুটার | পরহস্ত-- 


গত গৃহে তীহাব প্রবেশ্যধিকার কোথায়? তিনি গ্ৃহ- 


চা 


* প্রাঙ্গণে একটি অনতিবৃহত নিমগাছের ছার়ায় একখানি. : 


টুলের*উপন্র বসিয়া দুই হাতে মুখ গু'জিয়! বিদ্'্দয়ে 
অশ্রত্যাগ করিতে লাগিলেন। রি 

তিন দিন পরে মাণিকের ডবল-নিউমোনিয়া ধর! 
পড়িল! হরিচরণ ও তীহার স্ত্রী দিবারাপ্রি রোগীর 
শয্যাপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার শুশ্রযা করিতে লাগিলেন, 


দুরস্ত রোগের সঙ্গে তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 


লাগিলেন; তাহার! উভয়ে পরিশ্রান্ত হইয়া! পড়িলেন, 
কিন্তু রোগের উপশম হইল না। ক্রমে রোগবৃদ্ধি হইয়া 
মাণিকের মুখে মৃত্যুর ছায়! নিক্ষেপ করিল। ' 

, আটদিনের দিন মাণিকের আর জ্ঞান রহিল না; 
প্রলাপের ঘোরে সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, “বাবা বাড়ী 
চল, এ বাড়ী ভাল নয়, বাঁবা বাড়ী চল !*__অবশেষে'সেই 
দিন পৈষরাত্রে আর সে তাহার বাপের - অন্ত অপেক্ষা না 
. করিয়া একাকী ভাল বাড়ীতে চলিয়া গেল। 

পরদিন প্রভাতে নদীতীরস্ত শ্মশানে মাখিকের সোনার 


] 
পক্ষ 
] 


মপর্ক্ণ 


রঃ 


১ম সংখ্যা । | 


সবি কারি হা মার ক নহি, 
বং ধীরে ধীরে শঙ্যাগ্রহণ করিলেন ৷ 


অংকের পরিহাস। : 


৩৯ 


- একবার উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন-নযদি তাঁহারই 
মধ্যে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পান | কিন্তু নিজের 


SC বিশদের কথা উত্তমর্ণ দে মহাশয়ের কর্ণে: *ভ্রম বুঝিতে পারিয়া তখনই তিনি মুখ ফিরাইতেন। 


প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সৌখীন আক্ষেপ করিয়| পারি- 
যদ্বর্গকে গুনাইয়া বলিলেন, - “বুঝেছ ভবশঙ্কর, এই 
হরিচরণ লোকট", নজেরন-জিদের অন্তেই ধনে প্রাণে মারা 
গেল) আমার ভাঁছ যদি সে একবার এসে বল্তো "দে 
মশায়, ছেলেটা বাঁচে না. ডাক্তার একটা শুকনো রি 
ঘরে তাকে রাখতে বলেছে, একটু আশ্রয় দেন' তা” হ’লে 
আমি নীচের তম্বাব্ব একটা কুঠুরী কি আর দিন ককের 
জন্তে ভাড়া না নিয়ে ছেড়ে দিতে পার্তাম ন! ?” 

পারিষদবর্গ পুনর্ধার কোলাহল পূর্বক দে মহাশয়ের 
দয়ার মহিমাকীর্ন কন্রিতে লাগিল।' হে রজত চক্র, 
তুমি সহা থাকিলে লোকে পিশীচকেও দ্বেবতার অসনে 
বাইয়া! তাহার স্বতিবাদ করে। - তুমি ধন ! 
* মি 

'হরিচরণের তন্প অল্প জর হইতে লাঁগিল। কিন্ত 
চিকিৎসার দিতে ঠাহাত্র লক্ষ্য রহিল না, তিনি একস্থানে 
বসিয়া! থাঁকিতেন, দিবারাত্রি কি চিন্তা করিতেন, এমন 


কি তাহার পত্নী ফধন পুত্রশোকে আকুল হইয়া ল্দীর্ণ- * 


বক্ষা কপোতীর স্তায় ধুলায় লুটাইতেন, তথ্বনও * তনি 


* তাহাকে সাস্বনদনের চেষ্টা করিতেন না, কুটীরের 


বারান্দায় বসিয়া সজমনেত্রে নদীর দিকে চুহিয়া 
থাকিতেন। মাসিকের মৃত্যুর পর তিনি-তাহার মহাভারত 
খানি একদিনও খুললেন নাই। 

হরিচরণের বড়ীর পাশ দিয়া নদীতে যাইবার পথ । 
প্রভাতে ও সারকাঁলে পল্ীষুবতীগণ সেই পথ দিয়া বলসী- 
কক্ষে নদীতে স্থান করিতে বা গা ধুইতে যাইতেন। 
রাখালেরা গোরুর পাল লইয়া ধূলি উড়াইয়া সেই পথে 
গোচারণের মানে'নাতার়াত করিত। পল্লীবালকগণ +ধ্রে 


চর ধারে 'সুপক্ষ ফলপুর্ণ নোনাগাছে চড়িয়া নোনা পবড়িত, 


ছুটাছুটি করিয়া! যুড়ি উড়াইভ এবং স্বরচিত স্থুরে -মটো 
গান করিয়|। ন্িরলবনতি পদ্মাতীর ধ্বনিত করত। 
গ্রামের বিচিত্র মিশ্রভল্লোল দুরাগত অর্থহীন রহ্স্ত 
ভাষের স্তায় হন্রিচরণের কর্ণে প্রবেশ করিত, তিনি এক 


হরিচরণ যে দিকে চাহিতেন সেই দিকেই ম্মণিকের , 
স্বৃতিচিহ দেখিতে পাইতেন ; মাণিকের ছে'ট লীলাহ্বরী 
ধুতি ও লাল চাদরথানি আল্নার উপর দেখ যাইত, 
তিনি দেখিতেন মাণিকের লাল ছড়িথানও ছিন্নপ্রায় বিবর্ণ 
জরীর জুতা-জোড়াটা ধুলিধুসরিত হইয়া এক কোণে 
পড়িয়া আছে, তাহার টিয়ে পাখীটা খাঁচার মধ্যে বসিয়া 
ক্রমাগত চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, “মাণিক, মাণিক, 
মাণ্‌কে রে!” " মাণিকের*পোষা বিড়ালটা এ.ঘর *হইতে 
ও-ঘরে তাহাকে খুঁজিয়! বেড়াইতেছে, এবং তাহাকে 
দেখিতে ন! পাইয়! ব্যাকুলভাবে “ম্যাও ম্যাও করিয়া 
ডাকিতেছে। মাণিকের চাকাভাঙ্গা “কাঠের গড়ীখানি 
লইয়া আর কেহ টানাটানি করে না, শিউলীগাছেতর তলায় 
বৃত্তচ্যুত ফুলগুলি অভিমানে শুকাইয়া যায়--সকালে উঠিয়া , 
আঁর' কেহু* তাহা কুড়ায় না।স-সন্ধ্যার অন্মকারে যখন 
ধরাতল আচ্ছর হইত, কর্ম্শ্রাস্ত গ্রামবাসিগণ গৃহে প্রত্যা- 
গমন' করিয়া স্ব স্ব পুত্র-কন্তাগুলিকে+আদর করিয়া কোলে * 
তুলিয়া লইত; রৌন্রদগ্ধ গ্রামের কর্্ম-কোলাহল ধীরে ধীরে ' 
নৈশ ‘প্রশান্তির মধ্যে পরিব্যাধ্য হইয়া যাইত--তখনও 
কর্মহীন, বৈচিত্র্য-বিহীন, স্থথশাস্তি-বিচ্যুত হুত্বিচরণের 
ক্ষুৰ্ধবক্ষের অস্তরাল হইতে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া “ 
ক্রমাগত ডাকিত, “মাণিক, মাণিক,'মাণ্‌কে রে !* 
রর eo 

ডাক্তার বলিলেন, স্থান পরিবর্তন ভিন্ন হুর্নিচরণের 
শরীর সুস্থ হইবার সম্ভাবনা নাষ্ট, কর্দেক মাস্‌ রোগে 
ভুগিয়া তিনি একেবারে কঙ্কালসাব্ন হইয়া পড়িলেন, ওঁষধে 
কোন ফল হুইল না; তিনি ৰলিতেন, “তাঁর কেন, 
আমার সময় শেষ হইয়৷ আসিয়াছে, আমি ত-শীঙ্জুই যাইব, 
তোমাকে পথের ভিখার্ঘ্রী করিয়া! রাখিয়া চলিলাম, এই 
দুঃখে আমি শান্তিতে ধরিতে পারিতেছি না ।” নৃত্য- 
কীনী বলিতেন, "আমার 'সকল সুখ, সকল 'আপু! খুচিযা 
গিয়াছে, ও কথা ধনিয়া আর তুমি আমার নুহ ছুরী » 
দবিধিও না!" ও 


৪৭ 


হইছিল, 


প্রবাসী 4, 


চ৪থ ভাখ। 


। অবপযে ছু চাঁরি জ জন প্রতিবেশী উদ্তোগ করি] বাৱে বন পাকা ভরানিক নেই করিয়া মূযলধারে বৃ 


হরিটরণকে বৈদ্ঞনাথে - পাঠাইবার অন্ত" রেলের 


আরম্ত হইল, দিগস্তব্যাপী নিকষ কৃষ্ণমেঘ ধরণীর বক্ষে 


গাড়ীতে তৃবিয়া দিলেন। সঙ্গে তাঁহার, স্ত্রী ও বিশ্বস্ত* নিবিড় ছায়! নিক্ষেপ করিয়া প্রতি মুহূর্তে প্রলয়াহুষ্ঠানের 


ভৃত্য বলরাম । বলরাম এখনও প্রভুর সেবায় দেহপাত 
করিতৈছে। | 

স্থির হইল, হরিচরণ ছুই চারি দিন কলিকাতায় 
অপেক্ষা করিয়া ভাল ডাঁক্ার দিয়া একবার রোগ পরীক্ষা 
করাইয়া তাহার পর বৈস্তনাথে যাত্রা করিবেন কলি- 
কাণঠীয় একটা ছোট বাড়ী এক মাসের জঙ্ক ভাড়া কর! 
হরিচরণ সপরিবারে সেখানে উঠিলেন। 
কলিক্যুতার মহাজনপটীতে * একদিন হঁরিচরণ বানুর 
অসামান্ত প্রতিপত্তি ছিল, কারবার উপলক্ষে যখন তিনি 
কলিকাতায় আসিতেন, তখন প্রতিদিন কত লোক তাঁহার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিত্তে আসিত, তাহার বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ- 
লাভের অন্ত কত লোক তাঁহার ‘গদীতে’ বসিয়া থাকিত। 
বন্ধ বান্ধবগণের হর্ষ কোলাহলে তীহার সুবৃহৎ গনী সর্বক্ষণ 
মুখুরিত হইভ। "আজ পাচ বৎসর পরে হরিমরণ তাহার 
পিতামহ স্ধ-নির্ম্িত গদীর অদূরে একটি পুরাতন 


জীর্ণ ক্ষুদ্র অট্টালিকার অধ্ধকারময় কক্ষে রোগশয্যা - 


প্রসারিত করিলেন। রাজধানী পর্বের ন্তার তেমনই 
প্রমোদ, চতুর্দিকে তেমনই উৎসাহ ও আনন্দের অবিরল 
কল্লোল, কিন্ত হরিচরণের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর 
* দারুণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে ; তাহার অনুগ্রহে মহাজন- 
পটাতে যাহারা মান্ত গণ্য ও সন্ত্রস্ত লোক বলিয়! পরিচিত, 
* তাহাদের কেহ*কেহ হরিচরণের কলিকাতায় আগমনের 
সংবাদ গুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
কাহারও অবসর হইল নু! 

_ কলিকাতায় আসিয়া, হরিচরণ একদিন জোর করিয়া 
গঙ্গা করিলেন, সেই, গঞ্গাঙ্গানই তাহার কাল হইল, 
সেই'রাঁত্র তাহার কম্প দিয়া জর আসিল। অর “রেমিটেপ্ট 
টাইপে’ দীড়াইল 5 নৃত্যকালী আস্মীয়স্বজনহীন অপরিচিত 
" স্থানে আসিয়া নূতন বিপদে পড়িলেন। তিনি হাতের 
নোয় গাছটি মাত্র হাতে রাখিয়া লর্কস্ব বিক্রয় করিস্কা 
০ স্বামীর চিকিৎসার জন্ত বড় বড় ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন) 


বি বা হই? অবশেষে এক মাৰা 


সম্ভাবনা জানাইতে লাগিল, এবং রাজপথের সমস্ত গ্যাস 
নিবাইয়! দিয়া প্রমত্ত ঝটিকা তাহার একটি মাত্র ফুৎকারে 
রাজধানীর বক্ষে সুপ্তপ্রায় সমুরত অট্রালিকাগুলিকে কর্দম- 
রাশিতে বিলুষ্ঠিত করিবার জন্ত উন্মত্তভাবে মুক্তপক্ষ . 
দানবের মত হুঙ্কার ধ্বনি করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে. লাগিল, 
সেই সময়ে হরিচরণের বক্ষের স্পন্দন ক্রমে নন্দীভূত হুইয়া 
আসিল, তাহার জীবন-বন্ধ প্রতিযুহূর্তে টুটিতে লাগিল, 
তিনি শ্বাসগ্রহণে কষ্ট অন্থভর করিতে লাগলেন, অস্তিম 
হিক্কার তাঁহার ক্নাপি অবরুদ্ধ হইল। . 

নৃত্যকালী বুঝিলেন, স্বামীর আসন্নকাল সমুপস্থিত | 
তিনি মরণাহত স্বামীর বুকের উপর ঝুঁ'কিয়! পড়িয়া তাহার 
জ্যোতিঃহীন নির্শিমেষ নেত্রের দিকে অশ্রভারাবনতচক্ষে 
চাহিয়া বাম্পগদগন স্বরে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞারা করিলেন, 
“কোথায় যাবে বলে এসে, সারা এক্‌ল! ফেলে 
কোথায় যাচ্ছ গে! 1” 

হরিচরণ কট্টোচ্চারিত মৃতু স্বরে বলিলেন, '“চুপ কর, 
* এখন আমি মাণ্‌কের কাছে যাচ্ছি!” 

a - শ্রীদীনেজ্রকুমার রায়। . 


ভারত গবৰ্ণমেণ্টের নবপ্রচারিত 
শিক্ষানীতি । 


গত কয়েক মাস ধরিয়া বিশ্ববিস্বালয় সংক্রান্ত আইনের 
পাঙুলিপি লইয়া বঙগদেণীয় শিক্ষিত সমাজে তুমুল আন্দো 
লন চলিতেছিল: আইনের ফলে ও আইনের বলে 
উচ্চশিক্ষার মূলে কৃঠারাঘাত করা হইবে, শিক্ষাসংস্কারের 
ধুয়া তুলিয়া শিক্ষাসংহার করা হুইবে, গবর্ণমে্ট কুট 
অভিসন্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দেশের সর্বনাশ করিতে : 
কৃতসংস্কল্ন হইয়াছেন, এইরূপ একটা উৎকট বিভীষিকার 
ছায়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসপটে সুস্পষ্ট রেখায় প্রতি- 
“ফলিত হইয়াছিন। এই সন্দেহ ও আশঙ্কার ছ্দিনে 


১ম সংখ্যা। | 


ভারত গবরমেন্ট শিক্ষানীতি সম্বদ্ধে একটী সুদীর্ঘ রেজ- 
লিউশন প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১১ই মার্চ তাঁরিখে এই 
রেজ্গলিউশনটী প্রচারিত হইয়াছে এবং -২২ এ মার্চ 
তারিখে বিশ্ববিগ্তালয় সংক্রান্ত আইন পাশ হুইয়া-ছে। 
দেশকাল বিবেচনায় রেদ্লিউশনটী সময়োপযোগী হইয়াছে, 
বলিতে হইবে । কেন না ইহা! আন্তোপান্ধ, মনোযে গের 


. সহিত পাঠ করিলে আর কোনও সরলচেতা পাঠকের মনে 


অণুমাত্ৰ সন্দেহ থাকে না যে, গবর্ণমেণ্ট সদিচ্ছা গ্রণো- 
দিত হুইয়! শিক্ষাসংস্কার ব্যাপারে হাত দিয়াছেন, লোক- 
শিক্ষারপ গুরু দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বহস্তে সাক্ষাৎতাঁবে 
গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন এবং দেশের, জাতির ও 
সমাজের মঙ্গলসাধনকল্পে বিরাট শক্তি নিয়োজত 
করিতে উদ্তত হুইয়াছেন। বিশববিস্তালয় সংক্রান্ত, আইন 
নানারূপ বাদাস্থবাদ বিচারবিতর্ক বিবাদবিসম্থাদের পর 
পাশ হইয়া গিয়াছে । তৎসন্বঞ্ধে আর বাগ্বিতণ্ডা কয় 
ফল নাই। 
এই বলিয়া! আক্ষেপ না করিয়া, Ihe old order 
changeth, yielding place to Hew, “পুরাতন চলে 
যায়, নূতন আসে সেথায়, বিধাতার মঙ্গল বিধানে’ এই 
মহাকবিবাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া মনের গ্লানি দুর করাই 
এক্ষণে বুদ্ধিমানের কার্য । এ অবস্থায় নবগ্রচারিত 
শিক্ষানীতি বিষয়ক রেজবিউশনটার আলোচনাই একণে 
আমাদের প্রকৃত কর্তব্য । 

রেজলিউশনটীর পন্মে পত্রে ছত্রে ছত্রে এগাঢ 
রাজনীতিজ্ঞতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। * এরূপ 
বিশদ অথচ হুক্ধাতিহুম্ম সমালোচনা গবর্ণমেণ্টের দপ্তর 
হইতে অতি অল্পই বাহির হুইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে 
ভারস্ত করিয়। শ্রীষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যস্ত 
এদেশে য্তরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত হ্ইয়ছে, 


রেজ্রলিউশনে তাহার স্কুল বিবরণ আছে? সেই সকল শিক্ষা. 


১৯২ পদ্ধতির কি দোষ ছিল তাহার পর্ধযালোচন! আছে; এবং 


কিরূপে এই সব দোষ পরিহার করির়। ত্রমপ্রমাচশৃদ্ত 
অভিনব শিক্ষাপন্ধতির প্রচলন হইতে পারে, তাহার বথা- 
যথ নির্দেশ আছে । নানা জাতির, নান! বর্ণের, নানা 


বৃত্তির, নানা সমাজের, নানা সম্প্রদায়ের স্ব স্ব প্রয়োজন * জন্যই সেই. প্রাচীন যুগে এরূপ মুখস্থ বা কইস্থ করাই » 


ভারত গবর্ণমেন্টের জরচারত শিক্ষীনা।ত। 


“বিষবৃক্ষোহপি সংবরধ্যস্বয়ংচ্ছেত,মসা ্প্রম্ত 


০৮ 


. অঙসারে কি ভাবে ভিন ভিন্ন শিক্ষাপন্ধতির গঠন কনিতে 
হইবে, তাহারও স্থবিচারিত প্রণালী সুচিত হইয়াছে। 


«উচ্চশিক্ষা, মধ্যশিক্ষা, নিয্নশিক্ষা, জনসাধারণের শিক্ষা, 


নারীজাতির শিক্ষা, _ স্বাধীন ও মিত্ররা্গগণের শিক্ষা, 
ভারতপ্রবাসী ইয়ুরোপীয়গণের ও ফিরিক্িদিগের শিক্ষা, 
শিক্ষকতাশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, বাণিজ্যশিক্ষা, কৃষিশিক্ষা, 


- বৃত্তিব্যবসায়ের উপযোগী শিক্ষা, বিজ্ঞানশিক্ষা, বিজ্ঞান- 


সম্মতকারিগরীশিক্ষা। ইত্যাদি সর্বাবিধ শিক্ষার সমীচীন 
ব্যবস্থার . আভাঁন দেওয়। হইরীছে। এই বহুবিস্তৃত 
শিক্ষানীতির পুষ্থান্ুপুঙ্ধরূপ সমালোচনা করি, এমন 
সর্কুতোসুখী শক্তি আমাদ্দূর নাই। লর্ড কর্ব্জানের স্তায় 
স্বত্রগতি প্রতিভা কয়জনের আছে? রেজনিউশনের 
যে যে অংশে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মঙ্গলামক্ষল অথবা 
বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ অথবা বাঙ্গালা 
ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি-অবনতি সম্বন্ধীয় কথা 
আছে, . আমরা কেবল সেই অংশগুলির আলোচনা 


করিব। , | Ee 
(১)রেজলিউশনটীর কতকগুলি স্থানে ভারতবর্ষীয়- 

দিগের শিক্ষা প্রণালীর উপর বেশ একটু কটাক্ষ আছে। 

প্রাচীন বৈদ্িকযুগে ও তৎপরবর্তী আধ্য শান্ত্রচ্চার যুগে, 


ভারতীয় শিক্ষার্থিণ সকল বিষয়ু কণ্ঠস্থ করিত। আধুনিক 


ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ে শিক্ষাধিগণও ‘মুখন্থং ব্ৰহ্মান্তৰং’* 
ইহা হইতে ভারত গবর্ণমেণ্ট » 


নীতির. অঙ্গুদরণ করে। 
সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, মুখস্থ বিস্তাটা ভারতবাসীদিগের 
মজ্জাগত ও শ্বাভাবিক। যুক্তিটা খুব বৈজ্ঞানিক বটে। 
ডার্কিণ ও হার্কাট স্পেন্সারের আবিষ্কৃত 1. ০f 
Heredityর এটা একট! সুন্দর উদ্দাহরুণ বা প্রমাণ স্বরূপ 
বেশ চলিতে পারে। কিন্ত কথাটি বাপ্তবিক সত্য কিনা 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কাঁরণ আছে। ভারতবর্ষে 
তথা সমগ্র পৃথিবীতে এমন এক সময় ছিল বখন লিখন- 
প্রণালী, উদ্ভাবিত হয় নাই, সমস্ত জ্ঞান ও সমস্ত" বিদ্যাই 
লোকপরম্পরাক্রমে শ্রবর্ণ'ও স্বরণশক্তির সাহায্যে সমাজে 
অ্ঙ্ধুধ থাকিত। সেই জন্তঠই আমাদের শাস্ত্রের অংশ- 
বিশেষের নাম ক্রক্তি, এবং অংশাস্তরের নাম স্থৃতিণ। দেই 


৪২ 


সনাতন প্রথা ছিল, বে প্রথা নিন্দনীয় হওয়া! দুরে থাকুক, 
তাহারই প্রসাদে আমাদের প্রাচীন শান্ত্রসমূহ অখও ওঁ 


প্রবাপী |. - 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


বোধনে তাহাদের সুকুমার বৃত্তিনিচন্ন কিরপে | নিষ্পেষিত 
হয়, তাহা জানিবার জন্ত কৌতুহল হইলে, ইংরাধী 


অস্ুপ্রভাবে আজিও-মামাদের দেশে রহিয়াছে। নতুব!* শিক্ষিত পাঠক মহাশয়কে Kingsley's Water- 


সেগুলি 'কালবশে 'নুগ্ত হইত সন্দেহ নাই । বৈদিক খাক্‌ 
প্রভৃতি অথণ্ড ও অঙ্ষুধ রাখিবার অন্ত যে সুরু প্রণালী 
তৎকালে অবলদ্বিত হইয়াছিল, তাহ! আধুনিক সভ্য" 
ভিমানী জাতিগণের বিস্ময় উৎপাদন করে। লিখনপ্রণালীর 
উদ্ভাবন হইবার পরেও শিক্ষাধিগণের পক্ষে উপযুক্ত 
সধ্যক পুথি সংগ্রহ “করা কষ্টসাধ্য হইত। মুস্রাযসত্রের 
যুগে বাস “করিয়া আমাদের রাজপুরুষেরা এ কথাটা 
বিশ্বৃত,হয়েন।- কাজেই সে ক্ষেত্রেও সমস্ত শাস্ত্র কঠঠস্থ 


রর না করিলে শিক্ষালাভের বিশেষ বি্ন ঘটিত। নেই জন্তই 


একটা প্রবচন আছে ““আবৃতিঃ সর্বশান্ত্রণাং বোধাদপি 
গরীয়সী ৷ কিন্তু এই মুদ্রাযন্ত্রের যুগে রাশি রাশি 
পাঠ্যপুস্তক ও ব্যাখ্যাপুস্তকে পরিবৃত হইয়া বিশ্ববিস্তা- 
. লয়েঁর শিক্ষার্থী অর্থাৎ পরীক্ষার্থী স্থৃতিশক্তির ' চর্চা 
কেন করেন, তাহার উত্তরে প্রাচীনযুগেব, প্রথার 
উল্লেখ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক । বর্তমান যুগের" 
* শিক্ষাপ্রণালট ও পরীক্ষাপ্রণালী যে এই দোষের জন্ত যথার্থ 


* দায়ী, তদ্বিষয়ে সুধীর স্ছিবেচকের মনে কোন ও সন্দেহই 


. স্থৃতিশক্তির অস্বাভাবিক, উদ্বোধন অনিবাৰ্য্য। 


উঠিতে পারে না। যেখানেই পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞানের “মাত্রা 
“অবধারণ কর! হর, সেখানেই স্থতিশক্তির সাহায্যে প্তুত 
* পরিমাণ জ্ঞানু গলাধঃকরণ স্বতঃসিদ্ধ নহে কি? বিলাতে 
সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রভৃতির অন্ত অসংখ্য পরীক্ষার্থী 
* Crammer ও U০৭০দ॥রূপ কর্ণধারের কৌশলে পরীক্ষার্ণব 
উত্তরণ করেন, এ কথা কি ভারত গবর্ণমেন্টের জানা নাই ? 
ফলত; যেখানেই পরীক্ষার অপ্রতিহত প্রভাব, সেখানেই 
ভারত 
রেজলিউশনেপ্র এক অংশে স্পষ্ট বলিয়াছেন 


, বর্তমান বিশ্ববিদ্তালযগুলিতে শিক্ষার উপর পরীক্ষার 


রা দেওয়া! হয় এইটাই তাহাদের প্রধান *ক্রুটী। 
দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর বুদ্ধিবৃত্তির "উপর অযথা দোষারোপ 
করিয়। সে কলক্বক্ষালনের চেষ্টায় কোনও গৌরষ নাইন 
ও বুদ্ধিজীবী, ইঃরেজের দেশেও পরীক্ষা রাক্ষসের হন্তে শিশু- 


babies নামক মনোরম উপন্তাসে * নমুনা স্বরূপ একটা 
কবিতা উদ্ধত করিলাম । পরীক্ষার” চাপে অকালমৃত 
একটা শিশুর কবরের উপর ইহ! খোদিত হইয়াছিল: 


Instruction sore longtime I boréy" 
And cramming was in vain’; " 
. Till heaven did please my woes to ease 
"With vater on the brain. ‘ 


এতো! আমাদের বাঙ্গালীকবির কথার বিলাতী 
সংস্করণ £__ 47০7 
ছাড়িরা জননী-ন্তস্ত ধরিয়াছি পুথি ' 
* নিদ্রা নাই ক্রীড়া নাই আমোদ বিশ্রাম । 
যথারালে উপজিল মাথার ব্যারাম। 
৫২)াহা হউক, ভারতবাসীর এই শিক্ষা | 
ঘুচাইবার অন্ত ভারত গবর্মেণ্ট সম্প্রতি. সচেষ্ট, এন্ত 
আমর! সাতিশয় কৃতজ্ঞ । যাহাতে শিক্ষার সকল স্তরেই 
স্থৃতিশক্তির অযথা চালন! না করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক 
পরিচালন! দ্বার! প্রকৃত জ্ঞানলাত হয়, যাহাতে মনুন্যোর, ' 


“স্বভাবসিদ্ধ অনুসন্ধিৎস! ও কৌতুহলপ্রবৃত্তির সম্যক্‌ উন্মেষ 


হয়, এবং ‘তাঁহার সাহাযোই বস্তুপরিচয় ও জ্ঞানসঞ্চার - 
হয়, এক্ষণে তদন্যারী শিক্ষা দেওয়া হইবে । যাহাতে 
চাষী, কারিগর, সওদাগর, বেগে সকলেই দেখিয়! শুনিয়া 
হাতে কেলমে শিখিয়া স্ব স্ব ব্যবসায় চালাইতে পারে, 
সে দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখা হইবে। বধা বাহুল্য, 
উচ্চশিক্ষা অর্থাং বিশ্ববিস্তালয় পরিচালিত শিক্ষাতেও 
এরূপ ব্যবস্থা হইবে যে, তাহার ফলে শিক্ষাথিগণের 
স্বাধীনচিন্তা উন্মেষিত ও পরিণামে গবেষণ প্রবৃত্তি পরিস্ুট 
হইবে৷ ‘উদ্বাবঃ কল্প? সন্দেহ নাই) কিন্ত এই গুরুভার 
গ্রহণ করিতে পারে এরূপ উপযুক্ত শিক্ষকনিয়োগের 
বাবস্থার, রে্লিউশনের কোথাও আভাস পাইলাম না। 
অন্তান্ত শিক্ষার বেলায় উপযুক্ত শিক্ষক কিরূপে নির্বাচন | 


* The Isle of tom-toddies, all heads and nobodies- 
*এরু বৃত্তান্ত পড়িত অনুরোধ করি। “সেটা, কেবল গবারাদের দেশ্‌, 


গণ পর্যন্ত কিরূপ নিগৃহীত হয় এবং স্থৃতিশক্তির অকাল» লি জনা 


১ম সংখ্যা | | 


টিন গা শিলে: 
দিগকে বিশেষ লিক্ষা দিয়! কিরূপে শিক্ষকের উপশোগী 


গণের শিক্ষকতা-বিস্তা' শিখিবার জন্ত স্বতন্ত্র বিস্তালয় 
স্থাপনের সক্বল্প সাছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাদানের জন্ত 
অধিক সংখ্যক শিক্ষক বিলাত হইতে-আঙদীনী কৰিতে 
হইবে, তাহাদের এক সম্প্রদায় সাক্ষাৎভাবে শিক্ষারান 
করিবেন এবং অপর সম্প্রদায় দেশের নানা গ্রাম নসার 
প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজ পরিদর্শন করিবেন এবং এইন্ধপে 
পরোক্ষভাবে শিক্ষার উন্ন তবিধান করিবেন, এইমাত্র বলা 
হইয়াছে। পরীক্ষাপন্ধতির সঙ্কোচ করিয়া! পরিদর্শন- 
পদ্ধতির প্রসারণ করিলেই সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে, 
ভারত গবর্ণমেপ্ট এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। *অর্থাৎ 
হুপ্রণালীতে শিক্ষাদান হইতেছে তাঁহার অকুসন্ধান লইবার 

জন্তু পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিলেই এ দেশের শিক্ষা প্রণালী 

আপন! আপনিই স্থসংসর্ত হইয়া উঠিবে। গবর্ণমন্ট 

বোধ হয় মনে করেন বে, ষে শ্রেণীর শিক্ষক বরাবর এই 

কাজ করিয়া আসিতেছেন তীহারাই নৃতন আইনের গুণে 
উতরষ্টতর প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে পারিবেন 
এরূপ শক্তি ও প্রতিভা তাহাদের আছে। গত 
কন্তোকেশন উপলক্ষে এই রকম একটা কথা, আমদের 
চ্যান্সেলর মহোদুয়ের মুখ হইতেও গুনিয়াছি। আমাদের 
কিন্তু ধারণা অন্তন্প । আজকাল এদেশে উচ্চশিক্ষার যে 
অবনতি দেখিতে পাওমা যায় তাহা অনেক পরিমাণে 
উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবেই ঘটিয়াছে। উচ্চশিক্ষার 
প্রথম আমলে যে শ্রেণীর শিক্ষক এদেশে আসিতেন, তীহা- 
দের সমকক্ষ শিক্ষকগণ আজকাল আর এদেশে অসেন 
নাঁ। দৃষ্টান্ত স্থলে, টনি, কাউএল, খিব প্রভৃতি মনীষিশণের 
ন্তায় সংস্কৃতজ্ঞ লোক হালের আমদানী সাহেবদিগের মধ্যে 
কৈ একজনও ত দেখিনা! আমাদের ধারণা, হ্লাতু 
১হইতে সংখ্যায় অধিক লেক আনিলেই হইবে না, বার্থ 
গুণী ও প্রতিভাখালী লোক আনিতে হইবে৷ উহাদের 
প্রকৃত শিক্ষকের উপযুরু- বহুবিধ সাগুণ থাকা গই। 
যিনি শীন্্র শিখাইবেন তাহাতে তাহাদের প্রগাঢ় জ্ঞান বাকা 
চাঁই । "কি’ এঁণালীতে "শিক্ষা দিলে শিক্ষার্ছিগণের ঞ্ান- 


ভারত গবর্ণমেপ্টের নবপ্রচারিত শিক্ষানীতি | 


করিয়! লইতে হইবৈ তাঁহার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা আছে, শিক্ষক-' 


৪৩ 


লাভের পথ সুগম হয় ভাহাও তাহাদের বুঝা চাই, অর্থাৎ 
শিক্ষকতাশান্ত্রে তাঁহাদের দধল থাকা চাই ৷ ' ইহার উপর 
‘ভাহাদের প্রকৃত প্রতিভা থাকা চাই, নতুবা অপরের 
মনে তাঁহারা যিস্তালাভের অন্ত উৎসাহ ও উচ্চাকাজ্জা 
জাগাইয়া দিতে পারিবেন না। শুধু প্রভুত পরিমাণ জ্ঞান- 
বিতরণ করিলেই উচ্চশিক্ষার প্রক্কৃত উদ্দেন্ট সাধিত হয় 
না, যাহাতে জ্ঞানম্পৃহার ও জ্ঞানার্জনী বৃত্তির সম্যক্‌ 
্কুর্তি হয়, এমনভাবে শিকষার্থিগণের মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করিতে হইবে। বিভ্তা, শিক্ষাপ্রণালী ও প্রতিভা 
এই তিনটা গুণ ছাড়াও প্রকৃত শিক্ষকের আর একটী 
গুক থাকা চাই, নতুবা ইচ্চশিক্ষার সকল আম্মেজেনই 
পণ্ড হইবে । শিক্ষকের হৃদয় থাকা চাই, উদারতা 'ন্বেহ 
প্রীতি থাক! চাই, শিক্ষার্ষিগণের সহিত সহান্তৃতি থাকা 
চাই। শিক্ষকের পবিত্র আসনে হসিয়া যে সকল 
সন্ীর্ণচেতা শিক্ষক জাতিবিদ্বেষপ্রপোদিত হইয়! শিক্ষার্থি- 


গণের সমাজ ও ধর্ম্মের উপর অন্ধত্র গালিবর্ষণ ও পরাধীন , 


জাতি বলিয়া বিদ্রপন্লেষটিট্কারী করিতে কুষ্িত হয়েন 
না, তাহাদের হাজার বিদ্তা ও প্রতিভা থাকিলেও তাহারা 
ভিন্ন জাতির ও পরাধীন জাতির শিক্ষক হইবার উপযুক্ত 
* নহেন। এরূপ প্রকৃতির শিক্ষকের হাতে শিক্ষার ভার 
থাকিলে, এ দেশের যুবকপণ কস্মিনকালেও স্বাধীনচিত্ত! 


ও গবেষণা দ্বার! বিশ্ববিস্তালয়কে গৌরবাহ্ছিত্ব করিতে * 


পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত: । মিছামিছি বিশ্ববিস্তালয়ের * 


আইনকানুনের দোষ, সনেট সভার দোষ, ' পরীক্ষা- 


প্রণালীর দোষ, অতিরিক্ত স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার দোষ, * 


ইত্যাদি অবান্তর কথা তুলির! আসল io চাপা নিলে 
চলিবে না। 

(৩) নূতন রেজলিউশনে বিখ্বিদ্ালয় পরিচালিত 
শিক্ষাপ্রণালীতে সংস্কৃত ভাষার কোনও উল্লেখ দেখিলাম 
না, ইহাতে. নিতাস্ত বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম।' প্রাচীন ভাষা- 
শিক্ষা নিতান্ত নিশ্রয়োজন, এইরূপ একটা খা বিলাতী 
দার্শনিক হাৰ্বাৰ্ট স্পেন্সাঁর বলিয়া গিয়াছেন। তাহার 
এই কথা লই ইংরাজ সাজে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া 
, ছিল। ইংরাজ' জাতি তীহার সতান্ুসারে বিজ্ঞানশিক্ষার 


বাটিতে বাধা হইমীছেন বি তই বলিয়া * 


6১ 


তদ্দগীয়বিশ্ববিষ্ঠালরসমূহ হইতে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষার 
চর্চা উঠাইয়া দেওয়া হয় নাই। সেদিনও আমাদের 


প্রবাসা। 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


আমাদের বিশ্ববিদ্তালয়ের ্যান্সেলার মহোদয় শিক্ষা 
সংস্কারে উদ্ভত হইয়াছেন এবং তাহারই ফল হালের 


মহামনাঃ ভাইস্চ্যান্দেলার মহোদয় কন্তোঁকেশন সভায়* বিশ্ববিস্তালয় সংক্রান্ত আইন। এ অবস্থায়, আমাদের 


হার্কার্টিষ্পেন্সারের মত খণ্ডন করিলেন দেখিলাম ) অথচ 
নবপ্রতিষ্ঠ বিশ্ববিগ্তালয়ে সংস্কৃতের স্থান না থাকিলে 
হার্কার্টস্পেন্সারের মতইতে! বজায় থাকে বলিতে হইবে। 
সংস্কৃত চর্চার ফলেই হিন্দুজাতির স্মতিশক্তির অযথা 
চালনা হইয়াছে এই দোষ দেখিয়াই কি ভারত গবর্ণমেণ্ট 
উচ্চশিক্ষা ও মধ্য শিক্ষাএতদুভয়েই. সংস্কৃত ভাষাকে স্থান 
দেন. নাই ? যদি বাস্তবিক ইহাই ভারত গভর্ণমেণ্টের 
অভিপ্রেতত হয়, তাহা হইলে, আল্লীদের দেশের ও সমাল্লের 
সর্বনাশ উপস্থিত। এখনও দিন খাঁকিতে আমাদের 
দেশের রুতবিদ্ত সম্প্রদায় এ প্রশ্নের আন্দোলন আলোচনা 
কক্ষন, ভারত গবর্ণুমেণ্টের সুস্পষ্ট মত জানিতে চেষ্টা করুন, 
এবং আপনাদের মত ও যুক্তি ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট 
প্রকাশ করুন, তীহাদের নিকট আমার- এই বিনীত 
প্রার্থনা ৷ প্রাচীন ভাষাশিক্ষার কি প্রয়োজন, তাহাতে 
মানসিক গ্ৃত্তিসমূহের কি ভাবে বিকাশ হয়, আধুনিক 
জাতির উন্নতিকল্পে প্রাচীন সভ্যতার কি প্রভাব, ইত্যাদি 

কথা যদি অঁকমৃফোর্ড কেম্ব্ৰিজ এ সুশিক্ষিত সুধীগণকে , 
আজ আমাদিগকে বুকাঁইতে হয়, তাহ! হইলে বড়ই , পরি- 
*তাপের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাও বলা বাহুল্য যে, 
, ইংরেজ জাতির ল্যাটিন বা গ্রীক ভাষার সহিত যে সম্পর্ক, 
হিন্দুজাতির সংস্কৃত ভাষার সহিত সম্পর্ক তদপেক্ষা অনেক 
* নিকট। সংস্কৃত সাহিত্যের অপ্রচলনে আমাদের'জাতী- 
য়তা- ও সামাজিকত| অংশে ত হানি হইবেই, উপর 
বঙ্গভাষার ও বঙ্গসছিত্যের সমূহ ক্ষতি হইবে। প্রবন্ধের 
অন্ত অংশে এই প্রশ্নের আলোচনা করিব। 

- (৪) আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে যে, বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের উপাধিধারী যুবকগণ ইংরাজী ভাষা কিছুমাত্র 
শিখিতেছে না, ইংরাজীতে একখান! দরখাস্ত বিখিতে 
তাহার গলদ্ধর্ম্ম হয়, একছত্র ইংরাজী লিখিতে তাহারা 
দশটা তুল করে। এই লজ্জাকর দৃপ্ত দেখিয়া আমাদের 
শিক্ষকসম্মীজের ও রাজপুরুষগণের ধৈধ্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। 


* কোনও কোনও শিক্ষকের বিশ্বাস যে, এই গলদ দেখিয়াই 


দেশের যুবকগণ যাহাতে 'বিশুদ্বভাবে ইংরাজী ভাষায় 
ক্খিতে বলিতে পারে, সে বিষয়ে রেঞ্জলিউশনে কিরূপ 
বিধি ব্যবস্থা হুইল, তাহা একটা দেখিবার জিনিস। কিন্ত 
রেজলিউশনের যে অংশে ইহার ব্যবস্থা আছে তাহা পাঠ 
করিলে হতবুদ্ধি হইতে হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট অনেক 
চিন্তার পর স্থির করিয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ 
ত্রয়োদশ বর্ষ পর্যস্ত শুধু বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষ' করিবে এবং 
ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ও বাঙ্গলা ভাষায় 
লিখিত পুস্তক হইতে আয়ত্ত করিবে। পরে নিজের 
ভাষায় জ্ঞান পাকা হইলে (যাহাদের অধ্যায়ন'পৃহা এই 
খানেই নিবৃত্ত হইবে ন! তাহার!) তখন ইংরাজী ভাষ, 
শিক্ষা করিতে' আরস্ত করিবে। এসন্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
নিঙ্নলিখিতরূপ যুক্তি দিয়াছেন £-_-বালকগণ মাতৃভাষায় 
সামান্তবপ জ্ঞানলাভ করিয়াই বৈদেশিক" ভাষা শিখিতে 
আরম্ভ করে। এত শৈশবে বৈদেশিক ভাষাশিক্ষার 
কোনও সুফল নাই, পরস্ত কুফল যথেষ্ট আছে। একটা 
জান! ভাষার ভিতর উপর অজানা বিদেশী ভাষার জ্ঞান 
দীড়াই্‌তে পায় না} ফলে তাহাদের উভয়‘ভাষার জ্ঞানই 
ভাসা 'ভাসাঁ রকম ইয়া পড়ে। ইহার উপর আবার * 
বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষার খাতিরে তাহার! নিয়শ্রেণী 
হইতেই সকল বিষয় ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে 
শিখিষ্তে আরম্ভ করে। তাহার ফলে সকল বিষয়েই 
ন! বুঝিয়া মুখস্থ কর! তাহাদের অভ্যাদ হইয়া পড়ে। 
কথাটা দাড়াইল এই যে (ক) বাল্যকাল হইতেই মাতৃভাষা 
অবহেলা করাতে তাহাদের মাতৃভাষায় কখনও দখন্ক 
জন্মাইতে পারে না; (খ) মতি শিশুকাল হইতে বৈদেশিক 
ভাষা শিখিতে গিক্না তাহারা 'তাহাঁও স্ুচারুকপে শিখিতে 
পারে না) (গ) বৈদেশিক ভাষায় সকল বিষয়" আয়ত্ত 
করিতে হয় বলিয়া তাহার! না বুঝিয়। মুখস্থ করিতে শিখে, 
পুর্বব্যবস্থায় এই তিনটা দোষ ছিল। নবপ্রচারিত ব্যবস্থায় 
সেইগুলি নিরাকরণের চেষ্টা হইবে। শেষোক্ত কথার 


* স্থিত আমাদের মতভেদ নাই। কয়েক, বৎসর হইল 


৯ম সংখ্যী। | 


'াবনা। পত্রিকায় পকাশিত ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক 
প্রবন্ধে আমাদের দেশের একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখক এই 
দোষ প্রদর্শন করেন। যাহাতে বাঙ্গল! ভাষার সাহ'য্যে 
- ইতিহাস, ভূগোল, তক্ক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়শিক্ষ! প্রচলন 
হয়, তজ্জন্ত ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ” বিশেষ আন্দোলন 
করেন। বঙ্গদেশেন্র বর্তমান ডিরেক্টর মহোদয় ত'হার 
ভার্ণাকিউলার এডুকেশন স্কীমে এই ব্যবস্থাই খিথিবন্ধ 
করিয়।ছেন । এ বিষয়ে আমাদের দেশের চিন্তশীল 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহা চাহিয়া আসিতে।ছলেন, ত হাই 
পাইয়াছেন। ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। 
কিন্তু ভারত গবর্ণচেণ্টের দ্বিতীয় (খ) কথা অনুসারে ক্রার্য্য 
হইলে ইংরাজী শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় না হইয়! শিথিল হইবে, 
আমাদের এইকপ ধারণা । আমাদের কথা পশিষ্কার 
করিয়া বুঝাইবার অন্ত আমরা স্বতন্ত্র ভাষে এই? প্রশ্নের 
আলোচনা করিব। 

আলোচনার তারস্তে আমর! ভারত গবর্ণমেণ্টের আর 
একট! উদ্দেস্ত সম্বন্ধে বলিব। এই নবব্যবস্থা অনেকটা 
ওঁ উদ্দেশ্ত দ্বারা পণোদিত, কাজেই তাহার বিশদ বর্ণনা 
এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে । পবস্ত কথাটা ভারত গবর্ণমেপ্ট 


কোথাও খোলসা করিয়া বলেন নাই অথচ সমস্ত রেজলিউ-, 


শনটি মনোযোগ পূর্বক পড়িলে উদ্দেশ্য বেশ স্পষ্ট বুঝিতে 
পারা যায়। এ.অনস্থায় সেটার উল্লেখ বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
সে উদ্দেস্তটী কতকটা এইরূপ £__-দেশের অবস্থার দিকে 
দৃষ্টি করিলে বুঝা নায় যে, দেশের সকল যুবকই উচ্চশিক্ষা 
লাভ করুক ইহ প্রার্থনীয় নহে, কেন ন! উচ্চ ধশিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রই হয় উচ্চ রাজপদ না হয় উন্নত ব্যবসায় 
(liberal profession) অবলম্বন করিতে আকাজ্জ করে। 
কিন্ত আজকাল চাকরীর বাজার বড় খারাপ হইতেছে ও 
ওকালতী ডাক্তারী প্রভৃতি উন্নত ব্যবসায়ের ক্ষেত্রও দিন 
দিন সঙ্ধীর্ণ হইয়' পড়িতেছে। এ অবস্থায় সকলকেই 
উচ্চশিক্ষিত করিয়া তৃলিয়! পরে তাহাদের স্তাষ্য .উচ্চাভিলীষ 
অপূর্ণ করিলে স্বভাবতই তাহাদের মনে অশান্তি ও অসস্তো- 
ষের বীজ বপন করা হয়। তাহাতে পরিণামে দেশের 
ও সমাজের মহল নাই, গবর্ণমেণ্টেরও মঙ্গল নাই। 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ও 'অকর্ণপ্য ষাঁড়ের গোবর হইয়! পড়ে * 


ভাগত গাব Nua ee. 


এ এ অবস্থার দেশকাল পাত্রাহযারী নানাৰূপ ওয়েজ: 
শিক্ষার ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট নীতি । কৃষি, বাণিজ্য. 1 
»প্রভৃতি বৃত্তির উন্নতির দিকে দেশের লোকের দৃি রা 
করার প্রয়োজন হইয়। উঠিয়াছে। প্র সকল বৃত্তির 
উন্নতিবিধানের জন্য যাহাতে দেশের লোকের শক্তি 
সামুর্থয জন্মায়, তদনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া চাই। কিন্তু এই 
জাতীয় শিক্ষার অন্ত সকলকে জোর করিয়া ইংবাজ অর্থাৎ 
বৈদেশিক ভাষা শিখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। 
শিক্ষকগণের ইংরাজী ভাষায় দণ্ধল থাকিলেই যথেষ্ট 
হইবে। আপামর দাধারণের বিষয়শিক্ষাই ওয়োজন, 
ভাষা শিক্ষা গরহে। মাতৃভাষায় এসব শিক্ষা করিলে 
স্মহাদের সম্পূর্ণ সুবিধা, তাহাতে শ্রমের লাঘব গ্ছইবে, 
অল্পসময়ে অধিক কাজ হইবে। এ অবস্থায় যাহাতে 
মাতৃভাষার বনিয়াদট! পাক! হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই 
সঙ্গত। যে অপেক্ষাকৃত অক্পসংখ্যক ছাত্র ভবিষ্যতে 
উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত বাগ্র হইবে, তাহাদের খাতিরে 
সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী বিকৃত করা 
নহে। * * 

ভারত গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্রোর, কথা বানা এখন 
আমাদের বক্তব্য বলি। আমাদের প্রথম কথা 3__ 
ইংরেজাধিক্ৃত ভারতবর্ষে ভারতবাসী মাত্রেরই রাব্ভাষায় 
অল্প বিস্তর দখল থাক! দেশকাল বিবেচনায় অত্যাবশ্তু ব» 
হইয়। পড়িয়াছে। 
বাজারের দোকানদারেবাও একটা বিদঘুটে (lingua 


1508 ) ইংরাজীর সৃষ্টি করিয়াছে। অভিনিকেশ পূর্বক ০ 


দেখিতে গেলে হয়ত বুঝ! যাইবে যে, বিশ্বনিদ্তালয়ের 
শিক্ষিত ও অর্দ-শিক্ষিত ছাত্রগণও হু ত এই কারণেই 
বাধ্য হইয়া! বৈদেশিক ভাষায় কঁথা কহিতে ও লিখিতে 


এই প্রয়োজনবশেই চাদনীর ও চীনা- , 


অদ্বিবেচনাতর কাৰ্য্য . 


প্রবৃত্ত হয়। যাহারা শিল্প, বাণিজ্য, অথবা রষি লইয়া * 


থাকিবে, তাহাদেরও যে বর্তমান যুগে জ্ঞানের ভাঙার 
ইংরাজী বা তত্তুল্য অন্ত কোনও যুপোগীয় "ভাবা ন; 
জানিলেও স্ব স্ব ব্যবসায়েযথেষ্ট উন্নতি কর! চলিবে, ইহাও 
আমাদের বিবেচনা হয় না। সামান্ত কুলীমজুরের কাজে 
ইংরাজীর দরকার না থাকিতে পারে, ভিন্ধ উন্নভ 


বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতৃভ্তি চাপাতে * 


হইলে ইউরোপে এ সব বিষয়ে দিন দিন কিরূপ উন্নতি 
হইতেছে তাহার সংবাদ রাখিতে হইবে । তবেই কথাটা! 
দাড়াইল, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, শক্তি-থাকুক, 
বা না থাকুক; ইংরেজের আমলে ইংরাজি না জানিয়া 
বিশেষ উন্নতি করা এক প্রকার অলাধ্য । এদিকে আবার 
উচ্চরাজপদ , বা. উন্নত ব্যবপায় যাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনে 
অবলম্বনীয়, ভাহাদিগকে খুব মনোযোগের সহিত ইংরাজী 
ভাষা শিখিতে হইবে । এবং এই শিক্ষা মধ্য-শিক্ষার 
পর্যায়েই লাভ করিতে হইবে। নতুবা উচ্চশিক্ষার 
আমলে ইংরেজী ভাষার লিখিত পাঠ্যপুস্তক .পাঁঠ করিয়া 
ও ইংরেন্্ীভাষায় প্রদত্ত অধ্যাপনা পাইয়া যুবকগণ সম্যক্‌ 
ফললান্ড করিতে পারিবে না ইংরেজ বালক লাফ 


* ভাষায় যে পরিমাণে জ্ঞান লইয়া বিশ্ববিদ্ভালয়ে গ্রবেশ- 


বট 


লাভ করে, বাঙ্গালী. বালককে তদপেক্ষা অনেক বেশী 
ইংরাজী. জ্ঞান লইয়া. বিশ্ববিস্ভালয়ের ঘাঁর স্বক্প কলেজে 
ভর্তি হইতে হইবে ৷ 


* আমাদের জ্রিতীয় কথাঃ--যিনি যাহা বলুন, 


বৈদেশিক ভাষা রীতিমত আয়ত্ত করা একটা বন্ড কৃত্রিম 
ব্যাপার, -গুধু কৃত্রিম ব্যাপার কেন, একটা . নিতাস্তই 
অস্বাভাবিক* ব্যাপার! আমাদের দেশের সৌভাগ্যই 
হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, আমাদের দেশের যুবকগণকে 
ন্লাধ্য হইয়! কৃত্রিম অথবা অস্বাভাবিক উপায়ে এই ‘বিস্ধা 
আয়ত্ত করিতে, হইবে । আমরা আপত্তি করিতে পারি, 
* কিন্তু এই, পুথ ছাড়িতে পাঁরিব না। এ অবস্থায় যত" 
, শীন্ত এই কৃজ্সিম অথব! অস্বাভাবিক প্রণালী আরন্ধ হয়, 
ততই শ্রেয়ঃ ৷ “কেন ন! তাঁহীতে বনেদ পাকা হইবার 
সম্ভাবনা । ইংরেজ সমাজে দেখা যায়, কোনও বালক 
বা বালিকাকে ফরাসী ভ্লাষা শিথাইতে হইলে তাহাকে 


* শিল্তকাঁল হইতেই ফরাসীধাত্রীর নিকট রাখিয়া দেওয়া 


হয়। কোনও কোনও ভাঁরতবাসী পুত্রকে সিভিল সার্ভিন্‌ 
পরীক্ষার উপযোগী করিবার জন্ত শৈশবকালেই বিলাতে 
পাঠাইয়াছেন এমন কথাও শুনিয়াছি। পরের 'ভাঁষা- 
শিক্ষার ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায়। কথাটা বড় 
ugpatriptic লাগিতেছে, কিন্ত ক্রুতকটা পরিমাণে 
* জাতীয়তা বিসৰ্জ্জন ন] দিলে ভিন্ন জাতির ভাষ! নিজস্ব 


ll ; ০১৭ শা 
করা যায় না। ভাষা জাতীয় ভাবেরই বিকাঁশ।-. কিন্ত 
আমাদের দেশে ও সমাজে ব্যবস্থার বহুল পরিমাণে প্রচার 
সম্ভবপরও নহে, প্রার্থনীয়'ও নহে। স্ত্তরাং যত শীতত 
বৈদেশিক ভাষা শিখিতে, বৈদেশিক ভাষায় কথা কহিতে * 
ও লিখিতে, বৈদেশিক ভাষায় ভাবিতে ও তাঁবসঙ্কলন 
করিতে, বৈদেশিক ভাষার সহিত মাতৃডাষার রীতির 
প্রভেদ বুঝিতে আরম্ভ করিবে, ততই বৈদেশিক ভাষায় 
সুচারুরূপ দখল রাখিবার সম্ভাবনা । মহাজ্ঞানী (Bacon) 
বেকন বলিয়া গিয়াছেন £-_-1486 learners cannot 
so well take the ply, বেশী বয়সে শিখিতে গেলে 
কেমন যেন বধ বাধ ঠেকে, ঠিক ঘাঁত-ঘোত ধরিতে 
পারে না; কথাটা বড় পাক!। তের বছর পর্য্যন্ত 
নির্জলা, বাঙ্গলা ভাষার মেবা করিলে ছাত্রগণের পক্ষে 
ইংরাজীশিক্ষা দৃক্ষর হইয়া উঠিবে। আমরা দেখিতে পাই, 
যে সকল ছার বাঙ্গাল! ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃতকাৰ্য্য 
হইয়া উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হয়, তাহার! প্রায়ই 
ইংরাজীতে চিরকাল কাঁচা থাকিয়া যার। তাহার! 
অন্তান্ত বিষয়ে অধিক পারদর্শিতা দেখায়, কিন্তু তাহাদের 
ইংরানীজ্ঞান চিন্রদিন অসম্পূর্ণ থাকিয়। যায়, এমন কি 
ইংরেদী উচ্চারণ পর্য্যন্ত দৌরস্ত করিতে পারে না। 


“আমার পরিচিত কয়েকটা যুবক বিশেষ প্রশংসার সহিত 


বাঙ্গালা ছাত্ৰবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা আরম্ভ করিয়া বার. বার চেষ্টায় বি এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এক্লপ. ভুরি ভূরি উদাহরণ 
শিক্ষক মহাশয়দিগের জানা আছে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব- 
ব্যবস্থায় যে সব অস্থবিধা এই একশ্রেণীর ছাত্রগণ ভোগ 
করিত, নব প্রচারিত ব্যরস্থায় সকল শ্রেণীর বালকগণকে 
সেই অসুবিধায় পড়িতে হুইবে। দেশের যুবকগণের, 
ইংরাজীক্ঞান অত্যন্ত কাঁচা থাকিয়া যাইবে । উচ্চশিক্ষার 
পথ সম্কীর্দ হুইয়া পড়িবে । ভারতবর্ষের মাটার দোষে 
অথবা ভারতবাসীর মন্তিফের দোষে এরূপ অনর্থ ঘটিতেছে 
বলিয়া তখন হয় ত আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদিগকে 
আপ্যায্িত করিবেন। ফল কথা, মধ্যবাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি- 
প্রথা প্রবর্তিত না করিয়া, অন্ততঃ যে দমকল ছাত্র 
ন্ভন্রিষ্যতে .মধ্যশিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষালাভের, জন্ত প্রয়ালী 


৭ ৮৯ Nau a এ 


৯০ শি পাল পি 


হইবে, তাহাদের অন্ত সধ্যইংরালী ছাবৃততি পরীক্ষার 
প্রচলন করিলে ছাত্রবর্গের প্রকৃত মঙগল-ছয়। সেহপ 
ব্যবস্থায় পূর্ব প্রণালীর দোষ নিরাকৃত হুইবে অছাৎ 


এ বাঙ্গল! ভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষা। হওয়াতে মুখস্থ নিন্তা 


অত্যন্ত হইবে না, অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স পর্যন্ত বাল! 
ভাষাশিক্ষাও চলিবে, অথচ অধিক বয়সে ইংরাজী শিক্ষা 
আরম্ভ হইলে ইংরাভীশিক্ষার যে ক্রুটা হইত, তাঁহাও 
হইতে পারিবে না। 

(৫) পরিশেষে, এই রেজলিউশনে যে নীতি গ্রচার্লিত 
হইয়া তদ্বারা বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গলা সাহিত্যেরকি 
ক্ষতি বৃদ্ধি সাধিত হইবে, তাহাব বিচার করিয়া প্রবন্ধের 
উপসংহার করিব। ভারত গবর্ণমেন্ট স্পষ্টই বলিগ্কাছেন, 


+7- আধুনিক শিক্ষানীতির দোষে মাতৃ-ভাষার দিকে ছন্রত্র- 


Ll 


k 


দিগের তত দৃষ্টি থাকে না। তাহার ফলে বর্গভারার 
দিন দিন অবনতি হুইবে। মাতৃভাষায়* সাহিত্য হষ্টি 
না করিলে কালে বাঙ্গলা ভাষ! শুধু অধাঁবার্তার ভাষা, 
কেনাবেচার ভাষা, অর্থাৎ প্রাদেশিক অপ-ভাষা হুয়া 
পড়িবে। দেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারিত হইলে, ক্রমে 
ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্তৃক চেশীয় 


ভাষার সাহায্যে মমূজের নিয়ন্তর পর্য্যস্ত প্রচারিত হইবে,' 


তাহাতে ভাষারও পররপুষ্টি হইবে, সমাজেরও উত্নতি 
+ হইবে, . উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের সময় .রাজপুরুষেরা গট যে 
একটা নাশ! পোষণ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ভিছুই 


হয়.নাই। এই কারণে বালকগণ যাহাতে বাঙ্গলা ভষায়- 


বিশ্ুদ্ধভাবে লিখিতে পড়িতে পারে, শিক্ষাভিমানী, হুবক- 
গণের যাহাতে শ্বদেণীয় সাহিত্যচর্চায্» সমধিক অনুরাগ 
হয়; এবং বাঞ্ল! ভাষার ও বাঙ্গল! সাহিত্যের বাহাঁতে 
পূরিপুষ্টি হয়, তদ্বিযয়ে ভারত গবর্পমেপ্ট আবাগাহান্তিশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট নোষে 
ভারত গবর্ণমেপ্ট এই সাধু উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে উপায় 


অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তাহাতে বঙ্গলা. 


- সাহিত্যের ক্রমবিকাশের মূলোচ্ছেদ করা হইবে। আধুনিক 


ছাত্রমহলে যে বাঙলা রচনাশক্তি ক্রমেই বিরল হইয়া- 


পড়িতেছে, ইহা $ক। এবং তক্লিবারণকল্পে. ছক্সগণ 
অয়োদশবর্ষ . পর্য্যস্ব. বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষালাভ করে, 


এবং, তাহার পরেও মধ্যশিক্ষা লাভ করিবে, এবং তাহার 
পরেও মধ্যশিক্ষা লাভের সময়ও বাঙ্গল! ভাষার চর্চা 
রাখিবে, এই ছুইটা ব্যবস্থা হইবে, ইহাণড বেশ ম্থবিবেচনার 
গ্কাধ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ভারত গবর্ণমেন্ট বলিয়াছেন, 
শিক্ষিত সম্প্রদায় মাতৃভাষায় দাহিত্যগঠনে, হতাদর, এবং 
তাহার ফলে বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি ও পরিপাষ্ট ঘটিতেছে 
. না? আরও বলিয়াছেন, উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বসাধারণের 
শিক্ষার জন্ত স্ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান মাতৃভাষ্ম প্রচারিত 
করিতেছেন না। এ কথাগুলি আমাদের বিবেচনায় 


নিতাস্তই ভিভিহীন।” বিশ্ববিস্তালয় পরিচালিত উচ্চ 


শিক্ষার সহত্্ দ্রোষ থাকিতে পারে, কিন্তু একথা! স্স্বীকার 
করিবার যে। নাই যে, এই শিক্ষার গুণে একট! আধুনিক 
বাঙ্গল! সাহিত্যের সৃষ্টি. ও পুষ্টি হইয়াছে ।:পঞ্চাশ বৎসরের 
অনধিক কাল এদেশে উচ্চশিক্ষা প্রচলিত হইয়াছে, 
আর তাহার ফলে একট! সৌষ্টবসম্পন্প সাহিত্য গঠিত 
হইয়াছে, ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কম গৌরবের কথা 
নছে। এই নবীন সাহিত্যেন্ন ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করিতে 
গেলে দেখিতে পাই যে, উচ্চ শিক্ষিতসম্প্রদায়ে্নইংরেজী ও 
সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনের ফলে ইহার উৎপত্তি ও পরি- 
পতি হ্ইয়াছে।. এই নবীন সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্যের 
* ভাষা-সলিল-সিঞ্চনে অন্কুরিত ও. ইংরাজী সাহিত্যের ভাব- 


রশ্মিপাঁতে উদ্ভাসিত । লেখকগপ ইংরাজী সাহিত্য হইতে 


ভাবসম্পদ্‌ পাইয়াছেন, রচনাকৌশল পিখিরাছন, এবং 
সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শব্ববিভব লাভ করিন্লাছেন এবং 
বিশুদ্ধির ও সংঘতত্বের আদর্শ পাইয়াছেন। 
পারে, এই ছুইটী উপাদান সকল রেোখক সমান পরিমাণে 
আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। নবীন সাহিত্যের আদি- 
গুরু বিদস্তাসাগ্রর মহাশয়ের সগ্জদার সংস্কৃত আদর্শের 
দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়াছিলে্, - আর এই সাহিত্যের 
মধ্যযুগের কার্যাবতার বন্ধিমচন্দ্র'ইংরাজী প্রভাব অধিক 
মাত্রায় আয়ত্ব করিয়াছিলেন । এরূপ তারতম্য অবস্তম্ভাবী, 
সকল লেখকের লেখর্নভঙ্গী স্বাভাবিকরূপে চলিলে, 
কখনও এক ছাঁচে ঢাল! হইতে পারে না। আমি অবস্ত 
বাঁলতে চাহি না ধ্য, এই. নবীন সাহিত্য. ্রংরেভীর 
* ঘিয়েভাজা সংস্কৃত ডিদ্‌ (15) । ইহাতে যথেষ্ট মৌলিকত। 


৬ চি রঙ 


হইতে : 


খা 


আছে, ইহা জাতীয়ত! ও দেশীয়তার উৎস হইতে স্বাধীন- 
ভাবে উৎসারিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহাও অন্রাস্ত সত্য 
যে, এই নবীন সাহিতা প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর্শ, 
হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, পরস্ত ইংরাজী ভাব ও সংস্কৃত ভাগ? 
ইহার উপর অমোধ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে । " এই ' 
নবীন অথচ তেজন্বী সাহিতো-বন্ধিমচন্র, হেমচন্দ্ৰ, নৰীন- ' 
চন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্ "প্রভৃতি প্ৰতিভাশালী লেখকগণের তক 
কীর্তি যত দিন! বজয়ি থাকিবে,. ততদিন কেমন করিয়া 


স্বীকার করিব যে,ঝঠগল1 সাহিত্যের আশামুরূপ শ্রীবৃদ্ধি : 


হয় নাই?. যাধারণ শিক্ষার জন্ত যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের 


'বাজলা 'ভারায়, প্রচার, আধুনিক মাসিক সাহিতো '" 


প্রবন্ধককারে ও. স্বতন্ত্র : পৃস্তকাকারে: যথেষ্ট ‘চলিতেছে: 
যাহার! বঙ্গীয় সাহিত্যের কিছু-সংবাদ রাখেন, তাঁহারা 
ইহা। বিলক্ষণ - "জানেন ৷ দৃষ্টাস্তস্থলে- অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ' 


" রামেন্্রহুন্দর ' ত্ৰিবেদী, অধ্যাপক যুক্ত অপুর্ব দত্ত, - 


অধ্যাপর- যুক্ত: যোগেশচন্দর রায়; ..অধ্যাপক যুক্ত ' 


রসুন রায়; শ্রীযুক্ত 'জগদানন্দ' রায় প্রভৃতি- লেখক-: 


গণের নামু উল্লেখ .করিতে পারি। এতড্তিয়.ক্ষি, শিল্প : 
প্রভৃতি বিষয়েও. মিঃ 'জ্ৰৈলোক্্যনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ 
নৃত্যুগোপাল: সুধোপাধ্যায়- প্রভৃতি, লেখকগণ প্রবন্ধ ও 
পুস্তক প্রক্লাপ.-করিতেছেন।-. তবে . কেহ ক্লেহু বলিতে * 


- গপারেন ' যে, আধুনিক- বাঙ্গলা...সাহিত্যে কাজের" বিষয় 
. অপেক্ষা রাজে বিষয়ে, অধিক পরিমাগ_-পুস্তক প্রকাশিত . 


হইতেছে: :তাহার-উন্তরে আমর! বলি যে,-এই! দৌষটাও * 


১ আমূরা ইংরাজী মাহিত্যের,অঙনুকরণের ফলে পাইয়াছি । . 


বাল! সাহিত্যের 'স্তায় ইংরাজী' সাহিত্যেও কাব্য ও 
উপন্যাসের '.অধধথান্বদধি “হইতেছে, - “তঙ্জন্ক জন ‘মলি; 
জি হেত দান বা লাক. 


* গণও যথেষ্ট আক্ষেপ করিতেছেন-।" ০ 


এই প্রসঙ্কে আর-একটা- কথা বলিয়া রাখি?  ইংরা- 
জীতে যেং শ্রেণীর -সাহ্িত্যকে . Popular : ‘Scientific ™ 
Literature-বলে,'তাহার 'পচাঁরু ইংরাজী সাহিত্যে ' বড় - 
বেশী দিন আরম্ত হয় নাই। লোকশিক্ষার অন্ত যে এই 
জাতীয় স্তাহিত্যের প্রয়োজন আছে, একথাটাঁও ইংরেজের 


*' দেশে বেশী দিন পুর্বে জানা ছিল-না। আমরা বোধ 


| ১৭ ৩1%। 


হয় এখন জোর করিয়া! বলিতে পারি যে, বাঁুলা সাহিত্যের 


উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইতেছে না ভারত গবর্ণমেণ্টের এইরূপ 
আশঙ্কা অনেকটা ম্বকপোলকল্পিত।' উনবিংশ ' শতাব্দীর 
. পুর্বে এধরণের সাহিত্য ইংরেজের দেশে ছিল না। - 
Evenings at ‘home নামক পুস্তক খানি অষ্টাদশ 
শঁতাব্দীর- শেষভাগে ' প্রকাশিত _ হইয়াছিল। 105০9 

Scientific: Dialogs উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । এ সময়ে .0182799:9 নামধারী 
দুই ভ্রাতা ও [181 নামধারী এক ব্যক্তি এই জাতীয় 
সাহিত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহাদের অসীম উত্তম 
ও অধাবসায়ের ফলে এই জাতীয় 'সাঁহিত্যের ভিত্তিস্থাপন 
'হয়। পরে উনবিংশ শঁতাব্দীর শেষার্দে লগক্াত্য, 
Tyndall প্রভৃতি মনীষিগণ মৌলীক বৈজ্ঞানিক তত্ব- 
সমূহ পুস্তকাকারে ও প্রবন্ধাকারে" প্রচারিত করিয়াছেন, 
* এবং Kingsley,' Proctor, Ball প্রভৃতি লেখকগণ 
-বিজ্ঞাঁনের 'জটিল তত্বগুলি সাধারণের শিক্ষণর জন্য সরস ও 


-সরল ভাষায় প্রচারিত করিয়াছেন। এখনও ইংরেজের 


: সাহিত্যে বিজ্ঞানশান্ত্রের অসংখ্য পুস্তক জার্স্মান ও ফরাদী 
ভাষা হইতে অনুবার্িত হইয়া সাহিত্যের অঙ্গীদ্ুত হইতেছে, 
ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে 'বিজ্ঞানচর্চার স্থল ইংরেজের 
দেশেও এই'জাতীয় সাহিত্য কত আধুনিক ! বিশ্ববিস্তারয় 
স্বাপনাঁর পরে পঞ্চাশ বংসরের -মধেই ' নবীন বাঙ্গালা . 
সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে, ইহা আমরা পরিষ্কার ' 
করিয়া দেখাইয়াছ 1 অরিও দেখাইয়াছি যে, এই সৃষ্টি 
ও'পুষ্টিউচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে. 
দখল থাকার দরুণই- ঘটিয়াছে।” তাহা হইলেই বুঝা 
যাইতেছে যে, ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃত -সাহিত্ দ্বারাই 
বাঙ্গলা সাহিত্যের' উন্নতি.পরোক্ষভাবে -সাধিত্ত হইয়াছে। 
“যতদিন: আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ইংরাজী ও সংস্কৃত 
_ এই :উঁভন্ন সাহিত্যের 'অমুনীলন করিতে স্থযোগ ও সুবিধ! 
জেওয়া-হইবে, ততদিনই* বাঙ্গলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর 
উন্নতি হইবে । ‘যেমন মাতার: স্বাস্থ্য সম্পাদন করিলে, ' 
মাতাকে স্বাস্থ্যকর আহাধ্য দিয়া পোষণ করিলে, সস্তানের 
স্বাস্ত্য সন্ব্ধন ও বলাধান হয়, সেইরূপ ইংরাজী ও সংস্কৃত 
* সাহিত্যের. চর্চা যতই আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্থান 





জী, এফ্‌, ওয়াটুস, ] আ[শা । [ কর্তৃক অঙ্কিত ৷ 
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লাভ করিব, ততই জাতীয় সাহিত্যের ভাবী উন্নতির 
আশ! করা যায়। পক্ষান্তরে, ভারত গভর্ণমেণ্টের নন- 
' প্রচারিত ব্যবস্থার  অবস্তস্তাবী ফলে বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
” ক্রমবিকাশের পথ রুদ্ধ হইবে এবং এই নবীন সাহিত্যের 


-ভারত গবণণমেণ্টের শাহান শক্ষানাত। 


৪৯ 


১০৬৪৩০ জন আগ্রা-_-অযোধ্যার লোক বাগ করে। 
কলিকাতা; ২৪ পরগণা ও হাবড়াতে ১৭৮৩০০ আগ্রা-- 


জযোধ্যার লোক বাস করে; সমগ্র বঙ্গে ঠিক্‌ কত, সেব্সন 


রিপোর্ট হইতে তাহ! বাহির করা যায় না। পঞ্জাবে ২৪১৯ 


স্থানে আমরা কোল ভীল সাওতালদিগের স্তায় শুধু জন বাঙ্গালী বাদ করে। কিন্তু কেবল কলিকাতাতেই 


একটা কথাবার্তার ভ্ভাষা, কেনাবেচার ভাষা, অর্থৎ 
প্রাদেশিক অপভাষ পাইব। ভারত গভর্ণমেপ্ট অধিক 
বয়সে ইংরাজীশিক্মার ব্যবস্থা করিয়া ইংরাজী শিক্ষার 
পথ সংকীর্ণ করিলেন, সংস্কৃতশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা 
না করিয়! প্রাচীন আদর্শের লোপ করিলেন, এবং 
লঙ্গলা ভাষায় লিনিত ক্কুপপাঠ্য পুস্তকাদি যাহাতে সাধু 
{ ভাষায় লিখিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা দিয়া ভাষার আদর্শ 
| পর্ব করিলেন। এই ত্রিবিধ উপদর্গে অচিরেই বাঙ্গাগা 
স্বাহিত্যের সার্লিপান্তিক বিকার উপস্থিত হুইবে, ইহা সুধী 
মাধারণ হ্বদয়ঙ্গম ককন। 
শ্রীললিতকুমার বন্োপাধ্যায়। 


প্রবাসী বাঙ্গালীবিদ্বেষ। 


ভারতবর্ষের বোন কোন প্রদেশে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে 
অনেক বাঙ্গালী স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বাস করায় তথাকার 
অনেক অধিবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইনা- 
ছেন। দৃষ্টাস্তত্বরূপ প্রধানত বেহার, আগ্রা-_অযোধ্যা, ও 
সঞ্জাবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । বাস্তবিক বিস্ত 
কেবল স্বার্থপরতার দিক্‌ দিয়া দেখিলে ইহাদের বাঙ্গাণী- 
-বদ্বেষ ভ্রম হইতে উৎপন্ন । সমগ্র বেহারে ১০৪৩৯৬ ভন 
বাঙ্গালী বাস করে কিম্ত কেবল কলিকাভাতেই গয়া ও 
পাইনা জেলা হইতে ২০ হইতে ৪০ হাজার জন করিয়া! 
লোক আসিয়াছে! তন্তিম্ন সারন, শাহাবাদ, মুজঃফরগুর 
ও মুক্ষের হইতে যথাক্রমে ১৮৭৪২, ১৭৮৬৫, ১৯৯3৩ 
এবং ১০৪৩২ জন লোক আসিয়াছে । মোটের উপর 
১২**০* লোক দক্ষিণবেহার, সারন ও সুজঃফর-ুর 
হইতে আসিয়াছে। সমগ্র বাক্রলাদেশে প্রায় € লক্ষ বেহরী 
কার করিতেছে। আশ্রী-_অযোধ্যা প্রদেশদ্বয়ে গোট 
বাঙ্গালীর সংখ্যা ২3১২০ । কিন্তু কেবল কলিকাতাত্েই * 





৬৫৯৪ জন পঞ্জাবী বাস করে। 
- বাঙ্গালীর! যে যে প্রদেশে গিয়াছে, তথায় অস্প- 
সংখ্যক বাঙ্গালী ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি করে, অল্প- 
সংখ্যক উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত) কিন্তু অধিকাংশই অল্প 
বেতনের কেরাণী। পক্ষান্তরে উত্তর-ভারতের তন্তান্ত 
প্রদেশের যে সকল লোক কালা দেশে আসে, তাহারা | 
অর্ধিফাংশই কুলি, মজুর, দরোয়ান, পেয়াদা ও কনষ্টেবলের 
কাজ করে; কিন্ত অনেকে ব্যবসায় করে, এবং রাজমিত্রি, 
ছুতার ও ঠিকাদারের কাজ করে। কেই কেহ উকীল 
এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্শচারী। ইহ! সত্য যে বাঙ্গালী 
যেখানে যায়, অপেক্ষাকৃত শ্রিক্ষিত বলিয়া তাহার সেখানে 
কিছু প্রভাব গুতিপত্তি জন্মে। কিন্তু অন্ত প্রদেশবাসীদের 
তক্জন্ত ঈৰ্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। তাহারাও*শিক্ষিত 
হইলে প্রভাব প্রতিপত্তিশানী হন। আসল প্রশ্ন এই যে 
€১) বাঙ্গালী অন্ত প্রদেশে যত রোজগার করে, অন্ত 
প্রদেশবাসীর। বাঙ্গল! দেশে আসিয়া তত রোজগার করে 
কিনা) (২) রোজগারের টাকা কে কি পরিমাণ কর্শা- 
স্থানে, ও জন্ম বা পিভৃতৃমিতে ব্যয় করে। 

একজন সাধারণ মজুরের আয় একজন সাধারণ 
কেরাণীর আয় অপেক্ষা কম। কিন্তু একঙ্রন সাধারণ 
ব্যবসাদারের আয় “একজন সাধারণ কেরাণীর আয়ের 
চেয়ে বেশী। কলিকাতার এক একজন বড়বাজারের 
ব্যবসাদার শত শত বাঙ্গালী কেরাণী অপেক্ষা অধিক 
রোজগার করেন। হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের অনেকে 
খিদিরপুরের ডক্‌ 09০০) প্রভৃতি স্থানে কাজ করে। 


* তাহারা সাগ্রারণ বাঙ্গালী কেরাণী অপেক্ষা কম রোজগার 


করে না। হিন্দস্থানী শ্রমজীবীদের মধ্যে সহন সহস 
লোক্গঙ্গার উভ্র তীরস্থ কলকারথানায় কান্দ করে। 
তাহাদের আয় সাধারণ 'সন্ভুরদের চেয়ে বেশী। ব্াজমিস্তরি 
ও ছুতার প্রভৃতির আয় ও বেশ। মোটের উপর পশ্চিম- 


৫০ 


প্রবাসী বাক্গালীদের গড় আয় কিছু বেনী হইলেও তীহা- 


দের সংখ্যা বঙ্গ প্রবাসী বেহারী পঞ্জাবী ও হিনদুস্বানীদের, 


চেয়ে অনেক কম বলিয়! উভয় পক্ষের মোট আয় সমান 
সমান ধরিলে কোন দোষ হয় না) যদিও আমাদের ধারণ! 
এই ষে,' প্রবাসীবাঙ্গালীদেরই মোট আয় কম। এরূপ 
মনে করিবার আর একটি কারণ আছে। প্রবাসীবাঙ্গালী- 
দের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা নিয়লিখিত রূপ £-_ 


* পুরুষ। ্ত্রী। 
বেছার ৫২৭৬৪ ৫১৬২৮ 
আগ্রা--অযোধ্যা ১১৪৯৪ ৪ ১২৬৩০ 
পঞ্জাব ১৫০৫ ৯১৪% 


প্রবামী বাঙ্গালীর! শ্রমজীবীর কাজ করে না। সুতরাং 
কেবল তাহাদের পুরুষেরাই কাজ করে। তাহাও 
ইরা বালক ও যুবক বাদে । 

ইহা হইতে আরও দেখা যাইতেছে যে, প্রবাসী- 
বাঙ্গালীরা অধিকাংশ সপরিবারে বাস. করে ॥ সপরিবারে 
বাদ কল্লিলে লোকে আয়ের টাকা বন্ধ পরিমাণে 
বানস্থানেই খরচ করে। এখন "দেখা যাক্‌, বঙ্গপ্রবাসী 
হিন্স্থানী” প্রভৃতিদের মধ্যে স্ত্রীও পুরুষের অনুপাত 


কিন্ধপ। কলিকাতাপ্রবাসী ১০৬৪৩০ আগ্রা-_অযোধ্যা” 


বাসীর মধ্যে শতকরা ১৫৯ জন মাত্র স্রীলোক। 
কলিকাতার ৩৭১৩৯৭ হিন্দীভাষীর মধ্যে শতকরা 
২৬.৭ জন স্ত্রীলোক । বঙ্গের অন্তত্রও ইহাদের মধ্যে 
স্রীপুরুষের অনুপাত ন্নাধিক এইকপ। ইহা হইতে 
এই প্রমাণ হয় যে (১) বঙ্গপ্রবাসী অধিকাংশ লোকই 
সপরিবারে বাস,করে না ; (২) অর্ধিকাংশই প্রাপ্তবয়স্ক, 
সুতরাং উপার্জনক্ষমণ (৩) তাহাদের আয়ের অনেকঅংশ 
জন্মস্থানে প্রেরিত হয়। তত্তিন্ন ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে যে, ্রবাসীহিনুস্থানী স্্রীলোকগণ অনেকে কুলি 
মক্ুরের কাজ করিয়া উপার্জন করে? কিন্তু প্রবাসিনী 
বাঙ্গালিনীর! এ হিসাবে একবারেই অকেজো । 

' বাঙ্গালীবিদ্বেষের আর একটা দ্িকৃ দেখুন । পঞ্জাবে 
কাশ্মীর হইতে ৩৮২৯৬, রাজপুজনা হইতে ২৬৯৫১৫, 
এবং আ. আগ্রা--অযোধ্যা হইতে ২৩২৭২৪ জন লোক গিয়াছে 
বাহ্ল। হইতে ২৪১৯ জন মাত্র! এই মুষ্টিমের ধা 


প্রবাসী ৷ 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 
প্রতি ঈর্ষা কেন? অন্যান্য গ্রদেশেরও এইরূপ হিসাব 
দেওয়া যাইতে পারে । আমাদের বোধ হয়, ইংরাঁজ 


গবর্ণমেন্টের ভেদনীতি এই ঈর্ষাবিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য _ 


বহু পরিমাণে দায়ী। যত দিন ইহা থাকিবে, ততদিন 
ভারতবাসীদের একজাতিত্ব আকাশকুস্থুমবৎ থাকিবে। ' 

বাঙ্কালীর, বিশেষ করিয়া প্রবাসীবাঙ্গালীর আর 
একটি চিন্তনীয় বিষয় আছে। বাঙ্গালী ভারতের যেখানে 


যেখানে গিয়াছে, প্রধানতঃ ইংরাজের আফিম আদালতের 


সংশ্রবেই গিয়াছে । সুতরাং তাহার ভাগা ইংরাজের 
অনুগ্রহসাপেক্ষ। অপর পক্ষে কুলি মঞ্জুর বলিয়া স্বণিত 
প্রবাসীহিন্দুস্বানী কাহারও অনুগ্রহ চায় না। সেবেশী 


থাটিতে পারে, বেণী শ্রমসহিফু, অন্ত শ্রমজীবী অপেক্ষা : ৃ 


অল্প আয়ে সন্ত, সুতরাং তাহাকে কে পারিবে? তাহার 
পর মাঁড়োয়ারীদের কথা ভাবুন। তাহারাও রাজাহুগ্রহ 
চায় না। বাণিজ্য উপলক্ষে মাড়োয়ারী সর্বত্র যাইতেছে । 
ইংরাজ রাঁকর্মমচারী তাহার গতিরোধা করিতে পারেন 
না; কিন্ত প্রবাসীবাঙ্কালীর গল! টিপিয়। 'ধরিতে পারেন। 
এখন ঘটিয়াছেও তাই। 
আর কোথাও পুরুষান্ুক্রমে বাস করিয়াও চাকরীর দাবী 
করিতে পারে না। সমস্ত আগ্রা--অযোধ্যায়-মোটে এক- 
জন" বাঙ্গ'লী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটে আছেন; তহশীলদার 
(বব-ডেপুটা) একজনও নাই। 
ফিরিঙ্গীতে বান্রালীর অন্ন মারিতে বসিয়াছে। ইহা এক 
প্রকার শাপে বর । কারণ, যতই চাকরী দুল্প'ভ হুইবে, 
লোকে তত স্বাধীনবৃতিতে মন দিতে বাধ্য হইবে৷ | 
বেহার, হিন্ুস্থান ও পঞ্জাবে প্রবাসীবাঙ্গালীদের 
অধিকাংশ আর প্রবাসী নহে; তাহারা স্থায়ী অধিবাসীর 
মধ্যে গণনীয়। সুতরাং তাহাদের উপার্জিত টাকা তত্তৎ- 
প্রর্দেশেই ব্যম্নিত ও সঞ্চিত হয় ; এবং তাহাদের সমস্ত 
* অভিজ্ঞতা পরী সকল প্রদেশের কাজে লাগে। প্রবাসীগ্তে 
মুদ্রিত প্রবাসীবাঙ্গালীদের বৃত্তান্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত” 
হইয়াছে যে, বাঙ্গালী যে যে প্রদেশে গিয়াছে, তাহারই 
হিতসাধন্‌ করিয়াছে। এই সকল কারণে প্রবাসীবাঙ্গালীর 
প্রতি বিষ নিতান্ত অসঙ্গত ও ৷ অযৌক্তিক বলিয়া বোধ 
হয়। রি i 


বাঙ্গালী এখন স্বপ্রদেশ ভিন্ন, 


চখ 
সপ্দেশেও : ইংরাজি . 


১ম সংখ্যা । | 


অবশ্য প্রবাপীবাঙ্গালীদেরও দোষ আছে। উভয় 
পক্ষই নিজ নিজ দোষ পরিভার করিয়া সৌহাদ্দযস্ত্র 
বন্ধ হইলে কালে একটি ভারতীয় জাতি গঠিত হইত 
পারিবে । 


গ্রন্থমমালোচন । 


*/ ১1 নিজ্ঞাসা-হরামেন্দ্রহন্দর ত্রিবেদী রচিত। এই প্রস্থ 
যে ১৯টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলগলই 
হলিখিত হুপাঠ্য এবং শিক্ষ“গ্ুদ । রামেত্ত্র বাবুব মত স্বপণ্ডিত এবং 
স্থুলেখক ব্যক্তি ভিন্ন তন্য কাহারে! হস্তে বিবিধ কঠোর তত্বের এমন 
সরল এবং সরল ব্যাথ। হইতে পারিত না । কোন কোন প্রান্ধে 
বোধ করি ব্যাখ্যা অতিশঙ্ন বিশদ করিতে বাওয়ায় অতিব্যাপ্তি 
দোষ হৃইয়াছে। মুদি: প্রবন্ধটিতে যাহা লিখিত হইযাছে, ভাহ! 
শঙ্করাচার্ষেযর মত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই বেদাত্তেব নন! 
শাখ। এবং ন।ন। ব্যাথার স্থষ্টি হইযাছিল। শঙ্কবাচার্য্যের, “ভাসি 
ব্রহ্গ' মতটি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, প্রতি হত্রে 
্রন্থক(রের ক্ষমতার গশ্‌ংসা করিতে হ্য। যেসাহিত্যে এমন গ্রন্থ 
লিখিত হু, সে সাছিতা যে এখনে! অনেক বিদ্/।ভিমানীদিগের 
অবজ্ঞার পদার্থ, ইহাই ক্ষোভেব কথ!। 

২। ভারতেন্দু নাবু হতিশ্ন্্র হিন্দী ভাষায় লিখিত জঁবন- 
চরিত। হিন্দী আমদের মাতৃভাষা নহে; কিন্ত আমরা যতটুকু 
বুঝি, তাহাতে এই গ্র-স্থ ভযোর সোঁন্দর্য্য বা লিপিকৌশল দেখিতে 
পাইলাম না। বাবু হরিশ্চন্র “ভারতেন্দু” হইতে পারেন, কন্ত 
যুক্ত রাধাকৃষ্ণদান চহাশয়ের রচনা-মেঘে ইন্দুটি একেবারে হচ্ছন্ন 
হইয়| গিয়াছেন। 

৩। সঙ্গীত পুপাঞ্জলি- গঁধোগেন্রলাল শৰ্ম্ম চৌধুবী প্রণীত । 


- প্রন্থকার সুগায়ক কি না, তাহ তাহার পবিচিত ব্যক্তিরীই জাঁনেন। 


এ গ্রন্থের সঙ্গীতগুলি অন্তের অনুরোধে রচিত বলিয়া লিখিত 
হইয়াছে; এ অনুরেখ রক্ষা ন! করিলেই ভাল হইত । 

৪। নারীধর্ম--এ পণ্ডিত নবীনচন্ত্র বায প্রণীত । এই সুত্র 
পুস্তক থানি পাঠ করিলে বঙ্গমহিলাগণ উপকৃত হইবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । ইহ! দুই অধ্যায়ে বিভক্ত । প্রথম অধ্যায়ৈ সনু 


হইতে ও দ্বিতীয় অধ্যায় মহাভারত হইতে নারীধন্্ম সমন্ধীয় * 


অনেকগুলি শ্লোক সংগৃহীত ও অনুবাদিত হইয়াছে। অসুবাদ 
ব্যতীত সংগ্রাহক মহাশয় প্রত্যেক শ্লোক সম্বন্ধে নিজের বজব্যও 
বুলয়।ছেন। ্রন্থকার মহাশয়ের ভূমিকাটুকু অবধানযোগ্য বিব্চেনায় 
নিয়ে উদ্ধত,হুইল :_ 

“এই পুস্তকের প্রয়োক্সন নস্বদ্দেশীয় বালিক! ও স্ত্রীপপূকে ঠাহা- 
দিপ্রের কর্তব্যের শ্ক্ষাপ্রদান। পাঠকগণ মনে করিবেন লু! যে 
পুন্তকপ্রণেত| অবল[খণবে পুরুষদিগের অপেক্ষা আধকার ও ক্ষমতা 
নিয়শ্রেণীর জীব বলবা গণ করেন। তাহার মতে স্বাণীনতা 
বিষয়ে স্ত্রী ও পুরুষ এতচুভয় জাতির অধিকার সমান! ভবেযে 
তিনি অনেক বিষয়ে স্রীদিশ্বকে আত্মীয় পুরুষদিপ্রের অধীন থ'কতে 
উপদেশ দিধ।ছেন, তাহা! কেবল এই জগ্ঘ যে স্ত্রীগণ স্বীয় কর্তন্য এই 
ভাবে গ্রহণ করিলে তাহাদ্বিগের মঙ্গল, তাহা এজদ্ভ হয যে 
পুরুষের! তাছাদ্রিগগ:ক স্বীয় অধীন ভাবিয়া তাহাদিগের ল্াধীপ- 


বানা € 


~ 5 শি পট 


তার উপর হস্তক্ষেপ করেন। পুস্তকপ্রণেতাকে যদি কেস 
কালে “পুকষ-ধর্ম্ম" লিখিতে হয়, তবে তিনি যেমন এই পুস্তক নীরা 
দিগ্কে অনেক বিষয়ে পুকহদিশ্ের অধীন হইযা কার্য করিতে উ 1- 
দশ দিফাছেন, সেই প্রকারে অনেক বিষয়ে পুরুষদিগ্রকেও নালী- 
দিগেব অধীন হইয়। চলিবাব অনুরোধ করিতে কিছুমাত্র সন্ভুতিত 
হইবেন না; যেহেতু তিনি আনেন যে উভষ জাতি নম্রতা ও 
স্থলীলতার সহিত স্ব ব্ব কর্তব্য গ্রহণ করিলে তীহাদিগেরই মঙ্গল" 


বালবিধবা । 
পরমহংস রামকুষ্ণাশ্রিত মণ্ডলীর “উদ্বোধন” নামক 
একখানি পাক্ষিক পত্র আছে । গত ১ল! মাঘের উদ্বোধন 


নিমুলিখিত ক্ষত প্রবন্ধটি ঝুহির হইয়াছে "৭ 


ও “ঠাম গেও মধুপুৰ, হাম কুলবালা, 
বিপথে পডল সখি মলতীমাল11” 
পূর্ণ বাবুব বৈঠকখানাধ হাবমনিঘম ও ভাইনে ডুবফির বাজনার 
সঙ্গে একখানি মিঠা গল। গ[হিতে ছিল. ৬ 
“বধু গেও মধুপুবশ । 
বাহিরে চ।দনি সন্ধ্য।। বিবহসস্ত প্ত গোপ-বধৃব আক্ষেপ প্রতিধানি 
ভানতবঙ্গে গা ভাসাইবা নিশ্চল,জ্োবন্বাসমুত্রে ডুবির! বাইতেছিল। 
সন্ধা।টি যথার্থই 'শুত্ৰক্োৎস্বাপুলকিতা।' পাছে তাছাব সৌনর্য্য- 
রাশি মৃকত্তা্কঁপ অঙ্গ-হীনত। দেবে দূষিত হয, তাই বুঝি কেহ ছবি- 
থানি সর্বাঙ্গহুন্দব কবিবার জন্ত স্বীয় মোহিনী শক্ত বিষ্টার কারয়। 
মধুর মানবকণ্ঠ স্থষ্টি কবিধাছল। 
"গ্রাম গেও মধুপুব" ৷ . 
সেই সন্ধ্যার সেই মধুব কণ্ঠব কুহকে বড়-কা হারও শীত্ব চলিয়া 
যাইবাক্শক্তি রহিল ন|। পূর্ণ বাবুবণবৈঠকখা নার সন্মুখে সাংযরণ 
রাস্তায় লোক দীডাইয়া গেল । ছুটি যুবক সাদ্্যসমারণ ০ বনঞ 
করিধা সেই পথে ফিরিয়! যাইতেছিল, তাহা রাও দড়াইপ্স। 
. গায়ক আবার ধরিল, 
“গো কুলচন্দ্র ত্রশ্সে না এল ; lis 
আমার এ কপযৌবন, পরশরতন 
কাঁচের সমান ভেল ।* . 
এমন সময় যুবকছ্টার দৃষ্টি বৈঠকখানার উপরের ঘরে জান-সার 
দিকে আকৃষ্ট হইল”। কারণ, হঠাৎ সেই জানাল! দিয়া একটি 
আলে! দেখ! গেল এবং একটি বিরক্তিপুণ ধর বলিল, “এ 1[নে 
একলা বসে আছিস্‌ কেন, কি হচ্ছে এখানৈ ?” 
“ + রী ক 
"ব্যাপারটা বুক্লে ?” একটি যুবক অপরচিকে বলিল । 
“বুক্লুম বৈ কি। কি অন্থায! মেয়েটি বিধবা হয়েছে'বলে 
গান শুন্তেও দোষ। চল। আমার আর ভাল লাগছে নী ।” 
"দোষ হতে পারে বৈকি ৮ পূর্ণ বাবুব বাড়ীতে গীওন। বজন! 
করা উচিত নয়।” চলিতে চলিতে প্রথম যুবকটি বলিল । 
৪ কি রকম? মেষে বিধব! হয়েছে বলে পুর্ণ বাহুকেও বৈধব্য 
গ্রহণ কর্‌তে হবে নাকি ৭” রর 
"মেয়ের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা উদ্দেশ্য থাকলে কিছু তপস্থা, আশ্র- 


* সংযম কর্‌তে হবে বৈ কি। যুবতী মেয়ে_-এক বছর হয়নি বধব! 


he 
হয়েছে, বাপ সেই দেবের কাদের কাছে দৈঠকখাদান ব্যাইসারী, 
খাওয়াচ্ছেন | মেয়ে নিজের বাড়ীতে ও পাড়ীষ অনবরত ইন্নিয়- 
সস্তোগের ও কামের চর্চা! শুন্দ্থে ও দৃষ্টান্ত দেখ্ছে। একে 
যৌবন, তাৰ উপর এত উদ্দীপন, ব্রহ্মাচর্য্যের অবসর কোথায় ?” 

“একখ! মানি। কিন্তু বাড়ীতে একজন বিধবা! হলে বাড়ীশুদ্ধ 
বিধব' হতে হবে, এও ত বড় অস্বাভাবিক ব্যাপার ! তার চেয়ে 
বিধব-বিবাহ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত ।” " 

“তাতে লাভ হবে না। বিধবাবিষাহ সমাজে চলে গেলে 
বিধবাদের আালাগুলি কুষারীদের পোয়াতে হবে। মেয়েদের সংখ্যা 
স্বভাবতঃ পুরুষের চেয়ে বেশী। সমান সমান ধব্লেও যতগুলি 
বিধ! দুবার বিবাহ কব্বে, ততগুলি কুমারীর বিবাহ হবে না। 
ফাষেই পতি অভাবে বিধবাদের যে অবস্থাগুলি হচ্ছে, কুমারীদেব 
ঠিক সেই গুলি হবে । লাভের মধ্যে কুমারীদের উপর অবিচারট! 
জ্যরদ। হবে ; কারণ, বিধবাদের একবারের অধিক - পতিলাভের 
অবসর ওয়া ‘হবে, তারা একবাব$ পাবে না 1” 

পটে | তাই বুঝি বলে, মুযোগে বিবাহের বাজারে বিষের 


অন্ত কুমারীদের বর মেল! ভার । তা'হুলে উপায় কি? আমিত 


কিছু বুঝে উঠতে পাচ্ছি দা ।” 

“প্রশ্নটা গুরুতর । এক কথায় মীমাংস! হরার নব । সব দেশে 
সব সমাজেই এই “গোল আছে। তবে আমাদের সমাজে বাড়ার 
ভাগ কতকগুলে! মিছে জপ্রাল জন্মে ব্যাপারটাকে আরও খারাপ 
করে হুলেছে। এই বাজে ঝামেলগুলোকে এখনি উঠান উচিত । 
তা'ছলে দুঃখ অনেক লাঘব হবে" 

' "কি সেগুলো ?” ৪ 
, প্রথম জ্বাল্য-বিবহ। একে ত এ প্রথাটা মহ! স্বাভাবিক, 
সমস্ত জ্বাতটাকে নিবীর্ধ্য করে ফেলেছে । মনে কর, উনিশ কুড়ি 
বছর বয়স না হলে মেয়েদের শরীর পুষ্ট হয় না. গর্ভ ধারণে 
পরিগৃকৃত! হয় ন|। আর তের বছরে সন্তান হচ্ছে! এরকম, 
পুক্লবান্তক্রমে কত শতাব্দী ধরে হয়ে নাসৃছে। কচি বাঁশে ঘুম ধরে, 
& কচি গাছে তত হয় না, এ সব কথ! আমাদের দেশের লেকৈ খুব 
* বোঝে। জার এইটুকু বোঝে না বে, কচি ছেলের ছেলে হওয়া 
কত অনিষ্টজনক ! আমাদের দেশের লোকে দৃঢপ্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, 
আজ্মনির্ঠরপীলু হবে কি করে? কাকর যে হাড় শক্ত হতে পায়নি | 
মানুষের গুণ দোষ পুরো পেতে হলে মানুষের শরীরট! পুরোমাত্রায় 
পাওয়া চাই । দুশ পুরুষ ধরে বিশ বাইশ বছবের বাপ, আর তের 
চৌদ্দ বছরের মায়ে আস্ছেন, শরীর গড়বে কি করে? তাই 


- মা আঁনর! শারীরিক ব মানসিক বলের ক্লায কর্তে পারি না, 


কোন জাতীয় বা সামাজিক একট! বড় কাষ কর্তে পারি না? 
যার! চেষ্ট। কর্তে বার, ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে তাদের 
অধিকাংশকে মানবলীল। সুম্বরণ কর্তে হয়। দ্রমাদ্র বল নাই, 
খরচ করে কি?” 

"আমারও মত তাই । "আমি বলি, দশ বছর যদি অকাল পড়ে, 
বিবাহ্ট; একেবারে বন্ধ হয়ে যায, তাহলে কতকটা মঙ্গল হয়। 
সে ধা'হোক-_াসাদের বিধবাদের সম্বন্ধে কথ! হচ্ছিল ৮” 

“হা উনিশ কুড়ি বছর ধসে মেয়েদের বিবাহ হলে, 
বাঁজবিধন্বা' থাক্বে'ন।। আমাদের সমানে বালবিধবাদের যন্ত্রপাই 
ভয়ানক ৷ দ্বিতীয় কথ।, মেয়েদের লেখাপড়া! শেখুন । লেখান্রড় 
[শিখলে চমাপন৷দের ভাল মন্দ বুঝ্ধত পার্বে, আপনার পায়ে 
দাড়াতে পার্ষে, আপনাদেব কষ্ট লাঘব ফর্বার উপায় কব্তে, 
পার্বে। তৃতীয় "কথা, চিরকুমারী থাকার 'প্রথ। প্রবর্তন করা। 


. প্রবাসী | 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


অনেকের মত, "বৈদিক সময়ে, এমন কি, মহাভারতের সময়েও 
আমাদেব সমাজে এ প্রধ। ছিল। মেয়েদের হিবাহ ছাড়া গতি 
নাই, এ কথার যানে কি? পুরুষের বেল! অথণ্ড ব্রহ্ষচর্য্যের চেয়ে 
উচ্চ্শা আর নাউ, আর মেয়েদের বেলা উপ্টো বুঝি? এ সব 
লক্্মীছাড ভুলগুলে! সামাজিক মন থেকে হঠাতে না পার্লে হিন্দু- 
জাতির কল্যাণ নাই 1” 


প্রবন্ধটির উদ্দোস্তের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সাহানুভূতি 
আছে। বা₹ুবৈধব্য দুর করিবার এবং বাঁলবিধবাগণের 
কষ্ট নিবারণের জন্ত উহাতে যে ষে উপায় অবলম্বন করিতে 
বলা হইয়াছে, আমর! তৎসমু্বয়েরও অন্থমোদন করি। 
কিন্তু বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে যে যুক্তি প্রয়োগ করা 
হইয়াছে, তাহ! ঠিক মনে করি না। 


প্রবন্ধলেখক বলিতেছেন ₹- 
- ধিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের ত্বালাগলি কুমানী- 
দের পরাতে হৃবে। মেয়েদের সংখ্যা ঘভাবতঃ পুরুষের চেয়ে 
বেশী ।” ইত্যাদি! 


প্রথম জিত্তান্ত এই যে “মেয়েদের সংখ্যা স্বভাবতঃ 
পুরুষের চেয়ে বেশী” এই তথ্যটি লেখক কোথায় পাই- 


লেন? পৃথিবীর সর্বত্র স্ত্রীপুরুষের আপেক্ষিক সংখ্য! 


এক্রূপ নহে। বিশেষতঃ ইউরোপ ও ভারতবর্ষে এ 

বিষয়ে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। প্রমাণ স্বরূপ আমরা 

ভারতবর্ষের সেন্সস-রিপোটের তৃতীয় অধ্যায় হইতে 
নিয়ে কয়েকটি কথা উদ্ধ ত করিতেছি ১ 


“With very few exceptions, the females 
out-number the males in all Furopean coun- 
tries, but tin India the reverse isthe case, and 
in the whole country taken together there 
are 0111 962 females to 1,000 males. The 
general result is shared by all provinces 
and states except the Central provinces and 
Madras, where thereisa marked excess of 
females, and Bengal “where the two sexés 
are on a par. In thelast-mentioned province 
females are in marked defect in the greater 
Dart of Bengal proper, and in excess through- 
out Bihar, Orissa and Chota Nagpur. ‘The 
deficiency cf females is extraordinarily 
great in -Ccorg, Baluchistan, the Punjab 
and Kashmix, where it exceeds 1 in 9, and 
iS almost as marked in Ajmir and the Raj- 
putana agency. * শা + Wonen are also 
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১ম সংখ্যা । | 


in a clear minority in the extreme east—in 
North Bengal, Assam and Burma.” (Vo. 7 


p. 107.) b 


ইউরোপে পুরুষদের চেয়ে মেয়েদেব সংখ্য! বেশী, 
ভারতবর্ষে কম । সুতরাং ইউরোপের সামাজিক অভিজ্ঞতা] 
হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন কথা বলা উচিত নয়। 
ভারতবর্ষের ও সব প্রদেশে স্ত্রীপুরুষের লংখ্যা এব'রূপ 
নহে। বিহার, ওড়িষা, ছোট নাগপুর, মান্দ্াজ ও মধ্য- 
প্রদেশে স্ত্রীলোক বেশ, উত্তর-বঙ্গ, বঙ্গের অধিকাংশ স্থান, 
আসাম, কুর্ণ, কাশ্মীর ও পঞ্জাবে স্ত্রীলোক কম। স্থতরাং 
নরনারীব সংখ্যার নুনাধিক্য অনুসারে যদি বৈবাহিক 
নিম্নম চালাইতে হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন 
ভিন্ন নিয়ম এবং একই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলায় স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র নিয়ম চালান উচিত। কেবল তাহাই নয় ।* “দখা! 
উচিত, কোন্‌ যায়গায় হিন্দু নরনারীতু সংখ্যা ভত। 
কারণ, হিন্দু মুপলমানে বিবাহ হয় না। শুধু তাহাতেও 
চলিবে না। দেখিতে হইবে, ব্রাঙ্গণাদি জাতির যে শ্রেণীর, 
যে মেলের, যে প্রকার কুলীন বংশজাদির পরম্পর বিবাহ 


হয়, তাহাদের মধ্যে নরনারীর সংখ্যা কিরূপ । নতুবা 


কেমন করিয়া নিয়ম চালান যাইবে? 
যাহা হউক, ভারতবর্ষে নরনারীর মোট সংখ্যা অনু- * 
সারে প্রবন্ধলেথকের যুক্তি ভিত্তিহীন হইয়া প্রড়িচ্েছে ; 


. কারণ, মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে বেশী ত নয়ই, 


সমানও নয় ১--বরং কম। সুতরাং সংখ্যা দেখিয়! তর্ক . 


* করিতে হইলে বরং বলিতে হয় যে, বিধবাবিবাহ হওয়াই 


রা 


উচিত। নতুবা অনেক পুরুষের বিবাহ হুইবার কোন 
সম্ভাবনাই থাকে না। আমরা দেখিতেও পাই, বাঙ্গলা- 
দেশে অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অবিবাহিত অবস্থায় মার! 
ষীয়, অনেকে প্রতারিত হইয়া অব্রাঙ্মণী বিবাহ করে। 
কারণ, তাহাদের মধ্যে বিবাহযোগ্য। কন্ত! হুল্পরাপ্য বলিয়া! 
জুয়াচোরের! ব্রাহ্মণেতর জাতির কন্তাকে অনেক সময় 
বাহ্মণ কন্তা বলিয়া চালাইয়া দেয়। গুজরাত প্রদেশেও 
এরূপ হয়। এই সে দিন বোশ্বাইয়ের অনেক ভাটিয়া 
স্বদেশে পাত্রী না পাইয়া উত্তর-ভারতে নিজেদের মত 
এক জাতির কন্তা বিবাহ করিয়! সমাজচুত হুড, এবং 
ভজ্জন্ত আদালতে মানহানির মোকদ্ধমা পর্যন্ত হয়। 


বালধিধব! 


৫৩ 
সুতরাং দেখা যাইতেছে, ইউরোপের যুক্তি ভারতে 
খাটে না। 

তাহার পর, যদি মেয়েদের সংখ্যা বেণী হয়, তাহা 
হইলে কুমারীর! ' যাহাতে অন্ততঃ একবার বিবাহ 
করিতে পায়, তজ্জন্ত না হয় বিধবাবিবাহ অপ্রচলিতই 
রছিল। কিন্তু যেখানে পুরুষদের সংখ্যা বেশী (যেমন 
ভারতবর্ষে), তথায় বিপত্বীকগণ দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ 
বার বিবাহ করে কি হিসাবে? প্রবন্ধ-লেখক ত'হাদের 
পুনর্কিবাহ বন্ধ করিতে পারিবেন কি ? শুধু সংখ্যা ধরিয়া 
সামাজিক নিয়ম প্রবর্তন বা রহিত করিতে হইলে ভারত- 
বঙ্টার অনেক “প্রদেশে বহুরিবাহ এবং অন্ত অনেক তুদেশে 
বহপত্যাত্মক বিবাহ (90156:5) চালাইতে হইবে৷ 

সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথ! এই। প্রবন্ব-লেখক 
বঙগিতেছেন,-_”বিধবাদের একবারের অধিক পতিলাভের 
অবসর দেওয়া হবে, তার! [ কুমারীর! ] একবারও পাবে 


না।” কিন্ত যাহার! শৈশুব বা বাল্যে বিধবা! হয়৷ কোন্‌ 


বুদ্ধিমান সত্যবাদী ব্যক্তি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারেন 
যে, তাহাদের পরক্ৃত প্রস্তাবে পতিণাঁভ ঘটিয়াটছ ? অথচ 
ভারতবর্ষে হিন্দুরমাজের এরূপ শিশু ও বালিকা-বিধবার 


সংখ্যা সামান্ত নয় । কতক তাহ নিয়ে দেখাইতেছি ঃ 

* বয়স । ¢ সংখ্যা ! 
০১ ৮৫৯ 
১--২ ১০৩৯ 
২-৩ হি 
৩৪ ৩৭৩২ 
8—¢৫ 5 ৮১৮০ 
৫১০ *৭৮৪০৭ 
১০-১৫ i - ২২৭৩৬৭ 


কিছুদিন পূর্বে শ্রীমতী এনি বেসাঁটও বিধবাবিবাহের 


,বিরুদ্ধে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি সকল 


বয়স "অবস্থার নরনারীৰু সংখ্যার উপর নিজেন্র যুক্তির 
ভিত্তি স্থাপন করেন নাই। তিনি বলেন যে বিবাহযোগ্য 
কল্প অপেক্ষাৎবিবাহযোগ্যা কন্তার সংখ্যা বেশী ; কিন্ত 
তাহার মতে কোন্‌ বন্পসের নরনারী বিবীহযোগা 
তাহ! তিনি বলেন নাই । যাহা হউক, শ্রীমতী বেসাণ্টের 


৬ ০ 


যুক্তি উদ্বোধনের যুক্তি অপেক্ষা বলবন্তর ;-- অবস্তা যদি 
ভিত্তিট৷ পাকা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা নয়। 


কারণ, সমগ্র ভারতে হিন্দুদের মধো ১ হইতে ২* বৎসর হী 


বয়স্ক অবিবাহিত নরনারীর সংখ্যা নিয্নলিখিত রূপ £__ 


বয়স পুরুষ স্ত্রী 

৯ ৫ ১২৫৭৬৪৯৩ ১২৮৮৩৫২১ ০ 
৫১০ ১৩১৬১২১৯ ১১৯৬০৯৬১ , 
১০—১৫ ৯১১১১২৯১ ৫৬৩৪৩২৭ 
১৫-২০ , ৫৬১১৮৫৪ ১১১৮০০৫ 


নীচ ও তঙ্গিয় বয়স্ক অবিবাহিত ন্্‌রনারীর মধে 
বালিক কিছু বেণী ; কিন্ত,তেষুনি তরুর্ধ বয়সে অতাস্তৃই 
কম। বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা ও বিপত্নীক, সর্ব- 
বিধি অবস্থায় নরনারীর সংখ্যার অঙ্রপাত তালিকায় 
উল্লিখিত বয়সে ঠিক ্রঝপ দাড়ায় । রেবল বাঙ্গল| দেশ 
ধরিলেও সংখ্যার অম্ুূপাত এইরূপ দাঁড়ায় । বাহুল্য ভয়ে 
তাহা এস্কলে উদ্ধত করিলাম না। 
তাহার পর আর এক কথা। প্রবন্ধঃ্ললেখক এবং 
বিবি বেসাণ্টের যুক্তি সারবান্‌ বলিয়া ধরিয়া 'লইলেও, 
বালবিধবাদের বিবাহ কেন না হইবে ? তাহাদের ত 
যথার্থ বিবাহ হয় নাই।. তবে কোন্‌ স্তায়ের বলে তাগা- 
দিগকে কষ্ট দাও, এবং অনেকস্কলে পাপানলে দগ্ধ কর? 
*  তস্তিন্ন, বিধবা ও কুমারীর অবস্থা কি এক, যে বলিতে- 
ছেন, যে, “বিধবাবিবাহ সমাজে চলে গেলে বিধবাদের 
জালাগুলি কুমারীদের পোঁয়াতে হবে?” কুলীনের ঘরে 
কুমারীরা কিন্বিধবাদের মত সমুদয় শুভকার্ধ্য হইতে 
দুরীতৃত হন, না জীবনের সমুদয় সাধ আহ্লাদ বেশভৃষায় 
জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হন? তাছাড়া, কুমারীদের আশা 
আছে ও থাকিবে: বিধবাদের আশা কোথায়? আশা 
মানুষকে কেবল ‘যে স্থুখে রাখে তাহা নয়, সৎপথেও 
রাখে । যাহারা নিরাশ ও হতাশ, তাহারা আশান্বিত 
অপেক্ষা সহজে কুপথগামী হয়। 

আমরা বলি, বালবিধবাদের, বিবাহ দেওয়া সবাতো 
ভাবে কর্তব্য । পুনর্কিবাহিতা বালবিধবাকে বিবাহিড়া 
কন্তা অধ্পক্ষা কোন অংশে হীন মনৈ করা উচিত নয় ! 
অন্ত বিধবার কথা -স্বতন্্। খাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে : 


অর্শ 


| ৪থ ভাগ | 


বিবাহিতা হইয়াছেন, যাহার! সম্তানবতী, এরূপ বিধবাদের 
বিবাহ হওয়া বাঞ্চনীয় নহে। 

আমাদের দেশে অনেকে মনে করেন যে, বিধবাদিগকে 
বিবাহ করিতে দিলে সকল বয়সের বিধবাই বিবাহ করিবে, 
সুতরাং সামাভিক আদর্শ হীন হইবে ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা 
ঘটিবে। কিন্তু বাস্তবিক এরূপ মনে কর! ভুল। ইউরোপে 
বিধবার বিবাহ সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ নহে। কিন্ত 
তথাপি দেখিতে পাই+যে, এ মহাদেশে গড়ে যেখানে ১০০০ 
বিপত্নীক আছে, তথায় ২৫০* বিধবা আছে, । ইহার অর্থ 
এই যে নারী প্রকৃতিতে স্বভাবতই একনিষ্ঠতা অধিক। 
স্থযোগ পাইলেও, যত বিপত্নীক পুনরায় বিবাহ করে, 
তত বিধবা কথনই বিবাহ করিবে না। অতএব, সামা- 
জিক পবিত্রতার, করুণার, ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়! 
সকলকে বলি, লোকনিন্দা ও সমাজচ্যুতির ভয় অগ্রান্থ 
করিয়া সকলে বালবিধবার বিবাহ প্রচলিত করিত যথা- 
সাধ্য চেষ্টা করুন । 


শপ 


বর্ষ-আবাহন । 


আসে ওই নূতন বরষ! 
* দূর ঞ্রি+ দিব মোরা যত শ্রাস্তি জীবনের, 
যত সব কল্পনা অলস । 


হের-পরি+ নব ভূষা হাসিয়া আসিছে উষা 
এ গাহি" গান নবীন সুস্বরে, , 
হুর-কলকণ্ঠ রবে জাগিয়া উঠিছে ভবে 
শুন্ত হাসন্ত প্রতি ঘরে ঘরে ! 
নিৰ্ম্মল অন্বব-্তলে , মেঘ'পরে পলে পলে « 
ইন্দ্রধন্থ করিয়া বচনা, 
জ্বলন্ত উৎসাহে মাতি’ অক্ুণ উঠিছে ভাতি’ 
K ভুলাইতে জীবের যন্ত্রণা | 
“কুলুকুলু* ধ্বনি করি’, স্থৃতির বাহিনী--মরি 


তরঙ্গে রপ্রিয়া রবি-কর 
পিছে রাখি’ কুয়াসারে ছুটে” আসে অভিসারে 
নবআশে প্রসুল্ল-নস্তর ! 


>ম সংখ্যা । ] 
অন্ধকারে নিমগন " গৃতবৰ্ষ পুরাতন 
আজি যেন মুচকি? হাসিয়া, 
অনস্ত অতীত সনে * মিশে” যায় ক্ষণে ক্ষণে 
নৃতনে রাজত্ব সমর্পিরা। ' 
অনিল-প্রবাহে আজি' নব রাগ উঠে বাজি'! 


বিশ্বমা্‌ঝে বহিয়া হরষ +" 
আসিল সুখের দিন, শোক-ছঃখ- হ’ল লীন । 


ওই এল নূতন বরষ | 
এস এস নূতন বরষ! .  - 
অসাড়, নিজ্জাঁব প্রাণে নব-সঞ্জীবনী দানে 
আন বশ্বে বিমল সন্তোষ! | 
অনৃষ্টের অভিশাপ জীর্ণ মোরা শোক্তোপে, 
. আমাদের তোল জাগাইয়া । ' . 
রুদ্র রাগিণীর গতি গাহ তুমি নিতি নিতি 
. কর্মক্ষেত্রে লহ মাতাইয়া | ' 
বীজমন্ত্র জীবনেত্র বলে’ দাও আমাদের, 
কৰ্ম্মযোগী কর পদানতে । 
আনন্দে উন্নত ক্র, অবসাদ অপহর+_ 
পূর্ণ কর ক্ষু্ধ মনোরথে | 
ওই এল নূতন বরষ! ৩০৪ 
নূতনে বরিয়া আন, ছাড় কে একতান. 
জীকনেরে করহ সরস । 
পুরাতন হ’ল প্রত ; জীবনের ক্রটি যত 
তা’রি সাথে--অতীতের মাঝে-- * 
ডুবাইরা দাও ধীরে ) জীর্ণ, স্নান স্থৃতিটিয়ে 
ভুলে যাও জগতের কাজে । 
চেয়ে দেখ,__কি উন্দল স্মুপ্রভাত সুবিমল | 
কি অমৃত পিক-কণ্ঠে ঝরে ! 
কি আশা করিতে পূর্ণ ছঃখরাশি আজি চূর্ণ _ 
আনন্দ বিরাজে ঘরে ঘরে ! 
আজি অতীতের কথা, বন্ধ কর যথাতথ 
আব গুধু আশার কাহিনী 
সমবেত একতানে 


* মধুসয়ী, মৃত-সব্বীবনী | 


পরকীী। . 


| আজি শু গণ 


ক্ষুদ্র সব নুখ-ছুঃখ ভুলে’ . 


UL 


চাহিয়! অনস্ত-পানে 


ট নাশাপূর্ণ গ্রাণধানি ' আমরা রাখিব আনি’ 


তারপরে একবার ' 


পুর্ণ সাফল্যের সনে’ 


সে'অভয় শ্রীচরণ-মূলে ! 
স্থাপি’ গুভ মঙ্গল-কলস 


“এস এস নূতন বর” 


সাজা”য়ে কুটার-ঘার 


কহিব উৎফুল্ল মনে 


(উদর রায়চৌধুরী । 





এহাদী। 


০৮52 


_.. জনম হতে প্রবাসী আমি,* 


বিদেশ এ যে অচেন1! 
পরের আশা, _-নরের ভাষা 
| বুঝিনা। - 
দুঃখ জুখ উছলি যায়, * 
আমার পানে কেহ না চায়) 
আমায় কেই এ তব-গেছে 
| "* যাচে না। 
BO) CR 
একাকী সদা সন ধামে ' 
বসিয়! থাকি বিজ্ঞনে ; 
আপনি কাদি আপনা ন্বদ্িৎ - 
বেদনে । 


কে ভূমি কহু অচেন পুরে ' 
তুষিতে চিত আসিছ ওরে, ' 


প্রদানি আশা ব্যিদশ বাস- 
এ ভবনে? 
১6৩) 
এ নহে তত্ব প্রবাস ভূমি, 
' তুমি যে আছ জননী, 
খু গেহ বিথারি প্রেহ 
আপনি। 


Bat TT 
, তোমার পদে বিশ্ব বীধা ; - ( 
আপনাপর নয়ন-ধীধধী। 
. প্রবাস নহে স্বদেশ এহি [| 
অবনী। 


শ্রীবিজয়চন্্র মজুমদার ৷ 


অভিশপ্ত । 
ক্টামসসিদ্ধ তরুল্ছায় পুণ্য তপোবনে, 
বসিয়ে কুটীর দ্বারে স্তব্ধ নিরজনে 
*প্রিয় সুখ চিন্তামগা মুখ শকুস্তলা,* 


[| 
* লতা-বিতানের পাশে বিমুক্ত কুস্তল! ! . 


সুবিশাল বনস্পতি সমিধৃ, নীবার, 
অশোক, বকুল-কুঞ্জ শোভে চারিধার 
বিরাট বিশাল দেহ গম্ভীর অন্দর, 
সুরভি কুন্থম পুপ্জ আরে! মনোহর । 
শুচিস্মিত৷ অচঞ্চলা খাধি বালিকার! , 
সবলে ভঙ্গে ক্রীড়া করে হ'য়ে আত্মহারা * 
কুরঙ্গ দম্পতি সনে, শাস্ত নিরালায় 
গুঞজরে ভ্রমর কুল, পাখী গান গার। 
অদূরে মালিনী বূহে কলকল স্বনে, 
চালি পূত সেহধারা শান্তিময় স্থানে । 
সুদুর আকাশ আসন্তে সুনীল বরণ 





| ৪থ ভাগ । 
ৰৃক্ষণত! সমাচ্ছ্ন শোভে গিরিগণ। 
কোথায় নয়ন তাঁর ? বসন বন্ধল 


তিতিল অজ্ঞাতে পড়ি শোক-অশ্রুল। 
শিথিল মৃণাল বালা, মাল! মল্লিকার 


* লুষ্টিত চরণ তলে, শ্রবণ শোভার 


বিশুড় শিরীষ দাম, থাকিয়। থাকিয়। 
নিশ্বাস উচ্ছ্বাসে বক্ষ উঠিছে কাপিয়! ৷ 
অতিথির বেশে আসি দীড়াল ছুর্বাসা 
দীর্ঘ দেহ ক্ষীণকায়, ক্রোধ-অবতার। . 
‘অতিথি এসেছি আমি’ সক্রোধ চীৎকার 


" পশিলনা কর্ণে তার, উঠিল রুষিয়া ' 


তেজঃপুঞ্জ মহাখধি ;- ক হিলা গর্জিয়। 


, ‘এতই আম্পর্থী তোর ? ফিরে না চহিলি ? 


গর্ধতরে অতিথিরে উপেক্ষা করিলি? 
যাহার চিন্তায় মগ্ন থাকিয়ে এখন 
করিলিন! অভ্যর্থনা, আমি তপোধন ! 
সে তোরে ভুলিয়ে যাবে মদ্যপানে যথ। 
চিত্তভ্রম মানবের, হবেন। অন্যথা । 
শতকথা, শতস্থতি কিছুতেই আর 
করিবেন।' সে ন্বদয়ে প্রেমের সঞ্চার । 


+ কে শুনিল ? অভিশাপ ধ্বনিল গম্ভীরে, 
- ভ্রুতপদ্দে চলে গেল! খৰি ক্রোধভরে । 


শ্লীযোগেন্্রনাথ গুপ্ব 


শা শিশশাীপশাশি 


«নং শিবনারারণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্জ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


মর 





বিছাযুগ্রহণ | 


. / > 
গড্‌ওয়াড কর্তৃক অঙ্কিত তৈলচিত্র হইতে । 


( “বিদায়” শর্ষক কাঁবতা দ্রষ্টব্য । ) 





KUNTALINE PRESS, 


CALCUTTA, 


চতুর্থ ভাগ । { জ্যৈষ্ঠ, ১১১ | | ) ২য় সংখ্যা। 


৷ উৎকলে শ্ত্রীরফটৈতন্য |. পস্চি পার্থস্থ সমতল প্রদেশ সম্পূর্ণ বীসোপযোগী ছিল 














না। তথায় স্থানে স্থানে নিকটস্থ পার্বত্য বর্ধরজাতির! 

বঙ্গদেশ, উদকল ও বৃন্দাবন স্থকোমল, শীস্তিঘয় ও সময়ে সময়ে বাস করিত। ক্রমশঃ বৈতরণী, ব্রাহ্মণ 
প্রেমময় জ্যোতি অপরিমেয় আধার নবন্বীপচন্দ্রের ও মহানষ্টির* নৈসর্গিক ক্রিয়ায় ভূমি বাসোপযোগী হওয়ায় 
প্রধান লীলাভূমি। নবদ্বীপ তাঁহার জন্মভূমি ও কৈশোর- বর্ধরজাতির বাঁসবিস্তার হইয়াছিণ সন্দেহ নাই। অর্য্য- 
লীলার স্বপন । নবর্বীপেই তিনি হুর্নিনামামৃতের বীজ গণ তাহাদিগকে “ম্লেচ্ছ” বলিয়া! স্বণী করিত্বেন এবং যে 


প্রথম বপন করেন; সেখানেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমহর্শের * সকল নাধ্যদ্ধাতীয় র্যক্তিগণ তথায় গিয়া বাস করিতেন, 
প্রথম বিস্তার করেন। উৎকল ও বৃন্দাবন তাহার তাহার! ক্রিয়ালোপহেতু বৃষলত্ব প্রাপ্ত হুইতেন বলিয়! ৬ 
. মানবজীবনের মধ ও অন্তলীলার স্থল এবং উৎকলেই উক্ত হইয়াছে । শবর, কান্দ ও কোক প্রভৃতি বর্বর 


তিনি মানবদেহ ত্যাগ ক:রন। প্ত্রহ্মাওমগ্ডলে উৎভলের জাতি এখনও পার্বত্য প্রদেশে বাস রুরিতেছে। 
স্তায় দেশ নাই” এই খধিউক্ত বাক্য তিনি ভূরিষ্টর্ূপে তাহাদের মধ্যে অনেকে নূতন আধ্যনিবাসে শৃত্রর্ূপে 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকুষচৈতন্ত বঙ্গ:দশে পরিগৃহীত হইয়াছে । ক্রমশঃ ওডু প্রদেশ আর্য ভূমির 
পুরুষোত্তমক্ষেত্রের জ্যোতি-বিস্তারের অন্ততম ক-রণ। অন্তর্গত হইয়! প্রীতিহাসিক ঘটনাপরম্পরায্ আর্য্যদিগেরও 
পুরুষোত্তমক্ষেত্রে কয়েক স্থানে তাহার মুর্তি ভন্যান্ত পুণ্যভূমি হুইয়াছে। পুরী জেলায় শর্বর জাতিই প্রবল 
দেবতার মূর্তির নায় পুজিত এবং সমগ্র উৎকলে সহজ্রাধিক ছিল, এখনও পুরীর পার্বত্য প্রপ্দেশে অনেক শবর বাম 
মন্দিরে বিষ্ণুর সনতারস্বরূপ, বিষ্ণুমুর্তির সহিত, তাহার করিয়া থাকে । অনরকোষে দেখিতে পাওয়া যায় ইহার! 
দারুময় মুত্তি গত্যহ সাদরে পুজিত হয়।" ব্রাঙ্মণেতর, শ্েচ্ছজাতিবিশেষ ; কিন্তু টাকাকার ভবত বলিয়াছেন 
উড়িম্যাবাসির! গ্রান্থই মহাপ্রভুর সম্প্রদায়িকগণের শিষ্য প্পত্রপরিধানঃ শবরঃ1% *এখনও এই জাতির অনেকেই . 
ও তাহার সেবক | ব্রাহ্মণের! অধিকাংশই পঞ্চোণাসক পার্বত্য প্রদেশে পত্র পরিধান করে। ইহারাই এককালে 
কিন্তু চৈতন্য মহ' এভূর ধর্ম্মবিস্তার নিবন্ধন সাধারণ লোকে পুরী অধিকার কক্লিয়াছিল। গ্রীক গ্রস্থকারগণ খবর 
প্রায়ই বৈষ্ণবধর্শ্মে দীক্ষিত । ‘জাতির নামোল্লেখ করিয়াছেন। শবর জাতীয় হরে”, 


আধ্যনিবাদবস্তারের পুর্বে বঙ্গীয় উপসাগরের উত্তর- প্রতি ভগবান্‌ শ্রীন্বগন্লাথদেবের প্রথম ক্বপাদৃষ্টি পৃতিত 


|| 


৫৮ 


হয়। সে সময়ে ভারতবর্ষের এই অনার্য প্রদেশ বিধায় 
অপবিত্র ছিল। 

শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায়ই তৎ প্রচারিত ধর্ম 
উৎকলে প্রবেশ করিয়াছিল এবং অনেক বুন্ধ-ধর্ম্ম- 
প্রচারক যতি তদ্দেশস্থ পাহাড়ের উপর বাস করিতেন। 
সম্ভবতঃ উৎকলে বৌদ্ধধর্ম বিলক্ষণ বিস্তৃত হইয়াছিল। 


প্রবাদ আছে যে, ৫৪৩ পৃঃ খৃঃ অব্দে শাক্যসিংহের 


দেহাবসান হইলে তীস্তার একটা দস্ত বর্তমান মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত দাঁতনে নীত হয় এবং তথ! হইতে পুরীতে 
রক্ষিত =য়। এইরূপে পুরী বৌদ্ধদিগেরু, পবিত্র তীর্থ- 
স্থানপ্ইইয়াছিল। সিংহল দেশের মহাঁবংশগ্রন্থে দেখিষ্টত 
গাওয়া যায় যে শাক্যসিংহের শর দত্ত পুরী হইতে সিংহলে 
নীত হয়। দন্ত সিংহলে নীত হইবার পব পুরীর বৌদ্ধ- 
মাহায্মোর হাঁস হয় ] 
বৌদ্ধধর্ট্ের উৎকলে বহুল বিস্তারের এমাণ এখনও 
" দেদীপ্যমান রহিয়াছে । দয়া নদীর তটস্থ ধৌলিপর্বতে 
অশোকরষ্ু্জর অন্থুশাসনন্তত্ত বিদ্তমান আছে উহার 
সময় ২৫০ পূঃ খুঃ। প্রসিদ্ধ তীর্থ যাজপুরে ও তম্নিকটে 
ুদ্ধদেবের প্প্রস্তরময় মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় 


এবং তথাকার সব-ডিভিজানল মাজিষ্ট্রেটের বাঁসগৃহেব * 


* সম্মুখে একটা পদ্মপাণিমূর্ির ভগ্রাবশেষ রক্ষিত হইয়াছে। 
ভুবনেশ্বরে'র নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি বৌদ্ধধর্ম্মাবলঙ্বী- 
দিগের ধর্মশ্রাণতা ও শিল্পের পরিচয় দিতেছে । প্রত্ব- 
তত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, সাত শত বৎসরের অধিক- 
কাল বৌদ্ধধর্ম অক্ষপ্নভাবে উড়িষ্যায় প্রচলিত ছিল। 
হিন্দু রাজত্বের সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিকাশে বৌদ্ধধন্ম ক্রমশঃ 
লোপপ্রাপ্ত হয়। অষ্টম খৃষ্ট শতাব্দীতে চীন-পরিত্রাজক 
হিউনথ্‌সং তথায় হিন্চু ও বোদ্ধধর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত 
দেখেন; আর হুই তিন শত বৎসরের মধ্যে উড়িষ্যায় 
বোৌদ্ধধৰ্ব্ম লুপ্তপ্ৰায় হয় বল! বাইতে পারে। পরে ষোড়শ 
খৃষ্ট শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে নিঃশেষ হ্য়।' কথিত 
আছে বৌদ্ধেরা বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। 

৪৭8 খৃঃ আবে হিন্দুুড়ামণি কেন্জারীবংশোডব যযাতি- 


কেশরী উৎকলে তন্নামধের রাজবংশ সংস্থাপন করেন |, 


হুর সময় হইতেই উৎকলের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়ণ 


প্রবাসী ৷ 


| ৪র্থ ভাগ । 


ক্রমশঃ সেই রাজবংশের ও তাঁহার পরবর্তী গঙ্গা- 
বংশীয়গণের যত্রে সেই মাহাত্ম্য বৰ্ধিত হুইয়া উৎকল হিন্দু 
মাত্রেরই পবিত্র তীর্থভূমি হুইয়াছে। উৎকলে সহস্রাধিক 
বর্ষ হিন্দু রাজগণ নির্ববিস্ে, নিরাপদে রাজত্ব করিয়াছেন; 
তাহাদিগেব ধর্ধপ্রাণতার, ধশ্মবিস্তার লালসার অক্ষয় 
চিহ্নের বিষয়' ভাঁবিলেও চমতরুত হইতে হয়। তাঁহারা 
দশ সহস্র ব্রাহ্মণ উৎকলে বাস করান এবং তাহাদ্দিগের 
“শাসন” হিন্দুধর্মের ভিত্তিম্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা 
দিগের ব্যয়ে ও যত্বে গ্লেচ্ছ শবরনিবাস পবিত্র আর্ধ্য- 
নিবাস হইয়াছে । উত্তর ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ 
মুদলমানাধিকৃত হইবার পরও প্রায় চারিশত বৎসর 
উৎকলের গঙ্গাবংণীয় নৃপতিগণ আফ্গান ও পাঠানগণকে 
বৈতরণী পার হইতে দেন নাই? সময়ে সময়ে তাঁহার! - 
ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার এবং উত্তরে ভাগীরথী 
ও দক্ষিণে কৃষ্ণা পর্য্স্ত সমস্ত কলিঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া- 
ছেন। রাজস্বেত্র অনেকাংশই তাহার! দেবমন্দির নির্ম্মাণে 
ও ধৰ্ম্মার্থে বায় করিতেন। 

পাশ্চাত্য ঘর্ধভূমিতে পঞ্চনদ ও দিল্ধুপ্রদেশে 
বিদেনীয় শক্রপ্লীবনভয়ে রাজা প্রজা সকলকেই সতত 
্রস্ত থাকিতে হইত । অষ্টম খৃষ্ট শতাব্দী হইতেই মুসলমান 
জয়পতাকা* তথায় সময়ে সময়ে অস্থায়ীভাবে উড্ডীয়মান 
হইয়া চারিশত বৎসরের মধ্যে স্থারীভাব প্রাপ্ত হয়। . 
গঙ্া-যমুন। ও উভয্ন নদীর শাখাপ্রশাখাবিধৌত আর্ধ্যাবর্তের 
মধ্য গুদেশে বহুকালাবধি বৈদিক, জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম লৌক- 
সমাজকে আলোড়িত করিতেছিল এবং চীন-পরিত্রাজক 
হিউড্থ্সং কান্তকুক ও নালন্দে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্থের 
সমঞ্রভাব দেখিনা গিয়াছিলেন। এদিকে দ্বাদশ খৃষ্ট 
শতাব্দীর পেষভাগেই তথায় মুসলমান রাজ্য দৃঢ়রূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । আর্ধ্যাবর্তের প্রাচ্য প্রদশে বৌদ্ধ 
ধর্মের প্রথম বিকাশ হইয়া প্রান পঞ্চদশ শত বর্ষ পরে 
অন্ত দেশে নীত হয়, এবং ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই 
এপ দীর্ঘকাল বৌদ্ধশাসন বিপ্ধমান ছিল না। আবার 
অল্পকাল সেনবাজদিগের হিন্দুরাজত্বের পরই মুসলমান 
ধর্ম বঙ্গদেশে প্রা স্থারীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্ত 
উড়িস্যায় (কেশরী ও গল্গাবংশীয় রাজগণ বহুকাল নিঃশক্কে 


২য় সংখ্যা । | 


রাজত্ব করিতেছিলেন। বস্তুতঃ ১৫৬৮ খৃঃ অবেব পূর্বে 
কোন মুসলমান বোদা জিগীফু হুইয়৷ বৈতরণী নদী পার 
হইতে পারেন নাই। সেই বৎসর নবাব সলিমনের 
সৈম্তাধ্যক্ষ কালাপহাড় গঙ্গাবংশীব রাজ! মুকুন্দদেবকে 
বাজপুরের নিকটে পরাজয় ও নিধন করিয়া বৈতরণী 
পার হইয়া পবিত্র ওডুদেশের পবিভ্রতালোপ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিল ৷ 

১৪৩৬ শকে ৷ ১৫১৫ ুষ্টাবে) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নীল চলে 
শ্রীজগন্লাথদেবেব দর্শনা সশিষ্যে উৎকলে প্রথম গমন 
করেন। তৎকাল তথার গঙ্গাঁবংশীয় রাজা প্রতাপবদ্র 
রাজত্ব করিতেহিলেন। তিনি পরম হিন্দু ছিলেন। 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ঠাঁহার রাজ্য চাঁরিভাগে বিভক্ত ছিল 
উত্তরে বিরজাক্ষেব্র, পুর্বে অর্কক্ষেত্র, পশ্চিমে হব-ক্ষত্র 
বা একাম ক্ষেত্র ও দক্ষিণে পুরুষোত্তম বাঁ, বিমলাক্ষেত্র । 
তন্মধ্যে মহানদীর দক্ষিণে ভূমি ক্রমশঃ পদে পদে পুণ্যতর 
হইয়া পুরুষোত্বম ক্ষেত্রই সর্বতীর্থ ফলগ্রদ। নীলাচলস্থ 
প্রণবময় বিষুমৃত্তি দর্শনই হা প্রভূর উৎকল গমনের প্রধান 
উদ্দেস্ত | বৃন্দাবন দাস কৃত ভক্তিময় চৈতন্যভাগবত, 
জয়ানন্দ কৃত স্থমগুর চৈতন্যমঙ্গল, যুরারি গুপ্তের হুচিত 
সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত ও হিন্দুশান্্সমূহেরও কৃষ্ণ 
ভক্তিমার্গের সামঞ্সয-নর্শয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস বিরচিত্ব নীঢৈতন্ত 


. চরিতামৃত নবন্ধীপ্চন্দ্রের উৎকললীলার বিশেষ বর্ণন! 


করিয়াছেন! .কৃষ্ণদাস বৃন্দাবন দাসের উপর নির্ভর 
করিয়া গিয়াছেন। বন্ধতঃ বৃন্দাবন দাস ও শ্রীকবষ্ণদাস 
মহাপ্রভুর উৎকল্লীলাঁর প্রধান কথক । Ee 
শৰীকৃষ্ণচৈতঙ্কদেধের সময়ে বঙ্গদেশের স্বাধীন মুসলমান 
রাজা হোসেন মাছার নহিত চোর বংশীয় উৎকল্রাজ 
প্রতাপরদ্রের বিগ্রহ চহ্তেছিল। প্রতাপরদ্রদেব ১৫০৪ 
হইতে ১৫৩২ খু অব পৰ্য্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন। 
তিনি বিলক্ষণ প্রতাপশালী ছিলেন। ১৫১০ খৃঃ অবে, 
হোসেন সাহার সৈল্লাণ্যহ্ম ইসমাইল গাজী উড়িষয্যা আক্রমণ 
করেন এবং প্রতাপ সবন্রদেব তৎকাঁলে তাহার রাজ্যের ক্ষিণ 
বিভাগে থাকায় হ্পলমান বীর উড়িষ্যার রাজধানী কটক 
অধিকার করিয়া পুরী পত্যস্ত দেশলুষ্ঠন করেন। কিন্তু তৎ- 
কালের উড়িষ্॥ এৎনকান মত ছিল না। তখন উড়িম্যা- 


উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচেতন্য । 


1) 


বাসী "এক জন্তু” ছিল না। শৌর্য্যবীর্য্যে ও শিল্পটনপুণো 
উড়িষ্যাবাসিরা বাঙ্গালী অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। 
তাহারা স্বাধীন ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। বনৃতীয়ার 
থিলিজী ১২*৩ খৃঃ অবে সপ্তদশ জন সৈন্য লইয়! লবহীপে 
প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ প্রবাদ আছে) 
কিন্ত তিনি উৎকলে প্রবেশ করিতে সাহস করেন ন:ই। 
মধ্যে মধ্যে মুসলমান বীরেরা উৎকল অধিকারের চেষ্টা 
করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সে চেষ্টা বিফল হইয়াছিল। 
বাঙ্গালা বিজয়ের পর সাড়ে তিন শত বৎসর উৎকল্বাসির! 
মুসলমান মৈন্ত সামস্তকে ক্রমান্বয়ে পরাজয় করে। হো সেন 
র সৈন্তাধ্যক্ষ অজি সত্বরই উৎকলত্যাগ করিয়া 
আসিতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৫১৫ খৃঃ অন্দে অর্থাৎ যে 
বৎসর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথদর্শনে গমন করেন, প্রক্চাপবন্্র 
দেবের চতুরঙ্ক সেন৷ সুবর্ণরেখা পার হইয়া হঙ্গদেশে বিচরণ 
করিতেছিল। স্থবর্ণরেখা ও ভাগীরথীর বধ্যবত্বা প্রদেশ 
উভয় পক্ষীয় সৈন্যের বিগ্রনুস্থান হুইয়াছিল | 
. কথিত ন্মাছে বে গঞ্জাবংশীয় প্রথম রাজ| চোরগল্গা 
বর্ধমান পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন | পঞ্চম রাজ অনঙ্গা 
ভীমদেব ১১৭৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭০২ ধৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত 
* রাজত্ব করেন এবং তিনি ভাগীরথী পর্যন্ত তাহার র'জ্য- 


সীমা ঘিস্তার করিয়াছিলেন । 'তিনি বেবল উৎকলের রি 


(উত্তর কলিঙ্গের ) রাজ! ছিলেন না) তিনি কলিহদেশের 
রাজা ছিলেন এবং ভাগীরথীব পশ্চিমদিক হইতে গোদাবরী 
পর্য্যন্ত অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ কলিঙ্গ অধিকার কবিয়া- 
ছিলেন। ক্রমশঃ রাজ্যের সংকোচ হইব রূপমারায়ণ 
উৎকল রাজ্যের শীমা হইয়াছিল এবং ব্ঙ্গদেশ্র শেষ- 
নবাবদিগের আমলে মহারাষ্রীয়গণ স্ব্বরেখা পর্যত্ত 
ভূমিখণ্ড উৎকল রাজ্যের অন্তু্তি বিয়া অধিকার 
করিতেন । স্ুবর্ণরেখাও রূপনারারণের সস্তর্গত প্রদেশ 
নবাবদিগের উড়িষ্যা রাজ্য বলিয়া খ্যাত ,ছিলি। 
১৭৬৫ খৃঃ অন্যের ১২ই আগষ্ট তারিশের সন্দন্দে যে 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাহাছুর বঙ্গ, বিহাত্র ও উড়ি ষ্যার 
দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে উড়িষ্যা রূপনারায়ণ ও 
সুবর্ণরেখার মধ্যগত * প্রদেশ এক্ষণে ইহা মেদিনীপুরের 
অন্তর্গত হইয়াছে মোটামুটি বলিতে গেলে স্বর্ণ রথ 


৬০ 
এক্ষণে উৎকলের উত্তর-পশ্চিম সীম; কিন্তু ১৫১৫ খৃঃ 
অন্দে সুবর্ণরেখাই প্রকৃত উৎকলের উত্তর-পশ্চিম সীমা 
ছিল কি না সন্দেহ স্থল। বোধ হয় ভাগীরথীর পশ্চিম 
সমুদ্র হইতে কিয়দ্দবস্ত উত্তর প্রদেশ রাঢ় নামে খ্যাত ছিল 
এবং রাঢ়ের উত্তর ও দক্ষিণ ছুই ভাগ ছিল। সমুদ্রের 
নিকটস্থ প্রদেশ পুরাতন কলিঙ্গ ও তৎকালে ওডু নামে 
খ্যাত ছিল। 
বৃন্বাবন দাস ঠাকুর বলিয়াছেন £- 
"তথাপিও হইয়াছে হূর্ঘট সমর । 
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বব ॥ 
* দুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ । ও 
৬. মহাদহ্য স্থানে স্থানে পরন প্রসার ॥ 
্রচৈতম্ক ভাগবত-_অত্তলীল। ২য় অধ্যায় ! 
প্রীরুষ্ণচৈতন্ত জাহ্বীর পূর্ব কুলে কুলে আসিয়া ছত্র- 
ভোগে শতমুখী গঞ্দা দেখিতে পাইলেন। সেখানে গঙ্গার 
ঘাটের নাম পঅন্ুলিঙ্গ ঘাট” ছিল এবং তথায় “জলময় 


১ অন্ুলিঙ্গ শঙ্কর” বিদ্তমান ছিল্নে। 


“পূর্বে ভগীবথ করি গ্রহ্গ। আরাধন। ৬ 
গুগঙ্গা আমিলেন বংশ উদ্ধার কারণ ॥ 5 

গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হৃইয়া। 

শিব আইজেন শেষে গঙ্গা সন্তবিয়া ॥ 

.গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই হত্রতোগ্ে । 

বিহ্বল হইল অতি গঙ্গা অনুরাগে ॥ 

গ্রঙ্গা দেখি মাত শিব গঙ্গায পড়িল! ও 
*জলরূপে শিব জাহুবীতে মিলাইল ॥ 

জগন্মাতা জীহ্বীও দেখিয়া শঙ্কর ৷ 

পুজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥ 

শিব যে জানেন গল্াভভির মহিমা। 

গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীম ৷ 

গ্গাঁজপ স্পর্শি শিব হৈল জলময়। 

শঙ্গীও পাইয়। শিব করিল বিনয় 3 

জলবপু শিব রহিলেন সেই স্থানে । 

অন্বুলিঙ্গ খাঁট কেরি ঘোষে সর্ধবজনে ॥” 

টি শ্রীচৈতন্ত ভাগবত অস্তলীলা। 


জেলা ২৪ পরগণা'র অন্তর্গত বর্তমান থানা মথুরাপুরের 
এলাকাধীন ও মথুরাপুরগ্রামের নিকটস্থ ছত্রভোগ এক- 
কালে গগুগ্রাম ছিল। কুলগী রোডের দ্রই মাইল পূর্বে 


* ছন্রভোঁগ গ্রাম এক্ষণে জেলা চব্বিশ পরগণার-কালেক্টরীর 


১২৭*নং তৌজীতুক্ত। তথায় অন্তাপি ত্রিপুরা সন্দরী 
ঠাকুরাশীর মঠ অবস্থিত। চক্রুবর্তীগণ প্র মঠের সেবায়েৎ L 
নিকটেই খাড়ী জমীদারীর, অন্তর্গত ছত্রভোগ হইতে একু- 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ । 
পোয়! দূরে ৬ বদ্রিকানাথ মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির । ' 
মহান্দব অনাদিলিঙ্গ ; সেবার বিস্তর দেবত্তর সম্পত্তি আছে। 
চৈত্র মাসে নন্দায় এখানে একটা মেলা হয় ও বহুতর লোক 
স্নান করে। তথায় প্রবাদ ষে সতীদেহের বক্ষস্থল পতিত 
হওয়ায় সেই স্থান পীঠস্থান হইয়াছে । এক্ষণে নিন্ন ভূমি 
মাত্র ভাগীরথীর অস্তিত্বের চিহু বিস্তমান ? কিন্তু ভাগীরথীর 
গর্ভ এখনও চক্রুতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । 

ছত্রভোগ নবাব হোসেন সাহার কর্মচারী রামচন্দ্র 
খানের অধিকারস্থ ছিল। ভাগীরথীর অপর পারেও 
এক্ষণে চব্বিশ পরগণা জেলা । ভাগীরথী এখন মিয়া 
গিয়াছে। ১৫১৫ খৃঃ অবে ভাগীরথী তথায় প্রবল নদী ) 
তখন নদীর ভপর পারে যাইতে নৌধানের প্রয়োজন 
হইত ৷ st 
অপর পার্ক রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস 


বলিয়াছেন £__ 
“তবে প্রভু হইয়াছে বিষম সমৰ | 
সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয়। 
রাজার] ভ্রিশূজ পুতিয়াছে স্থানে স্থানে । 
পথিক পাইলে তারা বধিবেক প্রাণে ॥* 


অপর পাবেই ওডুদেশ ( উড়িষ্যা ) বলিয়া! বর্ণিত 
হুইয়াছে। নীলাচলগমনপথে ছত্রভোগ হইতে ভাগীরথী 
নৌযানে পার হইয়া শ্রীকৃষটৈতন্ ওভুদেশ পৌছিলেন __ 


হেন মতে মহাপ্রভু সংকীর্তম রসে । ু 
প্রবেশ হইলা আসি শীউৎকল দেশে ॥ 
উত্ত রল! প্রিয়া প্রভু ই প্রয়াগ ঘাটে । 
নৌকা হৈতে মহা প্রভু উঠিলেন তটে ॥ 
* প্রবেশ করিল! গৌরচন্ত্র ওড্ুদেশে। 
ইহা! যে শুনয়ে সে ভাসে প্রেমরসে 1--ঈচৈতন্যভ।গবত। 


নদীর পশ্চিম তীরে শ্রীগ্রয়াগ ঘাট; ভাগীরথী 
তথায় শতমুখী হুইয়াছেন। বৃন্দাবন দাস ঘাটের নাম 


- গঙ্গাঘাট বলিয়াছেন। তথায় পাওবরাজ যুধিতিরস্থাপিত 


শিবলিঙ্গ ছিল। ইহাতে বেশ বুঝিতে পার! যায় যে, 


বর্তমান চব্বিশ পরগণার,কতক অংশ এবং মেদিনীপুরের 


দক্ষিণাংশ উৎকল বা ওভুদেশ বলিয়া কথিত হুইত। জয় 
মন্দ মিশ্র শ্রীচৈতন্ত-মঙ্গলের উৎকল-খণ্ডে বলিয়াছেন: 
“দেব নদ পার হৈঞা, সেয়।খালদিঞা উত্তরিলা তষলিপ্তে 1” 

তাত্রলিপ্ত (তমলুক ) র্ূপনারায়ণের তীরস্থ ও সমুদ্রের 


নিকটস্থ । I K 


রি 


চা 


২ সংখ্যা। | 


ভাগীরতীর তিন অংশই তখন টালির নালার 
(105 Nulla) পরিণত হয় নাই। তখন “কাটি গঙ্গা” 
নামের উৎপত্তি হয় নাই। এখনকার ভাষায়, অন্ততঃ ভ-রত- 
বর্ষায় ইংরাজী ভ-যায়, “পদ্মার” উন্নতি হইয়াছে ও -তনি 
গঙ্গাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গঙ্গাও অগঙ্গা জড়াইয়!. 
শ্ছগলী” হইয়াছে। কালস্োতে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন 
হইতেছে। ক্ষিস্ক্যপ্তেজের প্রভাবে যেখানে নদী ছিল 
না, সেখানে বেগ্বতী নদী, এমন কি সমুদ্রও দেখা নায়; 
যেখানে মহাসমুত্রর লীলাগ্ছল ছিল, সেখানে চানব- 
বাসোপযোগী ভুমি দুষ্ট হয়। বিশেষতঃ গঙ্গার নদী- 
মুখের ক্রমশঃ অনেক পরিবর্তন হইয়াছে ও নৈসর্ণিকক্রিয়ায় 
আরও পরিবর্তনের সম্ভাবনা । তাহাতে আবার মানুষের 
হাত আছে । নে কালে, চারিশত বৎসর পুর্বে, ভাল্ীরথী 
কলিকাতার দক্ষিণ দিয়া কালীঘাট উত্তীর্ণ হুইয়া রাজপুর, 
মাহীনগর, বারুইপুর প্রভৃতি গ্রামকে নদীয়নাথ ভরিয়! 
সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছিল । এ নদীই পূর্ববভান্রতবর্ষ 
হইতে সমুদ্রগগনের দ্বার ছিল। এমন কি যোঁড়শ 


" খৃষ্টশতাব্দীর ম্যেভাগেও কবিকস্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 


লিখিয়া গিয়াছেন যে, ধনপতি সাগর ও তাহার পুত্র 
পীমস্ত সদাগর বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্ঘঘাট পার হইয়া ও * 
পথ দিয়! গমন ক্করিয়! সিংহলে গিয়াছিলেন £-= 

“হিমাই ব্বামেতে বহে হিজলির পথ । 

বামহংস কিনিয়| লইল পারাবত ॥ 

প্রভাত হুইল মধু মেলে সাতনায়। 

সেই দিন সদাগর হেতেগড় পা ॥ 

তাহার পর মগরায় যাইয়া তাহারা উভয়েই বিষম, 


ঝটকায় পড়িয়া ছলেন। তাহার পর-_ 
প্রক্ষিণ মদনমধ বাসে বীরখান!। 
কেরেয়ালের ঝুম ঝাঁম নদী ক্ুডে ফেণা॥ 
কলাহাটা ধূলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া । 
অঙ্গারপুরের দহ বামদিকে থু ॥ 
শমন করিয়া গেল বিংশতি দিবসে । 
গ্ুবেশ কর্রিল ডিঙ্গ! দ্রাবিড়ের দেশে ॥* রি 


কোন কোন প্রচলিত কবিক্কণ চণ্ডীতে নিয় লখিত 


কয়েকটা ছত্রও দেখিতে পাওয়া যায়_ 
“ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাঁধু চাল!) 
ছত্রভোগ উত্তত্িলা অবদান বেল! ॥ 
মহেশ পূজিয়া সাধু চলিল! সত্বব ৷ 
অক্ষুছিল্গে পিয়া উতরিল1 সদাগর 1” 


উৎকলে শীক্ৃষ্ণচৈতন্য | 


৬৯ 


বর্তমান হেষ্টীংসের দক্ষিণে ও বিদিরপুরের ভরে 
“আদিগঙ্গা” খুব প্রশস্ত ছিল এবং তথা হইতে শীকরাল 
পর্যন্ত কোন নদী ছিল না। শীকরালের দক্ষিণে ল্রস্বতী 
প্রবাহিত ছুইয়। আরও দক্ষিণে যাইয়া দামোদর রূপনারায়ণ 
ও হলদীর সহিত মিলিত হুইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয্াছিল। 
খিদিরপুর হইতে শাকরাল পর্ধাস্ত হুগলী নদী" কাটি-গঙ্গা 
নামে খ্যাত ও তাহার পবিত্রতা নাই। কাটি-গঙ্গ! 
ভাগীরথ খাদ নহে ;ছগলী নদী যোড়শ শতাব্দীতে খোদিত 
হয় এবং ভাগীরথী ও সরস্বতী খাল দ্বার! প্রথমে 'যাজিত 
হয়। ক্ৰমশঃ মূল ভাগীরথী ( আদি-গঙ্গ। ) ম্জিয়| যাওয়ায় 

প্রবাহ ওর ধালে প্রবলষ্বগে প্রবাহিত হওয়ায় বর্জামান 
কাটি-গঙ্গার, সৃষ্টি করিয়াছে। এখনও খিদিবৃপুয় ও 
শিবপুরের কোম্পানীর বাগানের মধ্যস্থ নদী অপেক্ষাকৃত 
সংকীর্ণ । এ নদী-অংশের গঙ্গামাহাত্ম ন! থাকায় তৎ- 
পার্থের গ্রামের লোকের! উত্তরে আসিয়া নঙ্গাঙ্গান 
করেন। 

এখনু স্পল্পা” গঙ্গ। নদীর একাংশ বলিয়া হুগোলে 
লিখিত হয়; কিন্তু পদ্মার বিস্তৃতি ও জলরার্শির গৌরব 
আধুনিক। এমন কি গবর্ণর জেনারেণ ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের 
সময়ে (খৃঃ ১৭৮০) মের রেনেল সাহেব যে বঙ্গদেশের 
নদীসমৃহের নক্সা প্রস্তুত করেন, তাহাতেও পদ্মার বর্তমান, 
বিস্তৃতি দেখ! যায় না। তৎপুর্কে নরাবদিগেক্ আমলেই” 
ভাগীরথী ও পদ্মার সন্ধিস্থান, ছাপঘাটার মোহানা, 
বালুকারাশিতে বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল এবং 
গঙ্গার জল অধিকাংশই পদ্মার পথ দ্বারা বঙ্গীয় উপসাগরে 
পড়িতেছিল। * 

যাহা হউক খরস্রোতা বিস্ভৃতজলরাশিময় “পদ্মা” 
আমাদের গঙ্গার একাংশ নহে।, হুগলী নদীর সমস্তও 
আমাদের গন্গার একাংশ নহে।, আমাদের গঞ্গ! গোসুখী 
হইতে নিহত হইয়া হরিদ্বার, প্রয়াগ, বারাণসী প্রস্তুতি হ্থান- 
সমূহকে পবিত্র ও নদীসনাথ করিয়া রাজমহশের অনতি- 
পরেই দক্ষিণাভিমুখী হুইয়াছেন এবং মুরশিদাবাদ, কাটোয়া, 
ন্যদ্বীপ, কানা, ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া কবিকাঁতার 


. দক্ষিণে কালীঘাট পার হুইয়া গিয়াছিলেন | * এক্ষণে 


দুক্ষিণদেশে ভাগীরথ খাদের লোপ হইয়াছে ; এৎন স্থানে 


৬২ 


স্থানে ঘোষের গঙ্গা, বস্তুর গঙ্গা নামের পুষ্ধরিণী ভাগীরথীর 
চিহ্- লোকশ্রুতি মাত্র। ছত্রভোগের নিকটেই চত্র- 
তীর্থ হইতে ভাগীরথী শতমুখী হইয়া মহাসাগরে ধাবমান 
হুইয়াছিলেন এবং তথা হইতে পশ্চিমবাহিনী ল্রোতই 
ভাগীরথী বলিয়া পরিকীর্তিত হইত। ভূতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতেরা 
বলেন ষে বঙ্গীয় উপসাগরের লবাণাম্ুরাশি এককালে 
রাজ্মহল পর্বতশ্রেণীর পুর্বপার্খে ক্রীড়া করিত এবং 
গঙ্গ৷ ও সাগরের প্রথমঞ্সঙ্গম স্থান রাজমহলের নিকটেই 
ছিল। ক্ষিত্যপতেজের নৈসর্গিক ক্রিয়ায় ক্রমশঃ বঙ্গীয় 
সাগর স্তজিয়া যাওয়ায় গঙ্গার সাগরসঙ্গমূন্থানও ক্রমশঃ 
দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছিল এবং গঙ্গার পাশ্চাত্য শাখাস্ট্ুই 
পবিত্রতা আছে। এখন সাগরসঙ্গম গমনের পথ 
“হুগলী নদীর* মুখ ; কিন্তু ভাগীরথীর পুরাতন খাদ 
যেখানে বর্তমান “হুগলীনদীর* সহিত মিশ্রিত ছিল তাহাই 
আমাদের সাগরসঙ্গম; সেই স্থানেই “মকরে” স্নান করিয়া 
আমর! পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকিণ 

ছত্রভোগে নবাব হোসেন সাহার কাধ্যাধ্যক্ষ তান্ত্রিক 
রামচন্রখান্‌ মহাপ্রভুর ভক্ত হইয়াছিলেন। তিনি মহা- 
প্রভু ও তাঁহার শিষ্যগণের ভাগীরথীর অপর পারে নৌযানে 


যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু ভাগীরঘী উত্তীর্ণ * 


*হইয়া অপর পারে শ্রীগ্রয়াগঘাটে উপনীত হইলেন । 
- ঘাটের আঁর একটি নাম গঙ্গাঘাট । তথায় স্নান করিয়া 


যুধিন্িরস্থাপিত মহেশকে প্রণাম করিলেন । 
“যুধিতির স্থাপিত মহেশ তথা আছে৷ 
স্নান ব্লবি তারে নমক্ষরিলেন পাছে ॥* 
" চৈতন্কভাগবত ২য় অধ্যাষ। 


এক্ষণে গঙ্গাঘাটের চিহুমাত্র আছে ; 'ভার্গীরথীর অস্ত- 
ধান হইয়াছে। এখন*আর নৌধানে ছত্রভোগ হইতে 
গঙ্গাঘাটে যাইতে হয় *ন!। নদীগর্ভে জল নাই, নিয়ন- 
ভূমিতে ধান্যক্ষেত্র। ' অনাদিলিঙ্গ মহাদেব এক্ষণে 
বদ্রিকানাথ নামে খ্যাত। নিকটেই কুলপী যাইবার 
রাজপথ । কুলপী “হুগলীর” প্রায় ১৪ ক্রোশ দুরে প্রসিদ্ধ 
স্বান। তাহার অনতিদক্ষিণে সাগরসঙ্গম | খাড়ী গ্রাম 
হইতে গঙ্গা পশ্চিমবাহিনী হইয়া সরক্ষী, দাঁমোদর, রূপ- 


নারায়ণ ও হল্দরীর মহাঁনা বা নম্মীমুখের সহিত মিলিত * 


হইয়া বঙ্গীয় উপসাগরে পবিত্র বারিরাশি নিঃসরণ করিতেন! 


প্রবাসী । 


+ রাজধানী ছিল। 


[ ৪র্থ ভাগ। 


এখন সে পশ্চিমবাহিনী গঙ্গার চিহু নাই বলিলেও অত্যুক্তি 
হয় না। এই সাগরসঙ্গমের অতি নিকটেই বর্তমান 
সাগর দ্বীপ। 

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ছত্রভোগে ভাগীরথী পার হইয়া ক্রমশঃ 
পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন। এই স্থান এখন জেলা 
চব্বিশ পরগণাঁর অভ্যন্তর | সম্ভবতঃ তিনি সশিষ্যে সরস্বতী, 
দামোদর, রূপনারায়পের নদীমুখ কুল্লীর নিকটেই পার 
হন। তখন সে নদীমুখ এখনকার মত প্রশপ্ত ছিল না । 
তখন ভাগীরথীর জল এ মুখত্বারা নিঃস্থত হইত না। 
বোধ হয় এখানে পারের সময়েই তিনি পাটনীর উৎপাতে 


পড়িয়াছিলেন। 

“সর্ববরাত্রি সেই গ্রামে করি সংকীর্তন | 

উষাকাঁলে মহাপ্রভু কবিল! গমন 

কতদুরে গেলে মাত্র “দানী” দুরাচাব । 

রপিভ্লেক দীনচাহে না দেয় যাইবার ॥* 
প্রীঃচতন্যভাগবত। 


দানী পারথাটে দান লইত, দান না পাইলে কাহাকেও 
যাইতে দিত না। মহাপ্রভু ও তাহার শিষ্যগণকেও 
যাইতে বাধ! দিয়'ছিল ; কিন্তু অবশেষে মুগ্ধ হইয়াছিল । 


আস্তে আস্তে দানী গিষ! প্রভুব চরণে । 
দণ্ডবৎ হুই বলে বিনয় বচনে ॥ 

কোটি কোটি জন্ম হইতে আছিল সন্বল। 
তোমা দেখি আজি পূর্ণ হইল সকল ॥” 
্রীচৈতন্তভাগবত। 


তখনকার ওডুদেশ কিন্ত এখনকার বঙ্গদেশের মেদিনীপুর ' 
জেলায় রূপনারায়ণ নদীর উপর তাত্রলি্ড অবস্থিত। 
জয়ানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন গ্রীকষ্ণচৈতন্য-_ 

দেব নদ পার হৈঞা, সেয়াখাল! দিঞ! উত্তরিল1 তমোলিপ্তে 1” 
তত্রলিপ্ত, তমোলিপ্তি বা তমলুক এককালে প্রসিদ্ধপ্রদেশ 
ছিল এবং তন্নামখ্যাত বন্দরবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া 
ছিল। এককালে ইহা সমুদ্রতটেই তামলিণ্তি প্রদেশের 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণের মতে এই 
প্রদেশ কলিঙ্গের অন্তর্থত ছিল ; পরে কিছুকালের নিমিত্ত 
ইহা! পৃথক্‌ রাজর হইয়াছিল। শ্রীকষ্চচৈতন্তর সময়ে 
ইহা উৎকলের অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে তামলিপ্ত সহর 
রূপনারায়ণ সাগরসঙ্গম হইতে বহুদূরে ও সাগরতট হইতে 
প্রায় ত্রিশ ক্রোশ দূরে । পালি মহাবংশ পাঠে জানা যায় 
যে, পুর্ব খৃঃ অব্দ ৩*৭ সনে সমুদ্রতীরবর্তী শমনুক বন্দর 


এ 


রর 


) 


হয় সংখ্যা | - 


হইতেই অর্দবপোতে মহাবোধিক্তমের শাখা বুধগয়া হইতে 
আনীত হইয়া সিংহলে প্রেরিত হয় । এই বন্দর হইতেই 
বুদ্ধদেবের দস্ত সিংহলে নীত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে 
যে, পুরী হইতে এই দস্ত দীতনে রক্ষিত হইয়া ও চীতন 
হইতে তমলুকে নীত হয়। .তাত্রলিধ্য হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় 
ধর্মোরই পবিত্রতীর্থ ছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 
চীন পরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান তথা হইতে .বৌদ্ধধর্ওস্থাদি 
সংগ্রহ করিয়া অর্ণবপোতে চীনে প্রত্যাগমন করেন। 
সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউন্‌-থ-সং এই নগরে 
উপস্থিত হন এক তাহার বর্ণনার বোধ হয় সে নগর তখনই 
সাগরতীর হইতে সরিয়! গিয়াছিল। 

তমলুকে বূশনারায়ণের কপালমোচন তীর্থ এককালে 
বিখ্যাত ছিল। ঘাটের উপরেই জিষ্ণুনারায়ণ “মন্দির 
ও নিকটেই বগভীমার সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরু। তাডগিপ্ত 
মাহাত্মো লিখিত আছে যে ইহা! শ্রীকৃষ্ণের প্রিকস্থান এবং 
কপালমোচনে কান করিয়া জ্রিষ্ণুনারায়ণ ও বর্গভীমার 
দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না । 


তমেলিতে মহাপুণো হরেঃ ক্ষেত্রে অগদ্ওরুঃ | 
ব্ৰহ্মকুণ্ডে কুতস্ন নো দদর্শ সধুসুদ্রনং ৷--মুরারি, যষ্ঠঃ সর্গ। 


বর্গভীমার মন্দির এখনও সুপ্রসিদ্ধ ; এবং প্রবাদ যে, 
রূপনারায়ণের জ্লকল্লোল ও জলবেগ মন্দিরের নিকটে 
অঙ্গীভূত হয়। শ্রীকষ্ণচৈতন্ত সশিব্য এই পবিত্ৰ তীর্থ 


| পরিদর্শন করিয়া ক্রতগতি দাতনে উপস্থিত হইবেন। 


শন জলেশ্বব, পার হঞা, উত্তরিলা আসর দাঁতে |” 
জযানন্মমিজ। 


দাঁতনে বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের ষ্টেশন ও একটা. 


মুনসেফী আছে। ইহাও হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পবিভ্তস্তান 
ছিল এবং পুর্কেই বলিয়াছি যে এখানে বুদ্ধদেবের দস্ত 
কিছুকাল রক্ষিত হইয়াছিল। 
অনতিপরেই জুবর্ণরেখ। বা স্বর্ণরেখা নদী: 
“এই মাত মহাপ্রভু চলিয়| আসিতে । 
কতদিলে উত্তবিল। স্বর্ণরেখাতে ॥ 
স্ববর্ণরেশ্বার জল পরম নির্শ্বল । 
সু।ন কত্রিরেন প্রন্থু বৈষব সকল ॥ 
স্নান কনি ব্বর্ণরেখ। নদী ধন্ত কবি। 
চলিলেন জ্গোরহন্দৰ নরহরি ॥” 
| এচৈতন্তভাগবত । * 
মোটামুটি ধৰিতে গেলে স্বর্ণরেখাক় বর্তমান উড়িষ্যা 


হানা জেলা । 


৩ 


ও বাঁজালাদেশের অবচ্ছেদক। ত তথা হইতে উড়িয়া ভার 
প্রাহর্ভাব ও উড়িস্তা বিভাগের কমিশনারের আধিপত্য । 
কিন্ত রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখার অন্তর্বর্তী প্রদেশে অনক 


উৎকলবাসীর বাস দেখিতে পাওয়া যায়। পূৰ্বেই বলিছি | 


এই প্রদেশ প্রকৃত উড়িস্তার সহিত মহারা্রদিগের শালনা- 
ধীন ছিল। 


রূপনারায়ণ নদকে অবগাহন দ্বারা পবিত্র করয়া 


শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত রূপনারায়ণ সনাথ ঘলেশ্বর গ্রামে মুহূর্তাধ্যে 


উপস্থিত হইলেন। 
*মুহূর্তেকে গেলা প্রভু অলেশ্বর গ্রামে। 


বরাধর গেলা জলেশ্বর দেবস্থানে ! 
| গ্রচৈতন্ভভাগবত* 


জলেশ্বর মহাদেব সুপ্রসিদ্ধ । মন্দির দাক্ষিণত্য 
প্রণালীতে নির্শিত। তথায় আরও অনেক দেকস্থান 
আছে। শিবপুজার তথায় খুব আয়োজন হইয়া থাক। 
জলেম্বরে 'বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ষ্টেদন আহছ। 
জলেখর মহাপ্রভু রাত্রিবাস্করেন। 


১“এঁই মত জলেখবে সে রাত্রি রহ্িয়।। 
উবাকালে চলিলা সকল ভক্ত লৈয়। /৮ 


জ্লেশ্বর একটা পুরাতন গ্রাম ।* এখানে পুর্কে ইষ্ট 
* ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটা কুঠি ছিল। 
৯ * [ক্ৰমশঃ 1] 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র ৷ 


ঠানা জেলা। " 


বাই প্রদেশে প্রাকৃতিক সৌনর্য্যের জন্ত ঠানা সেল 
প্রসিদ্ধ । সমুদ্র, পর্বত, নদী এবং পুরাকালের মন্দর 
প্রভৃতি দ্বারা এই জেল! যেরূপ সুশোভিত, ভারতের অন্ত 
.কোন স্থান সেরূপ নহে। এই জেলার সদরস্থান গান! 


* সহ্র বন্বাই হইতে ২১ মাইল দুরবর্তী। এই সহয় কন্ধ 


কোন প্রাচীন কিন্বা গঁতিহাসিক ঘটনার স্থান নহে। 
অশোকখোদিত প্রস্তরস্তস্ত হুইতে ভারতের এামা- 


- ণিক ইতিহান' আরম্ভ । যে যে স্থানে. পুরাতন বালে 


‘ভারতের নান! প্রদেশের রাজধানী ছিল, সেই সেই শানে 
তিনি এপ প্রস্তরন্ত্ত স্থাপন করিয়াছিবেন। এই টান! 


জেলার সোপারা নামক স্থানে তাহার একটা এইরূপ 


৬৪ 


পরস্তরন্তস্ত আছে। তাহ! হইতে এইরূপ অঙ্থমান করা যায় 
যে, এক সময়ে এই সোপারা এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। 

এই সোপার1! লইয়া প্রত্বতত্ববিদ্দিগের মধ্যে অনেক 
তর্ক বিতর্ক হইয়াছ। কেহু কেহ বপেন বে এই সোপাবা 
বাইবেলে উল্লিখিত ওফির। বাইবেলে বর্ণিত আছে বে, 
ধীশুখুষ্টের ১:০০ বৎসর পুর্বে রাজা ললোমানেব রাজত্ব- 
কালে হীরা, মুক্তা, মাণিক, স্বণ, রৌপ্য, গজ্জদস্ত, কপি, 
ময়ুর প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ও প্রাণী ওফির হইতে 
বাবিলোনিয়ায় আনীত হইত। এ সকল জিনিসপত্র প্রায় 
সমস্তই ভারতে পাওয়া যায় এবং এইজন্য ওফির ভাস্কর 
কোন স্থান এবং সম্ভবতঃ সমুদ্রকলস্থিত বন্দব এইরূপ 
অনুমান করা হইয়া থাকে। তাহারা আরো বলিয়া! 
থাকেন যে, ওফির সোপারা কথার অপভ্রংশ। 


অতি প্রাচীন কালে যে অন্তান্ত দেশের সহিত 
ভারতের বাণিজ্য ছিল, তাহান অনেক প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। বীপুপৃষ্টের ১৬০০ বৎসর পুর্বে মিসরধাসীরা নীল, 
কাল মরিচ, এলাইচ, আদ! -গ্রভৃতি ভারতজাত সামগ্রীর 
ব্যবহার করিতেন ; তাহার উল্লেখ অনেক স্থানে আছে। 
আরব এবং পারস্য দেশের সহিতও ভারতের বাণিজ্য * 
ব্যবসায় ছিল। সমুদ্রাত্রা তখন ভারতবাসীদিগের পক্ষে 
নিষিদ্ধ ছিল না। খখেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং বৌদ্ধ- 
দিগের গ্রন্থে সমুত্রযাত্রা ও বণিক্দিগের প্রশংসা দেখিতে 
পাওয়! যায় । সেকন্দর (/51632005) রাজার ভারত আক্র- 
মণের কিছুকাল পূর্ব হইতে ভারতবাসীদিগের সমুদ্রযাত্রা 
মনুর স্থৃতি অন্থুসারে প্রায় নিষিদ্ধ হইয়াছিল। যখন 
সেকন্দর করাচীর নিকট সিন্ধু নদীর মুখ হইতে পারস্যদেশে 
যাত্রা করেন, তখন তিনি একটি ভিন্ন অন্ত কোন জাহাজ 
ভারতসমুদ্রকুল হইতে ' অন্তদেশে বাণিজ্যের জন্য যাইতে 
দেখিন্তে পান নাই। তখন সমুদ্রপখের বাণিজ্য ভারত- 
বাসীদিগের পক্ষে প্রায় ত্যজা “হইয়া উঠিয়াছিল'। কিন্ত 
যখন সমুদ্রযাত্র! নিষিদ্ধ ছিল না, তখন বন্বাই প্রদেশের 
সমুত্রকূলন্থ বন্দর হইতে দূর দুর দেশে জাহাজের যাতায়ীত 
ছিল। সেই সময় যে ঠান! জেলার সমুদ্রতীর অন্তান্ত. 
দ্বেশ্বাসীদিগের স্থপরিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই 15 


প্রবাসী । 


এ» 


[ ৪র্ঘ ভাগ । 
ঠানা জেলা প্রভৃতি বশ্বাই প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্ততী 
স্থানকে সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা অপরাস্ত দেশ বলিয়া বর্ণনা : 
করিয়াছেন। মহাবংশনাঁমক পিংহ্লত্বীপবাসী বৌদ্ধ- 
দিগেব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, অশোক বাজ] ধর্ম্মরক্ষিত 
নামক একজন বন (অর্থাৎ গ্রীক) কে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
হেতু অপরাস্ত “দশে প্রেবণ কবিয়াঁছিলেন। এই ধর্ম্ম- 
প্রচাবক পায় ৭* হাজার লোককে নিজ ধার্দেববিষস় শিক্ষা 
দেন। তাহাদ্দিণের ভিতর হইতে ১০০০ পুকষ এবং ১০০০ 
এর উপর স্ত্রীলোক ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী দলভুক্র হুয় | 
আবার বৌৰদ্দিগের পূর্ণাখ্যানে সোপারার সৌন্দর্য্য 
ও এ্রশ্থর্য্যের বিষয় উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই পূর্ণকর্তৃক অপরাস্তদেশবাদিগণ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত 
হুইয়াছিলেন। তিনি সোপারার এক বশিকের সম্তান 
ছিলেন। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া তিনি 
কাশীতে বুদ্ধদেবের নিকট ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার 
জন্ত গমন করেন এবং ভিক্ষুদলতৃক্ত হন। অপরাস্ত- 
দেশবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইবার অন্ত 
তিনি বুদ্ধদেবের নিকট অনুমতি যাচ্ধা করেন। অপরাস্ত 
দেশবাসিগণ নিষ্ঠুর, নির্দয় ও কঠোরহৃদয় বলিয়া বিখ্যাত 
ছিল। পূর্ণের মত- যুবক তাহাদিগের অসন্থ্যবহার সহ 
করিতে পারিবেন কি না তছিষয়ে বুদ্ধদেব সন্দিঞ্ধ হন। তিনি 
পুর্ণকে বলেন, “অপরাস্তদেশবাসিগণ অসভ্য ও দয়ামায়া- . 
হীন ; যখন তাহার! তোমাকে গালি দিবে, তখন তুমি 
তাহাদ্িগের বিষস্ব কি মনে করিবে?” পূর্ণ উত্তর করেন, 
্যদি তাহারা আমাকে গালাগালি দেয়, আমি এই মনে 
করিব যে, অপবাস্তদ্েশবাসিগণ অত্যন্ত ভদ্র, কেন না, 
তাহার! আমাকে ধরিয়া মারে নাই, কেবল 'গালি দিয়াই 
ক্ষান্ত হইয়াছে " বুদ্ধদেব আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, “যদি তাহার! তোমাকে ধরিয়া প্রহার করে, তাহা 
হইলে তুমি তাহাদিগের বিষয় কি মনে করিবে?” পূর্ণ 
উত্তর করেন, “আঁমি এই মনে করিব ষে তাহারা অত্যন্ত 
ভদ্রলোক, যেহ্তু তাহারা মামাকে অদিদ্বারা মারিয়া 
ফেলে নাই 1৮ বুদ্ধদেব আবার তাহাকে প্রশ্ন কবেন, 
প্যদি তাহার! তোমার প্রাণবধ করে, তাহা হইলে 
তুমি তাহাদিগের বিষয় কি মনে করিবে 1 পুর্ণ উত্তর 


২য় সংখ্যা |] 


করেন, "আমি শই মনে করিব যে অপরাস্তদেশবাসীর! | 


অত্যন্ত দয়ালু; কারণ তাহারা আমাকে জীবনের কষ্ট 
হইতে একবাত্রে মুক্ত করিয়াছে ।” বুদ্ধদেব ডাঁহার 
উত্তরে অত্যন্ত প্রীত হন এবং বলেন, “ধন্য, পূর্ণ ধন্ত, 
তোমার মত ক্ষমাশীল পুরুষ অপরাস্তদেশবাসীছিগকে 
অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার যোগ্য "পাত্র ৷”? 

পূর্ণ অপরাস্ত দেশে গিয়া নিজ উচ্চ চরিত্রবলে তদ্দেশ- 
বাসীদ্বিগকে বৌদ্ধহ্ম্মে দীক্ষিত করেন। 

এই সময়ে নোপারা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থান ছল। 
এখানে যে সকল ধ্নংসাবশেষ পাওয়া! গিয়াছে, তাহা ইহার 
পূর্বকালের শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য দেয় । 

এই ঠানা জেল দক্ষিণের অন্তান্ত স্থানের মত আন্ধ- 
ভৃত্যদিগের অধীনে ছিল। ইছাদিগের রারজন্থকালে 
মিথ রীডেতিসের "অধীনে পাবপাদেশে পীর্থিযন রাজত্ব 
স্থাপিত এবং মিমরতদ্রশ রোম কর্তৃক জিত হয়। মিসরদেশ 
রোমের অধীন হইলে পর ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্যের 
অনেক বুদ্ধি হয়। রোমানের! লবঙ্গ, এলাইচ, কাল জরা, 
কাল মরিচ, দারুচিনি প্রভৃতি ভারতজাত গরম মশলা 
ভালবাসিতেন। ফধিত আছে যে অগষ্টন্‌ কাঁজার 
সময় রোম সহরেব এক পথে এই সকল গরম মশল! * 
বিক্রয়ের জন্ত অক দোকান ছিল । রোমন গ্রীতিহাসিক 
প্লিনি (6005) বকেন যে রোম মহরে ভারত হইতে প্রায় . 
প্রতি বৎসর দেভ "কাটি টাকার গরম মশলা আমদানি 
হইত। এই সক্কশ দ্রব্য ক্রয় করিবার নিমিত্ত মিসুরদেশ 
হইতে অনেক ক্রাভাজ ভারত সমুদ্রকূলে আসিত। যদিও 
বেণী ভাগ জাছাক্স মালাবারসমুদ্রতীরস্থ বন্দরে অসিত, 
তথাপি চৌল ও ঠন! জেলার অন্তান্ত বনদরগুলিতে আশ্রয়- 
গ্রহণ করা এই সকল জ্রাহাজের-পক্ষে সুবিধাজনক ছিল । 

পারস্য দেশের পার্থিরন রাজবংশ প্রায় ৫০০ বৎসর 

রাব্ত্ব করিয়াছিপ। এই পার্থিয়ন বংশের নহপান নামক 
একভন রাজার হবার; আখ.ভৃত্য রাজারা দক্ষিণ ও অপরাস্ত . 
দেশ হইতে তাঢ়িত হয়। ক্রমশঃ নহপান পারস্য রাজত্ব 
হইতে পৃথক্‌ হুইয়" ক্ষত্রপ নামক স্বাধীন রাজবংশ স্থাপন 
করেন। এই শ্বত্রপ রাজবংশ কাঠিয়াবাড় প্রদেশে ৭৮ * 


_ হইতে ৩২৮ খৃষ্টান পধ্যন্ত রাজত্ব করেন। এই নহ্পান 


ঠানা জেল! । 


৬৫ 
যদিও বিদেশী, তথাপি এদেশে, রাজ্যস্থাপন করিয় ভ'রত- 
বাসী হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়ছিলেন। 
তিনি এবং তাহার বংশধব্নেরা বিদেশী নাম ত্যাল করিয়া 
হিন্দু নাম ও হিন্দু মহিলার পাণি গ্রহণ করিয়া ছলেন ৷ 
এই রাজবংশ বোন্ধধর্ম্মবিস্তারক ও চিন্দুদিগের এতি সদয় 
ছিলেন। নহপানের সময়ের অনেক চিহ্ন দক্ষিণ দেশে 
ও সোপারায় দেখিতে দাওয়া যায়৷ যীশুর ১৫০ 
বৎসর পরে শাতকর্ণা গৌতমীপুত্র নামক রান্গা এই 
ক্ষত্রপবংশকে দক্ষিণ ও অপরাস্ত দেশ হইতে তাড়াইয়! দিয়া 
আবার আন্ধভৃতাদিগের রাজত্বস্থাপন করেন, এই 
্তকর্ণাদিগের রাজত্বে অপরাস্ত দেশ যেরূপ পশ্্ণালী 
ছিল, কানহেরি, নাসিক, বেদসা, ভালা, কালি, কেন্দানে ও 
এলিফাণ্টা গুহাবলী, তথা সোপার! ও কল্যাণে পুরাকালের 
ধ্বংসাবশেষ তাহার প্রমাণ স্থল। কোষ্কন অর্থাৎ অপরাস্ত 
প্রদেশের সমৃদ্ধিশালী হইবার প্রধান কারণ এই ছল বে, 
ইছার রাজাদিগের প্রতাপ-্কষ্ণানন্দীর মুখ পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল এবঃ এই কারণে তাহারা বঙ্গদেশ ও পুর্ত্নদেশের 
উৎপন্ন সামগ্রী সকল মসুলীপতম, তগর এবং পৈঠনের 
পথঘ্বারা ঠান! জেলার বন্দরে আঁনয়ন করিতে সক্ষম 
ছিলেন । . 

পাঁশ্চাত্যদেশের সহিত ভারতের যেরূপ বাণিজ-ব্য বসায় 
ছিল, তাহাতে অনেক ইংঘ্রাজ প্রত্বতত্ববিদ এইরূপ অনুমান 
করেন যে, এদেশের গুহাবলী বিদেশী দ্বারা রদ্বিত হইয়াছে। 
কালি, বেদসা, এবং নাসি:কর গুহাবলীর স্তপ্তে যে সকল 
জীবন্স্তর আকৃতি খোদিত হইয়াছে, পাসিপোলিস এবং 
সুসার স্তম্ভের সহিত. তাহাদের সাতৃশ্ত থাকায় উ'হার! 
বলেন যে, বদ্বাই প্রদেশেন.বৌদ্ধধন্গ্নাবলঙ্বীর। পারন্যদেশের 
লোক ছিলেন কিছ! পারস্যদেশরাসীদের নিকট হইতে 
স্থাপত্য ও ভাস্করধ্যাদি শিল্প শিক্ষা! করিয়াছিলেন । 

অনেক দূর দুর দেশেল্ব সহিত ভারতের বাচিল্গ্য ছিল 
বলিয়। অনেক বিদেশী ৰণিক্‌ এই ঠান! জেলার বন্দর 
সকলে আসিয়া বাস করিতেন। এই প্রবাসী হণিকেরা 
প্রীয় এই দেশের এন্রীলোকদ্দিগকে বিবাহ করিতেন। 
তাহাদিগের পুত্র পোব্রপ্ণণ ক্রমশঃ বিদেশঈভাল ত্যাগ 
করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের আচার ব্যবহার অব্লহুন করি- 


ড্৬. রা প্রবাসী। -.. [৪র্থভাগ। 


তেন। ইহা বলিতে পারা যায় ( যে, বর্তমান মহারাীর- _ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পো্টু গীসেরা কালীকটের তীরে আসিয়া 
দিগের ধমনীতে অনেক বিদেশীয় জাতির রক্ত প্রবাহিত উপস্থিত হন। ক্রমশঃ ভারত সমুদ্রের উপর তাহার! 
হইতেছে । - নিজ আধিপত্যবিস্তার করিয়া গোয়া নামক স্থানে রাজ- ' 
যাহা এখন ঠান! জেলা বলিয়া বিদিত, তাহার উত্তরাংশ ধানী স্থাপন করেন। এই.সময় ঠান! জেলার বন্দরগুলির 
" গুজরাত রাজত্বের, এবং দক্ষিণাংল দক্ষিণ রাজত্বের অন্তর্গত বাণিজ্য অনেক হ্বাসপ্রাণ্ত হয়। ঠানা জেল! তাহাদিগের 
ছিল। গুজরাতের হিন্দু রাজাদিগের রাজধানী অনহিল- রাজ্যাধীন হইলে তাঁহারা এস্থানের অধিবাসীদিগকে 
বাড়া বা পাটন নামে এবং দাক্ষিণাত্যের রাজধানী দেবগিরি -বলপূর্বাক খীষ্টান করিলেন ও হিন্দুদিগের মন্দির ও 
নামে পরিচিত ছিল। যখন মুসলমানেরা গুজরাত ও আরাধ্য দেবত! সকলকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিলেন। ' 
দাক্ষিণাত্য দেশ জয় করেন, তখন ঠান! জেলাও তাহা অনেক স্থলে তাহারা নিজ গির্জাস্থাপন করিলেন । কিন্তু ' 
দিগের হস্তগত হয়। ঠানা জেলা জয় কুরিবার বিষয় এই জেলার বন্দর হইতে সামুত্রিকবাণিজ্য তাহারা একেবারে 
সুদলমীন প্রতিহাসিকেরা কিছু লিখেন নাই । ইহা হইস্বত উচ্ছিন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্ধ্য হন নাই। এখন হিন্দুজাতি 
এইরূপ অন্থমান কর! হইয়া থাকে যে, বিনা রক্তব্যয়ে সমুদ্রযাত্রী করিতে পশ্চাৎপদ বটে, কিন্তু ৪1৫ শতাব্দী 
ঠান! জেলার উপর মুসলমানেরা আধিপত্যস্থাপন করিয়া- পূর্বে তাঁহাদিগের এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে নাই-। 
ছিলেন। ঠানাজেলার সমুত্রতীরবর্তী স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ পোটু গস সেনানায়ক ও শাসনকর্তা আল্বুকার্ক 
আরব্য ও পারস্য জাতীয় বণিক্‌ প্রবাসী হইয়াছিলেন । (Albuquerque) গোয়ার হিন্দুনাবিকেরা যেরূপ সমুদ্রযাত্রা- 
তাহারা যে ঠানা জেলায় মুসলমান রাজ্যবিস্তার করিতে প্রিয় ছিলেন, তদ্বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন: 
সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ “নাই । “Albuquerque found the Hindus of old Goa.a 
maritime race 21nd more inured to the hardships 
সদর নাসার ঠান! OAC হাতে দির of thé sea than any other nation.” জারা 
রাজধানী স্কাপন করেন নাই। কিন্তু তাহাদিগের রাজত্ব গ্রৌয়ার হিন্দুদিগকে সমুস্রচর জাতি এবং অন্য যে কান জাতি 
কালে ঠান! জেলার বন্দরগুলির বাণিজ্য হ্বাসপ্রাপ্ত হয় * অপেক্ষা সমুত্রের কট সহিতে অভ্যস্ত দেখিতে পাইয়/ছিলেন। 
গনাই ।' ইউরোপের তুরুদ্ধ জাতি কর্তৃক সময় কন্দট্যান্টি. যাহা হউক, পোটু গীসদিগের সময় ঠানা জেলার . 
নোপল ভিত ও তুরু্ধ রাজ্য সংস্থাপিত হওয়াতে লোহিত সমৃদ্ধি অনেক হাঁস পাইয়াছিল। তাঁহারা যেবপে হিন্দু . 
সমুদ্রের পথে ভারতের সহিত উহাদিগের বাণিজ্য বাবসায় ধর্মের ও হিন্দুদিগের অস্ভিত্বলোপ করিবার জন্ত বদ্ধ- 
চলিত। ভিনিম্‌ সহরের বণিকৃদিগেরও ও পথ দ্বারা পরিকর হুইয়াছিলেন, তাহাতে যে তাহাদিগের এই 
ভারতের সহিত সম্বন্ধ ছিল। এই সময় ঠানা জেলার জেলার উপর র'জত্ব যে চিরস্থারী হয় নাই, তাহা হিন্দু- 
ঠানা, সোপারা ও মাহিম এই তিনটি প্রধান বন্দর ছিল। দিগের পক্ষে খুব ভাল হইয়াছিল। বন্বাই দ্বীপ পোটু- 
এই সকল বন্দরে হিন্দু. মুসলমান, মিসরজাতি ও কতিপয় গীসদিগের হস্ত হইতে ইংরাজদ্িগের হন্যে আসে এবং 
ইউরোপদেশবাসী বণিক্করা সকল বাণিজ্য নিজ হস্তাধীন শিবাজীর উন্নতির সহিত ঠাঁনা জেলা হইতে পোট্‌গীসেরা 
করিয়া! রাখিয়াছিল। এই সময় হিন্দু বণিকগণ সমুদ্র- তাড়িত হন। | 
যাত্রা করিতে পরাণথুখ ছিলেন ন|। ওরমুজ, এডেন, * ঠানা জেল! হ্হারাষ্ট্রীযদ্রিগের অধীনস্থ হইলে আবার 
জঞ্জিবার, মলাক! প্রভৃতি দূর দূরস্থ বিদেশীয় বন্দরে হিন্দু ইহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজদিগের অধীনে 
বণিকগণ যাতায়াত করিতেন ও অনেকে প্রবাসী হুইয়া বস্বাই বন্দর প্রতদিন শ্রীবৃদ্িলাভ করিতে থাকে। এই 
থাকিতন। মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা "প্রভৃতি বিট- কারণে পুর্কাকালের মত ঠানা জেলার কোন রন্দর আর 
 শীয় পরিত্রাজকগণ হিন্দু বণিকৃদিগের সত্যশীলতা ও স্তায়-* ব্যণিজ্য ব্যবসার জন্য বিখ্যাত হয় নাই। 
পরাসুণতার বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। ২ * ১৮০২ খৃষ্টাব্দে বাজিরাও পেশবা পুন! "হইতে পলায়ন 


২য় সংখ্যা |. 
করিয়া বাসিনে গিনা থাকেন। এই স্থানে ইংরাজ্জদিগেব 
সহিত তিনি যে সন্ধিপত্ৰ স্থাপন করেন, তদ্বারা ঠাঁনা ক্কেলার 
কিয়দংশ ইংরাক্তছিগের অধীনস্থ হয়। কিন্তু ১৮১৮ খৃঃ 


ট অন্দে বাজিরাও বাদাচ্যুত তইলে এই জেলার সম্পূর্ণ 
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-প্রতুত্ব: ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়া অবধি এই জেলায় 
কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই + 
এই জেলার বৈতরণী নদী হিন্দুদিগের প্রধান তীর্থ 
স্থান। নাসিক জেলার জন্থ্যক পর্বত এই নদীর জনস্থান। 
মহাভারতে এই নবীর মাহাত্ম্য উল্লিখিত হইয়াছে । এই 
নদীতীরে নারদ, বশিষ্ঠ ওভূতি খধিগণ, ইন্্রাদি দেকভাগণ 
ও যক্ষ, গন্ধৰ্ব, কিন্্রব প্রভৃতি তীর্ঘযাত্রা এবং স্নান করিতে 
আগমন করিতেন । যেখানে এই নদী সমুদ্রে গিয়া মিলিত 
হয়, সেখানে অগ্গানী নামক একটী গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহা কাশী অপেক্ষা কিছু কম পুণ্যস্থান নূহ । এই স্থানে 
স্নান এবং ব্রাহ্মণ ও মরিদ্রদিগকে তিক্ষাদান ভরিলে 
যমের হস্তে যত্ত্রণাভোগ করিতে হয় না, এখানকার 
পাগুার! যাত্রীদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। 
শ্রীবামনদাস বন্থু। 


কুমারী । 
প্রথম খণ্ড । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

পর্বতশিখর । 
নির্ঝরের মন্গিকটে নৃসিংহদেবের যে প্রস্তরময়ী মুক্তি 
বিগ্তমান, তাহার ঠিক সন্মুখভাগেই পর্বতাকোহণের 
একটা পথ আঁছে। এই পথটি অপ্রশস্ত এবং ইহার 
উভয় পার্শ্বে ই নিবিড় অরণ্য। পথটি বক্রভাহব না 
গিয়া ঠিক সর্লভাবে পর্বতশিখরের দিকে ধাবিত 
হইয়াছে; সুত্রং ইহা অতীব দুরারোহ । স্থুশীলকুমার 
ও প্রতিভা এই পথই অবলম্বন করিয়া পর্কতা_রাহণে 
প্রবৃত্ত হইল । প্থটি ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য প্রস্তরে সমাকীর্ণ 
কোনও কোনও প্রস্তর পর্বতগাত্রে দৃঢ়ভাবে সংলদ্ধ এবং 


কোন কোনুটি ব৷ একেবারে অসংলগ্র। এই সকল ' 
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্রস্তব্রের উপর সাবধানে পদক্ষেপ কিয়া ধীরে বীরে 
পর্বতশিখরে আরোহণ করিতে হয়। যদি দৈবাও পদশ্থলন 
হয় কিম, কোনও অসংলগ্ন প্রস্তরথণ্ড পর্দভরে হস! 
স্থানচ্যুত হুইয়া যায়, তাহা হইলে পর্ধন্তারোহীর বিষম 
বিপদ উপস্থিত হইবার সন্তাবন।। সুঝলকুমার প্রতিন্তাকে 
সতর্ক করিয়া দিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লানিলেন 
এবং প্রতিভাও অগ্রঞ্জের উপদেশ যথাসস্তহ পালন শরিয়া! 
তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। প্রথমে কিবদুর 
আরোহণ করিতে উভয়ের কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইল না) 
কিন্তু লল্পক্ষণ পরেই স্থকুণারী প্রতিভা ক্লান্ত হইয়া 
পড়িল। এই হ্যৈস্তিক* প্রভাতের শিশিরসাঁকটুপিক্ত 
মি প্রতিভার কপাল ও গণ্ডদ্রেশে বিন্দু বিন্দু 
ঘৰ্ম্ম দৃষ্ট হহতে লাগিল। প্রতিভার হুকোমল প্দতল 
রুত্ম প্রত্তরগাত্রে অভিহত হইয়া অলক্রকরাগরল্লিতের 
স্তায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল এবং সহন! শ্বসকই 
উপস্থিত হুইর! তাহার বৃক্ষঃস্থল অনবরত স্পন্দিত বইতে 
লাগিল। প্রতিভা আর অগ্রসর হইত না প্রিয় 
অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, প্দাদা, আপনি একটু 
অপেক্ষ! করুন! আমি একবার*এই স্থানে বলিব।” 
এই বলিয়া প্রতিভা একটি বৃহৎ প্রস্তরের উপর উপ-বশন 
করিআ। সুশীলকুমারও গ্রতিনিবৃত্ত হইয়া! ভগিনীর নিকট 
উপবিষ্ট হইলেন এবং তাহার থে বিদ্বুশো ভিত, আনক্তিম 
মুখনণ্ডল দেখিয় কহিলেন, প্রতিভ', পর্বভারাহণ 
করিতে নিশ্চিত তোমার বড় কষ্ট হইতেছে। যদি আর 
ইচ্ছা না! থাকে, চল, ধীরে ধীরে নামিয়। বই 1” এতিভা। ' 
বলিল, “দাদা, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পর্বতের অধিভ্যকার 
উপর সেই হুদ ও খুধিগুহ। প্রভৃতি আজ যেব্ূপেই হউক 
দেখিয়া আসিব । পর্ধতারোহণকরা কষ্টনক বটে; 
কিন্ত সে দিন আপনিই বলিয়াছিলেন নে, কষ্ট ও নায়াস 
ব্যতীত কেহ উচ্চে আরোহণ করিতে পরে ন1|* এই 


“বলিয়া প্রতিভা ঈষৎ হাস্ত করিল। 


প্রতিভার সন্মুখে পার্বত্য পথটি পর্বতের, দাদমূল 
গুর্যাস্ত সরল্ভাবে বিস্তৃত ছিল। কিন্ত সেখান হইতে 
পৰ্বতের পাদমুল, নির্কর কিম্বা নির্বরের চর্ু্িকবর্তা 


,বৃহত্রুক্ষরাজি, অথবা তাহাদের উচ্চচূড় কিছুই দৃষ্টি-গাচর 


৬৮" 


BT By Lh Ce 


হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে পক্ষিসত্তৰের একটা অস্পষ্ট 
কলরব তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছিল বটে; 
কিন্ত তাহা এরূপ ক্ষীণ যে, তাহাকে পক্ষীর কলবব 
বলিয়া কিছুতেই উপলব্ধি হইতেছিল ন! । সন্মুখে দূরবর্তী 
প্রাকৃতিক দৃশ্তনিচয় একটা মনোরম চিত্রপটের ন্যায় 
উদ্বাটিত হইয়াছিল । বিস্তৃত অরণাসকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 
বৃক্ষশোভিত উদ্তানের তায় দৃষ্ট হইতেছিল ; পার্কতা নদী 
সকল বৃহৎ অজগর সর্পেব স্তায় বক্রভাবে লম্বমান বোধ 
হইতেছিল। রাজপথাটি একটা সুন্মরেখার স্তায় প্রতীয়মান 
হইতেছিল এবং সেই বাঞ্জপথে থে সকল মস্ত, গো, মহিষ 
ও শ্রুটাদি চলিতেছিল, তাঙ্কারা বালক” বালি 
ক্রীড়ণক পুত্তলের ষ্কায় দৃষ্ট হইতেছিল। প্রতিভা এ 
সমস্ত বিচিত্র দৃশ্ত দেখিতে দেখিতে সহসা হাসিয়া উঠিল। 
স্ুশীলকুমার ভগিনীর হাস্তের কারণ” বুঝিতে না পারিয়া 
সবিম্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। 

প্রতিভা হাসিতে হাসিতে, বলিল, “দাদা, আমবা কি 
তুচ্ছ ও হেয়। মানুষ ধনজন এবং বিস্তাবুদ্ধির গর্বে 
অপর মানুষকে কত ঘ্বণার চক্ষে দেখে । মানুষ মান্থষের 
উপর কত. অত্যাচার শ উৎপীড়ন করে। কিন্ত ওর দেখুন, 
মানুষের আকার ৷ যেন ক্রীড়ার পুত্তল। এই ক্ষুদ্র ও 


তুচ্ছ মানুষ কি আবার পরমেশ্বরের সৃষ্ট এই বিশাল 


জগতে কোনও গণনার মধ্যে আইসে? এখন বেশ 
বুঝিতেছি, দেবতাদের চক্ষে আমরা সামান্ত কৃমিকীট 
মাত্র । দেখুন, এই কৃমিকীটের মধ্যে নাবার মান আছে, 


* অভিমান আশ্ছে, অহঙ্কার আছে, ক্রোধ আছে, দ্বেষ 


আছে, হিংসা আছে এবং নরকের দমভিনয় আছে। 
দাদা, আজ এই শ্থিষয়েফতই ভাবিতেছি, ততই আমার 
হাসি পাইতেছে। আয়নার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, আজ 
মানুষ একবার এই স্থানে আসিয়া তাহার আকুতি দেখিয়া 
যাঁক্‌।, এই স্থানে আসিলে, তাহার যে দর্পচূর্ণ হইবে, 
তত্বিষয়ে আদার সন্দেহ নাইণ ছি, ছি, এত তুচ্ছ 
আমরা-_-এত ক্ষুদ্র আমরা__-আর সেই আমাদের দ্বার! 


সংসারে এত অনর্থের সংঘটন হয় ?” ৪ 
সুশীলকুমার ভগিনীর এই বাক্য শুনিয়া প্রসন্নগন্ভীর- 


বদনে বলিলেন, “ভগিনি, তুমি ঠিক্‌ কথাই বলিয়াছ | 


প্রবাসী । 


[৪ৰ্ঘ ভাখ। 


এই বিশাল ব্রন্দাগুমধ্যে আমরা যে কত নগণ্য, তাহা 
হৃদয়জম করিতে পাঁরিলে, সংসারের অর্ধেক পাপতাপ 
নিবারিত হইয়া যায় । আজ পর্বতের এই উচ্চতা হইতে 
মানুষের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া তোমার মনে যেরূপ 
ভাবের উদয় হইনাছে, আমার মনেও একদা! গভীর নিশ।থে 
ঠিক্‌ এইরূপ * ভাবের উদর হইয়াছিল । আমি সেই 
নিশীথের কথা আজিও ভুলিতে পারি নাই। তোমার 
বাক্য শুনিতে শুনিতে আমার মনে সেই ভাব জাজল্যমান 
হুইয়া উঠিল। তোঁমাকে তাহা না জানাইয়৷ থাকিতে 
পারিতেছি না। শ্রবণ কর। একদা গভীর নিশীথে 
জ্যোতশ্গাঞ্জালবিমগত হুইয়া এই পর্বত এমনই মনোহর 
দেখাইতেছিল যে, আমি ইহার উচ্চচুদ্দে আরোহণ 
করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না । পর্বতের 
সে প্রকার গ্ভুর ও প্রশাস্ত মুণ্ডি আমি জীবনে আর 
কখনও দেখি নাই। মনে বড় আনন্দ হইতে লাগিল। 
আমি ক্রমাগত উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিতে লাগিলাম | 
উঠিতে উঠিতে মামি ইহার একটী শৃঙ্গে উপনীত হইলাম | 
সেখান হইতে ধরার যে অপূর্ব শোভা দেখিলাম, তাহা 
স্বয়ং ন! দেখিলে, কদাপি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না । 
সেই উচ্চ শৃঙ্গ হইতে ভূতলের কোন বস্তই সুস্পষ্ট দৃষ্টি 
গোচর হইতেছিল না । যাহ! কিছু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, 
তাহা চন্ত্রালোকে যেন অলীক ও স্বপ্নময় বোধ হইতে লাগিল। 
পর্বতশৃ্গ হইতে যে দিকে দৃষ্টিসঞ্চালন করি, সেই দিকেই 
ধবল জ্যোৎস্না ও স্বপ্নময় রাজ্য দেখিতে পাই । মনে হইতে 
লাগিল, আমি যেন সহসা কোলাহলময়ী পৃথিবী পরিত্যাগ 
করিয়া কোন্‌ এক অপুর্ব রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, 
যেন এই পর্ধতশৃঙ্গ স্বর্গের দেবতাগণের বিহীরভূমি 
এবং রক্তমাংসময় স্থুলদেহ মানব আমি,_আমার 
যেন এখানে আদিবার কোনই মধিকার নাই। 
সেই মনোহর নিশীখে, সেই উত্তুঙ্ধ পর্বতশৃঙ্গটি এরূপ 
নিস্তব্ধ বোধ হইতে লাগিল, যেন মনে হইতে লাগিল, 
আমার অনধিকারপ্রবেশে দেবতাগণ সহসা ক্রীড়া ও 
আলাপন বন্ধ করিয়া অলক্ষিতে চতুর্দিক হইতে, আমার 
প্রতি বিরক্তিস্চক ভ্রকুটীস্গলন করিতেছেন | দেহ 
* যেন এক একবার কণ্টকিতও হইয়া উঠ্চিি। মহতের 


২য় সংখ্যা | ] 
সন্গিধানে পাপাত্মার স্তায়, অমি আপনাকে অতীব দীন ও 
স্বণিত মনে কত্রিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিপাম, 
একপ- অধম ও নিকৃষ্ট আমি যে, এই নীরব নিশীথে 
পর্বতশৃঙ্গ হইভে পৃথিবীর এই অপার্থিব শৌভাদর্শন 
করিবারও যোগা নহি। সহসা এক খণ্ড মেঘ অসিয়া 
চন্ত্রমগ্ডল আচ্ছন্ন বরিল। অমনি জ্যোৎমাক্ঞাঁল শ্ামালনমান 
হইয়া ' সেই নিবিথশোন্তার অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত, 
করিল, অস্পষ্ট দৃশ্তাবলী আরও অস্পষ্টতব হুইল । স্থানে 
স্থানে অন্ধকার খনীতূত হইয়া. যেন বিভীষিকা প্রদর্শন 
করিতে লাগিল এবং দুরে--বহুদূরে সেই স্থবিশ্তৃত তামসী 
মেঘচ্ছায়াচক্রের প্রীস্তভাগে একটা শুভ্র জ্যোৎদ্নারেখা, 
যেন নিক্ষল। আশার স্তায়, ম্লান মুখে হাল্ত করিতে করতে 
দৃষ্টিপথ হইতে অবস্থত হইতে লাগিল। সে দৃশ্ত এমনই 
মধুব ও ভীষণ হে, আমি বাক্যে তাহার বর্ণনা করতে 
অসমর্থ । মনোমব্ে কেমন একটী ভীতির সঞ্চার হইতে 
লাগিল। এক একবার মনে হইতে লাগিল, এই ভীষণ 
. পর্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরখ করিয়া আমি গৃহে পলইয়া 
যাই এবং -প্রক্ৃতিদেবীর “এই বিভীষিকাময়ী বিকট 
নৈশলীলা হইতে দুর থাকি । সহসা মনে হুইল, আমি 
তো জননী প্রকৃতি দেবীর ন্বেহমপ ক্রোড়েই বসিয়া আছি; 
সুতরাং আমার ভয় নিতান্ত অকারণ। হৃদয়ে অমনি 


" সাহস আসিয়া! উপস্থিত হইল এবং আমি সানন্দ চত্তে 


জননীর সেহময়ী মূত্র ধ্যান করিতে লাগিলাম। কতক্ষণ 
আমি এই ভাবে ব-সয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না; 
কিন্ত যখন চক্ষু খুলিলাম, তখন দেখিলাম মন্ডকের 
উপরিভাগে ধব্লনন্থ্যান্তিঃ শশাঙ্ক এবং ধরা জ্যেৎম্া- 
প্লীবনে হান্তময়ী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখি, সহন 
সহুম্র তারকা চন্দ্রালোকে মিটি মিটি লিতেছে। ভানিলাম 
এই যে অগণ্য তারকা, ইহারা কি? শুনিয়াছি, ইন্তাদের 
মধ্যে এক একটা আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষাও কত, 
শত গুণ বড়! এইরূপ সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্র নভোম্গুলে 
 নিরস্তর সঞ্চরণ বরিয়! বেড়াইতেছে। এই যে কোটি 
কোটি গ্রহ নক্ষত্রমণ্ডিত ব্রহ্ধাও, ইহার প্রকাণ্ডস্বের ঘরণ! 
কে করিবে? ইহার কি অন্ত আছে? যিনি এই 
বরন্ধাণ্ডের হৃষ্টিকুর্তা, তাহাকে মনোমধ্যে সম্যক্‌ লারপাঁ 


কুমারা। 


১৯ 


করা কি এই কাটান্ুকীট মানুষের সাধ্য ? হাত্র, এই 
বিশাল ব্রহ্াও মধ্যে মানুষ কতটুকু? ব্ৰহ্ধাণ্ডের তুলনায় 
তাহার এই পৃথিবী তো একটা সুন্ম ধূলিকণা মাত্র? সেই 
ধূলিকণার মধ্যে আবার কত দেশ মহাদেশ, কত লাগর 
মহাসাগর, এবং কত নগর গ্রাম, পর্বত অরণ্য, নদ নদী 
প্রভৃতি বিস্তমীন আঁছে। আবার তন্মধ্যে ক্ষুদ্রাদপি কু 
ও নগণ্য জীব আমিও আছি। হায়, হায়, এই বিশান 
ব্ৰহ্মা মধ্যে আমার কি কোনও অস্তিত্ব আছে ? অমার 
আবার এত আম্পর্ছা কেন? মান অভিমান বেন? 
অহঙ্কার কেন? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, অনার 

সহসা উদ্বেলিত হঈয*উঠিল এবং প্রতিভা, -ভ্ডেমায় 
বলিতে কি,,সেই নীরব নিশীথে,--সেই পর্বতশুঙ্গে ব সয় 
বসিয়া আমি রোদন করিতে লাগিলাম 1” 

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুশীলকুমার নীরব হইলেন এবং 
তাহার গণ্ডস্থল অক্রধারায় প্লাবিত হইয়া গেল। অগ্রহজর 
বাক্যে ডাবময়ী প্রতিভার ,হৃদয়ত্্ী আহত হইয়াচিল। 
সেও অশ্রুসক্ক্রণ করিতে সমর্থ হইল না। 

কিয়ংক্ষণ পরে প্রতিভা! বলিল, “দাদা, এই কিশাল 
্রন্মাণ্ড মধ্যে আমরা ষে ক্ষুদ্র ও নগণ্য, তদ্বিযয়ে সনন্দহ 


*নাই। কিন্তু আশা ও আশ্বাসের কথা এই যে. যে 
মহাশক্কিসাগরের মধ্যে ব্হ্ধাওরূপিনী এই অপুর্ব নীলা * 


হইতেছে, আমরাও তাহা হইতে পৃথক নহি। - অমর! 
ক্ষুদ্র জলবুদ্ধদের স্তায় সেই মহাসাগরে কখন্‌ও কা সয়া 
উঠিতেছি, আবার তাহাতেই বিলীন হুইতেছি। নুন্তরাং 
আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই । আপনিই 
কতবার আমাকেন্বলিয়াছেন যে, আমর! অমৃতের সমান। 
ক্ষুদ্র হইলেও, আমরা! সেই অমৃত্ত্বলাভের অন্বিক রী। 
পুজ্যপাদ -মুক্তপুরুষগণ যে পথে গঞ্পন করিয়াছেন, সেই 
পথে গমন করিলে কি অস্ৃতত্বলীভ কর! যায় নাঃ নামি 
তাঁহাদের কথা মনে করিয়! হৃদয়ে উৎসাহ পোষণ.বরি | 
এই পর্বতের অধিত্যকায় যে সমস্ত খধিগুহা অছে, 
তন্মধ্যে পুরাকালে অনেক খধি তপন্থী তপন্তা করয়! 
নিশ্চিত অমৃতত্ধ লাভ করিয়াছেন। এই কারণে, সেই 
স্থানগুলি আমার নিকট অতাত্ত পবিত্র বোধ হইঠতুছ। 
ত্বামি সেই পবিত্র গুহাগুলি দেখিবার জন্তও আতন তাই 


El 


‘করা যায়। 


৭০ 
এত উদ্বিগ্ন । 'ক্রেমে বেলা বাড়িয়া উঠিতেছে। চলুন, 
পর্কতশিখরে পুনর্ধার আরোহণ করি।” এই বলিয়া 
প্রতিভা দণ্ডায়মান হইল। আঁবার ভ্রাতা ও ভাগিনীতে 
পর্বতারোহণে প্রবৃত্ত হইল। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ-। 
অধিত্যকা ৷ 

পর্বতারোহণ করিতে করিতে প্রতিভা ক্লান্ত হইয়া 
ছুই একবার পর্বত পৃষ্টে উপবেশন করিল, আবার অগ্রঞ্জের 
অঙ্গুসরণ করিতে 'লাগিল। এইরূপে তাহারা একটা শৃঙ্গের 
পর আরু একটা শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া অবশেষে বহুকষ্টে 
পর্বতের অধিত্যকাতৃমিতে উঞ্চনীত হইল 7 সেই স্থুুনে 
উপনীত হুইয়া তাহার! পর্ধতের সাঁনুদ্দেশ অথবা নিকট 
অরণ্য, নদী, গ্রাম প্রভৃতি কিছুই দেখিতে পাইল না। 
কেবল দূরে, চতুর্দিকে একটী নীলিমাময় অস্পষ্ট দৃশ্তরেথ! 
এবং-্ষুত্র বৃহৎ অসংখ্য পর্বত ও মেঘমালার স্তায় দূরবন্তিনী 
গিরিশ্রেণী দেখিতে পাইল। , সেই অধিত্যকা ভূমিতে 
নিবিড় অরণ্য নাই এবং কোন কোন স্থান '&বশ পরিষ্কৃত 
ও দীর্ঘ তৃণে সমাচ্ছন্ন। মধ্যস্থলে একটী হৃদ আছে। 
তাহার জল অতীব স্বচ্ছ ও প্রচ্ফ টিত কমলদলে সুশোভিত । 
নানাবিধ জলচর পক্ষী তাহাতে ক্রীড়া করিতেছে ও কল-* 
রবে বায়ুমগ্ুল নিরস্তর মুখরিত হইতেছে । সেই নির্জ্জন- 
স্থলে এই*দজীবতা দেখিয়। প্রতিভা বিস্মিত হইল । : প্রাতি- 
ভার মনে হইতে লাগিল, যেন এই স্থান সন এবং হয় ত 


' খধি তপস্বীরা এখনও এইস্থানে বাদ করিয়! থাকেন। 


এই কারণে,* ব্যগ্র হুইয়| সে অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করিল, 
“দাদা, এখান হইতে খাষিগুহা কত দুরে ? সুশ্ীলকুমার 
কহিলেন, প্হদের উত্ত্রদিকে বৃহৎ বৃক্ষদমাচ্ছন্ন যে পর্কত- 
শৃ্ধ দেখিতেছ, ওঁ শৃদ্বে গুহ! আছে।” প্রতিভা অগ্রজের 
সহিত সেই স্থানে উপনীত হইয়া দেখিল, স্থানটি কতক- 
গুলি বৃহৎ ফলবৃক্ষে পরিশোভিত ; তাহাদের তলদেশ 
প্রগাঢ় ছায়াসমন্থিত ও পরিষ্কৃত। প্রস্তরের স্বাভাবিক 
'সোপানপরম্পরাসংযোগে অনায়াসে সেই শৃঙ্গে আরোহণ 
সেই শৃঙ্ধটি যেন একটা জুবিস্তৃত অন্নও 
্রস্তরে নির্মিত; এই প্রস্তরগান্ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিথয়” 
গুহা বিস্তমান । প্রত্যেক গুহার এক.একটা দ্বার) কেহ 


প্রবীসা । 


| ৪থ ভাগ। 
যেন প্রস্তরগাত্র খোদিত করিয়া এই দ্বার কাটিয়াছে। 
গুহার ছাদ অধিক উচ্চ নহে। কিন্তু একটী দীর্ঘকায় 
মনুষ্য তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হুইয়! অনায়াসে বিচরণ করিতে 
পারে। প্রত্যেক গুহা আয়তনে দুই তিনটি মানুষের 
বাসের যোগ্য । প্রতিভা সসম্রমে ও রোমাঞ্চদেহে সেই 
গুহাপকলে প্রবেশ করিতে লাগিল; কিন্তু কোনটিতেই 
একটীও জনমানব দেখিতে পাইল না। 'গুহামধ্যে উপবেশন 
করিলে, সম্মুখস্ব হুদের অপূর্ব শোভা দেখিতে পাওয়। যায় 
এবং ভূতলের .কোন বস্তই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই 
কোলাহলময়ী পৃথিবীকে বিশ্বাতির অতলঙ্গলে ডুবাইয়া 
দিয়া চিত্তকে সুসমাহিত করিবার পক্ষে এমন সুন্দর স্থান 
আর দেখিতে প:ওয়া যায় না। প্রতিভা মনে করিতে 
লাগিল, এই স্থানে কত তপন্বী তপন্ত। করিয়। সিদ্ধ হইয়া- 
ছেন। তাঁহাদের পবিত্র সত্তায় এই স্থান যেন এখনও 
অন্ধুপ্রাণিত এবং এই স্থানের নিল সুখসেব্য বায়ুও যেন 
তাহাদের ব্রক্ষঘোষনিনাদে এখনও বন্কৃত! প্রতিভা একট 
গুহামধ্যে উপবেশন-করিয়া নিম্নন্থ হদের রমণীয় শোভা 
দেখিতে লাঁগিল। হুদের প্রায় চতুর্দিকেই বৃহৎ বৃক্ষরাঁজি 
নিস্তন্ধভাবে দণ্ডায়মান । কোথাও কদলীবন, কোথাও 
মনোহর কানন এবং কোথাও পুষ্পবৃক্ষরাজি। কিয়ৎক্ষণ 
নিস্তন্তভাবে বসিয়। থাকিয়া প্রতিভা অগ্রজ্কে কহিল, 
“দাদা, সংসার ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতে ' 
ইচ্ছা হয়। আমার আকাঙ্ষ৷ হইতেছে, এই গুহার মধ্যে 
বান করি, এই সরোবরের স্বচ্ছ জল পান করি এবং এই 
অধিত্যকার সুলভ ও প্রচুর ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনের 
অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করি | সংসারের অসার কোলা- 
হলে নিমগ্ন হইতে আর ইচ্ছা হইতেছে না। ধনজনমান 
লইয়া আর কি হইবে? তৎসমুদায় আসাদের অমৃতত্ব- 
লাভের সহায় হইবে না। ছুই, দিনের জন্ত সংসারে 
আসিরাছি ; ছুই দিন পরে, কোথায় চলিয়া যাইব। 


“সুতরাং এই ছুই দিনের মধ্যে জীবনকে ধর্ম্মপথে পরি- 
চালিত করিবার চেষ্টা কর! কি কর্তব্য নহে ?* | 


সুশীলকুমার বলিলেন, “ভগিনি, তুমি যাহা বলিতেছ, 
তাহ! সত্য। কিন্ত সংসারত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে 
এই গুহামধ্যে হ্সিয়া- থাকা -আমার মতুনহে। সংসার . 


| 


২য় সংখ্যা । ] 


যে অসার কোলাছুল্ময়, তাহ! বুঝি। কিন্তু যিনি এই 
রমণীয় অধিত্যকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই এই সংশাঁরও 
সৃষ্টি করিয়াছেন ' ভাবিয়া দেখ, এই অসার কোলাহল- 
ময় সংসারকেই স্বগঁধামে পরিণত কবিবার জন্ত কত শত 
মহাত্মা জগত আবিভূ ত হইয়াছেন এবং তাহার কলাঁপ- 
সাধনার্থ আপনাদের প্রাণপর্য্যস্ত বিসর্জন করিয়া গিয়াছেন। 
দেখ, আমিই যে হববল সুমিষ্ট দ্রবা ভোজন করিব আর 
তুমি ষে চিবকাল তিক্ত ভ্টুকষায় বস্তব রসাস্বাদ ক'রতে 
থাকিবে, ইহ! জশতের রীতি নহে। আমার যাহা ভাল 
লাগে, তোমাকেও তাহার অংশ না দিয়া আমি থাকিতে 
পারি না। এই একট: দৃষ্টান্ত দ্বাবাই তাহা বুঝিতে 
পারিবে । মধ্যে ধো এই অধিতাকাভূমিতে অ-সিয়া 
আমি এরূপ পরঘানন্দলাঁভ করিতাঁম যে, তোমাকেও 
তাহাব অংশভাঙ্গিনী না করিয়া আব থাকিতে পাবিলাম 
না। মানুষের প্রকৃতিই এইবপ। তবে আমরা ক্ষুদ্র 
মানব এবং আমাদের জগৎও মামাদেব ন্যায় অতীব 
সঙ্গীর্ণ। অ'মবা কেবল আমাদেব আত্মীয়স্বজন ও 
স্নেহের পাত্রদিগ্‌বই আপনার মনে করি এবং তাহাদরই 
সুখ ও মঙ্গলসা€প্নর জন্তু প্রাণপণে ষত্ব করি। কিন্ত 
যাহারা মহাত্মা, গহামনা ও মহা প্রাণ, তাঁহারা এই দক্কীর্ণ 
গপ্তীক অতিক্রল ক্ষবিষ সমগ্র সংসারকে আঁপনাব মনে 


- কবেন এবং দমঞ্র সংসাররই মঙ্গলসাধনার্থ প্রাণ শধ্যস্ত 


বিসর্জন করেন | পুরাকালে যহরষিগণ এইরূপই করি- 
তেন। তাহার! মহারণ্যের নির্জনতামধ্যে তপস্তা ₹রিয়। 
যে সমস্ত অমূলা তব্রজ্ঞান লাভ করিতেন, তাহাদের এচার 
দ্বারা লোৌকসমাঁভের ক্রল্যাণসাধনেব নিমিত্ত আঁবাঁব 
লোকালয়েও আাসিতেন। তাঁহারা সর্বাগ্রে আস্মহিত 
কবিয়া পবে জগতের হিততৈর জন্ত জীবন উৎসর্গ করিতেন। 
মহধিগণ জড়ভরতেব স্তায় কদাপি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না। 
তাহারা প্রকৃত জন্্রবীব ছিলেন। আধ্যজাতির এখনও 
যাহা কিছু শ্ৰেষ্ঠ, উন্নত ও পবিত্ৰ আছে, তৎসমুদায় তীহা- 
দেরই কর্ম্মন্দীবনেহ কল মাত্র । আজ সে তপস্তা নাই, 
সে কর্ম নাই, নে আত্মত্যাগও নাই ; তাই আমাদের 
এইরূপ দুর্গতি ৷" 

এই বলিয়ী সুসীলকুমার কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিতলন | 
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পরে আবার বলিতে লাগিলেন, “প্রতিভা, সংসার প রত্যাঁগ 
করা আমি কর্তব্য মনে করি না । তবে-সংসারের অলার 
কোলাহলে নিমগ্ন হইয়া আমাদের লক্ষ্যচ্যুত হওআ্রাও 
উচিত নহে। আত্মচিস্তা ও মধ্যে মধ্যে নির্জন তাশস্থা। 
করা আমাদের পক্ষে অতীব হিতকর। হৃদয় যানই 
নীরস হইবার উপক্রম হয়, তখনই প্রকৃতির নিভৃততোড়ে 
কিয়ৎকাঁল বাস করিলে আবার তাহা সরস হইয়া! উঠঠ। 
নিজ্জীবদেহ আবার নবজীবন প্রাপ্ডঞ্হয় এবং হৃদয়ে অবার 
নববল ও নবোৎসাহের সঞ্চার হইয়া থাকে। পর্বুতর 
অধিত্যকায় ওই হদ বহিয়াছে ও ইহার পাঁদক্ুল সেই 
“রব আছে। নির্ঝবেব সেই অবিশ্রান্ত ধরাীত 
দেখিয়া তোমার মনে কর্পাজীবনের কেমন একট দন্দর 
দৃষ্টান্ত স্পষ্টীভূত হইয়াছিল ৷ কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, 
সেই অবিশ্রাস্ত ধারাপাতের মূল কোথায়? এই হৃদ। 
দেখ, নির্জন অধিত্যকার উপর স্বচ্ছদলিল এই হদ 
আপনার বিশাল বক্ষ পাতিয়া নর্ধাবারি আপনার বধ্যে 
সযত্তে কেমন সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং শর্তের 
পাদমূলে নিঝরের মুখ দিয়! অবিশ্রাস্ত ধারায় সেই বারি 
কেমন নিঃসারিত করিয়া দিতেছে সেই বারি পান 
* করিয়া কত শত জীব পবিতৃপ্ত হইতেছে ; সেই ধরায় 
স্নান করিয়া কত শত সত্তপ্ত দেহ স্ুপীতল হইতেছে এবং « 
সেই বারিসিঞ্চনে কত স্থান কেমন নন্দনকাননে পণ্রণত 
হইয়াছে । মানবের কর্ম্মজীবনও এইরূপ হওয়া বাঁঞ্ছণীয় । 
মানব নিভৃতে তপন্তা করিয়া আপনার জীবন উন্নত 
করিবে এবং পর্কতেব পাদমূলস্ত নির্ববের স্তায় কর্মক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইয়া অনবরত সংসারের কল্যাণসাধদন রত 
থাকিবে। প্রতিভা, সংসাব পন্রিত্জা নহে । তামার 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, অধিতাকাব উপর*এই হৃদ ৪ শকতের 
পাদমূলে সেই নির্ববের স্তায় মানবের জীবনও সংগঠিত 
ও স্ুসহদ্ধ হওয়া উচিত ।” 
অগ্রজের বাক্য শ্রবণ ক্ষবিতে কবিতে প্রতিভাত মন 
আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। কিন্ত পরক্ষণেই, হ্ুদান্ন কি 
একটা চিন্তা" উদিত হইয়া তাহার প্রফুল্ল মুখমংলাক 


এ * পরিস্নান কবিল। 


* প্রতিভাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া সুলকুমার নকিুলন, 
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“ভগিনি, বেলা অধিক হইয়াছে। অতঃপর গৃহে গমন 


করা কর্তব্য । চল, এই উচ্চ অধিত্যকা হইতে ভূতলে 
অবতরণ করি।” এই বলিয়া স্থশীলকুমার অগ্রসর হুই- 
লেন। প্রতিভাও কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া ভ্রাতার 
অন্থগমন করিতে লাগিল। | 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
পর্বতের পাদমুল। 
পর্বতে আরোহঞ্চ কর! যেরূপ কষ্টজনক, পর্বত 


হইতে অবতরণ করা তাদৃশ কষ্টজনক না হইলেও, তাহা 


যে অতীব শঙ্কালনক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ* নাই। অঙ্র- 
প্রতানগারদি, বিশেষতঃ পদদ্বয়/' অতিশয় কম্পিত হুষ্ত 
থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে পদস্খলনের আশঙ্কাও হয়। 
স্থশীলকুমার পথপ্রদর্শন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিতে 
লাগিল) কিন্তু প্রতিভা অবতরণ করিতে করিতে বড়ই 
ক্লান্তি ও ভয় অনুভব করিতে লাগিল। সে ছুই পদ 
অগ্রসর হয়, আবার এক মুহুর্ত বিশ্রাম করে। প্রতিভা 
এক একবার পশ্চার্দিকে অবলোকন করিয়"দেখে যে, 
জনশুন্ত পার্বত্য পথটি যেন একটা সরল রেখার ্তায় 
শৃঙ্গাভিমুখে গ্রলম্থিত রহিয়াছে। তাহার মনে হইতে 
লাগিল যেন কোনও হিংস্র জস্ত নিঃশব্বপদসঞ্চারে সেই" 
পথে তাহাদের অনুসরণ করিতেছে এবং ুহূর্তমধ্যে তাহা- 
দের উপর লম্ষপ্রদান করিবে। প্রতিভার মনে কেন 
এরূপ আশক্কা। হইতে লাগ্লি, তাহা সে বুঝিতে পারিল 
না। পর্বতারোহণের সময় তো৷ তাহার মনে এরূপ 
কোনও আশঙ্কা হয় নাই? প্রতিভা গলদবর্ম হইয়া এক 
একবার উপবেশন করিতে লাগিল, আঁবার ধীরে ধীরে 
অবতরণ করিতে লার্দগল। ক্রমে ক্রমে ভূতলের পদার্থ 
সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল এবং গো মহিষ ও মমুষ্যা- 
দির কঠধবনি শ্রুত হইতে লাঁগিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই 
তাহারা বর্ববায়মান সেই সুশীতল ছায়াসমন্বিত নির্ঝরের 
সমীপে উপনীত হইল। ির্ধরিটি দেখিবামাত্র প্রতিভার 
বিশুদ্ধ ও মলিন মুখমশ্ডল সহসা! প্রফুল্ল হইয়। উঠিল এবং 
সে তার সমীপবর্িনী হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিব! 


বলিতে লাগিল, “প্রিয়তম নির্বর, আজ তোমার জন্মস্থান* 


দেগ্িয়া আদিয়াছি এবং তোমার বর্বরনাদের অর্থও 


. প্রবাসী । 


[ ৪র্থ ভাগ। 


বুবিয়াছি। আজ তুমি আমাকে যে শিক্ষা দিয়'ছ, তাহা 
জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।, এই বলিয়৷ প্রতিভা 
তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। 


সুর্যাদেব পর্রতশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া সম্তকের, প্রায় 


উপরিভাগে উপস্থিত হইয়াছেন। রৌন্রের উত্তাপও বন্ধিত 
হইয়াছে এবং পশ্ুপক্ষিনিচন্ন বিশ্রামলাভের নিমিত্ত বৃক্ষ- 
শাখায় ও বুক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছে । স্ুণীলকুমার 
মধ্যান্ত উপস্থিত দেখিয়া গৃহে প্রতাগত হইবার জন্ত 
ব্যাকুল হইলেন এবং প্রতিভাকে সম্বোধন ক্রিয়া কহিলেন; 
“ভগিনি, ভোজের সময় উপস্থিত ; চল গৃহে গনন করা! 
যাউক ।* এই বলিয়া প্রতিভার সমভিব্যাহারে অল্লক্ষণ 
মধ্যেই গৃহে উপস্থিত হইলেন । 
ভগিনীব সহিত গৃহে উপনীত হইয়া হ্থণীলকুমার 
দেখিলেন যে, তাহাদের বৃদ্ধা ধাত্রীমাতা তাহাদের গ্রত্যা- 
গমনের বিলম্ব দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির, এবং বৃদ্ধ ভৃত্য 
রাম্টাদ তাহাদের অন্বেষণে কোথায় বহির্গত হইয়াছে। 
ধাত্রীমাতা . তাহাদিগকে নিরাপদে উপস্থিত হইতে দেখিয়া 
আনন্দে ও অভিমানে একবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিল, 
পরে তাহাদিগকে সন্নেছে তিরস্কার কবিয়া বলিতে লাগিল, 
*তোযরা ভাইবোনে ভোরের সময় উঠিয়া কোথায় 


গিয়াছিলে ? এত বেল! হইয়৷। গেল, তবু৭ তোমাদের - 


দেখ! নাই! তোমাদ্দিগকে দেখিতে না৷ পাইয়। আমি 
এতক্ষণ আপনাতে আপনি ছিলাম না। বান, জঙ্গলে ও 
পাহাড়ে বেড়ানো তোমাদের এক বোগ হইয়াছে। 
কত দিন বলিয়'ছি, পাহাড়পর্ধতে কত জানোয়ার থাকে, 
একেলা যাইও না। কিন্তু তোমরা আমার কথা শুন না। 
তোমাদের আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, রামচাদ তোমাঁদিগকে 
খুঁজিতে গিয়াছে । তাহায় সঙ্গে কি তোমাদের দেখা 
হয় নাই? দেখ দেখি, প্রতিভার মুখখানি কেমন শুকাইর! 
“গিয়াছে! সুনীলের কোনও বোধ নাই । কচি মেয়ে 
প্রতিভাকে কি সঙ্গে লইয়া যাইতে হয় ?” 

ধাঁত্রীমাতার তিরস্কারবাঁক্া শুনিয়া, সুনীলকুমার 
ভগিনীর মুখের দিকে চাহিয়! দেখিলেন যে, সত্য সত্যই 
তাহার মুখখানি বড মলিন ও বিশুদ্ধ হইয়াছে। - ক্লান্তি 
যেন তাহার মুখদণ্ডলে চিত্রিত রহিয়াছে স্লীলকুমার 
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পার্টি, 


২য় সংখ্যা । ] 


গ্রতিভা তাহ! বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাম্তমুখে বলল, 


দাদা, আমি একটু ক্লান্ত হুইয়াছি বটে? কিন্ত অমার 


কোনও অস্থথ হন নাই । আপনি আহার করুন। আমি 
অল্প বিশ্রাম করিব। ধাইমা, আমাকে একটু খাবার 
অল আনিয়া দাও ।” 

এই সময়ে রামটাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও 
জ্রাতাভগিনীকে তিরস্কার করতে ছাঁড়িল না। তাহাকে 
সম্তোষজনক উত্তর দিয়া, সুশীলকুমার আহার করিতে 
গমন করিল। প্রতিভা কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া এবার 
গৃহসংলগ্ন উদ্তানর মধ্যে প্রবেশ করিল । 

উদ্ভানের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াই প্রতিভ! বেপুংরনির 


্তায় একটা মধুর শব্দ শুনিতে পাইল। সে ইতস্ততঃ 


চাহিতে চাহিতে দেখিল, মিনা ও অন্ব! নামী ত্ৰইটা 
সাঁওতাল বালিকা কেশপাশ পুম্পদাঁমে সুসজ্জিত করিয়া 
একটা বৃক্ষচ্ছায়ীয় উপবেশন পূর্বক একমনে গান 
গ্রাহিতেছে । প্রতিভা তাহাদের গান শুনিবার আশায় 
নিঃশবপদসঞ্চারে তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাড়াইল, 
এবং নিয়লিখিত পদটি শুনিতে পাইল: 
আবাঁকে ছাড়িয়া যাছ হে। 
যা না, ষা’বি, কুথাকে যাবি ?% 

গান শুনিয়। এতিভার হাসি পাইল। সে সহসা 
উঠিল, “ও মিনা, ও অম্বা, তোদের এখনও বিয়ে হয় নি ) 
তোঘি”কে ছেড়ে কে কোথায় যাচ্চে? - . 

মিন! ও অন্বা প্রতিভাকে তাহাদের .সমীপনগিনী 
দেখিয়৷ লজ্জায় অতিশন্ব সঙ্কুচিত হইল। প্রতিভা তাহা 
দেখিয়। বলিল, “তোর। গান গাচ্ছিলি, গা না। লজ্জা 
কি? আজ হত্রিণগুলিকে পাতা ও জল দিয়েছিলি ০৮ ' 

মিনা বলিল; *র্দিয়েছি বই কি? ও দেখ্‌ না, ওন্বা সব 
খেঁয়ে দেয়ে সে আছে । আজ তুই কুখাকে গেল্হিলি? 
ধাই তোর অন্তে বড় কান্ছিল।” 

"প্রতিভা বলল, “তোরা পাহাড়ে উঠিম্‌ ; ভামিও 
আজ দাদার সঙ্গে পাহাড়ে উঠেছিলাম। কিন্ত তোর 





* সীওতালীপকুসুরের হর । 


কুমারী । 
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9৩ 
কেমন ক”রে উঠিস্‌? আমার তো আজ পায়ে বড় বেদনা! 
হয়েছে |” 

প্রতিভার কথ! শু/নয়া উভয়ে খল্‌ খল্‌ করিয়! হাসিয়া 
উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে মিন! বলিল, “তোরা ভন্দর লোকের 
মেয়্যা ; তোদের কি পাহাড়ে উঠা কান ? আমাদের 
পাঁহাড়ই ঘর । আমর! কেনে নাই পার্ব ?* 

প্রতিভা বলিল; “আচ্ছা, তোর! যে গানটি গ্রচ্ছিলি, 
সেইটি একবার গা না? তোল্ছিকে ছেড়ে বে চলে 
যাচ্ছে?” 

উভয়ে আনার হাসিয়া উঠিল। কিয়ংক্ষণ পরে অম্বা 
বঢ্নীল, “মিনার মানুষ ।” is ঞ 

প্রতিভা বলিল, “কি, মিনার বর? মিনার বিয়ে হ'বে 
নাকি? বিঃয়ে হ'তে না ₹তেই, মিনার মানুষ মিনাকে 
ছেড়ে যাচ্ছে?” 

অন্ব। হাসিতে হাসিতে বলিল, “তা যাছে কই কি? 
মিনার মনে বড় হু হয়েছে । তাই মিনা গান গাচ্ছল ।* 

মিন৷*অস্বার প্রতি ঈষৎ প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়! 
প্রতিভাকে বলিল, “না গো না, ইট্যার মিছ্যা কথা। 
উট! আমাদের একটা গাঁন।” 

এই সময়ে বনের মধ্য হইতে একটী বংশিধ্বনি শ্রুত 
হইল। বংশিধ্বনি শ্রবণ করিয়া মিনা ও অস্বা উভয়েই * 
যেন একটু অন্তমনস্কা হইল | কিয়ৎক্ষণ পরে অন্থা 
হাসিয়া বলিল, “দিদিমণি, এ গুন্‌ মিনার মানুষ মিনাকে 
ডাকছে ।” এই কথা বলিবামাত্র, মিনা রাগ করিয়া অধাকে , 
তাহাদের ভাষায় কি বলিল এবং তাহাঁকে মারিবার 
লন্ত মুষ্টি উত্তোলন করিল্। অধ থল্‌থল্‌ করিয়া হাসিতে 
হাসিতে ছুটিয়া পলাইল। * [ক্রমশঃ ৷] 
শ্রীগবিনাশচন্ত্র দ'স। 


বলীদ্বীপ । 
*( ধৰ্ম্ম ও উপাসনা 1) 
হনদধ্শহি বলীদ্বীপের ধৰ্ম্ম; ব্ৰাহ্মণ্য ও” বৌদ্ধ 
ভারতবর্ষের এই ছুই প্রধান ধর্মমতই এখানে হচলিত । 


2৬. 


প্রবাসী । 


৩. স্পা Jed hac 


[ ৪র্থ ভাগ"! 


বৌদ্ধদিগের সংখ্যা অল্প) তাহার! বুদ্ধক্লিংদেশে করং হয় ন! ; পুজোপকরণও যৎসামান্ত আবশ্তক। তাহারা 


আসেম নামক স্থানে ও বাটুযান দেশের অন্তঃপাতী 
গির়ান্ভার প্রদেশে বাস করে। ইহাদের মধ্যে খাঁটি বৌদ্ধ- 
ধর্মের আচরণ দেখা যায় না) কোনও কোনও স্থানে 
ইহাদের নিন্দাবাদও শুনিতে পাঁওয়া 'যাঁয়। ইহাদের 
মধ্যে আমিষাহাঁর সম্বন্ধে যে কোনও রূপ নিষেধবিধি 
নাই ইহা কিন্ত সত্য) এমন কি ইহার! গোমাংস ও কুকুর- 
মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ কটিরতে পারে । কিন্ত তাহার! যে 
সত্য সত্যই গোমাংস ও কুকুরমাংস আহার করে, তাহার 
চাক্ষুষ প্রমাণের অভাব মাছে। পণ্ডিতের] বলেন, বুদ্ধ 
শিবেক্সই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা। ধদিও বৌদ্ধেরা শিবেরীও 
'শৈবেরা! বুদ্ধের পৃজাঁ করে না৷ বটে, তথাপি উপাসনা- 
প্রণালীতে উভয় ধর্ম্মেরই সংমিশ্রণ লক্ষিত,হুয়। প্রধান 
প্রধান পর্বোপলক্ষে একজন বৌদ্ধ পুরোহিত চারিজন 
শৈব পুরোহিতের সহিত একযোগে পৃজার্চনা করিয়া 
থাকে। বৌদ্ধ পুরোহিত দক্ষিণমুখ হইয়া এবং শৈব 
পুরোহিত চতুষ্টয়ের তিন জন অপর তিন দিকে মুখ করিয়া 


ও একজন মধাস্থলে উপবিষ্ট হইয়| পুজা করে। নৃপতি- . 


গণের অস্তোষ্টক্রিয়ায় একজন শৈব পুরোহিতের প্রদত্ত 
পৃতোদক--একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের প্রদত্ত পুতোদকের 
* সহিত মিশ্রিত হুইয়! ব্যবহ্থত হয়। বৌদ্ধ লেখকদের প্রণীত 
‘কবি’ গ্রস্থীবলীতে বুদ্ধবিষয়ক লেখার বাল্য থাকিলে ও 
তাহা শৈব সম্প্রদায়েরও সম্মানার্থ। ইহা নিশ্চিত 
যে, বলীদ্বীপের- বৌদ্ধদিগের মধ্যে (পূর্বে যবন্ধীপবাসী 
বৌদ্ধদিগের মধ্যেও ) গোড়ামি ছিল না) তাহার! যদি ও 
বুদ্ধকেই একমাত্র উপাস্ত দেবতা বলিয়া জানিত, তথাপি 
হিন্দু দেবদেবীর উপর হস্তক্ষেপ করিত না ৷ 
- শৈব সম্প্ৰদায় ব্যতীত্ত অপর কোনও হিন্দু সম্প্রদধায় বলী- 
দ্বীপে নাই। এখানকার শৈবধর্ম্মাচরণ ছুই ভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে*্পাঁবে? পুরোহিতগণের নিত্যনৈমিত্তিক পারিবারিক 
উপাসনা ৪ আপামর সাধারণের সম্বিলিত উপাসনা 
পণ্ডিতদের গৃহে অনুষ্টিত ধন্ধ্য ক্রিয়াকলাপ দেখিলে স্পষ্টই 
মনে হয়, তাহার! বৈদিক পুজাপদ্ধতিরই অ্ুনরণ করে। 


৬ সূর্য্যসেবন (হ্য্যপূদ্দ) ইহাদের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত. 


এই পূন্দার অন্ত কোনও মন্দির বা প্রতিমার প্রয়োজন 


বলে, সুর্য মানে শিব। ইহা হইতে প্রতীত হয় যে, 
তাহার! প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিশ্বত হইয়া এখন সাধারণ 
শিবপুজ্জাই গ্রহণ করিয়াছে । ইহ! সত্বেও এরূপ অনুমান 
করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, পৌরোছিত্যে বৃত 
হইয়] যদি ও তাঁহারা লৌকিক দেবদেবীর পৃজার্চনা করিয়া 
থাকে, তথাপি তাহার! এ সকলের বড় একটা ধার ধারে 
না, বৈদ্বিক পুজবিধানই তাহাদের আচরণীয়। পুর্বাহে 
নয় ও এগার ঘটিকার মধ্যে উপবাদ করিয়া তাহারা এই 
পূঞ্জার ব্যাপার সম্পাদন কবে।' অন্ত দিনে না হইলেও 
পূর্ণিমায় ও মদাবস্তার দিন ইহা তাহাদিগকে করিতেই 
হইবে। সময়ের যে বিভাগকে আমর। সপ্তাহ বলি, 
পলির্নোশিয়ায় তাহ! পাঁচ দিনে শেষ হয়; পঞ্চম দিবসের 
নাম বলীদ্বীপে *-কলিবোন্‌ । এই দিবসেও অনেক পণ্ডিত 
উক্ত পুজার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পবিত্রতার জন্ত 
বিশেষ প্রসিদ্ধ ও উচ্চশ্রেণীস্থ পণ্ডিতের! প্রত্যহই ইহা 
করিয়া! থাকে । “কলিবোন দিবসে পুজাক্রিয়৷ যতক্ষণ 
ধরিয়া হয়, অন্তন্ত দিন তত নহে ) পূর্ণিমা ও অমাবস্তার 
দিন আবার ইহা সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাগী হয়। শেষোক্ত 
ছুই দিন পুরোহিতেরা তাহাদের সর্বপ্রকার বেশতৃষায় 
ভূষিত হয়। তাহাদের অন্তঃপুরের কোনও চত্বর এই জন্ত 
নিদ্দিষ্ট আছে। এই স্থানটির তিন "দিক বাঁশের বেড়া . 
দিয়া ঘের! হর। পণ্ডিত মহাশয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করেন; 
তাহার শরীবের উত্তরার্ধ অনাবৃতই থাকে । তিনি পুর্বব- 
মুখ হইয়৷ উপবেশন করেন। তাহার সন্মুখে একখানি 
দারুময় উচ্চ আসন থাকে ; তদুপরি কয়েকটি জল ও 
পুষ্পপাত্র, কিয়ৎপরিমীণ তঞুল, একটি অগ্নিপাত্র ও একটি 
ঘণ্ট। হাপিত হয়। তিনি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন 
ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পগুলি জলে ডূবাইয়! তাহার সহিত 
কিঞ্চিৎ চাউল মিশাইয়] দক্ষিণহত্তের অনুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা 
তাহা ধরিয়া সন্মুখে নাঁড়িতে থাকেন ; অগ্িপাত্রটিও সেই 
সময়ে উঠাইয়া ধরেন। এইরূপে বিবিধ প্রকার অঙ্গুলি- 
সঞ্চালন করিয়। ও অক্ষমাল৷ নাড়িয়া কিয়ংকাল উপাসনা 
কুরিবার পর তাহাতে দেবতার নাবির্ভাব হয়-_শিব 
তাহার অভ্যন্তবে গ্রবেশ করেন। তখনস্তাহার শরীরে 


তা 


. করিয়া শেষে নিরস্ত হয়। 


২য় সংখ্যা ] 


বড়ই আক্ষেপ (000151075) উপস্থিত হয়; অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের সঙ্কোচন ও সঞ্চালন ক্রমেই ভীষণতররূপ ধারণ 
একপ দেবাবির্ভাব হইলে 
জল ও ফুল শুধু পূর্বদিকেই বিহ্ৃ্ট ন। হইয়া পণ্ডিতের 
নিজ শরীরের বিকেও প্রক্ষিগ্ড হয়; কারণ, তাহার 
শরীর প্রবিষ্ট দেবতার অর্চনা করা আখণ্ডক। ঘণ্টা 
শুধু পুণিম। ও অমাবন্তার উপাসনায় ও শবদাহক্রিয়ায় 
বাবজৃত হয় । 

এই অনুষ্ঠান দ্বার পণ্ডিত মহাশয় সম্পূর্ণৰূপে পবিভ্রীকৃত 
হয়েন; এমন কি, তাঁহার ভোঙজনব্যাপাঁব পর্য্যন্ত পবিত্র 
হইয়া যায়। অতঃপব উনি মাহার করেন (দিনের মধ্যে 
একবার মাত্র)! আঁহীরকাঁলে তাহার পরিবেশনকারী 
সম্তানগণ ব্যতীত অপর কেহ তাহার কাছে '্ব'ইতে 
পায় না) পরিবেষ্টাদেরও কথ! কহিবার যো নাই। 
তীহার ভুক্তাশেষ অমৃততুল্য ; উপস্থিত কলে 
(রাঙ্গারাও বাদ যান না) আগ্রহ্সহকারে তাহা চাহি! 
লইয়া ভোজন করে] পুজ্জার় ষে জল ব্যবহৃত হয়, 
পুজাকালে তাহার লাম থাকে শেবাস্ব ( শৈবাস্তঃ বা 
সেবাস্তঃ অর্থাৎ পৃজান্গ জল); পুজান্তে তাহার নাম 
হয় তোয়তীর্থ ‘তীর্থ বা পবিত্র স্থানের জল)। ইহা 
সকল লোকে ক্রয় তরে। পণ্ডিতদের ধন!গমেন এই 
এক উপায়। এতদ্্যতীত পণ্ডিত মহাশয় নিল্ৰগৃহে 
বেদাধ্যয়ন করেন; ফাধারণ ও পবিত্র ‘কবি’ সাহিত্যের 
চৰ্চ্চা করেন; মাপন দন্তানগণকে ও রাঞ্জা বা অপর কোনও 
পদস্থ লোক তাঁহার নিকট বিপ্যার্থী হইয়া আসিলে তাহাকে 
শিক্ষা দেন। নিই জ্যোতির্ধিৎ, তিনিই জ্যোতিষী । 
বর্ষের বিভিন্ন বভাগামুসারে কিকপে সময়গণন! করিতে 
হয়, তাহা একমাত্র তিনিই দ্ানেন। অস্ত্রশস্ত্র শোধন- 
কাধ্যও তিনিই করিয়া থাকেন। কোনও নূতন অস্ত্র 
প্রস্তুত করিতে হইপে তাহা সর্বাগ্রে তাহার নিকট 
আনীত হয়) তিনি তদুপরি কতকগুলি ছর্ধোধ্য রহস্য- 
পূর্ণচিন্ অঙ্কিত করবেন এবং “ওঁ” শব্দটি লেখেন । এই 
অনুষ্ঠান,না হইব গেলে অন্ত্রখানির কোনও মূল্য ব শক্তি 
হয় না। অন্রখানির গঠনক্রিয়া হইয়া! গেলে তাহার 
মালীক পুজা* দেয় এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় তাঁর উপর 


বলীদ্বীপ । 


৭৫ 


বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন। এতটা করিলে তবে তাঁর 
সম্পূর্ণ কার্ধ্যকরী শক্তি জন্মে । 
লৌকিক ধর্ম-__উপাসনার স্থান 

উপাদনার প্রধান প্রধান গ্বানগুলিকে ষড়কহাঙ্গন 
(ছয় মন্দির) বলে। বিভিন্ন নামে এই মন্দিরগুলি 
শিবের নামে উৎসর্গাকৃত। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দিবটির 
নাম (১) বাসুকি; ইহা করং আদসেগের অন্তর্গত গুনং 
অগুং নামক পবিত্র পর্বতের পাদব্রেশে অবস্থিত | এখানে 
বে দেবত| প্রতিষ্ঠিত তাহার নাম স্বপনং-পুর্ণজয় ; দেবতার 
অস্ত্রের নম তুস্নাক (তরবারি বিশেষ)। (২)*তবনান্‌ 
নক পর্ধতণৃঙ্গের পাদদেশে অবস্থিত বতু কহু । দেহঁতার 
নাম ম্বরং-জয়নিগৃ,ৎ১ তাহার মন্ত্র পনঃ (ধনুক: । (৩) 
উলু বু; ইহা বাদগ্গদেশের অন্তর্গত মালভূমির : 0016- 
1874) শিবোদেশে অবস্থিত। সমুদ্রের উপর একটি পাহাড় 
ঝুকিয়া পড়িয়াছে ; তাহার উপব মন্দিরটি দেখিতে মতি 
সুন্দর। দেবতার নাম গর়ংমাণিক কুমবঙ্গ, তার অন্ত্র 
তুত্বক (রর্যা)। এই মন্দির বড়ই ছুরধিগম্য ; বিস্তর 
পাহাড় ও বন ভাঙ্গিয়৷ সেখানে যাইতে হয়, রাজার সঙ্গে 
না গেলেও যাওয়া যায় ন৷। (৪) গিক্নান্তার ছেশে যেঃ 
জেরুক) দেবতার নাম স্বয়ং-পুত্র্গয, তার প্রহরণ 
পেদাঙ্গ (তরবারি)। (৫) ক্লোংকং দেশে সনুদ্রতীরে * 
অবস্থিত গিরলব ; দেবতার নাম সঙ্গীংজয়, অন্ত্রের নাম 
সন্ুক (যষ্টি)। (৬) তবনাম্‌ দেশে পকেছ্ঙ্গন। ইহাও 
সমুদ্রতীরে অবস্থিত। দেবতার নাম স্বম্ব..মাণিক 
কলেবা, তার অস্ত্রের নাম ছুয়াঞ্গ (তববাঁরি নিশেষ )। 
এই সকল মন্দিরে রাজারা সর্ধ সাধারণের মঙ্গলার্থ 
পুজা দেয়। আর কয়েকটি ০ পুজাস্থানের নামও 
উল্লেখযোগ্য (১) শকেন্নন্‌ (মেরাঙ্গন নামক দ্বীপে 
অবস্থিত)। বিগ্রহের নাম স্বয়ং-হঙ্গ ইন্দ্র, তার প্রহরণ 
বজ ৷ (২) জেম্পুল (বংলী দেশে অবস্থিত )। দেবদু ইন্দ্ৰ। 
(৩) রামবৎ (জেম্বনাদেশ্খে অবস্থিত)। (৪) সামস্তিগ। 
(৫ কিন্টিল্‌ গুমি। শেষোক্ত দুইটি মন্দিরই গ্রিয়ান্তার 
দেশে অবস্থিত। শ্বেষোক্ত তিনটি মন্দিরে কোন্‌ কোন্‌ 
দেবতার পূজা হয় তাহা অবিদ্দিত। 
এত্ছযতীত প্রত্যেক দেশেই একটি কিংবা ততে[ধিক 


৭৬ 
পনতরাণ (নতর-অঙ্গন) আছে। এই সকল স্থানে 
“ভূত ও রাক্ষসদিগের মধ্যে যে প্রধানা করালী কালপত্ধী 
ছর্থা” তাহারই পূজা হইয়া থাকে । ভূত, প্রেত, রাক্ষস 
“প্রভৃতি অপদেবতার পুজাই সাধারণ লোকে বেশী করিয়া 
থাকে; কারণ উচ্চ শ্রেণীর দেবতাঁনের প্রসাদলাভ করা 
অপেক্ষাকৃত, সহজসাধ্য, কিন্তু ইহাদ্িগকে প্রসন্ন করা 
বড়ই শক্ত ব্যাপার। পুরী ও পলস্থানান্‌ নামে কতকগুলি 
মন্দির আছে। প্রথমোক্ত মন্দিরগুলিতে উচ্চ শ্রেণীর 
লোকের! -ও শেষোক্ত মন্বিরগুলিতে ইতর লোকেরা 
সপরিবার শিবের পুজা! করে। প্রেতলোকগত পিতৃপুরুষ- 
গণের উদ্দেশে ও বহু দেবতার* একত্র পুজার অন্ত ঞ্জ্ক 
সঙ্গে কতকগুলি মন্দির প্রস্তুত হয়। তাহাদিগকে 
পরাধ্যঙ্গন বলে। শ্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের নাম কহঙ্গন ( হৃদ 
বা দেবতার স্থান)। প্রত্যেক বাটাতেই সঙ্গর নামে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে; তন্মধ্যে একটি শিবের 
অন্ত নিয়োজিত |: ইহাকে মেরু বলে। এক একটি 
মেকর অনেকগুলি ছাদ। ছাদগুলি ত্রমোচ্ঠ কুরে স্তরে 
বিস্তস্ত। অবশিষ্ট সঙ্গরগুলি পিতৃলোকের উদ্দেশে গঠিত। 
রাজাদের বাটাতে মেরু (ইহা! কাঠ নির্মিত) ব্যতীত 
পদ্মাসন নামক কতকগুলি ছিন্নাস্ত (৮॥un০2t০) স্চি-ঘন- 
»ক্ষেত্রাকার (00180701021) মন্দির আছে । এই মন্দিকগুলি 
প্রস্তরময় *ও হুষ্যের (শিবের) নামে উৎসর্গীকৃত। 
ইহাদের মাপ্রায় একখানি আসন থাকে, তছপরি শিবের 
ত্রিমৃত্তির (সদাশিব, পরম শিব ও মহা শিব) উদ্দেশে 
ম'ন্ভান্‌, মস্ত 'গবুও চন্দন এই ভ্রিবিধ গঙন্ধদ্ৰব্য জ।লান 
হয়। মেরুগুলির ছাদে অসংখ্য সুস্ষাগ্র' কাষ্টনির্মিত লিঙ্গ 
যোজিত হয়। (মরু ও অন্থান্ত ক্ষুদ্র মন্দিরের চূড়া প্রায়ই 
একটি বিপৰ্য্যস্ত (17850) ঘড়া (কখনও কখনও বা 
একটি পানপান্র ) দ্বারা আবৃত থাকে । ইহা দেখিয়া 
বৌদ্ধ ষন্দিরের বিশেষ চিহ্ন যে গম্থুজ তাহারই কথ! মনে 
পড়ে । কিন্তু ইহা! যে বৌদ্ধ মন্দিরেরই অনুকরণ শিবোঁ- 
পাসকেরা তাহা স্বীকার করে না) অথচ তাহাদের মন্দির- 
গুলির এই বিশেষ ভূষণটির কোনও কাক্ষণও তাহারা 


। নির্দেশ” করিতে পারে না। মন্দিরের চারিদিকে যে, 


‘দেয়াল আছে তাহারও উপর অনেক পাথরের লিঙ্গ দেখিতে 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 
পাওয়! যায়। লিঙ্কের প্রকৃত অর্থ এখন কেহুই 
জানে না। যাহা কিছু সর্বোৎকৃষ্ট লিঙ্গ অর্থে এখন 
তাহাই বুঝায় । এততঘ্যতীত সমুদ্রতীরে বরুণদেবের . 
অনেক মন্দির আছে। বলীতীপে শ্রীও শিবের ঘরণী |” 
রাস্তার ধারে অনেক সময়ে শ্রীদেবীর মন্দির দেখিতে 
পাওয়া যাক । * পথিকদের সঙ্গে চাউল থাকিলে তাহার! 
কিছু কিছু চাউল এই মন্দিরে ছড়াইয় দিয়া যায় । 
উপাস্ত দেবতা । 

বৈষ্ণব সম্প্রদায় কখনও বলীদ্বীপে আগমন করে 
নাই । সম্ভবতঃ তাহারা যবদ্বীপেও আসে নাই । যবদ্বীপে 
বিষ্ণুর যে সকল প্রতিমুত্তি দেখ! যায়, সে গুলিও শিবের 
সহচর মাত্র । বোধ হয় শিবের পার্শচরগণের সংখ্য! ও 
গরিমান্বদ্ধির জন্তই বিষ্ণুর মূত্তিগুলি তাহাদের সহিত 
যোজিত হইয়চছে। বিষ্ণু যে কুত্রাপি একটি প্রধান 
উপাস্ত দেবতা বলিয়। এখানে পরিগণিত হন নাই, একথা! 
নিঃসন্দেহে বলা “যাইতে পারে। এখানে বিষ্ণুর নাম, 
লক্ষণ ও গুণ সকলই শিবেতে আরোপিত হুইয়াছে। 
শিবই এখানে সর্কেসর্কা? অন্তান্ট দেবতারা তাহারই 
বিশেষ বিশেষ প্রকাশ মাত্র। এই জন্তই পণ্ডিতগণের 
এক উপাধি শিব । শিব ষদি সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতাই না হইবেন, 
তবে এই সকল পবিত্রাত্বা মহাপুরুষদের নাম শিব হইত 
না; বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাদের যে শক্তি জন্মে, তাহা 
সাধারণ দেবতাপণের শক্তি অপেক্ষা অধিক। মেরু, 
কৈলাস, গুণং অগুং (স্বৰ্গ বা ইন্্রলোক) এই সকলই শিবের 
অধিষ্ঠানভূমি। বিষ্ণুলোকের উপর ব্ৰহ্মলোক, ব্রচ্মলোকের 
উপর শিবলোক প্রতিষ্ঠিত । 

ভারতবর্ষীয় পৌরাণিক কাহিনীতে বহুবাছবিশিষ্ট 
দেবতা আমরা অনেক দেখিতে পাই। বাহুগুলি শক্তির 
পরিচায়ক | . বলীত্বীপে এক মাত্র শিবেরই চারি হাত, 
অপর সকল দেবতার ছুই হাত। কেবল মাত্র রাক্ষসমূত্তি- - 
ধারী দেবতাদের অনেক হাত দেখা যায়। শিবের ললাটস্থিত 
তৃতীয় চক্ষুটার নাম এখানে মাতা ভ্রিনেত্র । শিবের নাম- 
সংখ্যা সহম্রের কম নহে) প্রধান প্রধান কয়েকটি এখানে 
উক্ত হইল-_পরমেশ্বর, মহেশ্বর, মহাদেব, শ্রীকণ্ড (গ্রীক), 
শুদ্ধাসীন, গীবক (৫), শঙ্কর, গর্ভ, সোম,ব্রেকন্ন(),কৃত্তিবাসন্, 
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. গর্ভদৃ, গঙ্গাধর, হর, কামারি, ৰষকেতন, ধৰ্জজড়ি 
(ধূৰ্্জটি ), ত্রাম্বক. কবন্ধী, সর্বজ্ঞ, বিষকণ্তী ( বিষকষ্ট () 


= বাম, মৃদ্ধ, উগ্র, শূলী, গণসর, গণাধিপ, ঈশ্ব, ঈশান, 


কওলী, মৎস্কুদুদ্রিত, পপ্তপতি, ত্রিপুরারি, ত্রিপুরাস্তক, 
বৃক্ষকেতু, শব, শুব, ভব, ধর, ক্বষ্ণর্য, কুশাদি, সাধকরিপু, 
সীমা, প্রমেষ্টি (পরমেষ্টি), নন্দকবাহর্ন, কামচছন, 
গিরীশ, প্রবেশদ, শালী ( গৃহী ? ) জীবাত্মা, ঈশ্বাস্থকর (), 
পীতাম্বর, বেরব (ভৈরব ), নীল সত, নীললোহিত, শনি, 
ঈশ্বর, দৃষ্টকেতু, উমাপতি, চতুভূ্জ, ভীম) রুদ্র, কপালতৃৎ, 
জগন্লাথ। শেষেক্ত নামটিতে ভারতবর্ষে এক মাত্র 
বিষ্ণুকেই বুঝায়। কিন্তু এখানে 'শিবই প্রধান দন্ত ) 
কাজেই বিষ্ণুর প্রধান নামটিও তাহাকে দেওয়া হইয়া-ছ। 
শিবের আভরণ। - * 

মুত্তি ও মন্দির ভেদে শিবের আভরণও স্বতন্ত্র হইয়া 
থাকে । তপস্থিশে তাহার আভরণ অক্ষমাল| ও চাঁমর। 
ত্ৰিশূল ও পত্সও (ভারতবর্ষে ইহা বিষ্ণুরই প্রহরণ) এখানে 
শিবের আভরণ। ষড়কহৃঙ্গনের বর্ণনায় শিবের অস্ত্রশঙ্ত্রের 
বিষয় আরও পূর্নে উল্লিখিত হইয়াছে। 

কাল ও শিত্বেতে প্রভেদ আছে। শিবের প্রসহসৃত্তি, 


কালের সংহারমুত্তি। দুর্গা ও ভূতগণের সহিত বালের * 


পুল! হুয়। এখানে বর্ষারস্তের পূর্ব দিবস “বয়কাল” নামে 
যে উৎসব হইয়া থাকে, তাহা এই কাঁলেরই পুজা! | ইহাতে 
দেবতার প্রীত্যর্থ পণুবলির প্রয়োজন হয়। প্রতাহ 
বাটীর সন্মুখে, হোট ছোট স্তত্তের ছিদ্রে ও দেয়ালে যে 
ভোগ রাখা হয়, তাহ! এই কাল ও ভূতগণেরই উদ্দেস্তে। 
শিবের পত্নী উমা । এখানে পার্বতী অপেক্ষা উমা 
নামটিই অধিকতর গ্রচলিত। যেমন কালেতে ও শ্রিবেতে 
প্রভেদ, তেমনই দুর্গীতে ও উমাতে প্রভেদ্। উমাই 
যখন ধান্তক্ষেত্রেন্ অধিষ্ঠাত্রী দেবী, তখন তাহার নায শ্রী। 
কাজেই শী এখানে শিবানী । গণেশের মন্দির এখানে 
নাই ; গণ্পে প্রতিমাও কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। 
বিষ্ণুর স্তায় ব্রহ্মারও নির্দিষ্ট মন্দির নাই। বভ বড় 
উৎসব উপলক্ষে সকল দেবতারই পুজা হইয়া থাকে 
কাজেই তখন এই ছুই দেবতার জন্তও ছোট ছোট মন্দির 
নিৰ্ণিত হয়। কিন্ত উৎসবান্তেই এই সকল মন্দির ভাঙ্গিয়া 


বলীদ্বীপ । এ 


ফেল! হয়, , চস, প্রত্ধাপতি ও পদ্মযোনি এগুলি 
্্ধার অপরাপর নাম। বলীত্বীপবাসীদের মতে কিন্ত 
ব্নহ্ধার এক মুখ। চতুন্মুখ করিয়! গড়িলেই তাহাকে 
ব্ৰহ্মমূত্তি বা রাক্ষস বিশেষ বলিয়া গণ্য করা হয়। ব্রহ্মাণ্ড- 
পুরাণ মতে যদিও ব্ৰহ্মাই শিবের সৃষ্টিকর্তা, তথা সৃষ্ট 
হওয়া মাত্রই শিব পিতামহ ! তিনি মন্দিরগুলি পর্যযস্ত 
এরূপ ভাবে জুড়িয়া বসিলেন যে, ব্রহ্মার ভাগ্যে একটি 
মন্দির ভুটিল ন! (ভারতবর্ষে তাই ?)। ব্রহ্মা ও 
বিষ্ণু শিবেরই শক্তি বিশেষ মাত্র । তাহাদের সম্বন্ধ বলী- 
দ্বীপবাসীর! এইরূপ বুবিয়া থাকে--ব্রহ্মা অগ্নিরপী, বিষ্ণু 
জঞ্করূপী ; অগ্নি ধূষে পরিণত হইয়া জল হয়, অন্তুএব 
ব্রহ্মার শক্তি যাইয়া বিষ্ণুতে প্রবেশ: করে। শিব 
আকাশরূপী, তিনি পবিভ্রাত্মাদের হৃদয়ে বাস করেন। 
ব্রহ্মার নিদর্শন দণ্ড । পণ্ডিত হইলে ব্রাহ্মণের ও, দৃণুধারণ 
করে। তাই তাহাদ্দিগকে পদ (দণ্ডধারী ) বলা হয়। 
ব্রহ্মার পত্রী সরস্বতী ইহারও কোনও - বিশেষ 
মন্দির নাই? কিন্তু বৎসরের মধ্যে একদিন (বতু' গুণং 
সপ্তাহে শনিবার ) ইনি বিশেষ পূজা! পাইয়া থাকেন। এই 
দিন সকল হম্তলিখিত পুথিপত্র পার্সিবারিক মন্দিরগৃহে 
আনীত হইয়া পণ্ডিতগণের উচ্চারিত বেদমন্ত্র বারা বিশুদ্ধী- 
কৃত হন্ম। তওুল প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা দেবীর পুজা » 
হুইয়াথাকে । ভগী, ভাষা, গিব (), গিবণ*?), বেদ, 
বিদায়ন, বরদী, যানী, শান্্বিৎ। জুদেবী, ধরী, সুমরি (?) 
গঙ্গাধরী, প্রজ্ঞাধরী, কষ্টবিৎ, ধর্মীমণ্ডরী (), নীলসিকী (}), 
সত্রদন (}), এইগুলি সরস্বতীর অপরাপর নাম। 
- - এখানে বিষ্ণুর পূজা প্রায় হয় না ( পর্কোপলক্ষে বিষ্ণু 
মন্দির গঠনের কথা পূর্কোই উক্ত হইয়াছে) ; জলের - 
দেবতারূপে বিষ্ণু অপেক্ষা বরুণর পুজাই বেশী হয়। 
তথাপি বলীদ্বীপবাসীদের নিকট বিষ্ণুর বিশেষ প্রতিপ্রত্তি 
আছে। বিভিন্ন অবতাররূপে তিনি ‘কবি’ গ্রন্থাবলীর 
নায়ক। এরূপ বল! যাষ্টুতে পারে যে, শিব অপ্রকট 
ও-সহজে ধারণার অযোগ্য, বিষ্ণু তীহারই 'রক্তমাসংময় 
অখতার। ন্তিনি তীঁহার কার্য্যাবলী দ্বারা পৃথ্বীতে 
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পিট (করিয়া ধাকে। চত্তক পর্বে ্লৌকাকাবে তাহার ষে 


.নীমাবলী আছে, তাহাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত করিয়া লইলে 
নিয়োক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায়ঃ 
‘বিষ্ণু নারায়ণ সোরি (সৌরি), চক্রপাঁণি জনার্দিন . 
পরুনাভ হৃষীকেশ, বেকুষ্ঠ (বৈকুণ্ঠ) বিষ্টরশ্রব 
ইন্দাবরজ উপেন্দ্র, গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ . 
কেশবপুণুরীবাক্ষ, কৃষ্ণ পীতাম্বরোচত (পীতাম্বরাচ্যুত) 
বিশ্বকমেন স্বভূ শী, দানবার (দানবারি 1). 
অনোক্ষজ (অধোক্ষজ) 
বৃষ কপি বাস্সুদেব; মাধব মধুস্থদন । 
বি অবভারগুলি৪ এখানে, বিশেষ পরিচিত। দ্ধইটি 
স্থানীয় অবতারও আছে ; ষথা-ঃ_-পতিগজ মন্ধ (ইনি কঁরং 
আসেম পরিবারের স্থাপয়িতা) ও শিলিং সিং নামক কুক্কুট 
মোরগেঁর-লড়াইয়ের এখানে বড়ই কদর.) তাহারই নিদর্শন 
স্বরূপ এই কুকুটটি দেবরূপী। পর্ত ও মরুত নামে আরও 
দুইটি বিষ্ণুর অবতার, রাবণ . কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । 
ব্রিপুরাস্তক ও পুরুযোত্তম বিষ্ণুর এই ছুই নামও এখানে 
চলিত আছে । সুদর্শন চক্র, শঙ্খ, গদা ও দণ্ড এই গুলিই 
তাহার প্রধান অন্ত্র।* কখনও কখনও তাহাকে তৃঘাক 


(তরবারি বিশেষ), সজ্জিতও দেখা যায় | বিষ্ণু ও ব্রহ্মার * 
» প্রতিমুর্তির ললাটে একটি বৃত্তাকার চিহ্ন দেখা যায় *। ইহা 


তৃতীয় চক্ষু ; কিন্তু, সাম্প্রদায়িক চিহ্ন তিলকেরই মত 
দেখায়! তিলক ‘নামটি কিন্তু এখানে অপরিজ্ঞাত। 
বিষ্ণুর স্ত্রীর নামও শ্রী। লক্ষী এখানে বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া 


* পরিচিতা নহে, তাঁহার কোনও বিশেষ মন্দিরও নাই। 


লক্ষী ও সরস্বতীর ললাটে যে তিলকবৎ চিহ্ব আছে, তাহাকে 
পেয্যাসন গৌরবন্থচক চিহ্ন) বলে। এতদ্দেশবাসীরা 
ইহাকে ও সাম্প্রদায়িক চিঙ্ক বলিয়া স্বীকার করে না । 
বড়ই আশ্চর্ষের বিষয় এই যে, শৈব ব্রাহ্মণের! এখানে 
বিষ্ণু ও ব্ৰহ্থার পুজালোপ করিতে যত দুর গয়াসী 
হইয়াছে (এক্ষেত্রে তাহার! কৃতুকার্ধ্যও হইয়াছে বলিতে 
হইবে), সর্ববঅনপূজ্্য ও নৃপতিবৃন্দের আদর্শস্বরূপ ইন্দ্রের 
গ্রাস কাড়িয়া লইতে তনজ্রপ কোনও চেষ্টা করে নাই £-* 


ইহার প্তারণ বোধ হয় এই যে, হন্ত যে কস্মিনকালেও 


শিবের.প্রতিদ্বন্থী হইয়া তাহার প্রতিপত্তির ব্যাঘাত জন্ম 


প্রবাসা। 


[ ৪ৰ্থ ভাগ । 
ইতে পারিবেন, এরূপ আশঙ্কা আদৌ তাহাদের মনে-হয় 
নাই । ইন্দ্রেরও তৃতীয় চক্ষু আছে। তাঁহার আরও 
নাম এই ২_সতক্রতু, ত্রিনেত্র, সহভ্রাক্ষ, দেবরাজ,: শ্রচী- 
পতি । বজ্জ তাঁহার প্রহরণ, শচী তাহার পত্নী । - 

সাহিত্যে অষ্ট দিকপালের নাম প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাদের পুজার্চন। বিশেষ হয় না। 
রামায়ণে তাহাদের এই নামগুলি আাছেঃ--ইন্দর, যম, হুর্য্য, 
চন্দ্র, মনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নি । ভারতবর্ষে সুর্য্যের 
স্থলে নিখাতি ও চন্দ্রের স্থলে ঈশানী আছে “উষণ বলী?” 
গ্রন্থে দক্ষিণ পশ্চিম কোণের নাম নেখতী (নৈখতী) ও ' 
উত্তর-পৃ্ব কোণের নাম এশানিয়! (উশানী)। সুতরাং 
ভার্তবর্ষীয় নিত ও ঈশানী শব্দের সহিত বলীঘীপ- 
বাসীব্ু! পরিচিত বলিতে. হুইবে । অপেক্ষাকৃত আধুনিক 
পুথিপত্ৰ হইতে জান। যান যে, শিবই আট র্বপে, আট দিক্‌ 
রক্ষা করিতেছেন । ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই.। 

ইন্দ্র ব্যতীত যম ও বরুণের পুজ।ও কিরণ পরিমাণে 
হইয়া.থ|কে ; কিন্ত ইহার।ও অনেকাংশে শিবের সহিত 
একাম্মীতৃত। ভারতবর্ষের স্তায় এখানকার ইন্্রলোকেও 
বরাপ্সরা, গঞ্ধর্ব, বিদ্যাধর, বিদ্যাধরী ও খধিগণকে দেখিতে 
পাওয়া যায়৷ ইন্্রলোকের বর্ণন।ও ভারতবর্ষেরই অনুরূপ: 
ইন্্রলোকের অধ্নিবাসীর। পুনরায় মনুষ্যর্ননম লাভ করিতে 
পার ; তাহাদের দেবর বজায় রাখিতে হইলে অমৃতপান 
কর। আবপ্তক। শিবলোকে না পৌছিলে আত্মার পরম 
শান্তি ও মোক্ষ (পুনর্জন্ম হইতে মুক্তি) লাভ হয় না। 
বিষ্ণুলোকের কথা শান্ত্গ্রন্থে বড় একটা পাওয়া যায় না; 
লৌকিক প্রবাদ-প্রবচন হইতে জানা যায় যে, ইহা ইন্দর- 
লোকের ব৷ স্বর্গের উপরে ও শিবলোকের নীচে অবস্থিত। 
সকলেই শিবলোক প্রাণ্থির (কৈলাস, মেরু অথবা গুণং 
অপ্তং পর্বতের অত্যুচ্চ শিখরেই অবস্ত ইহ! প্রাপ্য ) চেষ্টা 
করে বটে; কিন্ত পণ্ডিতগণ ব্যতীত অপর কাহারও সেখানে 
একেবারে প্রবেশ করিবার, অধিকার নাই; অপর 
লোকেরা ইন্্রলোকলাভ করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে বাধ্য। 
ইহজন্মেই কোনও কোনও অবস্থায় ইঞ্জলোকলাভ হইতে 
পারে। বেল! ( উপপত্বী) কিংবা পত্নী যদি সহমৃতা হয়, 
তবে সে তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রলৌকলাভ করে )*কোনও বাজ 


বব 


নদি তাহার সৈন্তদাসন্ত সহ EEE জন্ মোর 
করেন, তবে সৈম্তলমস্ত সঙ্গে করিয়াই তিনি ইন্দ্রলো-ক 
- প্রবেশ করেন । অস্্তাহিক্রিয়া সুচারুবপে সম্পন্ন হইলেও 
সৃতব্যক্তির স্বর্গলাভ অনিবন্ধ্য । শেষোক্ত উপায়ে সাঁফলা- 
লাভ কর! কিন্তু তত সহঙ্ নহে ; কারণ, পুরোহিতগরপর 
অনস্তষ্টিবিধানের ভোনও ভ্রটি হইলে সর্বালীন অনুষ্ঠনে' 
খুঁৎ ধরিতে তাহ'র' মন্ুতই থাকে। এরূপ মৃত্যুর 
অব্যবহিত পরেই ব্বর্মলাভ সন্ধনে নআারও একটু দৌল 
আছে; একদিকে সরাপরি স্বর্গলাভ, 'নপর দিকে 
দাহক্রিয়ার পরেই নরকে নমদণ্ড ! সুতরাং একটা সামব্রন্ত 
বিধানের পয়াস দেখ! যার; ছুই মাধ (কখনও বা 
বিশ বৎসর!) দাহক্রিয়া স্থগিত রাখিয়া যমকে তাহার 
দণ্ডবিধানের অবসর দে ওয়া হয়। . 
জলাদিপ বকণের মন্ত্র পাশ । কিন্তু পাশ-বলিতে ভাবত- 
বর্ষেষাহা বুঝায় এখানে ইলার মাকার তদ্রপ নহে; এথানে 
ইহা সর্পবেষ্টিত লম্ব ত্ৰিশূল বিশণ্ে। বরুণকে এখানে প্রায়ই 
লোগায়মান নূর্পজিহ্বাবিশিষ্ট রাক্ষস-মন্তকে শোভা পাইতে 
দেখা যায়। যম, শিব 9 কালের সহিত একাত্মীভূত। 
তাহার বিশেষ পু নাই ; তবে যম নামে শিবের পুজা 
হইয়া থাকে ৷ স্বয়ং হঙ্গ ধর্ম ও প্রেতরাজ এই ছুইটিও 
যমেব নাম । .তাহাব গণ্ছে ও ললাটে দংস্ট্রা ও মুখব্রিবর 


₹., হইতে বিনিৰ্গত ভাক্ষসোচিত দুইটি দীর্ঘ দস্তও আছে। 


ইহা সন্বেও যম দেবতা বলিয়াই গণা | | 

হূর্যযপৃজা পুরোহিতের করে একথা পুর্মেই বলা 
হইয়াছে। সকল প্রধান প্রধান উৎসবই পুর্ণিল ও 
অমাবস্তায় নিম্পয হয়। কোনও বৃহৎ ব্যাপার (থা, 
অস্তোর্টিক্রিয়া ) সাফল্যালাভ করিতে হইলেই তাহা গুরু 
পক্ষে অনুষ্ঠিত হওয়া চাবশ্তাক । অনিল কিংবা লয়ুর 
কোনও বিশেষ পূজা নাই) কিন্তু বামুই জীবনীশক্তির 
মূল বলিয়া স্বীকৃত ' ব্রতচারী উপবাঁসকালে বায়ু দ্ব'রাই, 


৯২ জীবনধাঁরণ করে। চিকিৎসায় বিভিন্ন আকারে বায়ু ব্যহত 


হয় ; চিকিৎসক তাহাব নিজ: শরীরগত বায়ু রোগীর 


শরীরে প্রবেশ করাইয়! দেয়। পণ্ডিতদের শরীরস্থ বায় আঁছে। বলীঘ্বীপবাস্রীরা অতাস্ত কামাতুর। 


বিশেষ পবিত্র বলিয়া চিকিৎসার জন্ত প্রায়ই তাহদের 
আহ্বান হয়। * এ 


বলীদ্বীপ। 


Ri 


 কুবেরের নাম গুধু লৌকিক কাহিনীতেই শুনা যায়। 
-নিখত ও ঈশালীর বিষয়ে বিশেষ কিছুই-জানা যাল না 
অগ্নির লৌকিক পুজা ও মন্দির নাই। বৈদিক পূজায় 
অগ্নিদেব প্রায়ই আহৃত হয়েন। ' 

গণেশ ও কার্তিকের বা স্বন্দ শিবের পুত্র? 
কার্তিকেয়ের সাক্ষাৎকারলাভ কিন্তু এখানে দু্ঘট। 
গ্রণেশকে সাধারণতঃ গণ- বলা হয়| তাহার প্রস্তরময়ী 
মুর্তি বাটার প্রবেশদ্বারের উপর দেখু] যায়, শিবমন্দিরেও 
কখনও কখনও স্থান পায়। তাহার কোনও বিশেচ পু 
নাই। কিন্ত তাহার সাহিত্যিক প্রভাব -এখানে ও অক্ষুণ্ন 
রহিষ্াছে | তিনি শিক্ষা $ চাতুর্য্ের দেবতা । গণপ্ততি, 
বিনায়ক; সর্ধাভিজ্ঞ, বিদ্বকর্তী ( যিনি বিস্কর্তন বা নূর 
করেন ) এই সব তাঁহার অপরাপর নাম । তাঁহার দশ্গিণ- 
হস্তে একখানি লণ্টর* পত্রের পুস্তক দেখা যাক়। ঠাহার 
ভারতবর্ষীয় মুর্তি এখানে এই বিশেষত্ব পরিগ্রহ করিয়াছে 
যে, এখানে তিনি দ্বিভূজ, তাহার গণ্ডে ও ললাটে নংস্্বাও 
আছে। যূমের স্যার গণেশও রাক্ষস বলিয়! গণ্য নহেন -তবে 
ষে তিনি পুজান্ব বঞ্চিত মাছেন, তাহার একটি কারণ এই 
যে, যাহা কিছু অস্বাভাবিক ও বিকট তাহাই এখানে 


*হতাদর। আর একটি কারণ .এই যে, হস্তীর মুত্তিকে 


বলীঘ্বীপবাসীর! অশঙ্গলনূচক বলিয়া মনে করে। এক এ 
সময়ে বোলেলিং দেশে এক রাজ! ছিলেন; তিনি তাহার 
একটি পোষা হাতীতে চড়িয়া বেড়াইতেন । সর্বত্রই তাঁহার 
এই গিত আচরণের নিন্দাবাদ শুনা যাইত । শেরে তিনি 
যখন রাজ্যছ্যুত হয়েন, তখন সকলেই বলিল যে, এদবগণ 
তাহাব উপযুক্ত শান্তি দিয়াছেন। কোনও রাজ্যে. বাঘ 
প্রবেশ করি'লিও তাহার! রাঁজাজুঃশের' আশঙ্কা করিয়া 
থাকে । মৃত গগ্ডাবের কিন্ত এধানে মর্যাদা আছে। 
এতদ্ধেশবাসীরা গণ্ারের রক্ত ও চর্বি দ্বার! নানা প্রকার 
দেবভোগ ও পুরীষ দ্বারা ওষধ প্রস্তত করে। 

কাম ও রতির কোনও মন্দির আছে বলিয়া জান! 
যায় না। কিন্তু এই ছুই দেবতার এখানে সন্মান যথেষ্ট 
কামের 


শ্পাপশিশিীশ্িশিিশিীশ্ি শী শী শশা শী শশী পা লীগ 
* তালজতীয় বৃক্ষবিশেষ। বলীদ্বীপে পু'ধিপত্ৰ এই গ্ৰাছেব 


গাঁডাদই লিখিত হয় 1. 


টি 


৮৮০ 
অন্তান্ত নাম এই: স্বয়ং হঙ্গ স্বর, অনঙ্গ ও মনোভু 
(মনসিজ )। এখানকার বাসুকি ও ভারতবর্ষের অনন্ত 


"প্রায় এক । প্রধান প্রধান শিবমন্দিরে বাস্থকিকে দেখ! 
যায়। বাস্থকির মন্দিরে পূজা হইয়া গেলে (ষড়্কহৃঙ্গনেন 
বর্ণনা দ্রষ্টব্য) বাস্থকি আকাশপথে উলুবতুর মন্দিরে 
গমন করেন, এবং এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ছয়টি মন্দিরেই 
পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটি জ্যোতির্শরী রেখা 
. রূপে আকাশে প্রকটিতু হন। লোকের বিশ্বাস এই যে. 
বান্ুকির মন্তকস্থিত বছুমূল্য মণিনাঁল! হইতে প্রভাজান্ন 
বিকীর্ণ হইয়াই.এই আলোকরেখার সৃষ্টি করে। পণ্ডিতদেন 
এক» নামও ভূজঙ্গ। “উষ্ণ ধবণ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছেখ্যে, 
শিব, বুদ্ধ ও ভুজঙ্গ স্বয়ং হজীর (আগ্ভার) পুত্র এই 
সকল ঘটনা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এক 
সময়ে শিবপুজা, বুদ্ধপুজা ও নাগপুজা এই ত্ৰিবিধ উপাসন! 
প্রণালীই প্রচলিত ছিল। জন্মেক্তয়ের সর্পযজ্ঞের বিষস্ব 
বলীদ্বীপবাসীরা অবগত আছে । 
গরুড়কে ছুইটি লম্বা দীত দিয় এখানে ধীক্ষুস সাজান 
হয়। তাহার অন্তান্ত অবয়ব ভারতবর্ষেরই মত। তাহার 
পিতা কম্প, মাতা বিনতা, ভাই অরুণ। কিন্পর, 
কিম্পুরুষ, উরগ, দৈত্য, দানব, পিশাচ ইত্যাদি সকলেরই * 
= নাম স্থানীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। 
ভূতেপ্ন বিবরণগুলি এখানে বড়ই অসংলগ্র“। কয়েকটি 
ভূতের অনেক নাম ; যথা :_-ভূত বিলিস, তৃত-লবেহন, 
কালিক! ( দুর্গার সহচরী; ইনি এখানে দুর্গার রূপান্তর 
মাত্র নহেন )৭ ভূতের! যে মৃত্তিপরিগ্রহ করে, তদনুসারেও 
তাহাদের নামকরণ হয় ; যথা ঃ__ভূত হুলু অগ্ড (কুকুরমুখে 
ভূত ), ভূত হুলু লৈষ্বু ( গোমুখো ভূত ), ইত্যাদি । সর্ব- 
প্রকার ভূতের সাধারণণনাম “গন” | ভূতের! সমাধিস্থাত 
ও অপবিত্র স্থানে বিচরণ করে । যে বাড়ীতে তাহাদের 
অন্ত ভোগ রাখ। না হয়, সে বাড়ীতে তাহারা রাত্রিভে 
প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করে। দাধারণ লোকে ভূত 
অপেক্ষা “লিয়াকের? ভয়ই বেনী করে । জীবিত মানুষই 
যাদুমস্্রবলে আকার পরিবর্তন ও, চক্ষুর* অগোচর শুতি 


পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারে৷ অদ্য হইলে তাহাদের, , 


জিহ্বার স্বান হইতে একটা জ্যোতি মাত্র বাহির হইছে 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থভাগ। 


থাকে । এই নকল মানুষেরই নাম 'লিয়াক'। ইহারা 
মৃতজন্তর মাংস খায়; দমাধিস্থলে ও যে স্থানে দাহ 
করিবার জন্ত শব রাখা হয়, সে স্থানে বিচরণ করে| . 
লোকের নিজ্রাবস্থায় ইহার! তাহাদের নাড়ীভূ'ড়ি বাহির 
করিয়া লয়। চলন-মরং নামক “বাবদে' গির নামক 
এক ব্যক্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । তাহারই রঙ্গদা- 
নামী বিধবা-পতী লিয়াকদের নায়িকা । গুণং অপুং নামক 
স্থানে সে বাদ করে ; সেখানেই লিয়াকেরা সমবেত হয় । 
বলীদ্বীপে থগ্ভোতের সংখ্যা প্রচুর ; এখানকার থদ্ধোত- 
গুলি দখিতেও খুব বড়। কখনও কখনও এই থস্ভোত- 
গুলিকেই ণলক্বাক+ বলা হয়। অধিকস্ত পাগলামির ভাণ 
করিয়া আমাদের দেশে অনেকে যেমন অনেক সময়ে 
হত্যাপরাধ হইতে মুক্তি পায়, এখানেও “লিয়াঁক” বলিয়া 
সাবান্ত হইলে. অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রায়ই নির্দোষ বলিয়া 


নিষ্কৃতি দিতে হয়। ৃ 
শ্রীনগেন্দ্রচন্ত্র সোম। 


পর্বত নির্বর | 


কলম্বনে গিরিদেহে, সুস্মিত ধারায়, 
নিকষে রজত-রেখামম কেগো তুমি 

এসেছ, বিভূর কৃপা মাখি সর্বগায়, 
জিদিবের মন্দাকিনী যেন মরতূমি ? 


দগ্ধ মরুতুমে যেন উর্বর প্রান্তর, 
দিতেছ জীবনীশক্তি অবসন্নদলে ; 

অনস্ত গগনে যেন মিগ্ধ সুধাকর, 
ঢালছ পীযৃষরাশি ব্যাকুল অচলে। 


উজ্জল “অরোরা, যেন সুদূর উত্তর, 
আলোকিত করিতেছ তৃযান্ধ জীবনে, 
বিজন বিপিনে যেন পাস্থতরুবর, 
দিততছ দেহের রস অভ্যাগত জনে । 


বহু তুমি চিরকাল, বহরে, নির্ঝর, 
, নিরাশার বুকে তুমি স্ফুটপয়োধর। 
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 


০০ 


| 


২য় সংখ্যা । ] 


SAAN AN Aa Neat Nag! Ne 


চীনদেশে বসস্তোৎসব। 


০৪৯ প্রলাপ পাল 


bd আমাদিগের দেশে যেমন শ্রীপঞ্চমীর দিবস হইতে পরত 


~» 


চে 


বসন্ত খতুর গণনা! ক্র! হন্স এবং তছ্পলক্ষে সরস্বতী পূজা 


ও বসন্ত ভ্রমণ করিয্া উৎসব আরম্ভ হয় এবং দোপ- 


যাত্রা সাঙ্গ করিয়া উৎসবের বিরাম হয়, সেই রূপ 
চীন দেশেও বসস্তোংসব হইয়া থাকে । কিন্তু চীন 
দেশের বসস্তোংসহ অন্ত ধরণে হইয়াথাকে । এদেশের 
এই উৎসব প্রতি পল্লী বা প্রতি গৃহে হব না। এই উত্তব 
রাজান্ঞান্ুসারে রাজকন্ফুচারিগণ সম্পন্ন কাওয়া পাকেন। 
আমাদিগের দেশে যেমন নবগীপর প্চিতগণ প্রতিতর্ষে 
নূতন পঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত দেশে নূতন বংসদ্রর 
ফলাফলসকল সর্বসাধারশকে জ্ঞাত করান, সেক নত 
পেকিন রাজদরবাতরর প্চোতির্বত্তাগণ নববৰ্ষের ফলাক্কল 
গণন! করিয়া লিপবন্ধ করেন। শরীপঞ্চমী বা দোলধাজ্ঞার 
যেমন কোন নিদ্দিষ্ট দিন নাই, তিথির গণনান্থুদারে যথা- 
ক্রমে কখন মাঘ ফান্ধুন বা ফান্তুন টৈরমাসে 
চানদেশের রহয়ত 
এক মান ব। পনর এন পুর্বে বা পরে হইয়া থাকে । 


হয়া থাতক, 


বভ্তাংসব« লেহমত কোন বৰং 


চীন জ্যোতিবেন্তাগণের পঞ্জিক। বাহির হইলে রাজার * 


আজ্ঞান্থুারে বিশাল চীন লাহ্রাজ্যান্তর্গত যত প্রদেশ আছে 


চীনদেশে বসন্তোৎসব। 





৮১ 
এবং যত সহর আছে, তথায় সেই পত্রিকা বা গণনার 


ফলাফল প্রেরিত হয়, এবং নির্দিষ্ট দ্বিবসে সর্জাত্র বসস্তোৎ- 
সব করা হয়। আমাদের দেশে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে, 
এদেশে মহিষমৃত্তির পূজা হইয়া থাকে। বৎসরের ফলা 
ফল অন্ুসারে মহিষের রংয়ের পার্থক্য হইয়া থাকে । মহি- 
ষের শরীরের রং লাল হইলে সে বংসর অত্যান্ত অগ্নির 
আশঙ্কা কর! হইয়া থাকে । পীতব্ণ হইলে সে বৎসর 
অতাস্ত ঝড় ও হায়] হইয়া খাকে ।৬ কাল রঙ্গে বর্াধিকা 
“বং সাদা রাঙ্গ মহামারীর ভয় করা হইয়া থাকে । বার্- 
মান বর্ষে মহিচুষর রং পীতব্ণ হইয়াছে; সুতরাং ঠরীনারা 
কড়ু* বাতাসের আশঙ্কা করিতেছে । নূতন পন্রিঞ্চার 
গণনান্ুলারে এবার যে মহিষ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার শরীর 
ঈষৎ পীতবর্ণ, মাথা, সিং ও পা নীলবর্ণ। উৎসবের কিছু- 
দিন পূর্বেই এই মহিষ বাশ, খড় এবং মাটীর সাহায্যে 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । এখানে কোন এক নির্দিষ্ট পরি- 
বারের লোকেরাই এই মহিষ প্রস্তুত করিয়া থাকে । এই 
মহিষ প্রস্তুতকারী সরকার হইতেও কিছু অথ পার এবং 
তাহা বাদে বাজার হইতে তোলা তুলিয়া অনেক অর্থ 
উপাজ্জন করে। রী 

টেঙ্গিয়ে সহরের প্রায় দেড় মাইল বাহিরে, পু্্দিকে 
সরকারা এক সামান্ত ঘর আছে। উৎসবের দিন প্রাতঃ- * 


ms পা AN 


৮২ 


AS AP A 


অৱলা : সী 


কালে প্রায় দশটার সময় নয় এই মহিষসূত্তি তথায় নীত ও 


মণ্পসদূশ একটা চালার মধ্যে ন্রক্ষিত হর এবং 


৮৭০৯ সপ সি Aba ৯০৭৯৯৮৭৪০৯৮ 


| ৪র্থ ভাগ । 


৯৮৯৭৯ A NA 


মিছিলের গতি আরস্ত হয়। প্রথমে মহিযমৃত্তির মঞ্চ 
যাত্রা করে। তাহার পশ্চাংভাগে কাষ্ঠফলকে লিখিত 


ছাপরা বা আচ্ছাদন খানি নানা লতা পাত দ্বারা সজ্জিত বিজ্ঞাপননহ ছুই মারিতে কতকগুলি বালক চলে। তাহার 
হয়। বেলা প্রায় একটার সময় সরকারী মিছিল পশ্চাতে দীর্ঘ লাল রংয়ের ত্রিকোণারৃতি নিশান সকল, 


(Procession) বাহির হয়। এই মিছিল কাছারিবাড়ী 


ও তাহার পশ্চাতে বল্লম ও খডগাধারী কতকগুলি লোক 


হইতে অতি জীকজমকের সহিত বাহির হইয়া নগর- ধীরে ধীরে *চলিতে পাকে । ইহাদের পশ্চাতে বন্দুক- 


প্রাচীরের পূর্বদ্বার দিয়া সহরের বাহিরে নির্গত হয়। 
তথা হইতে ধীরে ধীৰ্বে সেখানে মহিষমূত্তি রক্ষিত হইয়াছে, 
তথায় ক্রমে উপস্থিত হয়৷ 
যাবতীয় লোক এই তামাসা! দেখিবার জন্য, একত্রিত হয়। 
প্রধান রাজকর্শচারী মিছিলগহ তথায় উপস্থিত হলে 


পাঠ কর! হয় এবং সকলে সেই মৃত্তিকে ভক্তিসহকারে 
প্রণাম করে। মুত্তির সম্মুখে ধূপ দশাং জালান হয় ॥ 
এই সমস্ত সম্পন্ন হইলে মিছিল প্রত্যাবর্তনের আদেশ 
হয়। মিছিল প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই এই দেড় মাইল 
স্থান রাস্তার ছু'ধারে নানা সং সকল সাজিয়।, অপেক্ষা 
করিতে থাকে। সং সকল কতক পদব্রজে, কতক 
বা বাহনে অবস্থিতি ফরে। কাষ্ঠনির্শিত ছোট ছোট মঞ্চ 


সকল লোহার শিক সংযোগে এমন ভাবে স্থাপন করা হয় * 


যে, একটা! বালক স্ত্রী-বেশ পরিধান করিয়া সেই উচ্চ গণকের 
উপর অনায়াসে ছুই চারি ঘণ্টা অবস্থিতি করিতে পারে। 
লোহার শিকের সঙ্গে চীনা স্ত্রীলোকের পায়ের নমুনায় 
একখানি ক্ষুদ্র রুত্িম পা সংলগ্ন করিয়| রাখা হয়। সহসা 
দেখিলে বোধপ্হয় যে, একটী অল্পবয়স্ক বালিকা উচ্চে এক 
পায়ের উপর ভর দিয়। দীড়াইয়৷ আছে; কিন্তু বাস্তবিক 
তাহার স্বাভাবিক প কাপড়ের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে । 
এই সজ্জিত কৃত্রিম বালিকার নিয়ে দ্রধারে সং সাজাইয়া 
দুইটী বালককে রাখা হয়। ইহাকে চীনারা “ঠাইগ” বলে। 
এই গ্রুকার নানা বেশের “ঠাইগ” রাস্তার ধারে ধারে 
অপেক্ষা করিতে থাকে । - ঢারার জন্মাষ্টমীর মিছিলের 
সংয়ের সঙ্গে এই সকলের তুলনা করা যাইতে পারে। 
রাজকম্মচাবীর আদেশে সর্বপ্রথম এক ব্যক্তি অগ্গ্র 


ঝীজ বাঁ ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে চলে, তাহার পশ্চাতে , 


তুরীভেরী ও নানা বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে 


ধারী বহু সিপাহী; এবং তাহার পশ্চাতে অশ্বারোহণে 
কতকগুলি সৈনিক কর্মচারী চলিতে থাকে । তাহার 


বলা বাহুল্য যে, চতুষ্পার্খগ্ত পরে পাকীতে কয়ের জন রাজকশ্মচারী বহুমূল্য পোষাক 


পরিয়া গমন করেন। এই মিছিলের মধো ঃধো সং সকল 


চলিতে থাকে এবং উপরোক্ত 'ঠাইগ' মঞ্চ সকল আট, দশ ' 
মহিষমূত্তির সম্মুখে মন্ত্র স্বরূপ কোন পুস্তকের কতকট) বা বার জন লোকেস্কঞ্ধে বহন করিয়া লইয়া যাইতে থাকে। 


সব্ব্বপষ্চাতে প্রধান রাজকশ্মচারীর যান। এই যানকে 
নান৷ রংঙ্গের ক্লাপড়ের নির্মিত ফুল দ্বারা এমন ভাবে 
সাজান হয় যৈ, উহা দেখিতে অতি মনোহর ও জীাকজমক- 
বিশিষ্ট বোধ হয়। আট জন বাহকে এ যান বহন করে। 
ইহা এক খানি আরাম-কেদারার ( Easy chair ) সদৃশ । 





চীন প্রবাসী শ্রীরামলাল সরকার*। 


এরি 


< 


২য় সংখ্যা । | 


চারী অশ্বারোহণে গমন করেন এবং এই পধ্যস্ত মিছিলের 


, শেষ। মিছিল এবার পূর্বপথ দিয়া না গিয়া প্রায় এক 


# 


নি্দিষ্টস্থানে মহিষদৃত্তিকে 'রাখা হয়। 


মাইল বিস্তৃত বাজারের মধ্য দিয়! গিয়! নগর-প্রাচারের 
দক্ষিণ ছার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শেষে কাছারি- 
বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কাছারি-বাড়ীতে উপস্থিত হুইয়া 
পর দিবস বা 
তাহার পর দিবস জ্যোতির্বেত্তার আদেশ অনুসারে রাজকীয় 
কর্ম্মচারীগণ যষ্টি দ্বারা প্রহার করিয়া ও মৃত্তিকে চূর্ণ করেন। 
এ মূর্তির পেটের ভিতর হইতে দ্বাদশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় 
৬ইঞ্চ উচ্চ এবং ৯ইঞ্চ লয্বা মহিষের শাবক বাহির হয়। 
এই শাবকগুলি নির্মাতা পুর্ব হইতে মহিষের উদ্বরের 
মধ্যে স্থাপন করিয়া থাকে । ইহার একটী শাবক হস্ত- 
গত করিবার জন্ত সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করে এবং স্থানে 
স্থানে ইহ! লইয়া দাঙ্গা হাঞ্ষামা পর্য্যস্তও হইয়া থাকে । 

এই মহিষিমুত্তিকে চীনারা ‘ছোয়েন নিউ” এবং তাঁহার 
পাৰ্শ্বন্থ এক মানুষের মুক্তিকে “আগু মা" বলে। চীনাদের 
এই মহিষমৃত্তি পুজার শাস্ত্রীয় বা এ্রতিহাসিক- বিবরণ 
অনুসন্ধান করিয়া ঠিক জানিতে পারিলাম না। বীলভ্গণ 
বলে যে, এই মহিষ পুর্ব জন্মে এক রাজী ছিল এবং এই 
যে মনুষ্যমুত্তি দেখিতেছেন, উহা এ মহিষের তাৎকালিক 


, মা) মাতার বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ জনিত অভিসম্পাতে 


মহিষের জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, ইত্যাদি) - কিন্তু 


-প্রবীণেরা অগ্তরূপ বঙ্গেন। স্ৃতরাং বিশ্বাসযোগ্য হোন 


বিবরণ পাওয়া কঠিন । 
| শ্রীরামলাল সরকার! 


. কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কথা। 


- আমাদের সুর্য নক্ষত্রপর্যযারভূক্ত। নাক্ষত্রিক ন্যোতিঃ-, 
শান্ত্রট| বহুকাল চাপা পড়িয়াছিল।- রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্রে 
(5pectroscope) উদ্ভাবন, ফোটোখ্রাফির উন্নতি ও হুহৎ 
বৃহৎ দূরবীক্ষণয়ন্ত্রর গঠনের সহিত অতি অল্প দিনই 
ইহাকে একটু সঙ্গাগ দেখা যাইতেছে । এত কল কৌশল 
সত্বেও নক্ষত্রক্ষিগের স্বকীয় গতি ও তাহাদের সকল গুলির 


কয়েকটি বৈজ্ঞানিক কথা । 


বাজকর্মচারীর পশ্চাৎ ভাগে কয়েক জন সৈনিক কর্শা- 


চাও 
দূরত্ব আজও নিভুলিরূপে জানা যায় নাই, স্কুতরাং নাক্ষত্র- 
জ্যোতিষের বর্তমান্ম অবস্থায় সুম্যের গতি ও তাহার 
ভ্রমণপথ ইত্যাদির খু'টিনাটি-ব্যাপার জানিবঝার আকাঙ্ষা 
করা বৃথা । সুয্য নক্ষত্রশ্রেণীভূক্ত হইলেও ক্ষুদ্র গ্রহবাসী 
আমাদের সহিত তাহার আত্মীয়তা অত-্ত অধিক ) 
কাজেই উহার ঘরের খবর জ্রানিবার জন্তু কখন কখন 
আমাদিগের কৌতুহল আসিয়া পড়ে । স্থৃন্থ্যাত বৈজ্ঞা- 
নিক ডাক্তার মে়ার্স এই প্রকার €কৌতুহলক্রাস্ত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হৃর্ধ্য ত আস্থষ্টি জগৎ জুড়িয়া 
তাপ বিকিরণ করিতেছে, কিন্তু স্বর্য্য এই বিপুল ভাপ 
কোথায় পায়? হুধ্যের তাগভাগারের কি ক্ষয় নাই * 
প্রশ্নটি সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-- 
ছিল। মেয়ার্স সাহেব নিজে অক্ষম লোক ছিলেন না, 
শক্তি ও তাপের গুঢ় সম্বন্ধ আবিফার করায় স্টাহার স্থযশে 
তখন জগৎ মুগ্ধ । প্রশ্নকর্তা শ্বয়ং এবং অনক বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক বিষয়টির মীমাংসার অন্ত গবেষণা! আরম্ভ করি- 
লেন। গৃপনীয় দেখা গেল, হৃুরধ্য ষদ্দি একটি কেবল 
অঙ্গারময় গোলক হইত, তবে পাঁচ হাজার কংসরে তাহার 
সমস্ত অঙ্গার নিঃশেষে পুড়িরা যাইত এঁবং অন্ততঃ ছুই এক 
‘হাজার বৎসর মধ্যে আমর! সূর্য্যকে ক্রমেই ক্ষুদ্রায়তন 
বিশিষ্ট হইতে দেখিতাম। কিন্তু প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণে 
হু্্যগৌলকের অণুমাত্র সক্কোচ দেখা বায় নাই ।* কাজেই 
বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, স্বর্য্যকে কেবল একটি জলস্ত 
গোলক বলিলে প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, অন্ত দিক দিয়! 
ইহার মীমাংসা করিতে হইবে । রর 
-' আমাদের অতি ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীতে প্রতিদিনই লক্ষ 
লক্ষ ক্ষুদ্র বৃহৎ উন্ধাপিও আসিয়া, আরীত দেয় দেখিয়া 
মেয়ার্স সাহেব স্থির করিলেন বিশ্মালদেহ ুর্ধ্যকে প্রতি 
মুহূর্তেই নিশ্চয়ই কোটি কোটি উদ্কাপিণ্ডের আঘাত সহ 
করিতে হয়। চলিষ্ণু পদার্থের গতি হঠাৎ অনরুদ্ধ হইলেই 
যে, গতি তাপাঁকারে পরিণত হয়, ইহ ত আমাদের একটা 
প্রত্যক্ষতৃষ্ট নিত্য ব্যাপার। হাতুড়ি দিয়া লোহায় ঘা 
মার্রিলে লোহা গরম হইয়া উঠে। তবে কি এই অল্প উদ্ভা- 
বর্ষণ সূ্য্যের তাপ যোগাইতে পারে না? ভাতার মেকগার্সের 
এই অনুমান যকঝোই ধুক্তিন্দত বলিয়া গ্রহণ করিলেন 
গু ‘ 
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গঁণনাঘ্বারা জানা গেল, একনের কয়লা যদি আকাশের 
এক সুদূর প্রান্ত হইতে আসিয়া মহাকুবগ্ে সুর্য্যগোলকে 
পতিত হয়, তাহ! হইলে তাহার কেবল গতি-মবরোধ- 
জনিত তাপ, নিজের দহনজাত তাপ অপেক্ষ! ছয় হাজার 
গুণ হইয়া পড়ে। সূর্য্যপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল ও তাহার তাপ- 
পরিমাণ হিসাব করিয়! দেখ! গেল, হুর্য্যমণ্ডলের. প্রতোক 
বর্থগঞ্জপরিমিত স্কানে ষদ্দি প্রতি ঘণ্টায় একসের ওজনের 
এক একটি উল্ধা মহাবেগে আসিয়া পতিত হয়, তবেই 
সুর্য্যের তাপ অঙ্ক থাকিতে পারে। বিশালবপু সুর্ধ্য 
যে, নিজদেহের প্রত্যেক বর্গগন্রস্থানে ঘণ্টায় এক একটি 
করিয়া ক্ষুদ্র উদ্ধা টানিয়! লইবে, ইহা কাহারো নিকট 
বিন্বয়কর ঠেকিল না__পণ্ডিতগণ ডাক্তার মেয়ার্সের 
সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়। গ্রহণ করিলেন । 

কিছুদিন পরে কয়েক জন জ্যোতিষী ডাক্তার মেয়ার্সের 
মতবাদের উপর কিছু সন্দিহান হইয়াছিলেন। ইহাবা 
বলিলেন, যদি সৌরতাপরক্ষণ উন্ধার আঘাতদ্বারাই সাধিত 
হয়, তাহা হইলে আজন্ম উন্ধ। টানিয়া লইয়া” হু্যকলেবর 
কি ক্রমেই স্থুলতর হইয়৷ পড়িত না? এবং এই কলেবর 
বৃদ্ধি হেতু সৌরজগংস্থ গ্রহ উপগ্রহাদির গতিতেও কি একটা 
বিশৃঙ্খল! আসিয়া! পড়িত না? প্রতাক্ষ পধ্যবেক্ষপে* 
* দৌরপরিবার মধ্যে এপধ্যন্ত কোনই বিশৃঙ্খলার ভাব ধরা 
পড়ে নাই্ই। সূর্য্য ও সহত্র বৎসর পূর্বের যেমন ছিল আজও 
সেই প্রকার রহিয়াছে । তবে কেমন করির৷। মেসার্সের 
সিদ্ধান্তকে নিভুল বল! যায় ? মেয়ার্স এই সকল আপত্তি 
খণ্ডন করিছভে পারলেন না। অগত্যা বৈদ্রনিকগণ 
আবার কারণাস্তর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। . 

জাৰ্ম্মান্‌ পঞ্জিত হেল্মূহোল্জ (Helmholtz) কিছুদিন 
ধরিয়া সৌরতাপোতপাঁত্ির কারণ স্থির করিবার অন্ত 
গবেষণা করিতেছিলেন। মেয়ার্সের সিঙ্কাস্তের অধঃপতন 
দেখিয়] তিনি বলিলেন, পদার্থ মাত্রই সন্ধুচিত হইলে 
মংকোচের পরিমাপ অমুদারে তাহাতে যে তাপের উৎপত্তি 
হয়, আমরা ত তাহা সকলেই দেখিয়াছি। এখন সুর্যের 
বাষ্পময় মহাকাশ ক্রমে সঞ্চচিত হইয়া, ইহার তাপে 
অক্ষুণ্ন ্রাধিতেছে বলিয়। যদি সিদ্ধান্ত করা যায়, তাহা 
হইলেই ত দৌরতাপরক্ষার প্রকৃত কারণ জানা গেল। , 
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হেল্মহোব্লের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইলে, উহার প্রকৃত 
মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে উহাকে অসম্ভব স্থির 
করিয়াছিলেন তাপক্ষয় অন্ত সূর্য্য সংকুচিত হইতেছে, 
এবং সেই ত-পক্ষয়জনিত আকুঞ্চনে সে আবার 
তাপলাভ করিতেছে, সুতরাং ব্য করিয়া সুর্য লাভবানই 
হইল। ব্যয় করিয়া! লাভ কর! আমাদের কুত্রিমতাময় 
সংসারে খাটে বটে, কিন্তু প্রকৃতির কঠোরনিম্মাবদ্ধ 
রাজ্যে ইহ! খাটে কি? হেলম্‌হোলনর সংশয়ী পণ্ডিতগণকে 
দেখাইয়াছিলেন, সংকোচ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে হৃর্য্ের 
তাপাপচয় হয় না, এখন উহার সমগ্র তাপপরিমাণ অন্ষুগ্ 
থাকিতেছে মাত্র, কিন্তু ভবিষ্যতে সুর্য যখন ক্রমে তরল 
ও কঠিনাকার ধারণ করিয়া তাহার আকুঞ্চনশক্তি হারা- 
ইবে, তখন তাহার তাপের অপচয় প্রত্যক্ষীতৃত. হইবে । 
হেলম্হোনজের এই ব্যাধ্যানে পণ্ডিতগণ নিজের ভ্রম 
বুঝিযাছিলেন। 

প্রক্কৃতব কাজ্যে পদাথনাত্রই যে পর্রিবত্তনশাল এই 
অতি পুরাতন সত্যে বিশ্বাস হেলম্হোলঞ্জের উত্তর আবিষ্কার 
দ্বারা বদ্ধমূল হইন্লাছিল। মহিমানর জ্যোতিক্মান্‌ স্বর্য্য যে 
কালে হানজ্যোত ভ্রড়পিও হইয়া আকাশে অবস্থান 
করিবে, ইতিপুর্ধে তাহ! কে মনেই করিতে পারেন নাই। 
আধুনিক বৈজ্ঞ-নিকগণের অগ্রণী লর্ড কেল্ভিন্‌ ও টেট্‌ 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া দেখিরাছিলেন, বিকিরিত 
তাপ পূবণ করিয়া তাপভাগারকে মক্ষু্ বাপিতে সুধ্য | 
আজকাল যে পরিমাণে সংকুচিত হইতেছে, তাহা আর 
অধিককাল চলিবে না, আড়াই কোটা বৎসর মধ্যে স্থ্য্য 
নির্বাপিত হইয়া পড়িবে । অল্পদিন হুইল প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী 
লকিয়ার সাহেব সঙ্কোচজাত তাপ ছাড়া রাসায়নিক উত্তাপ- 
কেও সুর্যের তাপরক্ষার কারণ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। 
ইনি বলেন, হ্ষ্যমগুলে হাইড্রোজেন. অক্সিজেন অঙ্গার 
ও লৌহাদি মৌলিক পদার্থ অবিমিশ্র অবস্থায় এত অধিক 


পরিমাণে আছে যে, তাহাদের রাসায়নিক সংমিশ্রধজাত 


তাপই ক্ষয়পুরণের পক্ষে প্রচুর বলিয়া মনে হয়। 
সৌরতাপোতৎপত্তি প্রসঙ্গে উপরোক্ত দুইটি মতবাদ 

মধো হেলমৃন্থোলজের আকুষ্চন সিদ্ধান্তটিই" বৈজ্ঞানিক 

সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ্‌ করিয়াছে। সর্য্যন্রোলক প্রক্কৃতই 


বত সখ্যা। । 


০ 


আকুঞ্চিত হইতেছে কি না, তাহা পঞ্চাশ হাইট 
বৎসরের পর্য্যবেঙ্গণে জান! অসম্ভব, কাজেই সিদ্ধাস্তটির 
সত্যতা পরীক্ষার ভার ভবিষ্যন্যোতিষীদিগের উপর ন্তস্ত 
করিয়া, আপাততঃ বৈজ্ঞানিকগণকে নিশ্চিন্ত থাকিতে 
হুইয়াছে। 

লর্ড কেল.ভিন্‌ কর্তৃক সুর্যের সক্ষম “্ভরীবনক-লের 
একটা সুল পরিমাণ নির্দিষ্ট হইলে, আমাদের পৃণিবীর 
বয়ঃক্রম ও পরমানু জানিবার অন্ত বৈজ্ঞানিকদিগের একটা 
ব্যাকুলতা দেখা শিয়াছিল। - ভূতত্ববিদ্গণ ধরাপৃষ্ঠের স্তর- 
সংখা! ও তাহাদের সংস্থানকাল অবধারণ করিয়া পৃশিবীর 
জন্মকাল স্থির করিবার জন্ত কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। 
নদীব সঙ্গমস্থলে বৎসরে কি পরিমাণ মৃত্তিক1 সঞ্চিত হয় 
ঠিক করিলে অজীষ্ট সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া, হাম্্‌ফ্রে ও,আবট্‌ 
প্রমুখ ভূতত্ববিদ্‌গ্ণ মিসিসিপি নদীর মোহানায় স্তরসংস্থান 
পর্যবেক্ষণ আরম করিয়াছিলেন । গণনায় দেখা গেল, 
প্রায় একফুট উচহূভাগ ধৌত হইয়া সেই পরিমাণে স্থূল 
স্তরের গঠন হইতে প্রায় ছয় হাঞ্জার বংসর কাটিয়া যায়। 
ভূতব্ববিব্গণ এই হিনাবে গণনা করিয়া পৃথিবীর বয়:কাল 
মোটামুটি আড়াই কোটী হইতে পাঁচকোটী বৎসর হলিয়া 
স্থির করিলেন । 
সমান নয় এবং বৃত্তিক! ও স্থানভেদে স্তরগঠনের কাঁলেরও 


ঘষে ইতর বিশ্ষে হইতে পারে, ভূতত্ববিদ্গণ তাহা 


পূর্বোক্ত গণনার মধ্যে গ্রহণ করেন নাই। কাজেই এ 
ত্রমপূর্ণ গণনার ফলে কেহই বিশ্বাদস্থাপন করেন নাই। 

স্তরসংস্থানে্ব কালগণনা করিয়া পৃথিবীর বয়ঃক্রম 
স্থির কর! অসম্ভব দেখিয়া, লর্ড কেল ভিন্‌ প্রকার্স্তরে 
গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ভুগর্তৃস্থ তাপ বিকরণ 
করিম পৃথিবী প্রতিবংসর কি পরিমাণে শীতল হইতেছে, 
তাহা পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কার কর! অসম্ভব নয়। সুতরাং 
অত্যুত্তপ্ত দ্রব 'অবন্ত। হইতে পৃথিবী কতদিনে বর্ধমান 
অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা সহজেই মোটামুটি 
গ্রণনা করা মাইতে গ্রারে। কেল্‌ভিন এই প্রায় 
অনুসন্ধান করিলা, প্রথম ভূপৃষ্ঠের উৎপত্তিকাল হইতে 
আদ পৰ্য্যন্ত অন্ততঃ দশ কোটা বৎসর. অতিবাহিত হইয়া 
গেছে বলিয়া *নিক্কাস্ত করিয়াছিলেন । গণনার ভিত্তি 


পৃথিবীর সর্ধাংশে যে- স্তরের উন্নতি « 
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মু হইলে, তাহার ফলও ও নির্ভুল হ্য়। at শ্রেনীর 
গণনা মাত্রেই, যথায্থ উপাদান সংগ্রহ বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
কান্দেই অনেক সময় গোড়ায় ছই একটা অম্মানের উপর 
নির্ভর করিয়া গ্রণনা আরম্ভ করিতে হয়: এবং ফলও 
আহ্মানিক হইয়! দীড়ায়। কিন্তু এখন এই সকল অন্ু- 
মানমূলক গণনার ফলে বিশ্বাসস্থাপন কর! ব্যতীত আর 
উপায়াস্তর নাই। 

লর্ড কেলভিন্‌ পূর্বোক্ত গবেষণায় কোন নিঃসন্দেহ 
সিন্কান্তে উপনীত হুইতে পারেন নাই বটে, কিন্ত তার! 
ভূগর্তস্বন্বীয় অনেকগুলি রহস্যের মীমাংসা হইয়া গেছে। 
পাঠুক পাঠিকাগণ বোধ হয়জানেন, ভূতন্বনিদ্গণ এপধ্যস্ত 
ভূগর্তুকে দ্রবপদার্থপুর্ণ বলিয়া মনে করিয়! অ সিতেছিলেন। 
প্রায় ষাইট বৎসর পূর্বে হপ কিন_নামক ভনৈক পণ্ডিত 
কঠিন তৃপৃষ্ঠের সমবেত গভীরতা অন্ততঃ আট হাক্সার 
মাইল বলিয়া স্থির করিয়াছিণেন। তংকালিক্ ভূতব্ববিদৃগণ 
যুক্তিপ্রমাণহীন বৃথা বাক্যস্ত পে এই আবিষ্ভারটি অনেক- 
দিন চাপা দির! রাখিয়াছিলেন। লর্ড কেবভিন্‌ তাহার 
পূর্বোক্ত * বয়োনিরূপণ গবেষণায় হপত্িনের মতবাদ 
পোষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, ভূদেছের কতক অংশ 
নিশ্চয়ই কঠিন অবস্থায় আছে) কেবল দ্রব ধাতব পদার্থে 
ভূজ্ঠর, পুর্ণ থাকিলে চন্দ্র সুয্যের আকর্ষণ প্রভাব পৃথিবী 
কোনক্রমেই সহ্য করিতে পারিত লা, এবং তাহার ফলে 
প্রতিদিনই ভূপৃষ্ঠে নানা প্রকার অঞ্্যত্পাত ঘটিত। 
কেলভিনের এই আবিষ্কার ছার! সিদ্ধান্ত হইয়াছে, খুব 
সম্ভবতঃ ভূতলের কিয়দংশ কঠিনাকারে আ;ছ এবং অব- 
শিষ্টাংশের স্থানে স্থানে ভূগর্ভন্ড জমাট-পদ্থ স্তন্তাবারে 
দাড়ায়! ভূপৃষ্ঠকে অবলম্বন করিয়! রচিয-ছে। তুশর্ডে 
যে আজও দ্রব পদ্দার্থের অস্তিত্ব আছে তাহাতে আর সন্দেহ 
নাই;:আগ্রের গিরির অগ্যুৎপাত তাহার শ্রকষ্ট প্রমাণ । 
কিন্তু সমগ্র ভূগর্ভের কতভাগ কঠিন এবং কতটাই বা 
দ্রব অবস্থায় আছে, ভাহা অদ্যাপি জান! যয় নাই! 

কুধ্যও পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে এতটা অজ্ঞ 
থাকিয়া, উহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও মতামত ওচার 
কর! কতদূর ছুঃসাহর্দিকের কাঞ্জ তাহ! পাঠকপাঠকাগণ 


অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারেন। তথ'পি সাধারণের 


i প্রধীসা । 


কৌতূহল নিবারণের জন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে | 


অনেক কথা বলিয়াছেন। ডারুইন্‌, অনেকর্দিন পূর্বে 
গণনা করিয়া ঠিক্‌ করিয়াছিলেন, সন্তানহস্তে পৃথিবীর 
মৃত্যু অবশাস্তাবী। অতিদ্ুর ভবিষ্যতে একদিন চন্দ্র মহা- 
বেগে আসিয়া জননী পৃথিবীকে ধাক্কা দিবে, এবং সেই 
সংঘর্ষণে উভয়েই বিচুর্ণ হইয়া যাইবে । আর একদল 
বৈজ্ঞানিক .বলিয়াছেন,-_সূর্য্য অনন্তকাল ধরিয়া তাপ দিতে 
থাকিলেও পৃথিবীর নিস্তার নাই। কালক্রমে জরাগ্রস্ত 
হইলে পৃথিবী চলৎশক্তিহীন হইয়! পড়িবে এবং দ্দিনমানটা 
ক্রমে মাস ও বর্ষব্যাপী হইয়া দ্বাড়াইবে। বায়ু ও জল 
তখনু আর ভূপৃষ্টে থাকিবে না,ল্নুম্ধরা তখন প্রকৃতই জ্লল- 
শন্তা হইয়া এক নির্জীব মহামকতে পরিণত হইবে। ধরীর 
আল্লা সন্তান চন্দ্রের বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে । ইহার জল 
এখন পৃষ্ঠদেশ হইতে গর্ভে প্রবেশ করিয়াছে এবং চন্দরা- 
কাঁশের বায়ু বা অপর বাম্পও ক্রমে মহাকাশে মিশাইয়! 
গেছে৷ জনয়িত্রী পৃথিবী এখন কেবল মৃত পুত্রের কঙ্কালটি 
ন্নেহবন্ধনে বাঁধিয়া সাত্বনালাভ করিতেছেন মাত্র । পৃথি- 
বীর মৃত্যুও অবিকল চন্দ্রের স্তায় হইবে বলিয়া বৈজ্ঞানিক- 
গণ মনে করিতেছেন্ত। 
জীবের উৎপত্তি হইলেই তাহার মৃত্যু অবশ্ঠস্তাবী। * 

জ্যোতিফরাজোও জন্মমৃত্যুর এই নিগুঢ় সম্বন্ধ দেখা যায়। 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 
যুরোপ-প্রবাদী বাঙ্গালী । 


(১) % 
যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীদের মধো j 
রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম বিলাত যাত্রা কবেন | 
তাহার বিষয্ে ইংবান্ধী ও বাঙ্গলাতে অনেকগুলি গ্রন্থ 
প্রকাশিত হইয়'ছে। তজ্জন্ত তাহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ 
রচনা করা নিশ্রায়োজন। তাহার পোম্মপুত্র রালারাম 
ও তাহার অন্থুর বামরতন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সম্গ 
গিয়াছিলেন। ডাক্তার প্রিচার্ড প্রণীত The Natural 
History of Maz নামক পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় ভারতীয় 
আধ্যজাতির মুণাবরবের মাদর্শন্বরূপ রামরতনের এক- 
খানি জীবিতবৎ রঙ্গীন ছবি দেওয়া হইয়াছে । আমর! 
এই ছবির একটি প্রতিলিপি দিলাম । ছবি দেখিলেই 
বোধ হয় যে, রানরতন যুবাপুরুষ ছিলেন। তাহার চেহারা 
বেশ বলিষ্ঠ ও পুক্ষত্বব্যগ্রক। রামরতনের বংশধর কেহ 
আছেন কি না, কেহ জানাইলে আমরা বাধিত হইব। 
রাজা! রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর প্রায় দশ বসবের 
মধ্যে আর কোন বাঙ্গালী যুরোপযাত্র। করেন নাই। 
ইতিমধ্যে ১৮৩৫ অবোর ৭ই মার্চ শিক্ষা সম্বন্ধে বড়লাট 
বেটিক্কের রাদ-আজ্ঞা ভারতে প্রকাশিত হয়। প্রবাসী 


বাঙ্গালীর ইতিহাসে এই শিক্ষা-সনন্দের প্রভাব বড অল্প | 
নহে। এই আইন বিধিবদ্ধ না হইলে আঙ্গি সভ্যজগতে 
বাঙ্গালীকে রাজ্জা রামমোহন রায়েব স্বঞ্জাতি বলিয়! কেহ 


* সহশ্র সহন্ত নিৰ্বাপিত মৃত জ্যোতিষ তমসাচ্ছন্ন থাকিয়া 
তাহাদের লীলাক্ষেত্রের চারিদিকে প্রেতাত্মার স্তায় যে 
আজও ঘুরিতেছে, আধুনিক জ্যোতিষিগণ তাহা স্পষ্ট 

* দেখাইতেছেনু। সহত্র অভাবনীয় ঘটনায় যেমন জীবের 


মৃত্যু সংঘটিত হয়, জ্যোতিক্ষের মৃত্যুও সেই প্রকার নানা 
বিচিত্র ঘটনার ম্ধা দিয়া আসিতে পারে। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, ইতিমধ্যে যঁদি কোন আকস্মিক দৈব উৎপাতে 
তাঁহার অপমৃত্যু না ঘটে, তবে সহ সহস্র মৃত নক্ষত্রের 
অনুরূপ আমাদের মহাহ্যতি সবিতা ও এককালে নির্বাপিত 
হইয়া প্রেতের ন্তায় স্বীয় প্রিয়স্থানের চারিদিকে ঘুরিয়। 
বেড়াইবে, তাহাতে সার সন্দেহ করিতে পারা যায় না। 
ভীজগদালন্দ রাঁয়। * 


" সরের মধ্যেই পাওয়। 


চিনিত কি ন! সন্দেহ। যে শিক্ষার পরিণাম বর্তমান জাপান, 
উল্লিখিত রাজ-আজ্ঞা ভারতবাসীর পক্ষে . সেই শিক্ষা- 
বাজ্যপ্রদবশের ছা’ড়পত্রস্বরূপ। এই অমৃতরসসঞ্চারী 
দেবতরু যাহার! ভারতক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছিলেন, যুগ- 
ধর্মপ্রবর্তক মহ্যত্মা রাজ! রামমোহন রায় তাহাদের 
অগ্রণী এবং বড়লাট বেটিক্ক, লর্ড মেকলে, সার চার্লস 
'টিভেলিয়ান এবং ডাক্তার. ডাফ্‌ এই সংস্কারের প্রধান 
পৃষ্ঠপোষক ছিগেন। ভারত ইহাদের নিকট চিরখণী 
থাকিবে । 

উক্ত শিক্ষাসংস্কারের সুফলের পরিচয় দশ বৎ- 
গিয়াছিল। ৯৪২ অকব্দের 


২য় সংধ্যা। | 


জানুয়ারী মাসে স্বনামধন্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলগু রা 
করেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তাহার, ভাগিনেয় ৬ 
»-চন্দ্রমোহন চট্টোপাদ্যায়, ভ্রাতা ৬ রমানাথ ঠাকুর, লুজ! 
রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৮ রাধা প্রসাদ রায়, তাহার 
অনুচর পরমানন্ব *চত্র এবং তাহার গৃহচিকিৎসক গ্রতৃতি 
কয়েকজন দেশীয় ও ইংরাজ ছিলেন। ১৮৩১ অব, সবুদ্র- 
যাত্রা যে শান্্রসম্মত, তাহাতে ধৰ্ম্মে পতিত হইবার ল্চোন 
সম্ভাবনা নাই, বরং হাহা দাতীয় উন্নতির প্রশস্ত পথ, এ 
কথা রাজ্জা রামমাহন রায়কে নানা যুক্তিতর্ক শ্রবং 
শান্ত্রোঞার করিয়া বুঝাইতে হইয়াছিল। তথাপি চিনি 
স্বদেশবাসীদ্িগের নিকট কিছুমাত্র সহান্ভৃতি প্রাপ্ত হন 
নাই। কিন্ত ১৮৪১ সালের শেষে ঘারকানাথ ঠাকুরের 
সমুদ্রযাত্রার পুলে উচ্চপদস্থ ইংরাজপুরুষ এবং খব্রাস্ত 
স্বদেশীয়গণ মিলিত হইয়। কলিকাতা! টাউনহলে এক নভা 
আহুত করিয়! তাহাকে বিদায় অভিনন্দন প্রদান কহিয়া- 


ছিলেন। ফারেল্‌ নাহেব লিখিয়াছেন £-- 

‘This meeting which was the first of its Lind 
ever held in Ca-cttta, was attended by most of the 
principal resid2nts of" the city, European and 
native.” 

"এবস্িধ সভার মধ্যে প্রথম এই সভায় কলিকাঁভার দেয় ও 
ইযুরোপীয় প্রধান শ্রধান অধিবাসিগর্ণের অধিকাংশই উপস্থিত 
_ ছিলেন ।" 

১৮৪২ অব্দের নই জানুয়ারী ৪৪ বৎসর বয়ঃক্রমবাঁলে 


দ্বারকানাথ ঠাকুব “ইণ্ডিয়া” নামক পোতারোহণে ইলগু 
যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে রাজা রামমোহন রাঁয়র 
তায় যুরোপ ও ভ্রামেরিকায় তাহার যশ বিঘোধিত না 
হইলেও স্বদেশে তিন একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন 
এবং দেশের প্রধান পুকষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
কি বিস্তাবুদ্ধিতে, কি জমিদারীকার্য্য পরিচালনে, কি 
রাব্রকার্য্যে, কি ওকালতী ব্যবসায়, কি বাণিজ্যঙ্গেকত্র, 
কি দাননীলতাক়্, ক সংস্কারকাধ্যে এবং উদারভাব পেষণে 
তিনি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বেশে 
স্বাধীন ব্যবসায় ও হুরোপীয়্ প্রথায় বাণিক্যালয় সংস্থম্পন, 
দেশীয়দিগের সহিত ইংরাজ্রদিগের সম্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন 
এবং তাঁহার সচ্নময়িক যাবতীয় সদন্ষ্ঠানের কনি 
প্রবর্তক ছিলেন। রাজ! রামমোহন রায়ের যান্তীয় 


যুরোপ-প্রবাসী বাঙ্গালী | 


৮৭ 


সংস্কারকার্যা তিনি জীবনের ₹ ব্রত করিরাডিলেন। । অনাথ 
এবং আতুরাশ্রম, দাতব্য চিকিৎসালয়, মেডিকেগ লেজ, 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইংলতীয় স্তাভিগেশন 
কোম্পানী, মুদ্রাধন্ত্রের স্বাধীনতা, ডেপুটিম্যাঞ্জিষ্ট্রেটরে পদ 
স্ুষ্টি প্রভৃতির সহিত দ্বারকানাথের অচ্ছেছ সম্বন্ধ ছিল। 
ফারেল সাহেব ১৮৮২ সালে লিখিয়াছিলেন, তিনি জীবনে 
এত সদনুষ্ঠটান করিয়াছেন যে, একখানি সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিতে তাহার নান্তুপুর্ব্বিক বর্ণনা কৰা যাইতে পাছে না।* 

স্বর্গীয় কিশোরীচাদ মিত্র দ্বারকানথ ঠাকুরের 
জীবনচরিতে এ সমন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহ: হইতে 
জানী যাইবে রাজা রামমোইন রায়ের পর ভ'রতব ইচ্ছার 
নিকট কতনুর খণী। তাহার কথাগুলি পাদণীকায় উদ্ধত 
হুইল। 1 

সার চার্লস মেটকাফ বাহাদুরের শাসনকাকে ১৮৪৫ 
অন্দে মুদ্রাযন্ত্রের শ্বাধীনতাদান সম্বন্ধীয় আইন জানি হইলে 





* ‘A mefhoilr *+#  wotild be but £n imperiect 
account of the career of a man who contributed 
more largely than any of his contempo ‘aries to the 
wonderful social progress which faife | the ওistory 


০০: Bengal during the first half of the tresent 


century, শ #? 


1 When Dwarika, Nath saw light, igvorance 
and superstition reigned rampant. The Hindoo 
widows were immolated at the funeral pile of their 
husbands ; the natives were persecutei anc pros- 
cribed as a subject race; the dark fatalfty of a 
dark skin crushed and kept them dowtr, the crime 
of colour was considered the most atrJcious in the 
social and political code goveruing the ccuntry, 
the community was divided into sahib logu2s and 
natives. ‘These two classes, compostn the domi- 
nant few and the subject many, not urderstunding 
each other, were estranged afid alieaated Now 
what did Dwarika Nath leave behine? A 3H111doo 
College anda Medical College ; the r:voltiig rite 


* Of suttee abolished and branded by lav as milrder ; 


a Landholders’ Society, representing a mcst im- 
portant interest in the country , steam communi 
cation; a free press; an uncovenantec judicial ser- 
vict; a subortliuate executive service ; and f better 
understanding ‘betWeen the Natives apd 8০ Fu- 
«opeans—being the first step to a fusion of the 
tO races,” 
গু 


৮৮ 


গবর্র | জেরিন অভিনন্দন দিবার জন্ত যে সভা হয় 
তাহাতে পার্কার সাহেব দ্বারকানাথকে লক্ষ্য করিয়] 


বলিয়াছিলেন = 

“আমি যে নামের সন্মান করি ত প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা এ দেশের 
মধ্যে প্রধান; তীহার দ্বার! বক্ষিত বা তাহার সৎ পরামর্শ ও বদন 
তার ফলভোগী এতাৃশ শত শত বাক্তি সেই নাম সতত স্মরণ করে ; 
যাহাব, তাঁহার অসীম দয় ও দাতৃবের ফলভোগ করিযাছেন, 
এতাদৃশ সহস্র সহস্র ব্যক্তিব চিত্তক্ষেত্রে সেই নাম অক্ষিত আছে; 
কি বিদ্যালযে, কি চিকিৎসালয়ে, কি বিজ্ঞানে, কি স।হিত্সমাজে, যে 
নাম অহরহ প্রতিধ্বনিত জ্রইতেছে, অ।মাব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় দয়া 
দাক্ষিণ্য ও শদার্য্য বিষয়ে যে নামেব উপন! দিতে পাবে না; 
আমব। আঙ্গ যে বিষধ্ৰে অন্ত সমাগত হইয়াছি, তাহার সহিত যে 
নাম অনপনেয় বপে সম্ন্ধ,'আসি আমীব পরমবক্ষু ্বাবকানাথ ঠাকু- 
বেরজ্সেই নাম সকলের সৃমন্জে-গ্রহপ কবিতেছি।” * গু 


১০ই জুন ইনি লওনে-গিয়! উপস্থিত হন এবং তথায় 
এলবিমাল্‌-স্বীটে সেণ্ট জর্জেন্‌ হোটেলে অবস্থিতি করেন। 
ভারতবর্ষ হইতে ইংলও যাইবার পথে. ইনি কায়রো, 
নেপলস, রোম, ভেনিস, ফ্লুরেন্দ এবং জর্ম্মানি ও ফ্রান্সের 
অনেক প্রসিদ্ধ সহর পরিভ্রমণ করিয়। এবং- ফাঁবতীক্_ 
দর্শনীয় বস্তু ও স্থান পরিদর্শন করিয়া ধীনু। রোমে 
দ্বারকানাথ পোপ কর্তৃক মহাসমাদরে গৃহীত হন এরং প্র 
নগরে কর্ণেল কল্ড ওয়ৈলের গৃহে নিমঙ্ক্রিত.হুইয়! প্রশিয়ারাজ 
প্রিন্স ফ্রেডরিক ও বিদুষী সমাঠিলের, সহিত আলাপ্‌* 
করেন। : ৪ 

"লণ্ডনে কয়েকদিন পরে ইনি গ্রেট কাশ্বার্স্যাও স্্রীটে' 
উইলিয়ম প্রিন্দেপের গৃহে বান করেন। . শীঘ্রই: তিনি 
কোর্ট অব ডিরেক্টর কর্তৃক প্রকাশ্ত ভাবে নিমস্ত্রিত হইবার 
পর মহারাণীপ্ন বাকিংহাম প্রাসাদে, নিমন্ত্িত হন। তথায় 
মহারাণী, প্রিন্স এলবার্ট, প্রিন্স ও" প্রিন্সেস অব “সেক্স 
কোবার্গগোথা, আর্ল, অব লিভরপুল, লর্ড ফিটুজিরান্ড, 
সার এণ্টনি কুপর, ব্যাব্লণ ডি বাণ্ডেষ্টিন প্রভৃতি রাজবংশীন্ 
এবং প্রধান পুরুষগণ উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী ও 
তাহার স্বামী দ্বারকানাথের সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষ 
সম্বন্বীর আলোচন! করেন, মহারাণী তাহাকে স্বীয় 
নামাঙ্কিত সেই দিনেই মুদ্রিত তিনটি মোহর উপহার দিয়া- 
ছিলেন। সে দিন তিনি ডচেস্‌,অব কেপ্টের . সহিত 


* ৬ কালীময় ঘটক লিখিত দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী হইতে 


উদ্ধত । 


প্রবাসী ৷ 


| ৪র্থ ভাগ। 


ইষ্ট ক্রীড়া করেন। অন্ত একদিন রাজপ্রাসাদে শিশু 
পালনাগার (0721 0059) দেখিবার জন্ক মহারাণী 
তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন-। বর্তমান সম্রাট (তখন Prince, 
0৮115) এবং রাজকুমারী সেই সময় তথায় লালিত হইতে 
ছিলেন । দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেখিবার জন্য শিশুঘয় 
তাহার সমক্ষে আনীত হইয়াছিলেন। মারকুইস্‌ অব 
ল্যান্সডাউন, লর্ড লিওহষ্ট, ডিকক্‌ অব বক্লিউ, ডিউক্‌ 
অব কেন্বিজ্‌, কয়েকজন রা'জমন্ত্রী এবং লড েয়র প্রভৃতি 
তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা 
করিয়াছিলেন। একদিন তিনি মহারাণী কর্তৃক বিশেষ 
ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া রাজবংশীয়গণ এবং রাজ্যের প্রধান 
পুরুষগণের সহিত রণাভিনয় পরিদর্শন করেন। মহারাণী 
্বয়ং ‘তাহাকে সৈন্যগণের বৃাহসমাবেশ ও রণকৌশল 
বুঝাইয়| দেন। লর্ড মেয়র যে দিন প্রকাশ্ত স্থানে 
তাহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেন, সেদিন সন্ভামাধা তিনি 
দ্বারকানাথকে লক্ষ্য ফরিয়! বলিয়াছিলেন £--- 


44020250287 character and great attainments of 
ny বাণ on my right tender him an ornament 
to society. ‘The great kindness he has shown to 
our countryiren in India entities him to 119 
gratitude" of every British snbject.’’ 


“আমার দক্ষিণ পার্শবস্থ বন্ধুর উন্নত চরিত্র এবং মহান্‌ বসত, 
বন্তা তাহাকে সনাজেরভূষণ করিয়াছে। ভারতবর্ষে আমা- , 
দের স্বদদেশবাসীদের প্রতি তিনি যেকপ দয়! দেখাইয়াছেন, 
তাহাতে তিনি প্রত্যেক বৃটিশ প্রজার কৃতজ্ঞতার পাত্র ৷” 
- তেৎপরে দ্বারকানাথ ইংলণ্ড, স্কটলও, এবং আয়র্ণঙের 
প্রধান প্রধান . সহর,.: কার্য্যালয়, শিল্পাগার, খনি ও 
দর্শনীয় বিষয়গুলি পরিদর্শন করিয়া] লণ্ডনে ফিরিয়া! 
আসেন এবং অক্টোবর মাসে ফ্রান্ন দেশে ভ্রমণ কবিতে 
যাত্রা করেন। এতহুপলক্ষে ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর 


,প্রতিনিধিগণ 'লেভি”র প্যায় এক মহাসভা করিয়া হুঃখের 


সহিত তাহাকে বিদায়দান করেন। প্যারীনগরে পৌছিয়! 
তিনি রাজা এবং রান্জী ও রাজমন্ত্রিগণের দ্বার! সাদরে 
গৃহীত হন। এখানে বেলঙ্জিয়মেব রাজ! ও রাজ্ঞীর 
সহিতও তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্যারীতে অবস্থিতি কালে 
ইহার সহিত পণ্ডিত ম্যাক্সমূলরের আল্মরণ হয়। তিনি 





KUNTALINE PRESS, CALCUTTA 


২য় সংখ্যা । ] 


তাহার ভারতীয় বন্ধুগণ সম্বন্ধীয় এক সুদীর্ঘ পত্রে 
লিখিয়াছিলেন £__ লি 


‘+ «# 4 When, therefore + ক # a real Hindu 


© made his appearance in Paris, his visit created a 


great sensation and filled me with a strong desire 
to make his acquaintance. He was a handsome 
man, and, as he took the best apartmgnts in one 
of the best hotels in Paris, he naturally 9৮86৫ 
considerable curiosity. I was then attending Ber- 
nouf’s lectures, and as the Indian visitor had 
brought letters of introduction to that great 
French savant, I too was introduced to him and 
came soon to know him 611 % =» * ‘The first time 
Isawhim was at he Institute de France, when 
Burnouf presented him with a copy of his splendid 


K edition of the Bhagevata Purana.’ 





৬ রানরতন মুখোপাধ্যায় । 
ইহার সহিত একত্রে উপবেশন, একত্রে সঙ্গীত, এবং 


সাহিত্যাদি আলোচনা করিয়া পণ্ডিত মূলর মহা* 
আপ্যায়িত হন। ফ্রান্সে তিনি কিরূপ সন্ত্রমের সহিত 
অবস্থান করিয়াছিলেন, ততসম্বদ্ধে পণ্ডিত মূলর লিখিয়া- 
ছেন £ 


‘# #* He lived inatruly magnificent orien; 
tal style. ‘The King, Louis Philippe, received him, 


যুরোপ-প্রবাসী বাঙ্গালা । 


eat et wt ht Nea না See are Spat ee eat Tae eat Tee Np Tae শা সলিল 


৮৯ 


nay, he honoured him by his presence and that 
of his court at a grand evening party. The room 
was hung with Indian shawls, then the highest 
of ambition of every French ladz. And what was 
their delight when the Indian Prince placed a 
shawl on the shoulders of each lady as she left the 
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এই পত্রে ম্যাক্সমূলর ইহার সম্বন্ধে আনেক কৌতূহল- 
জনক বিষয় লিখিয়াছিলেন। উহা! ১৮৯৮ সাজের 
ব্ৰহ্মবাদিন পত্রিকায় ৭২৪ হইতে ৭৫৮ পৃষ্ঠান্ত প্রকাশিত 
হইয়াছিল । 

প্যারী নগরে অবিস্থিতি করিবার কালে ঈষ্ট ইঞ্ডিয! 
কোল্পানীর ডিরেক্টরগণ ইহ্ধকে ইহার সৎকীন্ভির এবং ভ্রেশ- 
হির্টতযণার নিদর্শন স্বরূপ একখানি সুদীর্ঘ মভিনন্দনপত্র 
সহ একটা সুবর্ণ পদক উপহার দেন। তিনি স্বদেশের 


জন্য যত সাধুকার্যোর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এ পদকে 


তাহ। অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াহিল। 

একদা উইওুসর- প্রাসার্দে মহারাণীর সহিত খানা 
খাইবার সময়প্তিনি রাজ্ঞী ও তাহার স্বামীর আপাদমস্তক 
ফোটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। কলিকাত। টাউনহলে তাহাদের 
যে চিত্র রক্ষিত হইয়াছে, উহা স্বর্গীর* দ্বারকানাথ ঠাকুর 


*কর্তৃক আনীত । ১৮৪২ সালের ডিসেম্বরে তিনি কলিকাতা! 


আসিয়া’ পৌছিলে মহারাণী তাহাকে স্বহস্তে পত্র লেখেন i 
এবং তৎসঙ্গ স্বীয় প্রতিক্ৃতির সম্পূর্ণ সেট্‌ পাঠাইম্মা দেন। : 
দেশে ফিরিবার পূর্বে তিনি নিজ বায়ে রাজা রামমোহন 
রায়ের সমাধিমন্দির নিন্মাণ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আই- 
সেন! ১৮৪৩ অব্দের ২৯শে মে তারিখে তা! সম্পন্ন হয়। 
কলিকাতায় বেঙ্গল কোল কোম্পানীর কুঠী খুলিয়া ১৮৪৫ 
খৃঃ অব্দের ৮ই মার্চ দ্বারকানাথ “বেটিষ্ক’ *নামক জাহাজে 
পুনরায় ইংলও যাত্রা করেন। এবঠুর তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র 
নগেন্দরনাথ ঠাকুর ও ভাগিনেয় নৰীনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
সমভিব্যাহারে ছিলেন; ওঁ সঙ্গে ডাক্তার গুভীভের তৃত্থাব- 
ধানে মেডিকেল কলেজের ,চারিজন বাঙ্গালী ছাত্র ইংলণ্ড 
যাত্রা করেন। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের সহিত 
দ্বাককানাথ ঠাকুরের সংশ্রব বড় অল্প ছিল না; তিনি 
ইহ! সহানুভূতি, অর্থ ও উৎসাহদানে সমধিক পুষ্ট 


'কুরিয়াছিলেন। এই কলেজ বড়লাট বের্টিক্ষের শাসন- 
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ঙ ঙু 


ভিত, মধুস্থদন গুপ্ত ১৮৩৬ সালে যে দিন প্রথম 
চ্ছদ করিলেন, সে দিন বঙ্গে হুলস্থল পড়িয়া 
স্তানে স্থানে মহা আন্দোলন চলিতে লাগিল 
হার কিছুকাল পরে যখন ছাত্রগণকে চিকিৎসা- 
মাপ্ত করিতে বিলাত পাঠাইবার প্রপ্তাব উদিত 
ধন আন্দোলনকারীদের চিত্ত অধিকতব্র বিচলিত 
ঠল। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন প্রথম ইংলগ যাত্রা 
, সেই সময়েই তিনি কতকগুলি ছাত্রকে নিজ বায়ে 


ন্দাবস্ত করিয়া দিবার প্রস্তাব করেন।* কিন্ত 
রই বদান্ততার ফলভাগী হইবার সাহস একজনেরও 
হইল ন!। কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে কলেজের ছাত্রগণকে 
শ এবং উৎসাহদান করিয়া শবব্যবচ্ছেদের সময় 
[মর সময়ে উপস্থিত হইয়া বালকগণের হৃদয় 
যাহাতে কুসংস্কার এবং সংকীর্ণতার ভাব দূর হয়, 
চেষ্টা করিয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিয়া 
ন। তাহাৱই ফলে তিনি দ্বিতীয় বার ইংলও 
রিবার সময় যখন নিজ ব্যয়ে ছুই জন বাঙ্গালী 
ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতে ও তথায় তাহাদের শিক্ষা ও 
বা সের বায় বহন করিতে হুচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন 

জন ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার উদারতার ফল- 

১ কে. ঢাকার তীর শবপরষেস্টের” ও 








চারিবন বাধার: যুবক, ডাক্তার 


যাত্রা করিলেন । পথিমধ্যে ইহার! অনেক দর্শনীয় স্থান 
ও বিষয় পরিদর্শন করেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর 





গভীতের তত্বাবধানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভিবাহারে . 


নানা স্থানে *পরিচিত বন্ধুবাঞ্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদের পর জুনমাসে লণ্ডনে গিয়া উপস্থিত হন। 
কায়রোতে তিনি মহম্মদ মালি পাশাকর্তৃক মহাসমাদরে 


গৃহীত হন। তৎপরে তিনি মান্টা হইতে নেপ্ল্স যাত্রা 
করেন এবং তথা হইতে ভিম্ৃভিয়সের আকঞ্রেয়গহবর 
দেখিতে যান। এক্ষণে যেমন “15010100121 Railway” 
হওয়ার এ পর্বতে আরোহণ করা সহজ হইয়াছে, তখন 
সেরূপ ছিল না। সেসময় এ পথ অতিশয় দুর্গম ছিল। 
ইনি ভিন্তৃভিয়াম্‌ পর্কতস্থ Hermitage” নামক দোকান 


পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন ।* এখান হইতে পাইসা, র 
জেনোয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া! প্যারীতে গিয়া 


উপস্থিত হন। এখানে মধ্যে মধ্যে রাজা লুই ফিলিপের 
আখথিত্য স্বীকার করেন ও 
করিয়া জুনমাসে লগ্নে গিয়া পৌছেন। একদা তিনি 


৷ লইঞ্জা গিয়া তথাকার কোন কলেজে তাহাদের* এক ভোজের নিমন্ত্রণে অত্যন্ত শীতায়ুভব করেন এবং 


হঠাৎ কম্পজ্বরে আক্রান্ত হন। নিমন্ত্রিতা রমণীগণ তাহার 


অবস্থা দেখিয়া নিজ নিজ অঙ্গ হইতে শাল উন্মোচন , 


করিয়া তাঁহার গাত্রে দিলেও তাহার শীত নিবারিত 
হয় নাই। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি নানা 
স্থানের বায়ু সেবন করিয়া বেড়ান কিন্তু তাহা 
ফলোদয় হয় নাই। অবশেষে তিনি: 


একপনক্ষকাল ফ্রান্সে অবস্থান: 










ঠা 
হা 






১৮৪৬ অন্দে ১ল৷ রঃ 


আগষ্ট তারিখে সবিরাম জরে বেলফাষ্ট নগরে প্রাণত্যাগ 


করেন । তখন তাহার বয়স ৫২ বৎসর মাত্র । 


দেহ চেন্সাল গ্রীন নামক রমণীয় স্থানে বিনা, স্বরে ্‌ 


,সমাহিত হয়। 
ংশীয় অনেক সন্ত্রাস্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। 


সমাধিক্ষেত্রে রাজপরিবারস্ত এবং লর্ড 
স্বর্গীয় 





দ্বারকানাথ ঠাকুরের লং সমাধিতে এইবারটি ক কথা খোদিত না 


আছে। 





টু বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন, বত 





“১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট কলিকাতার জমিদার 0 





২য় সংখ্যা ।] 


ারকানাধ ঠা ঠাকুরের মৃত্য হইল ৷” 
তাই লিখিয়াছিলেন 3 


“ভাত in Enmgla1d Dvarakanath fulfilled a 
sacred duty to the memory of Rammohun Ray, 
the great religious reformer of India, by erectioag a 
tomb over his ashesin the cemetery at Bristol, 
little thinking that এ would soon share his fate 
and die like him i212 a foreign land,” 


তাঁহার মৃত্যুতে হে এদেশের নিদারুণ ক্ষতি হইয়াছিল 
তাঁহা বলাই বাহুল্য দেশের ও বিলাতের প্রসিদ্ধ সংবাদ 
পঞ্জাদি এই দূর্ঘটনার শোক প্রকাশ করিয়া! তাহার 
গৌরবময় জীবন স্ঞ্ডে সুদীর্ঘ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন।& 
শরীজ্ঞানেন্্রমোহন ঘোষ ৷ 


বাবররচিত আত্মজীবনের' 
আখ্যায়িকা ৷ 


বাবর বাদশাহের স্বরচিত আত্মজীবনের আখ্যা য়কা. 
. একখানি অমূল্য গ্রন্থ 
অন্ত কোনও আখ্যায়িকায় আছে কি ন! সন্দেহ । নিজের 
অদম্য পানদোষ, যুদ্ধে নৃশংসবৃত্তি, সময়ে অসময়ে মুদস্ত- 
দিগের দহিত আমোছ প্রমোদে মত্ততা, আবার অপর দকে 
পরিবার পরিজন মধ্যে সদয় ব্যবহার ও মধুর স্বভাব সম্দরই 
যথাযথ ভাবে ইহাতে স্থন পাইয়াছে। কোথাও আত্ম:দাষ- 
গোপন কি আত্মর্গেরব প্রচারের ইচ্ছায় সত্যের অপলাপ 
হইয়াছে বলিয়া মনে হু না। যেমন ম্বকীর্তি তেমনিই 
আবার সদন্তবর্গ ও অন্তান্ত রাজন্তবর্গের ক্রিয়াকলাপের 
বর্ণনায় আখ্যায়িকার প্রতি পৃষ্ঠা পূর্ণ । 
যথার্থ ইতিহাস বলিয়া সমাদর পাইবার যোগ্যতা 
এই আখ্যাক়িকায় পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। তৎকালীন ব্বিভিন্ন 


পতিত ম্যাক্স মূলর 


* ওদ্ধারকনাঁথ ঠাকুরের যে চিত্র বর্তমান সংখ্যায় প্রন্জশিত 


হুইল, তাঁহ! Bn. de 3০৮50: নামক বিখ্যাত চিত্রকর কর্তৃক, 
অস্ষিত তৈলচিত্রের ক্কোটোগ্রাফের প্রতিলিপি। চিত্রখানি 
১৬ দ্বাবকানাথ ঠাকুরের পারিস নগ্বরে অবস্থিতি কালে অঙ্কিত 
হয়। তাহার মৃত্যুর বহ্‌হাল পরে আজ প্রায় ১৫ বৎসর হুইল 
উহা ফ্রান্স হইতে ঠাকুর বংশের ভোড়াসীকোস্থ ভবনে প্রেরিত 
হয। প্রযুক্ত স্থাধীন্দ্রলাথ ঠাকুর মহাশয় উহার একখানি ফোটো 
প্রেরণ করিয়! আমাতে কুতজ্ঞতাঁপাশে বন্ধ করিয়াছেন । র্‌ 
৪ প্রবাসী সম্পাদক্ব । 


থাবররচিত আত্মন্ীবনের আখ্যারিকা। 


এরূপ যথাষথ বর্ণনা পৃথিবীর. 


৯৯ 


শপ = ০৯ সি্াহিতগা 


দেশের লোকের সামাজিক অবস্থা তাহের আচার 
ব্যবহার, শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি সমন্তই আখ্যায়িকায় 
স্থান পাইয়াছে। কোন্‌ প্রদেশ কতদূর বিস্তীর্ণ, তাহার 
জনসংখ্যা কত, আয় কত, তথায় কি কি ফল শস্ত কত পত্ি- 
মাণে উৎপন্ন হইত,কোথাকার পণ্ড পক্ষী, মৎস্ত কিন্সপ (এমন 
কি তাহাদিগকে কোথায় কি কি উপ'য়ে ধরা হয়) ইত্যাদি; 
আবার বিভিন্নপ্রদেশে যাতায়াতের সুবিধা, অস্থবিধা, 
দেশের আবহাওয়া ও খতুপরিবর্তুন ইত্যাদি বিষয়ের 
পুঝ্থান্পুন্থ বিস্তৃত বর্ণনায় আখ্যায়িকার কলেনুর পুর্ণ। শুধু 
ইহাই শেষ ন়-_-একদেশের ফল শস্ত অন্যদে-শ লইয়া! গিয়! 
কোখায় কিপ্রকার ভূমিতে তাহার চাষ ইত্যাদী হইতে 
পারে, বাবর তাহারও আলোচনা করিয়াহেন। বস্তুতঃ 
গ্রন্থথানি সর্বথ! অতুলনীয় । জেনোফন _Xeophon) 
কিছ্বা:সীলর (02658) লিখিত বৃত্তান্ত হইতে ওই আখ্যা- 
য়িকা কোন হিসাবেই হীন নহে? বরঞ্চ অনেক বিষয়ে 
উচ্চগ্কান গ্রাইবার যোগ্য বলিয়া অন্তেকবই মত। 
(History of India—Sir H. M. Elliot 1nd Prof. J. 
Dowson Vol, IV, page 218). বস্তুতঃ সর্লদা যুব্ধব্যাপৃত 
বাবরের অসাধারণ ক্ষম্ত! দেখিয়া অবাঁক হইতে হযর়। 
* বাবর-আখ্যায়িকা তুকাঁভাষায় লিখিত হুইয়াছিল। 
আঁকবরর রান্গত্বের অষ্টাবিংশ বংসরে ইত্হাসপ্রশিদ্ধ 
বয়রমর্থার পুত্র মিরজা আব্দর রহিম খাঁ সম্রটেপুর্র সুলতান 
সলিমের ( পরে জাহাঙ্গীর বাদশ্যহের ) “আতালিক” 
(অভিভাবক ও শিক্ষক) নিযুক্ত হন। খন খানান 
আবদর রহিম সম্রাটের আদেশে বাবন্গঅখায়িকার 
পারসী অন্বাদ করেন। ১৫৯* খৃষ্টাব্দে কাবুল হইতে 
কাশ্মীর হইয়! হিন্দুস্তান. প্রত্যাগৃমনকাগে বাদশাহকে 
এই -প্রন্থ উপহার প্রদান করার ক্লখা আবল ফাঁজলের 
আকররনামা গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত আছে। 
লেঙ্গলি (Langley—Biographie Lniverselle 
Ancienne et Modern) সাহেৰের মতে “শাবরনামাশ 
জাহাঙ্গীর কর্তৃক পরিবদ্ধিত হইলে পর আবচরর-হুম তাহার 
অক্ষ্বাদ' করেন। এই অনুমান সর্কৈব ভুল--কেন না 
প্ৰাবরনাষাশ্র যতখানা বিভিন্ন পকপি” দেখা গিয়াছে 
তাহা সকলই একইরূপ। পারসী অন্ুলদ ১৫৯* সনে 


৭২ 


সাধারণে প্রচার হইবার সময় স্থলতান সলিম বিশ বৎসর 
বয়স্ক ছিলেন__তাহার ছয় বৎসর পূবে তিনি আবদর- 
রহিমের ছাত্রকপে তুকাঁভাষায় বাবরনামা পাঠ করিয়। 
থাকিতে পারেন । ( Preface by Mr. Erskine—Eng- 
lish “Translation of the memoirs of Babar by Dr. 
Leyden and Mr. Erskine ) 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে অনারেবল মণ্টষ্ট যার 
এলফিনষ্টোন ও সারুদ্রন মেলকম (The Hon. Mount- 
Stuart Elphinstone and Sir John Malcolm) মহোদয় 
কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়া ডাক্তার লিডেন (Dr Leyden) এই 
বাবৰ-আখ্যায়িকার ইংরাজী অনুবাদ আঁরস্ত করেন। 
তাঁহার মৃত্যুর পর আরস্কিন সাহেব (Mr. Ekin) এই 
অন্নবাদকার্ধা ১৮১৭খধৃষ্টাবের পূর্বেই শেষ করেন। 
অতঃপর এই অনুবাদ ও তৎসম্পকিত ইতিহাস ১৮২৬ 
সালে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়৷ ইংরাজ-সমাজে প্রমিদ্ধি- 
লাভ করিয়াছে। আর্স্কিন সাহেবকে আবদররহিমের 
পারস্ত অনুবাদগ্রস্থের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করিতে, 
হুইগ্সাছিল। পরে 1. Pavet de Courteille of the” 
College de France তুর্কাভাষ! হইতে ফরাশিশ ভাষায় 
এই গ্রন্থ তর্জম! করিয়াছেন। 

আগ্রা কলেজের পুস্তকাগারে পারসী অনুবাদের * এক- 
খানা হস্তলিত্তি “কাঁপি” আছে ; আমর! তাহারই বিষয় 
ছুই চারি কথ বলিব । 

পুথিখানি অতি সুন্দর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখিত 
এবং অন্যুন * দেড়শতখান! , পূর্ণপৃষ্ঠাব্যাপী অতি স্থন্দর 
সুন্দর চিত্রে স্থশোভিত। পৃষ্ঠার আকার প্রবাসীর আকাঁর 
হইতে বিশেষ চ্ছোট নয়। পু'থিখান৷ খুলিয়া দেখিলে 

* শ্বতঃই মনে হয় কোন 'রাজা-বাদশাহ ছাড়া অন্ত লোকের 

হওয়া বড় সম্ভব নয়। ইহা অতিশয় পুরাতন হইলেও 
চিত্রগুলি আজিও উজ্জল । কি করিয়। ইহা যে আগ্রা- 
কলেজে স্থান পাইল তাহাই প্রথমে বলিতেছি। 

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপুর্ব ছোটলাট অনা- 
রেবল টমাসন বাহাছুর (Ihe Hon. Thomason) ১৮e৩a- 
ষ্টাব্দে ভাহার স্বকীয় পুন্তকাগারের যাবতীয় পুস্তক আগ্রা- 
কলেজকে দাল করেন। তখন মিডলটন (Middleton) : 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ । 


সাহেব আগ্রা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। অতঃপর 
১৮৫৭ সনের ৬ই জুলাই একদল বিদ্রোহী সিপাহী আগ্রা 
কলেজের অনেক পুস্তক ভস্মীভূত ও নষ্ট করিয়! দেয়। 
তখন আগ্রা কলেজের মৌলবী জামীন-মালি সাহেব কতক 
পুপ্তক, যতদিন ন। বিদ্রোহ্দমন হইয়। মাগ্রা শান্তভাব 
ধারণ করে, "ততদিন নিজের তত্বাবধানে রাখিয়া রক্ষ। 
করেন। এই পুঁথিখানি তাহারই মধ্যে একথানি। 

পুথিখানি নসম্পূর্ণ ; বাবরেব বাজত্বেব শেষ একবত" 
সরের বিবরণ ইহাতে নাই--এমন কি মাঝে মাঝে আর ও 
নাই? এক জায়গায় প্রায় দখবৎসরের বিবরণ বাদ পড়িয়াছে। 
এরূপ মনে হয় না যে বাবর ১২ বৎসর বয়স হইতে ধারা- 
বাহিকরূপে রোজনামচ! (0127)) রাখিয়। গিয়াছিলেন ) 
তাই হুন্ম ত এক এক সময় বাদ পড়িয়া যাইত। বাবর ১২ 
বৎসর বয়সে ফরগহনার বাজ! হন; এবং সেই সময় হইতেই 
আখ্যায়িকা আরস্ত। যত-বিভিন্ন পারসী ও তুর্কী কপি 
পাওয়া গিয়াছে তাহার সকলেরই একই কপ অসম্পূর্ণতা 
দৃষ্ট হয়; তাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বাবর নিজেই এ রূপ 
অসম্পূর্ণ রাখিয়! গিয়াছিলেন। প্রবীণ বয়সে আখ্যায়িকা 
লিখিতে আরম্ভ করিয়া! শেষে হয় ত রোজনামচার মত লিখিয়া 
যাইতেছিলেন | বোধ হয় নান! বিষরে ব্যাপৃত হইয়! পড়ায় 
মাঝে মাঝে বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি আগ্রা কলেজের পুঁথি খান! অতিশয় 
পুরাতন, তাই ত'হার কিছু জীর্ণাবস্থা ঘটিয়াছে। বোধ 
হয় তাহাই অন্তুভব করিয়! বই থানা যত্বের সহিত বাঁধান 
হইয়াছিল। বাঁধাইবাঁর সময় মৌলবী জামিন আলি 
প্রত্যেক পৃষ্ঠার নির্ঘণ্ট করিয়া পুধিব প্রথমভাগে 
সংযোগ করিয়া দিন] অনেক সুবিধা করিয়াছেন। কিন্তু 
ছুঃখের বিষয় কিতাবের চারিদিক সমান করিয়া ছাটিয়া 
ফেলার সঙ্গে সঙ্গে চিত্রের নীচে চিত্রকরদের নামের 
অনেকেরই পুর্ণ বা অর্ধব্যবচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে । যে 
কয়খানা চিত্রের নীচে চিত্রকরের নাম রহিয়াছে, তাহাদের 
ভিতর ছুই চারি জনের নাম আইন-আকবরি গ্রন্থোল্লিখিত 
আকবরের সময়কার প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের নামের সহিত 
মিলিয়া যায়। তবে কি পু'থিখান! সেই সময়কার ? 
কোন একথানা পুঁথিকে এইরূপ ভাবে তিনুশত বৎসরের 






লওয়া অত সহজ প্রমাণের উপ 
ন চালে না। পুঁথিখানার প্রথম পাতার 
ণার পাত, তাহারই উপরে মোহর ও লেখা 
তাহার ফোটোগ্রাফ দেওয়া গেল। পাঠক 
সর্বোপরি ইংরাঁজিতে আগ্রা কলেজের মেহর 
নর | তাহারই কতকটা নীচে বাম পার্থ অল্প 
লেখা রহিয়াছে 
দাখিল কিতারখান। 

স্ন 

হে 
0:00. দ্বোরম 
আবার তাহারই একটু নীচে কিন্তু পাতার হ্বাঝ 
খানে মনে হয় সেই একই হাতের লেখা-_ * 
আল্‌ হামদ্দোলিল্লা হিল লজি আনজাল! 
আলা আবৃদি হিল কিতাব! 
 হর্রারাহু নাহিব কেরান সানি 
 ইহারই বাম পাশে মোহর রহিয়াছে । তাহার লেখা 









টু রর দর. 










সন ৩ 
মহন্সদ বুলন্দ 
8 আকতর সন ১১২১ 
কানিয়ে এইরূপ লেখা রহিয়াছে 
৯১জমাদিইউদ্‌ লানিয়া সন ২৯ 
্‌ আরজ দিদাস্ুদ 
এখন দেখা যাইক এই মোহর ও লেখা হইতে কি বুঝা যায় । 
__ “ৰাখিল কিতাবখান! সুদ” অর্থ পৃস্তকাগারে রক্ষিত 
ৰ দত্ত হইল । তারপর “দর-__ছে”” এখানে যেন কিছু 
অং য়া গিয়াছে । অনুমান হয় হিজরী সন ছিল) 
রে হে” অক্ষর তাহারই যেন অংশ। “দ্বোয়ম” অর্থ “দ্বিতীয়” 
বৎসর বা সন হইতে পারে। 
রাজত্বের দ্বিতীয় বশুসরে পুস্তকথানা পুস্তকাগারে রক্ষিত 
হইয়াছিল। মোগল বাদশাহদের সময়ে প্রথ ছিল হিন্রি 
সঙ্গে বাদশাহের রাজত্বের বৎসর ও দেওয়া হইত ৷ 
















বাদ ( প্রশংসা ). ঈশ্বরকে যিনি তাহার দাসকে ই 


অর্থাৎ কোনও বাদশাছহের রর 


আলহমদোলিললা ইত্যাদি, কিতাবা”-_ অর্থ, মস্ত 





তারপর “হর্রারাহু সাহিব কেরানসানি” নথ ইহ 
দ্বিতীয় সাহিবকেরান (দ্বারা)। তাৎপধ্য এই যে, 
হ্তাক্ষর (লেখা )--“দাখিল ইত্যাদি” কিম্বা “আল: 
ইত্যাদি”_-এগুলি দ্বিতীয় সাহিবকেরানের (সাং 
বাদশাহের ) লিখিত। ঈগ্ররকে প্ররূপ ধন্যবাদ দে 
একট! পদ্ধতি, এবং: এখানে এব লেখাতে লা 
নিজে যে পূর্বপুরুষদের হইতে এই পস্তকখান। পা 
তাহারও জগ্ঠ ধন্যবাদ স্থচিত হইয়াছে | 

পর্নিয়ে 8১১ জামাগিইউদ্‌ সানিয়া যন 
মাসের তারিখ ও ২৯ সন, কোনও বাদশাহের রা? 
বংনরের সময় নির্দেশ করিতেছে । “আক্জ দি নি 
অর্থ বা নিয়া । এর পরেও ক 


























স্বাক্ষর দিবার পদ্ধতি মোগল বাদশাহদের ৮ as 
ছিল। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের পুস্তকা' 
আগরা-কলেজে আরও আছে এবং ) 
“পরিদর্শকের নাম এবং নিদর্শন ত 
এস্থলে “পরিদর্শকের নাম বিলুপ্ত ওয়ায় বলা i 
কোন বাদশাহের পুস্তকাগার স্থচিত হইতেছে"; 
২৯ বৎসর রাজত্ব কম বাদশাহই করিয্বা ছিলে 

আওরঙ্গজেব বাদশাহের পর বাহাহুর শা দশা: 
তীহার এক পুত্রের নাম মহম্মদ বুলন্দ আকতর ৷ 
হিজরি সন সমাট বাহাছুর শাহের রাজত্বের স্বৃতীক় 
মহম্মদ বুলন্দ আকতরের মোহর তাহাই নিদ্ধেশ করিত 

এই সব নিদর্শন হইতে অনুমান হয় যে, পু 
বরাবর মোগল সপ্রাটদিগের পুপ্তকাগারে স্থান 
আপিয়াছে। বোধ হয় ছোটলাট টমাসন আহার 
শেষ বাদশাহের নিকট হইতে এ খানা লগ 
থাকিবেন। 

পূর্বে বলিয়াছি পুথি খানাতে বেড়া? 

সুন্দর চিত্র রহিয়াছে । তাহারই প্রথম হইতে নমুলী 
প্রবন্ধ শেষ করিব। 


ক 





শত প্রবাসাঁ। | ৪র্থ ভাগ। 





Bs = পু'থির আরম্ভ । 
বঠুবরের ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ । চারধাগ হইতে আন্দেজান দুগযাত্রা। 

একখান! চিত্রের বিষয় এই, বাবরের সহোদরা এই চিত্রের নীচে লিখিত আছে “আমল মনসব* অর্থ 
জো্টা,ভগিনী খানজেদে বেগম ঘটনাচক্রে বাবর হইতে মনসব চিত্রকর ইহ! আঁকিয়াছিলেন। 
দশ বৎসর বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন,। তৎপরে যখন বাবর ও আর একখানি চিত্রের বিষয় এইরূপ--বাবর আন্দে- 
তাহার সদস্ত মহন্মদি গকুলতাস তাঁহার সাক্ষাৎলাভ জানের “চারবাগ” নামক প্রাসাদ বা বাগানে আমোদ 
করিলেন, তখন বেগম সাহেব বা তাহার অনুচরবর্গোর প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পিতার মতা 
কেহই” তাহাদিগকে অনেকক্ষণ, এমন কি কথা না বলা, সংবাদ আদিল) আর অমনি তাড়াতাড়ি অন্কুচরবর্গ লইয়া 
পর্য্যন্ত, চিনিতে পারেন নাই। তিনি আন্দেজান দুর্গ অধিকার করিবার জন্ত চলিলেন ৷ 


Fa ৮৯, 


২য় সংখ্য! । ] 
আব একখানা চিত পু'ধির আরস্ত। 
এই কেতাবখানির চিত্রগুলি এ্রতিহাসিকের চক্ষে 
মূল্যবান্‌ । মোগল রাজন্ককালে ভারতে চিত্রশিল্পের অবস্থা 


এণ্ডলি হইতে অনেকট' আনা যায়। তন্তিন্ন দেকলের 
পোষাক পরিচ্ছদ, যুদ্ধেব সাজ সজ্জা, আসবাৰ্‌, প্রন্থৃতি, 


এবং সামাজিক রীতিনীত্িরও অনেক আন্ডান ইহা হইতে 
পাওয়া ঘায়। 
এই প্রবন্ধ সন্কলনে শ্াগ্র। কলেজের আরবীব অধ্যাপক 
মহম্মদ ইব্ন্‌ ইব্রা, এষ্‌ এ এবং স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত 
কপাশক্কর প্রাজ্ঞ, এম্‌ এ, মহোদয় আমার যথেষ্ট সাহাষ্য 
করিয়াছেন। | 
শ্রীনগেন্দরচন্দ্র ন'গ। 


বিদায় । 

[ এক যুবক স্বদেশের ক্াধীনতারক্ষার্থে-যুদ্ধে যাউতেছেন-। রণ- 
ক্ষেত্রে যাইবার পূর্বের জিনি স্বীয় ভাবী পত্নীর নিকট বিদানগ্রহণ 
কন্নিভেছেন। স্বদেশীনুবাঁগিনি যুতী তাহাকে নিষেধ করি'ডছেন 
ন! ; অথচ বিপৎসহ্থল রণফেত্রের .কথা স্মরণ করিয়া তীহাঙ্কে মুখ 
ফুটিফা যাইতেও বলিতে পা-রূডেছেন না._গছ্ওয়ার্ডের অসিত চিনে 
এই স্থশব ভাবটি অতিশয় নিসুণতাব সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে ৷ ] 


১) 
জন্মভূমির সেবিতে চরণ ' 
পশিব সমরক্ষেত্রে ) 
প্রেমময়ি, তৃমি তুলিয়া বদন 
- চাহ গো হসিত নেত্রে। --- 
প্রমদে, আমার ক্ষর পরশিয়! টা 
সঞ্চার ভুজে শক্তি ; 
উছলিত কর স্ব! বরষিয়া 
' হৃদয়ে স্বদেশভক্তি ৷ 
(২) 7 
নাচাও সমর-সিদ্ধু, বূপসি, 
বদন-ইন্দু'কিরণে 
নাচাও শোণিত-এ বাহ, প্রেয়সি, 
নব উৎসাহবচনে । 
জাগাও অস্তরে বীবরত্ব-গৌরব, 
* কপোল ছু'খানি উজলি’ ; 


বরুণ-স্তোত্র | 


পঃ 


জাগাও বিশ্বাস নিঃশ্বাসে তব. 
: চুম্বনে ঢ'ল বিজুলি 
(৩) 
ডাকিছেন ওই মোদের জননী-- 
রি বীর-সস্তান-ধাত্রী ; 
55888 
’ শতেক সমর-যানী | 
সহিবে কি তুমি, পিছু পড়ি স্মুবে 
' * প্রিয়্ন প্রিয়-কৰ্ম্মে ? 
সাজাও আমারে সাধের পরবে 
" ২" '' শ্ভৃষিয়া! অস্ত্রে বর্শে। 


শ্ীবিজয়চন্্র মাদুর | 


বরুণ-ন্তোত্র । 
: (খগ্বেদ হইতে ) 
অন্তির্ম মৃত্তিকাঁবাসে ভীষণ মৃত্যুর গ্রাসে 
' এখনি যেন গো' প্রভু 
"" না করি প্রবেশ 
কূপ! কর, কৃপাঁকর, ' সহে বরণেশ | 
“যদি ধাই ইতন্ততঃ, যেন মেঘ বাতাহত, 
কৃপা কোরো; কৃপা কোঁব্বো * 
"ওহে বরুণেশ ! 
দীনতা-বশতঃ ভুলে . উপনীত অন্ধ কুলে 
7!" কবৃপা কর,কুপা ভর. * 
ওহে বরুণেশ ! 
জল-মধ্যে থাকি তবু হুইচু ভূষিত প্রভু, 
১" ' কৃপা কর, কৃপা বুর, 
ওহে বরুণেশ ! 
দেবগণ কাছে যদি হয়ে থাকি অপরাধী, 
“ক্ষমা কর্‌” ক্ষমা কর 
ওহে বরুণেশ! 
অজ্ঞানে তব খরম যদি করি শ্রস্বন, 
বিনাশ কোরে! না মোরে 
ওহে বরুণেশ ! 


rr 


প্রবাসী ৷ - | ৪ৰ্থ ভাগ । 


তারে পেয়ে ভুলেছিন্ু যাতনার ভার ; 


লস 


ভয় ছ'তে কর ত্রাণ, তুমি রাজ! স্তায়বান, 


- কৃপা কর, কপা কর, রচেছিন্থ এক ধারে আশ্রমকুটীর ; 
ওহে বরুণেশ ! শুনিতাম মুগ্ধ হয়ে মধুর, গম্ভীর, 
বৎস-বাধা রজ্জু-সম এ পাঁপ-বন্ধন মম, প্রেমগাথা, মুখে তার, অমিক্ব-আধার । 
--তাহ”তে করগে! মুক্ত 


কোথা হ'তে একদিন, অলক্ষ্যে সহসা, 


চি বর আঁসিল নিষধ-_কাল-_মহা ভয়ঙ্কর, 
তোমা-ছাড়া কেহ কভু নিমেষেরো নহে প্রভু, শাণিত সায়কে তার ধিধিল পরাণ, 
কণ কর, কপ! কর সম্বরিলা লীলা পাখী,__যাতনা-বিবশা | 
ওহে বরুণেশ | 
যে সকল প্রহরণে নাশো তুমি পাঁপীজনে প’ড়ে আছে সে অবধি শৃন্ত সে পিঞ্জর,_ 
হানিয়ো না আমা-পরে . * থেমে গেছে চিরতরে প্রণয়ের গান 
ওহে বরুণেশ ! li শ্ীন্ুরেশচন্ত্র সরকার । 
নিরালোক যেই ঠাই, সেথা যেন নাহি যাই, . — 
ও গো, রি 
2৮ অসভ্যজাতির পরলৌক।  ' 
পুরাকাঁলে হে বরুণ গাইয়াছি তব গুণ যে বিষয়টা যত অজ্ঞাত থাকে, মানুষের কল্পনা বা 
অদ্যাপিও গাইতেছি, * . খেয়াল তাহারই পশ্চাতে তত অধিক ধাবিত হয় এবং 
গাবো ভবিষ্যতে । - অভিনব মত ও অদ্ভুত গল্পের স্থাটি করে। এই কারণেই 
ধর্ম্মের নিয়মণ্যত, তোমাতেই প্রতিষ্টিত আদিকারণ ও পরলোক লইয়া এত মতান্তর ৷ মানব- 
খোদিত রয়েছে যেন * জ্ঞানের অতীতদেশে সভ্য অসভ্য, জ্ঞানী অজ্ঞানী, 
অচল পর্বতে | . কবি এবং দার্শনিক সকলেরই পথ নিষণ্টক। যাহার 
ষে পাপ আপন-কৃত, কর তাহা অপস্থত, খেয়াল যত দুর গিয়াছে, তিনি ততদুরেরই সন্ধান দিয়া-: 
অন্ত-কৃত পাপো যেন ছেন। সাধারণতঃ পাপপুণ্যের শাস্তিপুরত্কান্ের বিধান 
নাহি করি ভোগ। হইতেই জন্মাস্তরবাদের উৎপত্তি। এ সম্বন্ধে স্বর্গ, নরক, 
অনুদিত বহু উষা, দেখিতে এখনো তৃষা, পাতালপুরী প্রভৃতির গল্প ও বর্ণনা প্রায় সকলেরই 
করিতে দেওগো তাহে একরূপ। 
*. জীবন-দক্ভোগ ॥ মান্থুষ মরিলে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়, সর্বতই এ বিশ্বাস 


প্ীজ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর! প্রবল। তবে গয়ায় পিণ্ড দিয়া অথবা ক্রুশ সঞ্চালনে 
টি 27 ভূতের সদ্গতি কর! যায়, অসভ্যপ্দিগের মধ্যে এখনও 


এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়াই বোধ হয় । 

আমার পাখী। ‘কিন্তু কোন কোন সভ্যর্থেসা অসভ্যজাতি পুঁজার্চনার . 
হ্বদয়পিঞ্জরে পাখী আছিল আমার দ্বারা ব! এন্্রজা'লক প্রক্রিয়ায় প্রেতগণকে বশীভূত করিতে 
সুখে বাঁধ! হিরন্ময় প্রণয়শিকলে ; ৬ শিখিয়াছে। কোন কোন ওঝা প্রেতাত্মাগণকে মধ্যে 
* উদ্দাসী পথিকে দেখি’ শাস্ত বনতলে, মধ্যে বেশ জব্দ করিয়া ছাড়ে! মধ্য-এসিয়ার শামনগণ 


আপনি দে”ছিল ধরা, মুর্তি ককণার ! ts এবিষয়ে ভাল ওঝ!। তাহার! প্রেতাত্মারে পেটকা বা 


ঈশ্বর স্বপ্নে দর্শন দেন। সাক্ষাৎ ভগবদ্র্শন অবশ্ত সকল 
ওঝার ভাগ্যে ঘটে সা। নে যাহাই হউক, মানুষ মরিলে 
1 হে আস্থাটীশরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, সে বিষে 
ইহাদের কোন সন্দেহই নাই। আত্ম! লইয়াই পরলোক্ডের 
যাহা কিছু। অতএব আত্মার বিষয় ভাল করিয়া জান! 
ডাই। সকল বস্তু ও সকল প্রাণীরই ছুটা করিয়া আত্ম! 
(Duplicate) আছে । একটার স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই 
তিন স্থানেই গতিনিধির ক্ষমতা আছে। অপরটি প্র-ণ- 
পুরুষ। আমেরিকার সকল অসভ্যজাতিরই এই বিশ্বাস 
' যে, একআত্ম! দেহ ছাড়িয়া যাইতে ও আবার সেই দেহে 
প্রবেশ করিতে পারে; এবং অপরটি দেহের সহিত এমনই 
জড়িত থাকে যে, প্রাণপুক্রষ উড়িয়া গেলেও সে দেহ ছাড়ে 
না। তবে অপুর কোন শুন্তদেহের অন্ত সে আডার 
প্রয়োজন পড়িলে ছাড়িতে হয়। মৃত্যুর ইহাই ' কারণ 
বলিয়া! ইহারা নির্দেশ জরে। প্রাণপুরুষ দেহ ছাড়িয়া 
ইতন্ততঃ ভ্রমণ কৰিছে শয়। ইতিমধ্যে যদি অন্ত প্রাণ- 
পুরুষ ইচ্ছা করে, তাহা ইলে সে শুন্তদেহটি দখল কিয়া 
বসিতে পাবে ৷ মাহার' এইরূপ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, 
তাহারাই ভূত প্রেত বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপে ইহারা 
মৃতদেহ, শৃষ্ভগৃহ, মন্দির প্রভৃতি আশ্রয় করে। এক 
স্থানে একের অধিক ভূতও বাস করিতে পারে। খুনী 
স্থসমাচারগ্রন্থে বেরী মগদলনী এইরূপ একটী বাসার 
সমাচার দিয়াছেন । তাহাতে ৭টী ভূত একত্রে শসা 
করিয়্াছিল। অন্ত এক বাড়ীতে এত ভূত বাসা কর্রিয়া- 
ছিল যে, তাহাদের সংখ্যাই হয় না! সে যাহা হউক, 
আত্মার রূপ কেমন এবং ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্তরে সুরে 
তাহার কেমন রূপাস্তর হয়, ইহার! তাহার আলোকচিত্র 
দেখাইতে না পরিঙ্গেও আত্মার স্বরূপনির্ণয় করিতে 


পারে । ইহারা হলে মাস্থুষের ছায়াকে যেমন আকড়িয়া, 
> পাওয়া যায় না, অথচ তাহার আকার আছে, তাহকে 


দেখা যায়, আত্মাকেও তেমনি ধর! যায় না কিন্ত দেখা 
ষায়। সম্যত্রগতের কোন কোন স্থানে যেমন আস্মার 
আব্ছায়া কল্পিত হয়, ইহাদের মধ্যে আত্মার তদ্রপ্‌ 
জড়ূমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হন্ব। রাটজেল্‌ সাহেব এই শ্রেণীর 
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প্রবাসীর ২৮ পৃষ্ঠায় তাহার পতিরুতি প্রদত্ত হইয়াছে । 

ইহাত গেল সাধারণের কথা । কিন্তু হে সকল ন্দীব- 
জন্ত, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ক্ষাঠ থর, 
বাঁশবন্পী, চন্ত্র-সূর্য্য, গ্রহতারকাদি পুজা প্রাপ্ত হুর, তাহদের 
প্রত্যেকেরই একজন করিয়া অধিষ্ঠান্রী দেবতা আহেন। 
হূ্্যপূজক বলে, সুর্যের এ যে লাল মূর্তি দেশ যাইতেছে 
আমরা উহার পুজা করি না। আমতলা কষ্টের অন্যান্রী 
দেবতা, যিনি উহার আত্মাস্বরূপ হইয়া ব্বহিয়াছেন, তায়ারই 
পুজা করি। তাঁহারা বলে গর যে বীশস্ন দীড়াইয়া 
আছে আমর! উহার অর্ধি্টাত্রী দেবতার পুজা তুরি। 
'সত্য যুগ্সোপেও নিউটনের কিছু পুর্বব পর্য্যন্ত এই নিশ্বাস 
ছিল। বৈজ্ঞানিক কেপলার স্বয়ং তণ্হা বিশ্বস কন্ডিতেন 
এবং বলিতেন প্রত্যেক গ্রহতারকার এক এক্টী অষ্ঠাত্রী 
দেবতা আছেন। প্রত্যেকেই শ্ব স্ব দেবতার 'ধীন 
এবং সেই দেবতার দেহম্বর্ূপ। কেপ্লার জ্যেতিষ্ক- 
গণের গতিবিধির ইহা অপেক্ষা অক সশীচীন কারণ 
নির্দেশ করিতে পারেন নাই । 

সলোমন দ্বীপবাসীদের বিশ্বাস ধেঁ, নরদ্স্তা, লোভী 
“এবং অপরাপর পাপী মৃত্যুর পর কুৎস্তি সর স্থপ- 
যোনিতে জন্ম লয়। পলিনেশিয়দের বিশ্বল ফে. যে 
নরকে পাপীদের যন্ত্রণা দেওয়া হয় তাহার নীম চির- 
মরণের রাত্রি এবং তাহা আকাশের (স্বণ্ছেণ ) যে দকে 
নক্ষত্রপুঞ্জ ঝুলিতে থাকে, তাহার পশ্চাতে বোর ভাঁধার 
দেশে অবস্থিত। পরলোকগত আম্মার গঁথেয় স্বরূপ 
যেমন পিশু উৎন্ৃষ্ট হয়, পরলোকে অন্ন লইবে নলিয়া 
মৃতের উদ্দেশে তদ্রপ একট! অনুষ্ঠার্ন ভরিতে হয়। 
ইহারা মৃতদেহের উপর পচাচাউন্ -হ্থড়াইয়! দেন এবং 
পরলোকের সঙ্গিণী, পরিচারক, পরিচ'রিকা, ও অভিত্াবক 
অথবা! রক্ষয়িত্রী হইতে পারিবে বলয়া কৃতের ছ্ীগণ 
এবং দাস দ্াসীকে হত্যা করে | শিশু চরিলে হাহার 
জননী, মাতামহী, পিতামহী, মামী কিম্বা খুড়ী ওস্তির 
কোন একজনকে গুল টিপিয়! মারা হয় । অবিশ্রাহিত- 
‘গণের আত্মা পরলোকে বড়ই দুর্দশাগ্রন্ত হয়। “মানুষ 
মরিয়া যে দেশে যায়, তথায় “নাঙগা-নালা” আছে সে 
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অবিবাহিতদিগের আত্মার অন্ত অপেক্ষা করে এবং যেমন 
ধরে অমনি ছুই হন্তের দ্বারা উর্ধে উঠাইয়! নিয়ে এক 
পাহাড়ের উপর আছাড় দিয়া ছুই খণ্ড করে।. ফীজি- 
দ্বীপবাসীরা এক্গঙ্গ বিধবা রমণীদের গলা টিপিয়া বা ফাসি 
দিয়া হত্যা করে; কারণ ইহাদের বিবাহিত পুরুষ ভূত- 
ও স্ত্রীহীন হইয়া আসিলে "নাঙ্গ। নাঙ্গাঁর হাতে পড়ে 
আর অবিবাহিতের মতই গণিত হয়। ইহাদের 
পারলৌকিক পিন্]ুলকোড অন্তান্ত বিষয়েও কঠোরত্র | 
পলিনেশ্রিয়াময় এই সংস্কার প্রচলিত আছে যে, পাঁতালের 
অধীশ্বরই একমাত্র দেবতার মধ্যে গণনীয়। তিনি 
মুনিদেবের কনিষটভ্রাতা ৬ইকুলিও” “বা পহিকুলিও*। 
' মনিদেব “বোলোটু* বা অমরাপুরীর সন্াস্তবংশীয়দের প্রভু, 
ঈশ্বর এবং পুরু। এই পলিনেশীয় বৃহস্পতি অমৃতের 
- অধিকারী ৷ হিকুলিওর প্রাসাদ সমীপে 'জীবনবারিধারা, 
নিয়তই উৎসারিত হইতেছে । এর প্রাণতোধিণীর অসুত- 
ধারা মৃত রাজকুমার ও সন্্ান্তবংশীয়দ্ধের আত্মাকে 
জাগরিত, নবযৌবনসম্পন্ন এবং ব্যাধিমুক্ত করিতেছে । 
কিন্ত হিকুলিওর প্রকৃতির মধ্যে আত্মার পিপাসাই, অতি 
প্রবল! বলিয়া উক্ত হুইয়াছে। একবার ০তাঙ্গারোয়া'র” 
পুত্রগণের অধিনায়কত্বে ইকুলিওর বহু প্রজা টোর্গা 
দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিতে যায় । ইকুলিওঁ তাহাতে 
মহাকুদ্ধ হইয়া যাবতীয় প্রেতাত্মাকে আহ্বান করতঃ 
টোঙ্গা হইতে পলাতক প্রজ্বাবর্গকে ফিরাইয়া আনিতে 
আজ্ঞা দেন। এই ঘটনা লইয়া পলিনেশিয় পুরাণে 
এক কিক্বিদ্ধ্যাকাণ্ড হইয়| যায় । ইকুলিওর কেমন যে 
খেয়াল, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রধান আমীরগোষ্ঠীর প্রথম 
বংশধবকেই গ্রহণ কূরিতে চাহেন। সর্দার বা সেনাপতি- 
গণ দেবতার অংশ, এবং দেবতা কর্তৃক রক্ষিত, বলিয়া 
ইকুলিওকে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।” এক- 
বার,.এইরূপ এক ঘ্টনা! হওয়ায় মনিদ্দেব কর্তৃক হিকুলি 3, 
পৃথিবীতে এবং তাল্গারোক্প কর্তৃক স্বর্গে প্রমীথুসের 
দশীপ্রাপ্ত হন। তাহার পর বহু কষ্টে শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া 
নিষ্কৃতিলাভ করেন। ইহাও কোন কোন পুরাণের 
বণিতঁ বিষয় | স্তামোয়! দ্বীপে ইনি “শিন্বে” দবেবরপ্রে 
অবতীর্ণ। তথায় ইনি অলক্ষ্যে যোদ্ধ গণের অধিনাগ্নক 


" প্রবাসী hy 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


হইয়া’ সমরক্ষেত্রে গমন করেন, এবং যাহাদের পূজা 
ও বলিতে সস্কষ্ট হন, তাহাদেরই জয়লাভ হয়। হাওয়াঈ 
দ্বীপে ইনি পামিলু” এবং “ওয়াকীয়া” নামে প্রসিদ্ধ 


মিলুর রাজ্য সমতল, উর্করা, আলোকময় এবং সকল |. 
বস্তুই. তথা আপনাআপনিই জন্মে । মিলুর প্রাসাদ - 


প্রাঙ্গণে সফল প্রকার আমোদ প্রমোদের সুবিধা আছে। 
পরমান্ুন্বরী রমণীগণ আসিলে মিলু স্বয়ং তাহাদিগকে পত্বী- 
রূপে গ্রহণ করেন। অবশিষ্টগণ “আকুয়া” বা ভূতগণের 
সহচরী হয়। মিলুর নির্কাচিতারাঁ আকুয়াদিগের পক্ষে 
নিষিদ্ধ! । পাতালের অন্ত শাসনকর্তীর নাম ০ওয়াকীয়া৮ | 
তাহার রাজা “মিলুর* রাজ্যের পর প্রতিঠিত। এক- 
রাজ্যের “আকুয়া” অন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে 
না! “ওয়াকীয়া* পাতালের অধীশ্বর হুইবার পূর্বে 
পৃথিবীতে একজন রাজা ছিলেন। মিলুও একজন মামুষ 
ছিলেন; কিন্তু ওয়াকীয়ার মত উন্নত ছিলেন না। সেজন্ত 
নিয়দেশে ইনি নীচাত্মাদের শাসন করেন এবং ওয়াকীয়। 
উন্নততর আত্মাগণের উপর প্রভুত্ব করেন। 

মৃতগণের আত্মা “কাঁতে” নামক দ্বীপপুঞ্জে সর্য্যের 
অন্তগমনপথে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তাহারা হয় 
একটা পাহাড়ের উপর হইতে সাগরগর্ভে লক্ষ দেয় 
অথবা কোন গর্ভের ভিতর দিয়! তূগর্ডে ভূবিয়া যায়।:+. 
কথিত আছে '/69: €2:9৮এ “ওয়াহ্‌* নামক একস্থান 
আছে; তথান্ন পরলোকের দ্বার সন্গিবেশিত। কিন্ত আত্মা 
সকল সোজা পরলোকে যায় না। তাঁহার! মৃত্যুর পর 
কিছুকাল বাহিরে বাহিরে এবং সমাধিস্থানের নিকট 
খুরিয়া বেড়ায় । কেহ কেহ ফিরিয়াও আসিতে পারে। 
এই জন্ত অনেকে বহুদিন মড়া রাখিয়| পরে গোর দেয় । 
চিরিকীর! একবৎসর রাখিয়! গোর দেয়। সগ্ভোমৃতগণ 
লোকের সমূহ: আতঙ্কের কারণ। কারণ তাহাদের 


* অর্ধদেহবিশিষ্ট প্রেতরূপই মাস্থষকে উন্মাদ করিয়া দিবার 


পক্ষে যথেষ্ট । কামেন্নদিগের পুরুষ মরিলে তাহারই 
পর্ণকুটারে সমাধিস্থ করে । কিন্ত স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে 
পথের ধারে গোর দেয়। ' কুটীরখানি পরিত্যক্ত বা বিনষ্ট 


,হইলে তৎসহ আসবাবগুলিও চূর্ণ কবা হয়। ক্রীতদাস, 


ক্রীতদাসী ও গৃহপালিত পণ্ডগণকে হত্যা কর! হয় এবং 


ৰা 


২য সংখ্যা । | 


পছ ভূতের উপদ্রব হন এজস্ লোক মৃতের, নাম পর্য্যন্ত 
বিত্বত হইতে সেষ্টা করে । অজ্ঞানতমসাচ্ছন্নঅসভ্যগণের 
এননি ভূতের ভয় ! 

_. মিলুর রাজ্যে আকুন্বারা চীৎকার করিয়া ক্রীড়া করে 
ওনাকীয়! রাজ্যে সকলে নিস্তন্ধভাবে থাকে। এ রাঁজে- 
চিরশাস্তি বিরাজ কতে। পাতালে মিলুর রাজ্য চিরদিন 
থমুকিবে এবং আদিষুগ হইতে আছে। যাহারা মরিবায় 
পর আবার বাচিয়া উঠিরাছে, তাহার! পরলোকের এইরূপ 
সংবাদ আনিয়াছে। ভাওয়াঈ ত্বীপবাসীদের পুরাণে এ 
সন্বন্ধে একটী বেশ কৌতুকজনক গল্প আছে। গ্রীক- 
পুরাণেও ইহার অনুরূপ এক কাহিনী আছে। 

"  একবাজা! তাঁহার বাণীর মৃত্যুতে শোকে মুহ্ৃমান এন 
সঙ্কল সাত্বনার অতীত হইয়া অবশেষে পুরোহিতের নিকট 
ববস্তা প্রার্থনা করেন ' গ্রহ্াড়া কাটাইতে ভূত নাম- 
ইত ব! দেবতার সাহান্য শইতে হইলে পুরোহিত ভিন 
গতি নাই। রাজা পুরোহিতের শরণাঁগত হইলে, তিনি 
মন্ত্বলে রাজাবই ইষ্টদেবকে আনাইয়! মিলুবাজ্যো অর্থাং 
যাপুরীতে সঙ্গে করিয়া লইয়! যাইবার বন্দোবস্ত কবিয়া 
দিলেন। রাজা ইষ্টদেবের দঙ্গে যাইতে যাইতে পৃথিবী 
শেষসীমায় আসিয়া পৌছিলেন। তথায় একটা. প্রকাঁও 
বৃক্ষ ছু'ফীঁক হইয়া রহিয়াছে দেখিলেন। উভয়ে তন্মধ্যে 
ওবেশ করিয়া পাতালে গিনা উপনীত হইলেন । তৎপরে 
ইদেব রাজার সর্ধাঙ্গ এক প্রকার অতিশয় দুর্নন্ধময় তৈশে 
ম্লিক্ত করিয়া তাহাকে একাকী যমালয়ে প্রেরণ করিলেন 


এবং স্বয়ং এক পর্বতের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। মিলুর - 


প্রাসাদে পৌঁছিয়! রাজা দেখিলেন দরবার, প্রাঙ্গণ, প্রভৃতি 
তাকুয়াগণে একপ পরিপূর্ণ হইয়| গিয়াছে এবং সকলেই 
ভ্রীড়ায় এমনই উন্মত্ত হইয়া আছে যে, রাজা অনায়াসে 
এবং সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাদের ক্রীড়ায় যোগদান 
অরিলেন। যখন ভূতগণ রাজাকে দেখিল, তখন তাহানা 
স্জহাকে কোন নূতন ভাত্বা বলিয়া! মনে করিল। কিন্তু 
ভাহার গাত্রগন্ধে তাহাক বহুদিনের পচামড়ার ভূত বলিব! 
নান! প্রকার তীব্র ব্যক্ করিতে লাগিল। খেল! শ্ষে 
হইলে পুনরায় কি ধেলিনে এই ভাবনায় ভূতের! মহা 
তাঁবিত হইল। তখন রান এক নূতন ক্রীড়ার উদ্ভাহ্ন 


' অসভ্যজ্জাতর পরলোক । ৯১ 


করিলেন । তিনি বলিলেন এক্ষণে আমরা স্ব স্ব চে 
উপাডিয়া এক স্থানে স্ত,পাকার করি। বলিভে না বশ- 
তেই প্রস্তাব কার্ধে পরিণত হইল। কত্ত র'জা মিল্র 
চকষত্বর কোথায় পতিত হয়, ইহাই লক্ষ্য করিতেছিকেন, 
তিনি শ্বীয় চক্ষু উৎপাঁটন করেন নাই। চিবু অগ্যুৎ 
যমরাজের চক্ুদ্ধগ্ন পতিত হইতে ন' ভুইতে দাজা স্ন্ক 
মার্গে তাহা! ধৃত করিয়া স্বীয় নারিকেল কৌটার মধ্যে দ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। এক্ষণে সকলে অথ হুওয়াত্র রাজার 
পলায়নের সুবিধা হইল। তিনি ওয়াক-য়া রাজ্যে পল-ন 
করিলেন। সেখট্রনে মিনুর দূতগণ যাইতে সারে লু। 
মিলু টক্ষুদুটা ফিরিয়া পাঁইবাঁর জন্ত ওয়াকীনা রাজা 
অনেক সাধ্যসাধনা করিলেন। অবশেষে এই রফা হইল 
ষে, মিলু তাহার চক্ষুহুটী ফিরিয়া! পাইবেন, কিন্ত রাঁজক 
তীহার রাণীর আত্মা ফেরত দিতে হুইবে । তাহাই হইল। 
অনস্তর ষমরাজ চক্ষুম্মান্‌ হইলেন এব: পৃথিবীতে 'ণী 
বাচিয়া উঠিয়া রাজার সহিত পুনর্শ্মিলিতা হইলেন । 
পলিনেশিয়া'ও আমেরিকার লোকদিগের পরলোচ্রের 
কাহিনী প্রায় একইরূপ। আমেরিকার নিশিন-মরা বল, 
স্বর্গ ঈশ্বরের নৃত্যশালা। প্রায় সতল অসভ্যদিতার 
পুরাণে নরকের বর্ণনা সামান্তভাবে স্থানে স্থানে উল্লি বত 
হইয়াছে।' পরলোক যে সমুজ্জল এবং আমোদ প্রমো 
স্থান ইহা সর্কাবাদিসন্মত। কেহ বলে স্বর্গ দক্ষণদিকক, 
কেহ বলে পশ্চিমে । শীতপ্রধান গ্রীনল্যাপ্ডের লোলের| 
বলে ম্বর্গ উষ্ণদেশে এবং নরক চিরবরফ্ধাবৃত আক্কাশম এলে 
অবস্থিত । উত্তর-পশ্চিমে আমেরিকগণ পলিলেশিয়ালদর 
মত বলে, বড়লোকের আত্মা সূর্য্যের অন্তগমনপথ নয়া 
নামিয়া সৌভাগাশালী দ্বীপপুঞ্জে সুবৃহৎ১ মনোরম জ্্রা- 
লিকাসমূহে বাস করে। ফ্রিংকীটরা কলে“মৃত পিতৃপুত্য- 
গণের আত্মা সস্তানসস্ততিরূপে জন্ম লয়। এজন্ক জননী 
কোন ভক্তিভাজন পূর্বপুরুষের নানে নব্জাত শক্তির 
নামকরণ করে এক টির্নে কলিকা পূর্বজন্মে অন্ত লে 
এ পৃথিবীতে ছিল না, একথা পেটিটটু সাছেন তাকে 
কোন ধতেই বুঝাইতে সম্বর্থ হন নাই । লাল ইস্ডিয়নর! 
আম্মার অমরত্বে বিশ্বাস করে। স্বর্গ ও পাচা জীবে 
পূর্ণ ইহা স্বীকার করে এবং স্বপ্নে আত্মা দেহু ছাঃ! 


৫ 


ঘুরিয়া বেড়ায় মনে করে । পাঁপকারী পায়াগয়ারা মৃত্যুর 


পর উত্তপ্ত কটাহে দগ্ধ হয়। পুণ্যাত্মারা মত্ভপূর্ণ সুন্দর 


নদীতীরে শিকার করিয়া বেড়ায় । 


' রুকুয়েনদিগের তিন প্রকার গতি। পুণ্যবান্‌ 


স্বর্গে যায়) পাপী মেঘের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং - 


ষাদুকরগণের আত্ম! সমাধি মধ্যে দেহসন্মিকটেই অবস্থান 
* করে। মন্থষ্য ও জীব্জন্তগণ তথায় গিয়। তাহাদের 
_ পরামর্শ গ্রহণ করিন্রে বলিয়! যাহুকরের আত্মাও সমাধিস্থ 
হইয়া থাকে । মেক্সিকোর বীরগণ এবং প্রসবকালে-মৃত 
নারীগণ সুর্য্যলোকে গমন করে। ০০১০৬ 

*; চীলুর দেশীয় খৃষ্ঠানগণ এখনও বিশ্বাস করে যে, যমৃপুরী 
"ও নরক আছে এবং অসংখ্য আত্মা বাযুমগ্লীতে দরিয়া 
বেড়াইভেছে। শীতকালে সূর্য্যাস্তগমন সময়ে এস্‌কিমোর! 
বায়ুমগুল ভূতপরিপূর্ণ দেখিতে পায়। শ্বাভাবিক- কিম্বা 


_- অগধাত মৃত্যু দেখিয়া, বীরের মত অথবা কাপুরুষের মত 


মরিতে দেখিয়া! এখানকার “লোকের! পরজন্মে' কাহার 
ভোগ কিরূপ হইবে তাহা বলিয়া দেয়। কারণ, ইহাদের 
পাপপুণ্যের ফল এ পৃথিবীতেই ভোগ ' হয় 'আর প্রজন্মে 
' ইহাদের অন্ত অনস্ত সুখ অপেক্ষা করে। রি 

"আমেরিকার কাবিনাপেক ও" আশোচিমি জাতিরাঁ 
বলে মৃত্যুর পর আত্ম! চার দিন নরকভোগ' করিয়া 
পরলোক যাইতে পায়। চক্টরা বলে 'পাপীরা দুর্গন্ধময় 
মৎস্ত ও মৃতমণ্ুকপুর্ণ নদীতে পতিত হয়।- তথায় 
তাহারা হুর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না এবং সকল প্রকার, 
ক্লেশভোগ করে।- এই বৈতরণী পার হইতে প্রস্তরময় 
ভিঙ্গি, সর্পের সিঁড়ি এবং অতি পিচ্ছিল-কাঠ্ন্তদ্ত অবলম্বন 
করিতে হয়।” প্র়ই এই উপায়গুলি ব্যর্থ হয়" এবং 
পাপীরা পুনরায়-গঞ্ঈককুণ্ডে পতিত হয় । 


= শিব 


ছু 
Y= 





'_ “আমার্‌ জীবন” 

শ্রীমতী রাসসুন্দরী কর্তৃক লিখিত-। ৪৩নং বৃন্দাবন 
বদাকের স্ট্রীট, এলগিন মেশিন- প্রেশে শ্রীশরৎচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও ১২১ নং কর্ণ ওয়াল্নি 
হট হইতে শীদরদীলাল--সরকার ছারা প্রকাশিত। 


হি 22৬০ 
৮ "প্রবাসী । 


| ৪র্থভাগ। ৷ 
ডিমাই ৮ পেজ্জী পুস্তক, ১৭৭ পৃষ্ঠার সম্পূর্ণ। সন ১৩০৫ 
গ্রন্থের মূল্য নির্দিষ্ট নাই। ুচীপত্রে গ্রন্থসঙ্গিবিষ্ট অপরাপর 
বিষয়ের মধ্যে, এই সকল কথার উল্লেখ আছে £___গঙ্গাানে 
গমন, স্কুলের কথা, বাড়ীতে আগুন ধরা, পোড়াভিটার | 
পরমান্প, নৌকার মধ্যে, মাটার সাপের গল্প, সেকালের 
বৌদ্দের নিয়ম, লেখাপড়ায় লোকনিন্দার ভয়, ছাপার 
লেখা ও আমার ক্রন্দন, স্বপ্নবিবরণ, মনের অলৌকিকতা, 
মৃত্যুকল্পনা, ইত্যাদি । 

্রন্থকত্রী মুখবন্ধে লিখিয়াছেন. “১২১৬ সালে চৈত্র! 
মাসে আমার জন্ম হয়, আর এই ১৩০৩ সালে আমার 
বয়ংক্রম ৮৮ বংসর হইল।” 

এই জীবনীখানি ব্যক্তিগতকথা বলিয়া "উপেক্ষা ১ 


" করা'চলে না'। ইহা প্রাচীন হিন্ুরমণীর একটি খাটি 


নক্সা। যিনি নিজের কথা সরলভাবে কহিয়া থাকেন, 
তিনি অলক্ষিতভাবে সামাজিক চিত্র অঙ্কন করিয়া যাঁন। 
“আমার জীবন+” পুস্তকখানি শুধু রাসস্ুন্দরীর কথা নহে, 


“উহ! সেকেলে হিন্দুরমণীগণের সকলের কথা) এই চিত্রের 


মৃত যথাযথ ও অকপট মহিলাচিত্র আমাদের বাঙ্গালা 
সাহিত্যে আর নাই। এখন মনে হয়, এই পুস্তকখনি 
লিখিত না হইলে বাঙ্নালা সাহিত্যের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যাইত। 

হিন্ুসমাজে পুরমহিল! 'যেখানে অবস্থিত ছিলেন, ' 
এখন আর তিনি সেখানে নাঁই,__এই হিসাবে এই চিত্র 
খানি অমূল্য। রাষনুন্দরী বা তাহার মত আর কেহ 
জীবনের শেষ'লীমান্তে দাড়াইয়া একথা না বলিয়া গেলে 
তাহ! আর বলা হইত না। সেকেলে রমণী-চরিত্র ভয়, 
লজ্জা ও গ্রাম্যসংস্কারের মধ্যে কি তাবে বিকাশ পাইত, 
তাহার এমন সুস্পষ্ট ও জীবস্ত ছবি আমরা আর দেখি 
নাই'। পল্লীরমণীর এক হস্ত পরিমিত অবগুঠন কিরূপে 


- প্রোডবরসে সীতস্তের মিন্দুর স্পর্শ করিয়া তাহার অব্বপূর্ণা 


মূর্তি উন্মোচন করিয়া দেখাইত, কন্যা হইতে বধু, বধু < 
হইতে .গৃহিণী ও জননীরূপে তিনি কিরুপে বিকাশ পাই- 
তেন, তাহা এমন বিশ্বস্তস্থত্রে আমাদের আর জানিবার 


উপায় ছিল না। - 


সাধারণতঃ!ক বিগণ প্রেমকে কেন্দ্রবন্তা করিয়া! রূমণী-. 


~~, 


২য় সংখ্যা | 


চরিত্র অণকিয়| থাকেন, কিন্ত হিন্দু গৃহ শুধু পতি “ত্নীর 
নিজস্ব নহে; যিনি গৃহিণী, তিনি কন্তা, ভগ্নী, নদী, 


+ পুত্রবধূ, কর্ত্ী এই সর্কবিধরূপে সুযশ অর্জন না করিতে 
পারিলে «এই সমাজে তিনি প্রশংসা পাইতেন না, অথচ - 


কবিগণ সচরাচর তহাঁকে এই গণ্ডী হইতে পৃথক করিয়া 
প্রেষলীলার স্বাতন্ত্ কল্পনা করিয়া থাকেন, রমণীর সমগ্র 
চিত্রটি আমরা প্রায়ই কাব্য বা উপন্যাসে দেখিতে পাই 


" মা । স্বাভাবিক লক্জাশীলতাঁয় রাসন্থন্দরী এই প্রেমের 


অন্কটিই শ্বদীবন হইতে বাদ দিয়াছেন,_তীহার জীবনের' 


অপরাপর দিক্‌ দ্বিগুণতর স্পষ্ট হয়া! উঠিয়াছে। কৰি বা 
উপন্তাসিক যে স্থান হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়া থটকেন, ' 
রাসসুন্দয়ী সেই স্থান হইতে কথ! আরস্ত করিয়াছছেন। - 


কোন পুরুষ শত প্রতিভাবলেও রমণীন্বদয়ের গুড কথার 
এমন আভাস চিতে পাঁরিতেন কি না সন্দেহ । 


সেকেলে রমণী সমাজের সম্পূর্ণ বন্ত ছিলেন। কেকি - 


বলিবে, এই তয় তঁহার চিত্তে যেরূপ প্রবল ছিল, এই 
শ্বচ্ছাতন্ত্ুগে তাহার একট! পরিমাণ করা যায় না। শুধু 


কে কি বলিবে তাহা' নহে, কে তাহার মুখখানি দেখিয়া ' 


ফেলিবে--নিন্দুকের ' জিহ্বা! নাচিয়া উঠিবে, এই লজ্জায় 


তিনি অবডঠনব্তী হুইয়া যেভাবে লুকাইয়া থাভ্তিতেন,”. 
"অর্ক তয়ে: কম্পিত হইত, সে তয় আমার মলে কে 


তাহা! এখন কঙ্কন! কর সহল নহে । তিনি লেখ;পড়ার 


- চৰ্চ্চা করেন, এ কণা শুনিলে গুরুজনের গণ্ড লজ্জায় 
'রক্কিমাভ হইয়া উঠিত, ক্ষুধিত হইলে তিনি চাহিয়! বাইতে 


পারিতেন না,--বধুযেণী হিন্দুরমণী সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ- 


শীলতার' এক খানি মৌন ছবিবিশেষ ছিলেন এই" 


প্রকার অবস্থা নকল অতিক্রম করিনা বার্ধক্যে উপনীত 
একজন হিন্বুরমণী কি ভাবে চিন্তা করিয়াছেন-_তীহার 
ধর্ম্মভাব কি প্রকার. তাহার মন কি ছন্দে গড়-_-ইহ। 
জানিতে স্বভাবতই কৌতুহল জন্মিবার কথা) এই কৌতু- 
হুল রাসনুন্দরী অপর্য্যাপ্তরূপে চরিতার্থ করিয়াছেন । 

এখন আমরা তাহার জীবনের কিছু আভাস দিতে 
চেষ্টা করিব। অমরকোষে রমণীর একটি গ্রতিশব্বভীরু+। 
এই নাম কিরূপ সাঁগক, তাহা রাসনুন্বরীর জীবনে সুস্পষ্ট 


রূপে দৃষ্ট হইত্বেছে। বাল্যকালে ভয় তাঁহাকে একবারে , 
' অভিভূত করিয়া ্লাখিয়াছিল। বালিকা শুনিম্রাছিল, 


“আমার জীবন” । 


গোপনে গোপনে সকলে আমান্-মান্রিত।৮ 


১০১ 


অমি: বেহ-কাহাকে বারে, তবে তাহাকে ছেশেং্রার 


- লইয়া যায় । এই -ছেলেধরার ভয়ে রাসসুন্দরী দিলরাত 
অস্থির থাকিতেন। 
তখন ভয়ে আমি বড় করিয়! কীদিতাম- না, উহাকে হেলে- 


“আমাকে যখন কোন ছেলে মারত, 


ধরায় লইয়! যাইবে, কেবল এই ভয়ে আম্যক্ ছুই চক্ষু দিয়ে 
জল পড়িত।” অনেক সময় ছেলেধর্রর কথা মনে 
হওয়া মাত্র তাহার হুই চক্ষু জল পূর্ণ হইত, এই আস্থার 
একটি সঙ্গিনী এক দ্বিন- আসিয়া বলিল--”্উনি একটি 
সোহাগের আরশি, কিছু না বলিতেই সনিয়া উচ্ঠন ) 
এই বলিয়া আমার মুখে একটা ঠোক্‌না ফারিল।* =এক- 
রিম একজন গোবৈদ্য দৌঁথয়া ছেলেধরা ন্তাবিয়া_সভয়ে 
এককালে মৃতপ্রায় হইলাম, তখন আমার মনে এজ ভয় 
হইয়াছিল যে, আমি ছুই হাত দিয়! চক্ষু ঢাকিয়া থর থর 
করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম 1” শুধু ছেলেবরার ভয় নহে, 
"একদিন ছইটি ছোট ভাই. সহ নদীর ঘাটে যাওয়ার-পরে, 
একটি ভাই বলিল-_-“দেখিতেছি এ সকন্দ শুশান, নড়ার 
বিছানা পড়িয়া আছে, ও ষড়ার নাম শুনামান্র ভামার 
অত্যন্ত ভয় হইল $ সে ভয় যেন হা করিন আমাকে গ্রাস 
করিতে আসিল। “প্রৌঢ়. বয়সের প্র্জে রাসন্ন্দরী 
ভগবানকে ধন্তবাদ দিয়। লিখিয়াছেন-_-“আষর মন 


দিয়াছিল, আবার কাহার বল অবলম্বন করিয়াই বা সে 


. প্রবল ভয় পরাস্ত হইল ?” 


. কেহ মারিলে বালিক! ভয়ে কিছুই মিৰ না 
“সকলে জানিত, আমাকে মারিলে আম কাহার নিকট 
বলিব নয, আমি সকল বালিকাকে ভয় ব্রিতাম, এজন্ড 
একদিন 
একটি সঙ্গিনী-বালিকা রাসম্নদরী ন্ব-্ছকে সাদিয়া শুহাকে 
ঠকাইয়া তাহার সমস্ত ফল ও জলপান খাইয়। "ফলিল 
এবং বলিল, “আমায় আঁচাইয়া দাও ।” জল ন। . 
পাওয়াতে সে সঙ্গিনীর *আদেশ পালন করিতে শারিল 
না--"আমার সঙ্গিনী-এই অপরাধে আমকে একট চড় 
মীরিল, আমি মার খাইয়া, ভয়ে কাঁশতে লানিলাম, 
আমার দুই চক্ষে জল পড়িতে লাগিল ।' এই সময়ে 


আমার খেলার সাথী আর এক্ষটি বালিক! সেই স্থানে 


৯০, 


সকল জলপাঁন খাইয়া ফেলিলে, আম দুটাও খাইলে 
আবার উহাকে কাঁন্দাইতেছ? আমি গিয়ে উহার মায়ের 
কাছে বলিয়া দিই।” এই কথা গুনিয়া বালিকা আরও 
বিচলিত হইয়া পড়িল। এই সকল বালস্ুলভ শত শত 
অকথার মধ্যে রাসন্ুন্দরীর যে মূর্তিটি চিত্রিত হইয়াছে, 
তাহা চিরসহিষ্ণু, ক্ষমাণীলা বঙ্গমহিলারই আদত ছবি। 
রাসম্ন্বরী পরমান্ুন্দরী» ছিলেন, অষ্টাশী বৎসর বয়সে 
তাহা জাঁনাইতে তিনি কোন সঙ্কোচবোধ করেন নাই। 
রাসসুন্দরী নিজের দোষের অংশ বাদ দিয়া শুধু 
গুণের ভাগ দেখাইয়া যান নাইণ তিনি পুস্তকের একট 


গানে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন "আমি 


যদি আপনার নিন্দিত্‌ কর্ম্ম বলিয়া কিছু গোপন করিয়া 
থাকি, তাহা তুমি প্রকাশ করিয়া দাও। আঁমার যে 
কথা স্মরণ না থাকে, তাহা তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া 
দাও। আমি যে প্রবঞ্চনা করিয়া কোন কর্ম্ম করিব. 
বা কথা বলিব, এমন চেষ্টা আমার কখনই নাই 1+. 
শৈশবে সকলে তাহাকে বোকা-মেয়ে বলিয়া ডাকিত |. 
বস্তুত - পঁচিশ বৎসর বয়সেও তিনি এমন সকল কার্য্য 
করিয়াছেন, যাহাতে আমাদের হান্তের উদ্রেক করে; 
দে সকল কথা তিনি অকপটে লিখিয়া গিয়াছেন | এঁক- 
দিন নদীতীরে দুইটি ভাই সহ বালিকা! বড় বিপন্ন হুইয়া- 
ছিল; মাতা শিখাইদ্বাছিলেন, ‘বিপদে পড়িলে দয়া- 
,মাধবকে ডাকিও,। দয়ামাধব সেই বাড়ীর স্থাপিত বিগ্রহ। 
সেই দিন আর্ত ইইয়া বালিকা বলিল, “দাদা, দয়ামাধবকে 
ডাক» তখন আমরা তিন জনে দয়ামাঁধব ! দয়ামাধব ! 
বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে “ডাকতে লাগিলাম।৮ সেই সময়ে 
* জনৈক পথিক তাহারগের চীৎকার গুনিয়া দয়াপূরবর্ক 
তাহাদিগকে বাড়ীতে প্রৌছাইয়া দেয়। .পরদিন বালিকা. 
, কথাপ্রসঙ্গে ছোট ভাইকে বলিল-_০হ, দয়ামাঁধব 
আমাদের কোলে করিয়া! বাড়ীতে আনিয়াছেন।* ইহা 
শুনিয়া আমার ছোট ভাই বলিল,_ছি! দিদি কি 


বলিলে ? দয়ামাধব কি মানুষ, দয়ামাঁধবের মুখে কি” 


* দাঁড়ি আঁছে ?” এই বিষয়টির মীমাংসার অন্ত মাতৃসকাশে 
উপস্থিত হইলে মাতা হাসিয়া রাসস্ুন্দরীকে বলিলেন 


প্রবাসী | - 
' ছিল, সে উহাকে ব্িল,_“তৃমি কেমন নৈরেউ উহার 4 


“তোমার ছোট ভাই ৰে সকল কথা বুঝে, তোমার নদি 
নাই, তুমি কিছুই বুঝ না ।” 


এই সময়ে বাণিকা মাতার মিলা পরদেখর কিরে ১ 
সাহায্য করেন, তাঁহার কথা গুনিয়াছিল, সেই কথায় . 


তাহার যে বিশ্বাস হইয়াছিল, তাহাই তাহার ভাবী 
জীবনকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত ও নিয়মিত করিয়াছিল । 
মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, “দয়ামাধব তোমাদের কায়া 


শুনিয়া! এ মান্য পাঠাইয়া দিয়া তোমার্দিগকে বাঁটীতে- 


আনিয়াছেন।” 

নিজের নির্ক,দ্ধিতার কথ তিনি আরও অনেক স্থলে 
সরলভাবে কহিয়া গিয়াছেন--“যখন আট নয় বৎসরের 
ছিলাম,তখন আমকে কত লোক পরিহাস করিয়া বলিত, 
তোমার ন্মায়ের বিবাহ হয় নাই। আমার বুদ্ধি এমনই 
ছিল, আমি সেই কথায় বিশ্বাস করিতাম। পরে ঘখন 
আমার পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও সেই বুদ্ধির শিকড় 
কিছু কিছু, ছিল।” তাহার শ্বস্তরবাঁড়ীতে “একট! 
ঘোড়া! ছিল--তাহার নাম জয়হরি। একদিবস আমার 
বড় ছেলেটিকে ঘোড়ার উপর চড়াইয়! বাটার মধ্যে 
আমাকে দেখাইতে আঁনিল। তখন সকল লোকে বলিল, 
্র ঘোড়াটি কর্তার) তখন আমাকে সকলে বলিতে 
লাগিল, দেখ, দেখ, ছেলে কেমন করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া 
আসিয়াছে ..দেখ। আমি ঘরে. থাকিয়া শুনিলাম ওটা 
কর্তার ঘোড়া, সুতরাং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, 
কর্তার ঘোড়ার সন্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া 
যদি আমাকে দেখে-_তবে বড় লজ্জার কথা 1” 

দ্বাদশবর্ষ বয়সে ব্রাসনুন্দরীর বিবাহ হয়, তখনও তিনি 
বিবাহ কি ভাল জানিতেন না। তিনি বড়ই সোহাগে 
পালিতা, একদিন শুনিলেন তাহার জননী তাহাকে অপ- 
রের হন্তে দিবেন বালিকার বড় অভিমান হুইল,--এই 
কথা বড় দুঃসহ হইল। তিনি মাকে যাইয়া. বলিলেন, “মা 
আমাকে যদি কেহ চাহে, তবে কি তুমি আমাকে দেবে? 
মা বলিলেন--“যাট্‌, তোমাকে কাহাকে দিব, এ কথা 
তোমাকে কে বলিয়াছে?” কিন্তু বিবাহের আয়োজন 
হইল, বালিকা বেশ ক্ষতি বোধ করিল। হুলুধ্বনি, বানা, 
হলুদমাখথা এ সকল আনন্দের মধ্যে যে তাহাকে চিরদিনের 


দার 


Eh 


৮ 
+ 


২য় সংখ্যা | ] 


জন্য মাতার জোড় হইতে কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা হই- 
তেছে, তাহ! নে জানিন্ত না! বিবাহাস্তে বরপক্ষ লভীতে 
ফিরিয়া যাইবে. খুব হৃমধাম পড়িয়া গেছে--“তখন আমি 
ভাবিলাম, এ চাহারা আসিয়াছিল, এখন বুঝি ত-হারাই 
যাইতেছে। এই ভাবিয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া 
মায়ের সঙ্গে কেডাইতে লাগিলাঁম * * * দেখিলাম কতক 
লোক আহ্লাৰে পূর্ণ হইয়াছে, কতক লোক কাছিতেছে, 
উহাই দেখিয়া আমাৰ প্রাণ চমকিয়; উঠিল। ক্রমে 
আমার দাদা, খুড়া, পিসি এবং মা প্রভৃতি মকলেই 
আমাকে কোলে করিয়া! কাঁদিতে লাগিল। অঁ সকল 
কায়! দেখিয়া লামিও কীদিতে লাঁগিলীম ৷ তরী সময় আমি 
নিশ্চয় জানিলাম যে, মা আমাকে এখনই দিবেন | তখন 
আমি মায়ের কোলে গণিয়া মাকে আঁটিয়া ধরিয়া থাকি- 
লাম, আর মাক্কে বলিলাম “মা, তুমি আমাকে দিও না।” 
আমার এ কথা শুনিয়া, এই প্রকাব ব্যবহার দেখিয়া এ 
স্থানের সকল লোক কাঁদিতে লাগিল। আমার মা 
ম'মাকে কোলে লইয়। অনেক মত সাস্বনা করিয়! বলি- 
লেন--“মা অনার পক্ষী, তুমি তো বেশ বুঝ, ভয় কি, 


আমাদের পরমেশ্বর আঁছেন, কেঁদ না। আবার এই কয়, 


দিন পরেই তে মাকে আনিব।* তখন আমার এত ভয় 
হইয়াছে যে, আাম'র শরীর থরথর কাপিতেছে। আমার 


* এমন হইয়াছে যে, মুখে কথা বলিতে পারি না, তখন 


কাঁদিতে কাদিতে বলিলাম--“মা ! পরমেশ্বর কি আমার 
সঙ্গে যাবেন ?” 

শ্বগুরবাড়ী রামদিয় গ্রাম তিন দিনের পথ, যেদিন 
সেই গ্রামে উপনীত হইবেন, সেদিন “নৌকার সকল 
লেক বলিতে লাগিল__আঁজ আমরা বাটি যাইব। তখন 
আমার মনে একবার উদয় কইল বুঝি আমাদের বাঁটতেই 
যাইব ।» সেই রাত্রে নৌকা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, এ 
বাড়ী--সে বাড নহে, তখন-_্হদয় বিদীর্ণ হইয়া সাইতে 
লাগিল। আমার এমন হইল যে চক্ষে শত ধারায় জল 
পড়িতে লাগিল ।” 

এখন আর সককস্লে শ্বশুরবাড়ী-যাত্রিণীর এরূপ 
কান্নাকাটি নাই_ এ ঢিন্প প্রাচীনকালের খাঁটি চিত্র"! 
প্রাচীন গান, প্রাচীন কাব্য এই করুণ কাহিনীতে পরি- 


“আমার জীবন” | 


১০৩ 
গ্লুত। এই চিত্র দেখিতে দেখিতে-*প্বল দেখি মা উমা, 
কেমন ছিলি মা, ভিখারী হরের(ই) ঘরে,” কিস্বা “উমা 
এল বলি রাণী এলোকেশে ধায়,” “গিরি, আমর গৌরী , 
এসেছিল? স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্তক্রপিনী 
কোথায় লুকাইল,” প্রভৃতি নয়নাঁসারসিঞ্চিভ সাঁচীন 
গাঁনগুলি মনে পড়িয়াছে,-_-কন্তাবিরহে জননীত্র আকুল 
অশ্রুসিক্ত মুখখানি ও বেদনাপূর্ণ ন্বদয়েব আশ্মহ তখন 
ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। “দুধের বালিকা-_একাস্ত 
অবোধ, তাহার বাধা দিবার শক্তি নাই, আব্বা দিলে 
হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়_-এইন্্ুপ শিশুকন্াকে অপরের, গৃহে 
শাঠাইবাব সময় সমস্ত পল্লীখানি মৌনবেদনায় =ম্পিত 
হইয়া উঠিত। এই চিত্র এখন স্তৃতিমাত্রে পর্যাবেসিত হইতে 
চলিয়াছে। সেই স্বৃতি টুকু আমর! বড় ভালবাসি । 

স্বগুরবাড়ীতে যাইয়া! বালিকার সজল চক্ষু দুটি তাত্মীয়- 
গণের বৃথা সন্ধান করিত,__“পক্ষীটা, ক গাহট, কি 
কুকুরটা, কি বিড়ালটা, যা’ দেখিতাম, আমার জ্ঞান হইত 
যে আমার বাপের দেশ হইতে আসিয়াছে, এই ৪ বিয়া 
কাঁদিতাম।” এই দুঃখের সময় “আম্মার শাশুড়ী ঠাডুরাণী 
আমাকে কোলে লইয়! সাত্বন! করিতে লাগলেন ৷’ 

“তাহার সেই কোল যেন আমার মায়ের কে-ল্রে মত 
বোধ হইতে লাগিল। তিনি যেরূপ স্নেহের সুহিত কথা” 
কহিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার বোধ হইতে লাগিল 
যেন তিনি আমার মা! অথচ তিনি আমাম্ব নায়ের 
আকৃতি নহেন। আমার ম! বড় সুন্দরী ছিলেন। আমার “ 
শাশুড়ীঠাকুরাঁণী শ্যামবর্ণা এবং আমার মায়ের সহি অন্ত 
কোন সাদৃশ্ত নাই, তথাপি তিনি কোন্তে লইলে আম মা 
জ্ঞান করিয়! চক্ষু বুজিতাম ৷” টি 

রাসসুন্দরী এই ঘটনার উল্লেখ করিস বলিয়'ছেন, 
“এ কি অপূর্ক ঘটনা! কোন গাছের বাকন্‌ কোন গাছে 
লাগিল ।-_...তাহাদের কাছে সকল দিন থাকিতে থাকতে 
আমি তাহাদের পৌষ! পাঁধী হইয়া তাহদের শর গত 
হলাম ।* 


রাসস্ুন্দরী বড় "আছুরে মেয়ে ছিলেন, স্টিগৃহে 


‘তাঁহাকে কেহ কাজ করিতে দিতেন না, কিন্তু এক ত্রাতি 


খুড়ীচঅত্ান্ত পীড়িতা ছিলেন, বালিকা লুক্কাইয়! তাহার 


৯০৪ 


করিয়া দিত। এই ভাবে তিনি কাজ শিখিয়াছিলেন। 
বালিকা একদিন সেই বুড়ীর বাড়ীতে তাহার মাথায় তৈল 
মাখাইয়। দিতেছিল, সেই সময় তাহার পিসিম৷ আনাতে 
সে ভয়ে লুকাইয়া রছিল। সে লুকাইয়া রহিয়াছে কেন 
অনুসন্ধান করিয়া পিসিমা জানিলেন-_সে কাজ করিতে- 
ছিল--তাহাকে কাজ করিতে দেখিলে বদি তিনি কিছু 
বলেন, এই ভয়ে সে পঁলাইয়াছে। পিসিমা এই সংবাদ 
মায়ের নিকট লইয়া আসিলেন। মাতা আহ্লাদে তাহাকে 
কোলে লইয়া বলিলেন- “মা, কাজ কোর্ধীয় শিখিয়ুছ, 
কাজ করিয়া দেখাও দেখি ।” গু 

কিন্ত আমোদে আহলাদে যাহা শিখিয়াছিলেন, বিপুল 
কর্তব্য সম্পাদনের জন্ত অচিরে তাহার প্রয়োজন হইল। 
বিবাহের পর যৌবনের প্রারম্ভে শ্বপ্তর বাড়ীর বৃহৎ 
সংসারের ভার রাদঙ্গন্দরীর উপর পড়িল। “এই সংসারটি 
বড় কম নহে, দস্তর মতই আঁছে-_বাটাতে বিগ্রহ স্থাপিত 
আছেন-_তীহার সেবাতে অন্ন বাঞ্জন ভোগ হয়। বাঁটাতে 
অতিথি, পথিক সত্বত আসিয়া থাকে । এ দিকে রানা 
বড় কম নহে। আমার দেবর ভাস্থুর কেহ ছিঙ্গেন না, 
বটে, কিন্তু চাকর চাঁকরাণী ২৫।২৬ জন বাটার মধ্যে ভাত 
থাইত, তাহাদিগকে পাক করিয়া দিতে হইত। বিশেষতঃ 
ঠাকুরাণী চক্ষুহীন হইয়াছেন, তাহার সেবাও সর্বোপরি ।* 
*তখনকাঁর মেয়েছেলেদের এই প্রকার নিয়ম ছিল যে বৌ 
হইবে, সে হৃত খানেক ঘোম্ট! দিয় ঘরের মধ্যে কাজ 
করিবে, কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না। সেকালে 
এখনকার মত ডিকন কাপড় ছিল না, মোটা কাপড় ছিল। 
আমি সেই কাপড়,পরিয়া বুক পর্যযস্ত ঘোমটা! দিয়া ও 
সকল কাজ করিতাম। আর যে সকল লোক ছিল, 
কাহার সঙ্গেই কথা কহিতাম না। আপনার পারের 
পাত৷ ভিন্ন অন্ত কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না 1” 

এই সমস্ত কঠোর সামাজিক আচার রাসন্ন্বরী গ্রীতির 
চক্ষেই দ্বেখিয়াছেন। ইহা তাঁহাকে সম্পূর্ণূপে মানাইয়া 
গিয়াছিল, তাঁই অশোভন হয় নাই। ওঁ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া- 
ছেন--পবস্তত পরমেশ্বর যখন যেবপ আচার ব্যবহার" 
নিৰ্দ্দেশ করিতেছেন, তখন তাহ! উত্তম বলিয়৷ বোধহয় । 


প্রবাসী । 
বাড়ীতে খাইয়া তাঁহার সমস্ত কাজ এমন কি রন্ধনাদিও নেই কালের লোকের সেই মোটা মোটা কাপড়, ভারি 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


তারি গহনা, হাতপোরা শীখা__কপাপতরা সিন্দুর বড় 
বেশ দেখাইত |» 

সাংসারিক অসামান্ত শ্রমের পরে, অনেক দিন রাস- 
সুন্দরীর খাওয়া হইত না, হয় ত অপরাহ কালে সকলকে 
খাওয়াইয়! নিজে খাইতে বসিবেন, এমন সময় অতিথি 
আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুখের গ্রাস তাহাকে দিয়া 
নিজে উপবাসী ব্লহিলেন। একদিনকার ইতিহাস তিনি 
দিয়াছেন। মুখের গ্রাস এক নমঃশূদ্র অতিথিকে দিয়া 
আর সে দিন খাওয়া হইল না। এরূপ ঘটনা ঘটিতে ' 
লাগিল যে ক্রমাগত ছই দিন তিনি কিছু খাইতে অবকাশ 
বা সুবিধা পাইলেন না--অথচ বাড়ীর কেহ তাহা আনিতে 
পারিল না। সেই ইতিহাস পড়িতে গেলে পাঠক অশ্রু- 
সংবরণ করিতে পারিবেন না_অথচ এইরূপ মাঝে মাঝে 
তাহাকে প্রায়ই উপবাসী থাকিয়া সমস্ত দিন থাটিতে 
হইত। “আমি ঘরের মধ্যে একা,আর অন্ত লোক নাই . 
ঘরে খাবার নানা দ্রব্য আছে। আমি খেলেও খেতে পারি, 
কে বারণ করে? বয়ং আমাকে খাইতে দেখিলে ঘরের 
লোকেরা সন্তষ্ট হইবে, কিন্তু আমি ভাত ছাড়া অন্ত জিনিষ 
আপনি লইয়া খাইতাম ন1।” এই অন্পপূর্ণামুণ্ডি হিন্দুস্থানের 
নিজস্ব, জগতে কোথাও ইহার তুলনা নাই। এই ত্যাগণীলা 
করুণাময়ী মূর্তি যদি আধুনিক বিলাসকলায় মলিন হইয়া . 
থাকে, তাহা হইতে দুর্দশা আমাদের আর কিছুই নাই। 

গৃহের কাজ ছাড়া সেকালের রম ণীগণ একটু শিল্পচর্চা 
করিতেন। তাহা বিলাসের সামগ্রী লইয়া নহে, প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির উপর প্রীতির হন্ত নিপুণভাবে শোভা দান 
করিত, তাহাতে বাঙ্গালীর বিলাসহীন কুটারখানি উজ্জ্বল 
হইয়! উঠিত। "সে সময় কেবল কড়ি ছিল, ওঁ কড়িতেই 
সকল কারবার চলিত, আমি ওঁ কড়ি আনিয়া নানাবিধ 
জিনিষ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিলাম। ঝাড়, পদ্ম, 
আরশি, ছত্র, আল্না, শিকা, এই সকল বানাইয়া ঘরে 
লট্কাইয়া রাথিতাম। আর পাথর কাটিয়া ক্ষীরের ছাচ 
বানাইবার জন্য সঞ্চ বানাইতাম ৷ মাটি দিরা পুতুল, 
ঠাকুর, সাপ, বাধ, মান্য, গক, পক্ষী ইত্যাদি যা’ দেখি- 
তাম, তাহাই বানাইতাম।” j 
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২য-সংখ্যা । ] 


পাদ 


মোট কথা রাসমন্দরীর এই জীবনকথা আমরা শু 
ব্যক্তিগত কাহিনী বিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। সমস্ত 
প্রাচীন সমাজের চিত্রধানি যেন তাঁহাকে উপলক্ষ মাত্র 


করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াহে। 


রাসসুন্দরী. এক বিষয়ে তাহার সময়ের আচার ব্যব- 


. হারের বিরোধী ছিলেন তিনি লেখা পড়া শিখিবার সন্ত 


যে যত করিয়াছিলেন, তাঁছা পাঠ করিলে তছুদ্ধেন্তে ডুবা- 
লাদির "যত অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। কেহ 
দেখিবে এই ভয়ে তিনি লোকসমক্ষে কোন পুস্তকের দিকে 
দৃষ্টি করিতেও ভীত হই-তেন, অথচ গোপনে অসাধারণ 


১ চেষ্টায় অক্ষরপরিচয় সমানী করেন। কিন্তু লুকাইয়া পাঠ 


€ 


করিতে শেখা বরং সহজ--এক খানি পুগ্তকের পাতা অললে 
লুকাইয়৷ নির্জনে পড়া চলে ; কিন্ত “লিখিতে বসিলে হ্তাহার 
অনেক আয়োজন লাগে, কাগজ্জ, কলম, কালী, দোরাত 
চাহি। তাহা লইয়া ঘটা করিয়া সাজাইয়া বসিতে হুন্ন।” 


_ এইরূপ ভাবে ধরা পড়িবার আশঙ্কা খুব বেশী। নাঁস- 


সুন্দরী প্রৌঢ় বয়সে যনে উৎকট যত্বে লিখিতে পত্তিতে 
শিখিরাছিলেন, তাহার পশংসা করিয়! শেষ করা যায় ন]। 
অপত্যন্গেহ মাতার চিত্তে অধাত্ম্য শক্তির (psychical 
70৭) বিকাশ করিস! দেয়, এ সমন্ধে রাসমুন্দরী যে 
_ দুই তিনটি দৃষ্টাত্ত নিপিবন্ধ করিয়াছেন, তাহা ততবকিস্তার 
- সভায় আদরলাত করিবে, আমরাও তাহ কিছু মাত্র 
অসম্ভব মনে করি না তাহার এক প্রবাসী-পুত্রের 


মৃত্যুর বিষয় যে রূপ সপ্ন দেখিয়াছিলেন, প্রকৃত মৃত্যু 


ঘটন! তারিথাদ্ি সকল নিষয়ে ঠিক্‌ তেমনি হইয়াছিল। 

. সঙ্গিহীন অন্তঃপুরেন্র নির্জনতায় ও নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম্ম 
এবং শতগ্রকার কষ্টে আত্মান্থসন্ধান ও ঈশ্বরের প্রতি 
ভক্তির বিকাশ হওয়। ন্বাভাবিক। রাসন্ুন্দরীর , পুস্তক 
থানির আছ্ধস্ত ধর্ম্মের কথায় পুর্ণ। শেষাংশে এই ধর্ম্মতত্ব 
একটু বেশী নিবিড় হুইয় ইতিহাসের দ্রিকটা খর্ব বরিয়া 


৯২. ফেলিয়াছে-_শেষাংশটি এ্রথমাংশের স্তায়, রৌতৃহলোদ্দীপক 


ও হৃদয়গ্রাহী হয় নাই! তাহার রাশি রাশি ভগবথন্তোত্র 


তাঁহার ভক্তির পরিচায়ক-_কিন্তু তাদৃশ কবিত্বশক্তিহ পরি 


চায়ক বলিয়া গণ্য হইবে না। তাহার গ্রস্থভাগের ভাষা 
সহজ, স্বচ্ছন্ম “ও সরল... এরূপ খাঁটি, বাঙ্গালা .'আহাদের 
i 


বাবাস্ও়ালা | 


‘লোকের মত মনে করিত। 
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সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। এই বাবারা এত সহ ও 
মন্মস্পর্শী যে আধুনিক বাক্যপল্লবপুর্ণ অনেক রচনা এই 
খাঁটি ভাষা পাঠের পর বিরক্তিকর বোধ হইবে। 

পুস্তক খানিতে প্রাচীর পুরনারীগণের বে চাটি 
আছে, তাঁহা আমাদের বর্তমান সময়ের মহিজাগণ একত্র 
যত্বের সহিত দেখিবেন এই অস্থরোধ | . আমরা কুন্নন্দি- 
নীর প্রতি অতি-প্রশংস প্রদান করিয়া যেন গৃহের তন্স- 
পূর্ণার প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হই-_-ইহাছু কামন! . পরিবর্তন 
অর্থেই উন্নতি নহে--বেশবিন্তাশ বান্থ চাঁকতিক্য মাত্র 
প্রাচীন কানের দোষগুণ লইয়! হিন্দু রমণীগ* যে বর্জিত 
গৃহ্ধানিকে দেহ ও ত্যাগেক্ন মহিমায় পুর্ণ বরিয়া র$থ- 
তেন__সেই পবিত্রপ্রভাবিরহিত হইলে হিন্দুর গৃহস্থালীর 
প্রকৃত শোঁভা চলিয়। যাইবে। বাহিরে আমরা অপয়ালিত, 
হৃতদর্বশ্ব, লাঞ্ছিত ও পরমুখপ্রেক্ষী--গৃঁহ ভিন্ন আমার 
ফনীড়াইবার স্থান কোথায়? বাঙ্গালীর গৃহে গৃছিন্গণ 
কিরূপ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই চিত্রখানি আনরা 
বিশ্বের দ্বারে সগৌরবে উন্মোচন করিয্না দেখইতে পাি। 


oe শ্রীরীনেশচন্দ্র সেন । 
*  সার্কাস্ওয়ালী। 
আজ কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের এম্‌ ডি পরীক্ষার ফল 


বাহির হুইয়াছে। সকলে যাহা! ভাবিয়াছিল, তাহাই 


ঘটিয়াছে। নুকুমার মিত্র খুব সম্মানের সহিত পাশ হইয়া , 


ছেন। সুকুমার বরাবরই বড় ভাল ছেলে, *মধ্যাপকদের 
অতিশয় প্ৰিয়পাত্ৰ ; বিশেষতঃ মেডিক্যাল বলেজের এক 
মাত্র বাঙ্গালী অধ্যাপক ডাক্তার ঘোহ্‌ তীহীকে- বড়ই সেহ 
করেন।- কুমারী ঘোষের সহিত প্পচ্ধার বন্ধুত্ব আছ। 
আজ তাই পরীক্ষার ফল বাহির হইবাহ পর তিনি 
সর্বাগ্রে ডাক্তার ঘোষের সহিভ. সাক্গাৎ কুঞ্পতে 
গেলেন। ডাক্তার ঘোষে সুন্দর প্রাদাদেষ লতাসমচ্ছন্ন 
গাড়ীবারাপ্ডায় পৌছিবামাত্র দারোয়ান ঝুঁকিয়! স্লোম 
কন্ধিয়া ইীড়াইল। সুকুমারকে দাক্রোয়ান মনিবের বড়ীর 
সুকুমার জিজ্ঞাঈলেন, 
“ডাক্তার সাহেব বাড়ীতে আছেন?” দারোয ন বিল, “ন! 
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হুর, তিনি এইমাত্র বাতি দিবার সমর-বাহির হইয়াছেন, 
"বোধ হয় ঘণ্টাথানেক পরে ফিরিবেন ৷, হুজুর, মিস্‌ বাবা 
আছেন। দেখ! করিবেন ?” ম্ুুকুমার -কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ 
“করিয়া দারোয়ানের হাতে নিজের -নাম ছাঁপ! কার্ড দিয়া 
‘পায়চারী করিতে লাগিলেন, “অপেক্ষাকক্ষে” বসিলেন না। 

হেমনলিনী ডাক্তার ঘোষের একমাত্র কন্তা | ডাক্তার 
ঘোষ. বিপত্বীক) স্ুতবাং তাহার প্রাসাদের সুসজ্জিত 
বিশাল কক্ষগুলির ন্তির্জনতা ভঙ্গ করিতে কন্তা ও তাহার 
মেম-শিক্ষস্িত্রী ভিন্ন আর কেহ ছিল ন!.। কন্ত বিবাহিত! 
হইয়া গেলে তাঁহার জীবন বড়ই একঘেয়ে, গৃহ বড়ই 
নিৰ্জন, শোভাহীন হইয়া পর্তিবে। এইজন্ত তাহার'ইচ্ছা 
ছিল যে,.কোন উপযুক্ত পাত্র হেমনলিনীকে বিবাহ করিয়া 
তাহার অতুল গরশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া তাহারই গৃহে 
বাস করে। জামাত! ডাক্তার .হইলে আরও ভাল। 
_ তাঁহাকে ডাক্তার ঘোষ চিকিৎসা ব্যবসায়ে কতকট! -প্রতি- 
ঠিত' করিয়া-ও- দিতে পারিবেন। এই সকল কারণে 
সুকুমারের সহপাঠীর! বলাবলি করিত যে, ডাক্তার ঘোষ 
যে সুকুমারকে ভাল ছাত্র বলিয়াই এত স্েহ করেন, 
তাহা নয়) তাহার অন্ত উদ্দেন্তও আছে।- অর্থাৎ তিনি 
তাহাকে নিজের জামাতি। করিতে চান। রী 

আধ মিনিটের মধ্যেই দারোয়ান ফিরিয়া আসিল। 
তাহাকেকিছু বলিতে ও হইল না। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
হেমনলিনী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন, “ডাক্তার 
মিত্র, আপনাকে আমি congratulate করিতেছি) না,-না, 
অভিনন্দন করিতেছি । আপনি বাঙলার সঙ্গে ইংরাজী 
বলাট। ভালবাসেন না4” স্থৃকুমার আরক্তিম গণ্ডে মুখ 
“নামাইয়া কুমার হেমুনলিনীকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিলেন 
এবং জিজ্ঞাসিলেন্ধ্ন্ঠিনি পাশের খবর কোথায় শুনিলেন। 
হেমনলিনী বলিলেন, “বাবা, আমাকে অনেকক্ষণ -বলিয়া- 
ছেন॥ আচ্ছা, ডাক্তার মিত্র, খাওয়াচ্ছেন কবে?” 
সুকুমার অনেকটা. অন্তমনস্কভাবে - বলিলেন, “যে দিন 
বণেন 1১ হেমনলিনী দেখিলেন, সুকুমার অন্যমনস্ক; 
বলিলেন, “আপনার পড়াগুনার ক্লাস্তি এখনও: আপনার 
মনকে অভিভূত ক'রে রেখেছে দেখচি। চলুন,/ ডুইং, 
রূমে রম্বেন চলুন"? ১ 


:' পবাষী। 
০ সুকুমার ; সঙ্গে -সঙ্গে চলিলেন। 


| ৪ৰ্থ ভাগ? 
সেখানে গিয়া 
হেমনলিনী তাহাকে নিজের আঁকা ছবি, 'এক একটি 


করিয়া কম্বেকটিই দেখাইলেন; তাব পর তখনও 
স্ুকুমারকে অন্তমনস্ক দেখিয়া হেননলনী বলিলেন, 


“আমার নূতন পিয়ানোটা দেখেচেন ? দেখবেন চলুন ।*- 


এই বলিয়! ভাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়। তাহার 


হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন ; কারণ অনেক- 


দিনের, আলাপে তাহার সহিত অনেকটা ঘরোয়াভাব 
জন্মিয়াছিল। -পয়ানোর নিকটে উপস্থিত হইয়| বলিলেন, 
“ডাক্তার মিত্র, মিস্‌ মে (হেমনলিনীর পিক্ষয়িত্রী ) বাঙ্গলা 


শিখেচেন ; রবিবাবুর সেই.“চিনি গো চিনি তোমারে, 


ওগো 'বিদেশিনী” গানটা গা*ন না। তিনি বড় সুখী i 


হবেন'।” মিন্‌মে সুকুমারের দিকে তাকাইয়া একটু ' 


হাসিলেন। স্বকুমার. নিরুপায় হইয়া কম্পিত কণ্ঠে গান 
আরম্ভ করিলেন । কুমারী হেমনলিনী সঙ্গে সঙ্গে পিয়ানো 
বাজাইতে লাগাইলেন। সুকুমার মোহিত হইয়া গেলেন। 
সুকুমারের গলা. কেন কাপিতেছিল, তাহা কেহ কি 
বুঝিতে পারিল ? 

বাস্তবিক. সুকুমারের অন্তমনস্ক. হইবার ঠা ছিল। 
হেমনলিনী উন্নতাঙ্গী॥, রং কাশ্মীরী পুরমহিলাদের মত ; 


দেহের ও সুখের গঠন নিখুঁত, প্রাচীন গ্রীক-প্রস্তরমূর্তির 


মত। শৈশবে তাহার মাতার মৃত্যু. হইয়াছে, সুতরাং. * 


তিনি মাতৃশোক জানিতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজ 
শিক্ষপ্িত্রীর নিকট ইংরালী কথাবার্তা, কবিতা-আবৃত্তি, 
অভিনয়, গীতবাগ্য এবং চিত্রাক্ষণ শিখিয়াছেন । ধনীর কন্তা, 
লৌধীন যাহা কিছু সবই শিখিয়াছেন। .নপের উপর যে 
সকল গুণ থাকিলে তরুণীর মোহিনীশক্তি বাড়ে, তাহা 
তাহার যথেষ্ট পরিমাণে মাছে। তাহার উপর তিনি 
সদ্বাহান্তময়ী, ও পরিহাননিপুণ।। স্থৃকুমারের সহিত 
তাহার অনেকদিনের আলাপ । সুকুমারের মন ক্রমশঃ 
তাহার দিকে.আকৃষ্ট হইতেছে | কিন্তু ইতিপূর্বে তাহার 
অন্তত্র বিবাহের সন্বন্ধও হইয়াছে। এইজজ্জ সুকুমার, যেন 
ক্রমশঃ কঠিন সমস্তার পড়িয়াছেন, এইরূপ বোধ. হইতে 
লাগিল। 

নুকুমারের সঙ্গীত ও হেমনলিবীর বাস্ক সমাপ্ত. হইবা 
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বানর দারোয়ান একেবারে, ৫৬ খানি কার্ড সইয়া হার 
হুইল । সেগুলি একদল কর্মহীন যুব! ব্যারিষ্টারের কার্ড ৷ 
__এহেমনলিনী সকলকেই ডুইংরূমে আনিতে বলিয়া মিস্‌ নমে 
স্ সুকুমারকে সেই কক্ষের অভিমুখে যাইতে বলিলেন'। 
ব্যারিষ্টারগুলির সঙ্গে সুবুমারের দেখা! হইব! মাত্র তাহারা 
্টচ্চ হাস্ত করিয়া কিঞ্চিৎ বিজ্রপের স্বরৈ বলিলেন, 


শ্মিষ্টার, ৮৫৫ 900 08001, ডাক্তার মিত্র, আপনাকে | 


পারা গেল ন! দেখ্চি আপনি পরীক্ষার সন্মানগুলি 
ত একচেটে ক'রেচেন ; কিন্ত তাতেও সন্তষ্ট নন ; আন্ত 
শিকারেরও চেষ্টায় আছেন |” অর্থাৎ তুমি কাল! আদৰি ; 
সলাত ফেরতের বাড়ীতে, যেখানে আমাদের গৃতিবিধ, 
" এসখানে তোমার যাওয়া আস! বড়ই বেয়াদবী। এই সময়ে 
 হেমনলিনী আসিয়া পড়ায় সুকুমার আর কোন “উন্বর 
করিলেন না। কিছুক্ষণ বাজে কথায় অতিবাহিত কনিয়া 
সকলে গান্বোখান করিলেন । 
বাসায় ফিরিয়া আসবার সময় সুকুমার ভাবিতে 
আাগিলেন, “আর 'আমার-ছুনৌকায় পা দিয়া থাকা 
উচিত নয় । 


কুমারের পিত! বাড়ায় সিভিল সার্জন । তথায় 


মিঃ হরিদাস বন্থ বহুদিন -অধ্যাপকতা করিয়া পেন্স ন 
সই! বাদ করিতেছেন। তাহার একপুত্র ও এক কন্1। 
১. পুত্রটি সিবিল সার্ফিস পরীক্ষা দিবার দন্ত বিলাত গিয়াছে। 
কন্তাটিই জোষ্ঠা। বি এ পাশ দিয়! পিতার নিকটে আছে। 
কিন্তু বিএ পাশ-বলিলে কমলার সম্যক্‌ পরিচয় দেওয়] 
হয় না। বাসনমান্জা হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনাদি 
সমুদয় গৃহকর্খ্ে কমল! নিসুণা। আবার বেকন, ষেক্সপীনর, 
বাণভট্ট ও কা'লিদাসের মর্মগ্রহণেও তদ্‌নুরূপ সমর্থ । ভবে 
তাহার রূপে হঠাৎ নয়ন ঝলসে না। একটি শীস্ত শ্রীতে 
তাহার সর্ধাঙ্গ পরিবাণগ্ । কমল! বিষগ্ন' নয়, কিন্ত লঘৃ- 
চিত্বা বা অকারণ হাঁসামরীও নহে। গীতবাদ্য বা চিত্রা- 
১স্কণেও অজ্ঞ নহে। এই কমলাঁব সহিত স্থকুমাবর 
বিবাহের কথা হইয়া আছে। সুকুমার তাহাতে নিজ 
সন্মতিও ভানাইয়াছেন। - 


এখন কিন্তু আর এক দিক হইতে রূপের, যৌবনের» 


সাকাস্ওয়ালী। ১০০ 


ৃতকারধাতা ও মানদন্্মের গু প্রবল টান" পড়িষ্বছে; সহ 
মার কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় । 
-, এম্‌ ডি পাশ করিবার পর সুকুমার কলকাততেই 
চিকিৎসা করিবেন বলিয়! সমুদয় বন্দোবস্ত শুঁরতেছেন। 
বর্ষা উপস্থিত । এমন সময়ে তাঁহার পিতা বাঁকুড়া হইতে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন বেঙ্গল নাগপুর রেল খুলে 
নাই। রাণীগঞ্জ হইতে ঘে'ড়ার গাড়ী করিয়া! বঁকুলা 
যাইতে হইত। সুকুমার পঞ্জাব খেল উঠিয় অল্প ব্রা 
থাকিতে রাণীগঞ্জে নামিলেন। তাহার পর ভোড়ার গালী 
করিয়া দামোদরের্‌ তীব পর্যস্ত গিয়া নৌব্চধোগে নলী 
পানু হইলেন। ওপারে আঁবার ঘোড়ার গণ্ভী। তল 
ভোর হুইয়াছে। গাড়ী চড়িয়া কিয়দ্ূর যাইতে যাইতে 
জীর্ণগাড়ী খানির একটি চাকা খসিয়া পড়িল। তল্ন 
গাড়োয়ান তাহাকে সেই খানেই রাধিকা আহার পরের 
আড্ডা হইতে' গাড়ী আনিতে গেল। আুকুয্যর এক! কি 
চস্রাস্তা হইতে কয়েক হাত দুনেই শান্ববল। 
বর্ষার জলে শাল পাঁতাগুলি ধৌত হওয়া অতি স্থনর 
দেখাইতেছে।- কয়েকটি শাঁলগাছের অন্তরালে পুল- 
কালের অতিকায় হুন্তীর যত অনেকগুলি বৃহৎ কৃষ্ণ 
"পাথর রহিয়াছে।_-তিনি সেই খানেই বলয়া শেক 
ঘণ্টা কাঁটাইবেন মনে করিলেন । নিকটে সয়া দেখেন, 
একটি ডোবায়-এক সুন্দরী যুবতী মাছ ধরিজেছ? ভাহর 
বেশ কিছু অদ্ভূত রকমের । সাড়ী পরা বটে. কিন্ত গায় 
সার্কাসের মেয়েদের-মত গেঞ্জি । যুবতীরই ও্রয়াজন ক্লৌ 
ছিল;- স্থতরাং স্ত্রীলোক হইলেও সেই আগে শুথা পা ডল । 
পবাবু"আপনি কে, কি করেন ?* সুকুমার সংক্ষেপে নিভের 
পরিচয় দিবা মাত্র স্ত্রীলৌকটি যেন এনাকাঁশের চাদ হাল্ত 
পাঁইয়ী বলিল, “বাবু গো, আমাদের শীক্টাব হাপ এখান 
পড়েছে) আপনি বদি দয়! ক’রে:এককাঁব দেখেন 1” 
সুকুমার স্বভাবতই পবহিতৈষী) তাঁহার উপর নময় ঝাটছ- 
রাব একটা উপায় পাইয়া স্রী-লাকটির সঙ্গে সঙ্গে চিতল । 
গিয়া দেখিলেন, “একটি ঘরের 'মাত্র চারিটি মীর দেওয়াল 
আছৈ, চাল নাই । দুটি দেওয়ালের উপর একটা করিল 
“ফেলিয়া একটু আচ্ছাদন' কর] হইয়াছে, তাহা নীচে খনের 
বিছানার এক বলিষ্ঠ পুরুষ ও আট দশ নাসের এটি 


১০৮ ১ প্রবাসী । [পর্থ তাগ। 
পুষ্ট শিশু শুইয়া আছে। সুকুমার লোকটিকে “তুই, কেমন বাউরী রে? মদ খা'স্‌ না?» খোকার বাবা . 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কি হইয়াছে?” সে বলিল, “মদ খেলে কি সিংহের সঙ্গে লড়তে পারা যায়। 


কষ্টে উত্তর করিল, “বা পাখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ।” 
ডাক্তার মিত্র এখন অন্ত কোন পরিচয় ন! লইয়া পাখান! 
নাড়িয়া চাঁড়িয়া ঘুরাইয়৷ ফিরাইয়া! দেখিলেন যে, পা 
ভাঙ্গে নাই। একটা যায়গায় হাড়খান! সরিয়া গিয়াছে! 
তিনি হাড়খানা বসাইয়া দিয়া, শালগাছের ভাল ভাঙ্গিয়া 
তাহারই দুই টুকর৯» ও একখান! ছেঁড়া কাপড়: দিয়া 
পাখানা বাঁধিয়া দ্রিলেন। “খোকার বাবা” যন্ত্রণা নিবৃত্তি 
হওয়ায় ঘুমাইম়্া পড়িল । 

* তখন দৌরভের-_খোঁকাঁর মার নাম রি 
সুকুমারকে -দেবতা, কিস্ত-নিজের ঘরের লোকের মত 
দেবতা বলিয়া মনে হইতে লাগিল! সুকুমার কলিকাতা 
হইতে আসিতেছেন শুনিয়া কলিকাতারও ছু,একটা 
শল্প জুড়িয়া দিল।: তখন সুকুমার তাহাদের পরিচয় 
'জজ্ঞাসা করিলেন! সৌরভ বলিতে লাগিল: 

“বাবু, আমরা জাতিতে বাউরী। আমার বাব৷ 
কখন মরিয়াছেন, জানি না। আমার মা ও পিসী 
আঁছেন। আমার খুব ছেলেবেল! বিয়ে হয়। আমি 
খুব অল্প বয়সে বিধবা হই। সে কথা আমার মনে নাই ।* 
আমি যখন বড় হলাম, তখন আমার মায়ের বড় ভয় 
হ'ল। ক্রমে বুঝতে পার্লাম, লোকে আমাকে সুন্দরী 
মনে করে, আমার. পিসীকে বাঁকুড়ার অনেক টাকাওয়ালা 
বাবু বশ কণরেচে, পিসী তাদের কাছে আমাকে বিক্রী 
ক’র্তে চায়, মা কিন্ত রাজী নন। আমাদের সাঙ্গ! 
(বিধবা-বিবাহ ) হয়। কিন্ত বাউরীরা বড় মাতাল, 
আমার বাব! মদ খেয়ে খেয়ে মারা পড়েছিলেন ; তাই 
মা মাতালের সঙ্রেস্জ্দমার সাঙ্গ দিতে চান নাই । 

“এই রকম ভয়ে ভয়ে দিন কাটছে, এমন সময় 
একটা সার্কাসের দল বাঁকুড়া এল। “খোকার বাবা সেই 
সার্কাসে সিংহের সঙ্গে খেল! ক'র্ত। সহরময় তার নাম, 
বিশেষ করে বাউরীদের মধ্যে ) কেন না সেও বাউরী। 
বাউরীর তাকে একদিন ভোজ দিবা । কিন্ত আর সকলে 
মদ খেল বটে, কিন্তু খোকার বাবা খেল না। তাত্রে 
“একজন বুড়া বাউরী মাতাল হয়ে তাকে বল্তে লাগ্ল, 


মদ্‌ না খেলে গায়ে যেমন জোর থাকে, হাত পা যেমন 
ঠিক্‌ থাকে, মন যেমন স্থির থাকে, মদ খেলে তেমন থাকে ! 
ন!। বড় বড় কুন্তিগীর, খেলোয়াড় ও পালোয়ানরা কোন 
নেশা করে নী, আর কোন ব্‌ খেয়ালও তাদের নাই ৷? 
খোঁকার বাবাকে দেখতে সব বাউরী মেয়েরাও এসেছিল) 
আমাদের মধ্যে ত পর্দা নাই। তার কথ! গুনে 
আমার মায়ের মনটা নেচে উঠেছিলো; তাই বুঝি তিনি. 
আমাকে গা টিপে বল্লেন, “গুনচিস্‌ লো, সৈরবী ?” 

এতদূর'বলিয়। সৌরভ হঠাৎ থামিয়া গেল। সুকুমার 
দেখিলেন, তাহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে ; কিন্ত সে 
যেন সুখ নীচু করিয়া! উননে ফু'দিতেছে, এইরূপ ভাণ 
করিতেছে । তিনি বলিলেন, “তারপর কি হ’ল, 
খোকার ম!?* খোঁকার মা, লঙ্জারক্তিম মুখে বলিতে 
লাগিল: 

প্বাবু, আপনি খোকার বাবাকে প্রাণ দিয়েচেন, 
আপনি আমার ধর্মবাপ ; আপনাকে সবই বল্ব। 
বাউরীদের ভোজ শেষ হওয়ার পর কেহ বা নিজের ঘরে 
গেল, কেও ব' মাতাল হয়ে মাটীতে গড়া”তে লাগ্ল। 
খোকার বাপ ার্কাসের তাবুর দিকে যেতে লাগল । আমার, 
মা আমাকে সঙ্গে নিয়ে অলক্ষিতে তার পেছনে পেছনে 
যেতে লাগ্লেন। খানিক দুর গিয়ে যখন মা দেখলেন যে 
খোকার বাপ "একলা কতকগুল! গাছের নীচে আঁধার 
যায়গায় পৌছেচচ,তখন মা আমাকে একটা গাছের আড়ালে 
থাকৃতে বলে হঠাৎ তার পাশে দীড়ালেন। আমি স্পষ্ট 
গুন্‌তে পেলাম, মা বল্লেন, "বাবা, এই অনাথিনীর একটি 
ভিক্ষা আছে; তোমার কি বিয়ে হুয়েচে 1” খোকার 
বাবা বলিল, “ন! বিয়ে হয় 'নাই; কিন্তু তার সঙ্গে 
ভিক্ষার কি সম্পর্ক ?” মা বলিলেন, “বাবা, আমার যে সে 
ভিক্ষা নয় ;--+ "এই বলিয়া হঠাৎ মা গাছের আড়াল ' 
থেকে আমাকে হিড়,হিড়.করে টেনে এনে তার কাছে 
হাদ্দির কর্লেন। তখন খোকার বাপ আঁধার থেকে 


চোদের আলোতে দাঁড়িয়েছে । "সা জ্যোতগ্গাতে আমার 


মাথার কাপড় খুলে দিয়ে বল্লেন, “বাবা, আমি অনাথিনী, 


1 


bl 


২য় সংখ্যা। ] 


তুমি আমার এই মেয়েটিকে সাজা কর) নইলে এ নার 
রক্ষা পায় না আখি চোখ বুজলাম) তার পর কি 
হ’ল, মনে নাই। যখন আমাতে আমি ফিরে এলাম, 
তখন গুন্লাম, খোকার বাবা বলিল, “আমি এক বগুসর 
পরে এসে বিয়ে কৃবা এখন দূর দেশে খেলা দেখাতে মেতে 
হবে।» মা! সোতা মামুষ ; তাতেই সন্ত হয়ে ফিরে 
এলেন । পরদিন সকালে আর সব বাউরীরা আসার 
সম্বন্ধের কথা গুলে ঠাঁট! কর্তে লাগলো । বল্লো, ও 


ভিখারিণীর বেটাকে :ক বৎসর পরে পয়সা খরচ ভরে 
এসে বিয়ে ক'রবে ! তোর বেটার চেয়ে বপসী কত মেয়ে 
ওর পায়ে গড়াগড়ি যায়!” শেষ কণাটা আমার ঠক্‌ 
মনে হলো? আমি কোন্‌ ছার, তাও মলে হ’ল।' কিন্ত 
এও মনে হল, মরুদের বাত, হাতীর দাত ; সেত পুরুষের 
মত পুরুষ $--যখ আমাকে বিয়ে ক’র্বে বলেছে, ভখন 
হাজার ক্ন্দরী কক্কা পেলেও, আমাকে বিয়ে ক'রনেই। 
বাব, ভাই হ’লে ) তাঁর পর বৎসর জাপানে সার্কীস 
দেখিয়ে, এসে আমাকে সাঙ্গ ক’রলো। ওর সঙ্গর 
একজন এক জাপানী নুন্দরীকে বিয়ে করে এনেচে ।* 
সুকুমার অন্তরে 'আপনাকে ধিক্কার রিয়া ভাবিশেন, 
“মরদের বাত, হাত্ীর গীত।* 
সৌরভ বলিতে লাগিল, “খোকার বাপের সঙ্গে 
থেকে আমিও কিছু কিছু সার্কাসের কুস্তী শিখেচি। 
আমাদের খোঁকাকেও শেখাব । আমরা ছুটি নিয়ে প্ররুর 
গাড়ী করে বাড়ী: যাঁচ.ছিলাম। মাঝে. একটা গরু ভয় 
পেয়ে গাড়ীটা উন্টে দেস্ব। আমাদিগকে বাচাতে গিয়ে 
খোকার বাপের পা ভেলে যায়। তাই এখানে এই পোড়া 
ঘরটায় পড়ে অছি। তরকারী না থাকায় মাছ ধরতে 
গেছলাম ৷" রর 
এমন সময় স্বোড়ার গাড়ীর বিগুল বাজিয়৷ উঠিল। 


-7৯- সুকুমার তাড়াতড়ি উঠিয়া সৌরভকে স্বামী ও পুল্রসহ 


বাকুড়াঁয় দেখা করিতে বলিয়া! প্রস্থান করিলেন! মসন্ত 
পথ সরল! বিশ্বাসত্বরতী সৌরভের সেই কথা, “মরদের বাত 
হাতীর দীত’” মনে পড়িতে লাগিল। বাউরী দম্পতির 


তুলনায় আপনান্রে- কত হীন মনে হইতে লাগিল। ক্রমে . - 


চাদ। 


১০৯ 


কমলা পূর্ববৎ তাহার সমস্ত হৃদয় ব্য করিত, জেলি 
আকাশের নীলিমায় তাঁহার চক্ষু, সন্ধ্যার আধারে তাঁহার 
কেশপাশ, উষা ও সায়ংকালের শাস্কিতে অঁহার প্রশস্ত 
সৌন্দর্যকে পূর্কে কেমন মনে পড়াইয় দিত, আবার তহা 
মনে পড়িতে লাগিল । লতাকুঞ্জের মধ্যে হননেবীর যুত 
কমলাকে কতক্ষণে দেখিবেন, এই চিন্তার মন অণীর 
হইয়া উঠিল ৷ 
সৌরভ বাঁকুড়া গিয়া শুনিল, আহার “ধর্মবাপ* যেনন 
দেবতা, তাহার অনুরূপ একটি গৃহুলক্্ী শীঘই ছাতার 
সাহেবের পুত্রবধুবপে ঘর আলো কত্রিবে। 
« eo a 
‘চাদ । 
7৩ 
হে স্ুধাংগ্ু, হেরি তব শোভা নিরুপম, 
কি ভাব যে উথলে এ চিতে, 
হায় গো বোবার সুখ-স্বপনের সম, 
বাক্যে তাহা নারি গকাশিতে! 


স্থনীল সাগরে তুমি সোণার কমল, 
আনন্দ-নির্বরে তুমি শোভার উৎপল ' 





২ 
* তোমার সৌন্দ্য্য-গৃহে বসি, সুধাঁকর, 
প্রাণ ভরি সুধা করি পান; * 
* জালা, তৃষ্ণা দুরে যায়, ভুড়ায় অন্তর. 
ভরি যায় দাব-দগ্ধ প্রাণ 
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকার়! * 
“= হে কুহকি, কি কুছকে ভুলালে আমান! 
৩ 


সাধে কি কুমুদী হাসে হেরি তে তোমৰ ? 
t শিখী-পুচ্ছে নাহি হেন রূপ . 
সাধে কি হে স্ব্পপত্প, তোমারেই চায়, . 
শিশু-আখি-ভ্রমর লোলুপ ? - 
মার কোলে শিশু হাঁসে, বাহু পসারিহা! 
পিয়ে যাদু ০ অসিয়া ছানিয়া ! 


৪ 
কি আনন্দ ! রি তরঙ্গ যেমন, 
* %" নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়, ' 


১১০ 


চন্দ্র, তব চন্দ্ৰমুখ করিয়া দর্শন, 
চিত্তে মোর হর্ষ উথলায় ! 
হে স্থৃধাংশু, মম চিত-বনরাজী-গায়, 
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব তায়। 
৫ 


হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ, 
কি বলিব? কি বলিব আমি? 
আজি যেন হেরিতেছি-__একি অপরূপ! 
শতচন্দ !--অখিলের স্বামী 
শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া, 
» দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইলা কাড়িয়া | 
৬ 


| 
আহা কি মধুর রূপ ! এই বেশে, হরি, 
এন নিত্য এ চিত্ত-আকাশে | 
হৃদয়ের অন্ধকার গেল সব সরি, 
তোমার ও লাবণ্য-প্রকাশে। 
পাগল চকোর সম, উধাও হইয়া, 
পিব আমি, পিব আমি ওরূপ অমিয়! । 
 শ্রীদেবেজ্্রনাথ সেন = 


্রন্থসমালোচনা ঘি) 


কর্প রমঞ্জরী ।_-প্রীজ্যেতিবিভ্ত্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্থবদিত। 
' শ্রস্থকাঁরের বিদ্বশালভগ্রিকার সমালোচন! উপলক্ষো, কবি রাজ- 
শেখরের কথা অনেক বলা শিধাছিল। রাজশেখরেব সময়ে এ 
দেশে বুধাশবযোক্দনাব নামই কবিতা হইযাছিল। বিচক্ষণ! এবং 
* বিদুষকের-কখ। কুট:কাটিতে কিছুমার নরসত। নাই । বক্রোক্তি 
দ্বারা পরিহাসের অর্থ. ঘুরাইযস! ফিরাউব নাসিক! প্রদর্শন । শিবের 
কপালে যাহা আছে (অর্ধচন্ত্র), তোমার গলায় তাহ! দিব ; তোমার 
যুধিঠিরেব জ্যো ভ্রাতা ( কর্ণ ) চ্ছেদন করিব , ইত্যাদি অতি পচা 
রসিকতা । অথচ কবির স্ব বুদ্ধিমতী ও পণ্ডিতা বিচক্ষণার মুখে এ 
সকল পর্রিহাসের কথঞ্ষ্থ।টকের প্রস্তাবনায়, রাজশেখরের পরি- 
চয় হইতেই এই কথাব হেক্ধাজি চলিয়াছে। « 
বামাচারী শ্ান্ত্রিকের যে ইন্জিয়নুখ সপ্তোগকেই Foe আদলে 
স্থাপন করিয়া, এদেশে একটা জঘনাতা এবং ভীষণতার স্থঠি করিয়'- 
ছিল, তাহ! ভৈরবানন্দেব নিঞ্েব মুখ্‌ দিয়াই কবি ৰলাইর| লইযা- 
ছেন। একালের সমালোচকের! একথা বলিলে ধর্মছ্েষ দেখান 
হয়; কিন্তু সেকালের হিন্নুকবি ্পষ্টতঃ লিখিয়াছেন বলিয়া, সাহস 
করিয়া একথার উল্লেখ করিলাম । ৬ 
ভাল হউক মন্দ হউক, প্রাচীন ভাঙঁতের ইতিহাসের দন্ত এ 





প্রবাসী I 


 ৪র্থ ভাগ । 


ও SRM EE জ্যোতিরিজ্র বাবুর সকল শব 
বাদই ভাল ; এ অন্বদও বিশুদ্ধ এবং বধাষথ হৃইয়াছে। 

[্রহজাহ  ভ্রীসীতানা তত্বভ্ষণ প্রপ্ীত। পৃথিবীর লোকের 
কাছে ইন্দুবালার 5রিত্র আদর্শ করিযা ধরিবার অন্ত এ গ্রন্থখানি 
ইংরাঁজিতে রচিত বলিয়া গ্রন্থকার নিজে লিগ্য়াছেন। . অবস্থা 
বালিকা, পিতামাতার বাধ্য ছিল, ঘরের কজকর্প করিত, সকলকে 
ভালবাসিত, প্রভৃতি কথ! লইয়া কি -খিবীর সম্ক্ষে একট। আদর্শ 
খাঁড় করা ভান ? গ্রন্থকার যে বালিকার গুণে মুগ্ধ ছিলেন, তাহার 
বিযোগে আত্মীয় স্বজনের! অবশাই ব্যখিত; কিন্ত তাই বলির! 
অতি মাধাবণ কথা এত ফেনাইয়া তৃলিয়! সর্বজনমমক্ষে বলা চলে 
না। সামাজিক শিষ্টাচারের নিষম এই যে, আপনাব কথ। বেশী 
বগিতে নাই। আত্মীয় বা পরিবারের অতি মিষ্ট কথাগুলিও 
সাহিত্যে অপ্রকা্ঠ । 

তবলামাল। | এই পুস্তকের ছুই সংস্করণ হৃইয়।ছে, কিন্ত তথ'পি 
ইহার প্রশংসা করিতে পারিলাম না । ইহাতে অন্যান্য গালের 
সঙ্গে দু'একটা ভিন্দীগানগ আছে। গ্রস্থকাবের হাতে পড়িয়া 
তাহাদের কিরূপ দশা! হইয়াছে, তাহার একটি দৃষ্টাত্ত দেখুন :_ 

“সুয়ে সাধে সুধে মুদ্রাশ গাএ গুণীজন কোবে বাএ আপন 
গুরুকে কৃপাছে বিদ্যা করে লেও প্রকাশ ।” 

৫২টি গ্রানের মধ্যে ২০২২ টিই লম্পটসমীঅপ্রচলিত আঁদি- 
রসাত্মক গীত । ব্যাখ্যার নমুনাও একটি দিতেছি। “এই তাল 
সাতমাত্রার তাল ; তন্মধ্যে হয়টি পূর্ণ; আর ছুইটা অর্দ্মান্তা মিলিত 
হইধা একমাত্রা সংঘটিত হয নাই ।” এইবপ ব্যাখ্যা একাধিক 
স্থলে আছে। ঝাঁপতাল পাচমাত্র।র তাল, তাঁহাকে সাতমাত্রার 
বলা হইয়াছে। তেওর! সাঁড়ে তিনমাত্রার তাল, তাহাকে বল! 
হইয়াছে ত্রিমাত্রিক । পুস্তকখানির মধ্যে নিতান্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
ভিন্ন ভাল বোল একটিও প্রায় দেখিতে পাইলাম নাঁ। এই সকল 


* অতি-শিল্তজনে।চিত সহজ বোলেরও তালবিভাগ অনেক স্থলে 


অশুদ্ধ হইয়াছে। এঁতিহাসিক ভুলেরও অভাব দাই। কছিনাধ 
“কলান।থ” হইয়া:ছছন। আছি ছত্রিশ রাগিণীর মধ্যে ইমন, সরফদ।" 
পিলু, বারো! প্রভৃতি পর্য্যস্ত স্থান পাইয়াছে, অথচ এত কবিয়াও 
৩৫ টি বই হয় নাই | 


ভ্রমনংশোধন। 


বৈশাখের প্রবাসীতে ৫৪ পৃষ্টান্ ১ম স্তস্তে ২৬ পংক্তির 
প্ুরীভ্ৃত হন”, এই কথাগুলির পর, “তাহারা কি একা- 
দ্রশীর যাতনা! ভোগ করেন”, এই কথাগুলি বসিবে। 

“অসভ্যজাতিব দেবতা!” প্রবন্ধে মুদ্রিত ছবিগুলির 

বাঙ্গাল! নাম যথাক্রমে 

মেলানেসীয় সমুদ্র-দেবতা, মাছমুখে' ঠাকুর, নাইজা'র 
তট হ-তে আনীত কাঠের দেবমুর্তি, ন্তাসাতীরবর্ভী ওয়া-.. 
যাওদের দেবতা, নণগিনি হঈতে আনীত পিতৃপুরুষমূর্তি, 
টাহিটায় কয়েকটি দেবমুর্তি, ফ্যান গৃহদেবতা, হামিট 
দ্বীপের ছুটি বিগুহ, আত্মার মৃত্তি বলিয়া! অনুমিত পুত্তলদ্বয়। 


EO 





৫নং. শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক সুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


7 





« 


কৃশ্তমা 


08 » 


81111 81111 776১১, 


চতুর্থ ভাঁগ। ঁ 
ন্‌ . 


সত 


কষ্ণলীলা ।, 


১। কৃষ্ণের প্রা£ীনতা | - 
প্রাচীন তত্ব বড় নীরস ; কিন্তু কৃষ্ণলীল! এবং কুক 


বহলপ্রিয়। সেইজ্ত. . আশা "হয় “যে রফকবপায় এই -7 
'সকিঞিৎকর নিবন্ধটি পভ হুইবে।' ' পা. 

রুষ্ণের নাম এনং :পুন্জার প্রাচীনতা লইয়া! অলেক-. 
বেদে যে সকল কৃষ্ণনাম 
. শাওয়া যায়, কোন পত্তিতই তাহার কোন একটিকেও 


বিষ্ণুর অবতার -কৃষ্ণের নাম বলিয়া গ্রহণ করেন নাই:; - কথাটি.উঠিয়াছে, তাহার আলোচন! করিতেছি ।. 


অনুসন্ধান হইয়া গিয়াছে £ 


কোন. রুষণ-তক্তই তাহা করিবেন না”! *বেদে অনার্য্য 


ছন্থাণরাজ কুষ্ণ' আছেন, আঙ্গিরস কৃ "আছেন, এবং 


ভ্ধাতীত কৃষ্ণ অর্থে শ্বভৃক্‌ জন্তবিশেষের নামও পায়! 
রায় । . উপনিষদের -দবক্কীনন্দন আঙ্গিরস কৃষ্ণ, একভ্রন 


বেদপাঠক এবং গবি-শিষ্য.। ইহার সহিত যে. মহাভান্রত.. 


এবং পুরাণের কৃষ্ণকে শ্চলান যায় না, তাহা কৃষ্ণচরিত- 
স্যাখযাতাগণ সকলেই শ্বীত্-র করিয়াছেন". | 


বৈদিক যুগের সংস্কতের অগ্রচলনের পর, এবং নুতন - 
সংস্কৃতভাষার বিকাশেরও সর, যে ওঁ শেষোক্ত ভাষ! লইয়া: : 


শাণিনির ব্যাকরণ রচিত. তাহাতে কিছু মাত্র ভুল নাই । 
এইজ্ন্ত পাণিনির অন্দাদয়কাল, স্থত্রযুগের মাঝামা ঝ 
নূলিয়া অনুমিত হওয়া উচিভ | ওঁ সময় সম্বন্ধে এখানে 


| আষাঢ় ১৩১১. । 





"1 ও সংখ্যাঁ। 


জল প্র 








-** এস যখন.-্রান্মণা্দি রচিত হইবার অনেক পর্ব 


" বলিয়া অবস্তা ্বীরুত- হইবে; -তখন-এই প্রক্টর 
উদ্দেশে হিসাবে-সেই কথাটুকুই যথেষ্ট". 

“পাণিনিতে কষ্ণনাম-নাই; নি 
'জীরুষ্ণও “বাসুদেব, অতএর শ্রীরু্ণ* পাণিনির পূর্ববর্তী 

‘,বলিয়। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন | - কৃষ্ণ-বাহুত্দেব টেন, 
কিন্তু সকল বাস্থত্রেবই যে কৃষ্ণ, এ কথ না:বিতে পারিদে 

স্িন্কান্তটি- দোষযুক্ত হয়- পাণিনির যে-ুল্র লই! ও" 


এপ 


‘. ভক্তি অর্থে বুন্‌ প্রত্যয় হইয়া থাকে ।- বথা, “বাস্ু- 
দেরার্জুনাভ্যাং বুন্*: বাস্থদেবো “ভক্তিরস্ত" বা্ুদেবকঃ, 
'তথাহি অন্জুনকঃ। - যে বাসুদেব ন! অৰ্চ্জুনকে ভক্তি 
করে, তাহার নাম বাস্থদেবক বা-অন্ভুন্ধ। এই বাস্থদের 
কুচ কি না, এবং ইহারাই মহাভাড নরুনারায়ণ কি 
‘না; তাহা" প্র সূত্রের প্রাচীন ব্যাখ্য: হইতেই স্থির করা 
যাইতে' পারে। .তাহা 'দেখাইবার পূর্বে যার একটি 
' প্রাসঙ্গিক কথা বলিয়া লইতেছি।- "- 

₹ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা অর্জ্জুন, কখনো প্রাচীনকালে বেবতা 
-বলিয়া পৃজিত হইয়াছিলেন কি? শতপথ. ব্রাহ্মণ ইন্দ্রের 
, অর্জুন নাম আছে” ইন্দ্র যে চিরকাল পুজিত্র, তাহা! 
বলিতে হইবে না। সপ্তম শতাব্দীয় বাণভট্টেব জাদন্বরতেও 


'_. দেবের অস্তিত্ব সুস্পুষ্ট হয়। 


১১২ 
দেবতাবর্ের মধ্যে ইন্দ্র অর্থে অর্জুনের মৃত্তি গ্রৃতিষঠিত 
দেখিতে পাই। ' আবার বান্থদেব বলিলে যে কুষ্কব্যতি- 
. রিক্ত দেবতার নাম. বুঝাইত, . তাহ! স্বীকৃত হইবে। 
মহাভারতে আছে যে, অন্ত একজন রাজা বাসুদেব নাম 
লইয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণের ঈর্ষা হইয়াছিল। তিনি খর 
রাজাকে জাল বান্ুদেব, এবং আপনাঁকে যথার্থ বান্থুদেব 
বলিয়াছিলেন। ইহাতেই কৃষ্ণের পূর্বের দেবতা বাসসু- 
মহাভারতের মোক্ষধর্ণ- 
পর্বাধ্যায়ে আছে £--“বাসনাৎ-স্তোতনাৎ-চৈব বাস্থুদেবং 
ভতে/বিছঃ।” পরবর্তী বিষুঃপুরাণেও দেখিতে-পাই £__ 
. + সৰর্কত্রাসৌ সমন্তঞ্চ বনত্যত্রেতি বৈষতঃ 
_: ততঃ স বাস্থদেবেতি বিদ্বততিঃ পরিপঠ্যতে। 

এই অর্থে জৈনদিগের মধ্যেও পুজা বাস্থদেব পাওয়! 

যায়। প্রাচীনকালে পঞ্চরাত্র নামে যে ভাগবত সম্প্রদায় 


. " ছিল, একালের বৈষ্ণব সম্প্রদায় তাহারই ক্রমবিকাশ 


হইলেও, প্রাচীন সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ ছিল না। বলিয়া রাখি 
যে, সপ্তম শতাব্দীর নারদপঞ্চরাত্র এবং প্রাচীন পঞ্চরাত্র 
স্বতন্ত্র পদার্থ ৷ ' পাপিনির সুত্রে অর্জুন ও বাস্থদেবকে এক 


' . 'সঙ্গে পীইতেছি ; এবং & সময়েই ইন্্রবাচক অর্জুন শব্দ 
এবং দেববাচক-বাস্ত্রদ্েবও পাইতেছি। এখন একবার* 


'পাণিনির হুত্রটির ব্যাখ্যার দিকে মনোযোগ করি 1 
ভক্তি অর্থে পাপিনিতে দুইটি সুত্র সন্নিবিষ্ট আছে। 
১ম-_ণগোত্রক্ষত্রিয়াখোভ্যো! বুঞ’” এবং ২য়-__পবাস্ুদেবা- 
 ভূর্নীভাগং বুন্‌।৮ এই দুইটি সুত্ৰ লইয়া খৃঃ পুঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দীর 'পতঞ্জলি-মহাভাম্যে এবং. সপ্তম. শতাব্দীর 
কাশিকাবৃত্তিতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি। 
"ভাব্যকারেরী বলিতেছেন ঘে, বুন্‌ এবং বুঞ প্রত্যয় 
দ্বারা সিদ্ধ করিল্পেম্দগ্ুলি একই রকম-হম্ব। যেমন 


'ুন্‌ 'প্রতায় দ্বারা বান্থদেব ও অর্জনের সম্বন্ধে পদঘয় 


শনিষ্পন্ল হয়, তেমনি বুঞ প্রতায় দ্বারা অন্ত নাম হইতে 
এ. প্রকার পদপ্রয়োগ দর্শিডি হইয়াছে । এই অবস্থা 
দেখাইয়া উক্ত টাকাঁকাঁরগণ বলিতেছেন যে, “ন চাত্র 
বুন্‌'বুঞ্চোছিশেষো বিস্বতে, কিমর্থং বাহুদেবগ্রহণস্‌?” 
, অর্থাত বুন্‌ এবং বুঞ দ্বারা যখন একই কার্য হয়, তখন্‌ 
- স্বতন্ত্র বলিয়া বান্দ্বাদির বেলার বুন্‌ প্রত্যয় কর! কেন? 


প্রবাসা। 


হার 


টা সমাধানে পতঞ্জলি ও কাঁশিক্কাতে একই: কথা 
“সল্ৈষা দেবতাবিশেষস্য, ন ক্ষত্রিয়াথ্যা” ৷ যে 
ডি অর্জুন বা বাসুদেব নাম আছে তাহাদের উত্তর 


বুঞ প্রত্যয় হইবে; কেবল দেবতাবিশেষের জন্ত বুন্‌ 


প্রত্যয়, হইবে । পুর্বে যাহা বলিয়াছি, তাহার সহিত- 
মিলাইয়া লইলে, এই প্রত্যাহার দ্বারা কোন্‌ অজ্জুন 
ও ৰাস্থদেৰ বাদ পড়িতেছেন, তাহা স্পট হয়। এ 
দৃষ্টান্ত হইতে যে অজ্জুন কথাটার মীমাংস! হইয়া যায়, 
তাহা স্বীকৃত হইবে ; কিন্তু বাসুদেব সম্বন্ধে হয়ত কৃষ্ণ- 
ভক্তের! সহজে সম্মতি দিবেন না। . 

এখন যদি দেখাইতে পারা যায় যে, পতঞজলির সময়ে. 
কুষ্ণ-বান্দেব দেবতা হয়েন নাই; তাহা! হইলেই প্রমাপটি 
নিঃসং্শয় হয়। তাহাই দেখাইতেছি। পতগ্তলির মহা- 
ভাঁষ্যে কংসবধাদি কৃষ্ণ লীলার কথা পাওয়া. যায়। লিখিত 
আছে যে, যখন কংসবধ অভিনীত হত, তখন দর্শক- 
দিগের মধ্যে কেহ বা কংসের প্রতি কেহ বা কৃষ্ণের প্রতি 
আকৃষ্ট হইতেন। যদি 'তখন কৃষ্ণ দেবতা হইতেন, 
তাহা হইলে অভিনয়ের সময়ে “কেচিৎ কৃষ্ণভক্তা বস্তি, 
কেচিৎ কংসত্তক্তাঃ,* এরূপ অবস্থা হইত না-। অভিনয়- 
প্রভাবে সাধারণ লৌকিক রিষয়েই এই প্রকার ঘটিতে 


-পারে। তাহার পর আবার প্সপ্তম্যধিকরণে””র দৃষ্টান্ত 


দিতে গিয়া! লিখিত হইয়াছে, “অসাধুর্মাতুলে- কৃষ্ণঃ” ৷ 
কৃষ্ণ দেবতা হুইলে, কদাচ তিনি অসাধুতার দৃষ্টান্ত হইতেন 
ন!। (মহাভাম্য--২ অধ্যায়, ৩য় পাদ, ওয় আহ্বিক)। 

' অহাভাম্তে রচনাকালে, অর্থাৎ খুঃ পুঃ দ্বিতীয় 
শতাব্দী পর্য্যন্ত, আর্ধ্যদের- মধ্যে শীকৃ্চ-“ দেবতা হয়েন 
নাই বলিয়াই লক্ষ্য কর! যায়। ইহাঁও কিন্তু জানিতে 
পারা যায় যে, লৌকিক কথার হিসাবে, কষ্চলীলার কথা 
তখন সু প্রচলিত হইয়াছিল। তিনি' কংসবধকারী, মাতুলের 
প্রতি অসাধু; এবং যুদ্ধক্ষেত্রে “সংকর্ষপদ্ধিতীয়” । বুঝিতে 


পারা যায় ফে, ইনিই পরবর্তী হরিবংশ এবং পুরাণের কৃষ্ণ ৷. 


- এখানে আর একটা কথা বলিব। ক্রষ্ণের সহিত 
তখন পাগুবদিগের সংশ্রব ছিল কি না, বুঝিতে পারা যায় 
না। মহাভাব্ে পাওবদিগের অনেক দৃষ্াস্ত আছে, 
কৃষ্ণ ও বলরামের একসঙ্গে অন্ত. যুদ্ধের কণা আছে, 


= 


-আধ্যযমাজে খৃঃ 


ওযু সংখ্যা | | 


কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত খুজিয়া পাই নাই, যাহাতে 
পাগুব-যুদ্ধের সহিত তিনি সংযুক্ত বলিয়। ধ্বনিত হয় । 
যেখানে অন্ত লোকের দৃষ্টান্ত বলা হইল, "অসিদ্বিতীয়োন্থ- 
কমার পাওবং,* ঠক্‌ সেই স্থানেই যে দৃষ্টান্ত আছে, 
তাহাতে কৃষ্ণের স্বতন্ত্র ঘুক সুচিত হয়। লিখিত আছে, 
ক্সংকর্নদ্বিতীরন্ত বলং কুষন্ত বর্দধতাম্‌” 1" এটা নোধ 
হয় গাঁচীন কংদনধ হইতে উদ্ধৃত। কুত্রাপি এমন কথা 
পাওয়া যায় না, যাহাতে অজ্জুনকে প্রৃষ্ণদ্বিতীয়” বলিয়া 
সুচনা করা যায়। . 

পাণিনির সুল্রের বহুদেবাজ্জন, যদি মহাভারন্ডের 
কুষ্ণার্জুন হইতেন. তাহা হইলে স্থত্রে ধাহারা একসহগ্গ 
শ্রথিত, তাহাদের সম্বন্ধের বহুবিধ দৃষ্টান্তে তাহাদিগকে 
কোথাও ন|-কোথাও একসঙ্গে পাইতাম। সালের 
ৃষ্টান্তেও অর্জুনের সঙ্গে কৃষ্ণ যুক্ত হয়েন নাই ; অথচ 
ভয়ের নাম লইয়াই দৃষ্টান্ত আছে । কৃষ্ণের সঙ্গে বলদেব 
সর্বত্রই যুক্ত; সমট্সেও “বামকেশবৌ” পাই। যাহারা 
পুরাণে ও মহাভারতে “নরনারায়ণ,* বহুবিধ উল্লেখ- 
যোগ্য স্থলে তাহারা একসঙ্গে গ্রথিত নছেন দেখিনা, 
শ্ববং পতঞ্জলির অন্থ দৃষ্টান্তের কথ! যাহ! বলিয়াছি, তাহার 
প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পাণ্নির সুত্র কৃষ্ণের জন্ত নুহ 
স্বলিয়াই মনে হয়! 


প্রাচীনকালে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে 


পিতৃগণ এবং বন্থুৰেবগণ পূজিত হইতেন। বেদের নর 
এবং নারায়ণ খষি ঠিক এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজিত 
হইতেন কিনা জানতে পারি নাই। যদি কালক্রমে 
ইহাদের ক্রমবিকাশেই বৈক্ুব বা “পাঞ্চরাত্র” সম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাঁহ! হইলে কৃষ্ণের প্রতি বাসুদেব 
লাম আরোপ করিবার কি-৪ৎ কারণ পাওয়া যার়। কিন্ত 
এ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট কথা জানিতে পারি নাই। 

কোন কোন লল প্রতিহত বিদেশীয় পণ্ডিত বলেন তে, 
পূঃ 'দ্বিতয় শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা 
বলিয়া গৃহীত হয়েন নাই ঝট, কিন্তু ও সময়ে ( অথয্বা 
উহার পূর্ব হইতেই] সাধারণ লোকসমাজে শীকৃষ্ণ দেন- 
প্রায় ( Dem৷i৪০৭) হইয়া উঠিয়াছিলেন) এবং গন্দাতটবর্তী 
প্রদেশে ও মধুগ্ন| অঞ্চলের আভীর জাতির মধ্যে, হয় ত 


কৃষ্ণলাল৷ | 


১১৩ 
তিনি দেবতা! বলিরাই গৃহীত হইয়াছিলেন । কথাটা 
অসস্তব নহে। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বিনি লোল- 
সাধারণের মধ্যে পূজিত বলিয়! গ্রীকবিবরণে সুচিত, তিনি 


কৃষ্ণ কি ন! পরিষ্কার জানা যায় না। পভগ্রলিব সময়ে 
যখন অভিনয় চলিতেছিল, তখন তৃতীয় শতাক্ষীতে তাহার 


কথা প্রচলিত থাকাই অধিক সম্ভব । কৃষ্ণলীলান্র ভৌগোলিক 


স্থিতি সাধারণতঃ মথুবা অঞ্চল হইতে গুজরাত্তির ভারকা 
পর্যাস্ত। ঠিক এই ভৃ-ভাগেই প্লে আভ-রজ্জাতীয়েরা 
প্রবল ছিল, তাহা হরিবংশে পরিষ্কারভাবে শ্ীওয়! যায়। 
(হরিবংশ ৭৪, এর ৫১৪২--৮* পথ্যস্ত)। মহাভারত 
এবং রামারণেও উহাদের "উল্লেখ দেখিয়! আথুরা হইতে 
গুজরাত পর্যা্ত স্থিতি কতকটা বুঝিতে পারা যায়। (র"মান 
কিন্ধিদ্ধযাকাণ্ড, ৩৩ এর ১৯; মহাভারত মৌষকপর্র, ৭ এর 
২২০--২৪২, শল্যপর্বঙ ৩৮ এর ২১৯)। মহাভারতে 
যদিও ইহার! শ্লেচ্ছ এবং দস্থ্য বলিয়া উল্লিহিত (বন্পল 
১৮৭ অ, মৌধল ৭ অ ), তথাপি ইহাদের রমনুগণের প্রতি 
যে আধ্যদের বিতৃষ্ণ! ছিল না, তাহাও সভাপুর্কার প্রথম 
অধ্যায়েই দেখিতে পাই । 

আধ্যসমাজে যাহার লীলার অভিনয় হইন্ছ, এবং স্থদ- 


* বিশেষে যিনি দেবপ্রায় হইয়াছিলেন ; অথবা নিনি সাধারণ 


শ্রেণীর" লোকের' মধ্যে দেবতা হুইয়াই উঠিম্বাছিলেন ঃ 
অর্পসময়ের মধ্যেই তাহার পক্ষে দেবতা রূপে নার্ধাসঘাভে 
প্রবেশলাভ করা আশ্চর্যের কথা নহে।, এই সময়েই 
যখন নূতন পৌরাণিক যুগের উৎপত্তিতে আম ও অনার্য 
ধর্ম্মের মিশ্রণ হইতেছিল, তখন এ রূপ ঘটনা! যে তারে 
অনেক ঘটিয়াছিল, তাহ! শিবপৃজা প্রবন্ধে বগর্শিলে 
লিখিয়াছিলাম। 

- এই প্রসঙ্গে একথাও বলিয়া রাশি খে, খুষ্টেত্বর ছিতীয় 
শতাব্দী পর্য্যন্ত সময়ের বৈষণবদিগের যত পোদিত-লিপি 
পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোথাও কৃষ্ণকে দেকতা বলিয়া 
উল্লেখ করা হয় নাই। সর্বত্রই শ্বয়ং বিষ্ণু পুজত এবং 
উল্লিখিত। নূতন মহাভারত-সংহিতা প্রথমজ্ঞ যে ভাবে 
রচিত বা সঙ্কলিত হইয়্যুছিল, তাহাতে যে তাহাতে কৃষ্চ 


,দেবস্বের কথা বড় ছিল না, শ্রীমন্তাগবত পড়িলে তাতাই 


মনে হয়। প্র পুরাণের প্রারস্তেই লিখিত ''সাছে, যে 


১2৬ 


প্রধাসা। 


[ ৪থ ভাগ। 


৭ দিপা পাটি পাটি ৩ 


মহাভারতে রীককয়র বধের কথা নাই' বলিয়াই, পুরাশে 
সেই কথা লিখিবার জন্ত ব্যাসদেব অন্থুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
২1 জন্মকথা |. 

শ্রীকাঞচর জন্মবৃন্তাত্তে যে সকল. অনৈসগিক কথা 
আছে, তাহাদ্বারা তাহার মহিমা এবং প্রভাব সুস্পষ্ট হয়। 
যিনি ক্ষমতাশালী এবং মহিমান্বিত বলিয়া আদ্বৃত এবং 
পূজিত হয়েন, তাঁহার নামেই অনৈসগ্রিক কথা যুক্ত 
হইয়া থাকে। পু সকল অতিপ্রাক্ৃত কথা হইতে 
শ্ীকফের জম্মবিবরণ সংগ্রহ করিতে গেলে প্রথমেই .মনে 
পড়ে যে, ইনি কি সত্যদত্যই যদুকুল তিলক, না! শ্রীনন্দের 
নন্বন। কংস যেদেবকীর সম্তনের হাতে "মার! পড়িবেন, 
এই ভবিষ্যদ্বাণী অবশ্যই কংসের মৃত্যুর. পরই রচিত 
হইরাছিল। দেবকীর গর্ভ হইতে সশরীরে বলদেবের 
ক্রণ রোহিণীর গর্ভে সঞ্চারিত' হুইয়াছিল বলিলে, বল- 
দেবকে সত্যদতাই গোপবাল! রোহিণীর গর্ভলাঁত বলিয়া 
বুঝিতে হয়। পুপ্নাণেও আছে যে, বন্ুদেবের ছুই পত্নী, 
যথা $__দেবকী ওঁ রোহিনী। রোহিনী গোপকন্যা ছিলেন 
বটে, কিন্ত প্রাচীনকালে যে & শ্রেণীর শূত্রজাতির হস্তে 
অঙ্নগ্রহণ কর! যাইন্ত পারিত এবং বিবাহার্থ কন্ঠাগ্রহণে 
দোষ ছিল না, তাহা সকল স্মৃতিশান্ত্রেই উল্লিখিতআছে। * 
রু্ণ এবং বলরাম. ষে উভয়েই আজন্ম গোঁপগৃককে পালিত 
এবং'বন্ধিত, তাহ! সর্বত্র স্বীকৃত দেখিতে পাই ।- জন্মের 
* পূর্বের কংসভয়ের কথাটা যখন অগ্রাহ্ করিতে হইবে, 
ত্খন ক্ষত্রিয় বালকের গোপগৃহে পালিত হইবার কোন 
কারণ পাওয়া যায় না। 

ক্ষমতাশালী গোপবালকদ্বয় যখন নিয়শ্রেণীর মধ্যে 
দেবপ্রায় বা দেন্ত! হইয়া উঠিবার পর, আর্য সমাজে 
প্রবেশলাভ করিয্মুছিহলন, তখন তাহাদের কৃত কার্ধ্য এবং 
ঝন্মঘটনার সহিতি অতিপ্রাক্ৃত- কথা মিলাইয়া আৰ্য্য 
করিয়! লওয়া স্বাভাবিক । এই জন্তই হয় ত খুঁজিয়া- 
পাতিয়া উপনিষদের আঙ্গিরুস কৃষ্ণের মাতার নামটা 
নূতন কৃষ্ণের মাতার নাম বলিয়া ঘোষণা করিয়া, জীকফ্ণের 
উৎপত্তিতে পাকেচক্রে বৈদিকতা৷ যোজন! করা হইয়াছে । 

এঁদপ হওয়াও. অসম্ভব নহে" যে, যদুবংশীয় পুরুষ 
এবং গোপকন্কার সংসর্গে কৃষ্ণ বলরামের উৎপত্তি, এবং 


স্বৃতির নির্দেশ অহথসাঁরে তাহার! মাতৃকুলের সহিতই সংহুষ্ 
ছিলেন। এ প্রকার বিবাহ যখন নিষিদ্ধ ছিল না, এবং 
এই অন্ুলোম বিবাহের সন্তানের! শুদ্ধাচ'রী হইলে যখন 
পিতৃকুলও লাভ করিতে পারিতেন, তথন মূল প্রবাদে 
হয় ত উভয় কুলের কথাই ছিল। যদহুকুলও নীচ ক্ষত্রিয়, 
কাজেই এক” সংসর্গ অতি সহজেই হইতে- পারিত। 
যদুগণ যে নীচ ক্ষত্রিয়, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে ১ কথা 
বলিতেছি। 

খথেদে পুরু, যদু এবং তুর্বশ নাম পাওয়া যায়; 
উহার! দাসজাতীয়। বেদেই আবার উহাদিগের যে 
প্রকার খ্যাতি দেখা! যায়, তাহাতে অনাধ্য হইলেও 
উহারা হীন অনার্ধ্য বলিয়া মনে হয় না। নিশ্চয়ই ইহারা 
ক্ষমতযবলে আধ্যদের সমকক্ষ ছিলেন । তৃৎসপতি রাজ! 
সুদা “পঞ্চজন” দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, জানা 
যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, যদ্ধ, দুর্বশ (তুর্বস্থ ),' 
পুরু, অন্ু এবং ড্র জাতি বা বংশ লইয়া এই পঞ্চজন 
গঠিত। এই অনুমানের ভিত্তি, বৈদিক জাতি-নির্দেশ 
এবং যষাতি-উপাখ্যান। অসম্ভব নহে যে, যে সময়ে 
ক্ষমতাশালী উচ্চপদস্থ দাসজ্জাতীয়েরা আর্ধ্যসমাজে 
মিশিয়া ষাইতেছিল, সেই সময়ে যষাতি-উপাখ্যান রচিত! 
যদুবংশ সম্বন্ধে মহাভারতে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কথা পাওয়া 
যায়। উপরিচর রাজার উপাখ্যানে দেখিতে পাই যে, 


বস্তু বা উপরি5র রাজা হন্দ্রদেবের নির্দেশে চেদিরাজ্যে 
রানত্ব করেন। 


এই রাজা গিরিকা নামী তন্দেশীয় একটা 
অনাধ্য রমণীকে বিবাহ করেন। মহাভারতকার একটু 
ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিয়াছেন যে, এই বিবাহের ফলে 
একটি পুত্র এবং একটি কন্তা হয়। পুত্রটি হইলেন 
মত্ম্ত দেশের রাজা ; এবং কন্তাটির গর্ভে স্বশ্নং ব্যাসদেব 
জন্মগ্রহণ করিলেন। . রাজ! বন্সুর আরও পাঁচটি পুত্র 
ছিল) তাহাদের মধ্যে প্রথম পুত্র বৃহ্দ্রথ মগধ দেশে, 
দ্বিতীয় প্রত্যগ্রহ প্রতাগ্রহ দেশে, তৃতীয় কুশাস্ব কুশাখীতে, 
চতুর্থ মাবেল্ল মাবেল্লদেশে, এবং পঞ্চম যদ যাদবদেশে 
রাজা হইয়াছিলেন। মালবের ভোজজাতি যে তত্রত্য 
আদিম অধিবাসী অনার্য্য জাতি, তাহা জানা আছে। এই 
ভোজজাতিব সহিতও যছুবংশ সম্পৰ্কিত ছিলেন । আবার 


৩য় সংখ্যা । ] 
কামারবে দেখিতে পাই যে, মথুরার মধু এবং লবণ, রাক্ষস 
মাত্র; অথচ এই মধু হইতেই মধুপুরী । কোন প্রকারেই 
অনার্ধ্য গন্ধ দুর করা যায় লা। 
আর একটা কথা বলি। শ্রীকৃষ্ণের প্রন্তাববৃদ্ধির 
ফুগে প্রাচীন পঞ্চজনেব্র নধ্যে কেবল যছুবংশই পাওনা 
যায়। সকল বংশের প্রতিনিধি বলিয়াই ফি যদুবংশেব 
কুণ-শজ্ছের নাম “পাঞ্চজন্তয’' ? 
যাহা হউক, শ্রীনন্দের নন্দন, বলদেবান্গুজ, গোপাঙ্গন1- 
প্রিয় বাসুদেব, নামেও কৃষ্ণ বর্ণেও কৃষ্ণ। প্রাচীন 
বৈদিক দেবতার! কেহই কুষ্তবর্ণ নহেন, সকলেরই মহিমা" 
ময় কান্তি আলোকের উজ্জল দীপ্ত্িতে ভাম্বর। বৈদিক 
/ যুগের হিষ্ণু একটি আদিত্য বা হুর্য্ের মূর্তিবিশেষ। সকল 
গুণের মধ্যে উজ্জল যে সন্বগুণ, তাহাই বিষ্ণুর শত্বীর | 
প্রভাতের জলকণার মধ্যে সমুদ্ভাসিত নুর্যা, অন্ধকারের 
প্র নবক্রীবনীশক্কি সঞ্চার করেন বলিয়া, তিনি রজে- 
গুণময় সৃষ্টিকর্তা ব্রঙ্গা। নিবাভাগের আলোকমাত্রবেষ্টিতত 
জীবপালক হৃর্য্য, বিষ্ণু। এবং ধিনি সায়াহ্ে সৃষ্টিতে 
তন্ধকারের মধ্যে লইয়া! বান, তিনি সংহারবপী রুদ্র । 
নে সময়ের গ্রন্থে শ্রীকুষ্ণকে দেবতা দেখিতে পাই, যখনি 
দেখিতে পাই যে শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বা স্বয়ং বিষ্ু, 
তখন হইতেই কেবল বক্র বর্ণমালিন্ত কীত্তিত হইয়া 
"আসিতেছে । গোঁপবালার! কলঙ্ককালির রূপকে পরিহাস 
করিয়া গাহিয়াছিল, প্ছুয়োন। কাল!» কালো হইতে 
অ্রমার অঙ্গ” । কিন্তু বিষ্ণুর অঙ্গ বুঝি সত্য সত্যই 
কৃষ্ক-ম্পর্শে কাল হইয়া গিয়াছে । অন্ত কথা কি বলিব, 
স্ববং বিষ্ণু সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের অনেক স্থানে আছে 
ফে, মদমত্ততা হেতু তাঁহার নয়ন সতত ঘূর্ণায়মান । নে 
কৃষ্চবর্ণের প্রতি আর্যোর চিরবিদ্বেষ, কেনই. ষে সেই 
বর্ণের শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভারতপুজিত শ্রীনন্দেরনন্দন, 
সাধুকুলের পরিত্রাণের জন্ত আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তাহা 
। উহার জন্মতবটা ধ্যান করিলেই অনুভূত হইতে পারিবে । 


৩। কলক্ককথা | 
ছিত্রন্ুন্তে জল আনিয়া, গোপিনীরা আপনাদের কলঙ্ক- 


~~ শি 


+" 


ভগ্রন কক্সিয়াছিল। কিন্ত উহার অনুকরণে ধাহার! সচ্ছিজ 


অধ্যাত্মিক ব্য্খ্যার কলসীতে জল আনিয়া কৃষ্ণকলহ 
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ধৌত করিতেছেন, তাহাদের মনে রাখা উচিভ ষে, ছিত্র- 


কুস্তটা একবারে ঝীঞ্জরী হইাল চলিবে না। কৃষ্ণচরিত্র 
মূলে কলম্বশূন্ত ছিল, এবং পরে পুরাণকর্ভার! কলঙ্কের 
কল্পনা করিয়া রচনা করিয়াছেন, এ কথাটা বলিলে পুরাণ- 
কর্তাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়। যাহাবা 
কৃষ্ণমহিমা। প্রচারের অন্য পুরণ গড়িলেন, তাহার যে 
সাধ করিয়া অপবিত্র কথার স্থষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা 
কে বিশ্বাস করিবে ? যে পুরাণ ষত অর্ব্বাচীন, তাহা-তই 
যখন কৃষ্ণবর্ণট৷ ঘসিয়! মাজিয়! উজ্জল করিবার তত অধিক 
প্রয়াস, তখন কি এই কথাই হনে হয় না যে, এ কলঙ্কের 
কথা যদি একেবারে পরিহার করিতে পারা যাইত, জ্ঞবে 
কদাঁচ উহ! পুরাণকর্ভারা গ্রহণ করিতেন না? প্রীক্র 
বহু রমণী উপভোগের বিষয়ে অনেক পণ্ডিত অনেক ক্রথা 
বলিয়াছেন। কিন্তু পুরাণে স্তমস্তক মণির কথায় শ্রীকৃষ্ণ 
স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনি বহুক্ষামিনী সংসর্ঁদোষ দোষী, 
কাজেই তিনি নিষ্পাপ নছেন বলিয়া স্তমস্তক ধারণ 
করিতে পারিবেন না। 

যে জনসাধারণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ দেবতা হইয়া উঠিয়া- 
ছিলেন, তাহাদের মধো ষোল আনার সকলঙ্ব ইতিহাঁম 
“বজায় ছিল বন্িয়াই, পুরাণে উহ! একটু ধুইন! পু'ছিয়। 
আনির্তে হইয়াছিল। পুরাপকথিত চরিত্র কাকো হইলেও 
উহা! যমুনার শ্বচ্ছনীলজলধৌত । যে গোপকুজে ঠাকুতরর 
বৃন্দাবনলীলা অভিনীত, সেখানে যুবক যুবস্তীর হৃত্য, 
মস্তপান প্রভৃতি অনেক প্রথাই প্রচলিত ছিল ব লয়া ভান! 
যায়। পহালা”-প্রিয়ত। বলদেবের ব্যক্তিনিষ্ঠ চোষ নূহ) 
রেবতীর মত অন্ত গোপবালাদের লোচনচ্ছবিও স্থুরাপাত্রে 
প্রতিবি্ধিত হইত। পানদোষে যখন * যহুবুলের ক্ষয় 
হইল, তখন অঁ বংশের জীবিতা যুবতীটগুরধি৷ গোপ্গণ কর্তৃক 
গৃহীত হইয়াছিলেন। জাতিকথার প্রপঞ্জে, পুমাণের এই 
কথাটাও স্মরণ রাখা কর্তব্য । এখনও মধ্যপ্রদ্দেশের গোপ 
জাতির মধ্যে মদ্ঘ এবং যুবকষুবতীর নৃত্য প্রচলিত আছে। 

এখন কথা উঠিতে পারে যে, আর্য্যেরা না হয় 
[নয়নশ্রণীর দেবতাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবার সয়ে 
একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্ত গুলতঃ 
একজন কলঙ্ধযুক্ত পুরুষকে লোকে দেবতা করিল কি 
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'প্রবাসী। 
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Ed ~~  স্পীপী 


টিটি ন্‌ একজন ন বীরপুরু যখন অসাধাবণ ক্ষমতায় 
অত্যাচারী রাজাকে বধ করিয়া প্রপীড়িত প্রজ্জাকুলের 
রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, তখন সেই বীরপুরুষের নামে 
বীরপুজার প্রচলন স্বাভাবিক । একটি বিশেষ বড় কাধ্যে 
যিনি ক্ষমতাপ্রদর্শন করেন, তাহার অন্ত দোষের কথা যে 
. কেবল উপেক্ষিত হয়, তাহাই নয়, সে দোষের কথ! 
অনুরাগী লোকের! হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিয়া বলিয়া 
থাকে ।* এটা মমুন্তপ্রকৃতিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক । কোন 
লন্ধগ্রতিষ্ঠ কবি কিম্বা স্তাক়পরায়ণ বিচারক মঁখন 
লোকসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠেন, তখন 
উছার কোন কোন ছূর্বলতীর কথা, একালেও সঙ্গেহে 
আলোচিত হইতে দেখা যার । অনুরাগী দলের মধ্যে 
গল্পের মাতা অনেক সময় বরং বেশী চড়িয়া উঠে) 
এবং অনেক কথা অতিরঞ্জিত হইয়! থাকে । এই সাধারণ 
নিয়মের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, যখন 
্ীকুঞ্ণ পুত্য বীর হইতে দেবপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন, 
অথব! একেবারে দেবতা হইয়া- গিয়াছিলেন, তখনও 
তাঁহার কলঙ্কের কথাগুলি সঙ্গেছে রক্ষিত হইয়াছিল। 
তবে দেবতা হইলে নাকি লীলাখেলাগুলির একটু ভিন্ন 


রকমের অর্থ দাড়ায়, তাই কৃষ্ণলীলাও পবিভ্রতাধুক্ত হইয়া,* 


“দেবতার বেলায় লীলাখেলা” হইয়া উঠিয়াছে। * 

'উপ্টা প্রথায় কুষ্ণচরিত্রের সমালোচনা করিতে পিয়া, 
বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান নেতা হরিবংশকে অর্বাসীন 
এবং বিষ্ণুপুরাণকে প্রাচীন বলিয়াছেন। পুরাণগু লর 
পুর্বপরবর্তিতার কথা এখানে আলোচন! কর! চলে না। 
এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিমাণে অন্ত কিছু লিখিয়াছি। 
তবুও সংক্ষেপতঃ দু’চ্ুঁরিটি কথ! বলিতেছি। পঞ্চম শতাব্দীর 
একটি লিপিতে লঙ্গগ্লোকাত্মক মহাভারতের উল্লেখ আছে। 
ওঁ উল্লেখ হইতে যে, সে সময়ে গীতা এবং হরিবংশ 
মহাভারতের অস্তনিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা ধরিতে পারা যায়। 
সুবন্ধু এবং বাঁণভট্টের গ্রন্থে হররিবশ ও গীতার উল্লেখ এবং 
উপন্তাস আছে। তাহার পর আবার বাণভট্টাদির গ্রহে 
বায়পুরাণের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এ সময়ের ফোন 
সাহিত্যে বিষুপুরাণ উল্লিখিত নাই। 

 * লবন ও ও লে হামিণ্টনের কথা এখানে স্মরনীয় ৷ 


বিষ্ণুপুরাণ , 


রীম্তাগবতের পূর্ব বটে) কিন্ত উহাতে যখন কশিল- 
রাজের পর্বতগুহায় আশ্রয় লইবার পর, মেকল-যবনদ্বিগের 


আধিপত্যের কথা, এবং মগধের রাজ্যে কৈবর্ত কঢ়, 


পুলিন্দদের অধিকারলাভের কথা আছে, তখন আঁ গ্রন্থ 


অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী হইতে পারে না। এরূপ স্থলে 
যখন যেখিতে পাওয়া যায় যে হরিবংশের চরিত্রচিত্র বেশি 
অমার্জিত, বিষ্ণুপুরাণের ছবি একটু. উজ্দলতর, এবং 
শ্রীমভাগবতের চিত্র পুর্ণদীপ্তিময়, তখন যে কারণে ধীরে 
ধীরে এই ক্রদবিকাশ ঘটিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট হয়। 
ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত এ বিষয়ের সর্বশেষ পুরাণ। এই ব্রজ্জবৈবর্ত 


কৃষ্চচরিত্রের -ব্যাথ্যায় সকলের উপর টেকা দিয়াছেন। 


কৃষ্ণলীলায় গোপিনীদের কথা সকল পুরাণেই আছে, 


কার্জেই ব্র্ছবৈবর্েও রহিল. কিন্তু. ব্রহ্ববৈবর্তকার ' 


শ্রীকৃষ্কে স্ত্রীসংসর্গদোষ হইতে উদ্ধার করিবার অন্ত 
একেবারে ইহাকে কচিখোকা। সাজাইয়াছেন! খোক। 
হইলেও তিনি দেবতা বলিয়া দেবত্ব প্রভাবে লীলা করিতে 
পারিয়াছিলেন বলিয়া যখন স্বীকৃত হইয়াছে, তখন এ 
দেব-খোকার পক্ষে যে যুবকজনোচিত কার্ধ্য অসম্ভব নহে, 
তাহাও স্বীকার করিতে হয়। এ সকল ব্যাখ্যায় কলঙ্ক 
ঘোচে না; বরং দেবতা করিয়া দ্য দেবত্বের মৰ্য্যাদ! 
নষ্ট করা হয়। 2 


সমুদয় অবস্থা পর্যালোচনা করিলে মীমাংস। করিতে Hl 


হয় যে, পৌরাণিক যুগে যখন আর্ধ্য-অনাধ্য মিশ্রণের . 


প্রয়োজন হইয়াছিল, এবং নিয্নন্তরের ধৰ্ম্ম উচ্চন্তরে 
প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তথনই শ্রীক্ষ্ণ দেবতাবর্গে স্থান- 
লাভ করিয়া'ছলেন। নহিলে অত কালো চলিত না। 

- শ্ীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


- (মেঘদূত । 
আক্তি সেই আধাড়ের প্রথম দিব, _ 
উদ্নিয়াছে নভে শ্যাম নীরদ নবীন ! 
কোথা, রামগিরিশিরে ব্রিহ-মলিন 
প্রবাসী বক্ষের প্রাণে জাগিছে সাহস। 


El 


+ 


চি সং্যা।1. 


প্রিয় মেঘে পেয়ে দুত __প্রণয়সরষ 
আশার বারতা দিযে,.--দূর অলকায়, , 
পাঠায় বিরহী তারে, ভেটিতে প্রিয়ায় ;_ 
ভাবে নে ফুরাঁয়ে আসে বিচ্ছেদ-বরষ ! 
হায় 1--প্রিয়ে! বসি’ এই বিজন ভবনে, 
নব বরধায়, চির-বিবহ তোমার  * 
ঘনাইয়| আনে গ্রাখে বিষাদ-তিমিরে ) 

. নাহি লো মিলন-অ”*' এ মর-জীবনে 1 
গিয়েছ যে দেশে তুষি, মহাসিন্ধু পার, 
কে যাবে লো দত হ'য়ে, সে কালমন্দিরে ? 

জ্রীস্থরেশচন্ত্র সরকার । 


শ্রীত্রীরামক্ষ্ণকথাত্বৃত । 
ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেহ্বরে নরেন্দাদি অন্তরঙ্গ সঙ্গে । 
প্রথম পরিচ্ছেদ। 
আজ ঠাকুর রাসকুষ্ণ মহানন্দে আছেন। দর ক্ষণেহর 
ভরালীবাড়ীতে নরেন্দ্র আসিয়াছেন। আরও কয়েকটি 
অন্তরঙ্গ আছেন। নরেক্্র ০০4 স্নান 
হরিয়! প্রসাদ পাইয়াছেন। 
আজ আশ্বিন শুক্লা চতুর্থী তিথি; ১৬ই অক্টোনর 


-১৮৮২ খ্ৰীষ্টাব্দ, সোমবার । আগামী বৃহস্পতিবার সপ্তমী 


তিথিতে শ্রীত্রীহর্ণী পূজা হইবে। 
ঠাকুর রামকুষ্ণের কছে রাখাল আছেন ৷ ঠাকুনের 
ত্রাতুম্পুত্র রাদসাল ৪ হানা আছেন। নরেকজ্ছের সঙ্গ 


- আর ছু’ একটি ব্রহ্ধস্তান' ছোকরা আসিয়াছে । অত 


" লাষ্টারও আসিফ্লাছেন । 


t 


নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছেই আহার করিলেন। আহারাত্ত 
হাকুর রামকৃষ্ণ তাহার ছরের মেজেতে বিছান! করিয়া 
“তে বলিলেন- নরেক্দ্রাবি ভক্তেরা-_বিশেষতঃ নরেক্্র-_ 
শ্রী করিবেন। মারের উপর লেপ ও বালিশ পাতা! 
হইয়াছে । ঠাকুরও বলকের স্তায় নরেন্তের কাছ 
-বছানায় বসিলেন। ঠাকুর ভক্তদের সহিত বিশেষতঃ, 
নরেজ্ের সহিত, নরেন্দ্রের দ্রিকে মুখ করিয়া হাসিমুখে 


অত্রীরামকৃ্ণকথাস্থত 


৯৯৭ 


মহা আনন্দে কথা কহিতে লাগিলেন । গরুর নিজের 
অবস্থা, নিজের চরিত্র, নিজমুখে গল্প-চ্ছলে বলিতেছেন। 

প্রীরামরুষ্জ। (নরেন্ত্রাদি ভক্তের প্রতি)। অমার 
এই অবস্থার পর কেবল ঈশ্বরের কথা শুনবার জন্য 
ব্যাকুলতা হুতো । কোথায় ভাগবত, কোঁথয় অধাত্ম, 
‘কোথায় মহাভারত, খুঁজে বেড়াতাম | এঁচেদার ক্রৃ্$- 
কিশোরের কাছে অধ্যাত্ম প্তন্তে যেতাম । 


প্কৃষ্কিশোরের কি বিশ্বাস *বৃন্দাবলে গিছিল ? *_ 


সেখানে একদিন জলতৃষ্ণা পেয়েছিল । কুশার বাছে 
গিয়ে দেখে একজন দীড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাশ্রা করাতে 
সে বল্লে, আমি নীচ জাঁতি, আপনি ব্রাহ্ম ; ভেক্কন 
করে আপনার জল তুলে দেব? কৃষ্ণকিশোর হ্ল্‌লে, তুই 
বল্‌ শিব’ “শিব, শিব’ বল্লেই তুই শুদ্ধ হয়ে ষবি। 
সে ‘শিব, শিব’ বলে জল তুলে দিলে। অমন আহারী 
ব্ৰাহ্মণ সেই জল খেলে। কি বিশ্বাস! 

“এড়েদার ঘাটে একটা সাধু এসেছিন। আমরা 
একদিন দেখতে যাবো .ভাবলুম | আমি ব্বলীবাড়ীতে . 
হলধারীকে বললাম, 'কৃষ্ণকিশোর আর আমি সাধু দেখতে 
যাবো। তুমি যাবে ? ভ্লধারী বললে, একটা মাটির 
*খীচা দেখতে গিয়ে কি হবে? হলধারী পিতা, ন্দোস্ত 
পড়ে স্কি না! তাই সাধুকে বল্লে "মার খাঁচা 1 
কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে আমি এ কথ। বল্লাম সে মহা 
রেগে গেল। আঁর বললে, ‘কি! হলধারী এমন কথা! 
বলেছে? যে ঈশ্বর চিন্তা করে, যে রাম চিন্তা করে, আর 
সেই জন্ত সর্কত্যাগ করেছে, তার দেহ মাটার খাঁচা! মে 
জানে না যে ভক্তের দেহ চিন্ময় !! এত হ্গ--ভালী- 
বাড়ীতে ফুল তুলতে আন্তো, হলধার্রীর, সঙ্গে দেখা হলে 
মুখ ফিরিয়ে নিত! কথা কইবে না” * ' 

“আসায় বলেছিল পৈতেটা ফেললে একন ? যখন 
আমার এই অবস্থা হলো তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা 
কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে. নিয়ে গেল আগ্রেক:র 
চিহ্ন কিছুই রইল না। হু'স নাই । কাপড় পড়ে চেক, 
'তা**পৈতে থাক্‌বে কেমন করে? আমি কৃঙ্চকিশেরকে 
বল্লাম, তোমার একবার উন্মাদ হয় তাহলে তুমি বেঁবে।! 
“তাই হোলো! । তার নিজেরই উন্মাদ হলে! ৷ তৎন 


১১৮ 

মে কেবল ‘ওঁ ও’ বোল্তো আর এক ঘরে চুপ্‌ করে বসে 
থাকৃতো। সকলে মাথা গরম হয়েছে বলে কবিরাজ 
ডাকলে। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ এলো! ) কৃষ্ণকিশোর 
তাকে বললে, ওগো আমার রোগ আরাম করো; কিন্ত 
দেখো যেন, আমার ওকারটা আরাম কোবো না। 
( সকলের হাপ্ত.)। - 


বিরহিত জরা, 
কি হয়েছে? বল্ন্তে টেক্স ওয়ালারা এসেছিল ভাই , 
' _ ভাবছি ।- বলেছে, টাকা না দিলে ঘটা বাটী বেচে নেবে। 


আমি বল্লাম, কি হবে ভেবে? না হয় ঘটী বাটী নিয়ে 


'_- ষবে। যদি বেঁধে নিয়ে যায়; তোমাকে ত, নিয়ে যেতে, 


পারবে না। তুমি ত খ* গো। (নরেক্ছাদির হাস্ত )। 
কৃষ্ণকিশোর বোলতো আমি আঁকাঁশবৎ। অধ্যাত্মপ্পড়তো| 
কি না! মাঝে মাঝে.তাকে ‘তুমি খ বলে আমি ঠাট্টা 
করতাম । আমি হেসে বললাম, তুমি ‘খ’; টেক্স তোমাকে 
ত টান্তে পারবে না। 

- “আমার সেই উন্মাদ অবস্থায় লোকজনকে ঠিক ঠিক 
কথা, হক কথা, বলে ফেলতুম । 588 
বড়লোক দেখলে তয় হোতো না। 


প্রবাসী । - 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


টাহেব আনাগোনা কর্তে লাগ্‌লো। রাজা গুণী লোক, 
নানা কাজ নিয়ে আছে। যতীন্ত্রকে খবর পাঠান হ’ল । 
সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদনা হয়েছে।' L 
“আর এরুদ্িন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম ভয়মুখুয্যে 
জপ কর্ছে, কিন্তু অন্তমনস্ক। তখন কাছে গিয়ে ছুই 
চাপড়.দিলাম ! 
“একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কী 


. এলো। -পুজার সময় আস্তো আর আমাকে দুই একটা 


গান গাইতে বল্‌তে। | আমি গান গাচ্ছি, এমন সময় দেখি 
যে, সে অন্তমনস্ক হয়ে ফুল বাচ্ছে। অমনি ছুই ‘চাপড় ! 
তখন ন্যস্তসমন্ত হয়ে হাতজোড় করে রইলো 1» 
“হলধারীকে বল্লাম, একি স্বভাব হলো? কি উপায় 
করিশ তখন মাকে ডাঁকৃতে ডাক্‌তে ও স্বভাব গেলে! ৷» 
, পর অবস্থায় ঈশ্বরকথা বই আর কিছু ভাল লাগে না। 
‘বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনলে বসে বসে কাঁদতাম। মধুর 
বাবু যখন সঙ্গে করে তীর্থে নিয়ে গেল, তখন কাশীতে 
রাজা বাবুর বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মধুর 
বাবুর সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে মাছি, বাজ! বাবুরাও বসে 
আছে। দেখি তারা কেবল বিযয়ের-কথা কইছে। ‘এত 


“যত মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র ঠাকুর হিল টাকা লোক্সান হয়েছে’, এই সব কথা । 'আমি কাদতে 


আমিও সেখানে ছিলাম । আমি তাকে বললাম-_কর্তবা 
কি? জিজ্ঞাস! করলাঁম, ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের 
কর্তবা কি না? তীন্দ্র বললে, 'মামর! সংসাবী-লোক । 
আমাদের কি আর মুক্তি আছে ! রাজ! যুধিঠিরই নরকদর্শন 
করেছিলেন!’ তখন আমার বড় রাগ হোলে! । বললাম, 
তুমি কি রকম লোক গা ! যুধিষ্ঠিরের কেবল নরকদর্শনই 
মনে করে রেখেছ ?, যুধিষ্ঠিরের সত্য কথা, ক্ষমা, ধৈর্য, 
বিরেক, বৈরাগার ঈ্খরে ভক্তি এ সব কিছু মনে” হয় না! 
আরও কত কি বোলতে যাচ্ছিলাম। হৃদে আমার মুখ 
. চেপ্পে ধরলে । 0:28 একটু কাজ 
আছে’ বলে, চলে গেল। * 

"কাথেলের সঙ্গে যৌন ঠাকুরের বাড়ীতে গিছলাম। 
-'তাকে দেখে বল্লাম, তোমাকে রাজা! টাঙ্া বল্‌তে পর্ব 
না, ঠকন না সেটা মিথ্যা কথা হবে। আমার সঙ্গে 


খানিকটা কথা কইলে। তার পর দেখ্লাম . সাহেব - 


লাগলাম-_বল্লাম্‌ “দা - কোথায় মান্লে! আমি যে 
রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম। তীর্থ কর্তে এসেও 
সেই' কামিনীকাঞ্চনের কথা । কিন্তু সেখানে তো বিষয়ের 
কথা শুন্তে হয় নাই ৷” g 

ঠাকুর ভক্তদের, বিশেষতঃ নবেন্ত্রকে, একটু বিশ্রাম 
করিতে বলিলেন ) টিভি ত 
করিতে গেলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 


বৈকাল হইয়াছে । নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। 
রাখাল, লাট্‌, মাষ্টার, নরেন্দ্রের ব্রাহ্মবন্ধু প্রিয়, হাজরা” 
সকলে আছেন। 
নরেন্দ্র কীর্তন গাইলেন) খোল ৰাজি লাগিল ;-- 
চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন ) 
অন্থপম ভাতি; €মাহন: মুরতি, ভকতৃ হৃদয়-রঞ্চন। 


০৪০ 


০২১৭১২০১২৮২ পি SHS Rr সিসি GF SAA 


গু 


পরমহৃতস রামকৃষ্ণ । 

নবরাগে রঞ্জিত, ক্চোটী শনা বিনিন্দিত 

কিবা বিজলী চমক, সেরূপ আলোকে, . 

পূলকে শিহরে জীবন । 

হৃদি কমলাসনে, ভাব তার চরণ 

দেখ শান্ত মলে, €প্রমনয়নে, অপরূপ প্রিয়দশন ১ 
চিদানন্দ রসে, ভক্তিষোগাবেশে, হরে চিরমগন | 

নরেন্দ্র আবার গাহিলেন;_ 

সতাং শিবস্থন্দর কূপ ভাতি ছদিমন্দিরে । 

নিরথি নিরখি অনু দিন মোর! ডুবিব রূপসাগরে, 
(নে দিন কৰে হবে) (দীনজনের ভাগো নাথ । 

জ্ঞান অনস্তরূপে পশিবে নাথ মম জাদে, 

বাক হয়ে অধীর মন শরণ লইবে শরীপদে । 

আনন্দ অমৃতরূপে উদ্দিবে হৃদয় আকাশে, 

চন্দ উদ্দিলে চক্োর যেমন ক্রীড়ায়ে মন হবে ; 
আমরা ৪ লাগ (তেমনি কারে, মাতিব তব গকাশে। 





৯ সিল লি -. ৮:৮২ 





খা ৯ আসা, "3" 


FA ০১ আপি -.৯০৫০১৫ ৯ ৯২৮০ »০ সি 


শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজরাজ চরণে, 

বিকাইব ওহে পাণসখা, সফল করিব জীবনে; 

এমন অধিকার, কোথা পাব আর, 

স্বগভোগ জীবনে । (সশরারে ) 

শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ, হেরিয়ে নাথ তোমার, 

আলোক দেখিলে আধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর; 

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার। 

ওহে ধ্রুবতারা মমহৃদে, গ্রণন্তু বিশ্বাম হে, 

জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পুরাও মনের আশ; 

আগি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে; 

আঈনারে ভূলেঞ্াৰ তোনারে পাইয়ে হে ।৩ 

(নে দিন কবে হবে ছে) kl 


গান । A 
খ্‌ 
আনন্দ বদনে বল মধুর ব্ৰহ্মনাম । { 
নামে উথলিবে স্ধাসিন্ধু পিয় আঁবরাম। 
(পান কর আর দান কর হে) 
যদি হয় কথন শুফ হৃদয় করো নাম গান ॥ 
( বিষয় মরী চিকায় পড়েছে ) £ 
( (প্ৰেম হাদয় সরম ভাব হে) ্ 
(জ্রখ যেন ভূলনারে, সেই মহামন্ত্র) ] 
(বিপদকালে ডেক, তারে দয়াল পিতা কাল ) 
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বদ্ধন। 
( জয় ব্ৰহ্ম জয় বলে হে) 
এস ব্রঙ্গানন্দে মাতি সবে হই পুর্ণকাম। Ky 
( প্লেমযোগে যোগী হয়ে হে) 8 
খোল করতাল লইয়! কীর্তন ভইতেঙ্ছ । নরেন্দাদি 
ভক্তের! ঠাকুরকে বেড়িয়া বেড়িয়া কীর্তন করিতেঃছন ॥ 
কথন গাহিতেছেন, “প্রেমানন্দ রসে হও রে চিরগগন" 
আবার কখন গাহিতিছেন__ a - 
“সতং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে" । 
অবশেষে নরেন্দ্র নিজে খোল ধরিয়াছেন ও মত্ত ইইআ 
ঠাক্তুরের সঙ্গে গাহিতেছেন --“আনন্দবদ্নে বল মনত াঁ 


ব্র্গনাম”? । রঃ es 
বীর্তনাস্ত নরেক্্রাকে ঠাকুর অনেক্ষণ ধরিয়া বাব আর 
চা টাকি: TORE 


ABER. 


ৃ * হয়েছে, তোমার এ সব কথা তুলতে 
1ার, র্ রাত্রে থাকিবেন। ঠাকুর ছিলনা। LL 
মা নাই। নরেন্দ্র থাকিবেন ; মাষ্টার অপ্রস্তুত হইবেন ঃ 
ই । রাত্রিকালীন আহার - করিয়া রহিলেন। 
ছন । তিনি রুটী, ছোলার নরেন্দ্র বয়স তখন উনিশ ৰ 
প্স্ 1, ভক্তরা খাইবেন বলিয়া, 
ত রা মাঝে মাঝে থাকেন, সুরেন্দ্র 


ঠাকুরের আজ মহা আনন্দ। Ls 
আহার করিয়া ঠাকুরের ঘরের মেজেতে 


কি ইয়াকি, বাবুয়ানা, 
দধাযায়। এমন কি নিজে 
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ফুটে তাহে মন্দ নন্দ, লীলারস প্রেম গন্ধ, 
দ্রাণে যোগীবুন্দ যোগানন্দে মত্ত হয় হে । 
(জয় দয়াময়, জয় দয়াময়, জয় দয়াময় |) 
ভবসিন্ধু জলে, ৰিধানকমলে, আনন্দময়ী বিরাজে, 
আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে। 

দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন, চিত্তবিনোদন ভূবনমোহন 
পদতলে দলে দলে স্মধুগণ, নাচে গায় তার। হইয়ে মগন 5 
কিবা অপরূপ আহ মরি মন্ত্ি, জুড়াইল প্রাণ দরখন করি, 
প্রেমদাসে বলে সবে পায় ধরি, গাও ভাই মায়ের জয় ॥ 

কীর্তন করিতে করতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ নৃতা করিতে- 
ছেন। ভক্কেরাও তাহাকে বোড়িয়। বেড়ির। নৃত্য 
করিতেছেন। | 

কীর্তনান্তে ঠাকুর পূব্বদিকের বারাগাম় বেড়াইত্মেছেন। 
হাজর! মহাশয় বারাগার উত্তরাংশে বসিয়া আছেন । 
ঠাকুর সেইখানে গিয। বপিলেন, মাষ্টার সেইখানে বসিয়া- 
ছেন ও হাজরার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। ঠাকুর একট 
ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর্রিলেন__তুমি স্বপ্ন টপ্র দেখ? 

ভক্ত। একটা আশ্চধা স্বপ্ন দেখেছি__-এই জগত 
জল জল। অনস্ত জলরাশি; হঠাৎ জলোচ্ছাসে, কয়েক 
খানা নৌক। ভাসিতেছিল, ডুবে গেল। আমি আৰ 
কক্পটী লোক জাহাক্গে উঠেছি এমন সময় সেই অকুল 
সমুদ্রের উপর দিয়ে একটা ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন । আহি 
জিজ্ঞাস। করলাম আপনি কেমন করে যাচ্ছেন। ব্রাহ্গণট 
একটু হেসে বল্পেন_-এখানে কোন কষ্ট নাই; জলের 
নীচে বরাবর সাঁকো আছে । আমি জিজ্ঞাসা করলুম__ 
আপনি কোথায় যাচ্ছেন, তিনি বল্লেন_-আমি ভবানীপুর 
যাচ্ছি; আমি বল্লাম__-একটু দাড়ান; আমিও আপনার 
সঙ্গে যাব। 

আীরামকৃষ্জ । আমার এ সব কথা শুনে রোমাঞ্চ 
হচ্ছে। 

ভক্ত । ব্ৰাহ্মণটী বল্লেন আমার এখন তাড়াতাড়ি ; 
তোমার নামতে দেরি হবে। আমি এখন আপি। এই 
পথ দেখে রাখ ) তুমি তার পর এসো । 


৯৪ 


শ্রীরামকু্চ। আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে! তুমি শী, 


মন্্লও। , 


মজা বসব ও । 


স্বামী বিবেকানন্দ ৷ 
রাত এগারটা হইয়াছে । নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ ঠাকুরের 


ঘরের মেজেতে বিছান! করিয়া শয়ন করিলেন । 
নিদ্রাভক্ষের পর ভক্তেরা কেউ কেউ দে'খতেছেন 


যে, প্রভাত হইয়াছে । ঠাকুর রামরুষ্চ বালকের ন্তায় 
দিগন্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতে- 
ছেন। কখনও গঙ্গাদর্শন করিতেছেন, কখনও ঠাকুরদের 
ছবির কাছে গিয়! প্রণাম করিতেছেন, কখন ও বা মধুরস্থরে 
নামকীর্ভন করিতেছেন; কখন9 বলিতেছেন, *বেদ 
পুরাণ তন্ত্র, গীত! গায়ত্রী,__ভ্বাগবত, ভক্ত, ভগবান । গীতা! 


উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন_ত্যাগী ত্যাগী 


তযাগী। কখনও বা, বলিতেছেন__তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই 
শৃক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি, তুমিই বিরাট, গুঁমিই 
সরাট, তুমিই নিত্য লীলাময়ী, তুমিই চতুর্কিংশতি তত্ব: 





৩য় সংখ্য। | ] 


কিন্ত হলুদ মাধ্যল কুমীবে ছোয় না। “হাদিরত্রকনেব 
অগাধ পরলে” কামাদি ছরটী কুমীব মাছে। বিস্ত 
বিবেক-বৈরাগাকপ হলুদ মাথ্‌্লে তারা আর তোমায় 
ছোবে না। 

“পাণ্ডিত্য কি লেকৃচাব (1.90806) এ কি »বে, হি 
বিবেক-বৈবাগা না আন? ঈগব সতা মার লব মনিভ্য ; 
এর নাম বিবেক । তিনিই বস্তু আর সব অবস্ত ; এর 
নাম বিবেক। 7 

“তাকে হ্বদয়মন্দিরে আগে প্রাতিষ্ঠা কর। তার পর 
বক্তৃতা, লেক্চার, < সব হচ্ছ হয় তো কোরো । শুধু 
ব্ৰঙ্গ ব্ৰহ্ম বল্লে কি হবে যদি ববেক-বৈরাগ্য ন! থাজে ? 
রে ও ত ফাক! শঙ্খধবনি * একটা গল্প শোন। 

৬. “একটী গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটা ছোকরা ছিল । 
লোকে তাকে বোদা পোদে! বলে ডাকৃতো। গ্রামে 
একটি পোড়ে! মন্দির ছিল। ভিতরে ঠাকুর বিগ্রহ নাই__ 
মন্দিরের গায়ে অশ্বখগাহ, অন্তান্ত গাছপালা হয়েছে। 
মন্দিরের ভিতবে ছামটিকে বাসা করেছে। মেজেতে 
ধুলা ও চামচিক:র বিষ্টা। মন্দিরে লোকজনের আর 
যাতায়াত নাই। 

“এক দিন সমাযর কিছু পরে গ্রামের লোকের! 
শঙ্ঘধবনি শুনতে পেলে। মন্দিবের দিক থেকে শাক 
বাজ্ছে ভেঁ। ভোঁ ক;ব। গ্রামের লোকেরা মনে কব্লে 
হয় তো ঠাকুর এিষ্ঠা কেউ করেছে, তাই সন্ধার পর 
আরতি হচ্ছে । ছেলে, বুড়া, পুরুষ, মেয়ে, সকলে গৌড়ে 
দৌড়ে মন্দিরের সম্ুণে গিয়ে উপস্থিত ঠাকুর ব্শন 
করবে, আর আবতি দেখ্বে। তাদের মধ্যে এন্জন 
মন্দিরের দ্বার মানগত আন্তে খুলে দেখে, পন্মলোচন এক- 
পাশে দাড়িয়ে ভে ভে কণে শক বাজাচ্ছে : হাকুর 
প্রতিষ্ঠ৷ হয় নাহ--মন্দির মাজ্জন হয় নাই--চামচিকার 
বিষ্ঠা রয়েছে। তধন নে চেঁ'চয়ে বল্ছে- 

এ. মন্দিরে তোর নাহিক মাধব ! 
(ওরে) পোো, শাক কুকে তুই করলি গোল! 
তায় চামচীকে এগ র জনা, দিবানিশি দিচ্ছে থানা__ 
“হবদয়-মন্দিরে মাধব ওতিষ্ঠা করতে চাও, বদি ভগবান, 
লাভ করতে চ'ও, তা হলে শুধু ভো ভে করে শাক 


শরআরামকৃষ্চকথাম্বত। 


মাংশে মাপিয়। দাড়াইয়াছেন। 


*শিথিয্াছেন | 


* একাদশ ইন্্িয়"-পঞ্চ জ্ঞনেল্তিৰ পঞ্চ কর্পে্রিষ এব. ম' । 


কস 


ফুকুলে কি হবে ! আগে চিন্তগুদ্ধি কর। মল শুদ্ধ হ'লে 
ভগবান পবিত্ৰ আপনে এসে বসবেন। চামচিকার বা 
থাকলে মাধবকে আন! যায় না। এগাব জল চামণচনে 
অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় । * 

“মাগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ব তোল, তার প্ৰ 
অন্ত কাঙ্গ। আগে মাধব প্রতিষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হর 
বক্তৃতা লেক্‌চার দিও | ' 

“কেউ ডুব দিতে চাষ ন৷। সাধন নাই. ভঞ্ল নহু 
বিবেক বৈরাগা নাই, ছ'চাবটে কথা শিশেই সমন 
পেক্চাব 1 

“*লোকশিক্ষা দেওয়া বড় কঠিন। ভগনানকে দন্ত 
নের পর যন কেউ তার আদেশ পায়, তা হাল লো হ- 
শিক্ষা দিতে পারে। 

কথা কইতে কইতে ঠাকুর উত্তবের বারাণ্ডার পি 
মণি কাছে দাড়ইয়। | 
ঠাকুব বাব বার বলিতেছেন বিবেক-বৈরাশ্য, ন হুল 
ভগবানাক পাওয়! যায় না। মণি বিবাহ করিয়াছেল, 
তাই ব্যাকুল হইয়া ভাঁবিতেছেন, কি হইবে . মণির বনস 
২৮২৯, কলেন্দে অনেক-দিন পড়িয়া 'ইংরাঞ্জি লেবাপ্ড়া 
মণি ভাবিতেছেন, বিবেক-বের1গা মন 
কি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ? 

মণি ( শ্ৰীবামকৃষ্ণের প্রতি )। ন্ত্রী যদি বলে আহায় 
দেখ্‌চো না, আমি আত্মহত্যা করবো) তা হলে কি হলব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ( গম্ভীর স্বরে )। অমন স্ত্রী ত্যাগ কবুব, 
বে ঈখরের পথে বিদ্ব করে! আত্মহত্যাই করুক হাব 
যাই ককক ! বে ঈশ্বরের পথে বিশ্ব দেয় দে অবিদ্তা লী। 
, মণি গভীব চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দেৱাল ঠেপান দির 
একপাশে দাড়াইয়া রহিলেন। নরেক্রা্দ ভক্তগণও 
ক্ষণকাল অবাক্‌ হইয়া রহিলেন। 

ঠাকুর তাহাদের সহিত একটু কথা কহিতেছেন; 
হঠাৎ মণিব কাছে আসিয়া একান্তে আস্তে আপ্তে লি লন 
“কিন্ত যার ঈশ্বরে আন্তরিক, ভক্তি আছে হার 
সকলই বশে আসে- রাজ; দুই লোক; স্রা। নি-্জর 
আন্তরিক ভক্তি থাকলে স্ত্রীও ক্রমে ঈশ্বরের পেতে 
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পারে ' নিজে ভাল হলে ঈশ্বরের ইচ্ছাতেও সেও ভাল 
হতে পারে 1” মণির চিস্তাগ্সিতে যেন জল পড়িল । মণি কি 
এতক্ষণ ভাবিতেছিলেন-_-আত্মহতা! করে করুকৃ আমি 
কি করিব? 

মণি (শ্রীরামরুষ্ণের প্রতি)। সংসারে বড় ভয়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি ও নরেক্জ্রাদিরুঃ প্রতি)। তাই 
চৈতন্তর্দেব বলিয়াছিলেন-_-৭গুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, 
সংসারী জীবের কভু গতি নাই !» 

(মণির প্রতি একান্তে )__“ঈশ্বরেতে শুদ্ধা ভক্তি যদি 
না হয় ‘তা হলে ‘কোন গতি নাই। কেউ যদি ঈশ্বর 
লাভ করে সংসারে থাকে তার, কোন ভয় জাই | নির্জনে 
মাঝে মাঝে সাধন করে কেউ যদি গুদ্ধা ভক্তি লাভ করতে 
পাৱে, সংসারে থাকৃলে তার কোন ভয় নাই। চৈতন্ত- 
দেবের সংসারী ভক্তও ছিল। তারা সংসারে নাম মাত্র 
থাকৃতো। অনাসক্ত হ'য়ে থাকৃতো। 

* * * ঠাকুরদের ভোগারতি হইয়া গেল। 
অমনি নবৎ বাঞ্জিতে লাগিল । এইবার তাহার! বিশ্রাম 
করিবেন । ঠাকুর রামকৃষ্ণ আহারে বসিপেন । নরেন্দ্রাদি 
ভক্তগণ আঁ ঠাকুরের কাছে প্রসাদ পাইবেন । 


 পুর্ববাঙ্গালায় দাসত্বপ্রথা । 


শিক্ষিত বাঙ্গীলীর-_বিশেষতঃ পশ্চিম বাঙ্গালার শিক্ষিত 
বাঙ্গালীর--মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে, 
মুসলমান রাজত্বকালে এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে 
- পুর্ববাঙ্গালায় হিন্দুদিগের মধ্যে দাসক্রয়প্রথা প্রচলিত 
ছিল। সন ১৩০ক সালের মাঘ ও ফান্তন মাসের “প্রবাসী”তে 
শ্রীযুক্ত পরেশনাথু বন্দোপাধ্যায় “একখানি প্রাচীন দলিল” 
শীর্ষক প্রবন্ধে এই বিষয়ের অবতারণা করেন। তাহার 
প্রবন্ধে ১১৯৩ সালের ফাল্তন মাসের (১৭৮৫ খৃষ্টাবের ) 
একথানি দলিল আলোচিত হইয়াছে। তখন ইংরেজ রাঁজ- 
ত্বের প্রথম সময়, ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনারাল। এই 
দলিলে দুইটী স্ত্রীলোক, একটী চারি বৎসর বয়স্ক বালু ও 
একটী* চারি মাস বয়স্ক বালিকার মোট পঁচিশ টাকা মূল্যে 
বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বকাশের 


| ৪থ ভাগ। 


দ্াসক্রয় বিষয়ক কতকগুলি দলিল আমরা দেখিয়াছি । 
স্থতরাং পরেশ বাবুর প্রবন্ধ সত্বেও এই কৌতৃহলোদ্দীপক 
বিষয়ের আলোচনা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। 

দ্াসক্রয়ের যে কয়েকথানা প্রাচীন দলিল আমর! 
পাইয়াছি, তন্মধ্যে ১১৬২ সালের ১৬ই মাঘ তারিখের 
একথানিতে. দাত টাকা পাইয়া দাদত্বে আবদ্ধ হওয়ার 
কথা দৃষ্ট হয়। এই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের কোন 
উপায় দলিলে নির্ধারিত নাই। দলিলথানি ষ্ট্যাম্পযুক্ত 
এবং তাহাতে বর্তমানকালীন রেজিষ্টরির ন্যায় রাজ- 
কর্ম্মচারা-কর্তৃব পারসীতে দলিলদাতার স্বীকারোক্তি 

‘ক্ষেপে লিপিবদ্ধ আছে। দলিলখানি বাঙ্গাল! ভাষায় 

কিন্ত পারসীতেও তাহার মৰ্ম্ম বিস্তারিতবপে লিখিত 
আছে। বোধ হয় তাহ! মুসলমান বাজকর্মচারীর 
বুৰবাব স্থৃবিধার জন্ত। দলিলের অংশ-বিশেষ দৃষ্টে স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হয় মহাজনের খণ পরিশোধের অন্তই সাত 
টাকার পরিবর্তে এক “হোড়'-পুত্র আত্মবিক্রয় করিয়া- 
ছিল। 

১১৭৮ সালের একখানি দলিল দ্বারা (যাহার নকল- 
মাত্র পাওয়া গিক্নাছে ) “পীতৃদায়ের মহাজনের তাগাদা" 
ক্রমে” স্থির থাকিতে না পারায় যুধিষ্টির দাস এক ত্রিশ 
টাকা মুল্যে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। এই দলিলখানি 
দাসের উপরে কিয়ৎপরিমাণে সদয় । মুণ্যটা কিছু বেশী, 
তাহার উপব আবার ব্যবস্থা আছে, “জ্রদী নমকহারামী 
করিয়া জাই তবে চিনের শহরের একমোন রম্থনের 
চোকলা দিয়া বো ।* 

আর একখানি দলিলে সনের স্থানটা ছিড়িয়! যাওয়ায় 
তাহার কাল নিরূপণ করিতে পারিলাম না। ইহাতে 
দলিলদাতা অনন্তরাম স্বয়ং এবং তাহার স্ত্রী “শ্রীমতী 
কাঞ্চনি ওমর পচিস বরিস” ও “কন্তা শ্রীমতী ভূবনি ওমর 
পাচ বরিস” ইহাঁদিগের পক্ষে মোট এগার টাকায় 
পবান্দাগীরি পত্রধিদং” লিখিয়া দিয়াছে । নফরী ও দাসীর 
কাৰ্য্য করিতে অঙ্গীকার আছে ; খালাস হইতে হইলে 
রসুনের ছিল্ক। ৫/ মণ ও অপর একটি দ্িনিস ( যাহা 
দলিলঘৃষ্টে ভালরূপ বুঝা গেল ন!) ৫/ মণ দিবার ব্যবস্থা 
আছে। | . 


ওয় সংখ্যা । ] 


এইরূপ অপর একওানি প্রাচীন দলিল ( নবাব 
আলিবদ্দিখার সময়ের ) লেখকের নিকট হুইতে কয়েক 
বৎসর হইল হারাইয় গিয়াছে। এই দলিল দ্বারা অযোধ্য- 
' রাম প্রোপ নামক এক ব্যক্তি একটি স্ত্রীলোক সমেত 
(দলিলদাতার স্ত্রী, ক্ষন্তা কিম্বা মাতা) নয় টাকা 
মুল্যে এই প্রবন্গসেখকের পূর্বপুরুষ, ৮ রামক্বস্ণ 
বাচন্পত্তির নিকট দাস্তবৃতির জন্ত আত্মবিক্রয় করিরাছিল। 
এ দলিলখানা৪ পূর্ব্বোক্তরূপ রেজিষ্টরি করা ছিল এন্রং 
ইহাতে দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে হইলে হল্বী সহকেব 
কয়েক মণ পেঁয়াজ কি কুম্গনের ছিল্ক! দিবার বাবস্থা 


ছিল। মোট কথা খালাসের কথাটা কেবল লিখিত হইত - 


মাত্র। এমন 'একট অসম্ভব কি কাল্পনিক সর্ভের উল্লেখ 
আকিত, যাহা কাশ্যে পরিশত হইতে পারে না। * 
সন ১১৬৭ সলের একখানা দলিলে শাস্তিরাম পাল 
নামক. একব্যক্তিত্র শ্্রীপুত্রসমেত ত্রিশ টাক! মূল্যে 
আত্মহ্ক্রিয় করার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
এইবপ দাসব্রয় প্রথা যে পূর্বববাঙ্গালায় বিস্তৃতত-বে 
প্রচলিত ছিল, তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যান্ন। 
এই দ"সগণকে নফর বল! হইত । নফরেরা পুকষা্ুত্রমে 
প্রভুর কার্যে নিযুক্ত থাকিত। এখনও অনেক শুদ্র 
_নৃফরের বংশধর খলিয়। পরিচিত ; কিন্তু অবস্তই এই নফর- 
 বংশীয়গণের উপর ক্রর়হত্ে পূর্বপ্রতুর আর কোনরূপ 
শাসন চলিতে পাবে ন।। এই নফরগণের নবস্থা প্রাটীন 
গ্রীক ও রোমীয় অথর! সভ্যতাভিমানী বর্তমানযুগেব 
আমেরিক ক্রীভলাষগণের স্তায় শোচনীয় ছিল লা। 
ইহারা মনিবের কা করিত এবং মনিবের অধীন হুইয়া 
চলিত বটে এবং সম্ভবতঃ বিবাহাদি কার্য মনিবের 
অভিপ্রায় মত তাহার কর্তৃত্বাধীনে করিত বটে কিন্তু ইহাদের 
ব্যক্তিগত অন্তরূপ স্বাধীনতা ছিল, সম্পতিলাভের অধিকার 
ছিল এবং অনেক সময়েই ইন্থা্িগকে স্বতন্ত্র বাসস্থল 
গ্রদতত হইত ৷ সন ১১৮৭ সালের একখানি বিবাহের লগ্ন- 
পত্রে এক নফরের সহিত অপর নফরের কন্তার বিবাহের 
চুক্তি দৃষ্ট হয়। চলিলে গুদ্ধের উল্লেখ আছে কিন্ত কন্তার 
পিতা বা বর দলি:লর ক্ষোন পক্ষ নহে। কন্তার পিভার 
প্রভু বরের প্রভুর বরাবর গুক্কবিনিময়ে বিবাহের অঙ্গীক্ষার- 


পূর্বববাঙ্গালায় দাসত্বপ্রথা। 


১২৫ 


পত্র লিখিয়া দিয়াছেন এবং আহারাদির ব্যবস্থা করিতে 
অন্তমতি দিয়াছেন। পণের টাকাটী কে পাইল তাহ! 
দলিলে স্পষ্ট লিখিত নাই। তবে দেশকালপাত্র ধিবে- 
চনায় কন্তার স্বাভাবিক অভিভাবকের অন্তই ওঁ টাক! 
তাহার প্রভু গ্রহণ করিয়াছেন এবপ সিদ্ধান্ত কন্রা যায়। 
এই দাঁসবংণীয়দিগের প্রতি নিগ্রহের বিবরণ জানিতে 
পারা যায় নাই। বরং ইহার! প্রভুর পরিবারস্থ ব্যক্তির 
স্তায় আদর প্রাপ্ত হইত এবং অনেক সঞ্জয়ে প্রভুর পরিবারে 
আধিপত্য করিতে পাইত,-এক্ুপ বিশ্বাস করিবার প্রচুব 
কারণ আছে ।-*ইহারাঁও যেরূপ বাবহ্থার পাইত, তাহা 
প্রতিদান করিতে কুষ্ঠিত হইত না। প্রভুর সহিত ইহ” 
দিগের সম্বন্ধ চা-বাগানের ম্যানেজার ও কুলির সম্বন্কের 
ন্যায় ছিল না। মুসলমান আমলে অনেক ক্রীচ্ডদাস 
উন্নতিলাত করতঃ ক্রমে রাজত্বলাভ করিয়াছে । ইস্টিহাস 
বলে, ক্রীতদাসের পর ক্রীতদাসের একপ লৌভাগালাভ 
ঘটিয়াছে। যদিও হিন্দু শাস্ত্রে 
“্দাস্যায়ৈবহিক্ৰীতোংসৌদাস্যমেবহিকারয়েৎ* 
ব্যবস্থা শৃদ্রের অন্ত আছে ; কিন্তু আমরা যে নফর-প্রথার 
উল্লেখ করিলাম, ইহা সম্ভবতঃ মুসলমানদিগের অন্থক্করণে 
‘দেশে প্রচলিত হইয়াছিল । নফরদিগের প্রতি ব্যহ্হায়ও 
যে অনেকটা সেই অঙ্তুকরণে হইবে তাহা আর বিচিন্ত 
কি? তবে হিন্দুর জাতিভেদ এবং তদনুযায় পরস্পরের 
প্রতি ব্যবহার এবং তৎকালীন হিন্দুর সমান্দস ও ধ্মভাব 
যে এইরূপ ব্যবহার বিশেষরূপে পরিবর্তিত ইতাতির 
তাহা নিঃসন্দেহ । 
শ্রাদ্ধাদি কার্ষ্যে খণ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিই এইরূপ দাসত্বের 
প্রধান প্রবর্তক ছিল। রাজ্যশাসন ও জাতীয় ভাব শ্লথ, 
এবং দেশ উপত্রবময় থাকিলে নিয়শ্রেণীস্ব' দরিদ্র লোকের 
ব্যক্তিগত শ্বাধীনতা অনেক সময়ে কৰ্ম্মভোগ হইয়! চাড়ায়। 
এইরূপ অবস্থাও যে দাসত্বপ্রথার সহারতাশধন কররিয়া- 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবান্ন অণুমাত্র কারণ নাই । 
দ্লিলগুলি পৰ্য্যালোচনা 'করিলে স্পষ্টই দেখা যায়, 
অর্ভিভাবক-গণ কেবল নীবালকদ্দিগকে নহে--পত্রিবা রস্থ 
ত্বধীন স্ত্রীলোককে পর্য্যন্ত দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত ভরিবার 
অন্ত চুক্তিবন্ধ হইতে পারিত। প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সহত 
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তুলনায় টাকার মুল্য যে বহুপরিমাণে কমিয়া গিয়াছে, 
তাহা সুর্বববাদিসম্মত। পরেশবাবু ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে টাকার 
মূল্য এখন অপেক্ষা যে দ্বিগুণ ধরিয়াছেন তাহা ঠিক নহে 
উহ! দ্বিগুণ অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। মুসলমান 
আমলে সময়ে সয়য়ে টাকায় আটমন চাউল বিক্রয় হওয়ার 


বিষয় ইতিহাসে লেখে। মুর্শিদকুলি খার সময়ে ও টাকায়. 


চার মস চাউল ছিল। টাকা অত্যান্ত দুশ্রাপা ছিল 
তখনও. মেক্সিকোর রৌপ্য দেশ প্লাবিত করে .নাই। 
১৮৪৩ খ্ৰীষ্টাব্ হইতে চাউল গভূতি কয়েকটি প্রধান 
বাণিক্গাদ্রব্যের মুলা পরিবর্তন গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত 
গুন্তিকায় দেখিতে পাওয়া যার । ইহাব জন্য ঠাকুবমাৰ 


গু 
গল্পের উপর নির্ভর করিতে হয় না। ১৮৪৩ খৃষ্টানদের ' 


জুলাই মাসে কলিকাতায়. একমণ বালাম চাউলেব মুগ্য 
১৮১৫ ছিল, এক্ষণে প্রায় তাহাব তিনগুণ হইয়াছে। 
এই অনুপাতে হিসাব করিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা এক্ষণে 
চাউলের মূল্য টাকার হিসাবে প্রায় নয়গুণ হইরাছে এবং 
১১৬২ সাল হইতে আারও অনেক অধিক হইয়াছে এইরূপ 
অন্থমান করাই সঙ্কত। এই লেখকের দৃষ্ট দলিলগুলি সমস্তই 
ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ হইতে সংগৃহীত। কলিকাতা 
অ্মপেক্ষা ঢাকা বা ফরিদপুর অঞ্চলে যে চাউলের মূলা 
আরও সুলভ ছিল, তাহ! নিশ্চয্ন 1. কৃষিজীবী দেশে 
সব্বাপেক্ষ। প্রয়োজনীয় কুষিলাত ভ্রবোর মূল্য এইকপ 
বৃদ্ধি পাওয়াতে ষে সামান্িক-ও আর্ধিক ঘোর পরিবর্তন 
- হইয়াছে তাহ! আর-রিচিত্র কি? স্বাধীনতার পতাকাধারী 
সার্বজ্গনীন শিক্ষার মন্ত্রশিষ্য ইংরেজের রাজত্ব না হইলেও 
এ দেশে এই সকল বিষয়ে বিপুল পরিবর্তন লক্ষিত হইত । 
"০... শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য । 


বাদল । 
ঘিরে আছে ঘনঘোবে আষাঢ়-গগন, 
রিম্‌ বিম্‌, বাদলের ঝরিছে আসার ১ * 


* শীতল সমীর বহে এধার ওধার, 
শোনা যার মেঘ-মন্ত্র কচিৎ কখন্। 


প্রবাসা। 


| ৪থ ভাগ। 


স্নিগ্ধ লদের ছায়ে, প্রকৃতি এখন, 
রাখিছে সঞ্চগ্রি রস ধরণীব স্তরে; 
কর্মক্ষেত্র হ'তে নরে পাঠায়ে ভিতরে, 
গৃছন্ধে মজাইছে আজি তার মন!. 


আজি, গাঢ় মিলনেব শুভ অবদর,_ 
অতি কাছাকাছি বসি,’ কন্মহীন দিন 
বাপিবারে প্রীতিগ্রথে, কত গৃহকোণে, 
প্রিয়দমাগম-আজি পুলক-প্রসর ! 


হার ! শুধু এ ভবন বিষাদ-মলিন, 
চির-ব্রিহের চিতা জলিছে বিনে । 
শ্রীহুবেশচন্জ সরকার । 


পা 


অদভ্যজাতির পুরোহিত। 
অদভ্যদ্িগের মধো: পুরোহিত গ্রধানন্তান অধিকার 
করে। কারণ যুদ্ধে জয়-পরাজয়, গুধসাধনায় সিদ্ধিলাভ, 
প্রাত্যহিক আচার অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন ফল, কোন্‌ 
জন্তর দর্শন বা ডাক কিকূপ ফলগ্রদ, ইহঞ্জীবনের যাবতীয় 
বিধিনিষেধ এবং পরলোকের সর্বাবিধ শাস্তি পুরস্কার 
প্রভৃতি 'রহন্ত-দর্গের চাবি পুরোহিতেরই হস্তে । মানুষ ' 
ও অদৃষ্ত দেবতাগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া পুরোহিত- 
গণ- সকল বিষয়ে মধ্যস্থের কাজ কবেন। সেবক বা 
সাধকের : প্রার্থনায় ইষ্টদেবও কর্ণপাত করেন না; কিন্ত 
পুরোহিতের আহ্বানে ইঞ্টদেব যমপুরী ন্মলুর রাজ্যে ও 
যাইতে প্রস্তত হন। এমন কি সর্দার, দলপতি, যুদ্ধবীর, 
ইষ্টদেবতা বা খৃহদেবতাগণ, যাহারা সমান্ধতন্তর ও রাজ- 
তন্ত্রের পুরোভাগে অবস্থিত ও সর্বমান্ত, তাহাদেরও পশ্চাতে 
পুরোহিতের সোণাব কাঠি: কপার কাঠি কার্য্য কারে। ইহা- 
দিগের পুরোহিত এবং ষাকরের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ।- 
ধিনি বোদা ( ওবা ), তিনিই দৈবস্ঞ, তিনিই পিশাচসিদ্ধ ; 
তিনি আবার পৌরোহিতা করিয়া পাকেন। যাবিস্তাই 
পুরোহিতের মহাসম্পত্তি। ইন্দজালই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
দান করিয়াছে। যাতর এমনি, প্রভাব *বে যাদুবিদ্বাহীন 


গুসংখ্যা।) অসভ্যজাতির পুরোহিত । : ২৭3 


্ 


উর 





লোয়ান্দে। উপকুলবাসী যাদুকর । 
মর্দারেরও ক্ষমতা অপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় । পুরোহিতের 


সাহচর্ধ্য বাতীত রাজ! সন্ত্রম বজায় রাখিতে পারেন না। - 


যে সর্দার স্বীয় এন্রজালিক ক্ষমতাবলে বা পুরোহিতের 
সাহায্য লইয়া বৃষ্টি করিতে না পারে, তাহার জীবলরক্ষা 
কর! দুরূহ হয়। যাঁ্বিগ্ভার অরুতকার্ধা হইয়া কত 
রাজা হত হইয়াছেন, কত যে সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, 
তাহার ইয়ত্তা লাই । রাজা দেবতার অংশ সুতরাং পবিত্র- 
দেহ, তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নাই, তাহার 
আদেশপালন না করিলে নরকে যাইতে হয়; এইরূপ 
সংস্কার জনসাধারণের মনে বন্ধমূল করিয়া দিয়। পুর্লোহিত 
রাজার প্রকৃতই বন্ধু ও রক্ষকের কার্ধ্য করিয়াছেন। 


৯. a এলি 


সেই জগডই পুরোহিত সজিিও কৃতজ্ঞতার পাস এবং 
ভক্তি « সম্মানের আম্পদ। প্রেতসিদ্ধ € যাদুকর বলিয়া 
পুরোহিত সর্ব খাস্ত্ের, সকল বিষয়ের ও অতি পূরাতনের 
স্মতি এবং ভূত ভবিষ্যৎ = বর্তমানের স্বাবতীয় জ্ঞানের 
আধার | লোকের বিশ্বাস পুরোহিতগণ মান্গুষ বাটে ; কিন্ত 
তাহাদের আত্মা যে স্বতন্ত্র ধাতুর তাহাতে সন্দেহ নাই । 
জনসাধারণ হইতে তাহাদের আত্মার বিশেষত্ব আছে। 
তাই যে ভূমিতে পুরোহিতের আসন পাত! হয়, তাহার 
মাটি পর্মান্ত কেহ স্পর্শ করিবে না। খ্ুরোহিতের কর 
অথবা অন্য কোন অঙ্গ স্পৰ্শ করিলে ফী যাইতে হইবে, 
‘ক্বারণ উহ! চূড়ান্ত অপরাধের মধো গণা। এই স্বতন্ত্র bl 
ভ্রীবগণের অধিকার অবিসন্বাদী। কিন্তু যাহারা নৌকা 
নিন্মাণ ক্:্র, তাহার৷ এবং ভগবান তাঙ্গারোয়ার 'সেবা- 
দাসগণ এই উচ্চ অধিকার পাইয়া থাকে । স্পশে 
তাহাদের ফাঁসি হয় না। সাধারণের ধন্ছ, আদশে নিতান্ত 
হীন হইলেও সকলেই যে এককালে ধৰ্্মভাববর্জ্জিত তাহা 
নহে, কিন্তু তাহাদের ভিতর যেটুকু ধর্ম্মভাৰ থাকে, ডাহাও 
মাবার কতিপয় বৃদ্ধ বুজরুগের মধো আরদ্ধ হয়। ইহার 
তাহাকে সাধারণের জ্ঞানগোচর করিতে না দিয়া অতি ্‌ 
সন্তৰ্পণে স্বীয় গণ্ভীর মধ্যে রক্ষা করে। এন্ত অগ্নিকাংশ 
মসভাজাতির পুরোহিতই সমাজের অগ্রণী । কারণ * 
তাহাদের দ্বারাই “বুজরুকীর” পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি- 
লাভ করে। পণ্ডিত ক্রান্জ্‌ (01802) ৰলেন, গ্রীনল্যাগ্- 
বাসীদের এঙ্গিককগণই (পুরোহিত) তাহাদের বৈজ্ঞানিক, 
দার্শনিক, চিকিৎসক, নীতিজ্ঞ, পূজারী এবং দৈবজ্ঞ। 
এ সম্বন্ধে পৃথিবীর এই উত্তর-প্রান্তস্থি দশে ও ফে প্রথা, 
সকল অসভ্যজাতির মধ্যেই সেই একই নিয়ম । 

অসভ্য পুরোহিতগণ যে একাস্তই *ষংকীর্ণভে তা সর্বত্র 
তাহা নহে। উদারতার দৃষ্টান্তও স্থান স্থানে পাওয়া 
যায়। ওয়াহুদ্বীপে কোন যুদ্ধব্যবসায়ী সদ্দার পু'্মকালে 
পুরোহিতের পদে উন্নীত হইয়াছিল । তখন সেই সধ্দার 
নিজেই যোদ্ধা, গুরুমহাশয়, বীবহ, স্থত্রধর এবং 
পুরোহিতের কাব্য. করিত। তাহান্বের পুরাণে এমন 
* কয়েকটা দৃষ্টান্ত আছে। ২ 1 
, পুরোহিতগণ মাকাশবাণী শুনিতে পান, 5 কুকুর ও 


MEO tes Baba nil. 
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১২৮ প্রবাসী । [ ৪র্থ ভাগ। 
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° নিউ আয়র্লও হইতে আনীত মুখস। [ও 
মোরগের ডাকে গুভাগুভের পূর্ববলক্ষণ জানিতে পারেন ; আজ্ঞায় তাভার। আইসে। দৈবশি ক্রসম্পন্ন পুরোহিত- 
ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ভূত নামাইয়া সেই দুষ্ট-আত্মাকে কৌটায় . গণের এই অদ্ভূত রহস্য তাহারা কোনক্রমেই ভেদ করিতে 

বন্ধ করিয়া রাখিতে এবং তাহার সহিত কথোপকথন পারে না। 
করিতে পারেন । কোন কোন পুরোহিতকে ঈশ্বর দর্শন টা “টি 4:25 - 
» দেন ; তখন তাহার নিকট গুপ্তবিগ্ঠার দ্বার উদঘাটিত হয় : - | 
[ এবং যে-কোন স্বপ্নের ফলাফল তিনি বলিয়া দিতে পারেন : 
মেক্সিকোর পুরোহিতগণ পৃর্ধে অতি সুন্দর ঠিকুজী কোঠী 
প্রস্তুত করিতেন এবং পেরুতে যে-কোন বস্তু বা ঘটনা 
অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতে কি হইবে বলিতে পারিতেন 1 
এখানে প্রত্যেক বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন পুরোহিত ও দৈবজ্ঞ 
ছিলেন। 
চিকিৎসা ইহাদের একট! প্রধান কাধ্য। রোগ 
হইলে রোজা ডাকিতে হয়; অমনি পুরোহিত আসিয়া! 
ঝাড়ফুক* করেন। তিনি রোগীর পার্শ্বে বসিয়া দেবতা 
বা রোগ-প্রেতকে নানা প্রশ্ন করেন এবং তদ্ৃত্বরে মন্ঠের 
অশ্রুত বিকট চীৎকার গুনিতে পান। যে রোগ আরাম 
হইবার নয়, স্াহারা বলেন, তাহা পুরুষপরম্পরাগত 
সুতরাং শিবের অদাধ্য । 
মকরবাহুন গঙ্গার ন্যায় ইহাদের মধ্যে অনেক মত্স্ত 
ও হাঙ্গর-বাহন জলদেবতা আঁছেন। লোকে পুরোহিত 
সঙ্গে করিয়া সমুদ্রতীরে যায় এবং হাঙ্গর সকলকে মাছ 
ও শৃকরছানা খাওয়াইয়। থাকে। হাঙ্গরের৷ শেষে এমন 
অভ্যস্ত হয় যে, ঠিক নিয়মিত সময়ে উপকূলের নিকটে ১ 
আসিবে হয় আর সকলে বলে পুরোহিতগাণের লোয়াঙ্গো দলপতি ও যাঁদুকর ৷ 





৯১3১৯, 


সকল PE ভূত নামাইতে, ভৰিষ্যতের ফল 
গণন1 করিতে এবং সকল প্রকার বুজরুকী করিতে নুখস 
ন! হইলে চলে না। চীন, তিব্বত, ভারত, সিংহল, প্রাচীন 
মেক্সিকো, পেরু, 'মলনেসিয়৷ ও নিগ্রোদেশবাসী অনভা- 
দিগের এবং এস্কমোগণের মধ্যে জীবজন্ত, মানব, 
রাক্ষদ ও নানা প্রকার অদ্ভুত আরুতির মুখসের ব্যবহার 
খুব পরশস্ত। এলু[শিয়নদ্বীপবাসীর!1 মুখস পরাইয়া গোর 
পর্য্যন্ত দেয়। মৃখাসর মধো পুরোহিতের আদ্ধক 
ইন্দ্রজাল রক্ষিত । 





জুলু রোজ | 


পুরোহিতদিগের শাস্ত্রে বিধিনিষেধ এত অধিক থে 
জীবনের সকল পথই প্রতিবন্ধকের বেষ্টনে বেষ্টিত । স্বাধীন 


অসভ্যজাতির পুরোহিত । 


১২৯ 


স্ডুতির অভাবে অসভ্য লোকদিগকে অতি মন্তর্ণণে পা 
ফেলিতে হয়। কায্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বিধিনিবেধ- 


গুলি মানিয়। পুরোহিতের দ্বার| গ্রহফীডা কাটাইয়া 
তবে কোনকিছুর অনুষ্ঠান করিতে হয়। . এমন কি 
স্বাধীনচিন্তার বা স্বাধীন মতপ্রকাশ করিবারও 


অধিকার ও সাহস কাহারও নাই ৷ তাহার কারণ হহ- 
লোকে কোন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পিতৃপুণো 
কেহ এখানে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু পরলোক 
তাহাকে তাহার ভোগ ভূগিতেই হইবে । পঞ্জিকানিনিষ্ট 
“বার্তাকৃতক্ষণ পনিষেধ'* এর মত ইহাদের বিধিবাবস্থু!র 
অষ্ট নাই । নমুনাস্বরূপ ছুই একটার উল্লেখ করা যাইতেছে। 
কাফ্রীরা বলে বজ্রপতন সময়ে দুগ্ধজাত দ্রব্য ভক্ষণ করিলে 
পুনরায় বজপাত হয়। শিলাবুষ্টির সময় ক্ষেত্রের কার্য 
নিষিদ্ধ। সে সময় ক্ষেত্ৰকৰ্ম্ম করিলে অধিক শিল পড়ে। 
যে বাজ পাখীকে মারে সে নিশ্চয়ই মরে। দুপুর রাত্রে 
মোরগ ডাকিলে হয় মানুষ ন। হয় গরুবাছুর মরে । চালের 
উপর কুকুর লাফাইলে বা “ক্রাল* ( কুড়ে) এর ভিতর 
খরগোস দেখাদিলেও এ বিপদ আসে,। কুটারের ছাদে 


,বাঙ্জ বসিলে গৃহস্বামীর বড় অমঙ্গল সুচিত করে। চিতা" 


বাঘের এগাফ ঘরে আনিতে নাই, আনিলেই অন্ুখ করে 
এবং অজ্ঞাতসারে আহারীয়ের সহিত পেটে গোল মৃত্য 
হয়। মৃত্যুর ইহাও এক কারণ। কিন্তু মাংসের সহিত 
চিতার গোঁফ উদরস্থ হইলে লোকে সাহসী ও শিকার্পটু 
হয়। যে সকল কুকুর পাখীর ঠোট ও নথ খাইয়া! ফেলে 
তাহারা ভারি বলবান ও রোথা হয়। পায়ে কাটা হিধি- 
লেই ভবিষ্যতে বাচোয়ার জন্ত বিন্ধ কুটা পা হইতে 
ছাড়াইয়া লইয়া চিবাইয়। খাইতে হয় | যুগ্যাত্রাকালে 
সবুজ বর্ণের টিকৃটিকির দর্শন বড়ই অমঞ্গলের লক্ষণ । 

উত্তর এশিয়ার শামন, আফ্রিকার বৃষ্টসজক 
( Rain-naker ), আমেরিকার রোজা, আষ্টে,লিরার 
যাদুকর এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পুরোঠিত, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য 
এবং স্বার্থসাধনা বিষয়ে সমভাবাপন্ন। মুদ্রাযত্রগ্রন্থ- 
প্রচার ও জনসাধারণের শিক্ষা ইহাদের মূলে বিষম ভু র!- 
ধাত করিয়াছে কিন্ত তথাপি ইহাদের মায্নাদুর্গ এখনও 
অনেক স্থানে ছুর্তেন্ক রহিয়াছে! ৃষ্টগন্মের, গ্রখরা- 





নাজ উড়ান প্রভৃতি 
চলিত ংকীণতা 


হাদের উদ্দে্ সিন হতে S$ বব Nas নাই । অবস্ঠ 
রা ্রস্থতিতে বিশ্বাসী ইন্রজালপ্রিয় আক্রি- 

রর অপভাদিগের, তুলনায় ইহাদের অবস্থা অন্দেক 
প্রদ বটে। কিন্ত আফ্রিকার পুরোহিত ও যাগুকর 
বত নিবিড় অরণোর, অমারাশি খু ্টালোকও ভেদ 
তনো গুণপ্রধান জাতির জীবনে রাজ- 

হবে কেন ? তাহারা যে অন্ধকারই 

পাদরীদিগের অপেক্ষা মোল্লা্পের . 

পুরোহিতগণের  যাণুবিদ্বার * 

তত টু |" বড় ছুঃখেই 


নন হইতে আর্ত করি য় কুকুর « বিড়াল রা 
লক্ষ লক্ষ জীবহত্যার জন্য ইহারাই দায়ী। ্‌ 


“্কৃতিপুঞ্কে” নরকঘন্্রণ লোৰ, করাই 
রিকায় সধ্যমন্দিরের পুরোহিতগণ প্রন্ধার ক 
সময়ে কর যে একটা কষ্ণৰ্ণ ছায়া দেখা বধ 
হাউণ্ড কুকুরের মস্তক । হাউও দৈত্য যখ ৰ 
করিয়া স্বর্যাদ্রেবকে গ্রাস করে, 

হয়! সেই সময় হাউগুদিগকে পহা 
ক্রন্দনধ্বনি_ ুধ্যলোকে গিয়া পৌছে এবং 
কাতরোক্তিতে কুকুরদৈত্য সূর্য্যকে ছাড়িয়া পলায়ন 
এই বর্ধর সংস্কারই সু্য্যোপাসক লাল ইণ্ডিয়ানিদি? 
পালিত এবং বন্ত কুকুরকুলের সর্বনাশের কারণ ১ 
হইলে কুকুরদের মার রক্ষা নাই । তখন ২ 
আর টেরিয়ারই হউক ইষ্টদেৰ-গ্াপকারী 
গণকে যে যেখানে দেখিতে: পায় অং 
তাহার পৃষ্ঠ তগ্প্রার করিয়া ছাড়ে । 
কুলের “আৰ্তনাদে দেশ পূণ হইয়া যা যত 
লাভ না করে ততক্ষণ এই পরহারপর্ 


রাখা হয় 1 


বানি? দেই অবস্থায় এবং অঃ 
থাকিয়া সেই নিরপরাধ পশ্ত পত্র প্রাপ্ত হয়। ইহ 
রূপে ইষ্টদেবের প্রতি একনি কর্তবাপালন 





১৩২ 


রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া মল্লান বদনে এবং স্বেচ্ছায় স্বীয় 
জননীর সেই নিষ্ঠুর হত্যাদেশ মঞ্জুর করেন। ত্রষটীয় 
মিশনরী ও সীমান্তস্থিত ইউরোপীয় কশ্মচারিগণ অবিলন্বে 
উদ্ধারার্থে না আসিলে হুতভাগিনী রাজমাতাকে অকালে 
ইহধাম ত্যাগ করিতে হইত! 

অনেক সময় স্বপ্নই ইহাদের সর্বনাশের মূল হয়। 
স্বপ্পের ফলাফল গণনা পুরোহি তগণের একচেটিয়া ব্যবসায় । 
ইহাই তাহাদের বুজরঙ্কীর প্রসারবুদ্ধি করিয়াছে। স্বপ্নের 
প্রভাব অসভাদিগের মধ্যে অত্যধিক । জীবনের অধিকাংশ 
সময় ইহারা যেন স্বপ্নরাজোই বিচরণ করেু। সন্দেহ ও 
অকুনন্ধিংসারূপ প্রহরিগণ জাগাইতে আসিলে পুরোহিতের 
কুহকমন্ত তাহাদিগকে অপসারিত করিয়! দেয়। যাদুকরের 
দুর্ভেণ্য দুর্গ মধ্যে সত্যের আলোক আলে না। সত্যন্থর্য্য 
এখানে যেন চিরঅস্তমিত হইয়া রহিয়াছে, আর তমিআ! 
রজনীতে নিদ্রাতুর নরনারী স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন 
হাসিতেছে কখন কাঁদিতেছে। কিন্তু একবার যে এই 
কুহকজাল ভেদ করিয়া সত্যের আলোকে নয়ন মেলিয়াছে, 
সেকি আর অন্ধকারে ফিরিয়া যাইতে পারে? না আর 
কখনও সে মহীরাবণের মায়ায় মজে? 

স্বার্থসাধক 'যাছৃকরগণ রাশি রাশি বিধিনিষেধের ব্যবস্তা 
করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহাদের স্বীয় মৃতদেহ সৎকারের 
সুব্যবস্থা করিতেই বোধ হয় ভূল হইয়া থাকিবে । কিন্বা 
তাহা তাহাদের চিরান্ুষ্টিত পাপেরই পরিণাম ! যাদুকরের 
প্রেত বড়ই ভীতিজনক, এ জন্ত কোন কোন দেশে,তাহাদের 
মৃতদেহ টানিয়া লোকে গভীর অরণা মধ্যে অথবা পর্বিতের 
উপর ফেলিয়৷ দেয়। 


তিৱতে ছদ্মবেশী নিকল্দ্‌ সাহেব । 

মিঃএফ্‌ এইচ্‌. নিকল্স্‌ আমেরিকার ভৌগোলিক সমিতি 
(Geographical Soceity) হইচ্তে এশিয়ায় প্রেরিত হুইয়া- 
ছেন। ইনি ভৌগোলিক তত্ব অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের জন্ত 
প্রায় বসরাধিক কাল হইল চীন ও তিব্বত দেশের নানা দুর্গ 


স্থান পরিদর্শন ও তাহার ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতেছেন । , 


তিব্বত দেশের ছুরধিগম্য স্থান সকলের প্রকৃত অবস্থা 


প্রবাসী । 





| ৪ৰ্থ ভাগ। 


তিব্বতে ছদ্মবেশী নিকল্স্‌ সাহেব । 


আবিষ্কার করাই ই'হার প্রধান উদ্দেশ্য । ইনি সর্বদাই 
তিব্বতদেশী পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন এবং আহার 
ব্যবহার, চালচলন প্রভৃতি প্রায় তিববতী ধরণের করিয়া 
লইয়াছেন। তিব্বতী পোষাক: ব্যবহার না করিলে 
তিববতে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। মিঃ নিকলস্‌ 
সম্প্রতি টেঙ্গিয়ে সহরে আসিয়াছিলেন এবং এখানে কয়েক 
দিবস থাকিয়৷ পুনরায় উত্তরাভিমুখে গমন করিয়াছেন । 


ওয় সংখ্যা । ] 
টার সরে সাদা বারি নার প্রশ্ন _জিজ্ঞানা করার 
মামাকে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত নিজের সমস্ত ভ্রমণবৃত্তাস্ত 
আমাকে বলিতে লাগ্রিলেন। তিনি আমার আগ্রহ দেখিয়া 
বুঝিতে পারিলেন যে আমি কোন খবরের কাগজের সংবাদ- 
নাত হইব। তাই অতীত ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বলিলেন । 
কিন্তু ভবিষ্যতে কোথায় ধাইবেন এবং কি করিবেন সে 
কথ! আমাকে বলিলেন না। ইনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা 
করিতেছেন এবং আপন তিব্বতী ভূত্যোর সঙ্গে তিববত্তী 





নিকলদ্‌ দাহেবের তিব্বতীয় ভূতা । 
ভাষাতেই কথাবার্তা বলেন, কিন্তু চীনা ভাষা আদচবই 


জানেন না। ইংরেজী ও তিব্বতী ভাষায় একখানি পুস্তক 


তিবৰতে ছন্রবেগ ী নিকল্দ্‌ সাহেব। 


er a a ১ রা স্লিপ ৯০৯ এ 
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আমাকে দেখাইলেন। কোন কোন ন তিৰী খা সত 


কথার সঙ্গে মিল আছে। 


মিঃ নিকলসের উক্তি । 


“আমি ১৯*৩ থৃঃ মার্চ মাসে নিউইয়র্ক সহরের ভৌগো” 


লিক সমিতি হইতে চীন ও তিব্বত দেশের ভৌগোলিক 


তত্ব আবিষ্কার করিবার জন্ত প্রেরিত হই, এবং মার্চ 


মাসে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়। এপ্রিল মাসে চীন রাজধানী 
পেকিন সহরে উপনীত হুই। 


আফিস হইতে চীন ও তিব্বত ভ্রমণ করিবার জন্য 
ছাক্পত্র (১755) প্রাপ্ত হই। “ওয়েবু” হইতে সাংহাই 


পৌছি। সাংহাই হইতে বাম্পীয়পোতে “ইচাংশ নামক 


স্থানে ১২ দিনে উপস্থিত হই। ইচাং হইতে দেশ ক্ষুদ্র 
নৌকারোহণ করিয়া ২৭ দিনে চুংকিন নামক স্থানে 
পৌছি। চুংকিনকে বিদেন্না বাণিজ্য বন্দর ব৷ টী,টী পোর্ট 
(Treaty Port) বলে । চুংকিন হইতে ২৪ দিনে ডালি- 
য়ান লু (3491 11) নামক স্থানে উপস্থিত হই । অশ্বা- 
রোহণ বা পদব্রজে এই ২৪ দিনের. পথ ভ্রমণ করি। 
ডাসিয়ান লু তিব্বত ও চীনদেশের সীমান্তে অবস্থিত এবং 
সমুদ্র হইতে ৭০০০ ফুটউচ্চ। যেমন ভারতবর্ষে দার- 
জিলিং সেইরূপ চীনদেশে ডাসিয়ান লু। এখান হইতে 
লাদা ৬৫ দিনের পথ। ডাসিয়ান লু হইতে ৪০০ শত 
মাইল দুরে পশ্চিম দিকে “বাটাং” বা “বাতাং” নামক 
স্থানে উপস্থিত হই। 
আছেন। ডাসিয়ান লু বা ডাজিলু এবং বাটাংএর মধ্যে 
বে পর্বত মাছে তাহ। ১৭০০ ফুট উচ্চ। এই পর্ধ তমালার 
কয়েক স্থানে আগ্নেয়গিরি আছে। ,ইহ]ুকে তিব্বতীগণ 
“রামাতো” পর্ধত বলে। এই পর্বত অতিক্রম করিতে 
বহু কষ্ট পাইয়াছি। এখানে এত শীত থে, ছুই, তিন 
বা চারি ফুট পুরু বরফের উপর দিয়! চলিতে হয়। ময় 
সময় নাকের মধ্যে পধ্যস্ত বরফ জমিয়া যাইত ।” 

* তিব্বতী শাসনপ্রণালী । 

“যেমন বাতাংএ এক রাজা আছেন বলিলাম, "সেই 
মত আরে! কয়েক জন রাজ} তিব্বতের অনাত্র আছেন। 
এই সকল রাজারা এক দিকে তিব্বতের লামার 


- ALES 





তথা হইতে “ওয়েবু” 
নামক স্থানে যাইয়া তথারার, চীন গবর্ণমেণ্টের ফরেন 


এখানে একজন তিব্বতী রাজা 
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ঠা 


চি টি 






[কেও প্রতি ডে স্বরূপ af টিকার 
হয়। এই সকল রাজাদের পোষাক তিব্বতী 


[জাদের ৰ ৰীতি = কতক রি সৈন্য আছে। 
বন্দুক এবং নেপালি গুরখাদ্দিগের মত এক- 
ছোরা (ভোজালী ) ইহাদের প্রধান অন্তর । 
গে বে এক একটি তিব্বতী বন্দুক দেখিলাম তাহার 
কগাছ৷ বরসী বাধা থাকে। লড়াইয়ের সময় ওর 
সীতে আগুন, ধরাইয়! রাখে এবং প্রতিবার বন্দুকে 
রে এবং বাহিরের ছিদ্রে এ রজ্জুন্ভ অগ্নিসংযোগে 
সর তিব্বতদেশী  রাজাগণ চীন গবর্ণমেণ্ট 
ক পরিমাণে লামার বশতাপন্ন। লামার একটু 
হারা চীনগবর্ণমেন্টর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও 
াধ করে না। সমগ্র ভিববতদেশ ৮০০ বৎসর 
চীনগবর্ণমেন্টের অধীন হইয়াছে । তিরবতদেশে 
নাই।, ভারতবর্ষের ইংরেজী মুদ্রা তিব্বত- 
অধি পরিমাণে চলিতে দেখা যায়। এই টাকাকে 
অয়োজন মত তিন চারি খণ্ড করিয়া ব্যবহার 











j রে রীতি ও নৈতিক চরিত্র । 
লাকের টাকা পয়সার বা অন্ত অর্থের কোন 
নাই। ইহারা আপন আপন প্রয়োজন 
ৃ অধিক অর্থ চাহে না। চাকরগণ রীতি- 
বেতন লয় ন!। যখন তাহাদের প্রয়োজন হয়, তখন 
_প্রয়েজনাভাবে অর্থগ্রহণ করিতে 





ভেড়া ডি কারবার করিয়া থ থাকে। 






















পরিমাণে । চা পান করিয়া থাকে। - 
Hi প্রচুর জন্মে। 
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সঙ্গে ছাগল. 
ভেড়া লইয়া তিববতীগণ বহু দূরদেশে গিয়া থাকে । কেহ 
বা এক বৎসর অন্তর, কেহ বা ছুই তিন বৎসর, অন্তর দেশে 
ফেরে। আবার কেহ হয় ত এজন্মে আর ফেরে না। যখন 
কোন স্ত্রীর পাচ ছয় স্বামা থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে মাত্র 
একজন বাটীতে থাকে আর অপর সকলে কার্ষ্যোপলক্ষে রি 
স্থানান্তরে যায় । ইহাদের কেহ. ফিরিলে বাটীস্থ ব্যক্তি 
অন্তত্র বা বিদেশে যাইতে বাধা হয়। এই প্রকার 
পরস্পরের উৎপন্ন সন্তান সকলকে পরদ্পরে পালন ও ভরণ-. 
পোষণ করিয়া থাকে। | রর 
কোন কোন, স্থানের লোকের স্বত্ব ড়ী না । 
তাহার। সকলে মিলিয়া এক সাধারণ বাটীতে বাস করে। 
হয় ত.এক পরিবার অন্তত্র গেলে সেই কং 
পরিবার আসিয়া বাদ করিতে লাগিল j 
বাটী একজনের সম্পত্তি নহে। তিব্বতীগণ 
মিথা। ব্যবহার করে না। ইহাদের স্রশোকদি 
সাধারণ নৈতিক চরিত্র অবনত।৮ ৃ 
আহারীয় ও পানীয় দব্য। 
“তিব্বত দেশে এক প্রকার সুরা প্রস্তুত হয়, , ভাষা 
ইংরেজী বিয়ার মদের মত। ইহা পান করিলে নিখাস ্ট 
বন্ধ হইয়া আমিবার উপক্রম হয়) কিন্তু 
কোন কারণ নাই৷ 1 তিববতীগণ এ 
ব্যবহার করে। ত 
তিব্বতদেশে প্রচুর পরিমা দ্ধ মেলে এবং 
দুগ্ধ অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। চীন ও ব্ৰহ্মদে 
অপেক্ষা ইহারা এই বিষয়ে ভাল বলিয়। বোধ হয় । কা 
চীন ও ব্ৰহ্মদেশে ছুখের ব্যবহার নাই । তিব্বতীগণ 

































চা পান না | করিলে রহ দর যেজাজ ঠিক 





ওয় সংখ্যা ৷ ] 


তিব্ৰতীগণ এক প্রকার পিষ্টক (99 প্রস্তুত করে, 


- _ ত্বাহা অতি উপানেয় ৷ তাহার! ভ্রমণকালে এই পিষ্টকই 
r প্রধান থান্ত কপে ব্যবহার করে।” 


ধৰ্ম্ম । 


“তিব্বতের যতলোকসংখ্য! তাহারএক-তৃতীয়াংশই প্রায় 
লামা। তিব্বতছেশের লোকসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। 

. তাহার কারণ জামাপ্রণ বিবাহ করে না, সুতরাং লোক- 
সংখ্যা বৃদ্ধির অন্তরায় বটে । তিব্বতীগণের প্রতি পরিবার 
হইতে এক এক জলকে লামা করিবার নিয়ম আছে। 


৮ লোকে সচরাচর লানাকেই উপাসন! করিয়! থাকে | ইহা] 
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ভিন্ন পাথর ও বৃক্ষপুজ্জা কোন কোন স্থানের লোকে 
করিয়া থাকে। অনেকে আপন মাপন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে পুজা 
করিয়া থাকে। স্বুদ্াকুষ্টতে ইহারা কোন লক্ষণ দেশ্বিতে 
পায় এবং সেই লক্ষসান্থযায়ী শিশুদিগের ভঙ্বিষ্যৎ 
জীবনের মঙ্গলানক্গলের চিহ্ন সকল নির্ধারণ কররয়া 
থাকে । এই বৃদ্ধাঙ্কুদ্রে লক্ষপানুসারে অনেকে নিজ শিল্কে 
লাম! করিতে বাধা হয় । তিব্বতীগণ আমার বৃদ্ধানুষ্টের 
চিতু দেখিয়া চমৎরুত হইল এবং বলিল যে অপর দেশের 
লোকের এই প্রকার শুভ চিহ থাকিতে পারে, তাহা 
“তাহার! পূর্বে জানত ন!। তাহারা বৃদ্ধানুষ্ঠের - গুত 
চিন্ুকে ঈশ্বরকর্তৃভ দত্ত মোহর বা ছাপ বলিয়া বিশ্বাস 
করে। | | 
তিব্বতীগণের মৃতসৎকার প্রায় দাহনকাধ্য দ্বরাই 
সম্পন্ন হইয়া থাক্ষে . এবং দাহনকার্য্যকে ইহারা প্রশস্ত 
মনে করে। ভিস্তু চীনাদিগের প্ররোচনায় অনেকে 
কবর দেয়। ভিস্তু কেন লামার মৃত্যু হইলে তহার 
দেহকে খণ্ড খণ্ড ক্ষরিয়, কাটয়! পাহাড়ের কোন নিদ্দিষ্ট 
স্থানে রাখিয়! দের এবং ত্র সকল মাংসের টুকরা ঈগল- 
_ পক্গীর ভ্তায় এক প্রকার পক্ষী ভক্ষণ বরে। 
“তিব্বতীদের বিশ্বস এই যে সেই পবিত্র ঈগলপক্ষী লামার 
দেহের অংশ সকন্ব স্বর্গে লইয়া যায়। -আমি যতদুর 
দেখিয়াছি তাহছে ধর্মমন্দিরের সংখ্যা অতি কম। 
লামাকে তিব্বতীগণ মমুয্য মনে করে না, দেবতাহ্বরূপ 
মনে করে।” 


তিব্বতে ছান্মবেশী নিকল্‌স্‌ সাহেব। 
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আকরিক পদার্থ ৷ 

“তিব্বতে প্রায় সকল প্রকার ধাতু পাওয় যায় এবং 
নান! প্রকার মূল্যবান পাথরও আছে। শ্বর্ণই ভিব্ব ত 
যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। বাতাং প্রভৃতি স্থানে ভহ- 
সংখ্যক সোণার খনি আছে। নদী বা নালার ধাঁর 
বালুকণিকায় বা প্রস্তররাশির মধ্যে একটু বৃষ্টি ক রঘেই 
সোপার গুড়া! সকল দেখা যায়, কিন্তু এই নকল সেশা 
তিব্বতীদিগের ব্যবহার করিবার হুকুম নাই। সে শমশই 
লামার সম্পত্তি! লামা চতুরতা পূর্বক এমন কৌশল 
নিয়ম করিয়াছে যে, ও সকল সোণা যে অপহরণ করি, 


- তাহার মহা পাপ হইবে। স্থতরাং তিব্বতী লোকে সেখ! 


দেখিলে তাহা স্পর্শ করে না। চীনার৷ মাঝে মাঝে লইয়া 
ষায়। তাহাও প্রকান্ত্রে নহে। কোন ধর্খমন্দির বা 
লামাসারিতে থালা, বাটী, গেলাস, চামচ প্রভৃতি নোণব, 


- এবং আমি অনেক ধর্মমন্দিরের ছাদ পুরু সোণার পতা 


দ্বারা মোড়া দেখিয়াছি 1” 

বর্তমান সময়ে তিব্বত অভিযানের সঙ্গে বীহ-রা 
গিয়াছেন তাহাদের কিন্বা! বাবু শরচ্চন্্র দাস রায় লহাহ্র 
“মহাশয়ের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিকল্স সাহেবের উত্বরে-্ত 
অভিজ্ঞতার মিল আছে কি না জানি না । তবে « সন্ধে 
সম্পূর্ণ মিল না হওয়ারই সম্ভব | কারণ নিক্কলস্‌ সাহেব 
তিব্বতের পূর্বাংশে ভ্রমণ করিয়াছেন। লাঁসাহ দিক 
তিনি যান নাই বা যাইতে অনুমতি পান ন'ই। লীন্দারা 
তিব্বতের পশ্চিম ও উত্তরাংশ ( যেখানে ল-সা আস্তিন ) 
ও তাহার নিকটবর্তী স্থান সকলকে *সিজান* এজ “ুর্কা 
অংশকে “কুজং* বলে। মিঃ নিকলস্‌ এই “ক্ষুজং+” প্রাদশ 
ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এখন বোধ করি স্তি্বতের অন্রাত্র 
গিয়াছেন। 

কোডাক (৫০৫41) নামক ফোটোগ্রাফিক্‌ কণ্রসেত্ায় 
তিনি বহুসংখ্যক ফোটো তুনিয়াছেন কিন্ত তাহা দ্রিভ্সেপ্‌ 
করিতে পারেন নাই। তিনি আমাকে এর সকল 
প্রেট* হইতে ফোটো প্রস্তত করিতে অঙ্তুরোধ কা য়া- 
ছিলেন। আমার অবকাশ না থাকায় অমি তত জি 
হইলাম না। তাহার সেই আশ্চর্য্য দৃশ্তত্তলি শঙ্কণেশ- 
বাসীকে উপহার দিতে -পারিলাম না এই হঃখ! 


১৩৬ 


মিঃ নিকলস্‌ এবং তাহার তিব্বতী ভৃত্যের যে ফোটো 
তুলিয়াছি, তাহার দ্র'খানা তাহাকে উপহার প্রদান করায় 
তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, “আমি ইহাব 
একখান! নিউইয়র্কে পাঠাইব।* এখানকার কমিশনার 
নেপিয়ার সাহেবও ইহার একখানা পেকিনে এবং এক- 
খানা বিলাত পাঠাইয়াছেন। 


শ্রীরামলাল সরকার । 


৮ হিমালয় দেখিয়া! । 


(১) 
কত লোক কত সাধে আসিয়াছে তোমার আবাসে, 
গিরিরাজ | আমি শুধু আসিয়াছি ভুড়াবার আশে । 
প্রিয়জনে ডালি দিয়া প্ৰজ্বলিত চিতার অনলে 
যে এসেছে তব দ্বারে বিদ্ধ করি তপ্ত মর্ম্মস্থলে, 
সন্ত বিধবার মূর্তি,-_এলোকেশী উন্মত্তা ভৈরবী, 
পুত্রহারা! জননীর দীনহীন পাগলিনী ছবি, 
তারে তুমি কি সাস্বনা, কি ওষধি করেছিলে দান ? 
: সে অভয়, সে অমৃত দিতে হবে আমারে, পাষাণ {  -* 
(২) " 
আমি মানি, তুমি আত্মা) নহ তুমি তুচ্ছ জড়ম্তংপ, 
তরুণ তোমার প্রাণ, করুণ তোমার স্নিগ্ধ রূপ। 
জটাধর তরুরাজি কমনীয় শ্যাম শম্প'পর, 
করেছে তোমার কাস্তি মধুরে মহান্‌ গিরিবর ! 
উদ্বার কেশব-বক্ষে ভূগুপদলাঞ্চনার মত, 
তব অঙ্গে শোভে ও কি ধূমায়িত শোকচ্হাস যত ? 
সে সঞ্চিত পুণ্য-লশ্রু হয় নাই শুন্তে নিঃশেষিত, 
করুণা-ঝরণা-বপে দিকে দিকে তার! প্রবাহিত ! 

- (৩) | 
তুষি নহ ক্রুর মৃত্যু,”--অক্ষরে কর না অবহেল! ; 
মায়াবিনী নারী সম প্রাণ লয়ে নাহি কর খেল|। 
নহ বন্ধ্যা মরুভূমি ! জান তুমি, মানব-হৃদয় রঙ 

- কি অসহ, কি কোমল ; বেদনার ভর নাহি সয়! 
জগতের দীর্ঘশ্বাস তাই বুঝি*উঠে তোমা থেরি 
চিতা-ধূম:সম সদ! ! তবে সেথা হান্ত কেন হেরি 1 ''" 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


ছায়া-রৌদ্রে কোলাকুলি, এ কি দৃপ্ত !__বুবিন্থ এখন, 


একদিকে প্রেম হাসে, অন্তদিকে নিশ্বাসে মরণ! 
(8) 

মনে এল, সেই যুগ, সে আদিম প্রণয়ীযুগলে, 

তোমারি শিখরে কোন, বিরাজেন বিজ্ঞনে বিরলে 

হরগোৌরী আজো একাসনে ! সে দিবাবিহার মাঝে 

দিবস বিবশ যেন! স্বপ্রসম শুনি, ও কি বাজে 

পার্বতীর রত্বকাঞ্চী ! কোথ।, গুপ্তপ্রহরীর মত 


" হয় ত ধবলপুণ্জে অঙ্গ ঢালি’ রয়েছে জাগ্রত 


তোরণ-শায়িত বৃষ !__-শ্বেত মেঘ, সুশুভ্র তুষার 
বিশ্ব হ'তে লুকাইয়া রেখেছে সে পুত লীলাগার । 
(৫) 
মনে পড়ে, আর এক দিন,_-অধীর ধূর্জটা যবে 
গীড়িয়া তোমার বক্ষ ফিরেছিল হায়-হাহা রবে; 
প্রিক্লাশোকসকাতর উন্মাদের বিরহ বিলাপে 
তোমার প্রত্যেক শিল! উঠেছিল কাঁদি মনস্তাপে ! 
প্রতি দ্ীর্ঘশ্বাস-জালা, প্রত্যেক অশ্রুর আকিঞ্চন 


পাষাণ লিখিয়া গেছে, না জানি কি অক্ষয় লিখন ! 


পরে, ভাগ্যবান কবি খুঁজি” খুঁজি’ সে ক্ষুণ্ন প্রস্তর 
রচেছে অতীত গাথা, যেন সন্ত জলন্ত ভাস্বর ! 

| (৬) 
আমি শাস্তি নাহি চাই, যদি বল,-_মৃত্যু শেষ নয় ; 
ক্ষণেক হারাই যারে, তারে শেষে পাই বিশ্বময় । 
তার বলে পাই বল; নিত্যকার কর্মের পশ্চাতে 
তাহার ইঙ্গিত জাগে; পাই 'পাণে-প্রদ্দোষে প্রভাতে ।-- 
বৃথা তোমা সাধিতেছে আঙ্জি ক্ষুদ্র মানব সন্তান, 
যুগ-যুগাস্তর হ'তে তুমি মৌনী, নিপিগু পাষাণ ! 


" আভাসে কি শিখাইছ ?-_বড় শক্ত তার অর্থ বুঝা, 


শোক নহে হা-হুতাশ ; শোক, শাস্ত পূত স্থৃতিপুজা । 
( ৭") 

ধন্ত ও বিরতি, ধন্ত সমাধির ভীষণ স্তব্ধতা, 

মিছে উঠে চ-রিধারে বাহিরের মত্ত মুখরতা ৷ - 

রবিশশীতারাহারা শব্দহীন গম্ভীর অন্বরে 

নাহি উড়ে নভশ্চর ; কুন্থমিত বন-বন[্ন্তরে 

নাহি স্ক,রে কলস্বর ! পদে পড়ি? মূঢ়া বন্গুন্ধরা 


ওয় সংখ্যা। ] 


চেয়ে আছে মুখ পাঁনে অহোরাজ্র উক কাতর == 
চিরস্তন ধ্যান ভাঙ্গি’ ক্ষণতরে জাগিবে কখন, 


+. পেয়ে তব তপোবল ধন্ত হবে সকল ভুবন ! 


{ ৮) 
তোমার স্তব্ধতা, হানি, মহাবাণী করিছে রচনা, 
আজো শেষ নাহি হল । বেদমন্ত্র, তোমারি ঘোষণা । 
কোটি কৰি শিখিয়াছে তব কাছে রচনার মায়া, 
শত শিল্পী তব দ্বারে দেখিয়াছে আদর্শের ছারা, 
অহনিশি কত খছি তপ-ফল সঁপি তব পায় 
তোমার মাঝার দিয়! পাইয়াছে ইষ্টদেবতায় । 
কে আমি অধম ক্ষুদ্র ? ভীত ব্রস্ত শিশুর মতন 
অসীম বিন্ময়ে শুধু হইতেছি রহস্তে মগন ! 
(৯) 

আলে! নাহি লাগে ভালে ; তোমার ও তিমির-সাগবে 
আমার আঁধাররাশি লুকায়েছে একাস্ত নির্ভরে ; 
আলোকে মরেছে তার! লাজে ! ভাষার শরণ লয়ে 
প্রকাশের পূর্ণানন্দে ছিল তার! প্রবঞ্চিত হ'য়ে । 
প্রাণের শুন্ততা ল'য়ে এসেছিস্থ তোমার ছয়ারে, 
হয়ত এমনি মনে ফিরে যাব আবার সংসারে । 
তবু ুঝিতেছি ফেন, পাই নাই লোকালয়ে যাহা, 
‘" এবিঞনে এ আধারে আজ মোরে দিলে তুমি তাহ! 
| (৯*)' 

টিপা রক্তে বসস্তের বাসন্তী বিলাস ; 
শরতের ইন্দ্রজাল ; বরষার মুখর উল্লাস ! 

_ এই মোর প্রিয় দেশ ! যেথা শন্তশ্তামন্যমার, 
গন্ধে গানে গুঞ্জকণে হান্তে লাস্তে সলিল-শোভার 
প্রকৃতি জগতলোনড', সেথা সম্ভ এসেছি দেখিয়া, 
মরণ শ্রেনের মত বিধিল আশার ফুল্ল হিয়া! 

"ভীত পাখী সম, আর্ত নিরুপায় রহিল যখন, 

আমি দেখে চলে এমু ভেঙ্গে দিয়ে সোণার স্বপন । 
fi (১১) 

বড় ভীরু অসহায় আমাদের মানব জীবন, 

প্রাণে ভরে শীস্থি নাই-্ফাকি দেয় পরাণের ধন। 
বড় ছঃখদৈন্তরা আবাদের ধূলার আগার, 

ভাগ্য হেথা গড়ে ভাঙ্গে, এক হ’তে হয়ে যায় আর। 


হিমালয় দেখিয়া । 


১৩৭ 


বি 

ও যে সুরা-অংশ লয়ে মাতালের দ্বন্ব গণ্ডগোল । 

হিমরাশি, তথ্য অঙ্গে গ্গিগ্ককর'দিলে বুলাইয়া, 

সব কথা, সব ব্যথ! ক্ষণতরে দিলে ভুলািয়াঁ। ' 
(১২) 

থাক্‌ কর্ধম,পও্শ্রম !--কিসে স্তভ জানি না যখন ! 

কীন্তি খ্যাতি দুদিনেই হয় না কি স্নান পুবাত ? 

কেন নিকদ্দেশ যাত্রা ? কদিনের জীবনসংগ্রাণ ? 

কারো! টানিতেছি বুকে, কারে! প্রতি হইতেছি বাম ! 

তারাই না প্রিরঞন,_ ছেড়ে যেতে যাহার! উন্মুখ? 

সুর্দিনের ভগবান, তিনিও না ছুর্দিনে বিমুখ ? 

বিশ্বাস নির্ভর প্রেম, আমর মন, সকলি হাবাই, 

শৃঙ্গে শৃঙ্গে মেঘে মেঘে অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াই! 
(১৩) 


প্রেম গেছে? বিশ্বাস ভেঙ্গেছে ? যাক্‌, নাহি চাই কিছু; 


ঘুরিতে পারি না আর রিক্র-করে ছলনার পিছু! 
পশে না সংসারধ্বনি, বেচা-কেন! আসিলাম ছাড়ি”, 
মন মোর চলে গেল নিমেষেই সিন্ধু দিয়ে পড়ি, 
*যেথ| তব শৃঙ্গমাল! ঢেউ খেলি’ মিশেছে অন্বর 
মেঘের ্তরজন্তরে !_-অমনি এ অশ্রুর সাগরে 
প্রবল প্লাবন এল ! আর নাহি মানে বে বারণ ) - 
আয় রে জোয়ার আয়, ভেঙ্গে দিয়ে সকল বাঁধন ! 
০১৪) 

হে নবীন বন্ধু মোর, তব সাথে নব পরিচয় ; ১ 
মনে হয়, খোল নাই, খুলি নাই সকল হৃদয় ; 
বহু বাকী নাছে যেন ! এই ভাবে লইয়! বিদায় 
চ’লে যাব দুরদেশে। * যদি পুন তোমায় আমায় 
দেখা হয়, তখন কি রিক্ত করি” নিবে মোর সব; 


" বিনিময়ে দিবে মোরে মুক্ত করি+ তোমার বৈভব ? . 


কিম্বা পুরাতন বলে ঠেলে দিবে বিরাগে হেলায় 1 
এমন সংসারে ঘটে | তাই অদ্রি সুধাই তোনায় ! 

রে (১৫) 
আর যদি না-ই ফিরি ?--প্রাণ সনে টি ব্রত 
“অকালে খসিয়া" পড়ে, গন্ধতরা যুথিকার মত 1 - 
যদি অসম্পূর্ণ দেখা, অসমাপ্ত হৃদয়ের ভাষা 


১৩৮ 


আধারে অ'ধাবে ঘুরে বহি’ চির অতৃপ্ত পিপাসা? 
তুমি তা জানিবে গিরি ! একদিন শেষে অকস্মাৎ 
আমার বিহনে যার সব চেয় লাগিবে আঘাত, 
সে যদি আমার মত লয় তব চরণে শরণ, 
সব অসমাপ্ত যেন তার কাছে করে! সমাপন । 
(১৬) 
কি বলিতে কি বলেছি? নাহি জানি, ছিন্থ এত বেলা 
কোন্‌ অকুলের কুলে! সেথা যেন করিয়াছি খেলা 
ছন্দে আর অশ্রজলে ! পথ করি’ মেঘের ভিতর 
কখন আধারে মিশে চলে গেছে ছুইটী প্রহর ! 
দেখিতেছিন্ু কি আমি এতক্ষণ গৈরিক স্বপন? * 
জাগি” হেরিতেছি, গিরি,-স্তবে তুষ্ট দেবের মতন, 
কাঞ্চনকীরিটী শির হিমসিন্ধু হতে অকস্মাৎ 
মহোচ্চ মহিমাসম, তুলিয়া !__ আজি সুপ্ৰভাত! 
(১৭) 
দুর্লভ সুখের মত মিষ্ট রৌদ্র রচিয়াছে মায়া, 
খেলিছে শিখরে বসি প্রকৃতিব শিশু আলো'-ছায়া ! 
শ্ৰান্ত পাও খণ্ড-মেঘ শুয়ে আছে শিখবে শিখবে, 
ভূষার্ গোধনকৃল নামিয়াছে যেন সরোবরে ! 
নেপালিনী ভার বহি” গিরিপথে চলিয়াছে সোজা 
অশাস্ত বালক সাথে, বোঝাব উপরে সেই বোঝ! । 
স্তব-শেষে চেয়ে দেখি, হাসে তব প্রসন্ন মূরতি, 
বুঝিলাম তব পার পৌছিয়াছে ভক্তের আরতি । 
শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুবী । 


কুমারী । 

" প্রথম খণ্ড। 

ণ __ সপ্তম পরিচ্ছেদ । 
প্রতিভাদের উদ্ভানটি চতুর্দিক উচ্চ প্রাচীরে পরি- 
বেষ্টিত। প্রাচীরের ধারে ধারে কতকগুলি সুমিষ্ট ফলের 
বৃক্ষ ও অন্তান্ত বৃক্ষ ছিল। মধ্যভাগে একটা পুশ্পোস্কান ; 
তন্মধ্যে অন্তান্ত পুষ্পের মধ্যে গোলাপ পুষ্পই সমধিক । 
এই পুল্পোভানের ঠিক মধ্যভাগে ইষ্টকনির্্িত একটি 
উচ্চ চত্বর । এই চত্বরের উপরিভাগে কতকগুলি মুগ্মস্ 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ধ ভাগ। 
পাত্রে, বিবিধন্দাতীয় পু্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ ছিল এবং 
তৎসমুদয় এই সময়ে পুষ্পিত হইরা পরম শৌভাঁকর হইয়া- 
ছিল। চত্বরের উপরিভাগে বসিবার জন্য কতকগুলি 
লৌহময় আসনও স্ুবিন্যস্ত ছিল এবং ইহা চতুর্দিকেই মনো- 
হর লতাকুণ্জে পবিশোভিভ ছিল। পর্বতের পাদমূলস্থ 
নির্বরের জলধার। কৃত্রিম পয়োনালদ্বারা এই উদ্ভানমধো 
প্রবেশ করিয়া থাকে । স্থতরাং উদ্যানের বৃক্ষলতাদিকে 
সঙ্জীব রাখা কঠিন কার্ধা ছিল ন|। পূর্কোক্তা অম্বা ও 
মিনাই এই উদ্বানর পালিক!। প্রতিভা -এই উদ্ভানের 
অনেকগুলি ফলবৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। 
পুশ্পোস্ভানের রচনাও তাহারই কার্য্য। সে অম্বা ও 
মিনাকে শ্বয়ং উদ্যানপালনকার্য্যে শিক্ষা দিয়াছিল এবং 
তাহারাও ত'হা শিক্ষা করিয়া এক্ষণে সুদক্ষ উদ্ভান- 
পালিকা হইয়াছে। প্রতিভা! এখানে ন! থাকিলেও, 
তাহার! সর্বদ্দিন সমান যক্ধে উদ্তানেব বৃক্ষগুলিকে পালন 
করিয়া থাকে । প্রতিভা তাহাদিগকে 'ফলবৃক্ষ ও পুষ্প- 
বৃক্ষের পালনকাধ্য শিক্ষা দিয়াই যে নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, 
তাহা! নহে ; পরস্ত সে তাহাদিগকে নিত্যব্যবহার্য্য শাক 
এবং সাময়িক ফলমূলাদি ও উৎপন্ন করিতে শিক্ষা দিয়াঁছিল। 
সুতরাং গ্রাতিভার উদ্ভোগ ও চেষ্টায় এবং উদ্যানপালিকাদের 
সহায়তায়, এই পার্বত্য প্রদেশেও প্রতিভাদের কোনও 
প্রয়োজনীয় ভ্রব্যেব অভাঁব হইত না। 

উদ্যানের এক পার্খে, উচ্চ কাষ্ঠদগুবেষ্টিত একটি 
বৃহৎ তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে প্রতিছা কতকগুলি হরিণ পালন 
করিত। এই হুরিণগুলি প্রতিভাকে তাহাদের শ্বামিনী 
বলিয়! বিলক্ষণ চিনিত। অস্বা! ও মিন! চলিয়া গেলে, 
প্রতিভ! হরিণশালায় প্রবিষ্ট হইল। দুই একটী হরিণ 
তৃণভক্ষণ করিতেছিল ; এবং কোন কোনটা উপবিষ্ট হইয়া 
বোমস্থকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। প্রতিভাকে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়াই, যাহারা তৃণভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা মুখা- 
বলীড় তৃণের সহিতই প্রতিভার নিকট ছুটিয়া আসিল; 
যাহারা রোমস্থ করিতেছিল, তাহারাও উঠিয়া আসিয়া 
প্রতিভার অঙ্গাস্তাণ করিতে লাগিল। ছুইটী হুরিণ-শিশুও 
লক্ষ দিয়া প্রতিভার ক্রোড়ে উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। 
প্রতিভা সকলেরই গানতে সাদরে করপলব সঞ্চালন করিয়া 


ওয় সংখ্যা । | 


এবং সকলকেই মি সন্বোধনে তুষ্ট করিরা, একটী মৃগ- 
শিশুকে ক্রোড়ে লইল, এবং তাহাকে আদর করিতে 
কবিতে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিল । তাহ! দেখিয়া 


* অপর মৃগশিশুটি যেন বালোচিত হিংসাতেই অধীব হইয়া 


প্রতিভার ক্রোড়ে উঠিবার জন্ত অতিশয় আগ্রহ প্রভাশ 
করিতে লাগিল! অ্রতিভ তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ও 
ক্রোভে তুলিয়। লইঙ্গ এব" একটি বুক্ষচ্ছায়ার উপবিষ্ট হইয়া 
তাহাদিগকে ন্নেহুসচকহ্থরে আদর করিতে লাগিল। 

এই সময়ে, উদ্যানের এক প্রান্তে উদ্যানপালিকাদের 
কুকুরটি একটা বন- মার্ভারকে ধরিবার অন্য ভয়ঙ্কর হুঙ্কার 
চীৎকার করিয়া তার অনুধাবন করিল। সেই চীৎভার 
অবণমাত্র হরিণশি্ন্য় -নমেষমধ্যে প্রতিভার ক্রোড় 
হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া বিদ্যুদ্বেগে জননীর নিকট ছুটিয়া 
পলাইল। প্রতিভা তাছাদের এই আচরণ দেখিয়া হন্ত 
সম্বরণ করিতে পারিল ন' সে হাসিতে হাসিতে তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের নিকট উঠিঘ! গেল এবং তিরস্কারসুচক সরে 
তাহাদিগকে সম্বোধন ক য়! বলিতে লাগিল “রবি, শশা, 
তোরা তো ভারি দুষ্ট । ভয় পেয়ে, একেবাবেই মার 
কাছে দৌড়? কেন, আমার কাছেও তোদের ভয় 
হচ্ছিল না কি ? আমার ঢেয়েও কি তোদের মা তো”ছিকে 
রক্ষা করতে অধিক সমর ? আচ্ছা, থাক্‌ এখন মা'র 
কাছে। আব অমি কো'দিকে কখনও কোলে নেবে! 
না বা আদর ক*র্চবা ন ”» এই বলিয়! প্রতিভা গমতনা- 
দ্যতা হইল! অহা দেখিয়া, হরিণশিশুগুদি ত'হার 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনার চুটিয়া যাইতে লাগিল। প্রতিভা 
সন্মিতমুখে তখন প্রতিনবৃত্ত হইল এবং জানু পায় 
ভূমিতলে উপবেশন পুব্বক, ছুই বাছুদ্বার! ছুইটিকে ক্রোড়ের 
নিকট টানিয়। ইল । হরিণশিগুদ্য় এইরূপ তাদর 
পাইয়া প্রতিভার হক্ষেব উপর মপ্তক স্থাপন পূর্বক ত হার 
মুখের উপর বিশ্বাসপৃণ কোমল দৃষ্টি নিবদ্ধ কশ্লিল। 


"প্রতিভা তদ্দর্শনে পুলকিত হইয়। তাহাদের মুখচুম্বন পূর্বক 


বলিতে লাগিল "দেখ তোরা আর অমন করে অমার 
কোল থেকে পালা’দ নে; কেমন? মনে রাখ্‌বি, অমিই 
তোদের মা। তোদের চা তে। ছু'দিন পরেই তো”দিকে 
ভুলে যাবে। কিন্ত আ ₹ তো’দিকে কখনও ভুলবো না । 


কুমারী । 


'খিদে নেই, তাই খাচ্চি না। 


১৬৯ 


বুঝলি?” এই বলিয়া প্রতিভা আদর করিতে করিতে 
তাহার্দিগকে স্বীয়বক্ষে নিপীড়িত বরিতে লাশিল। 

সহস! পশ্চাৎ হইতে কে বলিয়৷ উঠিল, “ওগো হরিণ- 
দের মা জননি, বলি, তোমার সাধের হরিশদের আদর 
করবার কি আর সময় পাও নাই? কত খানি বেলা 
হ'ল, দেখছ না? খাওয়া দাওয়া] সব ভুলে গ্ছেনাকি? 
দেখছি, এখানে এসে তোমান্গের কেমন এক ধার! 
হয়েছে। খাবাব সময়ের ঠিক নেই; না'বার সময়ের 
ঠিক নেই। এই রকম ক’র্লে, তোমরা মব দিন ভাল 
থাকৃবে না কি সি R 

*প্রতিভ! সলজ্জবদনে হরিণশালা হইতে বাংগঁত হয় 
বলিল, “ধাই মা, ব’কচো কেন? চল বাড়ীর মধ্যে যাহ্‌। 
আঙ্জ আমার খাবার তত ইচ্ছে নেই। তাই এখনও 
খাই নি 1৮ 

«কেন, ইচ্ছে নেই কেন ? কি হ’য়েছে ?” 

“আমাৰ একটু অসুখ বোধ হ’চ্চে।” 

এই কথা শুনিবা মাত্র, ধাত্রীমাত1 একেবারে শিহরিয়! 
উঠিল। “অস্থখ ? কি অসুখ?” প্রশ্ন করিতে করিতে 
তাহার মুখ গুকাইয়! গেল। 

প্রতিভা বলিল, “এমন কিছু নয়। তবে হাতে পায়ে 
সামান্ত বেদনা হ’য়েছে। আর একটু শীত শীতও বোধ 
হচ্চে ।” 

কথা গুনিয়াই ধান্রীর চক্ষে জল অসিল। সে 
কাদিতে কাদিতে বলিল, “এত লৌকেব মরণ হয় ; আমার 
আর হয় না? তোদের জন্ত ভাবতে ভাবতে আমি গেলাম। 
তোরা কেউ আমার কথা শুন্বিন1;) যা ইচ্ছে, তাই 
ক'রবি। তার গেছে, জুড়িয়েছে | তাঁর? আমাকেই 
মত্যে বেধে তোদের অঙ্ক জালাতন পোড়াতন হ'তে রেখে 
গেল। হা! ভগবান, যেমন আমার কর্ম * এই কথা 
বলিতে বলিতে ধাত্রীর চক্ষে অশ্রু প্রবল হইয়া উঠিল। 

প্রতিভা তাহা দেখিয়! বলিল “ধাই মা, কাঁদছে! কেন? 
পাহটুড়ে উঠেছিলাম, তাই হাতে পায়ে একটু বোন! 
বোধ হচ্চে । এরকম সকলেরই হয়ে থকে । খেন 
এর জন্তু তোমার বান্না 
কেন ?” 


‘2৪০ 


প্কীদ্বো না? আইবুড়ো মেয়ের পাহাড়ে উঠা ভাল 
নাকি ? কত ঠাকুর দেবতা থাকে, তা কি জান না? 
কিসে কি হয়, তা কেউ কি জানে? তোর! তো কিছুই 
মানিস্‌ নে। ৯ এখন কিছু 
হ’লে বুঝতে পার্বি ।” 

গ্রাতিভা হাসিয়া বলিল “ধাই মা, তার জন্ত কোনও 
ভাবনা নেই; কিছু হবেনা । তোমরা এখন খাওগে 
যাও। আমি ওপরের ঘরে এখন একটু শুয়ে থাকবে! ৷” 


এই বলিয়া! প্রতিভা উপরের ঘরে গেল। - ধাত্রীও আপন 
মনে বকিতে বকিতে অন্থাত্র গমন করিলণ 
অস্টম পরিচ্ছেদ ৷. 


প্রতিভার কক্ষ । 

প্রতিভা দ্বিতলে নিজ কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া! পর্য্যক্কের 
উপর উপবেশন করিল । : কক্ষের পশ্চিমদিকের বাঁতায়নটি 
উন্মুক্ত ছিল। প্রতিভা সেই বাঁতায়নপথে বহির্ভাগে দৃষ্টি 
পাত করিতে করিতে বাটীর নিম্নভাগে অনতিদূরে স্থবিস্তৃত 
কমলদহ দেখিতে পাইল। কমলদহ পর্বতের সর্ব নিন্ন- 
ভাগে একটা স্বভাবখাত সুবিস্তৃত হুদ ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। বর্ষার বারিধার! পর্বতের পশ্চিমদিকের গাল্প 
'বহিয়া এই কমলদহে সঞ্চিত" হয়। দহ পরিপূর্ণ হইয়৷ 
উঠিলে, অতিরিক্ত জলরাশি একটি প্রণালী দিয়া বহির্গত 
হইয়া যায়। সেই প্রণালীটি প্রথমে একটী সামান্ত খাল, 
পরে একটি “জোড়” ব! ক্ষুদ্র নদী এবং ক্রমে বহুক্রোশ 
দুরে একটি স্সোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়াছে। এই 
শ্রোতশ্থিনী, নিজ উৎপত্তিস্থানের নাম হইতে, কমলা নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কমলা বৎসরের মধ্যে প্রায় আটমাস 
বিশু থাকে । কেন্ত বর্ষার সময় ইহার কুলে কুলে জল 
ভরিয়া উঠে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে কমলদহু সহসা উচ্ছ- 
লিতি হইয়া উঠিলে কমলার মধ্যে হঠাৎ বস্তা উপস্থিত 
হয়। এই বস্তার নাম ,পহড়কা” ।* এতৎ এদেশ্রে 
লোকেরা “হড়কা বান”কে যেরূপ ভয় করে, তল্রপ আর 


কিছুকেই ভয় করে না। হড়কা প্রকৃতিতে ব্যাত্রীক্ুস্তায়। 


* হড়কা অর্থাৎ হঠাৎ বন্যা । হড়, হড়, শব্দে সহসা! নদীতে 
অল আসিয়া পড়ে, এই কারণে ইহার মাম “হুড়.কা” হইয়া থাকিবে। 
ইংর(জীতে ইহাকে 177£591350 বলে । 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাঁগ । 


পথিক নিঃশঙ্কমনে শ্ুদ্ধপ্রায় নদী উত্তীর্ণ হইতেছে, সহসা 
হড়কা আসিয়া তাহাকে প্রাণরক্ষা করিবার অবসর দিল 
ন। বীরদর্পে ভীমগর্জনে হড়ক। তাহার উপর পড়িয়া ও 
তৃণথণ্ডের ন্তায্ন তাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল । 
যেমন তাহার বিদহ্যদ্বেগ, তেমনই তাহার খরধার। 
কাহার সাধ্য, হড়কার সময় নদী সমুত্তীর্ণ হইতে, চেষ্টা 
করে ? মৃত নদী সহসা সঞ্জীবিত হইয়| যেন গর্জন করিতে 
থাকে । কিন্তু হড়কার এই বেগ ও গর্জন, অল্পকাঁলব্যাপী। 
ছুই এক ঘণ্টার পরেই নর্দী আবার শাস্তমুপ্ধি ধারণ করিয়! 
থাকে। 

সে যাহ! হউক, প্রতিভা বাতায়নপথে এই কমা 
নদী দেখিতেছিল না। তাহার দৃষ্টি কমলদহের উপর ; 
নিপতিত হইয়াছিল। কমলদহ বর্ধাতে স্ফীত ও পুর্ণ 
হইয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহার কৃষ্চজলরাশি কচিৎ নয়ন- 
গোচর হইতেছিল। কমলদহ কমলবনে ও কমলপত্রে 
আচ্ছন্ন হুইয়৷ এক বিস্তৃত হরিৎশোভার আধার হুইয়া- 
ছিল। হরিৎপত্ররাঁজির উপর সহশ্র সহস্র রক্ত ও শ্বেত 
কমল প্রস্ফুটিত হইয়া অতীব মনোহর দেখাইতেছিল। 
প্রতিভা'কমলনহের-এই অপূর্ব শোভা দেখিতে দেখিতে 
সত্য য়ত্যই তাহাকে কমলাঁদেবীর মনি মেনে 
করিতে লাগিল । 

প্রতিভা কমলদহের এই চমৎকারিণী শোভায় ক 
হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল, “আহা, কি মনোরম . 
প্রদেশ |] এই নিভৃত প্রদেশে, প্রকৃতিদেবী যেন তাহার 
অপূর্ব্ব সৌনধ্যরাশি উদঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন। 
পর্বত, নির্ঝর, অরণ্য, শম্তগ্তামল ক্ষেত্র, এই হুদ ও 
কমলবন যাহাই দেখি, তাহাতেই যেন বিচিত্র সৌন্দর্য্য 
সপে স্তপে সঞ্চিত. রহিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে 
কেবল অক্টালিকার পর অট্টালিকা, আর লোকের অনণ্য। 
কোথায় মান্গষের স্থষ্টি, আর কোথায় ভগবানের সৃষ্টি! 
দাদা সত্য সত্যই. বলিতেছিলেন, প্ররৃতিদেবীর, ক্রোড়ে” 
কিয়ংকাল বদিয়! থাকিলে, বিগুষ্ধ হৃদয় সরস হয় এবং 
মৃতদেহে প্রাণ আইসে। পিতৃদেব এই মনোহর প্রদেশে 
ভূ-সম্পত্বি ক্রয় করিয়া ও এই পর্বতমূলে বাটীনির্ম্মাণ 
করিয়া, এই স্থলেই জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত 


এয সংখ্যা |] 


করিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশে থাকিতে থাকিতে, 
ছননীদেবীও তাহান অগ্রগামিনী হইয়াছেন । বিষয়কর্নের 
তত্বাবধান উপলক্ষে দাদাকেও নিশ্চিত এই অঞ্চলে বৎসরের 
মধ্যে অধিকাংশ ক'ল অতিবাহিত করিতে হইবে । ভিত 
আমি? হার, আম কোথায় যাইব? আমাকে এখান 
হইতে উৎপাটিত ব রিয়া কোথায় রোপণ করিবে? সেখনে 
কি আমি বাঁচিব ? সে দেশ কি আমার প্রকৃতির অনুহ্থূল 
হইবে? বিষ্াধ্যয়নের জন্ত বাধ্য হইয়া কলিকাতায় 
থাকিতে থাকিতে তো আমি তত্প্রতি বীতরাগ হইয়া 
গিয়াছি। সেখানে দিনের মধ্যে দশবার আমি কুমারী 
পাহাড়ের কথা ভাবিতাম ; আমার হরিণগুলির কথা সিস্তা 
করিতাম, ও সীপ্ততাল বালিকাদের স্তায়, বনে জহ্বলে 
ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য আগ্রহগ্রকাশ করিতাম। দণ্দার 
বিস্যাধ্যয়ন তো! দম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; এখন তিনি 
আমাকে কলিকাতায় থাকিতে বলেন! কিন্তু, আমি 
সেখানে থাকিব =1। এই খানেই থাকিয়া তাহার কাছে 
পড়িব। কিন্ত এইখানেই কি আমার চিরদিন ণাকা 
ঘটিবে ?*__এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রতিভার মনের 
প্ৰসন্নতা সহস। কোথায় অস্তঠিত হইল। তাহার , গাত্রে, 
হস্তপদে এবং মন্ডতকেও যেন বেদনা অধিক অনুভূত হইতে 
- লাগিল এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই সে নিদ্ৰিত হইয়া পড়িল 


নবম পরিচ্ছেদ । 
স্বপ্ন । 

প্রতিভা পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া অবধি অনুস্থতা 
বোধ করিতেছিল ; এক্ষণে, তাহার দেহে জর হৃটয়া 
উঠিল। নিরবের ধারার অতি প্রত্যুষে স্নান, তংপরে 
পর্বতারোহ্ণ ও তাহা হইতে অবতরণজনিত শ্রম, ননে!- 
মধ্যে নানা প্রক'র ভাবের উচ্ছ্বাস--এই সমস্ত সুভুমারী 
প্রতিভার কুস্থমকোমল দেহের পক্ষে অতিরিক্ত হইয়াছিল। 
্বেহ স্বভাব্তঃ গাপশঙ্কী হইলেও, এক্ষেত্রে তাহার ধাত্রী- 
মাতার আশঙ্কাই হথার্থ হইয়া উঠিল। মস্তকের যন্ত্রণা 
থাকার, তাহার নিদ্রা বিরামদায়িনী না হইয়া, নান! 
প্রকার বিকৃত চুন্বপ্লে বিভীষিকামরী হইয়াছিল। প্রতিভা! 
ঘুমাইতে ঘুমাইতে মনে করিতে লাগিল, সে যেন এক 


কুমারী । 


১৪: 


জ্যোৎস্গাময়ী নিশিতে কুমারী পর্বতে আরোহণ কবিভেছে। 
কিন্ত, এই বার স্থশীলকুমার তাহার সঙ্গে নাই নু্লেব 
পরিবর্তে আর একটি যুবক প্রতিভার সমভিব্যাহাত্ে 
চলিয়াছে। যুবকটী প্রতিভণ্র পরিচিত । যুবক্ক প্রতিভ'র 
করধারণ পূর্বক ধীরে ধীরে পর্বতে আরোহণ করিভেছে । 
প্রতিভা যুবকের করে নিজ কর রাখিতে অনিচ্ছুক ; কিন্ত 
যুবক তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন হাঁসামুখে তাহান বন্ধ 
আরও চাপিয়া ধরিতে লাগিল । প্রচ্তিভা সুশীলকুমানের 
সহিত পর্ধতারোহণ করিবার সময় যে পরম আনন্দল'ভ 
করিয়াছিল, এই যুবকের সহিত তাহার কিছুই অন্ন 
করিতে পারিল না। প্রতিভার মনে বড় কষ্ট হইত 
লাগিল। সে সহসা একটু বলপ্ৰয়োগ দ্বার যুববের তত 
হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিয়! বলিল “রাজকুমার, সাচার 
হাত ধরিও না) তুমি আগে ,আগে চল) আমি তোমার 
পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছি।৯ রাঁজকুমান প্রতিভার 
এই ব্যবহারে যেন একটু অগ্রতিভ ও বিরক্ত হয়া 
বলিল “কেন, প্রতিভা, আমি কি তোমার হাত ধায় 
যাইবার উপযুক্ত নই?” প্রতিভা কোনও উত্তরপ্র শন 
করিল না। তাহা দেখিঙ্না, রাজকুমার চূঢন্বরে বর্ণিল, 


“দপ্রতিভা আমি আমার প্রশ্নের উত্তর চই.+ রাজ- 


কুমারের বাক্য গুনিয়!, প্রতিভার চক্ষে জল ভালি । 
সে একবার কাতরনয়নে সহচরের দিকে চাহিল; ক্রিস্ত 


দেখিল, রাজকুমারের সুন্দর মুখমণ্ডল এক ভীষণ বির তা- 


কারে পরিণত হইয়াছে। দেখিয়া, প্রতিভার দে-হুর 
রক্ত জল হইয়া গেল। ভয়ে তাহার আর বাক্যস্রণ 
হইল না। প্রতিভা অতি কষ্টে বলিল প্রাজকুমার, কৃমি 
আমাকে এরূপ ভদ্ক রেখাইতেছ কেন ?” প্র্নর 
গ্রত্যত্তরে এক বিকট বিদ্রপাত্মক হা'্টধ্বান উত্থিভ হ-ল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই ভীষণ সহচর প্রতিভাকে হলিল 
“তুমি আমাকে তোমার হাত ধরিতে নিবে ন ;' আর 
তুমি বাজরাণী হইতে চাও ?* কি আম্পর্থা ! কি তহঙ্ক র!” 
প্রতিভা কাতরঘ্বরে বলিল “রাজকুমার, আমি অন্ত 
নই") কিন্তু তুমি আমার হাত ধরিও না। আমি পাড়ে 
উঠিব না। তুমি আমাকে গৃহে . পছছাইয়া দা 31” 
আবার এক বিকট হাক্সধ্বনি উখিত হইল। "সঃ মুর্তি 


১৪২ 
বলিল “কেন, এই পাহাড় তোমার অত্য্ত প্রিয় নহে কি? 
এখান হইতে বাড়ী যাইবে কেন ? এই থানেই থাক না?” 
এই বলিয়া সেই মূর্তি হঠাৎ অদৃশ্য হইল। সহসা পৃথিবী 
অঞ্ধকারময়ী হইল। চতুর্দিকে শত বজ্জনিনাদের স্তাম্ 
ভীষণ শব শ্রুত হইতে লাগিল এবং সেই পর্ব্বতশৃঙ্গ টল্- 
টলায়মান হইতে হইতে পর্বতগাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়| 
প্রতিভা সহ সহস। আকাশমার্গে উডডীন হইল। পর্বতশৃক্ত 
সেই ঘনান্বকার ভেঁদ করিয়া - নক্ষত্রবেগে আকাশপথে 
ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল। এক ভীষণ বাতা উঠিয়া 
প্রতিভাকে সেই পর্কতশৃঙ্গ হইতে প্রতি মুহূর্তে বিচ্যুত 
করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্ত প্রতিভ। দৃঢ়ব্ূপে 
পর্বতশৃ্গ ধরিয়া রহিল সহসা অন্ধকার দূরীভূত 
হইয়া আলোক দৃষ্ট হইল। প্রতিভা নিয়ে দৃষ্টি- 
পাত করিয়া দেখিল, উত্তাল তরঙ্গময় বিশাল বারিধি। 
পর্বতশৃঙ্গ আকাশমার্গ হইতে বিছ্বাদূবেগে অবতীর্ণ হইয়| 
সেই বারিধি মধ্যে নিমজ্জিত হইতে লাগিল। প্রতিভা 
প্রাণভয়ে শৃঙ্গের সর্বোচ্চ চুড়ে আরোহণ করিল। কিন্তু 
তাহাও নিমজ্জিত হইতে আরম্ভ হইল । তখন প্রতিভা 


গ্রাণরক্ষার আর কোনও উপায় না দেখিয়া কাতরম্বরে, 


ভগবানকে ডাকিতে লাগিল। সহসা প্রতিভা দেখিল, 
পর্বতশৃঙ্গ বিশাল বারিধিমধ্যে নিমজ্জিত না হইয়া কমল- 
দহের মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে । সেখান হইতে তাহা" 


দের বাটা ও বাটীর ছাদে তাহার অগ্রঙ্জ হুশীলকুমারকে . 


দেখিতে পাইল । প্রতিভা অগ্রজকে দেখিয়া কাতরম্বরে 
চীৎকার করিয়া ডাকিল প্দাদা গো, আমাকে রক্ষা 
কর।” 

সহসা প্রতিভার নিদ্রাভঙ্গক হইল। চক্ষু খুলিয়াই 
দেখিল, অগ্রজ 'সুর্গীলকুমার, রামটাদ ও ধাত্রী তাহার 
নিকট বসিয়া আছে। তাহার চীংকার শ্রবণ পূর্বক 
সুশীলকুমার ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল “কি হ’ল, প্রতিভা, 
কি হ’ল ?* | 

প্রতিভার গাত্র, অগ্প্রত্ঙ, ও মুখমণ্ডল ঘশ্মাক্ত। 
তাহার স্বৎপিও ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছে । তাচার শ্বাস 
প্রশ্বাস প্রবল হইয়াছে । প্রতিভা বিমুঢ়ার স্তা একবার 
সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অন্রদিকে মুখ । ₹াইল 


প্রবাসী । 


| { ৪র্ধ ভাগ । 

এবং অঞ্চলে মুখ চক্ষু আবৃত করিয়া রোদন করিতে 
লাগিল। [ ক্রমশঃ) 
শ্রীঅবিনাশচন্ত্র দাস । 


তেজ! সিংহ । 


পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইবার কিছু- 
দিন পুর্ব তেজা সিংহ নামক একজন যুবক তাহার প্রিয়- 
পাত্র হইয়াছিল। রাজা! তেজ! সিংহ নামক মন্ত্রী নহেন। 
এই অজ্ঞাতনামা যুবকের কথা ইতিহাসে লেখে না। 

তেজ! সিংহ মীথ। রণজিৎ সিংহ শীথদ্দিগকে লইয়া 
যুদ্ধ করিতেন, কিন্তু রাজ্জকার্যের ভার তাহাদের হাতে 
বড় দিতেন না। তাহার রাজ্যের গুড় মন্ত্র ছিল অবিশ্বাস ৷ 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহার মন্ত্রী 
হইয়াছিল, কয়েকজন মুসলমান তাঁহার প্রধান কর্মচারী 
ছিল। ছুই চারিদ্রন বড় বড় শাখ সর্দারকে প্রধান 
প্রধান পদে নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, কিন্ত রণজিৎ 
সিংহ মনের কথা তাহাদিগকে বলিতেন না। অর্থলোভে 
মহারাজ্জা রণজিৎ সিংহ নান! অত্যাচার করিতেন, প্রজা 
ও স্বজাতি তাহার প্রতি অপ্রসন্ন একথা তিনি জানিতেন। 
কোনবূপ যড়যন্ত্র হইলে পূর্বাহ্নে সংবাদ পাইবেন এই ১. 
ভাবিয়া তিনি মপরজাতীয় কর্মচারী নিযুক্ত করিতেন। 
তাহার তাহাকে সকল -সঞ্ধীন দিত। এই কারণে 
কর্মচারিগণ কেছ কাহাকেও বিশ্বাস করিত ন1। রাজ্য 
কেবল রাজার প্রতিভায় ও ক্ষমতার শাসিত হইত, রাজ্যের 
ভিত্তি দৃঢ় হয় নাই, এ সকল ইতিহাসের কথা। যে 
কথা বলিতেছি তাহা ইতিহাসে নাই ৷ 

তেব্রা সি‘হের বয়স সাতাশ বৎসর হইবে। শীখ 
থাল্সা, দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, কেশ দীর্ঘ, মুখ গুক্ষশ্শ্রমণ্তিত, 
চক্ষু মায়ত ও উজ্জ্বল । রাজ দরবারে কথাবার্তার প্রধান 
কৌশল মনোভাব গোপন কর।, এবং সে বিষয়ে মহারাজা 
রণজিৎ সিংহের সমকক্ষ কেহ ছিল না, কিন্তু তেজ! 
সিংহের সে শিক্ষ' হয় নাই। মহারাজা সেই অন্ত তাহাকে 
ভালবাসিতেন। তিনি জানিতেন আর যে কেহ যাহাই 
বলুক তেজ সিংহ সত্য বলিবে। সে উচ্চপদপ্রার্থী নহে, 


৩য় সংখ্যা । | 


ম্হারাঞ্জা তাহাকে যে কর্ধে নিয়োগ করিতেন তাহাই 

সম্পন্ন করিত, উন্নতি অথবা পুরস্কারের লোভ কবিত ন.। 
২ 

মহারাা রণজিৎ সিংহ হংরান্দদিগের অঙ্কিত 

ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখিতেছিলেন। দেখাইতেছিল 

একজন মুসলমান কর্মচারী । মানচিত্রে যে অংশ লাল 


রঙে রঞ্জিত ছিল সেটা দেখাইয়া! মহাবাজা জিজ্ঞাসা 


করিলেন, “এই ইংবাজের রাজা ত ?” 
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রণজিৎ সিংহের একমাত্র চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া জহিল। 
স্মিতমুখে কহিলেন, "মানচিত্রে অন্ত রং থাকিবে না, সব 
লাল হোঁ যায়গা ৷” 

নিকটে তেন্রা -সংহ বসির়াছিল। বলিয়া উঠিল, “সে 
কি মহারাজ ! খল্দা রাজ্য কি হইবে ?” 

মহারাজ! মুসলমান কর্মমচাবীকে সঙ্কেত করিলেন, 
সে উঠিয়া গেল। তেজা সিংহের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, 
“আমি যতদিন আছি ততদিন থাকিবে ।” 

প্ভাহার পর?” 

রণজিৎ, সি'হ হাত উপ্টাইলেন, কহিলেন, “গুরু 
জানেন 1” 

তেছ্রা সিংহ কহল, “মহারাজ, খালস! সৈষ্ভেৰ মত 
ভারতে কি অপর্র যোদ্ধা আছে? কাবুলের পাঠান হরি 


সিংহের নামে কম্পিত হয়, ইংরাঞের সৈম্ভকে আমাদের 


ভয় কি? তাহাতে ইংরাজের সহিত আপনার কোন 
বিবাদ নাই, অ:পনি তাহাদের পরম মিত্র, পঞ্জাবে ইংরাঞ্জ 
আনিবে কেন?” 

মহারাজ! কাঁহলেন, “সে কথা ত বলিয়াছি, আমি 
থাকিতে আসিতে ন1।” 

“আপনি না থাকিলেই বা আসিবে কেন? বালস! 
রাজ্য স্থাপিত হইতেই কি আবার যাইবে? মহারাজ, 
বাবরের বংশ নেমন হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়াছে, আপনার 
বংশও কি তেমনি পঞ্জাবে রাজত্ব করিবে না? মহারাজ, 
গুরুদিগের ইতহাস স্মরণ করুন, শীখদিগের বহুশত- 
বর্ষব্যাপী যাতনা লাঞ্ছনা স্মরণ করুন, গুরু গোবিন্দ 
সিংহের কঠোদ্র ব্রত স্মরণ করুন। সে সমন্তই কি নিক্ষল 


তেজা সিংহ । 
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হইবে? এখন বলে, বিক্রমে, কৌশলে যে জাতি প্রধা, 
যাহাদিগের সম্রাটের কীন্তি জগতে ঘোধিভ হইতে, 
সেই জাতি কি জলবৃদদের স্তায় উঠিব! মাত্রই আবার 
লোপ পাইবে ? মহারাজ, আপনার বাহুবল, বু্ববন, 
অতুল প্রতিভা কি ব্যর্থ হইবে, পুকুষাহুক্র-ম অনার 
ংশধরগণ আপনার অর্জিত এই বিপুল রাজাছে?গ 

কবিবে না?” - 

রণজিৎ সিংহ কহিলেন, “ভবিষ্যঙ্তর কৎ1 কে বকিত 
পারে? এই ইংরাজজাতিকে বড় ভাগ্যশালী দেখিতে ছ, 
ভাবতের রাজলুস্মী আর সকলকে পরিত্যাগ করিয়া এই 
বিদেশী বণিকের মাশ্রযনগ্রহণ করিয়াছেন ভাণ্টের 
সহিত বলে কে পারিবে ?” 

তেজ সিংহ আবেগের সহিত কইয়া উঠিল, 
"মহারাজ, আপনার ভাগ্যলন্্ী কোন্‌ অংশে হস? 
মুসলমান পঞ্জাব হইতে একেবারে তাডিত হইয়-হুছ, 
অথবা আপনার প্রজা। শতক্রু হইতে কাবুল পশ্যস্ত, 
মুলতান হইতে জন্ম পয্যস্ত আপনার অবীন, আপনার 
প্রতাপে এই বিশাল রাজ্য সুশাসিত হইতেছে মহাাজ, 
আপনার প্রতি ত রাজ্যলক্মীর সম্পূর্ণ কৃপা রহিয়াছে ।” 

রণজিৎ সিংহ কহিলেন, “কিন্ত ইংরাজের ভ'গ্য'দ্ষী 
সকলের অপেক্ষা প্রবল ।” 

তেজা সিংহ কাহল, “মহারাজ, আমার দ্ধ! দসানিই 
বাড়াইয়াছেন, সেই অন্ত আমি আপনার সাক্ষাতে স্পষ্ট 
কথ বলি। রাজদ্রবারের শিক্ষা, আমার অদৃষ্টে হয় নাই, 
সেই জন্ত মনের কথা গোপন কারতে জানি ন।। নহাহাজ, 
আপনি বাহুবলে এই বিশাল রাজ্য অযত্ন কৰিয়া ছন, 
আপনার প্রতিভাবলে এই রাজ্য শাসিত হুইতেছে, কিন্ত, 
পরে এই রাজ্য কিরূপে শাসির্ত হইবে তাহা: কি 
ব্যবস্থা করিয়াছেন? পল্লাবের বড় বড় সদারদিগের প্রতি 
আপনার বিশ্বাস নাই? বিদেশ কর্ন্চারগণ আনার 
মনন্তষ্তি সাধন করিয়া আপন আপন উন্নতি করিতেছে, 
কিন্তু উহাব পর রাজ্যের কি হইবে সে ভাষন! বি ত-হার! 
ভাঁবে? বাঙ্জযরক্ষা হইলে যাছাদের মঙ্গল, পুক্ষা' ক্রমে 
*বাহাদের বিষয় সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহার! সকলে ভনস্তষ্ট, 
কারণ রাজকার্যে তাহাদের প্রতি কোন চার অতি হয় 
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নাই, এবং তাঁহারা রাজ্যের মঙ্গলকামনা করে কি না 
তাহাতে পংশয়। মহারাজ, তকব মূল দৃঢ় না হইলে ঝড়ে 
পড়িয়া! যায় ; রাজ্যের ভিত্তি মজবুত না হইলে রাজ্য কত 
দিন টিকে? প্রজাদিগেব হৃদয়ে রাজ্যের মূল দৃঢ় হওয়া 
চাই, রাজ্যের ইমাবতের গাঁথনি পাকা হওয়া আবশ্তক, 
দেশের প্রধান প্রধান লোক তাহার স্তম্ভ হইলে সে 
প্রাসাদ দীর্ঘস্থায়ী হয়। মহারাজ, এ নকল কর্তব্য কি 
আপনি সম্পাদন করিক্জাছেন ?” 

রণজিৎ সিংহ নিশ্বাসত্যাগ করিয়া উঠিয়া দ্াড়াইলেন, 
কহিলেন, “দরবারে এমন কেহ নাই ঘরে সাহস করিয়া 
অসিাকে এ সকল কথা বলে। তোমার অপরাধ লগ 
না, কারণ তোমাকে আমি বিশ্বাস করি। এখন যাও, 
আমি একা একটু চিন্তা করিব ।”” 

তেজ! সিংহ অভিবাদন করিয়া বিদায় হইল । 

২ 

মহারাজা রণজিৎ সিংহের আয়ু পূর্ণ হইয়া! আসিয়াছিল। 
অতিরিক্ত মস্তপান, নানা প্রকার অত্যাচারে দেহ ভগ্ন 
হুইয়া গিয়াছিল। মানসিক চিন্তারও নানা কারণ ছিল। 
মহারাজার কঠিন পীড়া হইয়াছে জানিয়া কর্মচারী ও 
অমাত্যবর্গ কি কর্তব্য সে ' বিষয়ে পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন ! সকল পরামর্শের মূল আত্মরক্ষা ও স্বার্থপরতা। 
কেবল একজন সর্দীর এই সকল পরামর্শে যোগদান করি- 
লেন না। সর্দার লেন! সিংহ মজ্জীঠিয়৷ এক সময়ে সেনাপতি 
ছিলেন। তিনি ধর্মভীরু, সচ্চরিজ, লোভশুন্ত । তিনি 
পদত্যাগ করিয়া কানীবাসী হইলেন । 

মৃত্যু আসন্ন জানিয়া রণজিৎ সিংহ মহারাণীদিগকে 
ডাকিয়! পরামর্শ দিলেন যে তাহারা যেন সকল বিষয়ে 
তেজ! সিংহের মতে শলেন। বলিলেন, গ্লেন! সিংহ 
পঞ্জাব ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তেজা সিংহ ব্যতীত 
আর কোন বিশ্বাসী লোক দেখিতে পাই ন1। সে নিঃস্বার্থ, 
আমার বংশের মঙ্গলের জঙ্ত *্প্রাণপাত করিবে । আর 
যাহারা আছে সকলেই লোভী, কাহাকেও বিশ্বান 
করিও না। তেজ! সিংহের বয়স অল্প কিন্ত সে বুদ্ধিমান, 
তাহার চরিত্র ভাল, সে সর্বদা সৎপরামর্শ দিবে 1” 

কয়েক দিবস পরে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হইল। 


প্রবাসী ৷ 


| ৪র্থ ভাগ । 


কয়েক জন মহারাণী সহমরণে গমন করিলেন । দুর্গের 
পূর্বদিকে মহারাজের সমাধি হইল। সেই সঙ্গে শীখ 
জাতির সৌভাগালক্ষী অস্তর্হিত হইলেন । | 
এই খঁতিহাসিক ঘটনা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। 
যে জাতি অনেক ক্লেশ, অনেক পরাভব সহ করিয়া 
অবশেষে প্রধান হয়, সে জাতির প্রাধান্ত কিছুকাল থাকে । 
জর্মানি ফ্রান্সের নিকট বহুকাল বহুবাব পরাজিত হৃইয়! 
অবশেষে প্রধান হয়) এখন ইয়োরোপে জর্ম্মান জাতির 
সমকক্ষ অপর কোন জাতি আছে কি না সন্দেহ । শীথের। 
কয়েক শত বৎসর ব্যাপিয়৷ দিল্লীর বাদশাহ ও প্রাদেশিক 
শাঁদনকর্তাদিগের নিকট লাঞ্ছিত ও পীড়িত হয়। সেই 
যন্ত্রণা ও অপমানের জ্বালায় ধর্ণ্মসম্রদ্দায় যোদ্ধ,বর্গে 
পরিণত হইল, লানকপন্থী নিরীহ সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দ 
সিংহের রণোন্মত্ত খাল্সা সৈন্যে পরিণত হুইল। কালের 
চক্র তখন ফিন্সিল; শীখ দেখিলেই যে মুসলমান তাহার 
প্রতি অত্যাচার করিত, সেই মুসলমান সেই শীখের 
প্রতাপে থরহরি কাপিতে লাগিল। ক্রমওয়েলের নাম 
করিয়া আয়লণ্ডে রমণীগণ যেমন দুরস্ত শিশুকে শাস্ত 
করিয়া ঘুম পাঁড়াইত, কাবুলে পাঠান-মহিলারা৷ সেইন্মপ 


* হরিসিংহ ননুয়ার নাম করিয়া ছেলেমেয়েকে ভন 


দেখাইত। যে সৈম্ভ লইয়া রণজিৎ সিংহ পঞ্জাব জয় 
করিয়াছিলেন, তাহাদের সমকক্ষ অপর সৈম্ত ভারতবর্ষে 
ছিল না। রণজিৎ সিংহের যেমন রণকৌশল, সেইরূপ 


রাজনীতিতে অতিজ্ঞত! ; ইংরাজের সহিত এক দিনের 


তরে বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই । তবে শীখ রাজ্য এত: 
শীপ্ব লুপ্ত হইল কেন, এক পুকষের অধিক কেন টি'কিল 
না? যদি এ কথা বলা ষায় যে ইংরাজের ভাগ্যলক্ষী 
শীথের ভাগ্যলক্্মী অপেক্ষা বলবর্তী, তাহা! হইলেও শীখের 
ভাগ্যলক্মীর কেন এত শীঘ্র পরাভব হইল, তাহার কারণ 
বুঝিতে পারা বায় না। শীখ রাজ্যের স্বতন্ত্র আরও 
কিছু দিন কেন যে রক্ষিত হইল না, তাহার প্রকৃত কারণ 
এই যে উক্ত রাজ্যের ভিত্তি আদৌ দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হয় 
নাই। এক রণজ্রিৎ সিংহের প্রতিভাবলে শীথ রাজ্য 


* গঠিত ও সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু বাহাদিগকে লইয়। 


রাজ্য, তাহারা রাজারক্ষায় উদাসীন, কারণ, তাহাদিগকে 


৩য় সংখ্যা ৷ | 


কখন কোন বিষয়ে বিশ্বাস কর! হয় নাই। স্থুতরাং যখন 
রণজিৎ সিংহ গেলেন, তথন রাজ্য বাখিবার কেহ বহিল 


- না। 


দলীপ সিংহ নিতান্ত শিশু, পিতৃরাজ্য তিনি কেমন 
করিয়া রক্ষা করিবেন ? রাজ্কর্ম্মচারীরা উত্তম স্থযোগ 
পাইয়! প্রচুর অর্থনংগ্রহ করিতে লাগিণ। দলীপ সিংহের 


মাত৷ তাহাদের চক্রান্তে পড়িলেন, সকলেই আপন আপন 


স্বার্থ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাজকার্য্ে সকল 
দিকে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল। ইংরাজেরা সকল সংবাদ 
পাইলেন) তীহারাও সুবিধা মত এক পক্ষ অথবা অপর 
পক্ষের সহিত মন্ত্রণার গুবৃত্ত হইলেন । 
৩ 
তেৰা সিংহকে আর কেহ কোন কথা জিজ্ঞাস। করে 
না। চারিদিকে ষড়যন্ত্র কে কাহার, মিত্র,কে কাহার 


শক্ত কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সৈগ্তগণ নিয়মিত বেতন ' 


গায় ন!।.তাহার! প্রভাদিগের উপর অত্যাচার করিতে 
লাগিল। তেজ! সিংহক মহারাঞ্জা রণঞ্জিৎ সিংহ বলিয়া 
গিয়াছিলেন, তুমি তোমার সাধ্যমত চেষ্টা করিও যেন 
রাজ্যনাঁশ ন! হয়। দলীপ বর়ঃপ্রাপ্ত হইলে আর কোন 
আশঙ্কা থাকিবে না। তেজা সিংহ দেখিল, বড় মহ্ারাণী* 
কোন বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ বা জিজ্ঞাস! করেন না, 
কর্মচারীর। তাহাকে দেখিলে হয় হাসে কিন্বা বিভ্রপ করে, 
কেহ কেহ বন্ধন্ভাবে পরামর্শ দেয় যে এখানে থাকিলে 
কোন দিন তোমায় হত্যা করিবে, তুমি দরবার ছাড়িয়া 
গৃহে যাও । 

প্রাণের ভয় শখকে দেখান মিথ্যা, কারণ সে ভয়ে সে 
পলায়ন করে না। তেজা! সিংহ যুবতী পত্নী পার্ষতীকে 
জিজ্ঞাসা করিল, “এখন কি কর্তব্য ?”” . 

পার্ধতী কহিল, “যখন তোমাকে কেহ চাহে লা, কেহ 
তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, তখন তোমার 
এথানে থাকিয়া ফল কি? এখান হইতে যাওয়াই ভাল ।” 

তেজা সিংহ কহল, “আর কেহ আমার পরামর্শ 
লইবে কি না মহারাজা ত আমাকে সে কথা বলিয়া বান 


নাই। যদি আমি এখান হইতে চলিয়া যাই, তাহা হইলে ' 


ত তাহার আদেশপালন করা হইল না । তিনি আমাকে 


তেজ সিংহ । 
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যথাসাধ্য করিতে বলিয়া গিয়াছেন, আমকে যথাসাধ্য 
করিতে হইবে |” 

“কি করিবে ?” 

“তাই ভাবিতেছি 1৮ 

, পার্বতী কহিল, “মহারাণী ত তোমা? কোন কথা 
জিজ্ঞাসা করেন না । তুমি কেন মহারাজার কথা তাহ্‌কে 
একবার স্মরণ করাইয়া দাও না ?” 

“কাহাকে দিয়। বলাইব 1 * 

“আমি বাইব।+% 

“তাহা হষ্টুবে না । এখন যেরূপ শুনিতে পাই তাহাতে 
তোমার যাওয়াই কর্তব্য নয়, তাহার উপর খোজা কিনব 
দাসী ব্বচ্ছন্দে অপমান করিতে পারে। আমার বাঁহ! হয় 
হউক তোমার অপমান সহ করিতে পাৰিব ন! ৷" 

মহারাজা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর অন্দরমহল 
হইতে অনেক নিন্দার কপ! প্রকাশ পাইয়াছিল, পার্ধতীও 
তাহার কিছু কিছু শুনিয়াছিল। সুতরাং সে যাইবার জন্য 
আর পীড়াপীড়ি করিল না । জিজ্ঞাসা করিল “তবে কি 
করিবে ?” টু 

পমহলে সংবাদ দিব ।” ৫ 

তাহাই হইল। অন্দরমূহলের প্রধান থোজাকে দিয়া 
তেজ! সিংহ বড়, মহারাণীর নিকট বলিয়৷ পাঠাইল যে, 
স্ব্গগত সহারাজার নিয়াোগষমত তিনি নহারাণীর হুকুম 


প্রার্থনা করেন । খোজ! প্রথমে খবর দিতে চান না, 
অনেক অন্গুরোধের পর সম্মত হইল। খবর যদি গেল ত 
কয়েক দিবস কোন উত্তর আসে না। তেজা সিংহ মনে 


করিল যে যখন কেহই তাহাকে চায় না, তথন সে থাকিয়। 
কি করিবে? অপর পক্ষে মৃত মহারাজের ভাদেশ, 
লজ্বন করিতে ও পারে না। * 

তাহার পর হঠাৎ একদিন, খোজ আসিয়! তেজা 
সিংহকে কহিল, “আমার সঙ্গে আইস তোমার তলব 
হইয়াছে ।* ” 


তেজ! সিংহ বিস্মিত হইয়া কহিল, “মহারাণীর হুজুরে 


যাঁইতে হুইবে ?”’ 
“তাহা জানি না, যহল হইতে তলব আসিয়াছে: 1” 
মুসলমান বেগমদের যেমন পর্দা শীখ রাণী মহা নীদের 
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তেমন কঠিন পর্দী নয়, কিন্তু তাঁহারাও কাহারও সাক্ষাতে 
বাহির হন না। বিশেষ প্রয়োজন হইলে পর্দার আড়াল 
হইতে দাসীকে দিয়! কর্মুচারীদ্িগের সহিত কথোপকথন 
করিতেন। 

তেজা সিংহ থোঞ্জার সঙ্গে গেল। তলওয়ার খুলিয়। 
রাখিয়া গেল। খোজা তাহাকে লইয়া গিয়া একটী কক্ষে 
প্রবেশ করাইয়! কহিল, “এই স্থানে অপেক্ষা কর ।» 

খোজা চলিয়া গেদ । তেজ। সিংহ চারিদিকে চাহিয়া 
দেখিল, গৃহের সঙ্জা। বহুমূল্য । দেখিতে দেখিতে একটা 
পরম! সুন্দরী যুবতী সেই গৃছে প্রবেশ কক্লা। তাহাকে 
দেখিয়া তেজা সিংহ প্রথমে বিস্মিত হইল, তাহার পর রম্তণী 
তাহাকে একদুৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছে দেখিয়! চক্ষু নত 
করিল। 

রমণী কহিল, “তুমি কাহাকে দেখিয়! লজ্জা করিতেছ? 
আমি বাদী, বিবি নই । তুমি কি আমাকে মহারাণী মনে 
করিয়াছ ?”” 

তেজ! সিংহ কহিল, “আমি কিছুই মনে করি নাই। 


তুমি পরস্ত্রী, তোমার প্রতি চাহিয়া থাক৷ অন্তায়, সেই জন্ত 


চক্ষু নত করিয়াছি 1” ' 


রমণী হাসিয়া উঠিল, *গুনিয়াছি তুমি স্বর্গগত, মহা- 


রাজার প্রিয়পাত্র ছিলে। তাহার কাছে ত জিতেন্ত্রিয় 
পুকৃষের বড় সমাদর ছিপ না। তোমাকে ত দিব্য সুপুরুষ 
দেখিতেছি।”, 

রমণীর প্রগল্ভতায় তেজ! সিংহ আরও লজ্জিত হইল। 
কহিল, “আমি সামান্ত লোক, রাজকর্ম্মে আমার কোন 
অধিকার ছিল না, মহারাজা! আমাকে অনুগ্রহ করিতেন 
এই মাত্র |” 

রমণী কহিল, “আমি ত পরস্ত্ী, কিন্তু সুন্দরী কি না 
সে কথ। ত বলিলে না ?” 

তেজ! সিংহ কহিল, “সে কথা৷ বল! আমার কর্তব্য 
হয় ন!” + 

“তোমার মত লোঁক ত দরবারে দেখি নাই । 
ভয় পাইলে তোমাকে দিয়া কোন কাজ হইবে না।” 


এত 


“যে কাজ আমার কর্তব্য তাহা করিব, যাহা অকর্তব্য * 


তাহাতে আমার অভিকুচি নাই ।* 


প্রবাসী। 


[ ৪র্থ ভাগ! 


রমণী কহিল, “কর্তব্য অকর্তব্য কি তুমি নিজে বিচার 
করিবে? মহারাণী তোমাকে খে কর্মে নিয়োগ করিবেন 
তাহাতে কি তুমি আপত্তি করিবে ?” 

“তাহার আজ্ঞা আমাব শিরোধার্য্য। কিন্তু তুমি 
কির্কপ সুন্দবী তাহ! বিচার কবিবার গুরুতর ভার তিনি 
আমার গ্রতি সমর্পণ করিবেন ন!” তেজা সিংহ সাহস 
করিয়া একটু কৌতুক করিল। 

“বল কি, সর্দার সাহেব! মহারাণী যদি তোমার 
সহিত আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ?” 

“তাহাও কি হয় ? আমর! দই জনে বিবাহিত, উভয় 
পক্ষে আপত্তি হইবে ৷”? 

“কিসের আপি? আমার পক্ষে কোন আপত্তি 
নাই। একবার কবে বিবাহ হুইয়াছিল; কিন্তু এখন 
আমার উপর দাবী করিবার কেহ নাই। তোমার বদি 
বিবাহ হইয়। থাকে তাহা! হইলে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহেই 
বা আপত্তি কি? তবে বুঝি আমাকে পদন্দ হয় নাই ?”” 

তেজ্জা সিংহ কহিল, “'আমি হারিলাম। তোমার 
সন্ধে কথায় আমি পারিব না।” 

“তবে আইস 1” 

“কোথায় যাইতে হইবে ?” 

“যখন হারিয়াছ তখন আর জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ' 
যখন হারিয়াছ তখন তুমি আমার বন্দী, যেখানে হচ্ছ! হয় 
লইয়া যাইব। আর তুমি কি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
চাহিয়াছিলে ? ন আমাকে দেখিয়া অন্ত কথা ভুলিয়া 
গিয়াছ--মনে কবিতেছ চক্ষু সার্থক হইয়াছে ?” 

“তাতে আঃ বিচিত্র কি? কিন্তু আমি সাক্ষাতে 
কোন কথা জানিবার প্রার্থনা করি নাই। মহারাজার 
আদেশমত আমি এখানে রহিয়াছি, কিন্ত এ পর্য্যন্ত 
আমাকে কোন কাজ দেওয়া হয় নাই। আমার প্রতি 
মহারাণীর কোন হুকুম আছে কি না জানিতে চাহিয়- 
ছিলাম ।* 

“বটে ? আমি মনে করিয়াছিলাম যে তুমি কোথাও 
আমাকে দেখিয়া ভুলিয়াছ, মামার সহিত প্রেমালাপ 
করিতে আসিয়াছ! দাড়াও, মৃহারাণীকে সংবাদ দিয়া 
আসি।” " 


তযু সংখ্যা । ] 

দাসী অব, সহী { তাহার বেশভৃষা বহুল) চলিয়া 
গেল। সে অনেনন্জণ গেল দ্বেখিয়া তেজ! সিংহ বলিয়া 
“ একটু অন্তমন1হইল। দামী নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিয়া তাহার 
পৃঙ্ে করাঘাত করিল । তেজা সিংহ চমকিয়া উঠিল। 

দাসী কহিল, “ভুমি আমার রূপ ধ্যান করিতেছি'লে, 
বুঝিতে পারিয়াছি। এখন আমার সঙ্গে আইস ।” 

তেজা সিংহ উঠিয়৷. দাসীর সঙ্গে চলিল । প্রাচীন 
বাদশাহী মহলের পশ্ব, তত দিক দিয়া, কত ঘরেব ভিতর 
দিয়! ষে ঘুরিয়া ক্ষিরিয়া যাইতে হয় তাহার ঠিঞান! নাই। 
এক স্থানে বড় অন্মভার, তেজা সিংহ সম্মুখে কিছু দেখিতে 
পায় না। দাসী তাহার হাত ধারণ কবিল, কহিল, 
“নছিলে পড়িয়া যাইবে + 


তাহার হাত টিপিগ, কাপের কাছে সুখ আনিয়া চুপি চুপি 
কহিল, “কেমন, এখন?” তেজা! সিংহ কুদ্ধ, মৃতস্বরে 
কহিল, “তোমাে বড় -নর্জ্জ রমণী বোধ হইতেছে » 

দাসী কহিল, “এ মহলে লঙ্জা লইয়া আসিবাঁর হুকুম 
নাই, আমাদিগকে শক্ত বাহিরে রাখিয়া আসিতে হয়।* 

তাহারা আরার আলোকে আসিল। দাসী তেজ 
সিংহের হাত ছাড়িত্ব দিল। 

একট! দ্বারের সম্থুখে পর্দা দেওয়া ছিল। দাসীর 
ইঙ্গিত মত তেহ্ন সিংহ পার্দীর বাহিরে দীড়াইল, দাসী 
ভিতরে গেল। পর্দার ভিতরে অস্ফুট কথৌপক ধনের 
শব্দ, হান্তধবনি, বলঙ্কারের শ্ব) ছুই একবার পর্দা 


নড়িল। তাহান পর দাসী পর্দার ভিতর হইতে বলিল, - 


“মহারাণী জিজ্ঞাদা করতেছেন, আপনি তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়ছেন কেন ?” 

তেজা সিংহ কহিল, “আমি ভৃত্য, সেরূপ স্পর্দ্ধার 
কথ! বলি নাই । আম কেবল জানিতে চাহিয়াছিলাম 
আমার প্রতি কোন আদেশ আছে কি ন11” 
"সকলের প্রত যেমন আদেশ আপনার প্রতিও সেই 
আদেশ ) আপনার প্রতি কোন কার্ধ্যভার যদি থাকে 
তাহা সম্পন্ন করিবেন 1” 

তেজা সিংহ কহিল, “আমি রাজকর্মে নিযুক্ত নাই, 


স্তরাং আমার পতি কোন বিশেষ কার্য্যভার স্কন্ত নাই। 


| চেঙ্গা সিংহ। 
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তবে মহারাজা! আমাকে সাধ্যমত রাজ্যের মঙ্গল, মহ রা '- 
দ্বিগের মঙ্গল, ও অপ্রাধবয়স্ক মহারাজের সঙ্গলসাধন! 
করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কি করিলে 2স- 


" কর্তব্য সাধিত হয়, তাহাই জানিবার প্রার্থনা করি । * 


পর্দার আড়ালে চুপি চুপি. কি কথা হইল, তাহার 
পর দাপী কহিল, “মৃহারাণী আপনাকে রাঞ্জকার্য্যে নিহত 
করিতে সম্মত মাছেন। আপনি শিশু-মহারজের -নবৃটে 
থাকিবেন, এবং যাহাতে অথাগম বাড়ে সে চেষ্টা কম্বিবেন। 
আবস্তকমত মহারানী আপনাকে ডাকাইয়! তাহার আবেশ 
জানাইবেন। পর্ক বলেন ?” 


* তেজ! সিংহ চিন্তা করিতে লাগিল। দাসী পণার 


_ বাহিরে মাসিয়া “এখনি আদিতেছি+” বলিয" অন্তন্ত গেলে । 
তেজা সিংহ নিশ্চেষ্ট হুইয়া চলিল। দাসী ঢই একবার 


সেই অবসরে পর্দীর এক পার্শ্ব তুলিয়া একটি যু তী 
তেজ সিংহকে কৌতুহুলাবিষ্টচক্ষে দেখি-ত হাচি 
একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত হইতেই ভেজা সিংহ মুখ 
ফিরাইল। দ্বায়ী ফিরিয়া আদিল। তেজ সিংহ কহিল, 
“আমি বিবেচনা করিয়া এ কথার পরে উত্তর দি” 
এই কথা বলিয়া সে বিদায় হছইল। 

তেজা সিংহ রাজকর্্ম করিতে, অথবা দ্বিতীয় বার 
মহারাণীর সাক্ষাতে যাইতে স্বীকার করিল না। 

8 

ষড়যন্ত্রকারীর! দেখিল একটা বিশেষ গোল ন! বাধিলে 
তাহ্বাদের' সুবিধা হয় না। সৈম্ভদিগের বেতন অনক 
বাকি পড়িয়া গেল। সকলেই নিজের নিজের দ্ডাওারে 
অর্থসঞ্চয় করিতে ব্যস্ত, কেহ কাহারও প্রাপ্য দিত চায় 
না। ছুই একজন প্রধান সর্দার সৈম্তদিনকে উত্তেজত 
করিতে লাগলেন। কহিলেন, “ইংরেজ সমন্ত শুন্ধুক 


- লইয়াছে, এখন পঞ্জাবের উপর নক্ঞর-পড়িয়ান্ছে, -কন্ত 


খালসার সহিত লড়াইয়ে কে পারিবে? তোমরা! গ্ঞ্জাব 


"হইতে বাহির হইয়া লুঠপাট- করিয়া আইন। ইংরেজের 
. সর্ব খাজানা আছে ।” 


সৈম্তগণ সহজেই লুন্ধ হইল। ইংরাজের সহিত বিবাদের 
যেঞ্কোন- কারণ নাই তাহার! সে কথা বুঝল ন । সৎ- 


- পরামর্শ ও অসৎপরামর্শে প্রভেদ বিচার রিবা ক্ষমতা 


তাহাদের ছিল -না।- লুঠের আশায় তাহারা ভতান্ব 
উৎসাহিত হুইয়া উঠিল। 


- ১৪৮৮ 


এই নূতন চক্রান্তের সংবাদ পাইয়া সে অতান্ত শঙ্কিত 
হুইল । বুঝিল যে এইবার রাজ্যনাশের সুত্রপাত হুইয়াছে। 


সৈল্তাধাক্ষদ্িগকে অনেক করিয়া বুঝাইল যে, তাহারা ' 


যেন বিপদকে ঘরে না ডাকিয়া আনেন । কেহ তাহার 
কথার কর্ণপাত করে না দেখিয়! - অগত্যা পুনরায় 
মহারাগীকে সম্বাদ পাঁঠাইল যে, তিনি যেন রাজ্যরক্ষার 
চেষ্টা করেন। ইংরাজের সহিত বিবাদের কোন কারণ 
নাই'। তাহাদেব সহিত বিবাদ বাধিলে রাজ্যনাশ হইবে। 


মহারাণী তেজ সিংহকে ডাকাইলেন। প্লে পত্রে সকল ' 


কথা *লিখিয়া পাঠাইল, কোন একটা আপত্তি করিয্ঠা 
. মহলে প্রবেশ করিল না। . 
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- প্রবাসী ৷. 
তেজা সিংহ মন্ত্রণা যয হইতে দুরে থাকিত, কিন্ত 


পূর্বেই নিয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে কখন যুদ্ধ 


"করিতে হয় নাই । যখন দেখিল যে বিপদ নিবারণ করিবার 


কোন উপায় নাই, ইংবাজের সহিত বিনা কারণে যুদ্ধ 


" বিগ্রহ উপস্থিত হইল, তখন তেজা সিংহ গিয়া সৈন্তদলে 
* প্রবেশ ' করিল। যি যুদ্ধই হয় ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে 


হুইবে। - | ২.৯ 
তেজ! সিংহের সাহস, যুদ্ধকৌশল ও নেতৃত্বের নৈপুণ্যে 
সে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্তদ্িগের নিকট পরিচিত 
হইল ৷ আর সকল অধ্যক্ষেরা.আঁপনার আপনার স্বার্থ- 
লাভের চেষ্টায় ছিলেন, তেজা সিংহের সেবপ কোন 
অভিপ্রার ছিল না! যাহাতে সৈন্তেব জয় হয় তাঁহার 


এক্মাঁ্র সেই অভিলাষ ৷ 'সৈন্তগণ তাহার একান্ত বশীভূত . 


হইয়া পড়িল। তাঘুর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দেখিয়া 
ব্‌ড়,, কর্মচারী ও যড়যন্্রকারীরা! চিন্তিত হইল । একজন 
প্রধান মন্ত্রী তেজ! সিংহকে ডাকা ইয়া কহিলেন, “সর্দার 
সাহেব, এ কেমন কথ! গুনিতেছি? ছু নাকি. 
দ্বিগকে. আত্মবণীতূত.করিতেছ ?;, Ee 
-তেজা সিংহ কছিল, “রাজা সাহেব, আমি আতি 
সামান্ত ব্যক্তি, সৈম্ত আমার বশীভূত হুইবে কেন 1 আর 
সৈশ্ত-রণীভূত করিবার আমার উদ্দেস্ত কি ?” | 
মন্ত্রী কহিলেন, 


_[৪্থ ভাগ। 


তোমার বি কোন ভি প্রায় থাকে ত আমাকে জানাইতে 
পার. : আমাদের অজ্ঞাতে কোনরূপ চকত করিলে 
রাজড্রোহ।হইবে।”” 

তখন তেজা সিংহের রাগ হইল। কহিল, “রাজা 
সাহেব, রাজয্রোত (ক ‘করিতেছে ? ইংরাজের সঙ্গে 
অকারণে যুক্ত বাধিলে বে' রাজোর সর্বনাশ হুইবে, 
আপনারা কি তাহা জানিতেন না? জানিয়া শুনি! 
সৈন্তদিগকে এই দ্রফর্থে উত্তেজিত করিলেন কেন? 
যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তখন আমার 'যাহা কর্তবা 
তাহা করিতেছি। ভয় দেখাইলে আমি . কি' ভয়- 
পাইব ? ME 

মন্ত্রী বড় মিষ্টভাষী, মনের কথা গোপন রাখিয়া 
কহিলেন, "সর্দার সাহেব, রাগ করেন কেন? আমরা! 
কি সৈন্ভদিগকে এই যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি ? তাঁহারা 
কাহারও কথা শোনে না, সেই অন্ত এমন কর্মে ব্যাপৃত 
হইয়াছে । ‘ইংরাজের সহিত যুদ্ধ হইলো আমাদের অমঙ্গল 
তাহা কি আমর! জানি না??? . .* 

"তেজ! সিংহ হান্তমুখে কহিল, “রাজা সাহেব, সৈম্ত 
যদি আপনাদের বাধ্য না হয় ত আমার- বশীভূত হুইবে 
কেন? আমি. একজন লামার নিপাবী, অর্থবলও-নাই, 
৮848 

২ মন্ত্রী: কহিলেন, «আমি; যাহা শুনিয়াছি তাহাই 
আপনাকে :বলিলাম। সে অন্ত আপনি কিছু মনে 
করিবেন না। . াপনিপমামাদের পক্ষে হইলে আপনার 
শীপ্র উন্নতি হইবে |” - 

তেজা সিংহ -কহিল, “রাজ! সাহেব, নিন 
আমি ভয় পাইব না, 'প্রলোভনে ‘আমি লুব্ধ হইব না। 
আমিত বলিয়াছি আর্মি সামান্ত 4 আপনাদের 
বিবেচনার যোগ্য নহি 1» 

মন্ত্রী - তেজ! সিংহকে মি. কথায় বিদায় দিবেন। 
হনে মনে স্থির করিলেন, জিলা হার 
প্রতি লক্ষ্য রাখা-অর্ভব্য ।” 

এদিকে SEER TELNET TE EEO 


* হুইতে লাগিল। তাহারা শ্বেচ্ছাক্রমে তাহাকে একজন 
“এখন সকলেই প্রধান হইতে চাহে। 


প্রধান অধ্যক্ষপদে বরণ 'করিল। * তাঁহাদের ইচ্ছার 


ওয় সংখ্যা । | 
[বিরোধে মন্ত্রী অথবা অপর কর্মচারীর ক্হি বিতে 
_ সাহস করিলেন না। & 


¢ 


ভেজা সি 


১৪৫ 
ঙ 


শীখ যুদ্ধ অতি অল্প দিনের ঘটনা, অণ্চ সে যুত্রের 


. প্রকৃত ইতিহাস আজ পর্যাস্ত লিখিত হয় ন'ই। তালার 


শীখসৈন্কেরা প্র্জাবে ফিরিয়া গেল। তখন ইংরাজেরা - 


পঞ্জাব আক্রমণের আঙস্নোজন করিতে লাগিলেন। সৈল্ত 
সংগ্রহ হইলে ইংবাঁজের! শতক পার হইয়! পঞ্জাবে প্রবেশ 
করিলেন । 


তেজ সিংহ লাহোরে ফিরিয়া গিয়াছিল। হখন 


সংবাদ আসিল যে, ইংরঅসৈম্ত পঞ্জাবে প্রবেশ করিয়টুছে, ' 


‘তখন রাজধানীতে হুকস্থুল পড়িয়া গেল। মহার"্ণীর 
দাদী একেবারে তেজা সিংহের নিকটে গিয়। উপস্থিত । 
কহিল, “মহারাণী আমাকে এই' কথা বলিয়া! দিয়াছেন 
যে এই বিপদের সময় তিনি কেবল আপনার ভরসা 
করেন, আর কাহারও গ্রতি তাহার বিশ্বাস নাই। তিনি 
দুর্গ ছাড়িয়া পলানন করিতে চাহেন । কোথায় যাইবেন 
আপনি স্থির করুল।৮ - 


দাসী রঙ্গরহস্তের প্রাস করিল না। সে নি 


ষে তেজা সিংহ সে জাতীয় পুরুষ নহে, কর্তব্যপালনে 
বড় কঠিন। 

তেজ। সিংহ কহিল, “মহারাণী যেন হুদ ছাড়িয়া 
যাইবার” সঙ্ষ্ম ত্যাগ করেন। এখানে তাহার কোন 
আশঙ্কা নাই । যুদ্ধে যাহাই হউক, ইংরাজের কাছে তাহার 
কোন ভয় নাই, কোন অমন্মান হইবে না। তাহার 
শক্র ঘরে, বাহিরে নয় । 


তিনি এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া 


কারণ আছে। যখন যে জাতি রাজা, তখন দেই জ্ঞাত 


ইতিহাস লেখে, স্থৃতরাং আত্মজাতির গৌহবের কথাই 


লেখে, অগৌরবের কথা লেখে না। ইংরজদিগের 7ত 
ইতিহাস আছে, তাহাতে শীখবুদ্বের বার্থ বৃত্তান্ত লেখা নই, 


কেবল হণ্টর ভরয়! করিয়া দুইটা সত্য কথ! বলিয়াছেন । 


গুরু গোবিন্দ সিংহের সময় হইতে শীখ লৈল্কের সণ । 
মহারাজা রণজিৎ সিংহের রাজ্যকালে সেই নৈন্ত গৌর 
চরমোৎকর্ষ লাভ করে। শীখ. সৈল্তগণ বাঘশাহী স্লৈ- 
গণকে বারবার পরাজিত করে। সেনাপতি হরি স্হিহ 
ননুয়৷ কাবুলে গিয়া পাঠাবদিগকে এরূপ.শাসন করেন য, 


তাহার নামে ' পাঠানেরা কাপিত। আরর্লঞ্ডজে যেন 


থাকুন, লাহোর ছড়িয়া সলায়ন করিলে অনেক বিপদের 


সম্ভাবনা |” - | s | 

“তাহা হইলে আপনাকেও এখানে থাকিতে হুইচব। 
মহারাণীর রক্ষাৎে আপুনি এখানে না থাকিলে তাহার 
থাকিতে সাহস হইবে না1” 


তেজ! সিংহ কৃহিল” “আমার স্থান যুদ্ধস্থলে, কিন্ত 


" মহারাণীর কোন চিন্তা নাই। হর্গরক্ষার জন্তু আনার ' 
লোক নিযুক্ত থাকিবে, আর বদি নিতান্ত ইংরান আহে, 


তাহা হইলে-আমি ইংরাজের আগে আসিতে পারিব 1৮ 
- এইরূপে তাহকে 'নুঝাইয়া তেজ! সিংহ সৈন্তদলের 
সহিত ইংরান সৈন্তের অভিমুখে যাত্রা করিল।  . 


ক্রমওয়েলকে ভয় করিত, ইংলগ্ডে যেমন নেপোগিয়নের 
(বোন!) নামে ভয় পাইত দেইবপ পাঠান নমণীগণ হল- 
সিংহের নাম করিয়! ছুরস্ত শিশুদ্িগকে ভন দেখাইত:। 
শীখেরা এ পর্যাস্ত যুদ্ধে অজের। তাহাদের প্রতাপ নাখ 
যুদ্ধে ইংরাজের! বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

তেজ সিংহ প্রকৃত সেনাপতি না হইলেও সেনাদিনোর 
উপর তাহার এমন আধিপত্য হইয়াছিল যে তাহারা কন 
তাহার কথা লঙ্ঘন করিত না। তাহার যেমল যুদ্ধকৌশুল 


সেইরূপ সাহস, সর্বদা সৈম্ভদিগের অগ্রণী হইত্বা থাকিত। 


স্ত্রাণ্ড এবং চিলিয়ানওয়াল! যুদ্ধে ইংরাজসৈন্ত শীখদিতোর 
নিকট পরাজিত হইল । চিলিয়ানওয়ালার ইংরাজদিতোর 
বহুসংখ্যক তোপ ও পতাক! শীখদ্বিগের হস্তপত হয 
ইংরাজ দৈন্তের অধাক্ষগণ বুঝিলেন-যে ওরূপ হৃদ্ধে তাহাত্রের 
জয় হইবে না। তখন তাহার! অস্ত উপায় ভববলম্বন ক- 
লেন। শুধু বলে যাহা হয় না, কৌশূলে তাহা হ-। 


'প্রধানতঃ কৌশলেই ইযাহের ভারতে সাত্রাত্যস্থাান 


করিয়াছেন। 
৬ জন্ম নিবাসী রাজা গোলাপ সিংহের হিকট ইংরজ 


,সেনাপতি ও শাসনকর্তা যুদ্ধ শেষ করিবার প্রস্তাব উত্থান 


করিলেন। গোলাপ-সিংহু একজন প্রধান সর্দার, তাহার 


- হাতে অনেক সৈন্ত। তিনি যদি-কোন ফেঁশলে তাহার 
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সৈম্তদিগকে স্থানান্তর হা পারেন, তাহা হইলে রী 
মৈন্তমংখ্যা হাস হইয়া পড়ে, ইংর'জের যুদ্ধ্য়ের নৃবিধা 
হয়। রাত্রিকালে গোপনে রাত্বা গোলাপ সি হ ইংরাজের 
" লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । 

গোলাপ সিংহ কহিলেন, “সাহেব, আমি একর্ে হাত 
দিতে পারিব ন! একথা গোপন থাকিবে না, প্রকাশ 


হইলে আমি এ দেশ্রে মুখ দেখাইতে পারিব না। আমার - 


প্রাণসংশয় হইবে, কে কখন আমায় হত্যা করিবে ।” 

ইংরাদ কহিল, “রাঙ্গা সাহেব, আপনি যদি আমানের 
স্‌ছায়তা করিতে স্বীকার না করেন, তাহ! হইলে অপর 
অনেক শীখ সর্দার সে বিষয়ে গ্রস্তত আছেন। তীহারীাও 
আমাদের সহিত কথাবার্তা কহিতে চাহিতেছেন | তবে 
আপনার যে পদ, আপনার সহিত পরামর্শ করাই আমাদের 
প্রথম কর্তব্য বিবেচনা করিয়া আপনার নিকট 
আসিয়াছি।” & 

গোলাপ সিংহ কহিলেন, “সাহেব, আমি আপনাদের 
সাহায্য করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তত আছি, কিন্তু আত্মরক্ষাও 
ত করিতে হয়। আপনাদের সহায়ত করিলে আমাকে 
এ দেশ ছাড়িতে হয়।” টু 

“তাহা -ছাড়িতে আপনার মাপত্তি কি? আপনি ত 

এ দেশের" লোক নহেন, এখানে নাই বা থাকিলেন। 
আপনি জন্মতে গিয়া রাজ্য স্থাপন/করিতে পারেন। আর 
একটা প্রস্তাব আছে। জন্মু-হইতে আপনি কাশ্মীর 
শ্বচ্ছন্দে অধিকার করিতে পারেন। আমাদের সহিত 
একটা বন্দোবস্ত হইলেই আমরা আপনাকে কাশ্মীর 
ছাড়িয়া দিব 1 2৪ 

কাশ্মীরের নাম নিয়া গোলাপ - সিংহের বড :লোভ 
হুইল, কিন্ত ইংরাজের কথায় কিছু বিস্মিত হইলেন। 
কহিলেন, “সাহেব, তোমর। কাশ্মীর ছাড়িয়া দিবে সে 
কি রকম কথা! কাশ্মীরের সুহিত তোমাদের কি গন্ধ ?, 


“রাজা সাহেব, যদি জিজ্ঞাসা করিলেন ত আসল, কথা 


আপনাকে খুলিয়া বলি। পঞ্জাব লইবার আমাদের গ্রধান 
উদ্দেস্ত কাশ্মীর গ্রহণ করা। পঞ্জাব আপনি আসিয়া! 
আমাদের হাতে পড়িয়াছে। যুদ্ধে ছুই একবার আমরা 
না পারি, সর্দারের! সকলেই আমাদের সহিত সন্ধি করিতে 


প্রবাসী | 


[80 eit 


চায়। আর আমাদের সৈন্ত অগপিত,ছুই চারি মাসের মধ্যে 
আরও লক্ষা সৈস্ত জাহাজে আসিয়া পঁহুছিবে। পঞ্জাব 
দখল করিক্পা আমরা কাশ্মীর লইব। কাশ্মীর বড় উত্তম 
স্থান, আমাদের বাসের উপযোগী । কাশ্মীর লইয়। 
ংরাজ্রের উপনিবেশ হুইবে ৷” | 

গোলাপ সিংহের মুখ ম্লান হইল । কহিলেন, “সাহেব, 
তবে তোমরা আমাকে কাশ্মীর ছাড়িয়া দিবে কেন?” 

“বন্ধুত্বের অনুরোধে । আপনি আমাদের বন্ধু থাকেন 
আমাদের একান্ত ইচ্ছা। কিছু টাক! দিয়া ১ 
কাশ্মীর ক্রয় করিয়া লউন ৷” j 

বাঃ সাহেব, তোমরা ত বিক্রয্ন করিয়া টাকা লইবে, 

তাহার পর আমাকে দখল দিবে কে?” 

প্ৰদ্ি বলেনত পঞ্জাব অধিকার করিয়া আমরাই 
কাশ্ীরে গিত্বা আপনাকে দখল দিব। তাহাতে কিছু 
বিলম্ব হইবে, আর বহুদংখ্যক ইংরাজ একসঙ্গে কাশ্মীরে 
গমন করিলে হয় ত আপনি কাশ্মীর নাও পাইতে পারেন |” 

গোলাপ সিংহ জানিতেন, কাশ্মীর দখল করা অত্যন্ত 
সহজ কথা, অধিক সৈন্তবলের প্রয়োজন 'নাই। ইংরাজের 
কথা শুনিয়া তাহার ভয় হইল. কহিলেন, “আচ্ছা 
সাহেব, আমি ন হয় আপনি দখল করিয়া লইব। 
তোমরা কত টাকা চাও ?” 

- ইংরাজ্জ কহিল, “এক কোটী টাকা 1৮ 

গোলাপ সিংহ হাসিম্না কহিলেন, “সাহেব, তোমরা 
মনে কর আমাদের অনেক টাকা, কিন্তু আমি সামান্ত 
লোক, এত টাকা কোথায় পাইব ?” 

ইংরাজও-হাসিল, “বাঃ রাজা সাহেব, আপনি ত এ 
রাজ্যের মালিক, এই সামান্ত টাক! আপনার পক্ষে কিছুই 
নয় |” 

অনেক কথাবার্তার পর পঁচাত্তর লক্ষ টার রফ। 
হইল। সেই মৰ্ম্মে লেখাপড়া হুইল। যুদ্ধের সময় গোলাপ 
সিংহ তাঁহার সৈম্তদিগকে লইয়া সরিয়া বাইতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন! 

ইংরাজ বিদায় হইল । গোলাপ সিংহ কয্েকজন 
বিশ্বস্ত লোককে গোপনে কিছু আদেশ, করিয়া বিশ্রাম 
করিতে গমন করিলেন। 


প্রবাসা। 


স্বগীয় জাম্ষেদজী নসরবাঞ্ভী ত 
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ওয় সংখ্যা।] 


তে কয়েক জন লোক গিয়া তেজা সিংহকে 
ডাকিল, কহিল, “রাজ! সাহেব স্মরণ করিয়াছেন |” 

তেজ সিংহ উঠিয়া আসিল । রাজা সাহেবের তাস্বুতে 
গিয়া কহিল, “রাজা সাহেব কোথায় 1% 

তাম্বুর ভিতর চার পাঁচজন লোক বসিয়াছিল, একজন 
কহিল, “রাল্রাসাহেব অ“সিতেছেন, আপনি একটু অপেক্ষা 
ককন্‌ ।” 

তেজা সিংহ কাহারও তোয়াক্কা রাখিত না। ক হল, 
“আমার অপেক্ষা করিবাব সময় নাই, অন্ত কাজ আছে।* 
এই বণিয়া সে ফিরিতে উদ্যত হইল। তখন উপস্থত 


টব 


ব্যক্ষিদিগের মধ্যে দুই জন আসিয়া তেজ! সিংহকে 
ধরিল। আরও তিন চার জন পশ্চাতে ছিল। 

- তেজা সিংহ বুঝিল যে তাহাকে চক্রান্ত করিয়া এই 
স্থলে আনয়ন করিয়পছে। সে বলপূর্ববক হস্ত মুক্ত করিয়া 
লইয়া কটি হইতে অসি টানিয়া একজনের মুও স্বন্ধচ্যুত 
করিল। তখন আব সকলে পিস্তল বাহির করিয়া তাহার 


দিকে লক্ষ্য করিল। তিন চারিটা গুলি লাগিয়া তেজ 
সিংহ পড়িল। 
তেজা সিংহ মারল। মহারাজা রণজিৎ সি.হের 


ভবিষ্যদ্থাণী ফলিল। ভারতবর্ষের মানচিত্র সমুদায্ন লাল 


হইয়া গেল। . 
শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত। 


জামযেদ্জী নসের্বাজী তাত । 


মুসলমানেরা পাঁরস্ত জয় করিয়া বিজ্রিত জাতি ধন্থনাশ 
করিতে উদ্যত হইলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতার্বীতে ক্ষুদ্র একদল 
জররুস্ত্রনতাবলম্বী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া সুরাট নগরে আসিয়া 
উপনিবেশ স্থাপন করে। দেশীয় রাজন্তবর্গের হস্তে দিও 


তাহাদের ধর্শনাশের আশঙ্কা রহিল না বটে, কিস্ত তাহাদের - 


ওপনিবেশিক জীবনের প্রথমভাগ এবপ প্রচ্ছন্নভাবে 
"কাটিতে লাগিল যে, পরবর্তী ছুই শতাব্দী ধরিয়া বোনও 
ইতিহাসে তাহাদের উল্লেখ মাত্র দৃষ্ট হয় না। বৃটিশ 
রাজত্বের আশ্রম্ন পাইন্লাই তাহারা সেই শক্তি, বুজিমতা! 
ও অধ্যবসায়ের পরিয় প্রদান করিতে থাকে. যে 
পগুণজ্রয়ের একাধারে সমাবেশ হেতু পার্সীজাতি লেম্বাই 


জামযেদ্জী নসের্বাজী ভাতা । 


১৫১ 


সহরে এরূপ অর্থ ও সামর্থ্য সঞ্চয় কবিতে সমর্ হইয়াছে । 
এই পার্দীদ্রের কোনও এক পুরোহিতকুলে, তাহানের 
পবিজ্র তীর্থ গুজরাতের অন্তর্গত নওসারী নগরে ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে পুরুষপ্রবর জাঁমযেদ্জী ননের্বালী তাতার ন্ম 
হয়। তেব বৎসর বয়সে বিস্যার্জনার্থ ভিনি বোস্বায়ে 
আনীত হয়েন ; ১৮৫৫ খৃষ্টাব্বে এল্ফিন্ট্রোন কলেজে 
ভর্তি হয়েন এবং চারি বৎসর অধ্যয়ন 'কলিয়াই তাহার 
পিতার সওদাগরী আফিসে প্রবেশ করেন। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমুদ্রপথে চীনদেশে যাত্রা করেন 
এবং সেই সুযোগে একটি কারবানের প্রতিষ্ঠা করেন্‌। 
অন্ষ্টচন্রে অনেক পাক খাইয়া ও বহু নম বদলাইয়া 
১৮৭১ খৃষ্টাব হইতে ইহা! “তাতা এণ্ড কোম্পানী” লাম 
গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধিলাঁভ করিয়াছে । জাপান, হন্কং, 
শাঙঘাঃ, পারিস্‌ ও নিউ-ইয়র্কে ইহার শাখা আছে। 
১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে চীন হইতে প্রত্যাবৃত্ব হইয়! ৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি সর্বপ্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। প্রীসুক্ত প্রেমচাদ 
রায়্টাদকে অংশীদার করিয়া লণ্ডনে এক্ষটি ভাবতীয় 
ব্যাঙ্ক স্থাপন কবাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ঠিক্‌ 


এই সময়ে তাঁহাদের বোস্বায়ের কারবারে বিস্তর টাকার 


লোকসান হওয়ায় তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে 
বাধ্য হয়েন। যাহা হউক্ক, এই ইংলগ্ুলাত্ৰ। করিনাই 


, তিনি স্বকীয় শক্তিয় পরীক্ষা করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া- 


ছিলেন। দুই বৎসর পরে স্ব্েশে প্রত্যাবর্তন করিয়! তাহার 
পিতার সহিত একযোগে আবিসিনীয় যুদ্ধর সংশ্রবে 
তিনি ঠিকাদারের কার্য আরম্ভ করেন। ইহাঁতেই 
তাত! পরিবারের সৌভাপালন্ধী পুনরায় প্রসন্ন হইল। 
অতঃপর তিনি বোম্বাই 880. 93 নামক যে অণাত 
আছে তাহা বীধাইয়! সমুদ্রকবল হইতৈ উদ্ধার করিবার 
কাৰ্য্যে ব্রতী হয়েন।* এ কার্যে ক্যানেরন্‌ ও রায়েন্‌ 


* আমরা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত হইলাম যে, অনেক বড় বড 
ঠিকাদার এই ছুঃসাহসের কার্যে হাত বিয়া! সব্বষাস্ত হয; পরে 
ভাত। যখন ইহ! সাধন করিবার জন্ত প্রস্তুত হয়েন, তখন গবর্ণমন্ট 
সাহস করিয়া তাহাকে ঠিক! দিতে প্রথমতঃ সম্মত হরেন ন্যই । 
সবকাঁরের বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্তই তিনি মেসার্স ক্যাসেরন্‌ 
ও বায়েন্কে নামে মাত্র তাহাব অংশীদার করিতে চাহেন। কিন্ত 
সাহ্বেদ্ধষেরও সাহসে কুলাইল প্রা । পরে তনিই সমস্ত লোক [নের 
জন্য দায়ী হইবেন একপ প্রতিশ্রুত হইলে তাহার তাহার 2-হত 
যোগ দেন। 


tf 
+ 


রহ 


নিক: ছুই সাহেব তাহার অংশীদার ছিলেন। ইহাতে 
তাহার প্রভূত অর্থলাভ' হয় এবং ইহা. হইতেই কল- 
কারখানার কাজের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
প্রথমতঃ তিনি চিঞ্চপুগ্‌লী নামক স্থানের তৈলের কল 
কিনিক়া। লয়েন ; পরে, আলেক্জ্রান্্া. মিল্স্‌ নাম দিয় 
ইহাকে একটি- স্থত1,কাট। ও কাপড় রুনার কারখানায় 
পরিণত করেন। এই কারবারে বেশ ছু,পয়সা মুনফা 
করিয়! পরে খুব টাকা পাইয়া কেশোজী নামক বণিকের 
নিকট কারখানাটি 'বিক্রয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু ইহাতেই 
অহার তাস্তব দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবসায়‘শেষ হইল না। 
অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ব্যাপারের সঙ্কল্প করিয়াই তিনি 'একদজ 
ছাড়িয়া! দিয়াছিলেন। ল্যাঙ্কেশায়ারে সুতা ৪ কাপড়ের 
কলসমূহের অবস্থা- ও কার্য্যপ্রণালী ' প্য্যবেক্ষণ করিবার 
উদ্দেশ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় তিনি ইংলগ যাত্রা করি- 
লেন। এই ব্যবসায়ের: প্রচুর জ্ঞান অর্জন করিয়া তিনি 
স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াই একটি কাপড়ের কল স্থাপন 
- করিবার জন্ত স্থান খু'জিতে লাগিলেন।' কোনও বিষয়ে 


হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাতে সাফল্য লাভ করিতে হুইলে ' 


তাহার আয়োজন ও অনুষ্ঠানে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তাহা, 
তাহার যথেষ্ট ছিল। এজন্ত সময় ও অর্থ যতই, মূল্যবান 


হুউক্‌ ন! কেন, তাহা ব্যয় করিতে তিনি কদাচ কুষ্টিত - 


হইতেন, ন!।, তিনি মার্কিনদেশীয় ব্যবসায়ীদের মত 
অত্যন্ত সাহসের সহিত বড় বড় বিষয়ে হাত দিতেন; 

আবার তাহ! কার্যে পরিণত করিবার জন্ত জন্মাণদিগের" 
্তায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র খু'টিনাটির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে ও 
পৃন্থান্থুপুঙ্খ অনুসঞ্ধানও করিতে পারিতেন। এইরূপে 
সিদ্ধিলাঁভের সমস্ত সুবিধা ও সুযোগ উত্তমরূপে তলাইয়া 
দেখিয়াই তবে তিনি কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত কইতেন.। ইহাঁকেই 
" ৰলে “ফলানুমেয়াঃ .প্রারস্াাঃ* | ইহাই তাহার চরিত্রের 
বিশেষত্ব ছিল। আমাদের ভ্বাতীয় চরিত্রে ইহার অভাব 
আছে বলিয়াই ইহা আমাদের অন্থুকরণীয়। তাহার 
আদর্শ কল প্রতিষ্ঠার স্থান খুঁজিতে তিনি-সমগ্র ভারতে - 
: ঘুরিয়া বেড়ীইলেন। অবশেষে নাগপুরই তাহার মনো 

-নীত হইল। বে. দিবস -স্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
ভারতেশ্বরী উপাধি করেন,, সেই ১৮৭৭ খৃষ্টাবের 


প্রবাসী | 


| ৪র্ধ ভাগ। 


১লা জানুয়ারী নাগপুরে দি 
তাতার, জীবননাট্যের জি অভির ভাৱ সতিদাত হইতে 
চলিল । - 


নাগপুরের বাবসায়ে ধে- আপাতত কুতকারধাতা | 
লাভ করেন, তদ্বারা উৎসাহিত ' হইয়া তিনি ১৮৮৫৮৬ 
খৃষ্টাব্বে অনুরূপ নিয়মে পরিচালিত আর একটি কল 
পঁদিচেরিতে স্থাপন করিবার সংকল্প করেন। ফরাশি 
উপনিবেশসমূহে যে প্রতিষেধক প্তন্ক ( Prohibitive 
শাড়ি ) "প্রচলিত আছে, তাহা না দিয়া সেই সকল. 
উপনিবেশে দেশজাত দ্রব্য যাহাতে বিক্রয় করা যায় 
ইহাই- তাহার 'উদ্দেশ্ত ছিল। সন্বল্লানথ্যায়ী একটি . 
কোম্পানীও গঠিত- হুইল) কিন্ত পরিশেষে পঁদিচেরীতে 
কল প্রতিষ্ঠা না. করিয়! কুড়িলা নামক স্থানে ধরম্সি মিল্‌ 
নামক যে কলের কাজ তখন চলিতেছিল- তাহাই - কিনিয়া 


 লওয়া হইল। ইহাই এখন স্বদেশী মিল্‌’ নামে'পরিচিত। 


এই কারবারেও এখন বেশ লাভ হইতেছে, কিন্ত এন্প্রেদ্‌ 
মিল্‌স্‌ এর তুলনায় ইহা নগণ্য । পঁদিচেরীতে কল 
প্রতিষ্ঠার কল্পন! বদি পরিত্যক্ত না হইত, তবে কোম্পানী ও 
দেশের পক্ষে অধিকতর মঙ্গলের সস্তাবন! ছিল। ইহার 
পরেও তিনি এই কল্পনা কাৰ্য্যে পরিণত করিবার .প্রয়াস 
পাইতেন ; কিন্তু এই সময়ে স্থানীয় কলকারখানার অবস্থা 
বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়াতে তাঁহাকে একটি পতনোন্ুখ 

কাপড়ের কল কিনিয়া লইতে হুইল 1. .- 
. ভারতে বর্তমান সময়ে ভাল রকমের কাপড়-চোপড় 
তৈয়ার করিবার তিনি পথ প্রদর্শক । এ দেশে এই সকল 
কাপড় চোপড়ের খুব কাটতি দেখিয়া তিনি বিভিন্ন 


পহরে' নিণ্রের দোকান ও এজেন্সি খুলেন'।, অপরাপর 
-ব্যবসায়ীরাও এখন এই প্রথার অন্থসরণ করিতেছেন 


হুক্ধু কার্পাসহস্্র বয়নের করনা হইতে যেরূপ কার্পাস 
হইতে দীর্ঘ ওম তন্ প্রস্তুত হইতে পারে, তদ্রপ কার্পাস 
এ দেশে জন্মাইবার কল্পনা তাহার মনে উদয় হয়। এই - 
জাতীয় মিশর দেশীয়কার্পাম এদেশে উৎপন্ন হইতে পারে 


না সরকারী কর্ম্মচারিগপ অনেক পরীক্ষা! ও গবেষণার পর 
এরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন! - কিন্তু তাত 


মহাশয় তাহাদের সহিত: একমত হইতে পারিলেন না। 


. তাহার ভাড়াটা একচেটিয়া করিয়া লইল। 


ওয় সংখ্যা । ] 


১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে বিরুদ্ধযতত লিপিবদ্ধ করিয়া: তিনি একখানি 
পুস্তিকা প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন যে তিদেশী 


 বৈজ্ঞানিকগণের বুদ্ধিমত্তা ও গুণপনার উপর অতি মানত 


নির্ভর করিয়াই গবর্ণষেপ্ট এ বিষয়ে বিষ্ল প্রবত্, হইয়াছেন? 
স্থানীয় লোকের! তাহাদের স্থচিরসঞ্চিত অভিজ্ঞতার বলে 
মোটামুটি ধরণে কতটা করিয়া উঠিতে পারে, তাহা একবার 
পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। তাই তিনি স্থির কব্িলেন 
যে, এ দেশের যে যে অংশে নানাবিধ উৎকৃষ্ট কার্গাস জন্মে, 
সেই সেই স্থানে ছয় খণ্ড এক একর পরিমিত জমীতে 
পরীক্ষাকার্ধ্য চালাইতে হইবে। তিনি মিশর দেশে 
যাইয়া সেখানে কার্গানউৎপাদনের সকল অবস্থা পৰ্য্যবেক্ষণ 


করিয়া আসিয়াছিলেন। সমুদ্র হইতে ব্যবহিত স্থানসমূহে 


্রাচুর পরিমাণে জল সেচনের অস্থবিধা ও বায়ুর অত্যধিক 
শুফতাই ভারতের মিশরীয় কার্পাস উৎপাদনের প্রধান 
অন্তরায় ছিল। তাই তিনি সিদ্ধুদেশে এই পবীক্ষকার্ধ্য 


. চালাইবার জন্য বাগ্র হইয়াছিলেন। সিদ্ধুদদশেকে কেহ 


কেহ ক্ষুদ্র মিশর নাম দিয়! থাকে; তিনিও মিশর দেশের 
সহিত ইহার সেই সারৃস্ত আছে এই মতই পোষণ করিতেন । 
মিশরীয় কার্পাস চাষের জন্ত মহীশুরে ৫০* একর মী * 
ক্রয় করিবার ষঙ্ক্পও তিনি করিরাছিলেন। নাগপুরে 
সরকারী জমীতে যে পরীক্ষাকার্য্য চলিতেছে, তাহাতেও 
আশাপ্ৰদ ফললাভ হইয়াছে। ইহা! এ স্থলে উল্লেণযোগ্য . 
যে উক্ত ক্ৃষিকাধ্যের সরকারী স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ততারই 
পরামর্শক্রমে এই কার্পাস রবি-শস্তের মত উৎপন্ন করিতে- 
ছেন। যতদিন ইহ! খরিফ শল্তরূপে উৎপন্ন হইতেছিল 
তত দিন ফসল ভাল হয় নাই। 

এখন আমরা তাঁহার কর্মময় জীবনের একটি বশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য ঘটনার বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। হোস্বাইস্থ 
সতা ও কাপড়ের কলগুলির কাজ যাহাতে বিস্ভৃতিলাভ 
করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্তেই তিনি এই ব্যাপারে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে যখন অপর্যাপ্ত পরিমাণ 
সুতা রপ্তানী হইতে লাগিল, তখন “পিঃ এণ্ড ও’ কোম্পানী 
পরে 
‘Austrian Lloyds” ও ‘italian Rubattino’ নামক 
আরও দুইটি কোম্পানী ‘পিঃ এণ্ড ও’ কে্বম্পানীর সহিত- 


জাঁমষেদ্জী নসের্বাজী তাতা। 


১৫৩ 


যোগ দিল। এইরূপে দশ বৎসর চলিল: ইহার ফল 
এই দীড়াইল যে, এই দশ বৎসরে বোম্বাই হইতে সগ্ুনের 
ভাড়া যদিও বিস্তর কমিয়া গেল, বোম্বাই হইতে চীন ও 
জাপানের ভাড়ার কিছুমাত্র লাঘব হইল লা। এমন কি, 
বোম্বাই হইতে লণ্ডন ও হঙ্কংয়ের দূরত্ব যদিও এক. তথাপি 
বোম্বাই হইতে হঙ্কংয়ের ভাড়ার তুলনায় -বাস্বাই হইতে 
লগ্ডনের ভাড়া অত্যন্ত কম ছিল। এই বিসদৃশ্ব কাণ্ড দেখিয়া 
তাতা এণ্ড সন্ম্ত কোম্পানীর উৎসাহে ও তত্বাবধানে 
জাহাজ চালাইবার জন্ত জাপানিজ্‌ নেভিশ্রেশন্‌ কোম্পানী 
শনিপন্‌ যুসেন্‌ *কাইশা” নামে এক নূতন রাস্তা খুলল 
‘ভাতা এণ্ড সন্স্ কোম্পানী শেষোক্ত কোস্পানীকে অভয় 
দিয়! বলিল, যদি ইহাতে ক্ষতি হয়, তবে তাঁহারা যেই ক্ষতি 
পূরণ করিবে ।- ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেদ্বর উক্ত নেভি- 
গেশন কোম্পানীর সহিত জাপানের ‘Coton S2inners’ 
Union: এর এরূপ চুক্তি হইয়া গেল হে, “পিঃ এও ও” 
কোম্পানী ও তাহাদের সহযোগী 'কোম্পানীদ্বয় যে স্থলে 
প্রতি টন কার্পাত ও তার ভাড়া ১৭২ টাঁব লয়, জাপানি 
কোম্পানী, সে স্থলে ১৩২ টাকা মাত্র লইএব। প্রতিত্বন্বী 
কোম্পানীত্রয় ইহার প্রতিশোধ -লইবার মানসে ভাড়া 
কমাইভ্ প্রথমতঃ প্রতি টনে ভ্রইটাকা, পরে এক টাকা 
মান্ত্র ভাড়া ‘ধাৰ্য্য করিল । ভারতের রপানীকারিগণ 
এই ব্যাপারে আনন্দে উৎফুল্ল হুইল বটে, কিন্ত জাপানি 
কোম্পানী ও তাতা মহাশয় বডই ফঁপিরে প্ড়িলেন। 
জাপানের হ্ত্রব্যবসারীর! যদি চুক্তির চ্ত মত নির্দিষ্ট 
পরিমাণ মাল জাপানি কোম্পানীর জাহাজে না পাঠায়, 
তবে তাহার! আর নূতন পথে 'জাছাব্স চালাইতে পারিবে না 
এরূপ কথাও রাষ্ট্র হইল। উক্ত হুত্র-ব্যবসায়ীন্লা কিন্তুকিছুতেই ' 
চুক্তিতদদ করিল ন!। তাই ব্যাপারটা আনেক চুর পর্যন্ত 
গড়াইল ৷ কথিত আছে যে, অতঃপর “পিঃ এও” কোম্পানী 
রাজকীয় শক্তির শরণাপন্ন হয় এবং বৃটিশ গন্র্মেন্টের 
তরফ হইতে লর্ড রোজবেরী জাপান গর্মেন্টকে জানান 
যে জাপানি কোম্পানী যদি এ প্রতিযোগিতা হইতে 
নিরস্ত না হয়, তবে ইংরাজদের কোমল প্রাণে অল্লাধিক 


"পরিমাণে আঘাত লান্িবে। জাপটীরা মুংবাদপত্রে 


তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল। ভাহারা তারম্থরে 


১৫৪ 


তাহাদের গবর্ণমেন্টকে স্বার্থত্যাগী ও স্বদেশহিতৈষী 
জাপানি. কোম্পানীর পক্ষাবলম্বন করিতে অনুরোধ 
করিতে লাগিল।. এ দিকে মহামতি তাতা ভূগোলার্ছ 
ব্যাপিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিয়া “পিঃ এণ্ড ও: - 
কোম্পানীর অবৈধ আচরণের-প্রতিবাদ করিলেন  এবং- 
বৃটিশ জনসাধারণের ্ায়পরতার দোহাই দিয়! তাহাদিগকে 
এই অনুরোধ জানাইলেন যে, তাঁহারা যেন পারলামেণ্টে 
প্রশ্ন-উত্থাপন করিয়া ও সংবাদপত্রে আন্দোলন করিয়া! 
সকলকে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে উত্তেজিত করেন । 


এই স্রুণ চেষ্টা ব্যর্থ হইল না। ১৮৯৪ খুঈব্ের জুন মাপ, 


. হইতে ‘পিঃ এণ্ড ও’ কোম্পানী ও তাহাদের সহযোগিক্ষণ 
জাপানি কোম্পানির নির্ধারিত ভাড়ায়ই মাল চালাইতে 


লাগিল। এই. ঘটনাটি সাধারণের নিকট ভাড়ার লড়াই 


(War of 2885) নামে পরিচিত। ইহার ফলে 
_ ভারতবর্ষ হইতে চীন. জাপানের ভাড়া চিরকালের অন্ত, 
শতকরা" ত্রিশ টাকার হিসাবে. কমিয়া গেল.। স্থানীয় 
রপ্তানিকারিগণের . ইহাতে. বড়ই লাভ হুইল বটে ; কিন্ত 


যিনি ইহার মূল'সেই তাতার-এই ব্যাপারে প্রায় ছই-লক্ষ-. 
"টাকার.ক্ষতি. হয়। এই ঘটনার একটি পরোক্ষ ফলও, 
ফলিয়াছিল ;-_-এই সুত্রে ভারতে কয়লা, তাত্র প্রভৃতি - 


কয়েকটি দ্রব্যের আমদানী হইতে লাগিল । 

- ১৯০১ধৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত গোবর্ধনদাস গোকুলদাস তেজ- 
পাল্‌ একটি Indian Steamship Company . গঠনের 

উদ্দ্যোগ- করিলেন ; তাত মহাশয় "ইহার সভাপতিত্ব 

গ্রহণ করেন। 

.ৰোস্বাইর কলগুলির উন্নতিসাধন . কল্পে তিনি আর 
একটি কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি এই. 
মৰ্ম্মে একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করিলেন যে, কলের কা 
ভালরূপে চালাইতে হইলে; বিশেষতঃ সুস্্ম কার্পাসবস্ত্ 
" প্ৰস্তত করিতে হইলে, কতকগুলি একটিনিষ্দিষ্ট সংখ্যক * 
কারিগর প্রতিনিয়ত - কাজে “নিযুক্ত থাকা! আবশ্তক ; 
‘ কোনও একটি বিশেষ কাজে যদি তাহারা কয়েক বধূর 
ধরিয়! লাগিয়া না থাকে, তবে তাহাতে দক্ষতালাভ 


করিতে, পারে .না। তাহারা বেদি তাহাদের সুবিধামত" 


কাজে, আসিয়া. যোগ .দেয়, আর গৃহে চাষবাসের কাজ 


প্রবাসী ৷ ' - 


"| দৰ ভাগ। 


পড়িলেই আনি চলিয়া যায়, তবে ৰে এপ ফললাতের আশা 


কর! যায় না। তাই রত্রগিরি ও তষ্িকটবর্তী স্কান 


হইতে লোক সংগ্রহ না করিয়া, যদি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ' 
হইতে এরূপ লোক মরবরাহ করা যায়, যাহানের অমীজরাত 
বা চাষবাস.নাই, তবে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে; 

শুধু দুরতানিবন্ধনও এরূপ লোকের, যখন তখন গৃহে 
ফিরিয়া 'যাইবাব প্রবৃত্তি হইবে -না। প্রথমতঃ কল- 
ওয়ালার! তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। কিন্তু 
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাহারা সমবেত হইয়া! কারিগর সংগ্রহার্থ 
একজন" এজেণ্ট পাঠাইবার - অন্ত তাহাদের সমিতি 
হইতে ছুই হাজার টাকা দিল। কিন্তু ঘিনি এ কাজে 
নিষুক্ত হইলেন তিনি তত বুদ্ধি-বিবেচনা খর; না করিয়া 


কতকগুলি সহুরে গুছা লোক ধরিরা 'আনিলেন। 


বোস্বাইতে যখন পুনরায় প্লেগ দেখা দিল, তখন তাহারা 
দলে দলে গৃহাভিমুখে ছুটিল, কিংবা স্থানীয় বদ্মায়েসের' 
দলে গিয়া তাহা পুষ্ট করিল! এইকপে ঘটনাচক্রে. .তাতা 
মহাশয়ের সুন্দর সন্রটি কার্যে পরিণত হইতে পারিল না। 
তিনি বেতন দিয়! তাহার কারখানায় শিক্ষানবিশ নিযুক্ত 
করিতেন। কম্মচারিনিয়োগে শিক্ষিত যুবকদেরই তিনি ' 
পছন্দ করিতেন কিছু কাল শিক্ষার পর কলের কাজে 
এরূপ লোকের খুব আদর হুয়। সহকারী নিয়োগে তিনি 
যে নির্বাচনশক্তির পরিচয় দিয়! গিয়াছেন, তাহা এক ' 
মান্স মার্কিন দেশেই দেখা যায়। নিজের বুদ্ধিকৌশলে 
কোনও একট! কাজ খাড়া: করিয়া -দিয়া তাহার 
পরিচালনের ভার: এরূপ লোকের হাতে তিনি অর্পণ, 
করিতেন যে, পরে তাহাকে সেদিকে ফিরিয়া চাহিতে হইত ' 
না। নাগপুর মিলে শ্রীযুক্ত বোনোজী দাদাভাইর নিয়োগ 
ও প্রস্তাবিত গবেষণামন্দিরের অবৈতনিক সেক্রেটরী 
রূপে শ্রীধুক্ত বি. দ্রে.পাদশার নিয়োগ ইহার উদ্াহরণস্থল। 


'-কর্থচারিগৃণের প্রতি তিনি যেরূপ সন্যবহার করিতেন, ' 
তাহারাও তন্রপ প্রভুভক্তির পরিচয় দিত। 


তিনি-যে. 
গুধু অংনীদ্রারগণের লাভালাভ নিজের মত জ্ঞান করিতেন 
তাহা নহে, কর্ম্চারিগণের যাহাতে ভাল হয় তাহার উপরই 
ষে কারবারের উন্নতি বিশেষভাবে নির্ভর করে এরূপ 
বিশ্বাসও তাহার প্রবল ছিল। .তাহার নাঁগপুরের কলে 


ওয় সংখ্যা |] 


নিয়োজিত মক্জুরগণ পঁঢ়িশ বসব কাজ করিলে তাহাদের 
বেতনের ছার কিছু বাভাইয়া দেওয়া হয়) ত্রিশ বহুসর 
৮”কাঁজ করিলে তাহারা উর্্ধাসংখ্যায় পাঁচ* টাকা পশ্যস্ত 


-মাসিক পেন্সন পাইয়া থাকে । তাহার কলসমূহে এখন - 


এক লক্ষেরও উপর টাতুর (টেকো) ও প্রায় ২,৫০০ 
তাতের কাজ চলিতেছে । 

তিনি আর আর ষে জাজ করিয়াছেন বা করিবেন 
বলিয়া স্বল্প করিয়াহিশেন, সংক্ষেপে আমরা তাহার উল্লেখ 
করিতেছি। মহীশুরে জ'পানী ধরণে যে রেশমের চাষ 
আরম্ভ হইয়াছে তিনিই তাহার প্রবর্তক। লোহাডা ও 
পিপুলগাওয়ের লৌহখনি খনন করিবার অন্ত তিনি 
( মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্টের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
কোনও কোনও স্থানে লৌহের দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও হইতেছে। 
অধ্যভারতের চান্ণ জেরা তাত্রখনির কার্য্যও চলিতেছে। 
লানৌলী ও অন্তান্ত স্থানে যে জলশক্তি বৃথা নষ্ট 
হইতেছে: তাহা তড়িৎশক্তিতে পরিণত করিয়া স্থানীয় 
কলের কাজে লাগাই বার সঙ্চল্লও তাঁহার মাথায় খেজিয়া- 
ছিল। আরও কিছু কাল জীবিত থাকিলে তিনি ইহুতে 
কৃতকাধ্য হইতেন। তাহা হইলে বৌন্বাইয়ের আলোর 
বন্দোবস্ত ভাল হইত ; সেখানে বৈদ্যুতিক ট্রাম চালা ইবার 
₹- যে প্রস্তাব চলিতেছে তাহাও অনেকটা কাজের ছিকে 
অগ্রসর হইত। স্থাপত্যব্ষয়ক কার্যেও তাহার প্রগাঢ় 
অনুরাগ ছিল। আর্থিক লাভের আশ! করিয়া তিনি 
প্রথমতঃ এ সকল কালে প্রবৃত্ত হন নাই, বোম্বাইয়ের পোভা- 
সংবর্ধনই তাহার লক্ষ্য ছিল। কারণ, তাহার উদার 
হৃদয়ের ভালবাসা হি দেশ বিশেষে বা! জাতি বিশেষে 
_ নিবদ্ধ থাকা সম্ভবপব ছিল না, তথাপি তাহাতে স্বদেশ ও 
তাহার লীলাভূমি বোষ্বাইর্ন 'প্রতি ভালবাসার যথেষ্ট স্থান 
ছিল। বস্কিনচন্দ্রের ভাষায় বলিতে পারা ষায়, তিনি 
পসর্বভূতে সমদর্শন” করিতে গিয়া! আমাদের প্রীটীন 
১» সুনিখধিদের মত, তাহা-তই স্বদেশ প্রীতিটা. ডুঙাইয়া 
দেন নাই। 


+ সরকারী অ।ধিসের «ই শ্রেণীর চাকরেরা ত্রিশ বৎসর কাজ 
করিয়। চার টাক। মাত্র সব্বোচ্চ পেন্দন্‌ পাধ। সিছিল্‌ সর্ভিস্‌ 
রেগুলেশন্স্‌ ৪৮১ (খ) বারা স্বষ্টব্য ৷ 


জামযেদ্জী নসের্বাজী তাঁতা। 


এইরূপ বঞ্ধিমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষের 


১৫৫ 
অবনতির যে একটা প্রধান কারণ তাহার হাত হইতে তাতা 
বাচিয়া গিয়াছেন বলিতে হইবে । সমগ্র এসিয়া মহাদেশ 
তাহার নির্মিত তাজমহল হোটেক্র ভ্তায় স্থলর ও 
উৎকৃষ্ট হোটেল আর নাই। সলসেট্‌ দ্বীপে তিনি 
সর্বপ্রথম বাসভবনের উপযোগী কয়েকটি স্থান প্রতত 
করেন; আপলো। বন্দরের উপর কতকগুলি উৎনষ্ট 
এমারত্‌ দির্ম্মাণ করেন। তাহার এবোম্বাইস্থ বাসভ-ন 
তাঁতার প্যালেস্‌ বা প্রাসাদ বলিয়! পরিচিত । আরও বি ছু 
কাল বাঁচিয়া থাকিলে বোম্বাইয়ের সন্নিহিত এম্বে নাক 
পাহাড়গুলিকে *তিনি স্বাস্থ্যকর সহরতলীতে প্রি“ত 
করিতেন। তাহার অন্স্থান নওসারীতে আর্টিসিয়েস কুপ 
খনন করিবার জন্ত তিনি যে চেষ্টা করেন তাহাতে তিন 
যে কতদ্বর কৃতকর্ম্মা (P20০৭!) পুরুষ ছিলেন ত'হা]ুই 
পরিচয় পাওয়া যায় । নওসারীর প্রতি তাহার ভালবাসার 
আরও নিদর্শন আছে । সেখানে ব'লকবাপিকাদেরু হন্ত 
তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; “নওসারী স্প্রার” 
নামক আনন্দোৎদবের তিনিই জদ্মদাত1। এতছশল-ক্ষ 
এই ক্ষুদ্র সহরের যাবতীয় নরনারী উদসবোচিত বেশভৃঘায় 
মজ্জিত হইয়া মাতোয়ারা হয়। বোম্বাই আম লগুনের 
বাজারে “বিক্রয় করিবার কল্পনাও তীহারই মনে উতয় 
হইয়াছিল। তিনি ব্যায়ামচচ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলে" ; 
ক্রিকেট্‌ খেলায় পারদর্শিতালাভ করিবার জন্য পার্সযুবক্র- 
দ্রিগকে উৎসাহ দিতেন। 

তিনি যে উচ্চশিক্ষার কতদূর পক্ষপাতী ও উৎসত- 
দাতা ছিলেন, তাহা নূতন করিয়া বলিনার বিশেষ প্রয়োল্ন 
নাই । অধ্যয়নাৰ্থ পাশী যুবকদের ইংলণ্ডে পাঠাইবার হন্ত 
তিনি একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করেনু। ১৮৯৪ পৃষ্টা-ব 
সকল জাতীয় লোকই যাহাতে ইহার ফলভোগ তরিত 
পায় তাঙার তিনি সুবিধা! করিয়া দেন। কিন্তু আাল্রা 


‘সকলেই জানি যে, একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্র তি ত 


করাই তাহার জীবনের সর্কপ্রধান চক্ধল্প ছিল। এভন্ত এয 
তিনি মুক্তহন্তে ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করেন, তাহা তাহার 
জীবনের অতুল কীণ্ডি। এ বিষয়ে পূর্বেই এত লেনা- 
লেখি হুইয়া। গিয়াছে যে, সে সকলের পুনকল্পেখ নি স্র- 
ঘ্বোত্ন। ' এইটুকু মাত্র এখানে বল যাইতে পায়ে য, 


১৫৬ প্রবাসী। | | ৪র্থ ভাগ। 


গবরণমেন্টের পক্ষ ক হইতে যে সকল বাধা বস উৎপাদনের . হয়েন' নাই। স্বীর অবস্থার উন্নতির সহিত শ্বদেশের 
. প্রয়ীস হুইয়াছিল, সেই সকল মিটিয়া যাওয়ার একরূপ সঙ্গে উন্নতির সামঞ্স্তবিধান করিয়া কিরূপে চলিতে হয় 
সঙ্গেই-এই মহাপুরুষ অনস্তধামে চলিয়া গেলেন) কাজেই তাঁহার জীবন তাহার উজ্জল দৃষ্ান্তস্কল। তিনি কখনও" 
ইহার ফলাফল এখনও ভবিস্তগর্ভে নিহিত। ইহ! বলেন নাই, “আমি আমার দেশের অন্ত ইহা করিতেছি,” 
একরপ স্থির হইয়া গিয়াছে যে, কল্পিত গবেষণাগারে শুধু বরং. এক সদরে বলিয়াছিলেন, "আমার: স্বার্থত্যাগ, 
রসারনশান্ত্রেরই আলোচনা হইবে । বাঙ্গালোরেই মন্দিরটি সদাশয়ত| ও জনহিতৈষিণা অপর লোকের চেয়ে বেশী 
গঠিত হইবে ইহাও এককপ স্থির । "ইহা আমার বলিবার অধিকার নাই, কিন্ত আমার কল- 
তাঁত! মহাশয় রাজ্জনীতিবিৎ ছিলেন না। তিনি কারখানাগুলি যে খাটি ও সরল নিয্নমাবলীর উপর 
কখনও বোঁথ্াই মিউনিসিপালিটার কিংবা! আইন-প্রণয়নী প্রতিষ্ঠিত ইহ স্পর্ধা সহকারে বলিতে পারি।” এরূপ 
. সভার সদস্ত হইতে স্বীকৃত হয়েন নাই ।* ইহা কিন্তু সত্য কর্ম্মবীরের পক্ষে রাজনীতিক আন্দোলনে ও সভাসমিতিতে 
যে, মাননীয় ফিরোজ সাহ-মেহতা! অনেক সময়ে তীহার যোগ দেওয়ার অবসর কোথায়? তাহার মূলমন্ত্র ছিল, 
পরামর্শ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে আঁসিতেন। ভারতের “কর্ম্মই ধৰ্ম্ম,” তিনি. গলাবাজী করিবেন কখন ? তবে 
মঙ্গলের অন্ত আরও অনেক কাল ইংরাজ রাজত্বই বহাল কি না, রাজনীতিক্ষেত্রের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রের 
থাকা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন; কিন্তু সময়ে সময়ে অনেক অংশে মিল আছে। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাহাকে 
গবর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে দুই চাকরি কথা রলিতেও ছাড়িতেন ন!। কখনও কখনও রাজনীতির সংশ্রবে আসিতে হইয়াছে) 
স্বভাবতঃ তিনি কলহপ্রিয় ছিলেন না) কিন্তু তাঁহার পর্বে সংক্ষেপতঃ ইহার উল্লেখ করিয়াছি। আর যখন, 
স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কাহাকেও ছাড়িয়া তাহার মনোশত ভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে 
কথা কহিতেন না। টাকশালগুলি - বন্ধ করিয়া তখন তিনি প্রায়ই কালীকলমের আশ্রয় লইয়াছেন, 
দিয়া সরকার যখন এদেশে স্বর্ণযুদ্র প্রচলনের মত্লব করের এরূপ তিন: খানি পুস্তিকার উল্লেখ আমরা -পুর্কেই 
এবং বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলগুলির উপর কর বসান, করিয়াছি-। ইহাতেও তাহার কৃতকর্শ্মত| (practicality), 
তখন তিনি কিছু তীত্র ভাষায়ই ইহার প্রতিবাদ করিরা- সরলতা ও সাহসিকতা এবং বক্তব্য বিষয়ের সারবস্তা 
ছিলেন। তিনি সভাসামিতিতে যোগদান করিতে ও স্থুচিত হইতেছে। যিনি এত কাজের লোক তিনি একই 
বক্তুতা করিতে ভালবাসিতেন ন! । . - কথা পুনঃ পুনঃ-বলিতে যাইবেন কেন? তিনি একবার 
বন্ততঃ তাঁহার জীবনের লরক্ষ্যই স্বতন্ত্র ছিল। তিনি লিখিয়াই' খালাম। বিপক্ষকে মনের কথা খুলিয়াও 
প্রথম হইতেই যেন দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন বল! চাই,. প্রতিবাদের সুযোগও দেওয়! চাই ; লেখায় 
যে, .অধঃপতিত' ভারতবর্ষ যদি পৃথিবীর মধ্যে একটি ইহা যেরূপ হুয়,' মৌখিক বিত্ডায় তজ্্রপ হইতে পারে 
জাতি বলিয়! পরিচিত হইতে চাহে, তবে তাহাকে তাহার নাঁ। বক্তব্য বিষয় লিখিতে তখনই সাহস হয়, যখন 


“ ধনাগমের প্রক্ৃতিদত্ত যে-সকল পথ এখন রুদ্ধ আছে তাহার কিছু মৌলিকত্ব ও আকর্ষণ থাকে । 


তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্মুক্ত করিতে হইবে ;-- ' এখন আমর! তাহার' সামাজিক ও পারিবারিক 
তাহাকে শিল্পবাপিজ্যের উন্নতিসাধনে ও শ্রমসাপেক্ষ _ জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়! প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 
ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিতে হুইবে ) তাহাকে নিজের তাহার: খুব.নৌজন্ত ও আতিথেয়তা ছিল। তিনি বিস্তর” 
" পায়ে তর করিয়া দীড়াইতে হইবে, বিদেশী রাজার, দ্বারে টাকা দান করিতেন কিন্তু দাত! বলিয়া পরিচিত হইতে 
ভিক্ষার ঝুলি লইয়া উপস্থিত হইলে বিশেষ কিছু প্রাপ্তির চাহিতেন না অলস ও অক্ষম লোককে দান করিয়া 
সম্ভাবনা নাই । তিনি ক্রমাগত কাৰ্য্য হইতে কার্যান্তরে টাকা নষ্ট করিতে তিনি ভালবাসিতেন না) দিতে হইলে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু কখনও এই লক্ষ্যন্র্ঈট এমন কিছু দিতেন যাহাতে তাহারা কিছু করিয়া খাইতে 


তয় সংখ্যা । | 


পারে। এই জন্তই, সকলকে বিস্তাভ্যাসের সমান স্ুষেগ 
দেওয়াব উদ্দেশ্তে, তিনি ধনভাগ্ডার ও বৃত্তি স্থাপন করেন। 
+ইিহাতে যে সফল লাভ হয় তাহাতেই তিনি বুবিয়াছিলেন 
যে, দেশের প্রতিভাশীলী লোকদেব অনেক শক্তি গ্ররৃত 
শিক্ষার অভাবে নষ্ট হুইতেছে। একটি গবেষপামন্দির 
খুলিয়৷ সেই শিক্ষার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই তাহার 
উদ্দেস্তট ছিল। আশ্চর্য তাহার ত্যাগস্বীকার ! তাঁহার 
নামটি পর্যন্ত এই ইনৃষ্টিটউটের সহিত যাহাতে সংসৃষ্ট 
ন! থাকে তাহাই তাঁহার বাসনা ছিল। 

বাণিজ্য ব্যবসায়ের স্থুবিধ! খুঁজিবার জন্ত এমন দেশ 
অল্পই ছিল যাহা তিনি দেখেন নাই। শুধু কি দেখ? 
{ তাঁহার দেখিবার যোগা চোখ ছিল, ধারণ! করিবার যোগ্য 
' মন ছিল। কত দেশের কত বড লোকের সঙ্গেই না 
তাহার পরিচয় ছিল। তিনি বিনীতভাবে ষখন এই 
সকল ত্রমণবৃত্বাস্ত বলতেন তখন গুনিতে বড়ই কৌতুক 
বোধ হইত। ইংলগওঁকে তিনি যেরূপ জানিতেন বেধ- 
হয় অনেক ইংরাজও তত্রপ জানে ন; তাঁহার পাবিনের 
জ্ঞান দেখিয়! মনে হইত তিনি একজন পারিস-নাগরিভ ; 
নিউ-ইয়র্কে থাকিয়া তিনি মনে করিতেন যেন বোহাইয়ে 
আছেন। তাহার নিজের ক্লব্ঘরে বন্ধুবান্ধবে পরিবেটিত 
= হইয়া থাকিতেই তিনি ভাল বাসিতেন। তাহার বস- 
ভবনের জাঁকজমক দেশিয়া মনে হইতে পারে, তিনি 


অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহাব 


চালচলন বড়ই সাদাসিধা ছিল। সহজ পরিচ্ছদ পনিয়া 
'ঁচিশ, খেলিতে খেলিতে যখন তিনি হাসিতেন, ষখন 
সেই বিলশ্বিত-শ্মশ্র বলিষ্ঠকায় চিত্তাকর্ষক পুরুষকে দেখিয়া 
কোনও অপরিচিত লোক মনে করিতে পারিতন। যে, 
তিনি একজন এত বড় লোক। লোকে তাঁহাকে বড় মান্য 
বলিয়া জান্থুক বা “বড় যাস্কুষ* বলুক এরূপ লঘুচিততা 


তাহার ছিল না। তিনি কাহারও তোষামোদ করিতে . 


জানিতেন না। 
পারিবারিক জীবনেও তিনি সুখী ছিলেন। তিনি হই 
পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। গত ১৯শে মে খন তিনি জৰ্্মণীর 


নৌহিম নামক স্বাস্থ্যনিবা প্ৰাণত্যাগ করেন, তখন ভ্যেষ্ঠ ' 


পুত্ৰদোরাব ও জোঁষ্ঠপুল্রবধূ তাহার সন্কে ছিলেন। স্বশক্তিতে 


কুস্থমবতী। 


টে 


উন্নতিতে বিশ্বাস ও শিক্ষাই যে সেই উন্নতির একনাত্র 
উপায়, এই বিশ্বাস, এই চতুর্কিধ বিশ্বাসই «ই মহায়ান 
বহুতোমুখী কার্ধ্যাবলীর নিয়ামক শক্তির্ূপে কাজ লি 
স্লাছে। আমার্দিগকেও এই প্রকার বিশ্বাসে বুক কঃ] 
তাহার পদাঙ্ক অন্থসরণ করিতে হইবে । বৃটশ অনশে 
ভারতে কয়েকজন চিস্তাণীল নেতা, কয়েকক্ন স্ব্রদল 
সমাজসংস্কারক, ছুই একজন বিশিষ্ট বাগ্ী, ও হই এজন 
প্রতিভাশালী লেখক হইয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু ভারত 
আধুনিক অবস্থট্প উপযোগী গুণাবলীর সমাবশ ততে 
চরিত্রে যতটা দেখ! যায়, অপর কাহারও চনিত্রে ভত'শ 
দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ ৷ শুধু অধ্যাত্স-জগতের হুর 
রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্তই ভাবতব-সীদের জন্ম হড়ন, 
প্রস্ত তাহারাও যে কোলাহলময় জীবনসংগ্রাম প্রত । 
ও বীর্যের পরিচয় দিতে পারে, তাঁত তাহার ভ্বীবন 1 


+ ইহাই সপ্রমাণ করিয়। গেলেন। 


শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম 


্ (১) 

অগণ্য সৈম্তের জয়-নিনাদের তালে 
বান্দিল মঙ্গল শঙ্খ তুঙ্গভদ্ৰা তীরে ) 
সাজিল তোরণ আলম্বিত ফুলমালে, 
শোভিল পতাকারাজি সৌধ শির শিরে । 


সমরে অরাতিবর্ণে পরাজি উল্লাসে 
বিজয়নগরপতি প্রবেশেন পুরী ; 

জয়োৎফুল্ল মুখ তার হেরিবার আশে 
সারি দিয়া দাড়াইল কত নরনারী। 


নু গ্রীতিবিস্ফারিত চক্ষে গবাক্ষের পথে 

চাহিলেন রাজরাণী। রাজ-সহোদর! 
* কুমারী কুস্থমবতী অনুচরী সাথে 

মুক্ত বাতায়নদেশে আসিলেন স্বরা। 


১৫৮ 


সমুদিল জয়ধ্বনি ) অগ্চরগণ 
রাজপদ অনুসরি প্রবেশিল পুরী 
সঙ্গে লয়ে শৃঙ্খলিত বন্দী একজন । 
উৎসব-সঙ্গীতে পূর্ণ হইল নগবী। 


হেরিল কুন্থমবতী যুবক বন্দীরে ; 
হইল করুণাসিক্ত হৃদয়, নয়ন । 
তুলিয়! আনন বন্দী চাহিল গন্ভীরে ) 
হেরিল করুণাময়ী দেবীর বদন । 


* “মালবের রাজপুত্র বন্দী এ সমরে,” 
কহেদখী অন্ুচরী। নিঃশব্দে তাহার 
মুখপানে চাহি বাল! বিষগ্র অন্তরে 

. “ফিরিয়া আপন কক্ষে রোধিল দুয়ার । 


শু * ক + 


(২) 
প্রাসাদের কক্ষাস্তরে বসি হন্দ্যতলে 
কহে বন্দী সম্ভাষিয়ে কুম্থমবতীরে, 
“কোমল কুস্থমভোরে বেঁধেছ অবলে ; 
চিরবন্দী আমি তব প্রেমের মন্দিরে । 


“্লভিৰারে 'স্বাধীনত! চাহে না পরাণ ) 
কিন্তু প্রিয়ে প্রাণসাধে বিবিধ বিধানে 
তোমারে তুষিতে নারি, সভয়ে বয়ান 
নেহারি নয়ন মম তৃপ্তি নাহি মানে 1 


“রাজপুত্র ! এ প্রাসাদ কারাগার তব। 
নিভৃত সুড়ঙ্গ-পথে লইয়। তোমায় 

যাবে তেজি এহি পুরী ; যথা যাবে, যাব; 
রবে দাসী চিরদিন তোমার সেবায় |” 


প্রফুন্য নয়নে বন্দী ফুল্লযুবতীর 
হেরিল বদনইন্দ। প্লীবিয়া গগন 
স্ুধাংশু চন্দিকা চালে ; জলধি অধীর 
চাঁহেরে বিমানপথে করিতে গমন । 


ক গা গু * রা 


প্রবাসী । | ৪ৰ্থ ভাগ । 


(৩) 
চেটিমুখে শুনি রাজ! কলঙ্ক-কাহিনী 
নগ্ন খর-তরবাব লরে দৃঢ় করে রী 
আসিল" বন্দীর কক্ষে ; বধিতে তখনি 
নরাধম মালবেব রাজ-কুলাঙ্গারে ৷ 


হেরিয়! রাজার মৃত্তি সদর্পে__অদুরে 
নির্ভয়ে দাড়াল বন্দী। চকিতে কুমারী 
উদ্যত প্রহার বোধ করি বাম করে, 

" উত্তোলিল তীক্ষ ছুরি। স্তম্ভিত সে পুরী। 


“নিরস্ত্র বীরের দেহ স্পর্শ কর যদি,” 

কহে দৰ্পে বীরবাঁলা, “বক্ষ চিরি তব 

করিব এখনি সষ্টি শোণিতের নদী” 

আতঙ্কে সে রাক্গপুরী হইল নীরব । 
শ্রীবিজয়চন্ত্র মজুমদার । 


ee 
চিত্ৰ । 


“কুঙ্মুমবতী,” “জামষেদূজী নসের্বাঞ্জী তাতা” এবং 
“তাতাপরিবার” এবার এই তিনখানি ছবি স্বতন্ত্র মুদ্রিত 
হইল । প্রথম চিত্রধানি বাঁজা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত । ১৮৯৬ 
সালে বোম্বাই সুকুমার শিক্পপ্রদর্শনীতে ইহ! সর্বশ্রেষ্ঠ 
ধ্তিহাসিক চিত্র বলিয়া ভবনগরেব মহারাক্রার পুরস্কার 
পাইয়্াছিল। ইহা এখন ভিজিপ্নানাশ্রামের মহারাজার 
চিত্রসমষ্টিরঅঙ্গীভূত। চিত্রখাঁনির রচনা! (composition), 
পশ্চাৎদৃশ্ত (১৭০৮ ৪০520) এবং তৎসন্নিবেশিত ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির অঙ্গসংস্থান ও মুখভঙ্গী যে অতিশয় নৈপুণ্যের 
সহিত অঙ্কিত হইয়াছে, তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র। ছবির 
গল্পটি পকুম্থমবতী”” নামক কবিতায় দ্ৰষ্টব্য । 





উৎকলে শ্রীকুষ্ণচৈতন্য |. 


জলেশ্বর হইতে শ্রীচৈতন্ত মহা প্রভু রেসুণীয় পৌছিলেন 


“হেন মতে শাক্তের সহিত রঙ্গ করি, 
আইলা রেমুণী গ্রামে গৌরাঙ্গ জীহরি | 





বির | 
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৩য় সংখ্যা ৷ | উৎকল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৷ ১২৯ 
রেমুণায দেখি নিজ মূর্তি গোপীনাথ । LE অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদ'স। 
বিস্তর করিলা ত্য ভক্তগণ সাথ ॥ চি অযাচিত পাইলে খন নহে উপবাস ॥ 
৮ -_কীচৈতন্তভাথবত ৷ প্রেমামৃতে তৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে। 
“তা সবারে কূপ! কবি আইলা রেসুণাতে 1” ক্ষীব ইচ্ছ! হৈল তাহে মানে অপরাধে । 
* ঞ্রীচৈত্ক-চবিতামৃত । গ্রামের শুষ্ক হাটে বসি করেন কীর্তন 
রেমুণা বালেশ্বর সহরেব পশ্চিমে আড়াই ক্রোশ নূরে, . এথ। পূ্াবি কবাইল ঠাকুর শয়ন ॥ 
পুরী যাইবার রাজপথে মবস্থিত। এখানে ফান্তুনযাসে - - নিঙ্জ কৃত্য কবি পূজারী কবিল শয়ন । 
" গোপীনাথের তের নিন ধরিয়া মেলা হয়। গোপীন'থের মতি ৪28 
মন্দির দাক্ষিণাত্য রীতিতে নির্মিত। উড়িয্য| ও দাক্ষিণাত্য ক OR SO রজার 
প্রদেশের রীতানুসারে মন্দিরে কাককার্ধ্য, অশ্লীল কারু- ERASE তেজ 
কার্যের অভাব নাই। মন্দিরাভ্যস্তরে দ্বিভুজ মুরলীধর  * তোমবা না আন ত হা আমার মায়ায। 
বালকৃষ্ অর্থাৎ গোপাল মৃত্তি। প্রবাদ যে মুর্তি বারাণসী মাঁধবপুরী সন্যাসী আছে হাটে ত বসিঞাঁ। ' 
হইতে আনীত । তাঁহাকে ত এই ক্ষরে শীত দেহ লঞা। 
প্বারাণস্তানুদ্ধরেন স্থাপিতং পৃজিতং পুরা । স্বপ্ন দেখি উঠি পুহ্থারী করিল বিচার | 
ব্ৰাহ্মদানুগ্ৰহাৰ্থ/ম তত্র গৃতাস্থিতং হরিঃ ॥* স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার । 
_মুরারি ৷ ধডায় জীচল তলে সাইল সেই ক্ষীর ৷ 
গোপীনাথের প্রসিদ্ধ নাম ক্ষীরচোর! গোপীলাথ। হান লাপি ক্ষীব লৈয়া হইল নাছির ॥ 
ক্ষীরচোরা নাম কেন? মহাপ্রভু নিজে ভক্তগণকে ক্ষীর- রবি দিক কারান চা পঃ 
চোরা নামের কারণ যাহা বলিয়াছেন ৮ শ্রীকৃফ্ণদাস 77875 
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুবি ॥ 
কবিরাজ গোস্বামীর ভাষর তাহা এই ক্ষীর নঞা সুখে তুমি কবহু ভক্ষণে। 
“পূর্ব মাধৰপূ্মী লাগি ক্ষীৰ কৈল চুরি । তোম। সম ভাগাবান্‌ নাহি ত্ৰিভুবনে ॥ 
অতএব নাস হৈছ ক্ষীর চোরা করি ॥ এত শুনি পুরী গোশাঞি পরিচঘ দিল । 

EE ক্ষীর দিয়! পুজাবী তারে দণবহ কৈল ই 
ব্রেমুণাতে কৈল গে।গীন।থ দরশন ৷ ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পূজারী । 
তার কপ চেপি প্রেমবেশ হৈল মন! শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শরীমাধববুৰী ॥" 

” | ৃ / ভ্রীচেতন্ক-চবিতাতে। 
টনি চদা সী শ্রীকফচৈতন্ত ঈশ্বরপুরীর নিকট ক্ষীর-চোর! নামের নথ! 
জিনা রকিব শুনিয়াছিলেন। ক্ষীর-চোর! গোঁপীনাণ দর্শন করিয়া সহা প্রভূ 
পৃথিবীতে উঁছে ভোগ কাছে লাগি আর ॥ মহানন্দে অন্থচরগণ সহ নৃত্য ও নাম কীর্তন কছেন। 
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাস্বিল সেই সময়ে যে ঘটনা হয় তাহা মুরারি সংক্ষেপে 
শুনি পুরী গে।লাঞ্ক কিছু মনে বিচাবিল | বলিয়াছেন 
অযাচিত সমীর প্রসাদ যদি অল্প পাই ৷ 'দণ্ডবদ্‌ ভুবি নিপত্য ই'বেশং 
স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীব গ্রোপালে লাগাই ॥ তং প্রপম্য ককপাডরমুখেন্দুঃ । 
এই ইচ্ছায় লব্জা পাঞ! বিষ্ণু স্মরণ কৈল। *  নৰ্তনং নিজজনেঃ সহ চক্রে 
হেনকালে ভোগ দরি আরতি বাজিল। কীর্থনং সরসিজায়তনেত্রঃ 
আবতি দেখি! পুরী কবি নসক্ষাব ৷ তৎক্ষণান্‌ মুররিপে- প্রতি মায়া 
বাহির হৈলা কান্ছ কিছু ন! বলিল! আর ॥ 'মীলিলগ্রমুকুটং চ মমাপ । 


১৬০ 


তদৰলোক্য করপদ্মযুখেন 
তন্দধার উশচীস্থৃত এষঃ 1" 


মহাপ্রভু "মহাপ্রদাদ ক্ষীর+ লোভে ক্ষীর-চোর1 গোঁপী- 


নাথের মন্দিরের নিকট এক রাত্রি যাপন করেন? 
নবন্বীপচন্দ নবদ্বীপ হইতে নিঙ্ঞত্ত হইয়া সন্্যাপীর 
স্তায় ভিক্ষাবলম্বী। ' তাহার অন্চর বর্গ নিশ্বম্বল ৷ 
নিত্যানন্দ, জগদানন্দু, দামোদরাদি তাহারই অনুগামী । 
তীহারা এখনকার সাধারণ সন্লাসীগণ বা গৃহী ভিক্ষুক- 
গণের ন্তায় ছিলেন না। 
i িন্ধা ছিল না। আহারের. লোভ ছিল না, তিনি নিজে 


কিভাবে পুরুষোত্বম ক্ষেত্রের যাত্রী হইয়াছিলেন তাহার . 
পরিচয় “্মুরারি মুরলীধবনি সদৃশ মুরারি মনোহর” অতি - 


বিশদরূপে বর্ণনা করিতেছেন 
"রচ্ছন্‌ কচিদগাধতি কৃফগীতং 
কচিছদেদর্থমলব্দসংজ্ঞম্‌। 
ক্ষচিদ্‌দ্রতং যাতি শনৈঃ কষচিৎ স্বলদ্‌_ 
গৃতিঃ কচিৎ প্রেমবিভিল্লধ্যর্য্যঃ ॥ 
সায়নং ্কচিদ্‌ ভক্ষ্যমুপস্থিতং ভবে-_ 
ওদ্রন্নমপ্তি হরির্যথাবিধি। 


রাক্রাচ গ্রাযত্যথ রোতি ধৈর্য্যং ও 


বিশ্জ্য দেবে মহতা সুখায় ॥ 
তাহার দুখে ন্ক্ষণ স্বরচিত শ্লোক-_ 


“রাম রাধব রাম রাঘব রাম রাঘব পাকি মাম ৷ 
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব ভাহি মাম্‌ 1 


| তাহার চিন্তা কৃষ্ণপ্রেম। তাহার শিষ্যাগপের তাঁহাকে 
"চিন্তা ।, তাঁহ্থাদিগের অন্ত কোন্‌ চিন্তাই ছিল না। 
রেষুণায় তাহার “মহা প্রসাদ ক্ষীর” লোভ হুইয়াছিল। 


পরদিন প্রীক্ষ্ণচৈতন্ত যাজপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। 


“কৃত দিনে মহা প্রভু প্রীগৌরুন্দর | 
আহইলেন যাজপুর ব্রাহ্মণ নগব £" ্রীচৈতন্থভাগবত ৷ 


যাজপুর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। ইহা এককালে 
" বৌদ্ধদিগের পবিভ্রস্থান ছিন্প এবং ইহা এক সময়ে শৈব- 
কেশরী রাজাদিগের উড়িষ্যার রাজধানী ছিল। এই স্থানে 
চতুম্থু খ অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বার! বিষ্কুকে তুষ্ট করিয়া বেক্োদ্ধার 
করিয়াছিলেন । এই নিমিত্ত ইহার নাম যজ্ঞপুর এবং যজ্ঞ 
বা যাজ শব্দ হইতে যাজপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে । 
তথায় দশ হাজার ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের 


টন 


তাহাদিগের জীবনযাত্রার - 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


জনৈক পূর্বপুকৰ শ্রীহ্ট হইতে পান করিয়া তথায় 
বাস করেন। খখন আর্ধযাবর্ত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রধান হইয়াছিল, 
তখন উড়ি্যায় হন্ুধর্ম্মের, বিশেষতঃ শৈবদ্িগর, প্রাদুর্ভাব 


- হয় এবং বৌদ্ধরাপ্রগণপ্রপীড়িত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ যাজপুরে 


অধিবাদ করেন । . এখনও যাজপুরে বহুতর ব্রাহ্মণের 
বাদ, এখনও ইহা দ্বিজভূমি। তজ্জন্তই বৃন্দাবন দাস 


যাজপুরকে “ব্রাহ্মণ নগর”, বলিয়াছেন । যাজপুর সম্বন্ধে 
-জয়ানন্দ মিশ্র ঝলয়াছেন £-- 


“বরদ্ধাব গাট, -.. যাজপুর নগর, ' 
পাপহর নদীর কুলে। 
আপনি ভগবান্‌, যাহে অধিষ্ঠান, 
হবি বরাহ দেউলে ॥ 
ব্রহ্মার শাসন-ঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, 
. ্রহ্মদেশে অখ্মসেধ কৈল । 
ব্রহ্মকুণ্ডে স্বান করি, ' না যার যমের পুবী, 
| ' কুন্ধুর চতুতূর্ হইল ॥ 
বাজপুর রদ স্থান, ' হরি বরাহ অধিষ্ঠান, 
| পাপহরা নদী সন্সিছিতে। 
অযুত নিযুত শত, * ব্ৰহ্ম বৈসে কত কত 
ব্রহ্মার শাসন চারিভিতে ॥ | 
নাতিগয়। দেউল ঈশানে। fl 
সর্বতীর্থ ফল পাই, . স্মরণে বৈকুণ্ঠ যাই 
j বিরজার মুখ দরশনে ॥ 
" লবপ-সমুন্রকৃলে, . জগন্ন।থ নীলীচলে, 
EE: ব্ৰহ্মা রহিল! যাজপুরে 1" 
_ যখন শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ত যাজপুরে উপস্থিত হইলেন তখন 
যাজপুর হিন্দুনগর হিন্দু রাজশাসিত। কিন্তু লীকৃষ্ণচৈতন্ত 


. ষেযাজপুরে পরিভ্রমণ-করিয়! অসীম আনন্দ অনুভব করিয়া- 


ছিলেন, সে যাজপুরের “লিঙ্গশত’” ও দেবমন্দিরসমূহ 
পরিদর্শনার্থ তিনি শিষ্য ও অনুচরবর্গের উপেক্ষা করিয়া 
তাহাদিগের নিকট হইতে অদৃ্ত হইয়াছিলেন ; কেশরী- 
বংশের ,সে রাজধানীর গৌরব, সে দেবমন্দিরশ্রেণী ও 
দেবমূর্তিমমূহ এখন অন্ত হইয়াছে। প্রতাপরুত্রের 
পরলোকগমনের সহিত যাঁজপুরের শোভা অন্তাঁচলাভিমুখ 
হ্ইয়াছিল। বহুপূর্ক হইতেই কেশরীবংশ ও গঙ্গবংশ 
রাজন্তগণ যাঁজপুর হইতে মহানদী ও কাটজ্কুড়ির অন্তর্বর্তী 


+ 
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ওয় সংখ্যা । ] 


কটক রাজধানী কক্রিয়াছলেন বটে ; কিন্ত তাহার! ভুন্মার 
যন্ঞপুর, পবিত্র বিরস্রাক্ষেত্রকে, উৎকলের সর্কোৎকৃষ্ট নগর 


+বরূপ ব্যবহার করিতেন। প্রতাপরুদ্রের অমিত তেজঃ- 


প্রভাবে মুসলমান জয়ুল্রোত কিছুকাঁপের নিমিত্ত প্রতিরুদ্ধ 
হইয়াছিল) এখন কি তাঁহার চতুরঙ্গ বল তাগীন্ধীর 
শুভ্র সলিলে অবলীলাক্রমে লীলা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
গঙ্গবংশের লোপের সহিত তাঁহাদদিগের মন্ত্রীবংশ চতুহিংশৎ 
বর্ধকাল উৎকল প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন বটে, -কস্ত 
বঙ্গের স্বাধীন নবব সলিমানের সৈস্তাধ্যক্ষ কালাপ হাড় 
১৫৬৪ খ্রীঃ অন্দে র"জ! মুকুন্দদেবকে যাজপুরের নিকটে 
পরাভূত ও হতা] করিয়া উৎকলে হিম্ুরাজ্যের লোপ 
করিয়াছিল। 

" কাঁপাপাহাড় এককালে হিন্দুধর্ম ছিল ও পরে ইন্দু- 
ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে এবং হন্বু- 
ধর্মের লোপের নিমিত্ত নিতাস্ত উৎস্থক হুইয়াহছিল। 
শ্রীকফচৈতন্ত যে স্হশ্রাধিক দেবমন্দির ও দেবমৃত্তি দেখিয়া 
পুলকিত হুইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই বিজয়ীগণ বিভগ্ন 
ও বিক্ষিপ্ত করিয়াছিল । এখনও অসংখ্য শৈবমনিদিরের, 
অসংখ্য ইষ্টকালয়ের ভগ্াবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়; এখনও 
যাঁজপুরে উড়িস্যাবাসীদিগের ভাস্করকার্য্যের নিপুণতার 
অশেষ পরিচয় প-ওয়। যায় ; কিন্তু সে পুরাতন পৌরব- 
জ্যোতি কোথায়! মুসলমানদিগের জয়ন্রোীতে,-__অনিবার্ধ্য 
সমম়মোতে কোন কোন ইংরাজ রাজ্রকর্ল্মচারীর 
অবিবেচনায় সকলই নষ্ট করিয়াছে । ১৫৬৪ খ্রীঃ অব 
পর্যান্ত-যাজপুর উৎকল প্রদেশের সুসভ্যতার কীর্তিস্বর্ূপ 
থাকিয়া আফগান্দ্িগের হিন্দৃধর্মবিদ্বেষের কুঠারাঁধাতে 
লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে 

একপ দশ সহজ ব্রাহ্মণের বাস কোথাও ছিল না. 
এখনও নাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত যে শিবতক্তির পরাকাষ্ঠা 
দর্শন করিয়া আনন্দে অভিভূত হুইয়াছিলেন, এখন সেই 
শিবভক্তির স্বতিচিহ্ন মাত্র ভগ্নমন্দিরসমূহে বিস্তমান আছে। 
বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন £-_ 
“লক্ষ লক্ষ বৎসরেও লৈতে নারিলাম। 
যাজপুরে ব্মঁছযে যতেক দেবস্থান ॥ 


দেবালর নাহি হেন নাহি তথা স্থার। 
কেবল দেবের বাস বাজপুর গ্রাম ॥* 


উৎকলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ৷ 


১৬১ 
বৈতরণীতে অবতরণ ও অবগাঁহনের ঘাটসনূহ প্রায়ই ভগ্ন 
হইয়া গিয়াছে; কেবল দশাদ্বমেধ ঘাট নবগ্রস্ের মূর্তির সহত 
এখনও হিন্দু পাঁপিগণের উদ্ধারের জন্ত পাপল্রায় 
অবতরণের নিমিত্ত বিস্তপান আঁছে। এখন দেবনুর্তি- 
সমূহের অবস্থা দেখিলে মুসলসান-বিজয়ীদিগের উপর 
বিরক্তির উদ্রেক হয়। কোথাও দেবমুত্ধি শবান, কোবাও 
বনমধ্যে সামান্ত প্রস্তরথণ্ডের স্তায় পতিত ; অধিকাংশ 
দেবমুত্তির নাসিকাচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যন? হস্তপাদি 
.অনেকেরই ভগ্ন। কথিত আছে যে, মুসল্মানগণ হন্দু 
দেবালয়সমূহ পো! ও অশ্বশালা স্বরূপ কবহার করত 
এবুং অপূর্ব্ব ভাস্করময় ঘেবমনিরের প্রত্বথণ্ডের বারি! 


- সুসলমানদিগের সাদ ও কবরস্থান নির্মাণ করিয়াছিল। 


এখনও হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরদ্বারা নির্মিত হসজিদ তহার 
প্রমাণন্বরূপ রহিয়াছে) হিদ্দুগণ বৌদ্ধধর্শোর বিন্বধা 
ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধমূত্তর 
প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ছিল না যে তাহার] তাহ ভগ্ন কৰিতে 
লালায়িত হইত। হিন্দুগণ বৌন্ধমন্দির ছিন্দুমন্দির = রূপ 
ব্যবহার করিত) বোদ্ধমূত্তি হিন্দুমুত্তির হরূপ ব্যন্বত 
হইত। যুসলমানদিগের ধর্ম্মবিদ্েষভাব হনু ও বৌদ্ধ 
“উভয়েরই প্রতি সমানভাবে প্রদর্শিত হইয়াুল। এ-নও 
বৌদ্ধমুদ্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে.পাওয়া যায় 
যখন শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত দৃশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান কক্রিয়া- 
ছিলেন, তখন বর্তমান যজ্ঞবরাহ মন্দির নির্িত হুয়া- 
ছিল কি না, ঠিক বলিতে পারা যায় না। ব্রতাপরুত এ 
মন্দির নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও সে মন্দির বর্ভমান 
রহিয়াছে । কিন্ত নিকটস্থ রাজপ্রাসাদ ভগ্ন হইয়াুছ। 
বৈতরণীর অপর পারের পরিবর্তন অত্যধিক । 
ষোড়শ খ্ৰীষ্ট শতাব্দীতে মুসলমান ও হিন্দুদ্িগের উৎ- 
কলের বিগ্রহক্ষেত্র যাজপুর। ইহাতে যাজপুর যে 
সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় । অ-নক 
স্থানে অনেক লোকের বসতি ছিল, কিন্তু এখন সেবানে 
বসতিচিহ্ন নাই; আবার অনেক স্থান এখনও ভপূর্বব 
শোভা ধারণ করিতেছে । স্থানে স্থানে মন্দির, ্ষণ- 
নিবাস ও প্রভূত নারিকেল বৃক্ষপ্রেণী { এহ্নও যাজণ্রের 
পবিত্রতা; বৈতরণীর ' মাহাত্ম্য ও বিরঙ্ষাদেবীর * রিমা 


১৬২ 


যা্পুরের ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান কবিতেছে। গকরুড় স্তম্ভে 
গরুড় না থাকিলেও উহা অপূর্ব । 
__ প্রথমেই মহাপ্রভু বশিষ্য দশীশ্বমেধ ঘাটে স্থান 
করিলেন । ইহা! দেবনদী পাপহরা বৈতবণীর বাম দিকে। 
প্রকৃত যাজপুর গ্রাম নদীর অপর পাবে। ব্রহ্মা এই- 
খানেই দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পবিত্র নদীর 
পবিত্র ঘাটে গৃহীর পিতৃতর্পণ কর্তব্য । প্রস্তরনির্মিত 
ঘাটের. পৈঠায় নবগ্রহের মৃত্তি অঙ্কিত । উপরেই বরাহ- 
ক্ষেত্র । দক্ষিণদিকে কাণী বিশ্বনাথেব মন্দির | বামদিকে € 
কুয়েকটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ক্রাস্তিদেবী প্রভৃতি* বিগ্তমান কিন্ত 
যজ্ঞবরাহের মুত্তি ও মন্দিরই যাজ্গপুরের প্রসিঞ্ছিরু ও 
পবিত্রতার বিশেষ কারণ। নদী হইতে কয়েক হস্ত 
দূরেই এই মন্দির অস্থিত। মন্দির দাক্ষিণাত্য প্রণালীতে 
নির্মিত, অবয়ব ও উচ্চতায় ইহ! বিশেষ দ্রষ্টবা নহে। 
গর্ভগৃহে যক্তবরাহ মুভি ; ইহা কৃষ্ণ প্রস্তরনির্মিত, এক- 
পার্থ শ্বেত বরাহ, অপর পার্খে লক্ষ্মী ও জগন্নীথদেব। 
গর্ভগৃহের সম্মুখে জগমোহন মণ্ডপ এবং তাহাতে 
্তস্তোপরি গরুড় মূক্তি। মন্দিরের সন্মুখে প্রস্তরময় চত্বর ' 
এই চত্বরে বসিন্না বৈতরণী করিতে হয় অর্থাৎ সমস্ত, 
গোদান ও গোপুচ্ছ ধারণ করিতে হয় এবং তথায় সমস্ত 
গোদান করিলে মৃত্যুর পর যমদ্বারের তপ্তা বৈতরণী নদী 
অনায়াসে পার হওয়া যায়। প্রাঙ্গনের নিকটে “ধর্ম্মবট* 
নামে খ্যাত বটবৃক্ষ । সান করিয়া চৈততন্তদেব যজ্ঞবরাহ 
দেখিলেন £-- 
“তবে প্রভু গেলা আদি বরাহ সম্ভাষে। 
বিস্তর করিল! নৃত্য শীত প্রেমবসে 1” প্রীচৈতস্থভ।গবত 
__ ষজ্ঞবরাহ দর্শনাত্তর তিনি একাকী যান্দপুর প্রদক্ষিণ 
করিলেন। কিন্তু সার্ধ পঞ্চহস্ত পরিমিত প্রপ্তরথণ্ড হইতে 
খোর্দিতা মহ্ষাসন! কঙ্কন-কেযুর-কুণ্ডলাদি-অলঙ্কার-ভূষিতা 
বরাহী এখন আর নিন্গ মন্দিরাভ্যসন্তরা নহেন। তাহার 
মুসলমানন্পৃষ্ট, মুসলমান-করবীল-বিশ্লিষ্টাঙ্গ ক্লোরাইট-প্রস্তর- 


নির্মিত তন্ন, এখন যাজপুরের ম্যাজিতূষ্রটের আবাসবাটীর - 


প্রাঙ্গনে বর্তমান । - এখনও শ্রীপাদঘ্বয়ে উৎকল প্রধার 
নূপুর মল দৃশ্তমান, মামাহুষ্ঠে অঙ্গুরীয়ক, বক্ষে হার 
দোদুল্যমান, কোটিদেশে চক্দ্রহার, নিয়ার্দধাঙ্ক, বস্ত্রাবৃত। 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


অঙ্গহীন ক্রোড়স্থ বালক এখনও যেন জীবস্ত। সহজ 
বৎসবের হুর্য্যরশ্মি ও বারিবর্ষণ সে মূর্তি কিছুই করিতে 
পারে নাই, কিন্ত মুসলমান করবাল ক্ষতচিছু নিতান্ত 
কষ্টদারক। শ্রীকুষ্ণচৈতন্ত অক্ষত মুত্তিকে কোন্‌ মন্দিরে 
দেখিয়াঁছিলেন ? 

এখন ম্যাক্সিষ্ট্রেটের সেই প্রাঙ্গনেই বারাহীর নিকটে 
প্রেতসংস্থা চামুণ্ড! মৃত্তি। ইহাও একখণ্ড দ্বীর্ঘায়তন 
ক্লোরাইট প্রস্তর হইতে খোদিত। চতুর্বাহুসমন্বিতা, 
ব্যান্রচর্ম্ধবান্ববা, অতি দীর্ঘ, অতি ভীষণ, শুফমাংসা, 
অতি ভৈরবা, মুণ্ডমালাহস্তা, করাঁলবদনা, কবন্ধবাহনা, 
নরমালা-বিভূষিতা,চামুণ্ড এখনও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া- 
ছেন। শিরোদেশশ সর্প, পদতলে ভৈরব- চামুগ্ডাকেই বা 
শ্রীকৃষ্ণটৈতন্ত যাজপুরের কোন্‌ মন্দিরে পুঁজিতা হইতে 
দেখিয়াছিলেন কেহই বলিতে পারে না। 

অস্থিচৰ্ম্মাবশেষ মৃত্যুকপিণীব সম্মুখেই এক্ষণে সর্বৈশ্বধ্য- 
সম্পন্না, গজসমান্ধঢ়া, সৌম্যমৃত্তি, সর্বালঙ্কারভূষিত! ইন্দ্রাণী 
ম্যাজিস্ট্রেটের প্রাঙ্গনে অবস্থিত । ইহাও ক্লোরাইট প্রস্তরে 
নির্শিত) ইহা সার্ধ পঞ্চহস্ত পরিমিত। কটিদেশে 
কটিবন্ধ আবরণবস্ত্রকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে। অশেষ 
মণি-মুক্তা পরিধানের চিহ্ব এখনও দেদীপ্যমান। ক্রোড়- 
দেশে বালক এখনও যেন ক্রীড়া করিতেছে! মাতৃক! 
নিজেও যেন বালমৃত্তি ক্রোড়ে করিয়া আনন্দোৎ্ফুল্লা। 
একপ সুন্দর মুত্তিতেও মুসলমানের শরাঘাত দেখিয়! 
মন্াহত হইতে হয়। এখন যদি চৈতন্তমহা প্রভূ ইহাকে 
এই অবস্থায় দেখিতেন, তাহার চক্ষের জলে পৃথিবী বর্ষার 
জলের ন্যায় মার্ড হইয়! যাইত । 

এইমৃত্তির নিকটেই ভগ্নপাদ শাস্তমাধব। ইনি এক- 
কালে বৌদ্ধদিগের পূজার্হ পদ্মপাণি ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
সম্ভবতঃ হিন্দুগণ নাম পরিবর্তন করিয়া পুর্জা করিতেন। 
ইহার দীর্ঘাবয়ব দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। রোডস্‌দ্ব'পে 
কলোসানের কথা পড়িযাছি; শান্ত মাধবের ভপ্রমূর্তি 
দেখিয়| দেই কথা স্মরণ হয়। যে স্থানে পূর্ব্বোক্ত চারিটি 
মুত্তি দেখিতে পণওয়া যায়, সে স্থান ব্যক্তিমাত্রেরই দ্রষ্টব্য । 
যাজপুরে এখনও অনেক এরূপ মূর্তি আছে । প্রতাপরুত্তের 
রাজত্বকালে এরূপ কত শত মৃত্তি ছিল কে বলিতে পারে ? 


এ 


৩য় সংখ্যা | | 
বৈতরণীর ধারে একটি aA গৃহমধ্যে অষমাতৃকা 
মৃত্তিসমূহ রহিয়াছে ৷ তথায় ও, বারাহী চামুণ্ডা ও ্রলরীয় 
1 মুত্তি আছে। সে সমুদয় ও মুসলমানক্ষত। তথায় ভার 
পাঁচটি মাতৃকামূত্তি দোখতে পাওয়া যায়-_গকডাসনা 
বৈষ্ণবী প্রভৃতি । এখন তাঁহার! যমের স্ত্রী, যমের মাতা, 
যমের মাসী, ষমের পিসী ও ষমরাজ নামধারণ ক সয়া 
আছেন। কিরূপে তথায় আসিলেন কোথায় তাঁহাদের 
পূর্বে পুজা হইত, এখন তাহা বলিবার কেহই ন'ই। 
তীহারাঁও ক্লোরাইট প্রস্তরখোদিত চতুর্হস্ত বিশিষ্ট ও 
সর্ব্বাভরণ বিভূষিতা। 


নিকটেই জগন্নাথ দেবের মন্দির--বলরাম-ও সভার 


সহিত জগন্নাথ বিবাক্রমান। মন্দির প্রভৃতি পরীর 
মন্দিরের ছায়ায় নিৰ্ম্মিত, তদ্বৎ সিংহদ্বার বিশিষ্ট । অ'বার 
নিকটেই গণপতি মৃত্তি। ইহাঁও মুপলমানম্পৃষ্ট, কত্ত 
এখনও ইহাব পুজা হইতেছে । 

যাঁ্ষপুরের বির; দেবীর মন্দির কেশরী রাজাদিগের 
সময়ে নিশ্মিত। বিরদাদেবী ৫১ পীঠের মধ্যে এভটি। 
মূর্তি অষ্টভূজা, খর্বানতি, অষ্টাদশ অঙ্গুলী পবিহিত। 
শক্তির স্বরূপা। শ্রীরুষ্ণ চৈতন্ত বিরজ] ক্ষেত্রে ইয়া 

বিরজা দেবীর মন্দির ও মুর্তি দর্শন করিয়াছিলেন। 

‘প্র জ্গাস বিরদ্গ! মুণপরদর্শনায ভগবান্‌ করুণান্ধি £। 
যাং বিলোক্া জগতাং জন্থুকোটী মাহমধং হখিলং প্রজহ!তিশ 


-মুহারি | 
মুরারি আরও বলিয়াছেন :-_ 
“্তগবদ্দর্শনে ঘাদূক্‌ ফলম।প্রোতি মানবঃ | 
তাদৃক ফলমব।গো তি বিবজা মুখদর্শনে | 
বারাণস্তাং মৃতে বাঁদৃক্‌ প্রীতিমাপ্রোতি শব্বরঃ। 
ততোহধিকতর! প্রাতি বিরজাধাং মৃতে ভবেৎ !” 
এখনও মন্দির অক্ষত রহিয়াছে। প্রস্তরের উপর 
প্রস্তর কেশরী রাজগণের আদেশে যেরূপ টিসি 
হইয়াছিল, এখনও সেইকূপ আছে । 
বিরজ! দেবীর মন্দিরের নিকটেই নাভিগয়।। প্রবাদ 
আছে গয়াস্থরের মস্তক গয়ায় পড়িয়াছিল, তথায় বিষ্ণুর 
পাদপন্ম । যাজপুরে গয়াস্থরের নাভিদেশ পড়িয়াছিল, 
তথায় বিষ্ণুর পদ৷ রহিয়াছে । নাভিগয়ায় পিতৃপিগুদানে 
পিতৃগণ ব্রন্গলোকে গমন করেন। 


উৎকলে ্রীকৃষণটৈতন্য | 


১৬১ 
-"উৎকেল ন[ভিদেশঞ বিন কষেযচাত 1” 
- -তন্ত্রচুডাম শ । 
বিবজাক্ষেক্ পরম পৰিত | 
তাং বিলোক্য প্রণমন্‌ সমযাচৎ , 
প্রেসভক্তিমতূলাং জগদীশ; । 
আজগাম গয়নাভিমনর্থাং 
উপতীর্ঘ মরবিন্দ মুখেনঃ ॥” 
- - মুবারি 
ব্ৰহ্মৰ পৰি ছিলবর্ষোঃ 
স্বানমাস্ড বিদধে বিধানবিৎ। 
যত্ৰ বরাহ প্রকাশ 
দর্শনেন জ্রগতাম্‌ ইুখনাসীৎ ॥*' gs 
_ মুরারি। 
বিরজ! বাপীৰ জলও পণ্বপ্র। বিরজা বাপীর ভপর 
নাম ব্ৰহ্মকুণ্ড, ইহার গঞ্রগিরি পুফরিশী । প্রাঙ্গনে প্রানীর 
বেষ্টিত। ও প্রাচীব স্থানে স্থানে ভগ্ন হুইয়াহিল। বর্তমান 
সময়ে মুষ্টিভিক্ষাব দ্বারা ইহার জীর্ণসংস্কার হইতেছ। 
প্রবেশদ্বারে অনেক দেবমুক্তি ও বুদ্ধের পন্পপাণি মৃওও 
রহিয়াছে । 
যাজপুরে প্রায় ২* হাত উচ্চ একটি গরুড়স্তম্ত 


*আছে। ইহাকে এক্ষণে শুভন্তস্ত বলে। ইংরাজ পূর্ত 


বিভাগ হইতে ইহার সংস্কার হইয়াছে। ফাজপুরে বাদ 
স্তস্ত স্বরং ব্রহ্ধাস্থাপিত। ইহাঁও বাদ যে ইহার ভিতরে 
স্বর্ণ রৌপ্য ও মণিমুক্তাদি ছিল। তাহ! একনর্যাসী বহির 


করিয়া লইয়। গিয়াছে ৷ 


বির! মন্দিরের অনতিদুরে মণিভর্ণিকা নট। 
মহাবিষ্ণু সংক্রান্তিতে এখানে যাত্রা! মহোৎসব হয়। 
এগার নাল! পুরাতন হিন্দুদিগের একটা কীগ্তি। পুরীর 
নিকটে রাজবন্ম্ণেআঠার নালা । এখানে এগারটা বালা 
খিলান করা জলপ্রণালী। 
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শিষ্য ও সেবকগাণর অদৃপ্ হইয়া নিজের 
মনে একাকী যাজপুরে মন্দির ও দেবমুত্তিসমূহ পরিদর্শন 
করিয়াছিলেন। 
* “্বভ্রাম ওত্ৰ ভগবান নগরীং নিরীক্ষ্য 
ভূলেশলিঙ্গমবলোক্য মহানুভাবঃ ৷ 
বার।ণসীমিব সদাশিব রাজধ-নীম্‌ 


যত্ৰ ত্ৰিলোচন মুখ শিবলিশ্ুকোটিই।* 
৬ -_মুরাহি খণ্ড । 


১৬৪ 


. ্বাকপুরে একদিন মাত্র থাকিয়া মহা প্রভু সশিষ্য কটক 


নগরে গমন করেন । কটক মহানদী ও কাঠিজুড়ীর অন্ত্ব্তী 
ও রাজধানীর উপযুক্ত স্থান। প্রত্াপরত্র- প্রায়ই তথায় বাস 
করিতেন এবং তাহার অধিকাংশ চতুরঙ্গ বল তথায় থাকিত। 
রাজ। নৃপকেশরী খৃষ্টীয় দশয় শতাব্দীতে ইহা নিন্দা 
করাইয়া রাঞ্গধানী করেন। ইহার পর্বে ভুবনেশ্বর কেশরী 
রাজন্তগণের রাজধানী ছিল। 
কাঠুড়ীর লের্টীরাইট গ্রস্তরের রিভেটমেনট' প্রাচীর 
কেশরীরাজদিপের একটী অপুর্ব কীত্তিপ্তস্ত। চৈতন্ত 
মহাপ্রভুর সময় তাহা অক্ষত ছিল। এপ্ঠনও কাঠজুড়ীর 
জলবেগ ও সমরআ্রোত তাহার কিছুই করিতে পারে নাছ '- 
. এই বাধ দৈর্ধ্য একক্রোশের উপর মধ্যে মধ্যে স্নানের 
ঘাট আছে। এই রিভেটমেণ্ট দ্বারা কটক নগর প্লাবন 
হইতে রক্ষিত। সহশ্রবর্ পূর্বেও হিন্দুদিগের কি নৈপুণ্য 
ছিল |' 

, কটক রাজধানীতে কেশরী বা | গ্গবংশীয় রাজাদিগের 
হিন্দু কীর্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্রস্কা 
যাক্জপুরে, বিষ্ণু পুরুযোভ্তমে, মহেশ্বর ভুবনেশ্বরে ও কৃুর্্য- 

" দেব কোণার্কে আধিপত্য করিতেছিলেন। কটক কেরল 
লোক শাসনার্থ কষ্ট হইয়াছিল। চৈতন্তদেবও তথায় গমন 
করিয়াছিলেন মাত্র। রাজপথ দিয়া যাইতে কটক 
অপরিহার্য |: জয়ানন্দ মিশ্র কেবল কটকের নাম করিয়!- 
ছেন--“রাজরাজেশ্বর কটক দেখিঞ!”” হত্যাদি। 
প্রীচৈতন্ত ভাগবতে লিখিত আছে? | 

“হেনমতে মহানন্দে জীগৌরনসুন্বর ৷ 

আইলেন কতদিনে কটক' নগর | 

৮ ভাগ্যবতী মহানদী অলে-করি স্নান । 

আইলেন প্রভু সাক্ষীগোপালের স্থান ।* 
কথিত আছে মহাপ্রভু ভাগ্যবতী মহানদীতে গড়গড়াঘাটে 
স্নান করিয়াছিলেন। গু ঘাট কটকের দুর্গের নিকটে। 
প্রস্তরনির্শ্মিত ঘাটের উপরেই শিবমন্দির-_গড়গড়া শিব। 
কটকবাী হিন্ুগণ ও ঘাট পবিত্র মনে করেন। 

কটকের হ্র্থ এককালে খুব প্রসিদ্ধ’ ছিল। “রাজা 
. অনঙ্গভীমদেব-ইহা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইহার অত্ম- 
- স্বরে দ্রেষমন্দিরাদি.-ছিল। গড়টি দ্রষ্টব্য. “ও প্রবেশদ্বার এখনও 


প্রবাসী ।. 


| ৪র্থ ভাগ । . 
নির্শাঘকৌশলের পরিচয় দিতেছে।- আইন আক্বরিতে 
লিখিত আছে যে, দুর্গের ভিতরে রাজা মুকুন্রদেবের নয় 
তাল! সুন্দর -প্রীসাদ ছিল । এখন তাহা দেখিতে বারা 
যায় না। অদম্য কাঁল প্রভাব অথবা ঘোর তিমির সদৃশ 


কোন দুবাস্মা সেই প্রাপাদকে ভূমিসাৎ করিয়া প্রস্তর থ্ড-' 


সমূহ পর্য্যস্ত চক্ষুর অন্তবালে লইয়! গিয়াছে। 

কটক হইতে মহাপ্রভু রাঙ্গপথ অবলম্বন করিয়াছেন। 
সে পথে সৈনিকগণের কোলাহল, অশ্বগণের হেষারব বা 
তরবারির আঘাতশরদ ছিল না| মুসলমান বঙ্গীয় “নবাবের 
মৈন্ত তখনমতদুর যাইতে পারে নাই। যাঞ্জপুরের দক্ষিণে. 
প্রতাপরুদ্রের প্রায়ই শত্রশূন্ত শামন। কটকে তাহার প্রধান 


"দুর্গ, কিন্তু ভুবনেশ্বরের:দক্ষিণে মুসলমান শক্র তখনও বিশেষ 


কোন উৎপাত করিতে পারে নাই। তথা হইতে পুরী পর্য্যন্ত , * 
প্রদেশ তখন শাস্তিময়। তথায় এখনও লক্ষ্মী বিরাজমানা, 
তখনও তাহাই ছিলেন। . যেন অন্নপূর্ণা বারাঁণসী ধাম 
ত্যাগ করিয়া গুপ্তকাশী একাভ্রকাননের ও বিষ্ণুর প্রিয়তম 
স্থান -পুরুষোত্তমের নিকটবর্তী প্রদেশে শত শত বৎসর 
ককপাদৃষ্টিবিতরণ ক্র্িতেছেন। রাজপথের - উভয়পার্খে 
শস্তপূর্ণ, শ্যামল ক্ষেত্রসমূহ। ' বন নাই, জঙ্গল নাই? 
কোথাও অনুর্বারা ভূমি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
মধ্যে মধ্যে দেবমন্দির, সরোবর ও সরোবরের মধ্যে ক্ষুদ্র 
দ্বীপেও দেবার্চনা স্থান । যেখানে ধাল্তক্ষেত্র নাই, সেখানে 
বহুফলধারী নারিকেল বৃক্ষরালী ; তাল ও খর্জুর ও 
সহকার ও পুল্লাগ বৃক্ষশোভিত বাগান । বাগানে কেতকীর 
বেড়া আর যেখানে-মেখানে কেতকীর ঝোপ। বস্তুতঃ 
াপুর হইতেই কেয়াগাছের ঘটা । মহাপ্রভুর সময়েও 
বোধ হুর “কালহাতী, কেয়াগাছ ; তবে জান্বে জগন্নাথ” 
কথা প্রচলিত ছিল। কেয়াগাছ বন্ৃকালাবধি বঙ্গোপ- 
সাগরের পশ্চিমকুলের শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করি- 
তেছে। মহাকবি কালিদাস শত শত বর্ষ পূর্বে শ্রীরাম- 
চক্রের মুখ দ্বারা বলিয়াছেন £-- . 
“বেলানিলঃ কেতকরেণুভিস্তে, 
সজ্ধাবরত্যাননমাযতাক্ষি। . . 
রঘুযংশ । [| 
নিত্যানন্দ প্রভৃতি অমনচরগণ সহ মহাপ্রতু' এই মনোহ্র . 


অসংখ্যা ।] 


প্রদেশে প্রবেশ করিরা কিছ রগমনাস্তর সাক্ষীগোপাসে* 

উপনীত হইলেন | বৃন্দাবন ঘাসের বর্ণনায় বোঁধ হয় যে 
+ মহাপ্রতু “সাক্ষীগোপাল’" দর্শনানস্তর ভূবনেশ্বরে গিয়া- 

_ ছিলেন এবং ভুবনেশ্বর হইত কমলপুরে যান। তাহার 
পরবর্তী চরিতামূত লেখকগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও জয়ানন্দ 
মিশ্র৪ তাহাই বলিয়াছেন ! 
“ভাগ্যবতী মহান্নী আলে করি স্লান। 
আইলেন প্রভু সা্জ্রীগ্নে'পালের স্থান ॥” 
বৃন্দাবন দাস। 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্ীক্কক্চৈতন্সের গোপালদর্শনের বৃত্তাস্ত 
প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন £-- 
ৰব ভুবনেশ্বরে পথে ইযছে করিল গমন । 
lb বিস্তারি কহিল তাহা দাস বৃন্দাবন 
জয়ানন্দ মিশ্রও লিখিয়াছেন ঃ_ 
বাজ রাজেশর, কটক দেখিঞা, 
সাক্ষী গোপীনাথ সনে। 
ভুবন মোহ্‌ন, দেউল ভিতরে, 
দেখিল একা শ্রবনে ॥* 

এ সকল প্রামাণিক গ্রন্থের বিপরীতে আমরা হোন 
কথা বলিতে অসমর্থ । হ্যাদাদ্ের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হওয়ার * 
অভিপ্রায় নাই। ভূগোস্লর প্রতি লক্ষ্য রাঁখিলে প্রদমে 
ভুবনেশ্বর যাইয়া! পরে সাক্ষীগোপাল যাওয়া! সম্ভব । যাঁহা 
হউক, আমর! প্রামাণিক গ্রন্থসমৃহই অবলম্বন . করিলাম । 
কিন্ত মুরারি সাক্ষীগোপা:লর উল্লেখ করেন নাই। 

[ ক্ৰমশঃ । 
শ্রীসারদাচরণ মিত্র ৷ 


গ্রন্থ সমালোচনা 


১। ধন্মপদ--শীচাকচক্ৰ ন্‌ কর্তৃক মূল পাবি, সংস্কত ব্যাখ্যা 
এবং বহ্নামুবাদ সহ প্রকাশিত বহুকাল পূর্বের পণ্ডিত 98011 
এই গ্রন্থের যে নংস্করণ প্রকাশ করেন, নপ্রসিদ্ধ মোক্ষমূলর তাহার 
ইংরাফি অনুবাদ প্রকাশ ক্রয়! ইংরাজিভাষা-অভিজ্ঞদিগকে এই 
অমূল্য প্রস্থেব সহিত পরিচয় করাইয়! দিয়াছিলেন। সে প্রস্থের যে 
মুল্য নির্ধারিত ছিল, ভাহা অপেক্ষা অনেক অজ মূল্যে বঙ্রভযযায 


এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়াতে যে কি উপকার সাধিত হুইমাছে ' 


ভাহ। বল! বায় না। এখন +]* খরচ করিয়া সকল বঙ্গবাসী এই 


পহু সনালোচনা। 


১৬৫ 


রথ পাঠ করিতে গাছধিল্নে নিজ 2S অধিক 
আনন্দের সংবাদ কি আছে? চীলদেশীয গ্রন্থ হইতে বীল্‌ সাহেব 
ধন্মপদের যে সংস্করণ প্রকাশ অরিহাঁছেন ভাহাভে আরে। ১৩টি 
অধ্যায অধিক আছে! আশা করি চারু বাবু এই ওস্থের দরিশিষ্ট 
কপে এ ১৩টি অধ্যায়ও বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া আমাদের সাহি- 


'তোর গৌরববদ্ধি করিবেন । 


শীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এই গ্রন্থে যে ভূমিকা জিখিবাছেন, 
ভাহাও অতি হুপাঠা এবং শিক্ষা্রদ | এন্মপদ শৌদ্ধ গ্রন্থ বটে ; 
কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোন শ্রাতি বা ধর্ম্ম সমপ্রদার নাউ, যাহাৰ 
নিকট এই প্রস্থ পরম উপ দেয় বলিব! আদৃত হইবে ল1। 

২1 প্রিষদর্শিকা।-_শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ভর্তৃক সং্ুত 
হইত অনুবাদিত। মুরারী মিশ্রের অমর্থ রাঘব, উদণ্ড বা ইক্কগুপ- 
নাধের মলিফাষারুহ, বসস্ততিলক ( ভাপ) প্রভৃতি একালের কতক- 
গুলি নাটক ব্যতীত, সংক্কত সমগ্র নাটাস।হিত্য জ্যোনতরি্্ 
বাবুর হদ্ক্ষ হস্তে অন্থবাদিত হইয়া গেল। জ্যোতির্িজ্র বাবুর 
অনুবাদ কেমন হইযাছে তাঁহার একটি দৃষ্টান্ত দ্বিব। মূলে আছে: 

বৃস্তৈঃ কুত্্রপ্রবালস্থগিতনিব তঙং ভাঁতি সেফালিকনাং 

গন্ধঃ সপ্রচ্ছদানাং সপদি গজসদাীমোদমোহং করেতি । 

এতে চোন্লিজ্রপন্রচ্যুত বহলরদঃ কাণপিঙ্গান্ররাগা 

গ্ায়স্তাপ্বাচং কিমপি সধুলি-হা। বারুণীপানমত্তাই। 
অনুবাদ এইবপ +. মা | 

সেফালির বৃস্তগুলি ক্ষত্র প্রবালের মত 
ভূমিতল ছা; 
সপ্তচ্ছদের গন্ধ গজ্মদঙক্ষ বলি- 
ভ্রান্তি জনমান। 
ফুল্প পদ্ম- আজে অন্ধ পিদরাগ্ে সুরঞ্জিত 
অলিগণ তায় 
১০০০৬ হয়ে মত্ত হুইয়াও বাকান্বীন 
কিষেন কি খায়। 


“প্রিয়দর্শিকার দৃঢবর্শ্ব। এবং কলিলরাঁজের যে উপস্তাস আছে, হাতে 


প্রস্থ জীহর্ষের সময়ের বলিয়াই মনে করিবার কথা! । চত্বাবলী 
এবং শ্রিযদর্শিকায় একই ভুমিকা দেখিতে পাওযা যান্দ। ক্ষিত্ত এ 
ভূমিকা টুকু ্রীহর্ধের সভায় অভ্ভিলয়ের জন্ স্বতন্ত্র রচিত হইয় উভষ 
নাটকেই যোজিত হইয়াছে, এপ অনুমান কর! যাইতে পারে | 
চল! পড়িয়া! মনে হয়, যে নাগ্বানন্দ এবং রত্বাবলী প্রনেত। (নন্ভবতঃ 
ধাবকু কবি ), এ গ্রন্থের রচল্লিডা নছেন। বাপভউ, কাচন্বরীতে 
নাটকরচনার কৌশলকে খুব প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গ্রন্থ 
তাহার রচিত বলিবার বিশিষ্ট প্রমাণ নাই । বাপদটের পার্বতী- 
পরিণয় নাট্‌কের প্রণেত! বিয়া খ্যাতি আছে। চণ্ীশতকের টান 


১৬৬ 


প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ein এই মত স্থাপনার অনুকূলে অমেক ক 
লিখিয়াছেন। কিন্ত শ্রিযদর্শিক] বাণভট রচিত বলিয়া কেহ কোলে 
প্রমাণ দেন নাই। পার্বতী-পরিণর যদি সত্যই বাণভট্ের রচিত 
হয়, তবে নিশ্চই উহ! কবির বাল্য-রচনা। রচধিত! যিনিই হউন, 
প্রিষদর্শিকা এবং পার্দতী-পর্সিপর় সপ্তম শতাব্দীর প্রাবস্তের রচনা 
বলিয়া স্থির করাই অধিক সঙ্গত । 

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস ( তৃতীয ভাগ )--এ ভুদেব সুখো- 
পাধ্যায় প্রশ্নীত। ভুদেবু বাবুব মত চিন্তাশীল, সান্প্রদাযিকবিছেব- 
বুদ্ধিরহিত, সুপঞ্ডিত লেখক এবং সমালোচক এ যুগ্ন ছুরভ। 
ষাহাদের সহিত ভাঁকার মতের মিল ছিল না, তাহাদের দভের 
সমালোচন। করিবার সময় তিনি যে প্রকার সৌজন্য এবং নাবধানত। 
প্রকাশ করিতেন, একালেব তীব্র সমালোচকেরা তাহা হইতে নির- 
স্তর শিক্ষালাভ করিতে পারেন। তাহার সামাজিক প্রবন্ধ বহ্র- 
সাহিত্যের বিশেষ গৌরবস্থল। 

ভূদেব বাবুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রন্বয অপ্রকাশিত ্রন্থগুলির 
প্রচারের জন্ত বিশেষ উদ্যোগ করিবাছিলেন। গৌবিন্দদেনের 
অকালমৃত্যু পর মুকুদ্দদেব এখন একাকী এই কার্ষো ব্রতী । 
আমরা ভূদেব বাবুর রচনা পড়িতে এত ভালবাসি যে, যাহাতে 
ভাহার অপ্রকাশিত গ্রন্থ আরো! প্রকাশিত হয তাহার জন্য উৎনুক। 

এই'ইতিহাস খানি এমন হুরচিত, হে ভূদেব বাবু আরে দীর্ম- 
জীবী হুইয়। সমগ্র বঙ্গের ইতিহাস লিখিলেন ন! বলিয় দুঃখ হ্হ। 


ইংরাজীতেও এমন হচ্দর বাজলার ইতিহাস অমর! দেখি নাই ।" 


ভুদ্বেব বাবুর সহিত খাঁছাদের মতের মিল ছিল না, ইতিহাস 
লিখিতে দিয়! তাহাদের কথাও এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, তৎ- 
গক্ষীযেরাও ইহা অপেক্ষা অধিক কথা লিখিতে পারিতেন ন! । 
তত্ববোধিনী সভার শুভফল সম্বন্ধে মত বাজ করিয়| লিণিয়াছেন, 
“যে নদ্বী উচ্চতর পর্বতশৃঙ্গ হইতে নির্গত হয়, তাহার প্রবাহও 
তেমনি দূরগামী হইয়া থাকে।” 

রস্থখানির নাম, বাঙ্গালার ইতিহাস, তৃতীয় ভাগ। কিন্তু এ 
খানি পড়িতে হইলে অন্ত গ্রন্থের উপর কিছুমাত্র নির্ভর করিতে হুয় 
না। ১৫৬ পৃষ্ঠার এই উপাদেয় গ্রস্থখানির মুল্য ॥* আনা মাত্র । 

৪। হিন্দি প্রাচীন গ্রন্থের পাওুলেখ্য অনুসন্ধানের ১৯.১ বর্দের 
রিপোর্ট । শ্রীযুক্ত স্যামহন্দর দান মহাশয় অনেক প্রাচীন হিন্দি- 
গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশ করিয়া হিন্দি সাহিত্যের বিশেষ উপকার 
ফরিয়াছেন। বঙ্গ এবং মছারাদ্বী সাহিত্যের তুলনায় একাজের 


প্রবাসী |]. 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


হিন্দি সাহত্য অত্যন্ত অনুন্নত । কিন্ত প্রাচীনকালে এদেশের 
সকল সাহিতের মধ্যে হিন্দি-সাহিত্যই বিশেষ পুষ্টিল।ভ করিয়াছিল। 
শীয়াদ্ন সাহেবের রিপোর্টের পর এই বিপোর্ট গুলিতে হিন্দি” 
সাহিত্য সম্বন্ধে জনেক কথা জানিতে পার! যাইতেছে । ইহা দ্বার] 
যণ্দ লেকের হিন্দি-গরন্থপাঠে অনুরাগ জন্মে তাহা হইলে হিন্দি- 
সাহ্ত্যি আবার উন্নতির দিকে অগ্রনর হইতে পাপ্সিবে ৷ 

৫ হইতে ১০) সিদ্ধান্তকৌনুদীর মূল ও ইংরাজী অনুবাদ ; 
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practice of the Hindus ; ‘Three truths of Theosophy ; 
St॥de৷t5’ Diary. এই শ্রস্থগুলি শ্রীযুক্ত প্রশচন্দ্র বনু কর্তৃক 
প্রনীত। এ্শবাবু সংস্ক,তে হুপত্ডিত; পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর ইংরাজী 
সংস্করণ করিয়া তিনি ইউরোপেও যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ' করিযাঁছেন। 


যেসকল হাঁকিদ দেওযানী মোকনমার বিচারের কার্ষ্যে নিযুক্ত, ১ 


~~ 
‘ 


তাঁহাদের অত্যন্ত সমযাঁভাবের কথা সকলেই জানেন । গ্রীশবাবু 
যে এই কাৰ্য্য করিবাও এত শাস্তরচর্চা করিতে পারেন, এবং 
পাণিনি ও সিদ্ধান্ত কোঁযুদীর বিশদ টীক। লিখিতে পারেন, ইহাতে 
বিস্মিত হইতে হঙ্গ। ব্যাকরণের মধ্যে সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্ববত্রেষ্ঠ ; 
কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে অনেকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে 
পারেন না.। ্রীপবাবু এখন উহ্থার- যে সরল ব্যাখ্যা! করিয়াছেন, 
তাহাতে উহা বিনাগুরুতে অনায়াসেই অধীত হইতে পারিবে । প্রন্থ- 


খানি প্রায় ২০** পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইবে এবং সম্প্রতি প্রায় ৪** পৃ | 


পৰ্য্যন্ত প্রকাশিত হইযাছে। সমগ্র গ্রন্থের মুল্য গ্রাহকশ্রেণীভুক্তদ্বিগের 
পক্ষে ২ । ব্যাকরণশিক্ষার জন্ত গুরু খুঁজি লইতে এবং গুরু ২ 
গৃহে পাঠশেষ করিতে যে কত ব্যয় হয় তাহ! সহজেই বুঝিতে পার! 
ষায়। কাজেই এত বড় গ্রস্থের এই মূল্য অতিরিক্ত মনে কইল না। " 
যে।গসন্বন্ধীয় গ্রস্থখানিতে যোগশাস্ত্রের অতি সরল ব্যাখ্যা 


আছে; এবং 7531 Practice গ্রন্থে হিন্দুর নিত্যঅনুষ্ঠিত কর্ম্মের 


শাস্ত্রোক্ত বিধি এবং ব্যাখ্যা আছে। বালকদিগের অন্ত যে আদর্শ 
রোজনাম চ) প্রস্তুত হইয়াছে, সেখানিও বেশ হুইয়াছে। হিন্দুধর্মের 
প্রশ্নোত্তর গ্রন্থে শিক্ষািগ্নণ শাস্ত্রের অনেক তত্ব পাইতে পারিবেন-। 

খিয়সফির ত্রিসতা বিশেবকবিহীন। 
প্রশবাবু যে প্রকার যোগ্যতার সহিত প্রাচীন শানতের আলো- 
চন! করিয়া সকলকে সহজে তাহার ফলভোগী করিতেছেন, তাহাতে 
আমরা সকলেই ডাহা নিকট খণী। 
i | পীসমালোচক । 





«নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 
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রাণী ও ব্যাধ, বা করুণা ও নিষ্ঠ,রতা। 
রাজা র'ববন্মা কর্তৃক অঙ্কিত । 





KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 





































































চতুৰ্থ ভাগ । 


সেলস 


পূর্ববাভাষ। 
এ বৎসর কলিল্গান্ত| বিশ্ববিস্তালয়ের “ব এ: পরীক্ষায়, 
গুন! যায়, ছুই হাজারের অধিক ছাত্র উপস্থিত হইয়া- 





ছিল। তন্মধো হিঞ্চিদধিক তিন শত ছাত্র উত্তীর্ণ: 
ংবাদপতে এই সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে- 


হইয়াছে। 
সমস্ত দেশ ফুড়িয়! এক্রট। হাহাকার উঠিয়াছে। ছুই বর্ষ বা 


. তদধিক কালবাপী কঠিন পরিশ্রমের এই পরিণাম 


দেখিয়া অকৃতকার্ধা যুবকগণের- প্রাণে যে দাকণ আছাত 
লাগিয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত । উপরন্তু, অভিভাবক বর্গের ও 
আর্তনাদ ও আপ্‌্শোষের সীমা নাই। এই উপলক্ষে 


কোন” কোনও ₹লে' পিতাপুজে বা শ্বশুরজামাততে 


কথাস্তর ও মনান্তর ঘটিয়াছে একপও শুনিয়াছি। ইহার 
উপর মাঁবার নবীনা সীমন্তিনীকুলের নৈরাশ্তজনিত্র উষ্ণ- 


নিশ্বাসে ও অশ্রু প্রবাণহ দম গ্রদেশ উদ্বেলিত হুইয়। উঠিয়াছে। ' 


ফলতঃ বিশ্ববিদ্বালয়েত্ব কার্ম্যাকার্য্যের ফলে এরূপ দেশব্যাপী 
সামান্দিক অগ্রীতি ও অাস্তিব উৎপত্তি পৃথিবীর আর 
কোনও সভ্যঙ্গাতির ইতিহাসে ঘটে নাই । - - 

এরূপ বিপত্তি হে 
বৎসর বৎসর বি এ প্শীক্ষায় এইকপ অনর্থ ঘটিয়া থকে 


এবং তাহার ফলে হ্ন্রাষ্ঠের নিদাঘতাপ তদপেচ্চাও' 


অদন্ব মনস্তাপ বঙ্ধেত্র পল্লীতে পল্লীতে অদংখ্য নরনারঁকে 


দগ্ধ করে। বস্তুতঃ, দুর্ডিক্ষ মহামারী, ভূকম্প অগ্থাপ "ত," 


উহ্কাবৃষ্টি শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও বন্তা প্রভৃতি 'দেবদৈবের ন্তায় 
এই পরীক্ষাবিভ্রাট জামাদের দেশের একটা প্রধান অপদৃ 


হইয়া দাড়াইগ্রাছে। 


- শ্রাবণ, ১৩১১ [= 


এই প্রথম'বার ঘটিল, তাহ! নহ ।' 





সস 


রি 
বি ক সর 








' কেন এমন হয়? - এ. প্রশ্নের: উত্তরে “নানা মুনির 
নানামত”। ' অর্থনীতিবিশারদেরা- “বলেন, -যেমন যুদ্ধ- 
বিগ্রহ, ছুতিক্ষমহামারী - প্রভৃতি লৌকিক অলৌকিক 


উপায়ে, জগথ্িধানে “ ভক্ষক -ও ভক্ষ্য এতদুয়ের মধ্যে 
- সমতা রক্ষা হয়, সেইরূপ বিশ্ববিস্তালয়ের সমীচীন নিধানে 
' এই-উপায়ে চাকরীথালীর, সঙ্গে স্য্যান্ধুয়েট্‌ সংত্যার লমতা- 


রক্ষা হয়। প্রত্বতত্ববিলারদের' বলেন, বৈদিরুধুগের গোমেধ, 
অন্থমেধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের স্থলে নব্যতন্ত্রের খাষিগ* এই- 
বালকবধ বা নরমেধ যজ্ঞের, প্রবর্তন করিস্ত্রা যৎকিঞ্চিৎ 
কাঁঞ্চনমূল্য- দবক্ষিণাস্বরূপ . গ্রহণ করিতেছেন । তাহার! 


' আরও বলেন, দ্বাপরের শেষে কুরুক্ষেত্রের সমহাঙ্গনে 


সমবেত' বীরগণ অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সেনার ধ্বংস্সাধন 
করিয়। দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ; তীহারাই «এই ঘোর 
কলিকালে শান্তিময় বঙ্গদেশে পরীক্ষকরূপে জন্মপ্রিগ্রহ 
করিয়। অগণিত পরীক্ষার্থী যুবকের সর্বনাশসাধন দ্বারা 
‘মৃম্তবামি যুগে যুগে” এই ভগবহৃক্তি সার্থক-ভরিতে ছেন। 


-এক”অভিমন্ত্যর' স্থলে সহস্র সহঅ অভিম্হ্য পরীক্ষা- 
ব্যহভেদ- করিতে গিয়া 'সপ্তরথিপরিবেষ্টিত হইয়! লীলা- 


সংবরণ - করিতেছে ।- এদিকে আবার সমজতত্ববিব্গণ 
বলিতেছেন, জাতিভেদ ব-ল্যবিবাহ প্রস্ভৃতি সামাজিক 
কুপ্রথা এই ঘোর অসঙ্গলের জন্ত দায়ী। ভারতবর্ষে 
বহুশতাববী ধরিয়া বৃত্তিভেদে জাতিভে প্রথ্থা প্রচলিত 
থাকাতে. ষে 'দকল বংশ নানারূপ অবান্তর হৃত্তি অবলম্বন 
করিয়া আদিতেছিল,তাহাদের বংশধরেরা আধু নক ই-রাঙী 
সভ্যতার যুগে .স্ব-্ব বংশগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া! উচ্চ- 
শিক্ষালাভের জন্ত লালাগ্িত হইতেছে, অধচ বংশগত 
বৃত্তিচর্চার “ফলে তাহাদের. প্রতিভা এদিকে মম কৃ 


১৬৮ 


অভিব্ক হয় রনী রা 
অধিকদূর অগ্রসর হইলেই অকৃতকাৰ্য্য হইতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ, পুরুষাঙ্থুক্রমে বাল্যবিবাহিত দম্পতির সম্তাঁন- 
সম্ততি ক্রমেই শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ দৌর্বল্য- 
গ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।. তাহার ফলে উত্তরাধিকারিগণের 
পক্ষে উচ্চশিক্ষালাভ বিড়ম্বনা হইয়া দীড়াইতেছে ৷ প্রবীণ 
অভিভাঁবকগণ বলিতেছেন, আধুনিক যুবকগণ - বিস্তা- 
শিক্ষা অপেক্ষা রাজনীতিচর্চা, ব্যায়ামচচ্চা, ক্লাচর্চচা, 
প্রেমচর্চা ও (86571600 culture) সৌন্দর্ধ্যচষ্চীয় এতই 
সময়ক্ষেপ করে যে, তাহাদের পক্ষে পরীক্ষায় অকৃত- 


নিজপক্ষসমর্থনের জন্ত বলিতেছেন, বিশ্ববিস্ভালয়ের ব্যবস্থার 
দোষে পরীক্ষা-পদ্ধতি এতই দুষিত হইয়াছে যে, শিক্ষক 
ও শিক্ষার্থীদের সমস্ত আয়োজন ও চেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে । 
এখন কাহার কথা শুনি? ইহার মধ্যে কোন্‌ 
কথাটা সত্য? আমর! এই সকল আধ্যাত্মিক আধি- 
দৈবিক আধিভৌতিক কারণ লইয়! প্রগাঢ় গবেষণা দ্বারা 
পাঠকবুন্দের চমক উৎপাদন করিতে প্রয়াসী নহি। 
তবে আমরা এ কথা অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, উপরে 
‘উল্লিখিত কোনও কোনও কথার অল্প বিস্তর সত্য থাকিতে, 
পারে। সমাজতত্ববিদ্‌ যে কথাগুলি ববিয়াছেন, তাহাই' 
একবার বিচার করিয়া 'দেখা যাক না কেন ?. যখন 
এদেশে ইংরাজীশিক্ষা প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, তখন 
ষে সকল যুবকের বিস্তালাভের ও জ্ঞান্লাভের উপযোগী 
প্রবৃত্তি ও-প্রতিভা ছিল, তাহারাই ইংরাজী বিভালয়ে 
ভর্তি হইত। দেশের আপামর সাধারণ সকলেই সে 
দিকে ঝুঁকিত না। নূতন বিদেশীবিস্তাকে অনেকে ঘ্বণা 
ও সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন, তজ্জন্তও অনেকে স্ব স্ব পুত্র 
পৌন্রগণকে ইংরাজী বিদ্ধালয়ে পাঠাইতে দ্বিধাবোধ 


করিয়াছিলেন। অগ্পসংখ্যক ছাত্রই শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থী. 


হইত. এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি সহজে 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত। কিন্তু ক্রমে ইংরাজী “অর্থকরী 
বিস্তা’ বলিয়া পরিগণিত হওয়াতে, সকলেই এখন উচ্চ- 
শিক্ষার দিকে ঝু'কিয়াছে ৷ ,সকল যুবকেরই উচ্চাভিলাষ, 
ইংরাজী বিস্তার পাশ পাইয়া অর্থোপার্জন করিব ও 
সমাজে মানসন্ত্রম লাভ করিব; সকল অভিভাবকেরই 
প্রকাস্তিক ইচ্ছা যে, তাহার অধীন যুবক ইংরাজী শিখিয়া 
কৃতী-হয়। ইহার ফলে, ইচ্ছায় হৌক অথবা অনিচ্ছায় 
হৌক, উপযুক্ত ক্ষমতা থাকুষ্ষ বা নাই থাকুক, সকলেই 


বিশ্ববিস্তালয়ের দ্বারস্থ হইতেছে । এ ক্ষেত্রে যে অনেক - 


প্রবাসী 1 


৷: যায়। ব্ৰাহ্মণ্রে মধ্যেই 


[রর্থভাগ। 


অনধিকারী উচ্চশিক্ষাপ্রার্ধী হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। 
এবং তাহারা যে উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে বিফল প্রয়াস 
হইবে, তাঁহাও বিচিত্র নহে! ফলে ঘটিতেছেও তাহাই।-.. 
আমরা অবস্ত বলিতেছি না যে, ব্রাহ্মণের পক্ষে বিস্তালাভ 
যতটা. সহজ ত্রাঙ্গপেতর বর্ণের পক্ষে ততটা নহে। এমন 
সেকেলে কথ! বলিলেই বা গুনিবে কে? পরস্ত আজ 

কাল: ব্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যে এমন অনেক প্রতিষ্ঠাপন্ন 

বিদ্বান্‌ দেখা যায়, ধাহাদের উজ্জল 'কীত্তিতে ব্রাঙ্গণযুবক- 

গণের বংশগরিমা স্নান হইয়া যাক) - কিন্ত একথা সাহস. 
করিয়া বলা যায যে, মম্ুনিদ্দিট 00116010191 জাতিভেদ 
গ্রথার কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রারৃতিকবিধানেই এরূপ 
অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে, ইহ! বেশ স্পষ্ট দেখা 

হৌক আর ব্রাহ্মণেতর বর্ণের 
মধ্যেই হৌক, এমন অনেক বালক ও যুবক দেখ! যায় . 
ধাহাদের প্রথম হইতেই স্বভাবতঃ বিস্তালাভের দিকে 
ঝোক থাকে, এবং তাহারা বিনা আয়াসে বা স্বল্প আয়াসে , 
বিভা কৰিতে লোহ ৷ বাক কাৰ জেনি 
কান্দয়ে প্রহল"দ’* কথাটা নেহাত কবিকল্পনা নহে। 
পক্ষান্তরে, ত্রাহ্মণেতর বর্ণের মধ্যেই হৌক আর ব্রাহ্মণের 
মধ্যেই হৌক, এমন অনেক বালক ও যুবক দেখা যায়, 
যাহাদের প্রবৃতি ও ও প্রকৃতি কোনও অংশেই উচ্চশিক্ষা . 
লাভের অমুকুল নহে। আমি অবশ্ত বলিতে চাহি.ন! 


যে, তাহার! নির্বদ্ধি জড়প্রকৃতি। উৎসান ও অবসর 


পাইলে তাহারা হয়-ত উৎকৃষ্ট কারিকর বা উৎকৃষ্ট 


"কৃষক হইতে পারিত, ব্যবসায়বুদ্ধির জোরে যথেষ্ট উন্নতি 


করিতে পারিত, অথবা প্রতিভার" তেজে নৃতন যন্ত্রতন্ত্র 
উদ্ভাবন, করিয়া শিল্পের বা কৃষির গতি ফিরাইয়! দিতে 
পারিত; কিন্তু কবির কাব্যরসাস্বা্দন, দর্শনের গভীর 
তাৎপর্যযাগ্রহ ব! গণিতের জটিলতত্বনিষ্কাশন, তাহাদের 
প্রকৃতির সঙ্গে একেবারেই খাপ থায় না; ‘জনম 
অবধি” তাহারা ‘ও রস বঞ্চিত’। কিন্তু যুগধর্ম্মের 
তাড়নায় তাহার! উচ্চশিক্ষার পথে ধাবিত হয় ও অসাধ্য 
সাধন-করিতে গিয়া তাহাদের পদস্থলন হয়। যেষে 
কাজের কার্জী নহে তাহাকে জোর করিয়া সেই কাজ 
করাইতে গেলে এই দশাই ঘটে। | 
বাল্যবিবাহের কথাটাও একেবারে হাসিয়! উড়াইয়! 
দেওয়া যার না। পুরুষাম়ুক্রমে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত 
থাকাতে আধুনিক বংশধরগণের জন্মাবধিই শরীর মন 
কিরূপ নিস্তেজ হইয়াছে, সে প্রশ্নের মীমাংসার ভার না হয় 
শরীরতত্ববিৎকে দিলাম । তবে আমরা চোখের সাম্্‌নে 
এটা দেখিতে. পাইতেছি যে, পৌনে যোল আনা! ছাত্রই 
বিস্তাশিক্ষা সাধ! করিবার পূর্বেই পরিণয়ন্ত্রে আবদ্ধ 
হয় ; ফলে দোটানাটানিতে পড়িয়া তাহতর! পাঠাভ্যাসে 


৪র্থ সংখ্যা । ] 


অথগ্ড মনোযোগ দিতে পাঁর না। আজকালকার জীনুন- 
সংগ্রামের কঠোরতান্গ অনেক অভিভাবক উচ্চশিক্ষার 
গুরু ব্যয়ভার গ্রহণ ক-রতে অসমর্থ হইয়! বৈবাহিকের 


ঘাড়ে সেই ভারটা গাপাইবার অভিসদ্ধিতে যুবকগণের | 


ছাত্রাবস্থায়ই বিবাহ দির "ফলেন। তবে ইংরাজী শিক্ষার 
গুণে, বাল্যবিবাহের উপর বালকগণের ও অভিভাবকবর্গের 
বিতৃষ্ণ। অনিয়াছে, এই যে একটা কথা শুন। বায়, তাহ'তে 
এইমাত্র দীড়াইয়াছে যে, অধিকাংশ ছাত্রই এন্ট্রান্স 
পাশ করিয়া বিবাহ ন! করিয়া এফ্‌ এ পাশ করিয়। বিত্বাহ 
করে। তাহারা দুইটা! পাশ দিয়! একটু হাঁফ ছাড়িতে 


পায় এবং সেই অবসরে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সংসারে প্রবেশের. 


চেষ্টায় সঙ্গিনী আহরণ কবে। ব্যাপারটা! শেষে এই 
ছড়ায় যে, এই নবহিব|ছিত যুবকগণের অনেকেই পরবর্তী 
পরীক্ষায় (বিএ, পরীক্ষায় ) ধাকা খায় । ঠিক 51215705 
সংগ্রহ করিতে পাঁবি নই, তবে এরূপ ঘটনা আমা-দর 
দেখ্তা অনেক ঘটিপ্লুছে, ইহা বলিতে পারি। 

প্রবীণ অভিভাবকগ* ছাত্রদিগেব উপর যে অমনো- 
যোগিতার চার্জ ভানিন্াছেন, তাহা এক্ষণে বিচার করা 
যাক্‌। বাঁজনীতিচর্ডার হুজুগটা আঙ্কালকার তন 
উপসর্গ নহে ; এ দেশে ইংরাজী শিক্ষার সুত্রপাত হইনতই 
ইহার আরম্ভ ; ইহা ইংরাজর রীতিনীতি অনুকরণের ফল; 
কাজেই ইহা! ইংরাজী শিক্ষারদীক্ষার একটা অঙ্গ। সেকালের 
হিন্দু কলেছের ছাত্রগণ্কে বাগ্মিতা ও ভারতোদ্ধার-পৃহা 
বোধ হয় কাহারও সবিদিত নাই। তবে ক্রিকেট ফুটুবল 


৫ প্রভৃতি বীরোচিত ভীড়াকৌতুক এদেশে নূতন আম্দ্ানী 


NN 


বটে। ১০১৫ বর পূর্বে আমাদের দেশের ছাত্রবর্গের 
এই একটা অখ্যাতি ছিল যে, তাহারা শরীর সবল ও সতজ 
করিবার চেষ্টা না করিয্ন। অবিরত পাঠাভ্যাস করিরা স্বাস্থ্য 
ভঙ্গ ও আয়ুঃক্ষয় ক্ররেন। আধুনিক ছাত্রমণ্ডলী সে 
কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন ; উপরস্ত তাহার! ন! পিছাইয়া 
এত আগাইয়া গিম্জাছেন ষে, তাহার জন্য আবার আজ 
কাল তাহার! পক্কতেশ মুক্ষব্বিকুলের চোথরাঙ্গানি খাইতে- 
ছেন। কলিকাতাব্র ্ষলকলেজগুলির ছুটী হইতে না 
হইতে রৌদ্র বৃষ্টি অগ্রাহ করিয়া দলে দলে ছাত্রবর্গ গত্যহু 
গড়ের মাঠের দিকে ছুটিতেছে, আবার সন্ধ্যার পরে খল! 
দেখিয়! ফিরিতেছে. এ দৃস্ত অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন । 
এরূপ কাতার দিয়া দাড়াইযা খেল! দেখিলে মনের বথেষ্ট 
ক্ষ হয় সন্দেহ নহি, কিস্ত তাহাতে দর্শকবর্থের শারীরিক 
বলাধান কিছুই ঘটে ন! । কাজেই এক হিসাবে এই তিন 
চারি ঘণ্টা সময় অপব্যয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
আবার আজকাল নামক্লাদা থিক্পেটারগুলিতে যে ভাবে 
অভিনয় হয়, তাহাতে যে অনেক ছাত্রের রুচিবিকার এবং 
কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশ পর্্যস্তও ঘটে, এ ভথাও 


পৰীক্ষাবিভ্রাট। 


১৬৯ 


চাপিয়া রাখা চলে না । থিয়েটার দেখিতে ভ খানিক) 
সময় অপব্যন্ন হয়ই, উপরস্ত তাহার পরেও সইঈনটীমণ্বে 
কলাকৌশল প্রভৃতির আলোচনান্ন ছুইচারি দিন তাহার 
জের চলে। ইহা ছাড়া আবার অনেক স্ব,লকলেজে ছাত্র- 
: দ্রিগের সখের থিয়েটার আছে। এইবপ কলাচর্চার 
প্রভাবে মন বিপর্যস্ত হয়, নাট্যশালার ছলাঁভল৷ হাবভাৰ 
' মন আচ্ছন্ন করিয়া! ফেলে, গণিতশান্ত্রের জটিলতত্বে ব দর্শন 
বিজ্ঞানের গভীর গবেষণায় মন আকৃষ্ট ও আবি হইতে 
পায় না। এসব যথার্থ কথ। বটে। ছ্পত্রাবস্থা্ন বে হঠোর 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য ও শুদ্ধাচার আমাদের জাতীয় আদর্শ ছিল, ত'হা 
ইংরাজী সভ্যতার হিড়িকে লোপ পাইতেছে, ইহা নির্ন'ত- 
শয় দুঃখের বিষ, সন্দেহ নাই। তবে এ প্রসঙ্গে ইহা ও মনে 
রাবিতে হইবে যে, ব্যায়াম ও ক্রীড়াকৌতুক ছার। শরীরের 
বলাধান এবং বিসশ্তদ্ধ আমোদ প্রমোদ দ্বারা মনের কুর্তি 
বিধান না করিয়া নবদ্াব্রনিষিদ্ধবৃত্তি হুইন্রা অঃগ্রহর 
পাঠাভ্যাসে রত থাকাও সর্ধাংশে শ্রেয়: নহে। মনকে 
সর্ধক্ষণই লাগামপরা অবস্থায় রাখিলে, মণ্যে মধ্যে হাঁফ 
ছাড়িতে ন! দিলে, মনের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। 
সুতরাং পড়াশুনার কাজ বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। 
তবে সময়ের পরিমাণ লইয়া তর্ক হইতে পারে ; অতিনিক্ত 
পরিশ্রম ও অতিরিক্ত আমোদপ্রমোদ উভদ্নেরই পরিবার 
বাঞ্চনীয় । আর এককথাঁও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থী ছাত্রবর্গের মধ্যে পরিশ্রমী ছাত্র 
অপেক্ষা বিলাসী ছাত্র অন্থপাতে অনেক কম। সমস্ত 
ছাত্রবর্গের মধ্যে যদি শতঞ্জন বিলাসী থাকে, তবে সহস্র 
জন কঠোর পরিশ্রমী আছে । এ অবস্থায় ভোগবিলাসই 
যে ছাত্রবর্গের পরীক্ষায় অক্বৃতকার্ম্যতার প্রমান বা প্রকৃত 
হেতু ইহা বল৷ চলে না। 
এখন পর্য্যন্ত যে সকল কারণের আলোচন! কর] গেল, 
সেগুলি প্রকৃতই হউক আর অপ্রক্কৃতই হউক, সেগুলির 
নিবারণ ও নিরাকরণ আমাদের হাতে নুহ | ইহাতে 
সমাজ সংস্কারের প্রয়োজন আছে, ছাত্রন্বগের চরিত্র 
সংশোধনের ও মতিগতি পরিবর্তনের প্রয়েজজন 'আছে। 
সে ভার বিজ্ঞ সমাজপতিগণ লইবেন ; আমানের সে সব 
কথা আলোচনা করা এক প্রকার অনধিকারচর্চ! ৷ 
আমরা ১০।১৫ বৎসব শিক্ষক ও পরীক্ষকের কার্যে ব্যাপৃত 
থাকিয়া যে অভিজ্ঞতালাত্, করিয়াছি, ভাহারই উপর 
নির্ভর করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টা করিব] এই 
অনর্থের যে সকল মুপীভূত কারণ, শিক্ষল ও পরীম্গক, 
বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও বিশ্বখিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষ, এই ২5ভর 
সম্প্রদায়ের ক্রুটিতে বা অনবধানতায় ঘটিপ্ছে অহাই এ 
স্থলে বিচার করিব। শিক্ষাপ্রণালী ও পরীক্ষাপ্রণ'লীর 
কি কি ' দোষে এই অনর্থ ঘটয়াছে, এবং ক কি 


১৭০ 


(উপায়ে এই অনর্থের নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহাই 


আমাদিগকে বুঝিতে ও বুঝাইতে হইবে। সোজা কথা 
সোঙ্জাভাবে বলিব; তাহাতে যদি কোনও সম্প্রদায়ের 
স্বার্থে আঘাত লাগে, কোনও শ্রেণীর লোকের অস্তর্বেদন! 
উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত আমর! আগে হইতেই ক্ষম: প্রার্থনা 


করি। সতাগোপনে রোগের চিকিৎস! হয় না। ণছতিং 
মনোহারি চ ছুলভং বচঃ ।* 
"আলোচনা । : 
মুখবন্ধ ৷ 


তিন বৎসর পূর্বে আমাদের বশ্ববিদ্তালয়ের বি এ 
পরীক্ষার ফলাফল লইয়। একটা আন্দোলন হইয়াছিল্প। 
সেই আন্দোলনের ফলে একটি ‘বি এ পরীক্ষা অনুসন্ধান 
সমিতি’ গঠিত হইয়াছিল । কলিকাতা হাইকোর্টের তৃত- 
পূর্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের তৃতপুর্বব 
ভাইস্চ্যান্সেলার ডাক্তার গুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কলিকাতা হাইকোটের বিচারপতি মাননীয় মিঃ আমীর 
আলি, রীপণ কলেজের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণক্ল ভট্টাচার্য্য, 
ম্টপলিটান কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এন্‌ এন ঘা" 
প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এ, সি, এড ওয়ার্ডস, 
জেনেরাল এসেম্বীন্জ, ইন্ষ্টিটিউশনের অধ্যক্ষ রেভারেও 
জে, মরিসন্‌, সেপ্ট জেভিয়ার্প কলেজের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ , 
বিজ্ঞীনবিৎ ফাদার লার্ফো, প্রেসিডেন্দী কলেজের অধ্যাপর 
মিঃ সি, লিটল ও মিঃ এইচ, এম্‌, পাপসিভাল, এবং 
ব্যারিষ্টার মিঃ আনন্দমোহন বন্থ, ও হাইকোর্টের উকীল 
শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় এই দ্বাদশজন উক্ত সমিতির, মেন্বর ছিলেন। 
সমিতির অধিকাংশ সভ্যই বহুদর্শা ও লব্ধ গ্রতিষ্ঠ 'শিক্ষক ; 
শিক্ষক ছাড়া যে দুই চারি জন সভা ছিলেন, তাহারাও 
বিদ্বায় ও জ্ঞানে, বহুদশিতায় ও বিবেচনাশক্তিতে দেশের ও 
সমাজের শীর্ষস্থানীয় । ইহার! এই প্রশ্ন সন্বন্ধে যে'সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার 
যোগ্য, তদ্বিষয়ে অণুমান্রও সন্দেহ থাকিতে পারে না। 
দেশের দুর্ভাগ্য যে, সেই সকল সিদ্ধাস্তান্যার্মনী কোনও 
বিধি ব্যবস্থা এ যাবৎ সঞ্কলিত হয় নাই। আমাদের দৃঢ় 
বিশ্বাস, এই সমিতি রোগের প্রকৃত নিদান নির্ণর করিয়া- 
ছিলেন এবং প্রকৃত চিকিৎসার ব্যবস্থাও দিয়াছিলেন। 
যখন দেশী ও বিলাতী শিক্ষক সম্প্রদায়ের অগ্রণীগণ 
আমাদের বিশ্ববিদ্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণের শ্রদ্ধা ও মন্যোযোগ 


আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন আমাদের মত সামান্ত- 


শিক্ষকের কথায় যে কেহ কাণ'*দিবে, ইহা আশা কর! 
ধৃষ্টতা মাত্র! তবে আজকাল নাকি বিশ্ববিদ্তালয়ঈংস্কারের 


প্রবাসী । 


| ৪র্ঘ ভাগ । 


খুব একটা ধুয়া উঠিয়াছে, . সরকারের তরফ হইতে তৎ- 
সাধনকল্পে আইনও পাশ হইয়া গিয়াছে ; তাহাতেই 
একটু একটু ভরসা হয় যে, ঘরের গলর শোধরাইতে 
রিশ্ববিদ্তালয়ের সন্যদ্দিগের একটু হুস হইতে পারে। 
সেই ভরসাতেই দেশকাঁল বুঝিয়া কথাটা! তাহ পাড়িলাম। 
স্থানে খলু সমারন্ধাঃ ফলং বয়স্তি নীতয়ঃ? । 


পরীক্ষার ফলাফল ও তাহার কারণ। 


বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষাগুলির ফলাফল বিচার করিতে 
গেলে, এন্ট্যান্স পরীক্ষায় পরীক্ষার্থিসংখ্যার সঙ্গে তুলনায় 
উত্তীণ সংখ্যা, ও বি এ পরীক্ষায় পরীক্ষাধিসংখার 
তুলনায় উত্তীর্ণসংখ্যা, এই উত্তয়ের অনুপাতের হার অত্যন্ত 
বিসদৃশ ঠেকে । এন্টযান্স পবীক্ষার যদি শতকরা ৬০1৭০ 
জন পাশ হয়, তবে বি এ পরীক্ষায় শতকরা! ১৮।২* জন 
পাশ হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন,- পরীক্ষা যত 
উচ্চ হইবে, উত্তীর্ণ সংখ্যাও অনুপাতে তত ক্রমিয়া যাইবে, 
ইহা ত স্বাভাবিক নিয়ম; কেন ন! সাধারণ প্রকৃতির 
ছাত্রগণের পক্ষে উচ্চ অঙ্গের বিস্তা আয়ত্ত করা সম্ভব নহে।* 
কিন্তু তাহারা এ কথাট। ভুলি! যান যে, সাধারণ প্রকৃতির 
ছাত্রগণ সকলেই ত আর বিএ পয্যস্ত পড়ে না, অধি- 
কাংশ ছাত্রই উচ্চশিক্ষার কঠোরতা বুঝিরা পূর্ববাহেই 
শিবৃত্ত হয়; এন্ট,যান্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যার সঙ্গে বিএ 
পরীক্ষার্থীর সংখ্যার তুলন। করিয়া দেখিলেই এ কথাটা 
ধর! পড়িবে । তবে এই পাপের অন্পাতের তারতম্য কি 
কারণে ঘটে ? বাওবিক এই তারতম্য দেখিয়াই লোকে 
বি এ পরীক্ষাপ্রণালীর নিন্দ। করিয়া থাকে; বি এ 
পরীক্ষকগণ কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করেন ও. উত্তরগুলির 
গুণবিচারে বড় কড়াকড়ি করেন, সাধারণের এইব্প 
বিশ্বাস দবাড়াইরাছে। এ কথা ভুক্তভোগী শিক্ষকগণ ও 
ছাত্রগণ একবানুকা স্বীকার করেন যে, গণিত, বিজ্ঞান, 
দর্শন, এই তিনটি বিষয়ে প্রায় বৎসর বৎসর কঠিন ও 
বিদদৃপ প্রপ্ন দেওয়া হয়, এবং একশ্রেণীর, ছান্রদিগকে 
(A course ) বাধ্য করিয়া দর্শনশান্ত্রের গভীর তত্ব হৃদয়- 
গম করানর ষে ব্যবস্থা আছে তাহাও সমীচীন নহে। 
কিন্তু তথাপি মোটের উপর ইহা বলা চলেযে, বিএ 


পরীক্ষায় ছাত্রদিগের গুণবিচারে খুব কড়াকড়ি নাই। 





, ! এ কথাটার একট। বড় সো জবাব পড়িয়া রহিয়াছে, কৈ 
উচ্চঙম এম্‌ এ পরীক্ষা তে! এই অন্ুপাতের বৈসাদৃশ্ত দেখা! বায় 
না। কিন্ত এই জবাবটার একট পাল্টা জবাব আছে--আইন 
প্রভৃতি ব্যবমায় তবলম্বন করিতে হইলে সকলকেই বাধ্য হইয়া 
বি এ পরীক্ষার গন্ত প্রস্তুত হইতে হয । পক্ষান্তবে এম্‌ এ পরীক্ষ। 
ইচ্ছ।মুখে দেওয! । কাজেই এক্ষেত্রে অনুপযুক্ত পঠীক্ষার্থার সংখ্যা 
বেশী হয় লা। 


+ 


bl 


~ 


৪র্থ সংখ্য। 1] 
“বি এ পরীক্ষা অনুসন্ধান সমিতিস্রও এই মত। সাধারণ 
লোকে অবন্ত সব বথা তলাইয়া বুঝে না বা বুঝিবার চেষ্টা 
করে না। কাজেই তাহাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হওয়া! কিচিত্র 
নহে। এই অসাসগ্জন্তেষ প্রকৃত কারণ সম্বদ্ধে তাহার! 
উণ্টা বুঝিয়াছে। ন্সামাদের বিবেচনায়, বি এ পরীক্ষায় 
এত ফেল হয়, নি এ পরীক্ষার কঠোরতার জন্ত নহে, 
এন্ট্যাম্স পরীক্ষা 'সঙ্গতবূপ সহজ বলিয়া । যে লকল 
ছাঁত্র উচ্চশিক্ষার ভূধিকা্রী নহে, তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ব্যবস্থার'দোষে এন্টযাক্ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়! যায় এবং 
কলেজে ভর্তি হয়। এই অনধিকারী ছাত্রদিগকে লইয়া 
অধ্যাপ্রকগণ বড় কিছু কবিরা উঠিতে পারেন না। 
‘প্রভবতি শুচিধিহোদ্গ্রীহে মণির্ন মৃদ্দাং চয়ং। “বি এ 
পরীক্ষা অনুসন্ধানস্মমতিশ এ কথাটা ও স্বীকাব করিয়াছেন। 
' এন্ট্যান্দ পরীক্ষা যে অত্যন্ত সহজ ও সুগম কর! 
হইয়াছে, এ কথা বিশ্ববিস্তালয়ের এই বাবহার পক্ষপাতিগণ 
পাকে প্রকারে স্বীকার বরেন। তাঁহারা এই বিধি সমর্থনের 
জন্ত কারণ দর্শান 'ব;_ আজকাল দেশে অসংখ্য চাকরী 
ও শিক্ষানবিশীর জন্তু এন্ট্যান্স পাশ করা কশপ্রার্ণী 
লইবার ব্যবস্থা হইক্সাছে । টেলিগ্রাফ বিভাগ, ডাকনিভাগ, 
আফিস, আদাঁলভ, ইত্যাদি স্থলে এইরূপ নিয়ম জারী 
হইয়াছে । হয় ত ছবুঃছিন পরে দেখা যাইবে, ডাঁবঘরের 
পিয়ন, আদালতের পেয়াদা ও আফিসের। দরোয়ান 
পর্য্যন্ত এন্ট,]ান্স বাশ না হইলে চলিবে না । এ অবস্তায় 
সহন সহস্র যুবকের অন্রসংস্থানের জন্য এন্ট্যান্স পরীক্ষা 
সহজ কর! ভিন্ন উপায় নাই? নতুবা তাহাদের রুট সার! 
ষাইবে। বিশ্ববিদ্থালয় সে মহাপাতক করিতে ইচ্ছুক 
নহেন। এই ককণাৰ প্রশ্রবণ বন্ধ করার প্রস্তাব করিতে 
গেলে আমাদিগকে ও হয় ত বছলোকের অভিসম্পাত গ্রস্ত 

হইতে হইবে। . 
এই সব দেখ্যি। সু নয়া অনেক বহুদর্শা বিজ্ঞ শিক্ষক 
প্রস্তাব করিয়া থাকেন যে; বিশ্ববিস্তালয়ে ছুইরূপ এন্‌- 
ট্যান্স পরীক্ষা এবন্তিত হউক ; একটি সাধারণ শিক্ষার্থীর 
সুবিধার জন্য, অ-রটি উচ্চশিক্ষালাভার্থী যুবকগণের স্ুবি- 
ধার জন্ত | দ্বিতীয়র্টি €থমটি অপেক্ষা কঠিন কর! হইবে, 
এবং যাহারা উচ্চশিক্ষালাভার্থী তাহার্দিগকেই কেতল এই 
পরীক্ষ। দিতে বায় কর। হুইবে। পরীক্ষা দুইটার স্বতন্ত্র 
স্বতন্ত্র নাম দিলে তাল হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে এন্‌- 
ট্যান্স পরীক্ষার প্রকারভেদ ছুই তিন বৎসর হইতে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকে শুনিনাছেন। 
ব্যবস্থাটি সুন্দর সটে। কিন্তু তৎসম্বন্ধে একট! আপত্তি 
আছে। কোন্‌ যুবক কোন্‌ পথে যাইবে তাহা বালাকালে 
তাহার! বা তাহ দের অভিভাবকের! কেহই ঠিক করিতে 
পারে না) অনেকে যে বিএ, এম্‌ এ পাশ করিয়াও 


পরীক্ষাবিভ্রাট | 
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স্থির. করিয়া উঠিতে পারেন না কোন্‌ ব্যবলায় ব! বৃত্তি 
অবলম্বন করিবেন । অথ; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন নকমের 
পরীক্ষা প্রচলিত হইলে বাল্যকাল হইতেই নিজে পথ 
দেখিয়া লইতে হইবে । - এ বড় কঠিন সমস্ত! ! 
আমাদের শুভাদৃষ্টই হউক আর ছুরদ্ষ্টেই হউক, এ 
বৎসর, ভাবগতিকে বোধ হয়, বিশ্ববিস্তালয়ের চৈতন্ত 
হুইয়াছে। ভূরিপরিমাণ অনধিকারী ছাত্র প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে যে উচ্চশিক্ষার ভবিষৎ অমঙ্গল হয়, 
তাহার! যেন এ কথাটা এতদিনে বুঁঝয়াছেন। আশার 
কথা বটে। কিন্ত এই দোষ নিরাকরণের ভন্ত তাঁহারা যে 
উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা! সাধার্ণের€ প্রীতি 
উৎপাদন করে নাই, বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেবও মন্পৃত হয় নাই। 
এঠারকার এন্টান্দ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সংখ্যা একদমে 
শতকরা ৬*।৭* জন হইতে ৩৪।৩৫ জনে নামিয়া! শিয়াছে। 
কিন্তু তাহাতে কি ফল? আমার একজন রূনিক বছু বলিয়া 
ছিলেন (তাহার একটি পুর পরীক্ষায় অনুভীর্ণ হইবাছে) 
“এ কি রকম হইল জান ? কলিকাতা সহব্রে অনেক বয়স্ক 
লোক মড়কে মরে বলিয়৷ বয়স্কলোকের মৃত্যুর ছার কমাই- 
বার জন্ত শিশুহত্যার ব1 ভ্রণহত্যার ব্যতস্থ11” কথাট! 
মিথ্যা নহে। ভবিষ্যতে বি এ পরীক্ষায় ফেলের হার 
কমিবে বটে, কিন্তু ছাত্রদিগকে প্রকৃত অধিকারী করার 
কি ব্যবস্থা হইল? যি পরীক্ষাপ্রণালীর দংদোধন না 
*হইল, শিক্ষার প্রকৃতির পরিবর্তন না হইল. জ্ঞানের মাত্রা- 
বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন না হইল, তবে. মিছাামিছি কতক- 
গুলি পরিক্ষার্থী ছাটিয়া ফেলিয়া এমন কি একট সংস্কার 
বা উন্নতি কর! হইল ? অবশ্ত পরোক্ষভাবে এইরূপ কড়া- 
কড়ির ফলে, শিক্ষকগণ ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্ধে সমধিক 
মনোযোগী হইবেন, স্কুলের কর্তৃপক্ষগণ ছাঁত্রপ্রেরণ পক্ষেও 
পূর্ববাপেক্ষা সতর্ক হইবেন, এবং হয়ত ই চারিট! মর- 
মর স্কুল উঠিয়া যাইবে ৪ ছুই চারি জন 'সযোগ- শিক্ষক 
বরখাস্ত হইবেন। কিন্তু এরূপ মুষ্টিষোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ন্তায় বিবৎসমাঞজের উপযুক্ত নহে। ব্রহাতে শিক্ষার 
প্রকৃতির ও পরীক্ষার প্রণালীর আমুল সংশোধন হয়, তন্দরপ 
সংস্কার আমরা তাহাদিপের নিকট হইতে আশা করি। 
ছাঁত্রগণের ইংরাজী ভাধাজ্ঞানে ক্রেটী ও 
তন্নিবারুণোপায়' । 
প্রচলিত এন্ট্যান্স পরীক্ষার প্রধান দোষ এই যে, 
ছাত্রগণ যে পরিমাণ ইংরাজী ভাঁষাজ্ঞান লইয়া উচ্চশিক্ষা 
লাভের জন্ত কলেজে প্রবেশ করে, তাহ বড অসম্পূর্ণ 
অতএব পরীক্ষা প্রণালীর এুরূপভাবে সংস্কার করিতে হইবে 


যাহাতে , ছাত্রগণের ইংরাজী ভাষাঙ্ঞান পাক হয়। 
অন্ন কথায়, গলদ কোথায় এবং তাহার সংশোধনের 
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উপায় কি, রোগ কি এবং তাহার ওঁষধ কি, দুইই 
বলিলাম ৷ “বি এ পরীক্ষা অমুসন্ধানসমিতি” ও প্র কথা- 
টার উপর খুব জোর দিয়াছেন। বিশ্ববিভালয় কমিশনের 
সমক্ষেও অনেক গণ্যমান্য সাহেব অধ্যাপক এই গলদের 
কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া, দেখাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত 
সংশোধনের চেষ্টা না করিলে আর উপায় কি? ‘ন 
হোৌষধপরিজ্ঞানাদ্‌ ব্যাধেঃ শাস্তি; কচিন্তুবেৎ ৷ 

কথাটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হুইবে। 
অতএব আর একটু খোলসা করিয়া বলি। বিশ্ববিস্তালয়ের 
সকল পরীক্ষায় সকল বিষয়ের (এমন কি, সংস্কৃত সাঁহি-. 
ত্যেরও) প্রশ্নের . উত্তর ইংরাজী ভাষায় দিতে হয়। 
সকল বিষয়ের (এমন কি, স্থলবিশেষে সংস্কৃত সাহিত্যের ও) 
অধ্যাপনা ইংরাজী ভাষায় হয়। এ অবস্থায় ইংরাজী 
ভাষায় সম্যক দখল ন! থাকিলে, শিক্ষাগৃছে অধ্যাপিত 
শান্বে জান জন্মে না এবং পরীক্ষামন্দিরে অধীতবিস্তার 
পরিচয় দেওয়ার ও সুবিধা হয় না। মাতৃভাষার সাহায্যে 
শিক্ষা দেওয়ার প্রথা, ও মাতৃভাষায় প্রশ্নের উত্তর লেখার 
প্রথা, থাকিলে হয়ত অনেক ছাত্রের সুবিধা হইত। 
হয় ত সেইটাই সঙ্গত ব্যবস্থা । কিন্তু ইংরাজী যখন আফিস 
আদালতের ভাষা, তখন অন্সসংস্থানের জন্তু এই 
ভাষায় রীতিমত দখল থাকা আমাদের পক্ষে অত্যাবস্ত- 
কীয় হইয়া পড়িয়াছে। অতএব দেশকাল বিবেচনা 
করিয়া যে প্রথা প্রচলিত কর! হইয়াছে তাহা উণ্টাইলে * 
চলিবে না। 'অনেক ছাত্রের হয় ত গণিত, বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে প্ররেশ করিবার উপযোগী প্রতিভা 
আছে, কিন্ত বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রস্থগুলি তাহারা 
আয়ত করিতে পারে না। আবার অনেক ছাত্রের হয় ত 
বিষয়জ্ঞান বেশ পাকা, অথচ পরের ভাষায় তাহা প্রকাশ 
করার ক্ষমতা বেশ পরিস্ফুট হয় নাই) কেন না পরের ভাষায়, 
ভাঁবগ্রহণ করা, ভাব প্রকাশ করা অপেক্ষা অনেক সহজ । 
কিন্ত সে আপত্তি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করিবেন না। 
এক্ষেত্রে, বাহাতে ছাঝআ্দিগের বিদেশী ভাষায় ভাবগ্রহণ 
করিবার ও ভাবপ্রকাশ করিবার পরিষ্কার: ক্ষমত! জন্মে, 
বিশ্ববিস্তালয়ে প্রবেশের সময় সেইদিকে নজর রাখিতে 
হইবে। নতুবা না বুঝিয়! মুখস্থ করা ও তাহার ফলে 
পরাক্ষা্সিরে বিদ্‌ঘুটে ভুল ইংরাজী লিখিয়! পরীক্ষকের 
ধৈরধ্যচ্যুতি ঘটান ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক করা 'মনিবার্য্য । 
কোনও কোনও মুক্ুবিব লোক আপত্তি করেন £-- 

যেরূপ অল্পবয়স্ক বালকগণ প্রবেশিক। পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত 
হয়, তাহাদের পক্ষে বিদেশী ভাষায় পাকা জ্ঞান হওয়া 
ুর্ঘট * আমরা এ কথাটা! গ্ৰাহ করি না। সাধারণতঃ 
_* এই অন্ত কেহ কেহ প্রবেশিকা পরীক্ষার এক্লুটা ববসের 
বাধাবাধি করিতে চাছ্ছেন। এটা ভাবিবার কথা বটে । 


প্রবাসী ৷ 


| ৪ ভাগ । 


ইতিহাস, ভুগোল, গণিত, বিজ্ঞান, র্কশান, দরশনশান্ 
প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থ সকল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, 
এবং এ সব বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তরও বেশ সহজ ভাষায় 
লিখিলেই চলে। উচ্চ অঙ্গের খাঁটা সাহিত্যে যেরূপ 
পালিশ যেরূপ কারিকুরি থাকে, এ সকল বিষয়ে তাহার 
বিশেষ প্রয়োজন নাই। ছাত্রদিগকে এমার্সন বা কার্লাইল, 
ব্রাউনিং ব! শেলীর রচনা বুঝিতে হইবে, অথবা, মেকলে 
বা বার্ক, ল্যাওর বা ডিকুইন্সীর মত রচন1 করিতে হইবে, 
ইহা কেহ চাহে না। বিষয় শিক্ষা ও শিক্ষিত বিষয়ের 
পরীক্ষা দিতে হইলে সরল নিভূ্লি ভাষা আয়ত্ব করিতে. 
পারিলেই ছাত্রদিগের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। 

কিন্তু যেভাবে এন্ট্যান্স পরীক্ষা চলিতেছে, .তাহাতে 
এইরূপ ক্ষমতার বিকাশ হইতে পায় না। কেন হয় না 


এবং কি করিলে হয় তাহাও বলিতেছি। একট! বিদেশী . 


ভাষা শিখিতে হইলে স্থুলতঃ চারিটী উপায়ে তাহা আয়ত্ত 
কর! যায় £__ প্রথম, সেই ভাষার ব্যাকরণ ও প্রয়োগবিধি 
শিক্ষা )'দ্বিতীয়, সেই ভাষায় বিশুদ্ধ রীতিতে লিখিত বহু 
পরিমাণ সাহিত্যপুস্তক পাঠ তৃতীয়, সেই ভাষায় মনো- 
ভাব প্রকাশ করণোদ্দেশে রচনাশিক্ষা? চতুর্থ, মাতৃভাষা 


হইতে সেই ভাষায় ও সেই ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অন্গু-- 


বাদ অভ্যাস । | 
গ্রীক্‌, ল্যাটিন, সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা 
শিক্ষা করিতে ব্যাকরণ না| হইলে এক পাও অগ্রসর হইবার 
যো নাই। এ সকল ভাষার ব্যাকরণ ও এক. বিরাট্‌ ব্যাপার। 
প্রাচীন ভাষার একৃতিই এইরূপ । পক্ষান্তরে ইংরাজী 
আধুনিক ভাষা, ইহার ব্যাকরণ অতি সামান্ত, শিখিতে 
বেশী সময় লাগে না, মোটামুটি গোটাকতক নিয়ম শিখিয়া 
রাখিলেই ভাষায় প্রবেশাধিকার জন্মে। এ ভাষায় 
ব্যাকরণ অপেক্ষা বাক্যের প্রয়োগবিধি (10100) জ্ঞানই 
বেশী প্রয়োজনীয় । ‘The deaf 010 man’ হইবে, ‘the 
010 deaf man’ হইবে না, ‘at night’ হইবে, ‘in the 
night’ হইবে, কিন্ত ‘at the night’ বা! ‘in night’ হইবে 
না, ইত্যাদি রীতির কোনও কারণ খুজিয়! পাওয়া যায় 
না? পাইলেও প্রথম শিক্ষার্থীকে সে দার্শনিকতত্ব বুঝান 
অসম্ভব! এই সব খু'টিনাটা লইয়াই ইংরাজী ভাষা এবং 
এই জন্তই এই ভাষা শিক্ষা করা অতি দুরূহ 
ব্যাপার। বাচ্যপরিবর্তন, 019৫ হইতে 17076 করা, 
indirect হইতে ৫5৫ করা, প্রভৃতি কম্রত,আবার ল্যাটিন 
ব্যাকরণের অনুকরণে প্রস্তুত Objective Absolute, 
dative of purpcse, complementary nominative, 
substantive verb, প্রভৃতি কুটকচালে বুজককি বোল, 
অভ্যাস করিয়া সমস্ত নষ্ট ও মাথা খারাপ করিবার কোনও 
প্রয়োজন নাই । বাক্যের মধ্যে কোন্‌ পদের সঙ্গে কোন্‌ 
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“র্ঘ সংখ্যা।।। 
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পদের কিরূপ সম্বকক এইটা মোটামুটি জানিয়া রাখিলেই 
হইল। ভাষার স্বল্পপের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রথমশিক্ষণথীয়ি 
পক্ষে আদৌ প্রয়োজনীর নহে । কিন্তু পরীক্ষার গুশ্নপত্তে 
ব্যাকরণঘটিত প্রশ্নের আতিশয্য দেখা যায়। ইহাতে 
ভাষাজ্ঞানের কিছুন্সাত্র সহায়তা করে না, কেবল মাত্র 
স্বৃতিশক্তির উপর অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয় । এইরূপ 
ছেলেভুলান ছেলেএকান প্রশ্নের অবতারণা করিবার কি 
প্রয়োজন ? তাহাদের রচনা হইতেই তাহাদের ব্যাকরণ 
জ্ঞানের কি যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ন!?' 

বাক্যের প্রয়লেপবিধি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কণা 
বলিয়াছি। তৎসশ্বন্ধে যে ব্যবস্থ। প্রচলিত আছে, তাহা 
নিতাস্ত অবৈজ্ঞাদিক। শিক্ষকগণ একখানি নামজাদা 
সংগ্র্থপুস্তক হইত লম্বা লম্বা তালিকা ছাঅদ্বিগক্ষে 
মুখস্থ করান। কিন্তু এই জাতীয় জ্ঞানলাভের অমোষ 
উপায় বনুপরিমণ সাহিভাপুস্তকপাঠ। পুন্তকপ-ঠ 


কালে এই সকল বিশেষত্ব দেখিলেই শিক্ষক ছাঁত্রদিগের, 


মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন। এইন্সপে ক্রমে তাহার! 
নিজে নিজে সেগুলি টুকিতে শিখিবে।' পৃস্তকের 
পরিমাণ যতই বৃদ্ধি হইবে, ভাষায় দখল ততই পাকা হইকে। 
অবশ্ত সহজভাষান্ন ও বিশ্ুদ্ধরীতিতে লিখিত পুম্তক 
নির্বাচন করিয়া ফ্রিতে হইবে । কিন্তু এই স্থলেই শ্রচনিত 
ব্যবস্থার প্রধান গঙল্দ। ১৮৮ সাল হইতে অর্থাৎ গায় 
পঁচিশ বৎসর কাল একখানি করিয়া সাহিতাপুস্তক পাঁঠা- 
নির্দেশ কর! হয় পুস্তকের আয়তন দিন দিন কমিতেছে। 
গত কয়েক বৎস্বর হইতে যে সমস্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়! 
সাহিত্যপুস্তক সন্কলন কর! হয়, সেগুলির অধিকাংশের 
ভাষাও বিশুদ্ধ = প্রাঞ্জল নহে, বিষয়ও হৃদয়গ্রাহী ও 
কৌতৃহুলোদ্দীপক নহে । এই ব্যবস্থার ফলও বিষময় 
হইয়া] উঠিয়াছে . পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বিষ হৃদয়- 
গ্রাহী না হইলে ছাত্রদিগের উৎসাহ ও মনোযোগ উডিক্ 
হয় না। তাভারা' ধর্ম ভাবিয়া” পুস্তকথানি মুখস্থ 
করিতে পারে; কিন্ত কোনও জিনিসই তলাইয়া বুঝিবার 
বা গুছাইয়া শিখিবার প্রবৃত্তি হয় না। আর সাহিত্য- 
পুস্তক পাঠের প্রধান ফল রচনার বিশ্তুদ্ধ আদর্সলাভ, 
তাহাও এরূপ পুস্তকপাঠে ঘটে না। ইহার উপর আবার 
পুস্তকগুলি সঙ্কলন মাত্র, "পাঁচ ফুলের সাজি 1 অগ্ঠিত 
চরিত্র বালকদিগনক একট! বিশুদ্ধ আদর্শ ন! দেখাইয়! 
পাঁচটা পাঁচ রুক্কমের, আদর্শ তাহাদিগের সন্মুখে খাড়া 
করিলে, তাহা! দিশেহার! হইয়া পড়ে, রচনান একট! 
প্রণালী ধরিতে পরে না। কথায় বলে, “বাশবনে 
ডোম কাণা”। ইহার উপর পাঠ্যপুস্তকের আয়তন এত 
কমিয়াছে যে, ছাত্রের সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা, হান্ন সাচ 
পরিবর্তন ইত্যাদি ব্যাকরণঘটিত ব্যাপার, পরিষ্কার হুথস্থ 


প্রীক্ষাবিভ্রাট, ।. 


নির্ভর করিতে শিখিবে না। 


১৭৩ 


করিয়া ফেলে। পুস্তক হইতে যে প্রকার প্রশ্নই পড়ুক, 
তাহারা তাহার অন্ত পুর্বাহে প্রস্তত। কিন্ত পুস্তকের 
বাহিরে অতি সহজ্র কথাটাও জিজ্ঞাসা' করিলে তাহারা 
নিরুত্তর, কেন ন! ওটা পুথিতে লেখে নাই। আমাদের 
দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্যসেবী ছাতবর্গকে হালের 
দেশলাইএর সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেনঃ—ignites only 
on the box ) তাহাদের বিদ্যা পাঠাপুন্তক্ের চতুঃসীমার 
মধ্যে নিবদ্ধ। পাঠের পরিসর এত সন্কী হইলে ভাষা- 
জ্ঞান-কখনই পাকা হয় না। পাঠে পরিসনবৃদ্ধি করিতে 
হইলে, পাঠ্যপুপ্তকের আয়তন ত বুদ্ধি করিতে হই:বই, 
উপরস্ত প্রশ্নপত্রে বাহির হইতে কতকগুলি বাঁব্যসমষ্টির 
(॥255386এর)ধ্ব্যাখ্যা লিখিতে দিতে হইবে . এই উপায়ে 
ত্মহারা স্বাধীনভাবে নানারূপ সাহিত্যপুস্তক পড়িতে 
উৎসাহিত বা বাধ্য হইবে! নির্দিষ্ট পাঠাপুস্তকের উপরেই 
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ 
করিতে পারি, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রথা অনুস্থত 
হয় এবং ফরাসী, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় এইরূপ 01360া। 
passages দেওয়ার- রীতি অনেক বিশ্ববিঘালয়ে প্রচলিত 
আছে। বাস্তবিক এইরূপ ব্যবস্থা না কহিলে ছত্রদিগের 
ভাষাজ্ঞানের ও পাঠতৎপরতার গ্ররুত পরীক্ষা হয় না। 
বল! বাহুল্য উচ্চ পরীক্ষায়ও এই ব্যবস্থা চালান উচিত । 
তবে কোন্‌ পরীক্ষায় কিলপ 5586 দিতে হইব, তাহা 
পরীক্ষকের পরিমাণজ্ঞানের উপর (92796 91 চা) 
নির্ভর করিবে। টি 

ভাষাশিক্ষার পক্ষে অনুবাদ অভ্যাস ডিন কারণে 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । পুর্কেই বলিয়াহি, বিদেশীভাষা 
শিক্ষা করিতে গেলে, ভাষার প্রয়োগনিধি লইয়াই বড় 
গোম ঠেকে | সেই বিশেষত্বগুলি মাতৃভাষার স-ঙ্গ তুলনা 
করিয়া. শিখিতে হইবে ৷ মাতৃভাষার সঙ্গে বিদেশীভাষাঁর 
এই প্রভেদটা, অনুবাদের সময় যেমন হাতেনাতে ধর 
পড়ে, এমন মার কিছুতেই নহে। বিদে্ীভাষান্ব রাণীকৃত 
পুস্তক পড়িলেই সেগুলি যে চোখে পড়ে ভাহা নহে. 
অনেক সময় তাড়াতাড়িতে বা প্রণিধান করিয়া না 
দেখিলে সেগুলি এড়াইয়া যায়! কিন্ত অনুবাদস্থলে সে 
গুলির সঙ্গে বোঝাপড়া না করিলে গত্যন্তর নাই । 
স্বপ্ন দেখার ইংরাজীত dreaming a dream (seeing 
হইবে না), ' পাঠাকাটার , ইংরাজীতে slaying 2 gost 
Cutting হইবে না), ঙঁষধ খাওয়ার ইল্রাডীতে taking 
a medicine (eating বা! drinking হইবে না) ইত্যাদি 
অবশ্তজ্ঞাতব্য জিনিস এইরূপেই খিখিতে হইবে। 


দ্বিতীয়তঃ, আমরা! জিনিসটা ঠিক বুবিব্রাছি কিনা তাহা 


দেখাঁইতে হইলে বিদেনীভাষা হইতে মাতৃভাষায় অন্থবাদ 
করিয়া তাহা স্পষ্ট প্রমাণ করিতে পারি। তৃতীয়তঃঃ 


১৭৪. 


আমাদের মনের ভাৰ বিদেনীতাযা প্রকাশ- করিতে 
পারি কি না তাহ! প্রমাণ করিবাব দুইটি উপায়--বিদেশী- 
ভাষায় অনুবাদ ও মৌলিক'রচনা। অধিকাংশ স্থলেই 
আমরা মাতৃভাষার ভাবি ও প্রয়োজন 'বুঝিলে মনে মনে 
বিদ্বেশীভাষায় তর্জমা করিয়! গ্রকাশ'করি। এ অবস্থায় 


..প্িবাসী 


অনুবাদের অভ্যাদ দ্বারা আমরা এ রীতিটা পাকা রুরিয়!.. 


লইতে পারি । তবে যখন আমাদের. এমন দিন আসিবে. 


যে আমর! ইংরাজীতে- ভাবিতে, ইংরাজীতে স্বপ্ন দেখিতে 


শিখিব, তখন না ভয় অনুবাদের পর্পত্রটা উঠাইয়! " 


দেওয়ার প্রস্তাব করা যাইবে। 
অবস্ত, আমাদের বিদ্যালয়ে বাঙ্গলা হইতে ইংরাজীতে 
অনুবাদের যে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয় তাহাতে কিছুই ফলোদয় 
হয়ীনা। কেন না সে বাঙ্গল! খাঁটা বাঙ্গলা' নহে, তাহা “গোয়া” 
লিনী মার্কা খাঁটা ছঞ্চের নমুনায় প্রস্তত। ইংরাজী হইতে 
বাঙ্গলায় অনুবাদ দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষাপত্রে দেওয়া হয়। 
আমাদের বিবেচনায় সে ব্যবস্থাও সঙ্গত নহে। উভয় প্রকার 
অনুবাদই ইংরাজী ভাষার পরীক্ষায় স্থান পাওয়া! উচিত, 
' এবং উচ্চতর পরীক্ষায়ও - প্রবর্তিত হওয়া উচিত। 
এখনকার ব্যবস্থায়, বাঙ্গল! অনুবাদ ঠিক হইল কিনা 
তাহ! দেখার ভার সাহেব-পরীক্ষকের 'হাতে ও ইংরাজী 
অমুবাদ ঠিক হইল. কি না-তাহা” দেখার ভার ইংরাজী 
জ্ঞানহীন পণ্ডিতদিগের হাতে, দেওয়া হয়। কিমাশ্চর্য্য মতঃ- 
পরম্‌। যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজী বাঙ্গল! উভয় ভাষায় 
অভিজ্ঞ তাহাদিগকে ই এই প্রশ্ননির্বাচনের ও উত্তরপরীক্ষার 
ভার দেওয়া উচিত। 
মৌলিক রূচন! সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন 
দেখি ন!। প্রচলিত ব্যবস্থায় এ সম্বন্ধে মিঃ “কিছু 
ক্ৰটী নাই। 


প্ররীক্ষাপ্রণালী-__প্রশ্ননির্ব্বাচক ও রসি | 


'পরীক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আর স্বতস্বভাবে কোনও কথ! 
বলিতে :হুইবে কি? প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থার অনুযায়ী 
প্রশ্ননির্ব্বাচন ও পরীক্ষাগ্রহণ কর বিষের, এই বলিয়া 
দু’কথায় বিষয়টা শেষ করিতে পারি। কিন্তু এ সম্বন্ধে 
আমাদের যে সব গুহ তত্ব জানা আছে তাহা! মনে করিয়া 
ছ”কথায় বিষয়টা সারিলে চলিবে না। প্রচলিত প্রণালীর 
প্রধান গলদই পরীক্ষা প্রথায় । তাহার সংশোধন করিবার 
সময় বেশ একটু বিবেচনা! করিতে হইবে. প্রথম, প্রশ্ন- 
নির্বাচনের কথাই ধরুন না! কেন? অনেক প্রশ্নকর্তা 
নিজের বিদ্ভা জাহির করিবার জন্ত -অথবা শিক্ষক ও 


শিক্ষার্থীদিগকে.ঠকাইবার জন্ত বিকট রকমের প্রশ্ন দিয়া. 


বসেন! তৃক্তভোগীদের হয় ত মনে থাকিতে পারে, 
- একবার-এন্টান্দ প্ররীক্ষায়'একজন.'মাথাওয়াল লোক 


[ ৪র্থ ভাগ । 


রা সরল রি লম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিবার নান 
করিয়াছিলেন; আমাদের ভয় হয় কোন্‌ দিন তিনি 


আবার শঙ্কুক্ষেত্রেব উপর একটি-চতুর্দশপদী কবিতা চাহিয়া . 


বসিবেন। প্রশ্নকর্তা ও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা 
আড়াআড়ি ভাব দেখা যায়, গ্রশ্নকর্তার সর্বদা ইচ্ছা এমন 
প্রশ্ন করেন যে, শিক্ষক বা শিক্ষার্থী তাহার অন্ত প্রস্তুত 
নহে - কোনও কোনও ,স্থলে তাহাদের- উর্দ্ধতন চতুর্দশ 
পুকষ্ও সেবপ প্রশ্নের কথা স্বপ্নেও ভাবে নাই । এ যেন 
বরযাত্রী কন্তাযাত্রীর সজ্ঘর্ষ-। কেহ কেহ ব! ছাত্রদিগের 
জ্ঞানের সুঙ্্মত! ও বুদ্ধির: তীক্কৃতা পরীক্ষা করিবার জন্ত 
নানাবিধ-কৃটকচালে- প্রশ্ন আবিষ্কার করেন । ছাত্রদিগের 
পক্ষে মোটামুটি-জ্ঞানই যথেষ্ট, তবে সেটা! শুদ্ধ-হওয়া চাই, 
খুঁটিনাটি জানিয়া তাহাদের ফল নাই। আনাদের মনে 


হয়, প্রশ্ননির্বাচনের ভার প্রবীণ -বয়স্কলৌকের- হাতে 


দেওয়াই -যুক্তিযুক্ত.। অজ্জাতশ্মশ্র অনভিজ্ঞের হাতে এ 
ক্ষমতা দিলে, কতক রন্তের তেজে, কতক বয়সের দোষে; 
কতক বহুর্শিতার অভাবে, ক্ষনতার ‘অপব্যবহার 
অবশ্তস্তাবী। -- -- 

তাহার পর, প্রশ্নকর্কী ওপৰক ভিন্ন ভিন্ন লোক 
হওয়] বাঞ্ছনীয় নহে। অনেক সময়, প্রশ্নকর্তার মনের 
ভাব পরীক্ষক ঠিক ঠাহর করিতে পারেন না, কখনও ব! 
উণ্টাও বুঝেন । এসব স্থলে ছাত্রদিগের যে কি দশা হয় 
তাহা সহজেই অনুমেয় । ভাষার 'অস্পষ্টতার সাহিত্য ও 
দর্শনের প্রশ্নপত্রে একপ বিপত্তি ত প্রাঞ্ধই ঘটে দেখিতে 
পাওয়া যায়. আমার 'ছাত্রাবস্থার একটী ঘটনা মনে 
পড়িতেছে, তাহা -এইকপ ‘উণ্ট। বুঝার’ চূড়াস্ত দৃষ্াস্ত । 
এম্‌ এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যের প্রশ্নপত্রে কতকগুলি 
ছোট ছোট unseen Passages তুলিয়া ছাব্রদিগকে 
জিজ্ঞাসা করা-হয়, সেগুলি কোন্‌ লেখকের কোন্‌ গ্রন্থে 
আছে। সাধারণতঃ, যে সকল ৪55888 অতি সুন্দর 
এবং সেই জন্য সকল সাহিত্যজ্ঞের জান! উচিত, অথবা 
যে গুলিতে লেখকের বিশেষত্ব এত পরিস্ফুট যে তাঁহাতেই 
লেখককে ফস্‌ কিয়া ধরিয়া ফেলা যায়, এইরূপ pa559ge 
দেওয়ার নিয়ম । সব সময়ে এ নিম্নমম অনুসারে কাজ 
হয় কি না সে কথা আমরা-তুলিতে চাহি না। এরূপ 
প্রশ্ন স্তাযা কি অন্তাষা তাহারও বিচার করিব না। এক- 
বার (72%/76)) টনী সাহেব এইরূপ একখানি প্রশ্নপত্র 
দিয়া বিলাত চলিয়া যান) প্রেসিডেন্সী কলেব্দের একজন 
নামজাদ। ইংরাজী সাহিত্যের, ইংরেজ অধ্যাপকের উপর 
উত্তরপ্নরীক্ষার ভার পড়ে। নাঁশরা তখন তাহার ছাত্র, 
তাহার কাছেই বৃত্বান্তট:. শুনিয়াছি। গোটাকতক 0৫5 
588৫ তিনিও জালগিতেন ন! কোন্‌ -লেখকেব রচনা । 
কাজেই 723৫০ গুলির রচনা প্রণালী দেখিয়! যে.Shelley 


~~ 
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৪র্ঘ সংখ্যা । ! 
রিখিতেছে তাহাবেও শর্ক দিতেছিলেন, যে 05: 
0) লিখিতেছে তাহকেও মার্ক দিতেছিলেন, যে 
Ket লিখিতেছে ত হাকেও মার্ক দিতেছিলেন) পক্ষান্তরে 
যে By1on, Scott শর 5০4৮৪) লিখিতেছে, তাঁহাকে বার্ক 
দিতেছিলেন না। প্রশ্নকর্্তা ও পরীক্ষক ভিন্ন ভিন্ন লোক 
হইলে এইরূপ. ষ্টাই স্বাভাবিক । তবে আজ কাল 
প্রশ্নবর্ত। অপেক্ষা পরীক্ষকের সংখ্যা -অনেক কেণী। 
কাঁজেই এই দোষটা পরিহার করা এক প্রকার অসম্ভব । 
এ সৰ ‘স্থলে অন্ততঃ গ্রশ্নকর্তী পাকালোক হই-লও 
“মন্দের ভাল? । :কন না প্রশ্নের গুরু লঘু প্রকৃতির 
উপরই পরীক্ষার্থীদিগর গ্রভাণ্তত বেশী নির্ভর করে। 
তাহার পর পরক্ষকের কথা । আত্মকাল নিয় উচ্চ 
সকল পরীক্ষার কাছ ‘কলে’ চলে। মনে করুন, প্রশ্নপত্রে 
দশটা প্রশ্ন আছে ; বিষনের গুরুত্ব লঘুত্ব বুঝিয়া কোনও 
প্রশ্নে ১২ নম্বর, কোনও প্রশ্নে ১৯, কোনও প্রশ্নে ৮ 
ইত্যাদি প্রত্যেক প্রশ্ন আবার ছোট বড় অংশে বিজ, 
কোনও অংশে ৩ নধর, কোনও অংশে ২, কোনও নংশে 
১॥ ইত্যাদি ৷ এই পৰ্যন্ত প্রশ্নকর্তা করিয়া রাখিয়াহেন ) 
তাঁহার উপর আবার্র পরীক্ষক এক হাত লইবেন। -তনি 
আবার যে অংশে ১] নঘহ আছে, ইউক্লিডের জ্যালিতির, 
সুত্র খথাটাইয়া তাহ্বর আরারু তিন অংশ কল্পনা করিয়া 
প্রত্যেক অংশখণ্ডে 'অর্থ নম্বর ধার্য করিলেন এবং প্রত্যেক 
ভূলে সিকি বা দুয়ানি কাটবেন স্থির করিলেন! বান্‌, এখন 
টক্‌ টক্‌ করিয়া কোথাও শিকি, কোথাও দুয়ানি, কোথাও 
আধুলি, কোথাও = গ্েটি! নম্বরটা দিতে দিতে চলি-লন, 
“কার দাধ্য রোধে.ঠার পতি 1” শেষে দেখিলেন হোটের 


_উপরে'৫২ বা ২২ =' এমনি একটা কিছু দীড়াইল। যাহা 


দীড়াইল তাহার ঝন্ত তিনি দায়ী নহেন, তেরিজের ফল অঙ্ক- 
শান্ত্রের অল্রান্ত নিঃমে ফলিবে; তিনি ত নিমিত্তমাত্র, ‘যথা 
নিযুক্তোহন্মি তথ! করো!মি” বলিয়! ‘হাত ধুইয়া খালানঃ। 
পরীক্ষার্থী পাশ হুইল কি ফেল হইল এই মোজা কথাটা যদি 
তাহাকে জিজ্ঞাস: ভরা যায়,তবে তিনি বিশ্ববিস্তালয়ের বুত্রিত 
নিয়মাবলী না দেখিয়া ব না স্বরণ করিয়া সে প্রশ্নের স্বরিত 
জবাব” দিতে প্রস্তুত নতেন। পরীক্ষার্থী যে পরিমাণ জ্ঞান ও 
পরিশ্রম, বিস্তা ও ঝুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে সে শিখি- 
যাচে কি শেখে নাই ইহার বিচার করিবার শক্তি পরীক্ষকের 
নাই,আর তাঁহাকে ত লে ভারও দে ওয়! হয় নাই। এ ঠিক 
সেই শুলির আড্ডর কখা--‘আসে যায়, গুলি খায়, স্রানি ; 
মাথা আছে কি লা বলিতে পারি না” । ইংরাজীতে একটা! 
চলিত কথা আছে (You cannot see the wood for the 
৮59), ঘন ঘন গছের আঁলায় জঙ্গল দেখা যায় না; অর্থাৎ 
ছু’ দশটা গাছ-কাটেয়। ফেলিলে তবে.জঙ্গলের ভিতর বেশ 
নজর চলে, ফাক'য় জঙ্গলের পরিসরটা .বেশ ধরা যায়। 


পরীক্ষাবিভ্রাট, য়. 


১৪৫ 


অনেক সময় নেবেন সহরের বাহারটাও 
ঠিক বুঝা যায় না। আমাদের পরীক্ষাপ্রথাও ঠিক 
সেইরূপ, খণ্ড খণ্ড অসংখ্য নম্বরের জ্বালা পরীক্ষার্থীর 
গুণাগুণ ঠিক ঠাহর করা যায় না । যদি কেনও' পরীক্ষক 
স্বাধীনভাবে এরূপ বিচার করিয়া কর্তব্যসাধন করিতে 
উদ্ভত হন, তাহার ফল হয়, উচ্চ'পরীক্ষায় সহযোগীদিগের 
সঙ্গে'কলহ কিচ্‌ কিচ্‌, আর নিম্ন পরীক্ষায় দর্দীর দাদার 
তাড়া । এ স্থলে তাহার হিতাহিত জ্ঞানে জলাঞ্জলি দিয়া 
কলের মত 'স্বকার্য্য সাধনে রত’ থাকঠই শ্রেক্ । তত্র মৌনং 
হি শোভনং যদি পরীক্ষার্থী শিথিয়াছে কি না পরীক্ষা 
প্রণালীতে ইহার মীমাংসা না হয়, আর পরীক্ষক এই 
সোজা কথাটার বিচার করিতে না পরেন, তবে 
বিশ্ববিস্তালয সহস্র সহস্র টাক! খরচ করিয়া বৎসর বত্সঁর 
এই প্রহসনের মভিনয় কেন করেন বুঝিতে পারি না! 

* মনে পড়ে, কয়েক বৎসর হইল আমাদের বিশ্ব- 
বিদ্বাণয়ের বাৎসরিক (C০nv০০i০॥) কন্ভোকেশন 
উপলক্ষে তৎকালীন ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ও বঙ্গদেশের 


'শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর ক্রফট সাহেব এই বলিয়া 


আক্ষেপ করিয়াছিলেন যে, অনেকে পরীক্ষার ফুল দেখিয়া 
আমাদের বিশ্ববিদ্তালয়কে গালিগালাজ করে, অথচ 
আমাদের বিশ্ববিস্তালয়ে পরীক্ষার যেবপ বাধাধরা কড়া 
আইন কানুন আছে এবং যেরূপ আটঘাট বাঁধিয়া কাজ 
করা হয়, এরূপ বন্দোবস্ত' পৃথিবীর আর কোন ও বিশ্ব- 
*বিস্ভালয়ে নাই। ঠিক কথা। কিন্ত হয় ত এই a 
ধর! বন্ধ আঁটুনিতেই ফস্কা গেরে। হইয়া পড়ে। কড়া- 
ক্রান্তির হিসাবটা ঠিক হয়, কিন্তু বড় বড় অঙ্কগুল! ফাঁক 
পড়িয়া যায় ; মাছি গলে না, কিন্তু হাতী গহল। প্রত্যেক 
প্রশ্ন ও প্রশ্নের অংশ ধরিয়া ভ্ায়বিচারের ক্রাট হয় না, 
কিন্তু মোটের উপর পরীক্ষার্থীর উপযুক্ত পরিমাণ জ্ঞান 
আছে কি না তাহার নির্ণয্ন ব! নির্ণয়ের চেষ্টা হয় না। 
বিখ্যাত বিলাতী বিশ্ববিষ্ালয্ অক্সফোর্ড ও কেম্ত্রিজে কি 
পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থীগণকে আইন কানের নাগপাশে 
বন্ধন করা হয়, ন! সেখানে' যথার্থ গুণ-বচারেরই চেষ্টা 
হয়? | | 
সাঁমানিক সত্যতার ইতিহাসলেখকগণ বলেন £_ 

সমাজে এমন কু প্রথা নাই, যাহা সম্প্রদায় বিশেষ বা সমাজ 
বিশেষ সমর্থন করেন নাই, বহু-বিবাজ, দাঁসব্যবসায়, 
ভ্রণহত্যা, সুরাপান প্রভৃতি*প্রথার সপক্ষেপ্ গু্তার্কিক- 
গণ তর্কজাল বিস্তার করিয়াছেন, এরূপ দেখ! গিয়াছে । 
তখন বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই প্রালশৃন্ত, অস্ত:সার- 

শুন্য জড় প্রকৃতি (07607971091) পরীক্ষাগ্শালীর সমর্থনে 
যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি? 
তাহার! বলেন ₹ নম্বর বিভাগ করিয়া পরীক্ষা না করিলে' 


শত 


৬ (বিচার হয় না, এবং ং এক এক নিবে নহ পরীক্ষণ 
নিযুক্ত থাকাতে কলের মত কাজ না চালাইলে তাহাদেব 
পরস্পরের মধ্যে সমতাবক্ষা (uniformity) হয় না।” 
তাহাদের প্রথম কথার উত্তরে আমরা বলি, এই সুক্ষ 
এবিচারটাই কি নিতান্ত প্রয়োজনীয় ? ছুই চারি জন 
উৎকৃষ্ট ছাত্রের গুণবিচার করিয়া তাহাদের মধ্যে উনিশ 
বিশ স্থির করার জন্য সুন্মবিচার দরকার হইতে পারে, 
কিন্তু সাধারণ ছাত্রদিগের মধ্যে কে পাশের উপযুক্ত আর 
কে অন্থপযুক্ত, মোটামুটিভাবে এইটা স্থির করিতে 
পারিলেই যথেষ্ট হইল। সঙ্কলন, ব্যবকলন, ব্রৈরাশিক, 
অনুপাত প্রভৃতি গণিতশাস্ত্রের প্রক্রিয়ার প্রয়োগ না 
করিলে যে এই মৌজা কাজট! নির্বাহ কব! যায় না, 
আমাদের ত এরূপ বিশ্বাস নহে। আব বহুদংখ্যক 
প্রশ্নের ও প্রশ্নথণ্ডের বিচার করিলেই যে ঠিক বিচার হঁয়, 
তাহাও আমাদের বোধ হয় না। হয় ত একটা প্রশ্নের 
উত্তর দেখিলেই পরীক্ষক একট! সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে 
পারেন ; খানিক পড়িলেই বুঝা ধায়, ছাত্রটার বিদ্যার 
দৌড় কত দুর, সেরেফ্‌ মুখস্থ লিখিতেছে, আব যেখানে 
পু'থিগত বিদ্তা মনে করিতে পারিতেছে না, সেইখানেই 
একটা নিদ্দিকিচ্ছি ভুল করিয়া বসিতেছে। পরিশ্রম 
করিয়াছে কি না, শিখিয়াছে কি না, বুঝিয়াছে কি না, 
ইহা সম্জাইতে কতকগুলা! প্রশ্নের উত্তর নিশ্রয়োজন | 
ছাত্রগণ যে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তব দিবে তাহাতে বেশ 
যত্ব ও চিন্তার পরিচয় দিবে, পরীক্ষকও তাহা হইতে. 
অনায়াসে তাহাদের জ্ঞানের পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন 
কিন্তু প্রশ্ন ও গ্রশ্নথগ ধরিয়া নম্বর দেওয়ার প্রথা প্রচলিত 
থাকাতে ছাত্রের কোনও প্রশ্নের উত্তরই দীরে গুছাইয়। 
লেখে না, তাড়াতাড়ি সব প্রশ্নগুলি ছুঁইত চেষ্টা করে। 
কেন ন! তাহার! জানে, তিল কুড়াইয়াই বেল হয়। 
এই ব্যবস্থার দোষে অনেক অনুপযুক্ত ছাত্র উৎরিয়া যায়, 
ইহা আমরা শিক্ষক ও পরীক্ষক উভয় অবস্থাতেই টের 
পাইয়াছি। কতকগুলা পিঠ কুড়াইলেই সব সময়ে থেলা 
বজায় থাকে না, অল্প পিঠেও অনেকগুল! দশ উঠিতে 
পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিগ্ভালয়ে পিঠ গুণে খেল] । 
কে করুট! প্রশ্নের উত্তর করিয়াছে তাহা লইয়াই বিচার। 
আমাদের এই কথাগুলি যদি সঙ্গত হয়, তবে দ্বিতীয় 
আপত্তিটার খণ্ডনও সহজ হুইয়! পড়ে। সুন্ম্মবিচার 
ও লম্বা লম্বা তেরিজ কথ্িবার জন্তই ত পরীক্ষকের 
সংখ্যা দিন দিন অষথ! পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হয়, এবং 
তাহার ফলে অনেক কাঁচালোক ও অব্যবসায়ী দলে 
প্রবেশ করিয়াছে; বৃহৎ অনুষ্ঠানে এরূপ হইয়া পড়ে। 

* যে সকল পরীক্ষাপত্রে একাক্লিক পরীক্ষক নাই, সে স্থলেও 
তে! ডাহারা এই প্রণালী ছাড়েন ন! দেখিতে পাই। , 





প্রবাসী । 


[ ৪্থ তাগ। 


পরীক্ষাকার্ধাটা মোটামুটি হিসাবে করিলে পরীক্ষকের 
সংখ্যা অনেক কমান যায়। তাহার ফলে বাছা 
বাছা পাক! লোকও মেলে । অল্পসংখ্যক পরীক্ষক হইলে 


তাহাদের পরস্পর মিলিয়! মিশিয়া একটা রফা করিয়া" 


কাঁজ করাও সহজ হইয়া পড়ে, ভুলচুকের সম্ভাবনাও 
অনেকটা কমে। যে ছাত্রগণ বিশেষ গুণপনার পরিচয় 
দেয় শুধু তাহাদের বেলায়ই নম্বর দিয়া উচ্চনীচ স্থির 
করিবার বাবস্থা থাঁকিবে। এই নিয়ম 'প্রবপ্তিত হইলে 
ছাত্রগণ শিক্ষার সময় জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবে, পরীক্ষায় 
নম্বরলাঁভের জন্থ লালায়িত হইবে না। 

অবশ্য এমন লোক দেখিয়া! পরীক্ষক নিযুক্ত করিতে 
হইবে, ধাহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিমাণবোধ (3896 ০1 
proportion) ও কর্তব্যজ্ঞান থাকিবে । সংখ্যার . অন্নতা- 
হেতু এপ উপযুক্ত লোকনির্বাচন অপেক্ষাকৃত সহজ 
হইবে। আমাদের ধারণা, কলেন্গ হইতে সদ্ধঃবহির্শত 
এম্‌ এ উপাধিধারী অপরিণতবুদ্ধি অধ্যাপকসংজ্ঞক 


বা হাইকোর্টের উকিলসংজ্ঞক ব্যক্তিগণকে এন্টরান্স, 


পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত ন! করিয়া প্রবীণ হেড্‌ মাষ্টার- 
দিগকে নিযুক্ত করিলে সুবিবেচনার কাৰ্য্য হয়। দৃষ্টান্ত- 
স্থলে শ্রীযুক্ত ভোলানাথ পাল, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় 
চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব গাঙ্কুলি প্রভৃতি যোগ্য লোকের 
নাম করা যাইতে পারে। 

প্রতিপক্ষগণ আপত্তি করিতে পারেন £-_ প্রস্তাবিত 
প্রণালী প্রবর্তিত হইলে, দায়িতজ্ঞানশৃন্ত পরীক্ষকগণ 
কাগজ ওজন করিয়া বা পাতা গণিয়া বা শুঁকিয়া অথবা 
অন্ত কোনও অদ্ভুত উপায়ে কাজট! অত্যন্ত সহজ করিয়া 
তুলিবেন। এবপ অব্যবস্থিতচিত্ত পরীক্ষক যে আছেন, 
এত নিয়মের কড়াকড়িতেও, আমর! তাহার প্রমাণ 
মধ্যে মধ্যে পাইয়া থাকি । অবশ্ত এমন অনেক হুর্জন 
আছে যাহারা “কবল চাবুক জেল ও জরিমানার ভয়ে 
সোজাপথে হাটে, অনেক শ্ত্রী-পুরুষ স্ধু- পরকালের ভয়ে 
ধর্ম্ূপথে থাকে । সেইরূপ যদি অধিকাংশ পরীক্ষকই 
সুধু বাঁধাধরা নিয়মের তাড়ায়ই কর্তব্যপালন করেন, 
তাহা হইলে বিশ্ববগ্ঠালয়ের শোচনীয় অবস্থ! সন্দেহ নাই । 
আর যদি সেই মহাপুরুষদিগের মুখ তাঁকাইয়া এই - অস্তঃ- 
সারশুম্ত প্রচলিত পরীক্ষাপ্রথা চিরন্তনভাবে রাখিতে হয়, 
তাহা হইলে চ্যন্সেলার মহোদয় যত শীস্র এই বিশ্ব 


1 


) 


bl 


বিদ্যালয়কে বঙ্গোপসাগরের ক্ষারবারিতে নিক্ষেপ করেন, / 


ততই দেশের মঙ্গল । 


স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপক । 


এই ভাবে পরীক্ষা প্রণালীর সংস্কার হইলে শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থী প্রকৃতগুণের বিচার দেখিয়া সুখী হইবেন এবং 


8 সংখ্যা |) 


স্বস্থ কারী উৎসাহিত € চরের হইবেন । পরীক্ণ- 
প্রণালীর দোষে, এখন যে অনেক শিক্ষক ইচ্ছা থাকিলে, 
- চেষ্টা থাকিলেও, ছাত্রপ্িসকে প্রকৃত জ্ঞানলাভের শে 
চালাইতে পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া সব দোষই -ক 
বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষাপ্রণালীর ও প্রশ্নকর্ত এবং পরীক্ষক 
সম্প্রদায়ের? শিক্ষকগণ কি সকলেই নির্দোষ, গকুত 
শিক্ষাদানে সমর্থ ও চেষ্টিত ? বিষয়টা আলোচনা কর! 

I 

ধাহাদের উপর শিক্ষাদানের ভার, তাহারা ছই সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত, কলেজের অধ্যাপক ও স্কলের শিক্ষক । 
কলেজের অধ্যাপক্শ্রণীর মধ্যে কর্ম্মকুশন বিচক্ষণ লোক 
অনেক আছেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু অযোগ্য লোকও যে 
একেবারে নাই, ভাহাঁও নহে। ছুইটী কারণে এক্প 
ঘটিয়াছে। প্রথম, এ দেশে এখন পর্য্যন্ত শিক্ষাব্যবদায়ী 
বলিয়া একশ্রেণীর লোবের আবির্ভাব হইয়াছে কি না 
সন্দেহ! অধিকাংশ ব্যক্তিই “বেঘোরে+ পড়িয়া এই ত্যব- 
সায়ে লিপ্ত আছেন $ কোনও দিন কোনও সুযোগে এই 
উদ্নবৃত্তি হইতে পবিত্রাণ পাইয়া! কোনওরূপ সম্মানজ্ক 
উপায়ে জীবিকা অক্জ্জন করিবেন, এই আশায় বুক বঁখিয়া 
থাকেন ; কাহারও অরৃ:ষ্ট মুক্তি ঘটে, কাহারও ব' এই 
কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হয় না, ওঁহাদের “মনোরথাঃ উখায় হৃদি 
লীয়স্তে।” ইহার! শিক্ষততাব্যবসায়ের প্রতি বিশেষ এদ্ধা- 
শীল নহেন এবং মে কার্ন্য বিশেষ উৎসাহ, অন্ুরাম ও 
একাগ্রতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন না। বে-সরকারী কালজে 
_ এই শ্রেণীর লোকের সমাবেশ বেশী। ইহাদিগের অন্ত 
- শিক্ষাকার্য্ের অবনতি ঘটে ও শিক্ষাবিভাগের 107৫ বড় 
নীচু হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, কলেজের সংখ্য! যে 
পরিমাণে বৃদ্ধি হুইঘাছে, সে পরিমাণে উপযুক্ত অধাপক 
মেলে না, কাজেই কোনও কোনও স্থলে অযোগ্য ক্ষধ্যা- 
পকের হাতে অধ্যাপনার ভার দেওয়া হইয়াছে । কৃত্তবিদ্ত 
ষুবকগণের মধ্যে অনেকেই শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিতে ব! 
টি'কিয়া থাকিতে ভ্রাজী নহেন, কাজেই কর্মপ্রার্থীর মধ্যে 
উপবুক্ত লোকের সংখ্যা পরিমিত ৷ গবর্ণমেপ্টও আলকাল 
সরকারী কলেজ্ওলির জন্য উৎকৃষ্ট বিলাতী ব! এদেশী 
লোক নির্বাচন করিতে তত মনোযোগী নহেন। 

ইহা! ছাড়া, কলেজ বিভাগের অধ্যাঁপনাপ্রণ লীতে 


একটা বিশেষ ক্রি আহে । বিলাতী প্রাচীন বিশ্বকিভ্তালয়" 


অক্সফোর্ড ও কেমূত্রিকে ছুই শ্রেণীর লোকের উপর 
শিক্ষাদানের ভার আছে ; একশ্রেণীর নাম Professor ও 
Lecturer (অধ্যাপক) জপর শ্রেণীর নাম 70101 (শিন্ষক)। 
অধ্যাপকগণ বিষন্ব অবলম্বনে মোটামুটিভাবে কক্রৃতা 
করেন, শিক্ষকগণ ছাত্রর্দিগকে পরিচালিত করেন, তাহা- 
দিগকে খাটাইয়! লরেন. তাঁহাদিগের নিকট কাজ হাদায় 


পরীক্ষাবিভ্রাট, | 
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করেন, তাহারা ঠিক শিষিতেছে কি না, মধ্যে মধ্য 
তাহার পরথ করেন। এইটাই হইল অসল কানত । 
বাস্তবিক, এই ভাবে কাজ না হইলে ছাত্রদিশের স্ুশিক্গার 
বন্দোবস্ত হয় না। আমাদের কলেজগুলিত্ে এ প্রথার 
অস্তিত্ব নাই। অধ্যাপকগণ যে ভাবে পুস্তত্ের কথা তন্ন 
তন্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন, তাহ। ঠিক অক্সফোর্ড কেম্ত্রিজের 
প্রথা নহে; পক্ষান্তরে আমাদের কলেহগুলিতে যে 
ভাবে 5%21056 দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তহাতে 101 
এর অভাব পূর্ণ হয় না। ছাত্রদিগেরসঙ্গে নিলিয়া মিশিয়া 
তাহাদের পাঠের তত্বাবধান করেন, এমন এক সম্প্রদায় 
শিক্ষক সৃষ্ট না করিলে শিক্ষাকার্ধা কখনই নুচ্ভরুরূপে সমন 
হইবে না। এই বন্দোবস্ত না থাকাতেই ছাত্রগণ গর্ণ- 
পুস্তকের উপর বড় বেশী ভর করে, এবং নিজের হাতে 
কোনও কাতর করিতে না শিথিরা অকর্দণ্য হইয়া পড়ে। 
যে সকল অযোগ্য অধ্যাপকের কথা পুর্বে বলিয়াছি, 
তাহাদিগের দ্বারা 1807 এর কাধ্য অনায়াসে চলে; 
কেননা এ কার্য্যে বড় ভাইএর মত ছাত্রদ্িগকে পড়া 
বলিয়া দিতে, পড়া লইতে, পরামর্শ দিতে ও পরিচালিত 
করিতে হইবে। প্রকৃত তধ্যাপকের কাধ্য আরও কঠিন। 
তাহাদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রকৃত প্রতিভা থাক] চাই। 
ধাহার! টোটামুটি পড়াঁণুনা করিয়া এম, এ পাশ করিয়া 
সন্ধ সন্ত কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন, তাঁহাদের হাতে 
*এই গুকভার দেওয়া নিতান্ত অবিবেচনার বশর্যা। 

এক্ষণে স্কুলবিভাগের কথা বলি। এখানে যোগ্য 
শিক্ষকের অত্যন্তাভাব। উপযুক্ত লোক কেন শিক্ষা- 
বিভাগে আসিতে অনিচ্ছুক, তাহা পূর্বেই এক প্রকার 
বলিয়াছি। ক্কুলবিভাগেও এঁ সব কারণ বর্ত্তমান আছে। 
উপরস্ধ এস্থলে শিক্ষকদগের, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর 
শিক্ষকদিগের, বেতনের হার এতই অল্প এবং এ জন্য 
কার্ধ্যটি এতই অসন্মানজনক হইয়! পড়িয়াছে যে, এই 
সকল পদ প্রারই অপদার্থ লোক দ্বারা পুর্ন হয়। তাহ? 
ছাড়া, গত কয়েক বৎসরে কলেজের সংখ্যা যদি 
দশগুণ বাড়িয়া 'থাকে, তবে স্কুলের সংখ্যা শতগুণ বাড়ি- 
য়াছে। তাহার ফলে, উপযুক্ত শিক্ষক সরবরাহ করা 
এক প্রকার অসম্ভব হইয়! পড়িয়াছে। বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
ও শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর বাহাছুরে এদিকে আর 
দৃষ্টি নাই, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় পল্লীগ্রামের 
অধিকাংশ এন্ট্যান্স স্কুল, সম্তাদরেব দিশী কাপড়ের মত, 
মুখপাতটা ভাল কিন্ত ভিতরে খেলো মাল । হেড. ম'ষ্টার, 
সেক মাষ্টার, ও হেড, পণ্ডিত মন্দ লোক নহেন, কিন্তু 
তাহার পরেই গোঁজামিল দেওয়া । নীচের শিক্ষকদিগকে 
দেখিলে হাসিও পায় কান্নাও'আসে। ইহাদের ধরণধারণ 
ঠিক যেকালের গুকমশায়দের মত, বিদ্যা প্রায় তথৈবচ, 
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একটু ইংরাজীর ছিটার্ফোট! আছে, এই মাত্র বিশেষ । 
সামান্ত কেরাণী বা রেলওয়ে, পুলিশ, ডাকঘরের কর্মচারী 
কোনও কারণে কর্শচ্যুত হইলে বানগ্রামে ফিরিয়া গিয়া 
স্কুলের শিক্ষকৃতাঁকাধ্য গ্রহণ করেন, এরূপ ভুরি ভূরি 
উদ্দাহরণ পল্লীবাসী অনেকেই দেখিয়াছেন। কেহ কেহ 
বা বিস্তার অরপতার জন্ত বেকার হইয়া বাড়ীতে বসিয়া 
"আছেন, সহর জায়গায় গিয়া চাকরী ষোটাইতে পারেন 
নাই; তাই নেহাত বসিয়া না থাকিয়| শিক্ষকের পদ- 
গ্রহণ করিয়াছেন * ইহার! অসাড়ভাবে শিক্ষা দেন, 
শিক্ষাদানের প্রকৃত, বৈজ্ঞানিক রীতি কিছুমাত্র, জানেন 
না, কেবল চাবুক চালাইয়া কাণ মলিয়া ছান্রদিগকে সকল 
ঘিয়য় মুখস্থ করিতে উৎসাহিত কঁরেন। আমরা 
অর্থপুত্তকের অধথাপ্রচারে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি, 
কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থপুস্তক 
ইত্যাদি না থাকিলে এই শিক্ষকগণের ও তাহাদের 
ছাত্রগণের পঠনপাঠন! একেবারেই বন্ধ হইত। 
অধিকাংশ শিক্ষকের অর্থপুস্তকগুলিই পুজি, ছাত্রদিগকে 
প্র গুলি গলাধঃকরণ করাইয়াই তাহার! শিক্ষাত উদ্‌- 
. যাপন করেন৷ এরূপ শিক্ষার ফলে বনিয়াদ অত্যন্ত 
কাচা হইয়া যায় এবং ছাত্রগণ মুখস্থর জোরে এন্ট্যান্স 
পর্য্যন্ত, বড় জোর এল এ পর্যাস্ত ঠেলিয়| উঠে, তাহার পর 
- উচ্চপরীক্ষায় বাধিয়া যায়। সহরের স্কলগুলিতে আবার 
আর একপ্রকার উপসর্গ আছে । এখানে নীচের পদগুলি, 
আইন-ক্লাশের ছাত্রগণের একচেটিয়া হইতে বসিয়াছে 
তাহারা শ্বন্পবেতনে সস্তষ্ট, বাসাথরচের সঙ্গতি হইলেই 
তাহারা যথেষ্ট মনে করে। এই অঙাতশ্মশ্র অনভিজ্ঞ 
যুবকগণ শিক্ষকতা কার্য্যের ঘাত-ঘোঁত বুঝে না, কার্য্যে 
বিশেষ মনোযষোগও দেয় না। 

শিক্ষকশ্রেণীর উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের মঙ্গল 
নাই। বিশেষতঃ, আমরা প্রবন্ধের পূর্ববর্তী অংশে যে 
ভাবে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা দিয়াছি, তাহ! ত এই 
সকল শিক্ষক কোন প্রকারেই সুসিদ্ধ হইবার 
সম্ভাবনা নাই। শিক্ষকের ইংরাজী ভাষার প্রয়োগ- 
রীতিতে বিশেষ দখল থাকা চাই, তাঁহার পড়াস্তন৷ বেশ 
থাকা চাই, পড়াশুনার অভ্যাস থাকা চাই। ইংরাজী 
জীবন্ত ভাষা, দিন দিন ইহার রীতি ও গতি নুতন নূতন 
পথেযাইতেছে। সেগুলিপসর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে 
এবং সেই ভাবে ছাত্রদিগকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। 
আমাদের দেশের লোকের একট! বিশ্বাস, যে সেকেণ্ড 
বুক্‌ অফ্‌ রীডিং পড়িয়াছে, সেই ফার্টবুক্‌ অফ্‌ রীডিং 
- পড়াইতে পারে। ইহ! অত্যন্ত ভুল সংস্কার । পক্ষান্তরে 
কথাটা গ্ুনিলে অসঙ্গত ঠেকে, কিন্ত আমাদের ধারণা, 
উচ্চশ্রেণীতে অপেক্ষাকৃত অল্পবিস্ত শিক্ষক শিক্ষা দিলেও 


প্রবাসী । 


['৪র্থ ভাগ। 


তত দোষের হয় না, কেন না ছাত্রগণ শিক্ষণীয় 
বিষয়ের খাঁত-ঘোঁত বুঝিয়া লইয়াছে এবং নিজের কাজ 
নিজে করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু নিয়শ্রেণীর শিক্ষার 
ভার পাকা লোকের হাতে না দিলে বনিয়াদ চিরকালের 
মত কাঁচা থাকিয়া বাইবে। বালকগণের উচ্চারণ, ভাষা- 
জ্ঞান, ভাষার প্রয়োগরীতিবোধ, সমস্তই গোড়া হইতে 
বিগড়াইয়া যাইবে ক্কলেব হেডমাষ্টারগণ প্রথম শ্রেণীর 
কার্ধা শেষ করিয়া অবশিষ্ট সময় দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঁঠনায় 
ব্যয় না করিয়া নয়শ্রেণীর ভার লইলে, গ্রতৃত মঙ্গল হয়। 
আজকাল যাহারা অধ্যাপক বলিয়া পরিচিত, তাহাদিগের 
মত লোকই স্কুলের ছাব্রগণকে শিক্ষা দেন ইহাই বাঞ্জ- 
নীয়। দুঃখের বিষয়, নিম্নশ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া অনেকেই 
অপমানজনক মনে করেন এবং ওরূপ ছোট কাজে বিশেষ 


বিস্তাবুদ্ধি বা পড়! শুনাব প্রয়োজন নাই এইরূপ. বিবেচনা ১ 


করেন। এই প্রস্তাব গুনিলে তাহারা হয় ত আক্ষেপ 
করিবেন, হায় আমরা Shakespeare, Milton, Brow- 
॥in৪ পড়িয়া শেষে 1-2-8 শিখাইয়া জীবন পর্য্যবসিত 
করিব? 

স্কুলের শিক্ষকনিয়োগ সম্বন্ধে, প্রেসিডেন্দী কলেজের 
স্থযোগা অধ্যক্ষ এড্ওয়ার্ডদ্‌ সাহেব, “বি এ পরীক্ষা অন্সন্ধান 
সমিতি’র রিপোর্টে, একটা মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা 
এই স্থলে বিচার করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। তিনি 
বলেন ইংলগ্ডে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবার জলন্ত ফরাসী 
মুলুকের লোক আমদানী করা হয়) এই নজীরে এদেশী ও 


ইংরাজী ভাষ! শিক্ষার্দিবার জন্য ইংরেজশিক্ষক নিয়োগই , 


সঙ্গত ব্যবস্থা। কথাটা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, কিন্ত 
দেশকাল বুঝিয়া বিচার করিলে কথাটা টিকে না। এদেশে 
অকর্মণ্য স্কুলগুলা ছাটিয়া ফেলিলেও স্কুলের সংখ্যা এত 
বেশী যে, তাহাদের জন্য ইংরাজশিক্ষক সরবরাহ করিতে 
হইলে কেল্লাব যাবতীয় গোরা ও জাহাজের যাবতীয় 
নাবিককে ধরিয়া আনিলেও কুলাইবে না। কাজেই বাঙ্গালী- 
শিক্ষক নিযুক্ত করা ভিন্ন উপায়াস্তর নাই। আর একটা 
কথা আছে। এডওয়ার্ডদ, সাহেব কথাটা খোলস! করিয়া 
বলেন নাই, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, এই ফরাসী শিক্ষক- 
দের ইংরাজী ভাষাক্ও বেশ দখল আছে) নতুর! তাহারা 
ফরাসী ভাষার সঙ্গে ছাত্রদিগের মাতৃভাষা ইংরাজীর 
প্রয়োগরীতির পরভেদ বুঝাইয় দিতে পারিবেন না; তাহা 
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না পারিলে তাহারা উপযুক্ত শিক্ষক নহেন, একথা. আমরা / 


জোর করিয়া বলিব! বিদেশীভাষা শিখাইরার. প্রধান 
উপায়, মাতৃভাষার প্রয়োগরীতির সহিত বিদেশীভাষার 
পার্থক্য দেখাইয়া দেওয়া। কিন্তু এড্‌ওয়ার্ড দ্‌ সাহেবের 
ফরমাএণী সাহেব-শিক্ষকদিগের.যে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ 
দখল থাকিবে তিনি এরূপ ভরস! দেন নাই। থাকিলেও 


র্থ সংখ্যা ] | সাতারা। 2৭৯ 


_ সাধারণ ভারতগ্রবাদী সাহ্বেদিগের ৫ যে. 1 পরিমাণ জান ইহার রীতা, স্বাস্থাকারিতা ও EOE BS জন্ত 


থাকে, দেই পর্যান্ত। তাহাতে এই তুলনা করিয়া শিক্ষা শি 
দেওয়ার কাজ চলিবে না। অতএব ভালরূপ ইংরাজী বাজীর বংশধরেরা ইহাৰ নিং 8 ননীৰধানী মং ই 


জানা বালালী শিক্ষকই নিয়শ্ৰেণীতে ইংরালীভাষা শিক্ষা -কতিয্াছিলেন। ১ -: he 

দিবার উপযুক্ত লোক. তবে উপযুক্ত দেশীয় লোক -: সাতারা .কথাটা “সাতর” (সপ্তদশ) শলের অপতংশ। 

যাহাতে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তজ্জন্ত নিয় শিক্ষকের সাতারাহর্গের মতেরটি দ্বার কিছা প্রাচীর ছিল বলিয়া 

পদের বেতন-বৃদ্ধি করিয়া সে গুলিকে -ভব্রলোকের মত এই সহরের নাম সাতারা ভইয়াছে। 

respectable ) করিতে হইবে। , এই নগর .মুসুত্র হইতে ২৩২৫ ফুট উচ্চা, সম্দ্রতীর 

পু উপসংহার । : হইতে ৬* এবং বোস্বাই হইতে প্রারী ২০* মাইল দুর। 
সকল কথা গুছাইয়া বলিতে গিয়। প্রবন্ধ দীর্ঘ হুইয়া . মহাবলেশ্বর পর্বত ( যেখানে কৃষ্কানদীর উৎপত্তি ও বন্বাই- 


পড়িল | প্রবন্ধে বিশেষ কোনও মৌলিকতত্ব আবিষ্কার * 
করি নাই, দশজন বিচক্ষণ শিক্ষকের মত সঙ্কলন ক-রয়া গব্ণমেণ্টের্‌ গ্রীয্মকালের রাজধানী ) এই,সাতারা, জেলার 
সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি । আমার কথাশুলি . অন্ততুক্ত ও. সাতার! নগর হইতে রায় ৩০ মাইন দূরে 


বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে একপ স্থিত। 
ভরসা করিনা । কে ভরদায় এ প্রবন্ধ লিখিও নাই। বাতা বে কাদের পুরাতন জাম তাহ নি 
আইন পাশ হইয়াহে। শীঘ্রই বিশ্ববিস্ভালয়সংস্কারভার্য করা কঠিন! .সাতারা নগর হইতে ৩০ মাইল. দুরে 


আরম্ভ হইবে। এ সময়ে সর্বসাধারণের বুঝা উচিত, 
প্রচলিত প্রথায় কোথায় কোথায় গলদ আছে এবং কি করাড় . বলিয়া যে একটি গ্রাম আছে, তাহার বর্ণন 


উপায়ে তাহার সংশোধন হইতে' পারে। নতুবা তাহারা ভরহুতন্তপে দেখিতে পাওয়া যায়। ভরছৃতভূগ একটি 
পরিবর্তনের নাম গুনিগ্কাই আতঙ্কিত হুইয়া পড়িবেন। যৌদধদিগের প্রসিদ্ধ স্থান .ও জব্বলপুরের নিকট স্থিত। 
আমাদের দেশের সাধ'রণলোকে এসব বিষয়ে হিশেষ জেনারল কনিংহাম সাহেব ইহার বিষয় একট পুস্তক 


oe ৯ ও লিধিয়াছেন। ও স্থানে যে. সকল বৌদ্ধচিগেব, কীর্তির 
জামাত! দৌহিত্র পরীক্ষায় ফেল হইলে অভিভাবকের! ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রায় বীশখীষ্টের 


পরীক্ষকের উদ্দেশে ‘ওরে ছুরাচার যম নির্শম নির্দয়, লেবল ২০ বৎসর পূর্বের । এ করাড় নামক হামেও বৌদ্ধ- 
সংহারকার্য্য তোর ব্যবসায়” ইত্যাদি বাল্যে পঠিত দিগরের গুহামদ্দির আছে । . . .. 
কবিতা আওড়াইয়া মনের ঝাল মিটান। প্রকৃত দোষ. দক্ষিণে যখন যে রাজত্ব হইয়াছে, তারা তখন 
তাহাদের চোখে পড়ে না। এই প্রবন্ধ পাঠে তাদের চোখ তাহার অধীনে আধিয়াছে। : প্রদেশে ধেঁ সে সকল 
ইটিযে ফি? শ্রীলিতকুমার বন্যোপাধ্যায়। রাজত্ব পূর্বে হুইয় গিয়াছে, ' অহমদনগর সীর্ষক:প্রবন্ধে 
তাহার, উল্লেখ কর! গিয়াছে |. অতএব এ স্থলে তাহার 
পুনরবার বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই। ব্রাস্ষমীবংশ ধ্বংস 
সাতারা । হইলে পর ,বীজাপুরে যে আদিলশাহী রাজবংশ স্থাপিত 
যে জাত্িকর্তৃক মোগলসাআাজ্যের ধ্বংস প্রধানতঃ হয়, সাতারা,জেল| তাহাদের অধীনে ছি। পিরাী 
সম্পাদিত হয়, এবং যাহাদের নাম লইয়া এখন প্থ্যস্ত . বীজাপুর রাজার অধীনে নৈরিকবিভাগো কার্য কৃমিতেন। 
বঙ্গদেশের . অধিবাসীরা নিজের ছেলেদের ভয় দেখান. তিনি. এই .জেলাকে বীজাপুর রাজাদের নিকট হইতে 
ও, স্বুমপাড়ান, সেই জাতির নেত! শিবাজীর বংশ়র-.. রাড়িয়! লইয়া সাতারায় নিজ. রাজধানী, স্থাপন ভুরেন। 
দিগের রাজধানী সাতার! ।. চতুর্দিকে পর্বতে পরিবেষ্টিত তখন হইতে ১৮৪৯ শ্রীষটান, পৰ্য্যস্ধ ইহা মহারাষরীয়রনিগের 
এবং ছুইটা নদীর মধ্যস্থলে স্থিত, এই নগর অত্যন্ত অধীনে ছিল। “3, বরে উহা ভু ডাল্ছাউসী কর্তৃক 
রমণীয়, এবং ইহা! স্বাস্থ্যকর বলিয়া বন্ধাইপ্রদেশে সুপ্রসিদ্ধ। ইংরাজরাজ্যের অন্তু হয়, . 
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উপরে বলা হুইয়াছে যে, সাতারার দুর্গ হইতে 
সাতারা কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে । সহাত্রি পর্বতের 
এক শিখরের উপর বর্তমান সাতার! নগরের দক্ষিপদিকে 
ওঁ ছুর্গটি স্থিত ৷ এই দুৰ্গটি যে কবে নির্শিত হয়, তাহা 
ঠিক বলিতে পারা ধায় না। তবে প্রবাদ আছে ঘে 
১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে কোহলাপুরের অন্তর্গত পনহাল রাজা! ভোজ- 
কর্তৃক ইহার ভিত্তিস্বাপন হয়। মুসলমান ও মহারাীয 
রাজত্বে ইহার অবস্থা খুব ভাল ছিল, কারণ তাহাদের 
সময়ে ইহা প্রায় কারাগৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। বিখ্যাত" 
চাদবিনি, চদাসাহেব এবং পেশওয়াছিগের লময়ে সাতারার 
রাঁজারা ইহাতে বন্দী ছিলেন। এই দুর্গ কেবল দুইঝার 
আক্রান্ত হয়, _প্রথমে' শিবাজী ও তাহার পর ওরঙ্গজেব 
কর্ৃক। শিবাজী ইহাকে তিন যাস পর্য্যন্ত অবরোধ 
করিয়াছিলেন এবং ওরঙ্গজেবও ইহাকে অনেক মাস 
পর্যন্ত. পরিবেষ্টন করিয়া শেষে দুর্গ প্রতিনিধিকে উৎকোচ 
দিয়! ইহা প্রাপ্ত হন। এই দুর্গের ভিতরে নয়টি পুফরিণী, 
একটি মন্দির, একটি রাজ প্রাসাদ ও অনেকগুলি বাড়ী ' 
ঘর ,আছে। এই দুর্গের প্রাচীর হইতে অনেক দুর 
পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং যে দৃপ্ত দৃষ্টিগোচর হয়, , 
তাহ অত্যন্ত মনোহর । 

সাতারা! নগর হইতে তিন মাইল দুরে মাহুলী নামক - 
দক্ষিণদেশের একটি তীর্ঘস্থান আছে । এই স্থানে. ক্বষ্ণা 
এরং চেনা নদীর সংগমস্থল। ইহ] তীর্থস্থান বলিয়া 
এখানে অনেকগুলি মন্দির নির্শিত হুইয়াছে। এই 
মন্দিরগুলি দেখিবার যোগ্য। এই সংগমস্থলে শব 


দাহ করা হয় । . পুরাতন কালে সাতারার রাজাদিগের “ 


শবদাহু করিয়া ' তাহাদিগের সমাধিমন্দির এই' স্থলে 
নির্মিত করা হইত। ইহাদিগের মৃধ্য হইতে এক আধটির 
প্রস্তরের শিল্পকার্য্য অতি সুন্দর । শিবাঁজীর পৌত্র 
রাজাশাহর সমাধি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহা রাস্ীয় 


ইতিহাসে এই রাজ! পাগলরাজা বলিয়া গ্রসিত্ধ। তাহার . 


একটি কুকুর ছিল। সেই কুকুর নাক একবার তাহার 
জীবন্রক্ষা করিয়াছিল। যখন তিনি শীকার করিতে 
যান/ তখন ‘নাকি একবার একটি ব্যাস্ত তাহার পশ্চাৎ 
দিক হইতে তাহাকে আক্রমণ, করিতে আইসে, -তখন 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


এ কুকুর উচ্চৈচস্বরে চীৎকার করাতে রাজাশাহুর দৃষ্টি 
তাহার পশ্চাৎদিকে আকৃষ্ট হয়। তিনি সেই ব্যাপ্রকে 


গুলি করিয়া মারিয়া ফেলেন এবং তদবধি সেই কুকুরকে * 


এত ভালবাসিতেন যে, উহার গলায় নোণার হাব ও 
উহ্বার- ভ্রমণের জন্য একটি পাল্কী নির্ম্মাপ করিয়া দেন। 
তাহার সমাধির উপর এই কুকুরের প্রতিমৃত্তি নিৰ্ম্মিত 
করা হইয়াছে । ৃ 
পুর্বে দুর্গের নিম্নে সাতারা সহর ছিল! কিন্তু 
১৮৪৪ ' খ্রীষ্টাকে আধুনিক সহরের ভিত্তিস্কাপন হয়। 
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জেনারাণ ব্রিগ্স নামে একজন ইংরাজ সাতারার রাজার. ' 


দরবারে রেসিডেণ্ট ছিলেন। তাহার পরামর্শে বর্তমান 
সহরের পথ-ঘাট নির্শিত হয়। 

মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য ভিন্ন সাতারাতে কিছু বেশী 
পুরাতনকালের দেখিবার যোগ্য বাড়ী ঘর নাই। মহারাষ্ট্রীয় 
রাজারা মুদলনান রাঞ্জাদের মত আষ্টালিকানির্খমাণ 
করিতে ভালবাঁসিতেন না। সাতারার মাঞ্রকাল যেখানে 
জজের আদালত তাহা দেখিবার যোগ্য ৷ ইহা ১৮৪৪ খ্রীঃ 
সাতারার রাজা শাহাজীকর্তৃক তাহাদিগেব অধিষ্াত্রী 
দেবী ভবানীর মৃত্তিস্থাপনের জন্য নির্মিত হয়। সাতার! 
গেজেটায়ারে এই স্থানের বিষয় এইরূপ বর্ণিত 


আছে = 

14759 hall 1s eighty-three feet long, forty-five 
broad.and twenty-five high. ‘The roof is supported 
on two parallel longitudinal rows of teak beams, 
sixteen in each row with scalloped horse-shoe 
arches between the pillars. ‘The pillars during 
the Raja’s time were covered with tapestry con- 
sisting of ric brockade with profuse gold em- 
broidery and aspangles, while the sides of the 15841 
were hung with costly materials of brilliant 
colored Ghazni silk. * *#* In a small but richly 
carved room ogening from the colonnade was the 
royal throne. Near the throne-room is another in 
which Bhavani, the far-famed sword of Shivaji, 
Was kept.” 


সাতারা নগরের ভিতর দুইটি জল-মন্দির আছে। 
ইহা পূর্বকালে সাতারার রাণীদিগের নিবাসস্থল ছিল। 
এক জলমন্দিরের ভিতরে একটি ঘর আছে? তাহার 
উপর এবং চতুর্দিক দর্পণে আচ্ছাদিত। ইহা দেখিবার 
যোগ্য স্থান । 


b) 


|, 


৪ৰ্থ সংখ্যা । | 





শিবাজীর *“বাঘনখ”, ও “ভবানী-তরবার” । 

অল্প দিন হইল নাতারার রাজার মৃত্যু হইয়াছে । তাহার 
প্রাসাদে অনেক পুত্নাতন উতিহাসিক ঘটনার ছবি অছে। 
তিনি তাহা হইতে ছৰি তুলিতে কাহাকে ও অনুমতি দেন 
নাই । ছয় বৎসর হইল যখন আমি পূর্বে সাভারায় ছিলাম, 
তখন সেই ছবিগুলি দেখিয়! রাজাসাহেবাকে বলিয়াছিলাম 
যে, এই গুলি প্রকাশ করিলে ভাল হয়। তিনি তাহাতে 
সায় দিয়াছিলেন । কিন্তু এপধ্যস্ত তাহা প্রকাশিত হয় 
নাই । তাহার প্রালাদে শবাজীর পরিচ্ছদ, বাঘনখ যাহা- 
দ্বারা শিবাজী অফজুলর্খাকে আহত করিয়াছিলেন ) এবং 
. প্রসিদ্ধ ভবানী-তরবার আছে। এই জিনিসগুলিব ছবি 
প্রবাসীতে মুদ্রিত হইতেছে । সম্প্রতি বন্বাইয়ের একজন 
ধনী বাক্তি পূর্বোক্ত এতিহাসিক চিত্রগুলির ফোটোগ্রাফ 
লইক়াছেন। এই সকল হবির কোন কোনটি প্রঝাীতে 
প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা আছে। 


শ্রীবামনদাস বস্থু। 


খণশোধ। 
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খণশোধ । 


১৩০৬ সালে যেবার প্লেগ কলিকাতায় প্রথম উহার 
জয়পতাকা পোণিত করে, সেবার' বিজয়ীর প্রথম জর্রো- 
ল্লাস ও প্রতাপ নাগরিকের মনে যেরূপ আতঙ্কের সঞ্চার 
করিয়াছিল, তাহ! বর্ণনাতীত। রাত্রিদ্নিন সমভাবে 
অবিচ্ছেন্ত জনস্রোত হাবড়া, শিয়ালদহ রেল ষ্টেশন ও 


ৰ 


] 
] 


গঙ্গার ধারে ্টামার ষ্টেশন প্রভৃতি” নির্গমপথধের দিকে 
ভীতিপাংগুলমুখে ছুটিয়াছিল। কয়েকটা দিন ভাড়াটিয়া 


গাড়ীর একাদশ বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছিল। কুন 
অন্ররোধ অগ্রাহা করিয়া কুলবধূগণ অবাধে পুরুষসমুে 
বিচরণ করিয়াছিলেন। 


এই সময়ে একদিন হেমচন্দ্ৰ ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক 


সাহেবগঞ্জের একখানি টিকেটের জন্ত হাবড়ায় ব্াস্তসমস্ত 


ভাবে ঘুরিয়! বেড়াইতেছিল ভয়ব্যাকুল জনসহন্রের ব্যন্ধতা, 
রেলকর্খ্চারীর রুন্মতা, পুলিশের বর্বরতা মিলিত হইগ্রা যে 


একটি করুণ দৃশ্য অঙ্কিত করিতেছিল, তাহাতে হেম্চন্্র 
ব্যথা পাইতেছিল। হঠাৎ হেমচন্দ্ৰ দেখিল, মৃণ্ডিলতী 


ব্যপার মত, দুইটি অশ্রমুখী রমণী ব্যাধতীতা হরিণীর মত 


চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ চাহিয়া! কাহার যেন ব্যর্থ অন্রেষণ 


করিতেছে । হেমচন্দ্র তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইয়া 
জিজ্ঞাসা করিল, “মা, আপনার! কি হারাইয়া গিয়াছেন ?* 

একটি রমণীর বয়স ২২২৬ বৎসর, অপরটির বিংশের 
অনধিক। হেমচন্ত্রের ৰয়স ৩৩ বৎসর মাত্র । প্রশ্ন 
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শুনিয়া প্রথম! রমণীটি সিপ্ধদৃষ্টিতে হেমচন্দ্রের মুখের দিকে 


চাহিল। কনিষ্ঠা ঘোমটা টানিয়া মুখখানিকে আরো 
রাহুগ্রস্ত করিয়া দিল । 

হেমচন্দ বলিল, (ই জনসমুদ্রের মধ্যে আপনাদের 
আত্মীয়দিগকে সন্ধান করা' একপ্রকার অসম্ভব । ভিড় 
কমিবারও কোন আশা নাই) কলিকাতার জনলমুদ্র 
বাধ ভাঙিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথে ছুটিন্নাছে। কবে শ্রোভ মন্দ 
হইবে কে জানে। এক স্থানে স্থির হইয়া পাঁচ দিনিট 
দীড়াইবার' যো নাই, চারিদিকের অশান্ত ধার! ও পুলিশের 
ছড়ি স্থির থাকিতে দিবে না! বাদায় ফিরিয়া যাইবার গাড়ী 
পাওয়া দুদ্ধর, হাটিতে পারিবেন ক্ষি? খপ কজন?" 


৮ EA টি 
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কজন চির ব্যক্তিকে পাইয়া উল্লসিত হইয়া 
আপনি আমাদের রাখিয়া জাসিতে পারেন 
রমণী প্রথমাকে বলিলেন, “দিদি, জোচ্চোর 
র নয় ত? যার-তার সঙ্গে গিয়ে বিপদে পড়বে ? 
যত হেমচন্দ্রের কাণে গেল। হেমচন্দ্র হাসিয়া 
মি যে তোদের ছেলে, মা! আমার নাম 
আমি, রাজারাম দত্তের ভাগনে | 

দত্তের বাড়ী হরিরামপুরে। ঠাকুরদাস 
হার সঙ্গে একট! পগার ও একটা জিউলি গাছ 
| তুমুল মোকদ্দমা করিয়া হাইকোর্টের শেষবিচারে 
জিত হইয়াছিল। ' রাজারাম এক্ষণে মৃত ) হেমচন্দ্রই 
শর সম্পত্তি এবং ঠাকুরদাসের ক্রোধ ও শত্রুতার” 
[রী। ঠাকুরদাসের তেজারতী ব্যবসায়। হেমচন্ত্র 
মাঝে মাঝে মামার বাড়ী যায়, তখন নিজের টাকা 
সুদে ধার দিয়া দই চারি জন নিঃস্ব চাষীকে ঠাকুর- 
[কঠিন কবল হইতে মুক্ত করিয়া দেয়। প্রথম। 
মী নিবারণ মুখুষ্যে দরিদ্র, মধ্য-ইংরাজি স্কুলের 
ভুকু হেড্মাষ্টার। কন্যার বিবাহ দিতে বরের 
শাইবৃত্তিতে বেচারাকে ছুই হাজার টাকার জন্য 
রখ [গপাশে বদ্ধ হইতে হইয়াছিল। 
ই যখন ইহা গুনিল, তখন নিবারণের বৈবাহিকের 
হু অনুনয় বিনয় করিয়া ও করুণা আকর্ষণ করিতে 
11 বরের পিতা বৈবাহিককে খণস্বরূপও-কিছু 
(দিতে স্বীকৃত বা সাহসী হইলেন না। তখন 
শ নিবারণ নিজের জোতজমি যাহা 
ক্রয় করিয়া ও পত্বীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত 
ক্রয় করিয়া ৮০০২ শত টুক ‘শোধ 





কলিকাতায় আর 




























ডি টার জন্ত খণী রহিল এবং সে ঞ্চণ নদীর জোতের 








মত ক্রমশঃ চওড়া, হইয়! চলিল । রাজারামের ভাগনেটার 
পাকামো ও শত্রুতা দেখিয়া ঠাকুরদাস হাড়ে হাড়ে জবিয়া 


গেল। হেমচন্দ্ৰ অবিবাহিত, গৈরিকবন্্রাদিবাহচিহ্বিবর্জিত ক 
সন্যাসী ; উপকার তাহার জীবনের ত্রত। তাহার শক্ত 
মিত্র, স্তাবক নিন্দক, উভয় দলই যথেষ্ট পুষ্ট ছিল। 

যখন হেমচন্দ্ৰ নিজের পরিচয় দিল, তখন বধূ ছুইটি: 
দুই কারণে চমকিত হইয়া উঠিল। নিরাভরণ! শঙ্খবলয়াব- 
শেষা নিবারণের স্ত্রী কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে কায়স্থ সন্তানের : 
পাদবন্দনা করিতে উদ্যতা হইল) আর ঠাকুরদাসের 
কনকরজতভারাবনত। দ্বিতীয় পক্ষের, বধ ণা, অহ | 
মুখ ফিরাইয়| ত্র কুঞ্চিত করিল। 

নিবারণের স্ত্রী বলিলেন, ‘আপনি জামাদের বৰাড়ী 
রাখিয়া আঙ্গন |? রা 

হেম। আজ আমায় সাহেবগঞ্জে রত নে 
সেখানে একটি পরিবার বিপন্ন হইয়া আমার প্রতীক্ষা 
করিতেছে । আপনারা আমার :সঙ্গে আজ সাহেবগঞ্জে 
চলুন); আমি সেখানকার কাজ সারিয়া আপনাদিগকে 
রাখিয়া আঁসিব । 

নিবারণের স্ত্রীর ইহাতে আপত্তি হইল = না। ঠাকুর- 
দাসের স্রী চুপি চুপি বলিল, ‘ওঁর সঙ্গে আমার স্বামীর 
শক্রতা, আমি শুর সঙ্গে যাই কি করে ?? নিবারণের জী 
হেমচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন। আভাদে বুঝিয়। 
হেমচন্দ্ৰ বলিল, “আমি যে তোর ছেলে, মা! আমার 
সঙ্গে যেতে তোর এত সঙ্কোচ কেন? আরো ননীর মা ত 
তোমার সঙ্গে আছেন ?’ ননী নিবারণের হষ্ঠবর্ধীয় পুত্র। OO 
স্ত্রীলোককে মন খুলিয়া মাতৃপন্বোধন করিলে তাহাদের 
সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ভয়লঙ্জা মাতৃভাবে বিয়া যায়। 
উভয়েই হেমচন্ত্রের সঙ্গে যাইতে রাজি হইলেন। বেশ 
সহজভাবে পরিচয়ের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপিত হইল | ্‌ 

অনেক কষ্টে টিকিট সংগ্রহ করিয়া কয়লাবহা গাড়ীতে 
বগিবার মত একটু স্থান লইয়া তাহারা সাহেৰগঞ্জে | 




















রথ সখ্যা।] 


পঁছিলেন | ন নামিয়া যেখানে যেখানে নিবারণ ও 
ঠাকুরদাসেব থাকা সম্ভব, সেখানে সেখানে হেমচন্দ্ৰ টেলি- 


৩ গ্রাফ করিয়া দিলেন। 


“nh 


২ , 

নিবারণ টিকিট কিনতে গিয়াছিল। মেয়েরের 
পাহারায় ছিল বুদ্ধ ঠাকুরদাস । জনসজ্বের একটা ধারায় 
বেচারা স্ত্রীগণ হইতে সৃৎব হুইয়! পড়ে । একবার বিভক্ত 
হুইয়! পুনরায় সে স্থানে ফিরিয়া যাওয়া একঘণ্টার মধ্য 
তাহার সামর্থ্য কুলা নাই । এদিকে রমণীঘ্বয়ও ভয় ও 
উৎকণ্ঠায় একস্থানে স্বিব থাকিতে পারে নাই। এই 
সময়ে হেমচন্দ্ৰ রমণীছ্স্বকে লইয়া গেল। 
নিবারণ টিকিট কিনিয়া আসিয়া দেখিল বৃদ্ধ উন্মতের 

চঞ্চলা, চঞ্চলা" লিয়া চীৎকার করিতেছে; 

জনকল্লোলে বৃদ্ধের চুর্ব্ল্ক$ ডুবিয়া গিয়া কোন সভা 
পাইতেছে না। নিমেষ মধ্যে বিপদ বুঝিয়া নিবারণও 
নিজন্ত্রীকে ‘ইন্দু, ইন’ হিয়া ডাকিতে লাগিল, তাহার 
উচ্চরবও ব্যর্থ হইয়া] গেল হতাশ হুইয়! উভয়ে পুলিশে 
খবর দিয়া বাড়ী চলি! শেল; যদি তাহারা কোন উপরে 
বাড়ী গিয়া! থাকে ! 

গিরিডি ষ্টেশনে তাহনা হেমচন্দ্রের টেলিগ্রাম পাইয়া 
আশ্বস্ত হইল। ক্রিস্ত নিব্রশক্রকে জব্দ করিবার মতলব 
বৃদ্ধ ঠাকুরদাসের নায় জলিয়! উঠিল। নির্দোধ 
নিবারণকে আনন্দিত দেয়া ঠাকুরদাস বলিল, ‘তারে 
মূর্খ, নিজের সর্বনশে আনন্দ করে এমন বোক' ত 
দেখি নি। সতীত্বকীন বৰা ফিরে না পাওয়াই ভাল ছিল ।” 
নিবাৰণ জিব কাটিল। ঠাকুরদাস বিজ্ঞভাবে বলিতে 
লাগিল, ‘হেমচন্দ্ৰ অ'ববা হৃত । তার যদি কোন কু-মত বই 
না থাকৃবে তবে হৃ’হুটে| যুবতীকে সাঁওতালের র'জ্যে 
নিয়ে বাবার তাব্বার্য্য কি? নির্বোধ সরল নিলারণ 
চিন্তিত হইয়। বললি, ‘ত! বটে, কিন্ত’ 

ঠাকুর? এতে আন্র'কিস্ত আছে নাকি? ভাল 
বোকাঁকে নিয়ে ত’ পডেছ! 

নিবারণ। কিন্তু যদি দুরভিসন্ধিই থাকবে, তবে 
আবার আমাদের খবর ছিলে কেন? 

* ঠাকুরদাস হাের উপর হাত আঘাত করিয়া বলয়! 


মত 


ধণশোধ। 


লন খেয়ে মরবে, তবে তোমার অবাহতি। 


৯৮১৪ 


উঠিল, ‘এটা সাফাই রে, সাফাই । এ ত আর শুধু ত্বোব। 
নিবারণ নয়, এতে ঠাকুরদাস মজুমদাবের সংশ্রব অছে। 
তার জিনিষ ত’ চুপি চুপি হজম করার যো নেই। 
জানে ষে পুলিশতল্লাসী হবেই হবে, তাই এই সাফ।ই 
বেড়েছে ।* সরল নিবারণ তাহাই বুঝিল-। , তথাশি 
তাহার কৃতজ্ঞতা আর একবার তাহাকে বলাইল, “ভাচ্ছ, 
সাহেবগঞ্জে গিয়ে তাদেরকে সব জিজ্দাসা করলেই বুঝা 
ফাবে। ঠাকুরদাস বৃক্ষবাসী জীবতিশেষের মত ' রংষ্া- 
বিকাশ করিয়া বলিল, “একেই বলে বুদ্ধি! কোথাকার 
বোকা? মেয়ের কখন আপনার অপরাধ লা অপমান 
যাই বল, স্বীকার করে? জিজ্ঞাসা করতে হয় পরে 
কোরো । এখন চল পুলিশে খবর দিয়ে মামলাটার 
জোর করে রাখি। আর দেখ, তুমি যদি খানায় ঠিক 
করে এজেহার দিতে পাব, আর তোমার স্ত্রীকে শীক'র 
করিয়ে সাক্ষী দেওয়াতে পার, তোমায় খণের দায়ে মুক্ত 
দিব। আর এ যদি না পার, তবে দ্রেনে| ফ্মন্ত টাক-র 
ডিক্তি করে ঠাকুরদীস মজুমদার তোমায় জেলে প ঠাৰ, 
পাঠাবে, পাঠাবে । তোমাব স্ত্রা পুত্র, এও বাঙ্গা নব 
ঠাক্রদাস 
শন্মার যে কথা সেই কাজ ৷” 

নিবারণ স্তস্ভিত। তাহার বুদ্ধির কৌটা, আশাদরসার 
দ্রীপশলাকা, তাহার বিবেকবাণী ইন্দু অজ যে ত'হ! 
হইতে বহু বুদুরে। আজ. এ জটিল মুহূর্তে, শোলক- 
ধাধার অন্ধকাঁরপথে কে তাহাকে চালিত কার? তাহার 
সরল দুর্বল নির্বোধ মন নিক্তির সুক্ষ ওজনেন মত এপিক- 
ওদিক করিতেছে, কোন্দিকে একটিমাত্র গুঞ্জা দিলে 
সকল মীমাংসা হয় তাহা সে ঠিক ধৰিতে পারতেছে ল। 
দরিদ্রের পক্ষে হানার টাকার খণে তব্যাহন্তি বড় 
প্রলোভন ; নিঃস্ব হৃদয়ের কৃতজ্ঞতার টানও ড় জেরালো। 
অবশেষে ঠাকুরদাসের বিষুময়ী বাণীরই জয় হইল। 
সাহেবগঞ্জ ও কলিকাতার পুলিশে টেলিগ্রাফ করিয়া য়া 
উভয়ে সাহেবগঞ্জে যাত্রা করিল। , 

b-) 

ঠাকুরদাসের টেলিগ্রাম *ও কলিকাতা! হইতে উপদেশ 

পাইয়া পুনিশ সাহেবগঞ্জ ষ্টেশনে অপেক্ষা করিহেটিস। 


১৮৪ 


তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। 

, নিবারণের গলার স্বর গুনিবামাত্র ইন্দু দৌড়িয়া আসিয়া 
স্বামীর চরণে প্রণত হইয়া কাঁদিয়! ফেলিল। বাষ্পরুদ্ধদৃষ্টি 
নিবারণও পত্বীকে বুকের কাছে টানিয়া তুলিল। ঠাকুর- 
দাসের স্ত্রী দ্বারাস্তরাল হইতে স্বামীর উদ্দেশে একটু মুচকি 
হাসি প্রেরণ করিল। 

। হেমচন্দ্ ব্যাপার বুবিয়া নিরুত্তর। দর্শকগণেরও 
বুঝিতে অধিক বিলম্ব হুইল না, কারণ ঠাকুরদাস এখন 
মুন্তিমান বীররস। দর্শকগণ ছুইদলে বিভক্ত হইয়া পড়িল; 
কেহ হেমচন্দ্ৰ এবং কেহু বা ঠাকুরদাসের পক্ষসমর্থন 
করিতে লাগিল। আর নিবারণ ত ঠাকুরদাসের সাক্ষী- 
গ্োৌপাল। . 

হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ৩৪৩, ৩৪৬, ৩৪৭, 
৩৫৪, ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮১ ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০৯ 
ইত্যাদি বহুধারা উজাড় করিয়| বহু অদ্ভুত চার্জ তৈয়ার 
করা হইল। হেমচন্দ্রের মোকদ্দম! সাহেবগঞ্জ ও কলিকাতা। 
উভয়ত্রই হইতে পারিত, কিন্ত বাদী প্রতিবাদী উভয়ের 
ইচ্ছামত কলিকাতায় বিচার স্থির হইল ৷ হেমচন্্র হাজাতা 

হেমচন্দ্ৰ প্রফুল্লচিত্তে বিষাদক্রিষ্ট বন্ধুদিগকে বলিতেন, 

‘নিশ্চয়ই আমি ভগবানের চরণে কোন কারণে অপরাধী 
হুইয়াছি; তাঁহার ্যায্যশাস্তির বিরুদ্ধে অসস্তোষ প্রকাশ 
ক্রিয়া আমার পাপের বোঝা আরো কেন ভারি করিতেছ? 
মহাত্মা যীশুর পবিভ্রবাণী উচ্চারণে আমার অধিকার না 
থাকিলেও, আমার প্রাণ ভগবৎচরণে নিবেদন প্রয়াসী যে 
They do not know what they are doing ; তাহারা 
জানে না যে তাহারা কি করিতেছে।”’ প্রভু আমাব 
পাপের শাস্তি দ্রিতে গিয়া, অন্তকে আবার কেন পাপে 
টানিতেছেন, রহস্তময়ের এ রহস্ত কে ভেদ করিবে?” 

, কায়স্থ সস্তান হেমচন্দ্রের নিষ্ঠা, তেজ ও প্রচার দেখিয়া 
ব্রাহ্মণমণ্ডলী কুদ্ধ হইয়াছিল । ভণ্তের উপযুক্ত শান্তি 
দেখিয়! তাহাদের মন্তকগুলি কলিকাতার পথে ধাবমান 
বৈদ্যাতট্রামগাড়ীর মত হইয়া উঠিল। হেমচন্দ্র অক্রাস্ত 
চেষ্টার সমাজে যেটুকু নবভাব প্রহ্ষ্টি করাইতে সমর্থ 
হইয়াছিল, ত্রাহ্মণ্গণের সমবেত চেষ্টায় সেটুকু-_বানের 


প্রবাসী । 
ঠাঁকুরদাল ও নিবারণ ক্মচন্দ্রকে সেনাক্ত করিল, পুলিশ 


[৪র্থ ভাগ। 


জল সরিয়া যাওয়ার মত অনেকথাঁনি পুর্বসঞ্চিত জলও 
সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া গেল। 
8 

বাড়ী আসয়া নিবারণ হেমচন্দ্রের সাহায্যের কথা 
শুনিল। ইন্দু নিবারণের নির্কদ্ধিতার কথা জানিল। 
ইন্দু বড় ছুঃখিতমনে বলিল, ‘তুমি উপকারী বন্ধুর নামে 
শত্রুর কথাম্ম এমন কলঙ্ক দিলে? খণশোধের কি আর 
কোন উপায় পেলে না? নিবারণ অ প্রতিত্ত হইয়া বলিল, 
‘যা হবার হয়ে গেছে, এখন তোমার আদালতে শ্বীকার 
করতে হবে? এই কথায় ইন্দুর সর্বশরীর বিছ্যাৎসংস্প- 
শের মত যেকপ কম্পিত হইয়া উঠিল তাহা দেখিয়া নিবারণ 
ভীত হইল। ইন্দুর স্থিরোজ্জল চক্ষুব প্রতি চাহিতে না 
পারিয়া নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। ইন্দু একটু সাম- 
লাঁইয়া বলিল, ‘তুমি স্বামী হ”য়ে আমায় এমন কথাটা 
বল্লে? আমি কি শুধু তোমার স্ত্রী? তুমি কি ভূলে গেলে 
যে আমি সন্তানের মা?” নিবারণ হাতযোড় করিয়া 
উচ্ছৃসিত কণ্ঠে বলিল, ‘ইন্দু, ইন্দু, মূঢ় আমাকে ক্ষম। 
কর। আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি, আমার মন্তিষ্ষের 
ঠিক নাই। আমাকে মার্জনা কর, ক্ষমা কর 

ইনুর আয়ত লোচন হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু গলিত 
হইতে লাগিল। কিন্তু কঠ অকম্পিত, স্থির । সে বলিল, 
“তোমার কি দোষ যে তোমায় আমি ক্ষমা করিব? নিশ্চয় 
তুমি আমার চরিত্রে এমন কোন ক্ষত দেখিয়াছ যাহার 
জন্ত তুমি এই শাণিত ছুরিকাপ্রয়োগ করিতে সাহসী 
হইয়াছ। নতুবা তুমি সুস্থ চরিত্রে অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে 
পারিতে না । আমি ত’ কখন তোমায় এপ মনে করিতে 
পারি না। তুমি যখন পারিয়াঁছ, নিশ্চয় সে আমার দোষে ।” 
নিবারণ গলদ শ্রুলোচনে কাতরকণ্ঠে বলিল, “না ইন্দু না; 
তোমার দেবীচরিত্রে আমি কোন ক্রটি লক্ষ্য করি নাই। 
কখন কোন ত্রুটি আমি গ্রহণ কবি নাই ।” ইন্দু বলিল, 


‘তুমি স্বামী, আমার শত অপরাধ ক্ষমা করিতে পার । . 


আমি রমনী; আমি আমার সামান্য ক্রুটিও ক্ষমা করিতে 
পারি না?” তৎপরে স্থিরকঞ্ঠে অটলভাবে বলিল, “আমি 
আমাকে ক্ষমা করিব না, 

নিবারণ সমস্ত দিন কাদিয়! কাটাইল। সে কি জানি 


স 


৯৮৫ 


ra 


৪র্থ সংখ্য।। ] 


কি একটা অস্তভ আনৰ ত নিযে আগলাইয়া' 
বেড়াইতে লাগিল। ইন্দ্র স্থির শাস্ত মুর্তিধানির দিকে 
-বেচার! চাহিতেও কুগাবোশ্ব করিতেছিল। 

রাত্রি যখন প্রতাত হইল, তখন সকলে জাগিল ; 
কেবল জাগিল ন! চিরনিদ্রায় প্রযুপ্ত ইন্দু। নিরারণ 
দেখিল তাহার বুকের উপর একখানি কাগজে লেখা 
রহিয়াছে, ‘আমার মধো এমন একটা ভ্রটি আছে শহা 
আমি না গেলে মুহ্ছিবাব -নয়।- তাই সে ক্রটি আমার 
জীবন দিয়া মুছিয়! ফেলিলাম 1 

যে সতীগর্ব মিথ্যা ভলঙ্ক সহ করিতে না পায়! 
ভগবানের স্মেহদান জীবনথানিকে অকালে মুছিয়া দিল, 


বোধ হয় তাহার গুরুত্ব ভগবানের ক্ষমা আকর্ষণ কয়া 


ইন্দুকে তাঁহার চরণাশ্রয়ে শাস্তি দিবে | 

ইন্দু গেল। নিবারণের গৃহের সন্ধ্যাপ্রদীপ, নর্ম্ম- 
সচিব চলিয়া গেল, সঙ্গে গেল নিবারণের জ্ঞান । নিতারণ 
পাগল হইল । ইন্দুর নাষ ধরিয়া বালকের মত ঝঁদে, 
ইন্দুর শেষলিপিখানি মাধায় বুকে চাপিয়া ধরে, শিল্প- 
গুলিকে কাছছাড়া করে না, তাহাদিগকে চুম্বনে চুষনে 
আচ্ছন্ন করিয়া দেয়। হেমচন্দ্রেব উদ্দেশে বলে, ‘তোমার 
রোযাগ্নিতে আমার ইন্দু ভস্ম হুইয়া গেছে ) আমায়ো ভস্ম 
কর। হে সাধু পুরুষ! নিরীহ শিশুগুলিকে রক্ষা করো, 
ক্ষমা করে! ।” ঠাকুবদাঁসকে স্মরণ হইলে বাল, “ঠাকুরনাঁস, 
আমাব শ্রেন্ঠধন নিয়! তোমার খণ শোধ করিলাম) 
তবুও তোমাৰ অক্কুটিকুটল মুখ দেখিয়া আমার বুক 
কাপিতেছে। 

ইন্দুর বিদ্রোহমংবাষে ঠাকুরদাস বড় HONE 
পড়িয়াছিরা। সে সর্বদা চঞ্চলার কাণে ইষ্টমন্ত্র জপ 
করিতে বিরত ছিল না। সে বুঝাইয়া পড়াইয়| স্ত্রীকে 
রাঞ্জি করিরাছে যে, ছে প্রকাশ্য আদালতে আঁপ্নার 
মন্তকে অপমানগ্রহণ করিয়া, মিথ্যাকলক্কে স্বামীর শক্রুকে 
পরাস্ত করিব । নিজেন্র নাক "কাটিয়া পরের যাতাডল 
করায় কি সুথ, তাহা ঠাক্ুরদাঁসই বৃবিয়াঁছিল। 

* মোকদ্বমার সময় আসিল। আসামীর কাঠশডায় 
কুৎদিত অভিযোগে ধিকৃত হেমচন্দ্ৰ নতমন্তকে দীড়াইয়1। 
তাঁহার উন্নত ললাট . লজ্জার মলিনিম়ায় কুঞ্চিত হইয়। 


আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি | 


১৮০ 


গিয়াছে। “কলিকাতা, সাহেবগঞ্জ, হয়িরামপুরের হছে 
ব্যক্তি শপথ করিয়া হেমচন্দ্রকে পাপী প্রমাণ করিয়াছে। 
সাক্ষীর অভাব হয় নাই, কারণ হেমচন্দ্রের নিকট ভনেকে 
উপকৃত ছিল) উপকারীর নিকট যে এল্টা হঁনত্বের 
সঙ্কোচ আসে, আজ তাহার পরাজয়ে অনেকে আপনাদের 
নিষ্কত মনে করিতেছিল। ঠাকুরদাসের সাক্ষী সর্বীপেক্ষী- 
অধিক দৃঢ় হইয়াছিল; হেম5্তরের উকিল অনেক চেষ্টাতে ও 
একটি অসামপ্রস্য বাহির করিতে "পারে নাই । শেষ 
সাক্ষী চঞ্চলা। তাহার উক্তির উপরই হেন্চন্সের গুতা: 
সুভ বিশেষস্ভানে নির্ভর কবিতেছে। 

* চাপরাসী “চঞ্চল! সাক্ষী হাজির” বলি! ডাকতে, 
অবগুঠনবতী চঞ্চলা সাক্ষীরস্থানে উপস্থিত হইল । হেম- 
চন্দ্র একবার তাহার দিকে চাহিয়া আবার মুপ্র নত করিল। 
চঞ্চল! দেখিল হেমচন্দ্রের চোখে সেই দৃষ্টি যেদৃষ্টি একদিন 
তাহাকে বিবাট হতাশ্বাস ও দুঃখের মধে- সাস্বনা দিয়া 
বণিয়াছিল ‘আমি যে তোর ছেলে মা !? আজিকার নেই 
স্েহবিদ্রাবিণী দৃষ্টি যেন আবার তাহাকে নীরবে ভরসার 
করিয়া গেল, ‘আমি যে তের ছেলে মা ৷? মীর মাতৃ 
গর্বে আঘাত লাগিল, তাহার অন্তরের সুপ্ত তরী 


“বান্ধিয়া উঠিল, চঞ্চলা বলিল, “আমি ঈশ্বরের শপথ করিয়া 


বলিতেছি যে আমি সতা বই মিথ্যা বলিব না। সত্য 
বলিলে কি ফল হইবে তাহা:আমি জানি, হয় ভ অমি 
আমরণ শ্বামিসহবাসে বঞ্চিত হইব। তথাশি আনি অজি 
ধর্মের মন্দিরে সত্য বই মিথ্যা বলিব নাঁ। ঈশ্বর জানেন, 
হেমচন্দ্ৰ আমার ছেলে, আমি তার মা!” 
চঞ্চলা মুচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। 
সি 
আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি.। : 
গত ফাস্ধন মাসের 'প্রবাসীগতে অধাঁপক শ্রীবুক্ 
অপূর্নচন্্র দত্ত মহাশয় মৎসঙ্কলিত “আমাছের ভ্যোতির্যী 
ও জ্যোতিষ’ নামক গ্রন্থের প্রথম ভাগের সমালোচনা 
করিয়া! আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। স্থৃখের বিষয়, 
প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি আমার সহিত - একমত 


১৮৬ 


হুইয়াছেন। তিনি সমালোচনাব মধ্যে আমাদের নক্ষত্র" 
চক্র ও অন্ত ছুই একটি বিষয়ে তর্ক তৃলিয়াছেন। বিষয়- 
খুলি গুরুতর বলিয়া “প্রবাসী” সম্পাদকের অন্তমতি 
লইয়া আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য প্রকাশ করিতেছি । 

প্রথম. তর্ক .এই যে, কোন্‌ অতীতকালে এদেশে রবি- 
পথ সাতাইশ সমানভাগে প্রথমে বিভক্ত হইয়াছিল? 
এখানে, অতীতকাল অর্থে গত বর্ষসংখ্যা নহে। বেদ 
রচনাকালে, কি ব্রান্মণবচনাকালে, কি তাহাদের পরে 
রবিপথ কৃত্রিমভাগে বিভক্ত হইয়াছিল? আকাশের 
কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশির! প্রভৃতি তাঝ্ুসমষ্টিরূপ নক্ষত্র 
সঁকল রবিপথে সমান সমান দূরে নাই। পুষ্যার কুত 
নিকটে অশ্লেষা, কিন্ত অশ্লেষার কত দূরে মঘ!। এইরূপ 
নক্ষত্রত্থিতি লইয়া যে রবিপথ, তাঁহাকে নৈসর্গিক নক্ষত্র- 
চক্র বলা গিয়াছে । এই চক্রে কোন নক্ষত্রের পুর্বপশ্চাৎ 
কিয়দংশ আকাশ লইয়া এক নক্ষত্রস্থান মনে করা যাইতে 
পারে। আর, রবিপথকে সাতাইণ সমানভাগে বিভক্ত 
করিলে-যেকপ চক্র হয়, তাহাকে কৃত্রিম নক্ষত্রচক্র বল! 
গিয়াছে ।- এই. চক্রে এক নক্ষত্র অর্থে রবিপথের ১৩1২০ 
অংশাদি। 

-আমাদের সন্দেহ হইয়াছে যে, ব্রাক্মণরচনার পবে" 
রবিপথের কৃত্রিম বিভাগ হইয়া! থাকিবে । দত্ত মহাশয় 
অনুমান ফরেন, ব্রাহ্মণরচনার পরে নহে, পূর্বেই হইয়? 
থাকিবে। দ্বিবিধ কারণে এই প্রশ্নের গুকত্ব | (১) ইহাব 
মীমাংসাব উপর ব্রাহ্মণরচনার কাঁলগণনা নির্ভর 
করিতেছে। ব্রাহ্গণরচনার পূর্বে বেদ রচিত হইয়াছিল। 
সুতরাং ব্রাহ্মণরচনাকাল নিরূপিত হইলে বেদরচনা- 
কালও কতকটা জানা যায়। (২) এদেশে জ্যোতিঃ- 
শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে রবিপথের কৃত্রিম 
বিভাজন অর্থে প্রকৃত গ্রহগণিভের আরম্ভ বুঝায়। 
অতএব আমাদের অনুমানে ব্রাহ্মণরচনার সময়ে আমাদের 
জ্যোতিষের যে অবস্থা ছিল, দত্ত মহাশয়ের অন্ুমানে সে 
অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল। 

বলা বাহুল্য, এ বিষয়ের স্থিরমীবাংসা অতীব ছুবহ। 
তবে যে অনুমান অধিকাংশ জ্ঞাতবিষয়ের অবিরোধী, 
তাহাঁকেই সম্প্রতি গ্রহণ করিতে হুইবে। ব্রাহ্মণরচনার 


প্রবাসী । 


তাহা জানিতে পারিতেছি না। 


[ ৪র্থ ভাগ। 


সময়ে জ্যোতিষর অবস্তা কিরূপ ছিল? তৎকালে অন্ত 
কোন জ্যোতিষিক বিষয়ে কৃত্রিম বিভাজন প্রচলিত ছিল 
কিনা? জ্যোতিষিক কোন প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ ন! 


কবিলে কৃত্রিম বিভাগের সার্থকতা থাকে কি না ? ইত্যাদি ' 


কয়েকটি প্রশ্নেব উত্তরের উপর আমাদের তর্কের মীমাংসা 
নির্ভর করিতে”ছ। 

বেদে ও ব্ৰাহ্মণে ৩৬০ দিনে বৎসর | ব্রাহ্মণের প্রায় 
সহশ বৎসর পরে বেদাঙ্গজ্যোতিষে ৩৬৬ দিনে বসব । 
বেদাঙ্গজ্যোতিষেব পূর্বে ৩৬৬ দ্বিনে বৎসর গণিত 
হইত কি না, তাহা বলিবার উপায় নাই । পুর্বে গণিত 
হইলেও, কত পূর্বকাঁল হইতে সে গণনা -চলিতেছিল, 
“পুর্বে বলিলেও, 
সহত্র বৎসর পিছাইয়া যাইতে হইবে, এমনও নহে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ষমান পরিবর্তিত হইতে বহু- 
কাল লাগিয়াছিল। কিরূপে বর্ধমান ও বর্ষারস্ত নিরূপিত 
হইতে পাবিত £ এই ছুই বিষয় নিরূপণের পক্ষে তিনটি 
সুসাধ্য উপায় আছে! (১) চন্দ্র বা স্থর্য্যের সহিত তারার 
উদয়াস্ত দেখিয়া ; (২) স্র্য্ের উদয় বা অন্তকালে দুরস্থ 
চিহ্ন বেধ করিয়া ; (৩) শঙ্কুবৎ কোন যন্ত্র প্রয়োগ করিয়!। 
এই তিন উপাষ ব্যতীত অন্ত উপায় জ্যোতিষের আরম্ভ 
সময়ে স্থসাঁধা ছিল না। (১) চন্দ্রের সহিত তারাবিশেষের 
উদ্বয়াস্ত দেখিয়া আমাদের দেশে চান্দ্রমাস গণনার উৎপত্তি 
বলা যাইতে পারে। চৈত্রাদি চান্্রমাসের নাম হইতে 
ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। চিত্রানক্ষত্রে পূর্ণচন্ত্র দেখিয়া 
চৈত্রমাসের উৎপত্তি । এইরূপ অন্তান্ত মাস। চীন্দ্রমাস 
গণনা ঠিক হইলে তাহার সাহায্যে চান্দসৌরবর্ষগণন৷ 
করিতে অধিক গণিতের প্রয়োজন হয় ন!। চান্দ্রসৌর- 
বর্ষের সহিত অধিমাস গণনা আসিতে পারে, এবং বোধ 
হয় এইকপে বেদে অধিমাস গণনা আসিয়াছিল। হৃর্যের 
সহিত তাবাবিশেষের উদয়াস্ত দেখিবার উল্লেখ অগপ্ত্যোদয়ে 
পাওয়া যায়। অগন্তযোদয় দেখিয়া খতুবিশেষ এবং 
খতৃবিশেষ হইতে বর্ষ গণিত হইতে পান্বিত। প্রাচীন 
আসিরিয়দিগের মধ্যে এইরূপ রীতি ছিল। (২) বৈদিক 
সময়ে রবির ছুই অয়নকাঁলও নিকপিত হইত। ৃর্য্যের 
উদয় বা অন্তকালে দুরস্থ চিহ্ন বেধ করিয়া সুর্য্যের অয়ন 


) 
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শর্ট 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 


নিবৃত্তি নিৰপণ কবা আমাদের দেশে বহুকাল পর্যাস্ত 
প্রচলিত ছিল। ক্রাহের বৃহৎ সংহিতাঁয় ইহার উল্লেখ 
প্রথম উপায় অপেক্ষা এই উপায় সুক্ষ 
বটে, কিন্তু এতদ্বারাও বর্ষমান অত্যন্ত স্থূল পাওয়া! শর । 
কারণ, অয়ননিবৃত্তির পূর্বাপর কয়েকর্দবসও রবিকে 
একই স্থানে উদয় ব। অন্তগত হইতে দেখা যায়। অয়ন- 
নিবৃত্তিদিন নিরূপণ ব্যতীত বিযুবদ্দিন নিকূপণ করাও 
বৈদিক খবিগণের প্রয়োজন হইত । সে স্থলেও হয়ত 
তাহারা দূরস্ব চিত্র বেং করিতেন। (৩) শঙ্কুবৎ কোন 
যন্ত্র সাহায্যে বিষুবাদিন নিরূপণ করিতে গেলে একদিনের 
অধিক ভুল-হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎ্সাহায্যে অয়ন- 


্ নিবৃত্তি নিরূপণ করিহত গেলে অধিক ভুল হইবাব 
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সম্ভাবনা । এইকপে পাঁচ ছয় দিনের ভুল হওয়া আশ্চর্য্যের 
বিষয় নহে । উক্ত ত্রিবধ উপায়েব মধ্যে প্রথম ওপাক়্ 
অত স্ত স্থূল, দ্বিতীয় উপায় তদপেক্ষা -স্বক্মম, এবং তৃতীয় 
উপায় আঁবও স্বন্ম। খাষিগণ যে উপায়ই অনলম্বন 
করিয়া থাকুন, নেখা যাইতেছে, হয় তাহাব! সন্মান 
পান নাই, কিংব। পইলেও লৌকিক কার্যে অ-বপ্তক 
মনে করেন নাই, কিংবা আরও পূর্রকালেব স্কুলমান 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই ৷ 

বেদের ত্রাহ্মণে লাব্রন দিন, সাবন মাস, খাতু, অয়ন, 
দিনবিভাগে মুহূর্ত, চান্দ্রমাস, পূর্বাপর পক্ষ, চান্রদিন 
ইত্যাদির উল্লেখ পাঁওনা যায় । অমাবস্তা বা! পূর্ণিমার পর 
বাত্রি গণিয়| তিথি নির্দিষ্ট হইত । তিথি শব্দেব অধিক 
প্রয়োগ পাওয়! বায় না। তিথি শক্ের বর্তমান কৃত্রিম 
অর্থ পাঁওয়া যায় না। যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহা প্রায় 
রাত্রি মাত্র !* বাহ্ষণরচনার সময়ে নক্ষত্রদর্শক ছিলেন। 
নাম হইতে বুঝা যায় যে, তাহার! নক্ষত্র দেখিয়া রত্রি বা 
তিথি, মাস (চান্দ্র), খাতৃ, বৎসর গণনা এবং বিহিত দিন 
মুহূর্ত নিপণ করিতেন। এই সকল নিৰপণের নাম 
কালজ্ঞান ছিল এবং হীহার! এই কার্য্য করিতেন, টঠাহারা 
কালজ্ঞ নামে পুদ্রিত হইতেন। 

দেখা গেল, কালজ্ঞানের নিমিত্ত রবিপথেব কৃত্রিম 
বিভাজন আবশ্যক ছিল না। কৃত্রিম বিভাজন না থাঁকি- 

+ "আমাদের জ্নোতিযী ও জ্যোতিষে'র ১৫৪ পৃষ্ঠা দেখুন । 


আমাদের নক্ষত্রচত্র ও রাশ । 


১৭ 


লেও ভৌমাদি পঞ্চ তারা-গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব পর 
ছিল। যেহেতু কোন তারাকে অন্ত তারা সকলেব মদ? 
দিয়া যাইতে দেখিলেই বোধ হুইবে, সে তার স্বতন্ত্র ! যে 
সমাজে নক্ষত্রাদর্শক থাকে, সে সমাজে শুক্র, কৃহল্পতি, শন, 
মঙ্গল, আবিষূত হুওয়া কিছুই আশ্চর্য্ের বিষয় নহে। 
প্রথম গ্রৃহ-জ্ঞানের পর, এতদিনে বা বৎসর অনুক গ্রহ 
নক্ষত্রচক্র একবার ঘুরিয়া আসে, ইহাঁও নিরূপিত হইতে 
পারে। বোধ হয়, বৈদিক কালে ৩৬০ দ্বিনাত্রক বর্ষ- 
মানের মত গ্রহগতিজ্ঞানও স্থূল ছিল। জীব-জ্রাতির 
ক্রমবিকাশের ,প্তায় মানব্জাতির 'জ্যাতিষিক জ্ঞানেরও 
ক্রমবিকাশ আছে। যাহা হউক, দেখা গেল, বো ও 
ব্রাঙ্মণে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের আভাস পাওয়া লয়, 
তাহাতে কৃত্রিম চক্রবিভাগ মনে আসে না। শটুবা 
তদ্‌বৎ কোন যন্ত্র সাহায্যে বিষুবদ্দিন ও মধ্যাহ্ন “নব পত 
হইতে পাঁরত, কিন্তু তদ্বারা রবিপথের ৯৩২৭ অংশাদি 
পরিমাণ করা সুসাধ্য ছিল না। নৈসর্গিক নক্ষত্রডক্র- 
কল্পনা বহু বছু প্রাচীনকালে হুইয়াছিল। খক নংহিতান়্ 
উহার আভাস পাওয়া যাৰ ।* বলা বাহুল্য, টনস-্গক 
চক্রে ও কুত্রিমচক্কে আকাশ পাতাল অত্র । 

যাঁহারা কৃত্রিম নক্ষত্র লইয়া.বেদ ও ব্রাহ্মণ্রে ভাল- 
গণনার পক্ষপাতী, ভাবিয়া দেখিলে তাহাদের একস প্রয়াস 
বৃথা বোধ হইবে। কারণ এরূপ গণনায় কত্বিম নক্ষত্রের 
পূর্বাপর সাঁমা আবশ্তক। অর্থাৎ কত্রিমচক্রেহ সাদি 
নিকপণ আবশ্যক । বর্তধান সিদ্ধান্তগ্রন্থে কৃত্রিম নক্ষত্র- 
চক্রের যে আরম্ত পাওয়া যায়, সে আরম্ভ যে পূর্ববকালে 
ছিল না, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পাঁহ্বা যান । এই 
অপেক্ষাকৃত অল্পকালে যাহ! ঘটিয়াছে, পুব্সবর্ততী বহুক্কালে 
তাহা ঘটিতে পারিত। অতএব নেখানে কৃত্রিম নক্ষত্রের 
সীমা অজ্ঞাত, সেখানে তাহাকে ধরিয়া গণনা! করবার 
চেষ্ট' পণ্তশ্রম মাত্র । কৃত্রিম নক্ষত্র অঙ্গীকার করিলেও 
শেষে নৈসর্গিক নক্ষত্রকে মধ্যস্থল স্বরূপে গ্রহণ =! ক্বিলে 
গত্যন্তর নাই । ফলে প্রাচীন কাঁল গণন-য় কৃত্রিম নক্ষত্র 
ও নৈসর্গিক নক্ষত্র একই দঁভায়। কৃত্তিকান নিষুবন্‌ 


হইত, ইহার অর্থ কৃত্তিকা তুরাপুঞজের নিকউবন্তা 'সাকাশে। 


ক ৪২২পৃঃ। 


টে 
ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে গেলেই গণনা আধারশৃন্ত 
হইয়া পড়ে। যেখানে উপজীব্য স্থূল, সেখানে গণনাৰ 
সুক্মতা আনয়ন কেবল অনাবস্তাক নহে, পরস্ত ভ্রাস্তিজনক। 
এইরূপে ক্ৃত্তিকাদি ফ্লাল খ্রীঃ পুঃ প্রান ২৪০০ অব্দ মনে 
করা যাইতে পারে। প্র: পূঃ প্রায় ২২০০ অবেও বিষুবন্‌ 
কৃত্বিকাতারাপুঞ্জে ছিল। খ্রীঃ পূঃ ২৪০০ অব্ব ধরিলে 
যুধিষ্টিরাব্দের আরম্ভ পাওয়া যায়। এজন্য ইহা অধিক 
গ্রাহ্‌ !* কৃত্তিকাদিকা'লের পূর্বাপর সীমা লইয়া মতভেদ 
থাঁকিবেই। গণনার অনিশ্চয়তা! ব্যতীত আর এক কারণ 
আছে । যে গণনা একবার চলিত হয়, পরে তাহা 
অন্বস্তক বা ভ্রান্তিজনক হইলেও সহজে তাহার পরিবর্তৃন 
হয় ন!। মানুষ পুবাতিনের বড়ই পক্ষপাতী । 

এখন তিষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতির জন্মকথা । তৈত্তিরীয় 
ব্ৰাহ্মণে আছে, বৃহস্পতি যখন প্রথম জন্মিয়াছিলেন, তখন 
তিনি ভিত্য (পুস্যা ) ) নক্ষত্রকে অভিভূত কবিয়াছিলেন' 
[ নভিসন্বভূব ]11 এই উক্তির অর্থ কি শ্রীযুক্ত বেস্কটেশ 
কেতকর মনে করেন যে, কোন অতীত কালে বৃহম্পন্টি 
ও পুষ্যার যুতি দেখিয়া বৃহস্পতি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছিল । 
কেতকর গণনা দ্বারা বলেন যে, খ্রীঃ পুঃ প্রায় ৪৩৫০ বৎ- 


সরেব নিকটবর্তী সময়ে পৃষ্যা তারা বৃহস্পতি দ্বাবা গ্রস্ত * 


হইতে পারিত। অতএব তৈঃ ব্রাহ্মণে অত পূর্ববকাঁলেব 
কথা আছে। খগ্বেদেও বৃহস্পতিব প্রথম জন্মের উল্লেখ 
আছে। সুতরাং কথাটা ব্রাহ্মণের পূর্ব হইতে ছিল। 
গত জাছুয়ারি মাসের ‘হিন্নুস্থান রিভিউ” নামক 
ইংরাজী মাসিক পত্রে ডাঃ থিব সাহেব এই অর্থ অস্বীকাব 
করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তৈঃ ব্রাহ্মণের উক্তিতে 
বৃহস্পতি দ্বারা পুধ্যার গ্রাস বুঝায় না। তবে কি বুঝায়? 
থিব সাহেব বলেন, “পুষ্যানক্ষত্রে বৃহস্পতি জন্দিয়াছিলেন, 
ক্েল এই অর্থ বুঝায় । হিন্দু জ্যোতিষে প্রত্যেক নক্ষত্রের 
এক অধিপতি কল্পিত হইয়াছে ; পৃষ্যার অধিপতি বৃহস্পতিশ। 


ইহার পরেই তিনি বলিয়াছেন “পুষ্যাতে বৃহস্পতির জন্ম, 


* ১৫৩ পৃঃ । 

+ থিব সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন._Brihaspati on 1 firet 
being born, entered into, or took possession of, 
the nakshatra 'Tishya. 


প্রবাসা। 


হুক! 


ইহাব কি অর্ক তাহা { আমি ঘানি না; কিনব ডি 
দ্বারা পুষ্যার গ্রাস মনে করিবার পক্ষে যুক্তির লেশ নাই ।** 

কিন্তু বৃহস্পতি, পৃষ্যার দেবতা কেন হইলেন 1 
ব্রাহ্মণকার বলিতেছেন, কারণ পুষ্যাঁতে বৃহস্পতি প্রথমে 
জন্মিয়াছিলেন। থিব সাহেব ব্রাহ্মণের এই স্পষ্ট উক্তির 
কোন সঙ্গত অর্থ করিবেন না, গুরুপুষ্যার সম্বন্ধের কোন 
কারণ বলিবেন লা। 

যদি প্রথমেই ধরিয়া বসি, এ উক্তির কোন অর্থ নাই, 
কিংবা আমরা জানিতে পারি না, তাহা হইলে কোনও 
অর্থ সঙ্গত বোধ হইবে না। যদি কোন ব্যাখ্যা প্রথমে 
অনুমান না করা যায়, তাহ! হইলে প্রাচীন |! নবীন কোন 
কালের, এদেশ বা বিদেশের কোন দেশের, কোন কথ! 
বুঝিবার উপায় থাকে না। যদি এই ব্যাখ্যা জ্ঞাত বিষয়ের 
বিরোধী হয়, তাহা হইলে তাহ! অবশ্ত পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। যদি প্তরুপুস্যাযুতি অর্থ করিলে অন্ত উপায়ে 
প্রাপ্ত জ্ঞানের সহিত সে অর্থের সামঞ্জস্য হুয়, এমন কি 
বৈদিক কালনিবূপণের বিভিন্ন পথগুলি একই স্থানে 
মিলিত হয়, তাহা হইলে সে অর্থ পরিত্যাগ করিবার 
কোন হেতু পাওয়া যায় না। 
আর্্যপিতামহুগণ তত অধিক প্রাচীন ছিলেন না) যদি 
মনে করি, চারি হাজার বৎসর পূর্বে তাহারা কোন অজ্ঞাত 
প্রদেশ হইতে ভূতলে সহসা অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন, এবং 
জ্ঞান অজ্ঞান লইয়া সত্বর বেদ ও ব্রাহ্মণ রচনা করিতে 
উদ্যত হুইয়াছিলেন ; তাহা হইলে গুরুদ্বারা পুস্যার গ্রাস 
বাস্তবিকই অসম্ভাবিত হয়। কারণ পুত্যার সহিত গুরু 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন, এখন হইতে প্রায় ৬০০০ বৎসর 
পুর্বে | 1 


শ “What is meant by Bribaspati being born in 

‘Tishya I do not know ; but there is not the shadow 

of a reason for ০1639 that the Brahmana refers 
to an occultation of the star by the planet.” 


1 কেতকর দুলগণনা করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালের পক্ষে 
স্থূলগণনাই সম্ভবপর বিলাতের প্রিণবিচ মানমন্দিরেব'কোমেলিন 
(Mr. A. C. D. Crommelin) সাহেব অন্ত ক্রমে অনুগ্রহপূর্ববক 
গণনা কবিষা আমাঘ জানাইযাছেন যে, ধীঃ পূঃ £*** বৎসরের 
নিকটবর্তী মমষে বৃহস্পতি পুধাকে গ্রাস করিতে পাস্সিত। ইনিও 
স্থুলগণন। করিাছেন বটে, কিন্ত দ্বিবিধ গণনার ফল এক হওযাতে 
সন্দেহ থাকিতেছে না । 





কিন্ত যদি মনে করি)' 


টা 


চু 2 





খ্যা।] 

করুপুষ্যাযুতি সম্মদা হয় না। প্রায় ছয় হাজার 

বর পুর্বে একবার হইলাছিল। আর কখনও হুইন'র 
সম্ভাবনা অল্প। বহু দীর্থকালে আবার হইবে ভালিয়া 
মহাভারতকার বনপর্বে দিখিয়াছেন। 

যল সূর্য্যশ্চ চন্ত্রশ্চ তশ্ব তিষ্যবুহস্পতী ৷ 

এক রাশৌ সমেহ্ন্তি প্রবৎস্যতি তদা কৃতং | 

ষ্খন সূর্য্য চন্দ্র ও পুষ্য! বৃহস্পতি এক রাশিতে উপস্থিত 
হইবেন, তখন সত্যহুগ আরম্ভ হইবে! এখানে পুষ্যকে 
কৃত্রিম নক্ষত্রমনে করিজে কিংবা বৃহস্পতি দ্বারা পুস্যার গ্রাস 
অর্থ অগ্রাহ্ করিলে মহাভারতকারের ভবিষ্যদ্নাণী 
নিরর্থক হইয়া পড়ে করণ গ্রাস অর্থ না করিলে প্রতি 
দ্বাদশ বৎসর অস্তর স্তাষ্প্র হইত। গ্রহের জন্মের বথা, 
কেবল বৃহস্পতির বেল” নূতন নছে। বিষ্ণু পুরাণে 
বুধের জন্ম বর্ণিত আহে ।* মহাঁভারতের বা পুরাণের 
কথ। বলিয়া উহা অগ্রান্ত নহে। কারণ, অধিকাংশ স্থলে 
পুঙ্গধাণকারগণ পুরাতন কথাই বর্ণনা করিয়াছেন । 

কুত্তিকা্দি কালের পূর্বে বৃহস্পতি আবিষ্কৃত হইয়া- 
ছিল। কাবণ তৎপুর্কে গ্রহ আবিষ্কৃত ও তাহার গতি 
নিরূপিত ন! হইলে কু"ভ্রকা হইতে বৃহস্পতিবর্ষ গণিত 
হইতে পারিত না৷ । € নক্ষত্রের সহিত বৃহস্পতির উদয় 
হয়, সেই নক্ষত্রের নমে বর্ষের নাম হয়। বৃহস্পতি 
দ্বাদশ বর্ষে একবার, এবং প্রাচীন কালের পঞ্চবর্ষ ত্বক 
যুগে ষাইট বার ভ্রমণ করয়! আসেন! এই গণনা প্রাচীন। 
নক্ষত্রচক্রের কৃত্রিম বিভ'গ না থাকিলেও এরূপ প্রণন! 


করিতে পারা যায় কিস্ত তন্বারা গুরুপুস্তাৃতি গণিত 
হইতে পারিত না। অত্রএব যে দিক দিয়াই দেখা যাউক 


ব্রাহ্মণকার প্রতাক্ষদর্শনের ফল লিখিয়! গিয়াছেন। ইহা 
হইতে জানা যাইতেছে বে, খ্ৰীষ্ট জন্মের প্রায় চারি হজার 
বৎসব পুর্বে এদেশে তুহম্পতি আবিষ্কৃত হইয়াহিল। 
“নক্ষত্রদর্শক* ও “নক্ষত্র ব্যার দেশে তারাগ্রহ আবিষ্কৃত 
না হইলে আশ্চধ্যেত্র ক্ষয় হইত । 

ডাঃ থিব সাহেন এদেশের প্রাচীন কাল গণনার সময় 
আমাদিগকে পদে পদে অবহিত হইতে উপদেশ ক-বয়।- 


« এ বিষয় "আমাদের জ্যোতিষী ও (জাতিষে' আলোচনা 
করা দিয়াছে। এখানে পুন ঃল্লেখ নি প্রয়োজন । 


আমাদের নক্ষত্রচক্র ও রাশি। 


১৮ 


ছেন। কিন্ত দুঃখের বিষয়, তিনি নিজের বেল! লে 
উপদেশ ম্মরণ করেন নাই। তিনি একস্থানে -লখিয়াছেন, 
“যদি বেদের ব্রাহ্মণ খ্রীঃ পৃঃ ১২০০--১০০০ অব্দের ধরা 
যায়, তাহা হইলে খগ্বেদবর্ণিত সভ্যতা সচ্ছন্দে খ্রীঃ * 
১৮০০ অব্দের মনে করা যাইতে পারে ।” এখানে তিন 
প্রথমে ছোট বড় ছুই একটি অঙ্গীকার করিয়। সবল 
ব্রাহ্মণের এক কাল অমুমান করিয়াছেন সে কল 
অঙ্গীকার করিয়া তার উপর আর এক অঙ্গীবার চাঁপাইয়! 
খাগবেদবর্ণিত সমাজকে তিন হাজার সাত শত বৎসর 
পুরাতন মনে “করিয়াছেন! এইরূপ অনুবান করি ওত 
দেখিলে মনে হয়, যেমন দর্শকের চক্ষে দূরস্থ বৃক্ষ দি 
পরস্পর নিকটস্থ বোধ হয়,কোন কোন পাশ্চাত্য পঞ্চিল্তের 
দুরদৃষ্টিতে এদেশের প্রাচীন কালের পরস্পর অস্তর সুস্ম- 
রূপ ধারণ করে। 

জর্মণ পণ্ডিত জেকবি এবং আমাদের টিল্ক খগ্বেনের 
একই বয়ঃক্রম অনুমান করিয়্াছেন। তাহার! ব্রাহ্মাশর 
মধ্যে অয়নাস্ত ও বিষুবদ্‌দিনের এমন উল্লেখ পাইয়াহেন 
যে, তাহাতে খ্রীঃ পৃঃ ৪৫০০ অব্দে গিয়া সড়িতে হয্স। 


,কিস্তু ডাঃ থিব সাহেব মন্তবা-প্রকাশ করিয়াহেন যে, “দি 


বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কোন জ্যোতিষিক পরিদর্শল্কল 
লিখিত থাকিত, কিংবা এরূপ কোন স্পষ্ট নির্দেশ থাহ্ ত, 
যাহাতে খ্রীঃ পুঃ ৫৭০০ কি ৬০০০ বর্ষে যাইতে হয়, ভাঁহা 
হইলে তৎসমুদয় লোকের চিত্ত বহুপূর্ব্বে আকর্ষণ কনিত, 
এবং বিশেষভাবে আলোচিত হইত ।* অর্থাৎ বৈৰক 
সাহিত্যে এমন কোন কথা নাই, যাহার অর্থ সন্যক্‌ 
জান! যায় নাই ! ডাঃ থিব সাহেবের যুক্তিন সমালে-5না 
করা আমাদের উদ্দেশ্ত নহে । তাহার প্রতিপক্ষ পণ্ডিতের! 
তাহার যুক্তি অবশ্য বিচার করিবেন। কালনর্দেশ ব্য ভীত 
ত্যোতিষের কোন কথাই বল! চলে না। এজন্য এদানে 
তদ্বিষয়ের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিতে হইল ৷ পাশাত্য 
পণ্ডিতগণের বহুপাণ্ডিত্যে সংশয় নাই। এখানে সে 
কথাই নহে। তবে এটুকু বলা যাইতে পা:র যে, কোন 
এক বিষয়ে প্রগাচ পাঙ্ডত্যে প্রায়ই একনেশবর্শিতা-দাষ 
ঘটিয়া থাকে । যেক্ধপ এম্মুণে পাশ্চাত্য প্রত্বতত্ববিক্গণ 
অন্ত পুরাতন দেশের প্রাচীনত্ব বিশ্বাস কব্রেন, এ শের 


১৯০, ; 
" প্রাচীনত্বের বেলা তদপেক্ষা বলবত্তর প্রমাণ চান। ইহার 
একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যাইতেছে । 

.অভিন্ঞেরা স্বীকার করিয়া আসিতেছেন যে, প্রাচীন 


আসিরিয় ও আক্কাদিয় পঞ্জিকার দ্বাদশ মানের নামের' 
সহিত মেষবৃষার্দি রাশিকল্পনার সম্বন্ধ ছিল । কিন্ত সম্প্রতি . 


বিলাতের মণ্ডর সাহেব ও. তাহার সংধর্ম্মিণী উক্ত মত 
বিচার করিয়া দেখইয়যুছেন য়ে, মাসের নাম হইতে মেষ 
বুষাদি রাশি কল্পিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না।* মাস ও 
রাশি সম্বন্ধে তিনটি অনুমান মনে হইতে পারে। (৯) 
অগে রাশি, পরে তাহা হইতে ম:সের, 1২) আগে মাস 
পরে তাহা হইতে রাশির, কিংবা (৩) মাস ও রাশির উঠ 
,প্পত্বি পৃথক ভাবে হইয়াছিল । এখন দেখা যাইতেছে যে, 
অন্ততঃ আসিরিয় কিংবা আকাদিয় পঞ্জিকায় এক হইতে 
অন্তের উৎপত্তি হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! ধরিয়া 
রাখিয়াছেন, সিন্ধুনদতটে রাশি কল্পিত হইতে পারে নাই) 
নীলনদতটেও. রাশিকল্পনার সুযোগ ছিল না। ফুফ্রেটিস্‌ 
তটে আশ! ছিল; কিন্তু তাহাও প্রায় হুরাশ৷ বলিয়া বোধ 
হইতেছে। 
আসিরিয়ার ভাজি বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ (?) 
৭%.থানি.ইইক, সার্গন রাজার নিমিত্ত নির্মিত হইয়াছিল। 
প্রথমে সেই রাঞ্ধার কাল খ্রীঃ পৃঃ ১৭০০ অব্দ বলিয়া স্থির 
হইয়াছিল, পরে তিনি খ্রীঃ পুঃ ৩৮০০ মবে চলিয়া 'গিয়া- 
ছেন। প্রথমে, মনে হইয়াছিল, মেষরাণিতে বিষুবন্‌ 
থাকিত বলিয়। নিশান” ( আমাদের আশ্বিন ) প্রথম মাস 
হুইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, খ্ৰীঃ পৃঃ ১৭০০ অব্দের পূর্বে 
মেষরাশিতে বিধুবন্‌ থাকিতে পারিত না। সঙ্গে সঙ্গে 
* সার্গন ১৭০০ খ্রীঃ পুর্বান্ধে আসিয়াছিলেন। কিন্ত খ্রীঃ পুঃ 
৬্' শতাব্দীর’ বেবিলনের এক রাজার একখানি পোড়া 
ইটে অন্ধকূপ লিখিত ছিল। তদন্থুদারে সার্ন খ্রীঃ পুঃ 
৩৮০৭ বর্ষে চলিয়া গিয়াছেন।, এক্ষণে আসিরিয়ার প্রত্ব- 
তব্ববিদেরা1 এই সময় স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু 
মণ্ডর সাহেব দেখাইয়াছেন যে; তাহাতে অশ্বিনীতে বিষুবন্‌ 


* Ki, W. Maunder and A. 8৪. D. Maunder, , On 


. the date of the passage of the Vernal equinox from 
Tauius into Aries. Monthly Notices, R. A. 5, » March. 
1904." 


প্রবাসী । 


রি [ ৪ৰ্থ 
2 অথচ তাহাকে 
করিয়া- প্রাচীন আসিরিয়ার পৌরাণিক কাহিনীর ব্যা 
চলিতেছে! পাশ্চাত্য প্রত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহিত ডাঃ. 
থিব সাহেব প্রাচীন বেখ্লিনকে চারি পাঁচ ছয় সহস্র 
বৎসর দিতে ইতন্ততঃ করেন নাই । কিন্ত এ দেশের. যদি 
কেহ বলেন যে, খগবেদের অশ্বিদ্বর আকাশের অশ্বিনী 
তারাদ্বয়, এবং সেই ছুই তারাকে উপলক্ষ করিয়া খগ বেদে 
অশ্বি্থয়ের কীর্তি ঘোষিত হইয়াছে ; যদি কেহ বলেন যে, 
আশ্বিনীতে বিষুতন্‌ নহে, অশ্বিনীতে রবির উত্তরায়ণ- আরম্ভ 
হইত এবং উত্তরায়ণ হইতে খগবেদের বৎসর আরম্ভ 
হইত ; তাহা হইলে অনেক পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
উক্ত অমুমানকে বিচারযোগ্যই মনে করেন না। কারণ 
অশ্বিনীতে রবির উত্তরায়ণ .অর্থে পুনর্বন্থুতে বিষুবন্‌ * 
এবং পুনর্বস্থতে বিষুবনের অর্থ খ্রীঃ পৃঃ ৬০০০ বৎসর ! 
অথচ প্রাচীন -বেবিলনের জ্যোতিষ ও. পুরাণের বেলা 






_ বিকল এরূপ অনুমান আরম্ভ হইয়াছে । 1 


বেবিলনের. প্রত্বতব্বাবিফাঁরে আমাদের স্বার্থ আছে । 
কারণ আজকাল প্রাচীনত্বের স্রোত সে দিকে প্রবাহিত 


-হুইতেছে। অন্ততঃ আশা কর! যায়, প্রাচীন গ্রীশের 


ও মিশরের জ্যোতিষের উৎপত্তি কোথায়, তাহার আভাস 
পাওয়া যাইবে । হ্য়ত আমাদের জ্যোতিযেন রাশি- 
বিভাগের নিমিত্ত গ্রীক ষবনের নিকট খণশ্বীকার করিতে 
হইবে না। হয় ত প্রাচীন আৰ্য্য ও আস্রিয়ের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এবং সেই সম্বন্কের সময় রাশিবিভাগ 
ও রাশির আকার কল্পিত হইয়াছিল। 

আমাদের প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে মহাভারতের একটি 
স্থলে রাশিচক্রের রাশি শব্দ পাওয়া-যার়। যে শ্লোকে 
পাওয়া যায়, তাহা পুর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে । সে শ্লোকটি-- 
এসিয়াটিক সোসাইটির মহাভারতে এবং বোশ্বাইপ্রদেশে 
মুদ্রিত নীলকণ্ঠের টীকাযুক্ত মহাভারতে আছে । অতএব 


প্রক্ষিপ্ত বলিয়!। হঠাৎ উড়াইয়! দেওয়ার সুবিধা নাই । 





+ চিলকেগ অদিভিকাল। 

+ 54১20015105 calendars and constellations.” By 
the Hon. Rumeline M. Plunket. (Jobn Murray ) 
See also its review by RK. Walter Maunder, F, R. 
A. 8S. in Knowledge and Sctentific News ‘Vol 1."Nov ভা 
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পা 


র্থ সংখ্যা । ] 


তবে যে পর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কলিযুগে সমাজ, করিব. 
আচারভ্রষ্ট ও শ্লেচছীদ্ৃন্ত হইবে এবং কখন্‌ পুনর্বার সত্সুগ 


প্রবপ্তিত হইলে সস্তশ্গ্রাননে কন্ধী জন্মগ্রহণ করিবেন, 


সেই মাৰ্কণ্ডেয় সমস্তাপন্দাট সমস্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়! 
দেওয়াও চলে। সে ছুঃসাহসে প্রবৃত্ত না হইয়! বসা. 
যাইতে পারে যে, ভ্রষ্টাদশ্পর্কা বিশালদেহ মহাভারতের, 
মধ্যে কেবল একটি স্থলে রাশিশব্দ পাইলে সন্দেহ হয়।, 
রাশি শব্দটি মাত্র পাইতেছি, রাশির নাম পাইতেছি 
না। যাহা হউক, 'অমছয়ে বিষুবন্‌ থাকিত বলিৰ! - 
যদি মেষাদি রাশিবিভাগ হইয়া থাকে, তাহা হলে 
সে বিভাগ খ্ৰীঃ পুঃ ৭** বধের পুর্ব হয় নাই । . 


ছিল না, এ কথা হককে পার! যায় না৷ পরস্ত. এ 


- নরেশে না পাইলেও অক্র দেশে বৃষাদিরাশি গণনার চিত্র 


পাওয়া ষায়। পার্নীৰিগেৰ ‘নওকস’ (নববর্ষ) বাসন্ধ 
বিযুবদ্দিনে হুইয়া থ-ঁকে । এই পর্ব বহু 'প্রাচীনকাশ 
ভইতে চলিয়া আসিভেছে | আমাদের বেদের মিত্র, 
পার্সীদিগেব মিথ্‌স্‌ । ইনি আমাদের দ্বাদশ আদিত্যের 
এক আদিত্য, পার্সীবিগেরও ৃর্ধ্যদেব। অভিজ্ঞেন! 


+ বলেন, বৃষরাশিতে ব্র্য্যের সংক্রমণ অবলম্বনে মিথ্সের 


“ 


পৃজাপদ্ধতি নির্দিষ্ট ভটয়াছিল। রোহিণী তারা বৃহ- 


' রাশির মধ্যস্থলে। তথায় বাসস্ত বিষুবন্‌ শ্রীঃ পূঃ ৩০০০ অন্দে 


আসিত। অতএব শেধ হইতেছে, বৃষাদ্দি রাশিগণলা, 
প্রায় তরী সময়ে এবং মে্বাদিগণনা খ্রীঃ পুঃ ৭*০ অব্দের পৰে 
হইয়াছিল। এক্ষণে এব্ষিয়ে অধিক লিখিবার, প্রয়োজল 
নাই ।- 

এখন অভিগ্সিৎ কম্বন্দে হুই এক কথা বলা যাইতেছে। 
দত্ত মহাশয় আমাদের প্রকায় মেষাদি .রাঁশিপ্রবেশেন্ন, 
যে ইতিহাস অনুমান ক'রর"ছেন, তাহা সমর্থন করিবান 


কোন হেতু পাই ন! ৷ .অনতজ্িৎ ত্যাগ- করিবার. কারণ ' 


*খুঁজিতে গিয়া বেশী কথা বলা চলে -না.। দক্ষযন্ডজেন, 


কাহিনী অল্প দিনের নহে তাহার মূল তৈঃ সংচিতাল : 
আছে। দত্বমহাশকের ব্যাখ্যায় অভিজিৎ নক্ষত্র দক্ষ- 


যজ্ঞের সতী, এবং দক্ষের ছাগমুণ্ড মেষরাশির মুণ্ড, 


তাহার ব্যাখ্যায় যজ্ঞের অর্থ, বজ্ঞনাশের অর্থ, আসে না। 
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কিন্তু মেযাদি কিভাত্রের পূর্কো ষে বৃষাদিবিভাগ: 
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আমাদের জোতিযে জশ্বিনীর আকার অশবমুৎ। কেবৰ 
মুগশিরার আকারে যৃগ বা ছাগ আছে। ভিজ্জিজ্তে 
দেবতা. ব্রহ্মা, মহাদেব নহেন। -তার পর হমষরাশিত্তে 
শিবের বা বীরভদ্রের ব্রিশূলাদি দেখিতে পাই না। 


মহাভারত ধরিলে কৃতিকায় বিষুবন্‌ থাকিবর সময় না 


তৎপূর্বে নক্ষত্রচক্ক হইতে অভিজিৎ পঁরতাক্ত হইয়াছিল। 
এন্লে ক্ৃত্তিরায় কি রোঁহিণীতে রিষুবন্‌, তাহা নিশ্চিত- 
রূপে পাওয়া যাইতেছে না। তৈঃ সংহিতায় অভিজি 
গণিত হয় নাই.। . অতএব বোধ হইতেছে খ্রীঃ পৃঃ ৩০০০ 
-২০** বর্ষের মধ্যে অভিজিৎ পনিতাক্ত হইয়াছিল3 
এই» সকল বিষয় স্মরণ করিলে দত্তঘহাশয়েন ব্যাখ্যা 
সঙ্গতি পাওয়া যায় না-। তবে, এক প্রকারের দুইটি গল্প 
মিশিয়া এক. হওয়া, কিংবা পুরাতন গল্পের নূতন তন 
হওয়া, পুরাণের পক্ষে নূতন ছিল না। 

দত্তমহাশয় তাহাব সমালোচনায় 'ভামাঁদের জ্যোতিষী 
ও জ্যোতিষ’ সম্বন্ধে দুইটি আপত্তির উল্লেখ ক-রয়াছেন ৷ 
গ্রন্থে আছে কোপার্ধিক যুরোপে ভূত্রম্বাদ “যথাবিধি” 
আনয়ন করেন। বস্তুতঃ ইতিহাসে দ্রেখা যায়, কোপ- 
গ্রিক পৃথিবীর আবর্তন ও পরিবর্ভ__ছুইট-বাদেন্রই কর্তা . 
তন্মধ্যে শেষোক্ত বাদ তাহার নামে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাচ. 
করে। দ্বিতীয় আপত্তি, প্রাচীন মুগশিরার 'অবস্ঠিতি : 
প্রচলিত সিদ্ধান্তে রোহিণী ও আর্জার. প্রায় সমসুত্রে 'মৃ- 


- শিরা অবস্থিত তদ্বিষয়ে সন্দেহ.নাই |... কিন্তু প্রাচী, 
, কালে অন্য. .নক্ষত্রের নাম্‌ যে মৃগশির! ছেল, তাহার ব্‌ 


প্রমাণ আছে। টিলক মহাশয়ের “ওরায়ন নাসক গ্রন্থ. 
সেই .সকল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। . অপর কথা কি. 
অমরকোষে ইন্বক! নক্ষত্র মৃগশিবার শিরোদেশে, অধো 
দশে নহে।-.ইতি, ০৪ 


নট যোগে . 
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. যে চারজন ছান. ডাক্তার্‌ গুভীভের সহিত সিল 
গমন করিব্নাছিলেন, "তাহারা, স্ব্্যকুমার চক্রবর্তী, * 


১৯২ 


ভোলানাথ বনু, গোপাঁলচন্দ্র শীল এবং দ্বারকানাথ বঙ্গ । 
লণ্ডনে আসিয়াই ইহারা যুনিভাগিটা কলেজে ভর্ত্তি হন 
এবং স্ব স্ব অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সহপাঠী ও শিক্ষক- 
গণের সন্মান ও প্রশংসাভাজন হন। ইংরাজ সমাজেও 
ইহাদের যথেষ্ট আদর হইয়াছিল ' আর্ল অব অক্লাণ, 
সার হেন্রী উইল্কক্‌, সার্‌ এড্ওয়ার্ড রায়েন প্রভৃতি 
অনেক মন্ত্াস্ত ব্যক্তি ইহাদের আদর অভ্যর্থনা করিতেন । 
রি চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল ।* 

" "মাননীয় মিলেট সাহেব ১৮৪৭ সালে কলিকাতা 
মেডিকেল কলেজের পুরস্কারবিতরণ উপলক্ষে বলিয়া" 
ছিলেন; 


- ‘These young meu though REE under 
the great disadvantage of having to express them- 
selves in a foreign language, have, in honourable 
competition with their fellow-students, in several 
instances surpassed, and always maintained a 
high position amongst them; and have won the 
admiration of all who have witnessed their exer- 
79178. 


“ অবকাঁশকাঁলে এই ভারতীয় ছাত্রগণ শিক্ষকগণ 
সমভিব্যাহারে যুরোপের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বিবিধ 
স্থান দর্শন ও নানা গ্াতব্য বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতেন * 
ডাক্তার তুর্য্যকুমার অধ্যাপক গ্রাণ্টের সহিত একবার 
পারী নগর দর্শন করিতে যাইলে অন্ত তিনজন ডাক্তার 
গুডীভেব সহিত ব্ৰিষ্টল, বাথ, দক্ষিণ-ওয়েলস্‌ প্রভৃতি 
স্থান ভ্রমণ করিয়া সুতা, কাঁচি, বস্তু প্রভৃতির কল 
কারখানা ও বিবিধ শিল্পাগার পরিদর্শন করেন। তাহারা 
& সময় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রবাসস্থান এবং 
তাঁহার পুরাতন ও পরবর্তী সমাধিক্ষেত্রও দর্শন করিয়া 
আহিসেন। 

ইহাদের মধ্যে শ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ডাঃ দ্বারকানাথ বস্থ 
সর্বাগ্রে ভারতে প্রত্যাগমন করেন । ইনি ১৮৪৬ অবের 
জুলাই মাসে রয়্যাল কলেজ অব্‌ সার্জন্স্‌ অব্‌ ইংলণ্ডেব 


ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং এর কলেজের মেম্বর- 


‘# The private conduct of these young men was 
most exemplary.” “They conformed to European 
manners and' customs, vere for the most part 
gentle and obedient and had scarcely “ny fanlt to 
be found with. 2+ 


প্ৰবাসী ৷ 


| ৪র্থ ভাগ । 


পদে বৃত হন। ডিপ্লোমা প্রাথ্চ হইয়; ইনি ব্যবসার 
আরম্ভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধাত্রীবিস্বাও শিক্ষা করিতে 
থাকেন। ১৮৪৭ সালে ইনি দেশে ফিরিয়া প্রথমে” 
কলিকাত। সেডিকেল কলেজে রেসিভেন্ট সার্জন এবং 
পরে 54531598100 Demonstrator of Anatomy to 
the English Classes” এই পদ প্রাঞ্ধ হন। ডাঃ বঙ্গ 
মেডিকেল কলেজে প্রভৃত উন্নতিসাধন করেন এবং স্বীয় 
গুণগ্রামের দ্বারা দেশীয়গণের নিকট যথেষ্ট আদর এবং 
সম্মান প্রাপ্ত হন। 

ডাক্তার গোঁপালচন্দ্র শীল আর এক বৎসর ইংলগ্ডে 
অবস্থিতি কবেন এবং ১৮৪৬ অবের গ্রীঘ্মখতুতে ডাক্তার 
উইলিয়মের ক্লিনিক্যাল ক্লার্কের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
থাকিয়া রোগসমূহের নিদান এবং তাহাদের প্রকৃতি 
পরীক্ষা ও অধ্যয়ন করিবার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হন। 
ইতিপূর্বে তিনি ডাক্তার বস্সুর সহিত রয়্যাল কলেজের 
ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং পরে অতীব কঠিন 
এম্‌ বি পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পরীক্ষক- 
গণেরও প্রশংসাভাজন হুন। ১৮৪৭ অব্দে ডাঃ শীল 
শবব্যবচ্ছেদ, ভৈষজ্যতত্ব এবং এম্‌, বির শেষ পরীক্ষায় 
প্রথমবিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ডাক্তার গুডীভের 
সহিত দেশে ফিরিয়া আইসেন। এখানে আসিয়া কলি- 
কাতা মেভিকেল কলেজের স্ত্রীরুগ্লাবাসের রেসিডেন্ট 
সার্জন এবং ভৈষজ্যবিস্তার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ডাক্তার 
গোপালচন্ত্র শীল অধিক দিন জীবিত থাকিলে বিলক্ষপ 
খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন ; কিন্তু দেশে ফিরিয়া 
অল্পকাল পরেই তিনি জলমগ্ন হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ' 

ডাক্তার ভোলানাথ বস্থও ১৮৪৮ অন্দে ডাক্তার গুডী-' 
ভের সহিত দেশে ফিরিয়া আইসেন। কলিকাতার 
নিকটবর্তী বারাকপুর ইহার অন্মস্থান। এখানে তিনি 
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১৮৪০ অব্দে কলিকাত! 
মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন) এবং স্বীয় প্রতিভাবলে - 
ভৈষজ্যবিস্তা, উদ্ভিদ্বিস্তা, শবব্যবচ্ছেদ, অন্ত্র-চিকিৎসা ও 
ধাত্রীবিস্তায় উচ্চস্থান অধিকাৰ করিয়া প্রশংসাপত্র ও সুবর্ণ- 
পদক প্রভৃতি লাভ করেন। ডাক্তার গোঁপালচন্দ্র শীলের 
মত ইনিও ইংলণ্ডে তিন বৎসর মাত্র ছিলেন। ১৮৪৭ 





ডাক্তার ভোলানাথ বঙ্গু। 


অন্দে ডাক্তার খল এবং ডাঃ বস্থু লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রথম এম্‌, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বংসরেই 
ডাক্তার ভোলানাথ বঙ্ু কলেজের পরীক্ষায় অস্ত্র চিকিৎসা, 
উবধপ্রয়োগ ও ধাত্রীবিগ্যাতে প্রশংসাপত্র এবং 001 
৮ parative Anatomyতে একটি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। 
“ডউন্তিদ্বিদ্তার পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়! তিনি স্বর্ণপদক 
লাভ করেন। এ নগ্ন্ধে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় ডাক্তার 


মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় লখিয়াছেন := 


‘The gaining by Bholanath of two gold medals 
in two branches of study so very dissimilar as 
Botany and Comparative Anatomy,was the second 
instance on record since the foundation of the 
College of any one student obtaining such 
distinctions." * 





* ‘The Indian Lancet, 16th June; 1898. Page 599, 


যুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী । 


ইহার পর বৎসর ডাক্তার বস্তু এম্‌, ডি, পরীক্ষা দেন, 


১৯৩ 


এই পরাক্ষার চিকিংসাশাস্্র ব্যতীত লাতীন ও ফরাসী 
ভাষা এবং ন্যায়শাস্ত্রের স্বতন্ত্র পরীক্ষা দিতে হয়। ইনি 
এসকল বিষয়ে পারদর্শিতালাভ করিয়া! নির্দ্ধারিত সমর্ের 
এক বংসর পূর্বেই শিক্ষাবিভাগের অনুমতিগ্রহণ করিরা 
পরীক্ষা দেন এবং সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। ভারত- 
বাসীদিগের মধ্যো ইনিই প্রথমে চিকিৎসাৰিভাগের এই 
মহোচ্চ সম্মান অর্জন করেন। ভারতে প্রত্যাগমন 
করিলে ডাক্তার বন্ধু ফরিদপুরের সরকারী চিকিৎসকরূপে 
প্রেরিত হন।* সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি নাষরিক্র 
চিচ্কিৎসকের পদে নিযুক্ত হন৷ চিলিয়ান ওয়ালার ভয়ানক 
সমরক্ষেত্রে ডাঃ বন্দু উপস্থিত থাকিয়া যথেষ্ট সাহস ৪ 
ধৈধোর সহিত স্বীয় কর্তব্য সম্পাদন করেন। এজন 
তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে একটি পদক পুরস্কার পাইয়া- 
ছিলেন। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে তিনি পূর্বাস্থানে 
প্রতাগমন করেন এবং তথায় ১৮৭৭ অন্ধ পথান্ত ক 


করিয়। দুই বৎসরের জন্য পুনরায় ইংলণ্ডে অবস্থান করল 


এই সময় তিনি “A new System of Medicine,” 
Rational Theraputics ; an Enquiry into the res- 
15079 value of Quinine and Arsenic in Ague" 
নামে ছুইখানি অতিশয় প্রয়োজনীয় এবং স্গপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন। ছুই বৎসর অতীত হইলে তিনি ইংলঞ্ 
হইতে পেন্সনগ্রহণ করিয়! স্বদেশে ক্কিরিয়া আইসেন ও 
কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গায় স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়! 
অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৮৩ সালের ১লা! 
অক্টোবর ডাক্তার ভোণানাথ বস্থ ইহলোক হইতে প্রস্থান 
করেন। সামান্ত মবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করিস 
কেবল স্বীয় অধ্যবসায় বলে তিনি এত বড় হইয়া 
ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভ। বলে এবং সুচিকিৎসা গুণে 
ডাক্তার বস্থ সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন 
এবং দেশীয় ও বিদেণায় স্থচিকিৎসকগণের নিকট সন্মানিত 
হইয়াছিলেন। তিনি দেশীয় গাছগাছড়া সম্বন্ধে যে সকল 
নূতন তত্ব আবিষ্কার করিয়। গিয়াছেন, একমাত্র তাহাই 
তাহার নাম চিরস্মরণীয় কুরিয়া রাখিবে। ভাক্তার 
ওয়ারিং প্রণীত “Pharmacopocia of India" গ্রন্থে লে 
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সকল উদ্ধত হইয়াছে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজে 
ডাক্তার ভোলানাথ বস্থর স্মরণার্থে Clinica! medicine 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব্ধ প্রধান ছাত্রকে একটা পদক প্রদত্ত 





ডাক্তার গুডীব চক্রবস্তাঁ। 


ডাক্তার গুডীব চক্রবর্তী বিক্রমপুরের অন্তর্গত কলুখা 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন 
₹ হইয়া ইনি স্বীয় আত্মীয়গণ বর্তৃক প্রতিপালিত হন। 
প্রায় সাত বৎসর কাল ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্ত 
ভাষ শিক্ষা করেন। তাহার আস্মীয়গণ তাহাকে বয়ঃ- 
প্রাধ হইতে দেখিয়া আর তাহার ভরণপোষণের ভার 
গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে থাকেন। তাহাদের 
এইরূপ ভাব দেখিয়া এই তীক্ষবুদ্ধি ও স্বাধীনচিত্ত বালক 
পরের গলগ্রহ হওয়া বাঞ্ছনীয্র নহে মনে করিয়! ত্রয়োদশ 
বর্ষ বয়সে বাহির হইয়া পড়িলেন। সমাজের নৈতিক 
অবস্থা তখন অতি শোচনীয় ছিল। সেই সময়ে এই 
অভিভাবকহীন বালক স্বাধীনভাব ধারণ করিলেন । 
অসাধারণ ধৈর্ধা, অধাবসার, হৃদয়ের বল, উচ্চাভিলাষ 
এবং প্রবল জ্ঞানপিপাসা না থাকিলে তাহার ভবিষ্যৎ 
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পানা, 


কিরূপ অন্ধকারময় পাঠাও কে নারির পারে ? করিব 
তিনি জীবনের প্রধান ধৰ্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
এই কম্মজীবনের মধ্য দিয় মানবজীবনের সারবস্তু 
সকলের অধিকারী হইতে পারিয়াছিলেন। সেই বালকের 
হৃদয়ে স্বাবলম্বনের ভাব এমনই সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল 
যে, যে সময় লোকে সংসার আধারময় দেখে, সেই অবস্থায় 
তিনি সংসারক্ষেত্রে বিশাল কর্মজীবনের আলোকময় রাজ- 
পথ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন “অতিশয় সামান্য 
কন্মকে ও আমি ঘ্বণা করিতে প্রস্তুত নহি, যদি তাহ! আমার 
অধ্যয়নের সহায় হয়।” প্রথমে অন্ত উপায় না দেখিয়া তিনি 
একজন ভদ্রলোকের পাচকের কর্ম গ্রহণ করিলেন এবং 
ইহার বিনিময়ে সেই ভদ্রলোক তাহার শিক্ষার সাহায্য 
করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । এ ভাবে কিন্ত তিনি অধিক- 
কাল অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। ভবিষাৎ চিকিৎ- 
সকের প্রতিভাম্ফুরণ করিবার উপযোগী উপকরণ পল্লী- 
জাবনে না পাইয়া তিনি ১৭ বৎসর বয়সে কলিকাতা 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এখানে অল্পকালের 
মধ্যে মিঃ আলেকজ্যাগার নামক জনৈক সিভিলিয়ানের 
সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন । এই অকুত্রিম 
বন্ধুর সাহাযো তিনি ১৮৪৩ অন্দে কলিকাতা! মেডিকেল 
কলেজে প্রবেশলাভ করিলেন এবং তথায় দুই বৎসর 
অধায়ন করিতে ন! করিতেই তিনজন সহযাত্রী ছাত্রের 
সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন ৷ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, 
ইহার! চারিজনেই লণ্ডন যুনিভালিটি কলেজে ভত্তি হন । 
ডাক্তার চক্রবর্তীর জ্ঞানপিপাসা এমনই প্রবল ছিল যে, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুঃমীমার মধো তাহার জ্ঞানলিপ্সা চরি- 
তার্থ করিতে না পারিয়া তিনি অবকাশ পাইলেই ব্রিটিশ- 
দ্বীপপুঞ্জ এবং প্যারী, বালিন ও ভিয়েনা প্রভৃতি ও যুরো- 
পের প্রধান প্রধান বিজ্ঞানের পীঠস্থানগুলি দর্শন করিতে 
যাইতেন। কখন একাকী, কখন বন্ধুগণ সঙ্গে, কখনও বা 
স্বীয় অধ্যাপকের সমভিব্যাহারে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া 
তিনি নানা স্থানের দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ 
করেন। এইরূপে একবার অধ্যাপক গ্রাণ্টের সহিত 
পারীতে গিয়া, তথায় ৬ সপ্তাহ থাকিয়া, তিনি তথাকার 
প্রদর্শনীর সকল বিষয় অধায়ন করেন, ও মোটামুটি ফরাসী 
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ভা শিক্ষা করেন। এখানে তিনি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তির সহিত পরিচিত হুন। ডাঃ চক্রবর্তী রাইন নদীর 
ধার দিয়! বেলঘিয়ম হইয়া মেন্স্‌ এবং তথা হইতে ফ্রাঙ্ক 
ফোট, লাইপ্জিক ও বাপিন গমন করেন। বলিনে 
তিনি একমাস থাকিন্না থাকার বিশ্ববিস্তালয়ের জীব- 
বিস্বাবিয়য্নক কৌতুকাগার দর্শন ও নান! বিষয় জ্ধায়ন 


করেন। তংপরে ক্ষিনি হানোভার, ব্রান্সউইক্‌ ও কাশেল 


হইয়া গিস্সেনে অধ্যাপক লাইবিগের রাসায়নিক পর্রীক্ষা- 
গার পরিদর্শন বরেন । এই সময় তিনি জর্দান ভাষা 
শিক্ষায় গাড় মনো নিতেশ করেন। ১৮৪৯ অন্দে ভক্তার 
চক্রবর্তী চারিবসরের কঠিন পরিশ্রমের পর এম, বি ও 
এম, ডি পরীক্ষায় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হন এবং ইংবপ্ডের 
“কলেজ অব. সার্জনন্” সভার সভ্যপদ লাভ করেন। 
ডাক্তার ভোলানাণ কব পর ইনি এই কৃচ্ছরসাধ- মহা" 
গৌরবজ্জনক লগু= বিশ্ববিস্তালয়েব এম ডি উপাধিলাভ 
কবিলেন | 'এ সম্বন্ধে ইনিই দ্বিতীয় ভারতবাসী 

ইনি স্বীয় অনন্তসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতাঁব বলে ডাক্তার 


ওয়াল্য, ডাঃ হ্লিলিকামন্‌, ডাঃ সানী ও সার রিচার্ড 
কোয়েন্‌ প্রভৃতি অধ্যাসকগণ, যাহাদের নিকট অধ্যয়ন * 


করা মহা সৌভ-গণ ও গৌরবের কথা, ইনি সেই মহা 
পণ্তিতগণকেও মুঠ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আস্তরিক 
ভালবাসা আকর্ষন অরিয়াছিলেন। ১৮৫০ অন্দে ইনি 
ভারতে আসিয়া! ভলিক[তা মেডিকেল কলেজের সহকারী 


. চিকিৎসক হন ও চারি বৎসরের মধ্যে ভৈষজ্যতত্ব বিস্তার 


অধ্যাপক, শয্যাগত্ত রোণীর ওষধাদির ব্যবস্থাপক একং রুপ্পা- 
বাসের ছ্িতীয় ঢিকিংনকের পদলাভ করেন। ১৮৫৫ 
অবে ডাক্তার চক্রবর্তী ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের 
সহকারী চিকিৎ্লকের প্রতিযোগী পরীক্ষা দিবান জন্ত 
পুনরায় ইংলগ্ড ঘাত্রা করেন এবং তথায় একশতেরও 
অধিক ছাত্রের সহত প্রতিযোগিতায় প্রথমস্থান ধিকার 
করিয়া বৎসরের নার্চমাসে স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। 
ডাক্তার গুডীব ঠাহার সম্বন্ধে কুমারী মেরী কার্পেপ্টারকে 
লিখিয়াছিলেন 

এ ক *# 29156015350 to 92092 in 1855,—a4 soon 


as the medicel ser7ice to India was thrown cpen to 
competition, 26 Dut of more than one haAndred 


যুরোপপ্রবাসী বাঙ্গালী । 


৯১৯৫ 


candidates he passed first in the Eixantinaticn, thus 
becoming the first nective of India. who =ntered 
the so much coveted covenanted service of the 
(then) Company.’ 


১৮৫৭ সাল হইতে তিনি মেডিকেল কলেজে ১ বৎসন্ন অস্থায়ী 
অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়া ১৮৬৬ সালে এ পদে স্থায়ী 
হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ও গদ গৌরবের সহিত অধিকার 
করিয়া থাকেন। ডাক্তার চন্দ্র ( Brigade Surgeon ) 
ব্যতীত' আর কোন ভারতবাসী ওর সন্মানিত পদ 
প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৬৩ অন্যে তিনি কশুলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্বালয়ের ফেলে! ৪ কলিকাতার Justice Df tie Peace 
হৃন। বহুদিন হইতে তিনি হাঁপানী বোগে কষ্ট পাইতে- 
ছিলেন। তাহার ব্যারাম বৃদ্ধি হওয়ায়-বন্ধুগণের পরামর্শে 
তিনি বায়ু পরিবর্তনের জন্ত ১৮৭০ এঅবে' তৃতীয় বার 
ইংলণ্ড গমন করেন তথায় প্রথম প্রথম অনেকটা শ্রাস্থালাভ 
করিয়াছিলেন বটে) কিন্তু কিছুকাল পরনে পুনরায় রোগ 
বৃদ্ধি হওয়ায় ১৮৭৪ সালের ২৯শে সেপ্টম্বব লণ্ডন সহরে 
তাহার বিলাতীয় বন্ধুগণ এবং শিক্ষকগণরে মধ্য হইতে 
তিনি অনস্তধামে চলিয়া গেলেন। এইবপেন্তারতের তিনটি 
অমৃল্য রত্ব “বৃটাশ দ্বীপের “তিনটি ভিন্ন “ভয় স্থানে চির- 
নিদ্রাভিভূত রহিলেন। তাহার ৭ সন্তানের মধ্যে (চারি 
পুত্র ও তিন কন্তা) ছুই পুজ্জ ইংলণ্ডেই বিবাহ করিস! 
তথাকার স্থায়ী অধিবাসী হুইয়াছেন। 

১৮৪৯ সালে ডাক্তার চক্রবর্তী খৃষ্টতর্খে দীক্ষিত হন 
এবং তাহার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডাক্তার গুডীবের দাম গ্রহণ 
করিয়! সর্ধ্যকুমার গুভীব চক্রবর্তী নামে অভিহ্ত্ি হন। 


এসম্বন্ধে ডাঃ গুভীব লেখেন £-- | 

“He was 8, very high caste Brahmin, bait at hig 
own reguest was baptised as a. Christian ir Londo 
and insisted on taking my name in £ddition to hie 
OWL. 33 


Lancet, British Medical Journal, Medic. Times 
and Gazette, Indian Medical 05295) Indian 
Annals of Medicine প্রভৃতি পত্রিকায় ,তিনি অনেক 
চিন্তাপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ লিখিযাছেন। .স্কিনি মধ্যে 
মধ্যে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁছার তনেকগুকি 
‘Popular Lectures or. subjects of. 11012. Interest’ 
নাম দিয় ১৮৯০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। তিনি 


১৯৬ 


সর্বপ্রথমে উপদংশঘটিত রোগে আইয়োডাইড_, অব, 
পোরটাসিয়মের প্রয়োগ করেন। এরিক্‌সেন, জর্জ ব্যাল্‌- 
কোর্‌ প্রভৃতি বাক্তিগণ ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। 
এই আবিষ্কারের বিবরণ ও পরীক্ষাফল তিনি 0719. 
Medical Journal পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে প্রকাশ 
করেন। - 
বেথুন সভার স্থাপয়িতাগণের মধো তিনি অন্ততম। 
তিনিই 81109 Medical Association এর বঙ্গীয় শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা । এক্ষণে ইহার ন্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। 
চিকিৎসা! সম্বন্ধে তাঁহার এমনই খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল যে, 
উভয় দেঈয় এবং যুরোপীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে জনিল 
ও-কঠিন রোগে তাহার পরামর্শ সাদরে ও সাগ্রহে গৃহীত 
হঈত। জনসমাজে তিনি ধন্বন্তরীর স্তায় বিরাজ করিতেন। 
তিনি কাছে থাকিলে শোকতপ্ত পিতামাতা সাত্বনালাভ 
করিতেন। তাঁহার কথা, নিরাশায় মজ্জমান হৃদয়ে 
আশার সঞ্চার করিত। তিনি হুসামাজ্জিক, স্থচিকিৎসক 
এবং স্থঅধ্যাপক ছিলেন। হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের চিকিৎ- 
সায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনীলেখক 
রাঁচির ডাক্তার এন, সি, মিত্র মহোদয় ১৮৯৪ সালের জুন 
সংখ্যক মেডিকেল রিপোর্টারে সত্যই লিখিয়াছিলেন £-_ * 


“Thus lived and died the great Chuckerbutty, 
whose death left a blank in the Indian Medical 
Service which it will take long for Iudians to fill 
Up, and whose life remains unfil this day a noble 
example for future generations to follow.” 


শ্রীজ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস। 


পপ পি 


বিজ্ঞানসভা_ পুরাতন ও নুতন । 
প্রাতঃল্মরণীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পর ডাক্তার 
মহেন্্রলাল সরকারের ন্যায় স্বাধীনচেতা, তেজ্রস্বী, 
বিস্তোৎসাহী, স্বদ্দেশবৎসল প্থরুষ বাঙ্গালীর মধ্যে আর 
কেহ ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয্ন। তাহার জীবন- 
চরিত আম্ুপুর্বিক বিশ্লেষণ কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। 
কেবল তাহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসভার বর্তমান অবস্থা ও 
'তাহার উন্নতি সম্বপ্ধে ছুই এক 'কথ! বলিয়া নিরন্ত হইব। 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ। 


বিজ্ঞানসভার ইতিহাস বর্ণন করাও আমাদের উদ্দেশ্য 
নহে। কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞানসভাটি বিশেষ 
কার্ধকরী হইতে পারে, তাহাই, অনুরুদ্ধ হইয়', বিবৃত করিব 
মাত্র । যে উদ্দেম্তে এই সভা সংস্থাপিত হয় তাহা যে 
আঁংশিকভাবেও সফল হয় নাই, ইহ! বল! বাহুল্য মাত্র। 
সভাসংস্থাপনের ছুইটি উদ্দেশ্য ছিল। (১ম) জনসাধারণের 
মধ্যে বিজ্ঞানের স্থুলভ প্রচার ; (২য়) মৌলিক গবেষণায় 
উৎসাহ প্রদান। ছুই চারিজন অধ্যাপক স্ব স্ব বিগ্তালয়ে 
প্রত্যহ ৪.৫ ঘণ্টা কাল শিক্ষকতাকার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকিয়া 
শ্রমক্লিষ্ট দেহে ও মনে বিজ্ঞানসভার় আসিয়া বিদ্যালয়ের 
অধ্যাপনা পুনরাবৃত্তি করিলে সাধারণ্যে যতদুর 
বিজ্ঞানানুরক্তি হওয়া সম্ভব তাহা! সহজেই উপলব্ধি হইতে 
পারে। ইহাতে বহু আড়ম্বরপুর্ণ আরম্ত যে লঘুক্রিয়াতে 
পরিণত হইয়াছে, তাহা কি বিচিত্র? সভার প্রত্যেক বার্ষিক 
অধিবেশনে ডাক্তার সরকার দেশের ধনকুবেরগণের নিকট 
অর্থভিক্ষাব জন্য ক্রন্দন করিতেন এবং অর্থাভাঁবে যে 
বিজ্ঞানসভা! সুফলপ্রস্থ হয় নাই তাহাই করুণকঠে ঘোষণা 
করিতেন। কিন্তু নিরর্থক শোকগ্রকাশ ন! করিয়া 
পর্ববসংগৃহীত অর্থ কিরূপে নিয়োজিত হইলে বিশেষ ফললাভ 
হইতে পারে, তহ্বিষয়ে মনোযোগ করিলে ভাল হইত। 
দেড়লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ হইতে প্রাপ্য সুদের 
টাকা এবং অন্তান্ত প্রকারে সভার সর্কগ্তদ্ধ বার্ষিক আয় 
৮০*০। ৯০০০ টাকা। কাধ্যের গুরুত্ব হিসাবে বিজ্ঞান- 
সভার এই আয় যে যৎসামান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্ত 
অনেক ম্হৎকাঁধ্য এইরূপ সামান্ত আরম্ভ হইতেই 
অন্কুরিত হইয়াছে! সভা স্থাপনের প্রারস্ত হইতেই ষদ্দি 
দুই এক জন লোকও মৌলিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া 
কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে সভাস্থাপনের 
উদ্দেস্ত যে নিক্ষল হইয়াছে, এ কথা কে সাহস করিয়া 
বলিতে পারিত? 

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার উন্নতি হইতেছে 
না, তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, ধাহারা শিক্ষকতা 
করেন তাহার! কেবল উপাধিধারী মাত্র । জাপান, 
ইউরোপ এবং আমেরিকাতে যাহারা বিজ্ঞানশান্ত্রের স্ব স্ব 
বিভাগে মৌলিক ততান্ুসন্ধান দ্বারা প্রতিষ্ঠালাভ 


~ 


৪র্ঘ সংখ্যা | ] 


করিয়াছেন, তাহারাই অধ্যাপনাকার্ধ্যে নিযুক্ত হন। 
এই পথ অবলম্বন বরা হয় নাই বলিয়া ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত 
বিজ্ঞানশিক্ষা ফলগ্র্ত হয় নাই । আমাদের দেশের বিজ্ঞান 
ও চিকিৎসাশান্ত্রের উন্চউপাধিধাবী যুবকদিগের মধ্যে 
নির্বাচন করিয়া! মাসিক দুইশত টাকা হিসাবে ছুইৎসর 
কাল প্রাপ্য বৃত্তি '€ত্যক বৎসরে একটি করিয়া বিজ্ঞান- 
সভা নিজ আয় হইত অনায়াসে প্রদান করিতে পারিত। 
ইহাতে অন্ত কোন ফল না হউক এতদিনে এই নকল 
লোক প্রকৃত বিজ্ঞানশিক্ষ! প্রাপ্ত হৃইয়! দেশীয় বিন্যলয় 


সমূহে অধ্যাপনাকার্ধে নিযুক্ত থাকিয়া বিজ্ঞানশিক্ষার 


_ প্রথা উপযুক্ত দিকে চালিত করিতে পারিতেন। ইহীদের 
মধো ছুই একজনও বিজ্ঞানসভার কল্যাণে মেঁলিক 
গবেষণায় বিশেষ ফললাঁভ করিতে পারিলে কি কম 
গৌরবের বিয়য় হইত ? দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাসিধারী 
যুবকের! যদি শ্বদেশীয়নিগের দ্বারা পরিচালিত বিশ্যালয় 
হইতে সামান্ত রক:মরএ গবেষণাঁকার্ধ্য করিতে পারতেন, 
তাহা হইলে আজ কি বিদেশীয়ের আমাদিগকে অবজ্ঞা 
করিয়া! বলিতে পারিত যে, বাঙ্গালীর মৌলিক বিষয়ে চিন্তা 
করিবার ক্ষমতা! ন'ই ? আজকাল আসাদের দেশে জন- 
সাধারণের বিজ্ঞানশিক্ষায় যেবপ উৎসাহ, তাহান্তে কে 
বলিতে পারে যে, ডাকার সরকার যে পরিষাঁণে অর্থসংগ্রহ 
করিয়াছেন পুনরান মেই পরিমাণে অর্থ সংগৃহীত বরিতে 
পারা যাইবে ন! ? , বিজ্ঞানসভা এতদিনে যদি সাঁমান্ত- 
রকষেরও কোন কার্যা দেখাইতে পাবিত, তাহা হইলে 
বাঙ্গালীনামের গেঁবেত্র জন্য অনেকেই অকাতরে অর্থ 
দিতে পারিতেন' কিন্ত তাহা না হইয়া, ডাক্তার 
সরকার প্রবর্তিত ধিজ্ঞনসভার দ্বারা, বাঙ্গালী যে সাধ রণের 


যুরোগীয়গণ ও ভারতীয় শিল্পসামগ্রীর বাণিজ্য । 
গঠিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্তবা। দুইটি পূৰক 


১:১৭ 


বিজ্ঞান সভা হইলে অর্থ ও সামর্ঘ্যেব “যে অপচয় হইবে 


"তাহা আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। 


বিষয়টি বড়'গুরুতর। আমরা সমালোচন-য় বিশেষ "টু; 
কিন্তু কাজে নামিতে হইলে হতবুদ্ধি হুইয়া পড়ি ।,ব্যন্দায় 
বলুন, বাণিজ্য বলুন, সন্ভা বলুন আর নমিতি জুন, 
যেখানে পঁচজনে মিলিয়া। মিশিয়া কাজ ভরা! গরয়কসন, 
সেইখানেই 'আমাদের গলদ” বাহির হইয়া পূড়। 
বিবাদ বিসম্বা্দে সমস্ত বল ক্ষয় হয় । সকলেই শ্ব স্ব প্রান। 
মহৎ কোন উদ্দেশ্যের জন্থ আঁত্মগাঁধান্ত লোপ করিতে 
আমর! জানি না। বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভাবে আছ জাপান 
জগতের পৃজা ও অন্ততম আদশশ্বরূপ ; কিন্তু ভারত 

সতাসত্যই ঘুমাইয়! রয় । 
শৰীপ্রক্ুল্নচন্ছ রান্ম । 


যুরোগীয়গণ ও ভারতীয় শ্ম্পি- 
সামগ্রীর বাণিজ্য | 


* (আলবের্‌ মেত্যা-প্রণীত "আজিকার ভারতবর্ষ” হইত ) 


দেশীয় খরিদারেরাই গ্রামজাত শিল্পত্রব্যগুসি বজায় 
রাধিয়াছে । কোন কোন বড় সহরে অপেক্ষাকৃত মৃহ্যবান্‌ 
বিশেষ বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থকে বটে, কিন্ত সেই 
সকল সহরের পূর্ব সমৃদ্ধি আর নাই । ফল কথা, ভাতের 
বর্তমান প্রভুবা দেশীয় শিল্পের অনুরাগী নহেন। জঁহারা 
ইংরাজিধরণেই বাস করেন, ইংরাজিধরণই গৃহ সজ্জিত 
করেন। তাহারা ইংরাদ্জি অভ্যাস ও ইংরাক্ষি কচির 
বন্ধনে দৃঢ়র্ূপে আবদ্ধ । কোন মুরোপীয় প্বন্লুলশর 


হিতকর কার্যে অপছু, এইরূপ অপবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি স্ত্রী, ভারতীয় শিল্পজাত একটি কটিবন্ধ পরিয়া নাটপত্বীর 


হইয়াছে মাত্র । 

আজকাল অ্কব্র শিল্প -ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য 
যেরূপ আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে আশা করি পুরাতন 
ও নূতন বিজ্ঞান স্ভা একমত হইয়া কাৰ্য্য করিতে পারিলে 
বিশেষ ফললাভ হতে পারে । এবিষয়ে আমাদের 
একমাত্র বক্তব্য যে, কার্যকরী সভ] নির্বাচনের সময় 
. যাহাতে উহা দেশঙ্ক কল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া 


সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। সেই সময়ে লিপত্থী 
নাকি বলিয়াছিলেন £--"এ সব দ্রহা এখান ব্যন্ছান করা 
চলে না”। ইংরাঁজদিগের' অন্ুতরণে, দেশীয় ধন ঢা ও 
রাঞ্জা মহারাজারাও তাহাদের গৃহ, যুরোপীয় ধরণে চজ্জিত 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এখন রাজাদগের যে সকল 
নুতন প্রাসাদ নির্মিত হইতেছে, তাহার গঠস-ণালী 
প“দো-আঁস্থুলা” ধরপের-ত্ব-তারতীয় ধরণের সহিত “:পণিক* 
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ও. রোমীয়-ধরণ মিশ্রিত । প্রাসাদের অভ্যন্তরে সমন্ধ 
গৃহসজ্জা, সুমন্ত, আম্বাব, যুরোপ হইতে আনীত ৷ দরবার- 
শালার শ্ব্ণমণ্ডিত সিংহাসন হইতে,দ্বারদ্রেশস্থ “Welcome” 
অঙ্কিত পাপোয়-মাদুরটি পর্যাস্ত সমন্ত সামগ্রীই-রিলাতী । 
ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের ভাল খরিদার আর নাই । যুরোপ 
এক্ষণে শিমের হিসারে জাপান ও 'চীনকে যতটা সন্মান. 
করে, ভারতকে আর ততটা করে না।. এ দেশীয় যে 
সামগ্রীগুলি-শিল্পের হিসাবে বান্তবিকই সুন্দর ও অনন্ত- 
সাধারণ, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত এখন আর 
ফর হইতে লোক আইসে না।. কতক্ঞ্খুলি সৌথীন 
লোঁক্‌ ছাড়া উহার বড় একটা খরিদার নাই । 
_ যাহা, হুটক, যখন আবশ্যক হয়, ভারতীয় শিল্পী ও 
ভারতীয় কৃষক--এই উভয়ের নিক্ট হইতেই যুরোপীয়ের! 
স্থলভমূলো দ্ররাদি সংগ্রচ করিয়া থাকে। ভারতের 
বেণিয়ারাই উহাদের মধাবর্তী হইয়া কাজ করে। ইংরাজি- 
ভাষায় যাহাঁকে”০8110963” বলে__সেইরূপ কৌতুকাঁবহ 
দ্রবাসামগ্রীই যুরোপীয়েরা ভারতে আসিয়! অন্বেষণ করে। 
যথা, অভ্রাচ্ছন্ন ধুতি, মোটা ধরণের জরির কাজ করা 
ওড়না, পায়জোর, বাজ্জুবন্দ, তাঁবার পাত্রার্দি__যাহা 
সাধারণতঃ, গ্রাম-শিল্পনাত। ভারতীয় বণিকেরা স্থানীয় 
বেণিয়ার দ্বারা এ সকল. সামগ্রী সংগ্রহ করে। উহারা 
ভার্ত-পধ্যটক যুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয়ার্থ হোটেলে 
আসিফ! উপস্থিত হয়| যে সহরে লোকেব বেশি যাতায়াত, 
সেখানকার, রেলওয়ে স্টেশনের পার্শ্বে অথবা প্রধান 
হোটেলের-“ধারে, উহ্ারা এক-.একটা পণ্য-প্রদর্শনীশালা 
স্থাপন, করিয়াছে দেখিতে পাওয়! যায়। ভ্রবাগুলি একটি 
কাচের আধারে সংরক্ষিত হয় এবং তাহার মুল একেবারে 


স্থির-নি্িষ্ট, .এইকপ লোকের মনে রিশ্বাস জন্মাইবার- 


চেষ্টা -করা হয় । ফ্লতঃ ইহা! যুরোপীয় ব্যবসাদারদিগের 
রীতি-পগ্তির অন্থকরণমাত্র। এই রীতিটি এখনও দেশীয় 
বযবয়াদারদিগের, মধ্যে অভিনব ও বিরল। যুরোগীয় 
ধরণের.€কৌতুকাবহ দ্রব্যসামগ্রীর দোকানগুলি অধিকাংশই 
যু্লোগীয় বণিকদ্িগ্রে । তাহারা এই সকল সামগ্রী 
দেয় ব্রিয়াদিগের নিকট হইতে সংগ্রহ কবিয়া যুরোপে 
চাকা দেয়। .দ্েশীয়. বেণিয়ার৷ দেশীয় কারিগ্ররদিগের 


A 


[ ৪ৰ্থ ভাগ।, 


দ্বারা ষেকপ সুলভ মূল্যে এই সব দ্রব্য প্রস্তুত করাইতে 
পারে, যুরোপীন্ন বণিক্বো সেরূপ -কখন পারে না। 
ভারতের কোন কোন. শিরপ্রধান নগরে, এক্‌ এক প্রকার 
উৎকৃষ্ট “নিখুঁৎ* শিল্পসামগ্রী, যুরোপ অপেক্ষা সুলভ মূল্যে 
প্রস্তুত হয়। দ্র্ণকারেরা তাহাদের নির্মিত ভ্রব্যসামগ্রীর 
জন্ত,.সোণা কিংবা রূপার দরের এক অষ্টমাংশ কিংবা 
এক চতুর্থাংশ মূলা সাধারণতঃ চাহিয়া থাকে ; এবং 
জরির কাজের কারিগরের অতি সামান্ত দৈনিক বেতনে 
চমৎকার চমৎকার সামগ্রী প্রস্তুত করে। কিন্তু সুরুচি- 
সম্পন্ন সৌখীন শিল্পীদিগেরই. নিকট উহার আদর,_ 
দেশীয়-.খরিদার অধিক. নহে। এইহেতু, দ্রব্যগুলি 
যাহাতে ধনী যুরোপীয় -খরিদারের নিকট বিক্রয় করিয়া 
ব্যবসায়িগণ অধিক লাভবান হইতে পারে, এই উদ্দেশে 
মুরোগীয় রুচি-অন্ুসারে- সেই দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করাইয়া 
লয় । ' 

যখনই যুরোগীয়েব1 দেয় শিল্পকে বাণিজ্যের কাজে 
খাটাইবার ইচ্ছা করে, তখনই দেশীয় কারিগরকে 
তাহাদের স্বকীয় স্তানিক ও কৌলিক শিল্পরুচি বিস্থত 
হইতে উপদেশ করিয়া, আপনাদের য়ুুরোপীয় নমুনা 


“ তাহাৰ সম্মুখে ধান্ণ কবে। 


সম্প্রতি ভারতে য়ে শিল্পবিগ্যা শিক্ষা প্রণালী এাবন্তিত 
হইয়াছে, তাহা দশ্পূর্ণরূপে যুরোপেরই কাজে লাগে। 
এই সকল “AI 9০001” (কলাবিষ্ভালয় ; প্রকৃতপক্ষে, 
বাবসা-বিস্তালয় বলিলেই হয়। , এই সকল বিদ্ধাণয়ে 
শিক্ষা দিয়া এইরূপ কতকগুলি কারিগর তৈয়ারী কর! 
হয় যাহাদের দ্বার! যুরোপের এয়োজন সাধিত হইতে 
পারে। শ্রীক ও রোমক “ব্যান্‌-রিলীফেশ্র অনুকরণ 
করিতে এবং নিজের দেশীয় ধরণ ছাড়া আর সকল ধরণের 
গৃহসজ্জা পস্তত কবিতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়! হয়|, 
কেবল জয়পুরের রুলা-বিষ্ভালয় ইহার ব্যতিক্রমস্থল। 
এই দেশীয় রাজধানী জয়পুরের বিদ্যালয়ে, প্রাচীন রীতি- 


'অন্ুসারে খোদাই কান্দ করা তামার জিনিস, পারন্তদেশীয় 


ধরণের ফুলকাট৷ বারকোস, মিনার কাজ করা বাসনাদি 
প্রস্তুত হয়। প্রাচীন ভারতের শিল্প-স্বৃতি জয়পুরের 
বিদ্যালয়ে কিয়ৎপথিমাণে রক্ষিত হইয়াছে । 


” চালান দিত। 


ধর্থসংখ্যা।] 


ক্ি' জয়পুরের বাহ্ঘরে গিয়া দেখিলাম, রাজপুরুফ 
এ নিয়োগাধীন নক্সা-চিত্রকর ও চিন্র-তক্ষক শিল্প গণ 
“ কোন একটি সুরোশীয় গ্রশ্থের দৃষ্ান্তচি্গুলি প্রস্থ 
করিতেছে এবং কতকগুলি ভাস্কর-শিল্পী “গথিক” সম.ধি- 
মন্দির ও রোমক ব্রৌনিন্্াণে নিযুক্ত রহিয়াছে । 

যখনই হস্ত-নির্সিত শিল্পসামগ্রী যুরোপে চালান করা 
প্রয়োজন হয়, অমনি ঘুরোগীয় বণিকগণ দেশীয় বেশিয়া- 
দিগকে মধ্যবর্তী করিয়া নেই সমস্ত সংগ্রহ করে। 

রেশমের স্থতা--যাহা প্রধানতঃ ফ্রান্সে চালান হব 
বহুকাল হইতে বঙ্ষদেশে, 'সুরোগীয় তত্বাবধ নে; 
দেশীয় লোকের দ্বাঝ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে । ভারতে 
6 এতট। রেশম উৎপন্ন হয় না যাহাতে ধনাঢাদিগের অনাব 
পুরণ - হইতে পরে? তাই, ১৯০*--১৯০১- খ্রীষ্টাব্দে 
২৬/৮২৭,৫১* টাব্যর রেশম, ভারত - বিদেশ হইতে 
আমদানী করে; ,তবং সেই বৎসরে ১,২৪৯,০১৮ টাকার 
রেশমি দ্রব্যত্রাত ৩ ৬,৯৮৬,১০৬. টাকার রেশম অথবা 
রেশমের গুটি বিদেশে বস্তানি করে। 

,ষে সময়ে ফ্রান্সে, ফুলকাটা পানা নিলে বার: 


ুষ্িভিক্ষা। 


১৪৯১৯ 


প্টানার” পিছনে ঙ হইতে ৩১ বৎসর বয়স্ক কতকগুলি 
বালক সারি সারি দবড়াইয়া থাকে, তাহার! পধমের স্তার 
মধ্যে অবিরত অন্কুলীসঞ্চালন করিয়া গ্রস্থিবন্ধন করে 
এবং একটি ক্ষুদ্র কান্ডে লইয়া মধ্যে মধ্যে ছাটিয়া দেয়। 
তাহারা প্রত্যেকে গ্রস্থিবন্ধনের সংখ্যাক্ক উচ্চৈঃস্বরে অবিরত 
উচ্চারণ করিতে থাকে, এবং অন্ত একজন স্দার-কারিগর 
ভুলচুকের তন্বাবধান করে। এই *বালকগুলি দিনের 
আরস্ভেই কর্মস্থলে. আইলে এবং দিনাস্তে চলিয়া যায়। 
সমুচিত নৈপুণ্য অর্জন করিবার জন্য ইহাদিশকে ছয়মাস 
ধরিয়া শিক্ষানবিসি করিতে হয়। উহাদিগের মধ্যে 
যাহার! সর্বাপেক্ষা দক্ষ তাহারা প্রতিদিন, ছুই ফুট লম্বা 
কার্পেট চার ইঞ্চি পরিমাণ বুনানি করিতে সমর্থ হয়। 
মূল্যের হিসাবে উহা! প্রায় এক টাকার কাজ হুইবে। 


সীত্যোতিরিন্্রনাশ ঠাকুর । 


মুষ্টি ভিক্ষা | 


যৌতুকের দান সর্বঙ্গ-সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইত না, * :১) 


তখন মুরোপীয়েরা কাশ্মীরী শাল ক্রয় করিয়া যুরোপে 
পঞ্জবের পুণ্য-নগর শ্বর্ণষন্দিরাবিষিত 
অমৃতদর শাল ভৈয্ারীর প্রধান স্থান ছিল। তারপর, 
যখন বিলাতের “ফেশিয়ান” বদ্‌লাইয়া গেল, তখন 
পঞ্জাবের নগরগুলিত্তে ক'শ্মীরীশালের শিল্পীর সংখ্য! বমিয়া 
গেল) কিন্ত তাহার স্থনে আর একটি শিল্প গভাইয়।! 
উঠিল ;-_সেটি কার্প ট শতরপ্রির শিল্প। 

, শতরঞি তৈয়ারি করিরার উপকরণগুলি অত্যন্ত নাদা- 
সিধা। কুপ হইতে জল তুলিবার অন্ত “চিনে কল”? 
গোকুর দ্বারা চালিত হয়, দেই কুপের জলে শতরপ্রির 
রঞ্জন ক্রিয়া সাধিত হুম্ব। চাল/ঘরের নীচে, পশমের 
বস্তা হইতে পশম বাহির কর! হয়। কোন অনাবৃত 
স্থানে, কতকগুলা! বড়, বড় কড়াই, কাঠের আগুনে গরম 
করা হয়, এবং উহাদেরই সাহায্যে কার্পেট শতরিতে 
রংফলানো হয়। কোন একটি বিস্তৃত অঙ্গনে অথবা 
একটা চালার নীচে তাঁতগুলি বিন্তস্ত হয়। কাপড়ের 


মুষ্টি ভিক্ষা চাই রাণী-ম, মুষ্টি ভিক্ষা! চাই | 
হাজার রাজা উজীর ধোরে 
দয়া এনে ভিক্ষা কোরে 
রচেছ যে গরীবখানা, সেথা নাহি যাই । 

, কোথা সেথা করুণ আখি? 

-"মা বলিয়ে কারে ডাকি? 
মাইনে-কর! দাতা সেথা বিষম বালাই । 
মুষ্টি ভিক্ষা! চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা হাই। 

২) 
ওম! তোমার পুণ্যরৃষ্টি 

অন্ন ছুটি করে মিটি । 
রাঙা হাতে অন্নপূর্ণ দানা দেহ খাই 

চেলের সাথে ঢাল সুধা» 

- আধ্‌ পেটাতে মেটে ক্ষুধা । 
দয়ামাখা অঙ্গ খেয়ে ধন্ত হয়ে যাই। 

:". মিষ্টি ভিক্ষা চাই রাশী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা! চাই।' ' 


২০০ 


(৩) 
হাড় জির্‌ জির্‌ গায়ে ধুলো 
ক্র যে আমার ছেলে গুলো,-- 
তোমার যত সোণার-টাদ ওদেরে দেখাই । 
বড় খুসী হুয় গো দেখে, 
কত গল্প করে জেঁকে! 
তোমার সুঞ্চে মাগো মোরা দুঃখ ভুলে যাই। 
দৃষ্টি ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই। 
(৪) 
রী তোমার গৃহ-কানন খাঁনি 
চক্ষু জুডায় দেখুলে রাণী ! 
প্রাণের টানে নিত্য আমি ছুটে আসি তাই | 
বাসি রাঙা ফুলে নানা 
পূর্ণ আছে কাঁঙালখানা। 
টাটকা তোলা দয়াতরুর কুস্থম হেথা পাই। 
তুষ্টি ভিক্ষা চাই রাণী-মা, মুষ্টি ভিক্ষা চাই। 
(৫) 
ছখেরঁ উপর দুঃখ নান! 5 
গোড়োন। তায় দয়াখানা। 
ঘুরে ঘুরে তোমার দোরে বড় সুখ পাই! . 
সোণার ঘরে লক্ষ্মী মাগো; 
ধন পুত্র নিয়ে থাকো] 
ভিক্ষ/ নিতে এসে ছুটি চক্ষে দেখে যাই। 
ইষ্ট ভিক্ষা চাই মা তোমার, মুষ্টি ভিক্ষা! চাই। 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


কুমারী । 
দ্বিতীয় খণ্ড । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
- প্রতিভা বাগ্দ্রত্তা 
বাল্যবিবাহের দোষগুণের বিচার করা এই পরিচ্ছেদের 


উদ্দেগ্ঠ নহে। বাল্যবিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেকে 
অনেক কথ! বলিয়া থাকেন এবং নানাপ্রকার বাঁগৃবিতণ্ডাও 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থভাগ। 
করেন। তঁহাদের এই বাগ্বিতগ্াত যোগদান 
করিতেও আমদের ইচ্ছা নাই। উভয় পক্ষের যুক্তিমার্গ 
কি প্রকার, এ স্থলে তাহাই অবগত হওয়া আমাদের এই ' 
আখ্যায়িকার পক্ষে একটু প্রয়োজনীয় হইতেছে । 

যুবকগণের বিবাহ একটু অধিক বয়সে হউক, তাহাতে 
কোন পক্ষের আপত্তি নাই। যত আপত্তি ও বিতণ্ডা 
কন্তাদের বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম লইয়া । এক পক্ষ বলেন,, 
সমাজে আদর্শ মনুষ্মের সৃষ্টি করাই আধ্য ধর্ম্মশান্রের 
উদ্দেশ্ত ছিল। পুরাকালে, বালকেরা উপনয়নের পর 
গুরুগৃহে বাস করিত এবং সেখানে গুরুর আদেশান্ুসারে 
কঠোর ব্রহ্মচর্যা পালন পূর্বক উচ্চ জ্ঞানলাভ করিয়া _ 
আপনাদিগকে উন্নত করিত। এততম্্াবা যুবকগণের ) 
যুগপৎ দৈহিক, মানসিক € আধ্যাত্মিক বিকাশ সাধিত 
হইত.। যুবকের! কেহ পঞ্চবিংশ এবং কেহ বা ত্রিংশ 
বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরুগৃহে ধর্ম্মশাত্রালেোচনায় কঠোর- 
ভাবে কালযাপন করিয়া পরে সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইত 
তখন তাহাদের দৈহিক ও মানসিক 'বিকাশ এক প্রকার 
সম্পূর্ণ হইত এবং তাহারা সংযতেন্দ্রিয় হইয়! সংসারধর্ম্ম 
পালনেরও যোগ্য বিবেচিত হইত। কিন্তু শাস্্রকারগণ, 
কন্তাদের বিবাহের যোগ্য বয়ঃক্রম অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ 
বর্ষের, মধ্যে নির্ধারিত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বাল্য- 
বিবাহের পক্ষপাতিগণ বলেন যে, যুবকদের শ্লাক়্ কন্তাদেরও 
গুরুণৃহে থাকিয়া কঠোরভাবে ব্রহ্মচর্য্য পালনের তাদ্শ 
সুবিধা ও সম্ভাবনা! ছিল না। গৃহই তাহাদের প্রকৃত 
'কর্মভূমি ও শিক্ষান্থল। এইকারণে, তাহার! বাল্যে 
পিতা মাতার এবং যৌবনে ভর্তার অধীনে থাকিয়। নীতি 
ধৰ্ম্ম ও গৃহকর্ম শিক্ষা করিত। তবে ডাহাদের অল্প 
বয়সে বিবাহ জন্ত যে কুফল উৎপত্তির স্ন্তাবনা ছিল, 
তাহার নিরাকরণ জন্ত কতকগুলি সুন্দর লৌকিক ও 
সামাজিক রীতি নীতির স্থষ্টি হইয়াছিল । 

আমাদের দেশের চিকিৎসাশান্ত্রকারগণ স্থির করিয়া “ 
ছিলেন, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বালিকার! জননী 
হইলে, তাহাদের এবং তাহাদের সম্তানগণেরও শারীরিক 
এবং মানসিক নানা প্রকার অকল্যাণ সাধিত হয়। 
সুতরাং তাহাদের মতে, এই বয়সের পূর্বে বালিকাদের স্ত্রী 


৪র্থ সংখ্যা ৷] 


ধর্বে দীক্ষিত হওয়া উচিত নহে।* এ সম্বন্ধে বল্য- 
বিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ বলেন যে, পূর্বোক্ত অধীত- 
শান্তর ও সংযতেঞ্জিয় যুবক্গণের সহিত বালিকাদের হ্বাহ 
হইত বলিয়া এই নিফমপাঁলনের অনেকটা সম্ভাবনা 
ছিল।. সুতরাং, 'গ্রাচীল আর্ধ্যসমাজে বালিকাদের অল্প 
বয়সে বিবাহ অন্ত কোনও অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। 

-বর্তমান কালের সাঁদাঞ্জিক অবস্থার আলোচনা কবিয়া, 
তাহার! বলেন যে, অধুনা যুবকেরা ব্রহ্ধচর্য্য পালনপুর্র্বক 
গুরুগ্নহে দীর্ঘকাল অবস্কন না করিলেও এবং পুরাকা:লর 
সায় ইন্দ্রিয় সংঘমে অভ্যন্ত না হইলেও, অধিক বনসে, 
বালিকাদের বিবাহ. দ্বেওয়া কর্তব্য নহে। বালিবারা 
বিবাহের পূর্বে প্রাপ্তযৌবনা হইলে, পূর্ব পুক্ষগণ 
নিরয়গামী হইবেন, ইহা শাস্ত্রের উক্তি । এই উক্তির মর্ম্ম 
আর কিছুই নহে। পিতৃগৃছে কুমারীরা যৌবনসীমায় 
পদার্পণ করিলে, ত হালের বিপথে যাইবার সম্ভাবনা হইতে 
পারে। কুমারীর! বিপথে গমন করিলে, পিতৃকুলের 
কলঙ্ক ও লোকসমাচ্রের সমূহ অকল্যাণ হয়। -স্থত্রাং, 
তাহাদের মতে, যেঁবনের পূর্বেই, অর্থাৎ অষ্টম হইতে 
দ্বাদশ বৎসরের মহধ্যই কন্তাদের বিবাহ দেওয়া অবস্ত 
কর্তব্য কর্ম্ম। | 

এই গেল এক পক্ষের কথা । অপর পক্ষ কলন, 
বালিকাদের শারীত্বিক ও মানসিক বিকাশ কিছু স্বর 
উপস্থিত হইলেও, এটু বিকাশ সম্পূর্ণ হইবার পূর্বে, 
তাহাদের আদৌ বিবাহ হওয়। উচিত নহে। বিবাহ 
হুইলেই, অগ্রার্ক-লে তাহাদের স্রী-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার 
সম্ভাবনা আছে। এইক্রপ হইলে তাহাদের শারীরিক ও 
মানসিক বিকাশ সম্পূর্ণ হইতে না পাইয়া সহসা স্থগিত 
হইয়া যায় এবং তহার যে সকল সন্তানের জননী হয়, 
তাহারা সর্ধবিষয়ে অপূর্ণ মানবই হইয়া থাকে। এই 
অপূর্ণ মানবের বংশ্ধরের। আরও অপূর্ণ হয় এবং কালক্রমে 








* শীস্্রকারগণের এই সত বর্তমান হিন্দু সমাজে কি ভাবে 
বগাস্তরিত হইয়াছে, ত্রাহা আন। আবশ্যক । কোনও যুবতী বোড়শ 
বর্ষে গ্র্তিণী হইলে, গৃহস্থ” নানা প্রকার অসঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া 
শাস্তি স্বস্তায়ননর ব্বস্থ/। করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ চতুদশ বা 
পঞ্চদশ বর্ষে গর্ভিণী হইল, কোনও অমঙ্গলের আশঙ্কা কর! 
হয়না! 


কুমারী । 


ই5১ 
মানব সমাব্জ অবনতির দিকেই অগ্সর হইতে গালে । 
আর্ধাজাতির বর্তমান বংশধরগণ এইরূপে অবনত্িগাপ্ত 
হইয়াছে এবং কিয়ৎকাল পরে হয় ত তাহারা বিলুধ হ-য়া 
যাইতে পারে । . 
বিবাহের পূর্বে, বালকারা প্রাপ্তষে'বন! হইল, 
তাহাদিগকে ধর্্পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার ছিমিত্ত হঁহারা 
তাহাদের স্শিক্ষার ব্যবস্থা করেন । »গৃহেই হউক জার 
বিস্তালয়েই হউক, ধৰ্ম্ম ও নীতিশিক্ষ পাইনে, -বাসিকারা 
আপনার্দিগকি আপনারাই রক্ষা করতে সমর্থ 
হইবে। প্রাপ্ুযৌবন! হইদা- বিবাহস্থত্রে শামীর সহিত 
সংগত হইলে, তাহারা যোগ্যতার সহিত সংবারধর্ম পতন 
করিবে এবং শারীরিক, মানসিক গু আধ্যাত্মিক শ-্ক- 
সম্পদে বলীয়ান্‌ স্ুসস্তানগণের জননী হইতে সমর্থ হইব। 
সুলতঃ উভয়পক্ষের মত এই স্থলে সম্নিবিট হইল । এই 
মতের সহিত আমাদের বর্তমান অধ্যায়িকার যে সস্বন্ধ 
আছে, অতঃপর তাহারই উল্লেখ কর. যাউক । 
প্রায় ভ্রিংশৎ বৎসর পূর্কে, নবকুমার ভট্টাচান্য ও 
দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় নামক হইটা যুবক কলেজে অশ্রয়ন 
*করিবার সময়ে, আর্যজাতির বর্তমান অধঃশতনেহ বিষয় 
সর্বদা আলোচনা করিতেন এই আলোচনা হলে, 
ইহার! উভয়েই সিদ্ধান্ত করেন যে, ভা্যগণের অধঃপতুনর 
কারণসমূছের মধ্যে প্রচলিত বাল্যবিবাহ প্রবাও তন্তলম | 
অতএব, সমাজ হইতে এই প্রথাকে ইন্মূলিত কর! কলব্য। 
বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিকতর ফশদায়ক বলিয়া তাহারা! 
উভয়েই প্রতিজ্ঞা,করেন ষে; তাহাদের কন্যা-সস্তাল হইলে, 
তাহারা কদাপি অঙল্পবয়সে তাঁহাদের বিবহ দিবেন না। 
এই ছুই বন্ধুর মধ্যে নবকুমার শান্ত, বুদ্ধিমান ও ধর্শপনায়ণ 
ছিলেন। দ্বিজেন্্রনাথ ধনীর সন্তান হইলেও, সরলহ্ৃদয় 
এবং উৎসাহী ছিলেন ; কিন্ত নবকুমারের ভ্তায়, তঁ হার 
ধর্ম্মাম্ুরাগ প্রবল ছিল না। * 
আমাদের আখ্যায়িকার সুশীলকুমার ও প্রতিভা এই 
নবকুমার বাবুর পুত্রকন্যা। ' পাঠকপাঠিকাবর্গ ইতঃ বর্কে 
জ্বাতা ও ভগিনীর যে চিত্র দেখিয়াছন, ভদ্বথারা তাহার! 
নবকুমার বাবু এবং তাঁহার 'পত্নীরও যে যৎসামন্ত প রচন 
পাইয়াছের, তত্বিধরে সন্দেহ নাই । ইহার যথার্থ ধর্স্মাম্থ- 


২০২. 
রাগী ছিলেন এবং পূত্রকন্যার নুশিক্ষার অন্ত যতদুর সম্ভব 
সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন । নবকুমার বাবুর চারিক্র্য, 


যোগ্যতা, উচ্চশিক্ষা! ও ধৰ্ম্মভীরুতার পরিচয় পাইয়া বজ- 
দেশের রাঁজোপাধিবিশিষ্ট কোনও ধনবান্‌ ব্যক্তি তাঁহাকে 
নিন্দ সমগ্র বিষয়সম্পত্তির তত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। 
বলা বাহুল্য যে, নবকুমার বাবুর তত্বাবধানে রাজা বাহা- 
ছুরের উত্তরোত্তর উত্পতিই হইয়াছিল। 
এই” রাজসংসারে কার্য্য করিতে করিতে, প্রতিভার জন্ম 
হয়। প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই সুন্দরী ও সুশীলা । 
সঁকলেই তাহাকে যারপর নাই স্নেহ করিত। ' রাজা- 
বাহাছুরও করিতেন । রাজাবাহাদুর স্বয়ং ব্রাহ্মণ ছিলেন; 
সুতরাং তিনি প্রতিভাকে স্বীয় রাজকুমারের সহিত পরিণীত 
করিয়া রাজবধূ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন । রাজকুমার 
ভুপেন্্রনাথও প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হইয়! সর্বদা তাহার 
সহিত ক্রীড়াদি করিত। প্রতিভাকে রাজবধূ করা 
বাঞ্ছনীয় হইলেও, নবকুমার বাবু অতি শৈশবে তাহার 
বিবাহ দিতে প্ৰস্তত ছিলেন না। রাজাবাহাছবর বাল্য- 
বিবাহের পক্ষ এবং নবকুমার বাবু বিপক্ষ ছিলেন। একদ৷ 


রাজসভায় সভাপগ্ডিতগণের সহিত নবকুমার বাবুর 


পূর্কবোক্ত প্রকার তর্ক হয়। নবকুমার পণ্ডিতদ্নিগকে 
বলিয়াছিলেন '“যখন পূর্বকাঁলের স্তায় যুবকগণের আর 
. ব্ৰহ্মচৰ্য্য নাই, তখন বালিকাবিবাহ্রে দোষ কিরূপে 
নিবারিত হইতে পারে?” পণ্ডিতের! ইহাতে নিরুত্তর 
ছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের! নবকুমার বাবুকে বলিয়া 
ছিলেন, “বালিকার! প্রাপ্তযৌবনা হইয়| যদি স্বাভাবিক 
নিয়মামুদারে কোনও যুবকের প্রতি অনুরক্ত হয়, এবং 
ভবিষ্যতে সেই যুবকের সহিত তাহার পরিণয় ন! ঘটে, 
তাহা হইলে, সেই বালিকা মানসিক ব্যভিচারদোযে হষ্টা 
হয় কিনা? এবং এইরূপ দুষ্টা বালিকা প্রকৃত প্রস্তাবে 
ধর্মমার্গে প্রতিষ্ঠিত! থাকিতে পারে কি না?” নবকুমার 
বাবু এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ নীরব ছিলেন; 
- এরূপ বালিকারা আজীবন কুমারী থাকিয়া পবিব্রভাবে 
‘জীবনযাপন করিলে কোন দোষ হয় না, একথা 
তাহার. মনে হয় নাই) "তিনি পরে বলিয়াছিলেন, 
' “এই 'দোষ নিবারণের নিমিত্ত দ্বাদশ বর্ষের, পুর্বে 
পা 


এ পিছ 
প্রবাসী । 
রঃ ত 


নবকুমার বাবু 


।[. ৪র্থ ভাঁশ 
বালিকাদিগকে বাগত্তা কর! যাইতে পারে এবং যোড়শ 
বর্ষের পর তাহাদের পরিণয়কারধ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে ।” এই উত্তর রাঁজাঁবাহাছ্ুরের মনে সম্তোষজনক 
প্রতীয়মান হইয়াছিল এবং তিনি নবকুমার বাবুকে 
স্বীয় মতান্থসাব্রে প্রতিভাকে রাজকুমারের সহিত বাগ্দানে 
আবন্ধা করিতে অনুরোধ করেন। নবকুমার বাবু রাজা- 
বাহাছুরের অনুরোধ অগ্রান্থ করিতে না পারিয়|। অগত্য! 
প্রতিভাকে বাগ্দত্তা করেন। দেই বাগ্দান 'নহাড়ন্বরে সম্পন্ন 
হইয়াছিল. এবং তদবধি প্রতিভা ভবিষ্বং রা'জবধূরূপে 
গণ্যা হইত। 

এই বাগ্দানের ছুইবৎসর'পরে, রাজাবাহাদুরের মৃত্যু 


হয়। রাজকুমার ভূপেন্্রনাথ তখন -প্রাপ্তবরন্ক। 


সব 


) 


সুতরাং সম্পত্তি কোর্ট-অভ্-ওয়ার্ডসের অধীনে আসিল এবং ” 


গ্রবর্ণমেন্ট হইতে তাহার এক নূতন ম্যানেজারও নিযুক্ত 
হইলেন। তখন নবকুমার বাবু সেই কর্মস্থল পরিত্যাগ 
পুর্বক কুমারী পাহাড়ের সন্নিকটে তৃসম্পত্তি ক্রয় করিয়া 
সেই স্থানেই বস্বাস করিবার সংস্কল্প করিলেন । প্রতিভার 
বয়ঃক্রম সেই সময়ে প্রায় দ্বাদশবর্ষ হইয়াছিল। দুইবৎসর 
পরে প্রতিভার ক্ননীর এবং তাহার কিয়দ্দিন পরে তাহার 
অনকেরও পরলোক হইল। ভ্রাতা ও ভগিনীতে এইরূপে 
পিতৃমাতৃহীন হইয়া কলিকাতা! মহানগরীতে অবস্থানপূর্ব্বক 
বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল। রাজকুমারও কলিকাতাতেই 
বিস্তাধ্যয়ন করিত। কলিকাতায় অবস্থান কালে, সে 
প্রায়শঃ প্রতিভাদের বাটীতে আসিয়া তাহাদগকে দেখিয়া 
যাইত। প্রতিভা রাঁজকুমারের সহিত বাগ্দত্তা হইয়াছে, 
তাহা সে জানিত, সুতরাং রাজকুমারকেই. আপনার ভাবী 
স্বামী জানিয়া মনে মনে ভক্তি করিত। স্বাভাবিক 
নিয়মান্সাঁরে রাজকুমারের প্রতি প্রতিতার যে যথেষ্ট 
অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
রাজ-কুমার। 

যাহা নিত্য দেখা যায়, তাহাতে কোনও নৃতন্ত্ব থাকে 
না। সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র সকল ব্ৰহ্মাণ্ডের 'মধ্যে কি 
বিস্বযজনক বস্তু ? কিন্ত, আমর! জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি 
ইছাদ্দিগকে নিত্য দেখিতেছি) তাই ইহাদের মধ্যে 


শি 


৪র্থ সংখ্যা |] 


'বিশবরজনক কিছুই দেখিতে পাই না। . প্রকৃতির লীলার 
দিকে' একবার দৃর্রিশীত কর। সামান্ত মৃত্তিকার নধ্যে 
“ একটা ক্ষুদ্র বীজ পতিত হইয়া কি অদ্ভুত শক্তিবলে তাহ! 
হইতে কেমন সুন্দর বৃক্ক উৎপন্ন হইতেছে ; সেই নৃক্ষে 
কেমন পরম রমণীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইতেছে ; সেই পুষ্প 
আবার কি মনোহক্ল সৌরভ সঞ্চিত হইতেছে। পুষ্প 
হইতে ফল, ফলের মধ্যে বীজ এবং বীজ হইতে আবার 
বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে এই সমস্ত কি. অত্যন্ত বিশ্বয়- 
জনক নহে? ইহ্‌দের অপেক্ষা অধিকতর মনোহর বস্ত 
কি আর কেহ্‌ সৃষ্টি করিতে পারে? কিন্তু মানুষ এই 
সমস্ত বস্তু ও ব্যাপার নিত্য দেখে বলিয়া, ইহাদের মধ্যে 
" বিন্দয়জনক বা নূতন কিছুই দেখিতে পায় না। মান্য 
-নৃতনত্ব দেখিতে .পয় কেবল মানুষের ক্ষীণ অনুকরণে 


তোমার সম্মুখে এক্টী মনোহর বৃক্ষ রহিয়াছে ; -কস্ত 


তুমি তাহার কোনও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছ না, এবং 
ভ্রমেও একবার সেই বৃক্ষের রচনাকারীর রচনা-নৈপুণোর 
কথাচিস্তা করিতেছ না । পরন্ত এ যুবকটী সেই বৃক্ষের 
অন্গুকরণে যে একটা চিত্র অঙ্কিত করিতেছে, তুমি সবি ক্রয়ে 
তাহাই দেখিতেছ এবং তঙ্জন্ত শত মুখে তাহার প্রশংসা 
করিতেছ। মোহাচ্ছন্নু মানবের প্রন্কতিই এইবরপ। 


. মানব চিরদিনই সত্য অপেক্ষা মিথ্যার, বাস্তব অপেক্ষা . 


তাহার ছায়ার, এবং জল অপেক্ষা মায়াবিনী মরীচিকার 
অধিকতর পক্ষপার্ত। সংসারের যত অনর্থ সংঘটনও 


- কেবল এইজন্ত | 


দৌন্দ্য ও পবিত্রতার প্রকৃত বা করিতে হইলে, 
উপযুক্ত শিক্ষার এরোজ্ন। সৌন্দধ্যজ্ঞানই হউক, 
আর পবিভ্রতাজ্ঞানই হউক, সমস্তই মনের দ্বার! সম্পন্ন 
হয়। মন নুন্দর = পবিত্র না হইলে, তুমি কোথাও 
সৌন্দর্য্য ও পবিত্রভ! দেখিতে পাইবে না।- এই কারণে 
সর্বাগ্রে মনকে মাক্জিত ও করিত করা উচিত। এই 
মার্জন ও কর্ষণ উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারাই সুসম্পন্ন হয়? 
যাহার. মন মার্জিভ নহে, বুঝিতে হইবে, তাহার আদৌ 
সুশিক্ষা হয় নাই। 

রাজকুমার - ভৃপেক্রনাথ বালাকালে বুদ্ধিমন্তাঁ ও সৎ" 
স্বভাবের বিলক্ষণ পত্রিচয় নিয়াছিল। রাজ্দাবাহাহুর নরকুয়ার 


“কুমারা। 


২৩ 


বাবুর সহিত পরামর্শ করিরা তাহার স্থশিক্ষারও ব্য-স্থা 
করিয়াছিলেন । , সুতরাং নবকুমীর বাবুর "আশ! হুইযা- 
ছিল যে, কালক্রমে রাজকুমার সুশিক্ষিত হুইয়া সংলোক 
এবং প্রতিভার উপযুক্ত স্বামী হইবে। রাজাণহতুর 
জীবিত থাকিলে, নবকুমার 'রাবুর এই .আশা. নতাস্ত 


অমূলক হইত না| কিন্ত তাহার মৃত্যুর পর, রাজসম্পন্বির 


তন্বারধান ভিন্ন হস্তে যাইবার সমন্তে সঙ্গে, রান্দকুমাঢরের 
শিক্ষাভারও ভিন্ন হস্তে অর্পিত হইল। কোনও, 'উচ্চপ্রস্থ 
রাঁজপুরুষের অন্গৃহীত জনৈক .ব্যক্তি.রাজ্কুমাছের 'ুহ- 


শিক্ষক ও অর্ভিভাবক নিযুক্ত হইলেন । এই অভিভাবন্ঞট 


শিক্ষিত হইলেও, তাদৃশ উন্নতমন| ছিলেল না। তিনি 
নিজ -স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত রাখিয়া নিরস্তর .কার্য্য 
করিতেন। রাজকুমারকে স্বয়ং সর্ধসময়ে বথাঁপকে পরি- 


‘চালিত না করিয়া, তিনি প্রায়শঃ তাহাকে নিজ প্রবৃত্তি- 
/মার্থেই গমন , করিতে দিতেন। রাজবুমারের প্রিয় 


হওয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। রাজহুমারের প্রিয় 
হইলে, ভবিষ্যতে তিনি রাজসংসারের .প্রধান-কত্বীর 


“পদে নিযুক্ত হইতে . পারিবেন, এইরূপ স্বার্ময় উ-দ্ক্তের 
* পরিচালনে, অভিভাবক মহাশয় রাজকুমারের নর্ধনাশ 


সাধন করিতে উদ্ধত হইলেন।. , ,- . 
:রাজকুনার কলিকাতার স্তায় প্রলোহনময়ী: চহা- 
নগরীতে , একপ্রকার নিরকুশ হইয়া উচ্ছুঙ্ঘলতা, গাপ্ত 
হইল। সে কলিকাতার, নাট্যশালাসমূহুর একসন 
প্রধান পৃষ্ঠপোষক হুইয়া! উঠিল। কৃত্রিৰ অভিন-সর 
কৃত্রিমভাব, কৃত্রিম আড়ম্বর ও কৃত্রিম প্রেমলীল! গ্ররতি 
"তাহার নিকট যেন যথার্থ বোধ হইতে লাগিল। ' অহশ 
এই কৃত্রিম প্রেম ও কৃজ্মিম সৌন্দর্য্যের বিষয় চিন্তা কটি তে 
করিতে শ্বাভাবিকতার প্রতি. তাহার .কেমন এক প্রজার 


'বিতৃষ্। জন্মিল। স্বাভাবিক নিয়মান্ুসাঁরে সংসারে যে 
সমস্ত ঘটনা নিত্য সংঘটিত হইয়া থাকে, তৎ্লমুলায়ে 


তাহার হয় যেন তৃপ্তিলাভ করিত .না? , ত€সমুলায় 
তাহার নিকট যেন গুরুত্বহীন. সামান্ত, ব্যপার বলিয়া 
প্রতীয়মান হইত।- প্রচলিত বিবাহপ্রথা, গাহস্থ্যন্ম, 
রীতিনীতি প্রভৃতি কিছুতেই যেন তাহার চিত্ত আক্ুষ্ট 


হইত না) সুতরাং রাজকুমার নাট্যশালায় অভিনয় 


4২০৪ 
‘দর্শন এবং গৃহে. নাটক উপন্তাস প্রভৃতি পুস্তক পাঠেই 
-অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল । 
প্রাপ্তবয়স্ক হইলেই যে প্রতিভার সহিত তাহার বিবাহ 
হইবে, ইহা রাজকুমার জানিত। কলিকাতায় আসিবার 
পূর্বে, এবং কলিকাতায় আসিয়াও, অনেক দিন পর্য্যস্ত সে 
প্রতিভার প্রতি অতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিত। প্রায় 
প্রত্যহই-সে প্রতিভার বাটীতে আসিয়া, সুশীলকুমার ও 
"প্রতিভার সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া যাঁইত। 
- প্রতিভা রাজকুমাঁরের সহিত অতি সাবধানে, লঙ্জা, বিনয় 
ও সম্মানের -সহিত কথোপকথন করিত। কিন্তু 
‘ বয়োধৰ্্মামুসারে বাল্যকালের-ন্কায় প্রতিভার আর চপলতা, 
সরল হাস্ত এবং অসঙ্কোচ ব্যবহার ছিল না। প্রতিভা! 
- বিনীত, সলজ্জ, সংযত ও অল্পভাষিণী হইয়াছিল । সুশীল- 
"কুমার গৃহে না থাকিলে, অন্ুস্থতার ছলন! করিয়া, 
প্রতিভা রাজকুমারের সহিত প্রায় সাক্ষাৎ করিত না। 
"রাজকুমার প্রতিভার এই ব্যবহার যে বুঝিতে পারিত না, 
'তাহা নাই। কিন্তু বুঝিতে পারিয়া, প্রতিভার প্রতি 
“তাহার শ্রদ্ধ! বর্ধিত হওয়া 'দুরে থাকুক, বরং অল্লে অল্পে 
তত্প্রতি তাহার..অন্ুরাগের যেন হাস হইতে লাগিল ।* 
রাজকুমার বুঝিত ষে প্রতিভা অনিন্দ্য সুন্দরী এবং তাহার 
চরিত্র অন্থুপম'। কিন্ত সে বাগ্দত্তা হুইয়াও কেন যে 
“তাহার সহিত সঙ্কোচে বাক্যালাপ করে না, ইহা সে 
কোন: মতেই বুঝিতে পারিত না ।- না বুঝিতে পারিয়া, 
- রাজকুমার স্থির করিল যে, প্রতিভা নিজ রূপ ও গুণের 
গর্ধে গর্কধিতা, এবং সেই কারণেই সে তাহার সহিত 
এইরূপ আচরণ করিয়া থাকে । কিম্বা সম্ভবতঃ সে 
রাজকুমারের প্রতি আঁদৌ অন্ুরক্তাই নহে। এইবপ 
মনে হইলে, রাজকুমার একদিন প্রতিভাকে নিভৃতে 
পাইয়া প্রশ্ন করিল “এ তিভা, তুমি কি আমাকে ঘ্বণার চক্ষে 
দেখ? তুমি যেন কিছু গব্বিতা ৷” বাক্য শুনিরাই প্রতিভা 
বিন্ময়বিস্ষীরিত লোচনে একবার রাঁজকুমারের মুখ- 
মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; কিন্তু পরমুহূর্তেই তাহার 
চক্ষু দুটা অশ্রভারাবন্ত হুইয়! ভূমিতলে- নিবদ্ধদৃষ্টি হইল। 
মুর্খ রাজকুমার এই লক্ষণকে ম্মহস্কারের আর একটা নূতন 
পরিচয় মনে.করিল'। . 2 ১ 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


হৃদয় বিকৃত হইয়াছিল বলিয়া, রাজকুমার প্রতিভাকে 
ঠিক বুঝিতে পারিল না! প্রতিভাই যে ভবিষ্যৎ রাজবধূ, 
তৎসম্বন্ধে তাহার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু 
প্রতিভার . সহবাসে সে যে প্রকৃত সুখ সম্ভোগ 
করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে তাহার সন্দেহ হইতে লাগিল। 
রাজকুমার এক একবার মনে মনে ভাবিত, “হায়, প্রতিভা 
বদি বাল্যকালের ন্যায় আমার সহিত সরল ও অসঙ্কোচ 
ব্যবহার করিত, তাহা হইলে, আমি কত সুখী হইতাম। 
প্রতিভার যেরূপ সৌন্দধ্য, তাহাতে সে যে রাজবধূ হইবার 
যোগ্যা তদ্বিধয়ে সন্দেহ নাই । প্রতিভাকে বহুদিন হইতে, 
আমি আমার স্বদয়ের আরাধ্যা দেবতা করিয়াছি, কিন্তু 
প্রতিভার, বোধ হয়, আমার প্রতি তাদৃশ অন্থুরাগ নাই । 
নতুবা সে আর তেমন প্রফুল্পভাবে আমার সহিত কথাবার্তী 
কহে না কেন? যখন সে আমার সহিত একদিন অতি- 
অবন্তই পরিণীতা হইবে, তখন, আর তাহার সঙ্কোচের 
কারণ কি?” এইরূপ নানাপ্রকাঁর চিন্তা করিয়া রাজকুমার 
মধ্যে মধ্যে বড় মিয়মাণ হইয়া পড়িত। পরিশেষে সে 
সিদ্ধান্ত করিল.যে, প্রতিভা নিশ্চিত গর্বিত। এবং সম্ভবতঃ 
তাহার সহবাসে প্রকৃত-স্থথের ও আশা নাই । 

- * তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
; প্রতিভা । 

মুখের ভাষা হইতে হৃদয়ের ভাষা স্বতন্ত্র নহে । হৃদয়ই 
বাক্য বলে ; 'নুখ তাহা প্রকাশ করে মাত্র | কিন্ত কখনও 
কখনও মাগুয হৃদয়ের ভাষাকে গোপন করিয়া মৌখিক 
ভাষারই আশ্রদ্রগ্রহণ করে। তখন হৃদম্ের সহিত মুখের 
কোনও সম্বন্ধ থাকে ন|। এই কারণে, সেই ভাষা শ্রোতার ও 
হৃদয় পর্য্যস্ত উপনীত হইতে পারে না। একজনকে তুমি 
মনে মনে যারপর নাই দ্বণা কর ; কিন্তু তুমি মনের ভাব 
গোপন করিয়' মুখে তাহার প্রতি তোমার অকপট শ্রদ্ধা 
ও অনুরাগের কথা ব্যক্ত, করিয়া! থাক। তোমার মৌখিক 
ভাষাটি. তোমার হৃদয় হইতে প্রণোদিত নহে বলিয়! তাহা 
তোমার শ্রোতারও হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় 
না। তোমার যাহ! প্রকৃত মনোভাব, সে তৎক্ষণাৎ তাহ! 
বুঝিয়া লইতে পারে। অগ্নিকে বস্তে বন্ধনের ন্যায়, সত্যকে 
গোপন করাও, সহজ কর্ম্ম নহে। 


৪র্থ সংখ্যা | ] 


প্রতিভার সহিত বানহ্ব আচরণে, রাজকুমার বিশেষ 
কোনও পরিবর্তন না দেখ'ইলে ও, প্রতিভা তাহার অন্তরের 
“পরিবর্তন অঙুভব বরিন্ছে সমর্থ হইয়াছিল । প্রতিভা 
দেখিত, রাজকুমার পূর্বের স্তায় মুখে বাক্যালাপ করিলেও, 
হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যেন ভ্োনও কথা গুপ্ত রাখিবার চেষ্টা 
করিতেছেন । ইহা বুকিতে পারিয়া প্রতিভা মনোমধ্য 
শানাপ্রকার আন্দোলন ক-বতে লাগিল। কিন্ত আন্দোলনে 
-কছুই স্থির করিতে স! পারিয়া, প্রতিভা রাজকুমাত্বের 
কট আরও সম্কুচিতা ও লজ্জা হইয়া পড়িল। আর 
প্রতিভারই ব৷ অপরাধ ক? যেদিন রাজকুমার তাহাকে 
শর্ধ্বিতা মনে করেন, সেই দিন হইতে বালিকা প্রত্যহ 
“ নির্জনে অশ্রমোচন কুরিড। প্রতিভা রাজকুমারকে বত 
ভক্তি করে ও ভালবাসে । কিন্ত, হায়, রাজকুমার তাহা 
ন্ঝিতে ন! পারিয়া ভাহাহক্ে গর্ব্বিতা বলেন { সত্যসতাই 
কি প্রতিভা রাজকুমা-রর সহিত বাক্যালাপে ও ব্যবহারে 
কোনও গর্কের পরচক দিয়াছে? প্রতিভা বহুবার 
আত্মানুসন্ধান করিয়া = বে-থাও গর্বের লেশমাত্র দেখিতে 
শাইল না। তবে রালকুনারের এরূপ ধারণা হইল কেন? 
প্রতিভ৷ অনেক ভাবিনা স্থর করিল, ইহা! রাঁজকুমান্রের 
ত্রমমাত্র । যদি ভ্রমই হয়, তবে তাহা অপনোদন করা কি 


“- প্রতিভার কর্তব্য নহে? প্রতিভা স্থির করিল, সুযোগ 


শাইলেই সে রাজকুমা-রের এই ভ্রম দূরীভূত করিয়! দ্বিকে। 
একদিন এইরূপ সুযোগ উপস্থিতও হইল ; কিন্ত, হান, 
কোথা হইতে লজ্জা আসিয়া সহসা তাহার মুখ রে'ধ 
অর্রিল। গ্রতিভার নার কোনও কথ! বলা হইল না। 
এদিকে রাজকুগীরেরশ যে শ্রম, তাহাই থাকিয়া গেল। 
এই সময়ে, প্রতিভার মনে হইয়াছিল যে, অতঃপর 
রাজকুমারের সহিত তাঁহার পরিণয়কার্ধ্য শীগ্র সম্পন্ন 
হইলেই মকলদিকে মল্ল হন্ন। কিন্তু প্রতিভা মুখ ফুটিলা 
ভাহার নিকট নিক মনোভাব ব্যক্ত করিবে? আর 
'- কেই বা উদ্যোগী হইয়া তাহার বিবাহ দিবে ? প্রতিভা 
মনের কথা মনেই চাশিয়! রাখিল। কিন্তু নানা প্রকার 
ভাশঙ্ক। ও দ্রশ্িস্তায় তাহার হৃদয় ঘোর অশাস্তিময় হইয়া 
উঠিল। 


প্রতিভা, অবসর পাইলেই, রামায়ণ, মহাভারত, 


কুমারী । 
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পুরাণ ও ধর্ম্মশাত্রের বঙ্গানুবাদ পাঠ করিতে ভাল বাস । 
এই সকল গ্রন্থপাঠ করিয়া প্রতিভ1- বুঝিনাছিল যে, 
মানসিক পবিভ্রতাই ধৰ্ম্মলাভের প্রথম ও প্রধ-ন সোপান 
এবং মানসিক ব্যভিচারই প্রকৃত ব্যভিচার । বে ব্বাক্রি 
কায়মনোবাকে; পবিত্র, প্রতিভার ধারণায়, সেই বৃক্তিই 
যথার্থ পবিত্র । মহাভারতে সাবিত্রীর উপাখ্যান পানে এই 
ধারণাটি তাহার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। 'য 
স্থলে সাবিত্রী দেবধি নারদ ও তাহার জনকের সম্মুখে 
দগ্ডারমান হইয়া! অল্লায়ু সত্যবানকেই পভিরূপে বরণ 
করিবার নিমিত্ত অকাট্য যুক্তি সকল প্রদৃশ্ন করিয়া 
ছিলেন, প্রতিভা সেই স্থলটি স্মরণ করিয়া সাহিত্রীর পবিত্র 
বাক্যগুলি উল্লাসের সহিত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করতে 
ভাল বাসিত এবং তৎসম্বন্ধে একটা কবিতা রচনা! বরিয়! 
নৈপুণ্যের সহিত তাহা এক স্বদৃপ্ত কার্পেটে তুলিয়াহিল। 
কবিতাটি এইরূপ £__ . | 

হে মাবিত্রি, দীড়াইয়| পিতার সম্মুখে, 

তেন্রোদীপ্ত কলেবরে, দেবর্ষির পাশে, 

প্রদীপ্ত বিশাল নেত্রে--স্থির দৃঢ় মুখে 


° যে দিনে কহিল! তুমি মনের উল্লাসে ঃ-_ 


"হে পিতঃ, কন্তাকে দান করে একবার, 
দ্বদানি’ বচন বল! একবার যায় 
দৃত্তধনে কেহু কভু ফিরে নাহি চায়-- 
সত্যবানে কেমনে গো করি পত্রিহার ? 
পতিরূপে যবে তারে বরিয়াছি, হায় ! 
অল্লায়ূ, দীর্ঘায়ু, কিম্বা কুকূপ, সুন্দর-_ 
তিনিই-আমার পতি কহি, গুন, সাক-_- 
কর্মের নিশ্চয় মনে, ব্যক্তি রূসনা য়, 
কার্যে অনুষ্ঠান) তাই প্রমাণ অন্তর--+ 
সেই দ্বিনে রাখিলে গো মান মহিলার । 
প্রতিভার বিশ্বাস হইয়টুছিল, সাবিত্রী সত্যসন্ত্যই 
মহিলাঁকুলের সম্মান রাখিয়া গিয়াছেন ; সুতরাং ঠিচি 
চিরকাল মহিলাসমাজের পুক্তা পাইবার যোগ্যা,। এই 
কারণে, প্রতিভা প্রায় প্রত্যহই. সাবিত্রীর গুণাবলী লরৎ 
করিয়! তাহার পবিত্র উপাখান পাঠ করিত । 
যাহার: মনের এই প্রকার ভাব, "তাহার মনে 


২৬ 


সভাৰ ই < যে ব্‌ নানাবিধ আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইবে, 
তাহার আর বিচিত্রতা কি? প্রতিভা ভাবিত, রাজকুমার 
তাহার গুণে অশ্রীত হইয়! যদি কোনও কারণে, তাহার 
পাণিগ্রহণ,করিতে না চান; তাহা হইলে, তাহার দশায় 
কি- হইবে? এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হইলে, প্রতিভা 
সংসার" অন্ধকারমর় দেখিত এঁবং কোনও . নিভৃতস্থলে 
উপবেশন করিয়ী অবজত্র অশ্রমোচন করিত। প্রতিভা! 
তো রাজকুমারকে মনপ্রাণ অর্পণ করিয়াছে । এক্ষণে 
রাজকুমার যদি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে; 
তাহার গতি কি হুইবে ? প্রতিস্ভ। অনেক চিন্তার পর স্থির 
করিয়াছিল, সেরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, কুমীরী 
পাহাড়ই তাহার একমাত্র গতি হইবে । প্রতিভা সেই 
স্থানেই ধর্ম্মসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত 
করিরে। কিন্তু কুমারী পাহাড়ে চিরদিন বাস করা 
নিতান্ত বাঞ্ছনীয় হইলেও, বালিকা এইরূপ চিন্তায় অতিশয় 
মিয়মাণ হইয়া পড়িত ৷ ( ক্ৰমশঃ )। 
RE শ্রীঅবিনাশচন্ত্র দাস । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্মান 

ও সুখ্যাতি | 

চীনদেশের কথা। 
গত বৎসর দুইজন ইংরাজ এসিষ্্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার চীন- 
সীমান্তে রাস্ত! প্রস্তুত করিবার .জন্ত বর্মণ গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়াছিলেন। 'ইহাদের সঙ্গে উচ্চবেতনভোগী 
একজন স্পারভাইজার, ছুই জন ওভারসিয়ার এবং অনেক- 
গুলি খালাসী প্রেরিত হইয়াছিল। সাহেবদিগের পু'খিগত 
বিস্তা থাকিলেও কাঁ্য্যগত অভিজ্ঞতা না থাকাক়ুগবর্ণমেণ্টের 
বছ সহত্রসুদ্রা ব্যয় হুইল, ক্রিস্ত কয়েক মাস ঘুরিয়া ফিরিয়া 
তাহারা কোন একট! কার্য্যেরও সুফল ফলাইতে পাঁরিলেন 
না। মূল কথা, এত অর্থব্যয় ‘হইল, তাঁহার পরিবর্তে 
কাৰ্য্য কিছুই হইল না। - গবর্ণমেন্ট বিরক্ত হুইয়া তীহা- 

দিগকে সত্বর ফিরিয়া যাইতে 'আদেশ করিলেন । 
"ভামো হইতে ৫২ মাইল দূরে পাহাড়ের উপর কুলীখা 


' প্রবাসী | 


[ ৰ্ঘ ভাগ। 


নামক স্থান নান বিলের নীম ভারি একটা 


পাহাড়ী নদী পার হইলে চীন সাতরাজ্যের-সীম! আরম্ভ । 


থা” ‘শব্দে: কাচীন ভাষায় নদী বুঝায় এবং কাচীনগণ ১ 


এই নদীকে কুঙ্গী খা বলে? কিন্ত চীনের! ইহাকে টাপেইং 
নদীর এক শাখা বলে ৷ 'কুলীখার অপর পার হইতে টেঙিয়ে 
বা মোমিন সহর পর্য্যন্ত এক রাস্তা নির্মাণ করা গবর্ণমেণ্টের 
উদ্দেশ্য | - ভামো' হইতে টেদ্দিয়ে' যাওয়ার বহু প্রাচীন: 
কালীন চীন পথ প্রচলিত আছে। তাহা - অতি দুরারোঁহ 
এবং বর্ষাকালে সেই পথ: এমনই হুর্গম হব যে, সে সময়ে 
বাণিজ্যকার্য্য, একবারে স্থগিত থাকে ।: বর্ম্মা গবর্ণষেণ্ট 
চীন গবর্ণমেন্টের সঙ্গে অনেক লেখালেখি করিয়া! তাহা- 
দের সম্মভ্গ্রহণ করিয়াছেন। এ বৎসর গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ 
কন্সাল মিঃ-লিটন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়! কুলীখা 
হইতে কাঁচীন পাহাড় অতিক্রম করিয়া টাপেইং উপত্যকাস্থ 
মাললে নামক সমতল পর্য্যন্ত রাস্ত! প্রস্তত-করিবার সংকল্প 
করেন। এবার গবর্ণমেন্ট অনারারি এসিষ্্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার 
মিঃ অশ্িনীকুমার মুখার্জীকে এই দুরূহ কার্য সম্পাদন 
করিবার,অন্ত মনোনীত করেন |, গত ২৩ শে জানুয়ারী 


* কুলীথাতে এক পরামর্শ 'সমিতির (00%1011-)' অধিবেশন 
ভাহাতে - নিয়লিখিত সাপ? টা 


হইয়াছিল? 
ছিলেন £-_ 
- মিঃ.লিটন, অহা মিঃ রোলো, পান 


*টেও্ডিং :ইঞ্জিনিয়ার-; কর্ণেল মা-উ-সান 9 .মিঃ এ, কে, 


মুখার্জী, অনারারি ' এসিষ্টান্ট" ইঞ্জিনিয়ার; এবং চীন 
গবৰ্ণমেণ্টের টেঙগিয়েস্থ কলেক্টর কাঙ্গাই'সুভা তাও আর। 

সর্ববাদী সম্মত হইয়া রাস্তা প্রস্তুতির প্রস্তাবের 
অনুমোদন করেন ।' গবর্ণমেপ্ট এবার আর সুপারভাইজার 
বা ওভারিসিয়ার প্রেরণ করেন নাই । বাবু অস্বিনীকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের অধীনে একমাত্র দব-ওভারসিয়ার বাবু 
রোহিণীকুমার সেনকে প্রেরণ করিয়াছেন। “এই 


~ 


ইঞ্জিনিয়ার ও তাহার অধীনস্থ লোকসকলের রক্ষক স্বরূপ ” 


(9০0) কাপ্ডেন চাং" (0808) এবং লেফ্টেন্ডাণ্ট 
'মার অধীনে ৩০ জন চীন! সিপাহী নিযুক্ত হয়। 

২৪শে জানুয়ারি হইতে ছুরারোহ কাঁচীন পাহাড়ের 
পাশ'দিয় রাস্তার লাইন.কাটা আরম্ত হইয়াছে। কুলিখা 





রায় নাহেব অশ্বিনাকুমার মুখোপাধ্যায় ও তাহার 
চীনা! আর্দালী । 


হইতে নান-সা-হো নামক গিরিসংকট পর্য্যন্ত পাহাড় শিলা- 
ময় এবং অদম। এই সকল দুর্গম স্থানের লাইন ঠতয়ার 
কর! সমাপ্ত হইলে লিটন সাহেব তাহা পরিদর্শন করিয়! 
অতান্ত সন্তুষ্ট হন এবং গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়া লেখেন 
যে, যত শীস্ত সম্ভব রাস্তানিম্্ীণকার্ধা আরম্ভ করা উচিত। 
১০ই মার্চ রাস্তাকাটা আরম্ভ হয় এবং এত দ্রুত কাধ্য 


প্রবাসী বাঙ্গালীর সম্মান ও সুখ্যাতি। 


২৯৭ 
হয় যে, এপ্রিলের শেষ নাগাদ ওঁ স্থান পরাস্ত রাস্তা মাম্পন্ন 
হইয়! যায়. 

কুলিখ' হইতে রাস্ত। ১১০০ ফুট ক্রমে ! ভ্রমোচ্চত: ১৬ 
ফুটে ১ ফুট) উঠিয়া পরে ক্রমনিক্র শৈলশৃঙ্গ অবরস্থন 
করিয়া সমতলে আসিয়াছে । এই রাস্তার প্রথম আট 
মাইল রোহিণী বাবুর তত্বাৰধানে কাধ্য হয়। এই আট 
মাইল পথ নানা খাল নালায় পরিপূর্ণ এবং পাহাড়ের 
উচ্চতা ও নিয়তায় রাস্তার কার্য অতি দুরহ ও কষ্টন্নাধা 
হইয়াছিল। 

নান-স|-হেধ নদীর দুইটী জল পপাত আছে । তাহার 
ঞকটী ৯৩ ফুট এবং অপরটী ৪২ ফুট উচ্চ হইতে পতিত 
হইতেছে। এই ছুইটী জলপ্রপাতের মধো নান-ন৮হে! 
নদীর ধারে একট স্কাননির্ণর় কর! হইয়াছে । তথায় ডাক- 
বাঙ্গলা বা পথিকাশ্রম নিম্াণ কর! হইবে । নান-সঃহে! 
নদীর দুইধারই শিলাময় । 

এই সকল পাহাড় অতিক্রম করিয়া রাস্তা “মান সে” 
নামক সমতলে উপস্থিত হইয়াছে। তথা হইতে ধান 
ক্ষেতের পাশ দিয়! পাহাড়ের নীচে নীচে রাস্তাটী কতক 


| দূর গিয়াছে। এই রাস্তার সামান্ত নামান্ত কয়েকটা পাল 


এবং সমতল লৌহুময় কালভাট প্রস্তুত করিয়া! জল নিক শের 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । কয়েকটী বড় সেতুর এ্রিমেট 
কর! হইয়াছে । আগামী বৎসর সম্পন্ন হইবে আশা কর 
যায়। মোট ১৬॥ মাইল রাস্তা একার প্রস্তুত হইয়াছে 
ইহার জন্য ৬৪০০০ টাক] এষ্টিমেট মঞ্জুর হইয়াছিল 
তাহার মধো ৫৬০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। বাকী 
টাকা পোলের জন্য রহিয়াছে। ঠিকাদারগণের মধ্যে 
অধিকাংশই বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান। ব্রহ্মদেশের সীমাত্তে 
যত রাস্ত! প্রস্তুত হইয়াছে তাহার মধ্যে এই রাস্তার কারা 
অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে, অথচ অপরাপর রাস্তা নকল হইতে 
ব্যয় অত্যান্ত কম হইয়াছে ।* 





* এই ১৬॥ মাইল পথের উচ্চতা! ও নয়তা। 
(১) কুলীখ! ১৬** ফুট উচ্চ। 

(২) তাহার উপরস্থ পাহাড় ২৬** ফুট। 
(৩) পান৷ চুংশীষ ৩*** ফুট । 

(2 )“নান-সা-হে| ২১** ফুট । 

(*) উহার উপরস্থ অধিত্যকী| ২৫**। 
(৬) অধর সে বন্তি ১৯**। 
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Upon your 16- 
0560 to Hine what is being done within the 
তখন সাহেব বলিলেন, Wel! 
inky shall recommend 17171 11119.” ইহার 
দন পরে লিটন সাহেব বলিলেন যে, এখন- 
রাজকর্ন্নচারিগণ মিঃ মুখার্জির সঙ্গে সাক্ষাৎ 
রর চাহেন, তক্জন্ত আমি তাহাকে টেলিগ্রাম দিয়াছি। 
ৃ করি তিনি সত্বরই এখানে আসিবেন । তখন মামি 
| রম, 317 
| hope he will be my guest as long as 
.'' তখন লিটন সাহেব বলিলেন We, 
রর top 101 1৩. এই কথায় আমি আর 
না বলিয়া তথাস্তু বলিয়া সাহেবের সঙ্গে 
fl আলাপ করিতে লাগিলাম। মনে মনে 
করিলাম যে, একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ এক 
কে অতিথি স্বরূপ আপন গৃহে রাখিতে যখন 
তাহা অপেক্ষা সম্মানের বিষয় আর কি 


inese boundary.” 


when. Mr. Mukerjee arrives at 


অশ্বিনী বাবুর এখানে আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব 
কারণ, তিনি লেফ্টেন্তাণ্ট গবর্ণরের আদেশের 
ছিলেন। তাহার আদেশ পাইয়া মে মাসের 
ভাগে এখানে আসিয়াছিলেন এবং তিন দিন অবস্থিতি 
রায় বনধায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অশ্বিনী 
আসিলে পর চীন উচ্চ রাজকণ্ম্চীরিগণ এবং 
এখানকার সাহেবগণ তাহাকে যেরূপ 
সভার্থনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই গৌরবের 












J ঢ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া 
তিনি একদিন কথা 


8000076 has =" পীইয়াছেন 1 


; এবং বাঙ্গালীর ভাগো এরূপ সম্মান বিদেশে বড় .. শ্বসিং 
শুনলাম, লুট চির নাকি মিঃ বা 













না নিকট কটি গ্রামে জন্মগ্রহণ A 
করেন। তিনি ১৮৮৩ খৃঃ শিবপুর ইন্জিনিয়ারিং কলেজ ; 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৫খুঃ সিন্ধু পিষিন (Sindh Pishin) 
রেলওয়ের ওভারসিয়ার হইয়া বেলুচিস্থান গমন কৱেন। 
তথায় অতি স্থখ্যাতির সহিত কাৰ্যা, করিয়া বীকিপুর, যা 
পাটনা প্রভৃতি স্থানে কার্যা করেন। ফরিদপুর ও... 
ময়মনসিংহের জজ-মাদালতের বিল্ডিং, এর চার্জ. ইহার ol 
হাতে ছিল। ১৮৮৮ খৃঃ সিকিম যুদ্ধের সঙ্গে যাইয়া ইনি . 
অতি স্থখাতির সহিত কার্ধা করেন । পরে: ব্ৰহ্ম দেশে ১ 
আসিয়া চীন হিলের (071 Hil) লড়াইয়ের সঙ্গে পূর্ত 2 
বিভাগের সব-ডিবিজন্তাল অফিসারের কার্য করিয়া যন 
এবার একার্ো তাহার যশ 















লাভ করেন। 
হইবে। ডে 
প্রেরিত ফোটোতে অশ্বিনী এ দা 
চীনা সিপাই দেখিতে পাইতেছেন। লোকটার 
লঙ্মীছাড়া চেহারা । চীনা সিপাইদিগের প্রায় সমস্ত 
আফিংখোর ও জুয়াবাজ, দুর্বল ও. রোগা । যাহার র 
অন্ত কোন উপায়ে জীবিকানিবর্ধাহ করিতে পারে না, 
তাহারাই চীনাসিপাইরূপে ভর্তি হয়। 











প্রবাসী। 
প্রবাসী আহা প্রবাসী! বিরহবিধুর 
গৃহহীন পড়ে” আছ কোথা কোন দূর! 
চিত্ৰ আঁকা পত্রে পত্রে কালীবর্ণ ঢালা_ 
প্রতি ছত্ৰে ছত্ৰে জানায়েছ চিত্তজাল ! র্‌ 











রথ সংখ্যা 1 ] 


আহা ! ভাসারে  নয়ন_ছ’টি ও গণ্ড কাছে 
ঝর বর ঝর কত জল নামিয়াছে_ 

কত আশ কত স্বাস শুন্তে গেছে নিশি”! 
পৌর্শমাসী *শী-__তবু যেন অমানিশি-- 
সবি আধা শুধু ফঁদা_নাহিক বিরতি-_ 
চিত্ৰ-আঁক! শজে পত্রে চিত্তের মিনতি | 


জীসুধীন্নাথ ঠাকুর ৷ 


তুমি। 


তুমি, দেবি, নহ গো স্বপন, 
অসার, অলীক, অকারণ। . 
কালের ভিযিরগর্তে তব দেহ লীন, 
নহ তুমি সস্ত্ত্ববিহীন ৷ | 
অশরীরী ব্আখ। তুমি, ভেদি তমোজাল 
চিরমুক্ত, সমুজ্জল; কি করিবে কাল? 
স্থানাতীত, কালাভীত, শুভ্র, জ্যোতির্ময়, 
মহাকালশিব্রোপরি তব শোভা হয় । 
তুমি সত্য, আমি সত্য, নিত্য, অবিনাশী; 
তব লয়ে, মন লয়ে, কে হয় প্ৰয়াসী ? 
বৃথা সে প্রয়াস তার ; বৃথা আয়োজন ; 
কে ভাঙ্গিবে আমাদের মহান্‌ মিলন? 
কার সাধ্য? 
ভূমি আমি কোন্‌ যুগাস্তরে, 
কোন্‌ কালাতীত কালে, জ্যোতির নম্বরে, 
মিলিয়। হয়েছ এক ; ধরি দেহ ছুটা 
কত যুগে, বত ভাবে বেড়া’য়েছি ছুটী . 
এক মন, এক্ষ প্রাণ, একই হৃদয় । 
ছুটি মাত্র দেহ আর এক সমুদয় । 
স্থান কাল বাবধনে কি করিবে হায়, 
বথ। থাক, তথা শ্বাকি, নিত্য কাছাকাছি? 
তুমি আমি চির দিন এক হ'য়ে আছি। 
আত্মার জড়িত আত্মা, মনে গাঁথা মন, 
নৃদয়েতে বাধা ভ্রদি,-ছুশ্ছেদ্য বন্ধন-_ 


- যবে শেদের-ছাড়াছাড়ি 


২০৯ 


জ্যোতিতে মিলিত জ্যোতি, পরাণে পরাণ, 
দিব্য স্পবিভ্র, অহো, মিলন মহান । 
বিস্ময়ে স্তবধ বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড বিশাল'। . 

' .হেরিয়৷ মিলন সেই, সঙ্কুচিত কাল ! 
ব্ৰহ্মাণ্ড টুটিরা,হংবে কালগর্ডে লীন 
'জোতিগর্ভে হবে কাল তিষিরবিহীল 

' তার মাঝে তুমি' আমি রহিব সংহতি । 
| শ্রীঅবিনশচদ্ দাশ । 


“যবে মোদের ছাড়াছা'ড় ৷”? 
(বাইরণ হইতে ) 
সে দিন যবে মোদের ছাড়াছাড়ি, বচন হার, 
সজল তাখি নত, 
আধেক ভাঙ্গ! বুকের ব্যথা নিয়ে, কতদিন, 
কত দিনের মত। 


= 


কপোল তৰ লাজ হয়ে এখ, চুমনেতে নাই সে 


নিকিড়ৃতা, 
সত্য বলি সেই বিদায়ে যেন, বুঝেছিলাম 
"_ আজিকার এই শ্যথা। 


লীতের উষার শিশির কণা লেগে, ললাট আনার 


এল যে হিম হয়ে, 
তাতেই যেন আঞজ্িকার এই দশা ইন্গিত্যেতে 
দিল আমান কায়ে; 


সে সব শপথ কোথায় গেছে ভেঙ্গে, নাগে 


| তোমার শুনি অনেক ভথ! 3 


_ হেথায় হতে সে সব কথা শুনে তোমার বানি 


* আমার জানে বাথা। 
সাক্ষাতে মোর নাম করে তোর লোকে, 
কানে বাজে মৃত্যুডাকের মত, 
সর্ধদেহ শিহরি উঠে যেন ”- কেন রে সুই 
*_ প্রাণের ছিল এত ? 


২১০ 

জানে না তারা আমি যে তোরে জানি, যেমন 
জানা জানে'না কেহ আর ) 

যাহার লাগি” ভূগিতে হবে কত, ভাষায় হায়, 
এ নাহিক কথা তা’র। 

গোপনে বড় মোদের সে মিলন, নীরবে আজি 
কাঁদিতে হবে তাই ; 
তোমার হৃদি ছলন! সেও জানে, ভুলিতে পারে, 
সে কথা ভাবি. নাই । 

তবুও যদি দীর্ঘদিন শেষে, আবার দেখা হয় 
ee সে চোখে চোখে, 
কেমনে বল্‌ বরিব তোরে পুন? সজল চোখে, * 
নীরব নত মুখে। 
, শ্রীযতীন্ত্রমোহন বাগচী, বি এ। 


শা পপি 


প্ৰবাসী বাঙ্গালীর কথা । 


এ বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট , 


অর্থাৎ এফ এ পরীক্ষায় ৪৪৯ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। 
তন্মধ্যে ৫৯ জন বাঙ্গালী । ১৮ জন প্রথম বিভাগে পাশ 
হইয়াছে। তাহার মধ্যে ৭ জন বাঙ্গালী । এই সাঁত জন 
পারদর্শিতা অনুসারে প্রথম, পঞ্চম, সপ্তম, দশম, চতুর্দশ, 
পঞ্চদশ 'ও যোড়শ স্থান অধিকার করিয়াছে । একটি 
বাঙ্গালী হিন্দুবালিকা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

এপ্ট্.দ্দ পরীক্ষার উত্তীর্ণের সংখ্যা ৭৯৭। তন্মধ্যে 
৬৩ জন বাঙ্গালী । ৯১ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই- 
পাছে । তার মধ্যে ১৬ জন বাঙ্গালী । ইহাদের মধ্যে 
৫ জন পারদর্শিতা অনুসারে ২য়, ৫ম, ১১শ, ১৪শ ও ২০শ 
স্থান অধিকার করিয়াছে.। | 

এণ্টে ন্সের বিজ্ঞানশাখার নাম স্কুল-ফাইন্কাল্‌। এই পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ ২৬১ জনের মধ্যে ২৩ জন বাঙ্গালী । প্রথম 
বিভাগে উত্তীর্ণ ৫৯ জনের মধ্যে ৫ জন বাঙ্গালী । ২ জন 
বাঙ্গালী ছাত্র পারদর্শিতা অনুসারে একাদশ ও পঞ্চদশ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থ ভাগ। 
হিন্দী কিমা উদ্দ জানা দরকার । বাঙ্গালীর ছেলের 
অবহেলা বশতঃ হিন্দী উৰ্দতে প্রায়ই কাঁচা থাকিয়া যায় । 
এই জন্তই বোধ হয় বাঙ্গালী ছাত্রেরা এই পরীক্ষায় তত 
ভাল হইতে পাবে নাই। | 


মাননীয় বিচারপতি রায় বাহাছর প্রতুলচন্ত্র চট্টো- 


পাধ্যায় মহাশয় পঞ্জাব বিশ্ববিদ্ভালয়ের ভাইস্চ্যান্সেলার 


নিযুক্ত হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেবল এলাহাবাদ বিশ্ব- 
বিস্তালয়েই কোন দেশীয় লোক ভাইস্চ্যান্দেলার নিযুক্ত 
হন নাই। 

রায় বাহাদ্বব ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহুদেদীর বারা ' 
বাঙ্ধীর সিবিল সজ্জন ৷ তিনি গবর্ণর জেনেরালের অন্যতম ' 
সন্মানিত আসিষ্টাণ্ট সার্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। 

আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশদ্বয়ের বনবিভাগের বাবু 
করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, এবং ব্রহ্মদেশের 
সম্মানিত আসিষ্টাপ্ট এপ্জিনীয়ার বাবু অশ্বিনীকুমার 
মুখোপাধ্যায় ‘রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। 





আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যদেশ সকলে ক্রমে ক্রমে 
জ্যামিতিশিক্ষায় ইউক্লিডেব প্রণালী পরিবর্তিত ব! 
পবিত্যক্ত হইতেছে । ভাঁরতবর্ষেও ইউক্লিডের সিংহাসন- 
চ্যুত হইবার সময় আসিয়াছে । জববলপুরের অধ্যাপক 
অপূর্বচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের নাম বাঙ্গলা মাসিকপত্রের পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। বাঙ্গলা মাসিকপত্রঈ বা কেন 
বলি? হিন্দুস্তান রিভিউ নামক ইংরাজী মাসিকপত্রে 
তিনি কিছু দিন পূর্বে “পৃথিবীর আক্কৃতিনিরণয় বিষয়ে 
ভারতবর্ষের কাধ্য” সম্বন্ধে যে পাণ্ডিত্যপুর্ণ প্রবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন, তাহা! বিশেষজ্ঞের প্রশংসা পাইয়াছে। 
তিনি কিছু দিন হইল প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, স্কুলসমূহে 
আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে জ্যামিতি শিখান উচিত। 
মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেন্ট তাহার এই প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন, এবং ভাহাকেই বিশেষ ভাতা ও পাথেয় দিয়! 
মধ্য প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে এণ্টে ন্স স্কুলের গণিত- 


পা 


je 


৪ৰ্থ সংখ্যা ৷ ] 


শিক্ষকগণকে গ্রীন্ম'বকাশের সময় আধুনিক জ্যামিতি 
শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করেন। 


আমি “প্রদীপ” সম্পাদনকালে তাহার প্রথম খণ্ডে 
এলাহাবাদের যোদ্ধা-মুন্লেফ্‌ ৬প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিয়াছিলম। 
*প্রবাসীশতেও তাঁহার বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হই- 
য়্াছে। সম্প্রতি ইংরাজকৃত তাহার কিছু প্রশংসা অ'মা- 
দের চোখে পড়িয়াছ। কলিকাত| রিভিউ পত্রিভার 
একচত্বারিংশৎ সংখ্যায় "A district during a 19061117 
নামক প্রবন্ধে লেখক প্যারীবাবুর নিম্নলিখিতকপ প্রশংসা 
করেন 2 

‘fn one remarkable instance the native cvil 
Judge—a Bengali Babu by capacity and valo-— 
brought himself so conspicuously forward, as to 
be known as ‘‘t1e fighting Munsiff.” He iot 
only held his cwn defiantly, but he planaed 
attacks, he burrt villages, he wrote Eng-ish 
despatches thanking his subordinates, and 015 
played a capacity “or rule and a fertility of resource 
very remarkable for his nation.” 

লেখক অবশ্য প্যারীবাঁবুর প্রশংসা করিতে গিয়া 
বাঙ্গালী জাতির নিন্দা করিয়াছেন ; কিন্ত তাহা আমাদের 
গ্রাহ্য করিবার দরকার নাই । এই “যোদ্ধা মুন্সেফের”” 
বিষয়ে লিখিতে গিয়া! Friend ০f [ndiaর তাঁৎকাঁলিক 
সম্পাদক টাউনযেণ্ড সাহেব লিখিয়াছিলেনঃ_ 


‘‘We are not slcw to scold Bengalees when 
required, but if in India there is a race to whom 
God has given 02020011921 clearness of brain, it 
is the Bengalee.” 


জব্বলপুরে একটি বাঙ্গলা পুস্তকালয় ও পাঠাশার 
স্থাপিত হইয়াছে । অধ্যাপক অপূর্কাচন্্র দত্ত ইহার 
একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক | বাবু কিরণরুষ্ণ মিত্র ইহার 
সম্পাদক । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


২:১ 
নিয়লিখিত পত্রগুলি আমরা অনেকদন পাইনা" 
ছিলাম । নানা কারণে এত দিন মুদ্রিত হয় নাই । 
১ (ক) 

“বিগত ১৮৯০ খ্ৰীষ্টাষের প্রান্স্তকালে গোরক্ষ বর 
সহরে বঙ্গসাহিত্যান্ছণীলনের সুচনা হুইয়াছিল। এগ 
সময়ে অন্রত্য লব্বপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথিক চিকিতৎ্ক 
শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক, তাণার 
দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংশ্রবে “বিদ্যাসাগর-লাইব্রেবী+ 
নামে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। বিস্যাসার- 
লাইব্রেরীতে অনেকগুলি উপদেশাত্মক ও ধর্মবিফ ক 
পুস্তক, পত্রিকাদি রক্ষিত হইয়াছে, এবং ক্রমশঃ সং রহ 
করা হইতেছে। উক্তরূপ পুস্তকাি, পঠবেচ্ছুক ব্যক্তি- 
দিগকে বিনাব্যয়ে পাঠ করিতে দেওয়া হায়! 
থাকে । . 

বিস্তাসাগর লাইব্রেরী স্থাপিত হইবার তিন চারি হাস 
পরে উক্ত চিকিৎসক মহোদয় কর্তৃক 'ভূদেব-বিষ্ভা য়’ 
নামক একটী পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত হইনাছিল। পাঠশালটী 
প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠাতা মহাশয়ের ব্যয়েই চালিত হইতেছিল, 
£এবং তীহার যত্বে ও তত্বাবধানে প্রায় দস বখসরবাল 
সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল, কিন্তু সাংসানি ক. 
অধিকতর ব্যয়ভার বশতঃ পূর্বান্রূপ ব্যয় করিতে অসমর্থ 
হইয়া, তিনি অনেককে পাঠশালাটীর সাহাম্য করিতে 
অনুরোধ করেন। সে সময় তাহার অন্তুয়োধের বোন 
সার্থকতা সম্পাদিত হয় নাই। অনস্তর ১৯০ সালের 
অবসানকালে পাঠশালাটা মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছে। 

বলা বাহুল্য ভূদেব-বিস্ালয়ের লোপগ্রাপ্তির পর,' 
প্রবাসী অল্পবয়স্ক বালকপিগের জন্য, মাতৃভাষা শিক্ষার 
একটা সুবিধাজনক উপায়ের একাস্ত অভাব-এবাধ হুইনা- 
ছিল। ছুই তিন মাস অতীত হইলে অন্রত্য “ভুবি নী- 
হাইস্কুলের’ সুযোগ্য হেডমাষ্টারু শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ . 
চট্টোপাধ্যার মহাশয়ের দৃষ্টি এই দিকে নিপতিত হা। 
তিনি বিশেষ যত্ন স্বীকার করিয়া, স্থানীয় বোর্দের 
সাহায্যে ও অন্ুমতিক্রমে- ১৯০১ সালের মার্চ মাসে 
জুবিলীষ্কলের সহিত একটা বাঙ্গাবা ক্লানের সংহে!গ 
করিয়া! পূর্কুকপিত অভাবের নিরাকরণ জরিয়াছেহ 1 


২১২ 
ক্ষণে এই শ্ৰেণী ও স্কুলের অন্তান্ত শ্রেণীর য় উত্তম- 
ন্ূপে পরিচালিত হইতেছে । 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বিস্ঞাসাগর লাইব্রেরী 
হইতে অধিকাংশ ধৰ্ম্মবিষয়ক পুপ্তকাি পাঠ করিতে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং অনেকের মনে একটা 
সাধারপোপযোগী পুস্তকালয়ের অভাব স্বতঃ অগ্ভূত হইতে 
লাগিল। এই অভাল্লানুভূতির ফলে ১৮৯৮ শ্রীষ্টান্বের মে 
মায়ে কয়েকটী বাঙ্গালী যুবকের উগ্ভমে 'বান্ধবসাহিত্য- 


-প্রবাসী। 


| ৪র্থ ভাগ? 


শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়: মহাশয় কাধ্যকরী- সমিতির 
স্থায়ী সভাপতির পদগ্রহণ করিয়াছেন। সরকারী উকিল 
শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র দাস, বি-এ, বি-এল, মহাশয় সহকারী 
সভাপতি হইয়াছেন। পূর্বে এই সমিতির সহিত অন্্রত্য 
শিক্ষিত ও গণ্যমান্ত বাঙ্গালীগণের সহানুভূতির ' একাস্ত 
অভাব ছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যান্ 
প্রমুখ ভাহাদেব অনেকে সমিতিকে সাহায্য করিয়াছেন 
এবং আরও সকলে করিবেন এরূপ আশা আছে। 


সমিতি’ বা Friends’ Literary Club নামে একটী ক্লব্‌ সমিতির বর্তমান মাসিক আম, প্রায় দশ টাকা এবং 


বাঁ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ক্লবের" সহিত একটী 
পুস্তাকালয় সংশ্লিষ্ট আছে। গত এপ্রেল মাস হইত 
উক্ত, সমিতির অবস্থা 'কথঞ্চিৎ শোচনীয় হইয়! পড়ে। 


কিন্ত গত জুন মাসে কয়েকজন ভত্রযুবকের প্রযত্ে স্থানীয়: 


ডেপুটী ম্যাজিসষ্রেট শ্রীযুক্ত বাবু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়, এক্ষণে 
সে অবস্থার, অনেক পরিবর্তন খটিয়াছে এবং ভরসা আছে, 
এখন সমিতির কার্য্য ভালরূপ চলিবে। সম্প্রতি ডেপুটী 
মহাশয় সমিতিকে ভ্রিশটী মুদ্রা এবং কয়েকথানি পুগ্ডক 


অল্পদিনের মধ্যে যে, তের চৌদ্দ টাকায় বৃদ্ধি পাইতে 
পারিবে এরূপ আশা করা যার। যদিও এই ফ্লুবের 
চাঁদার হার মাসিক ছুই আনা করিয়াও আছে, 
কিন্তু ক্লবের মেদ্ররগণের সংখ্যা আশীঞ্জরূপ নছে। আমাদের / 
বিশ্বাস, ৩*০।৩০* জন বাঙ্গালীর মধ্যে যদ্দি ৭০1৮০ জনও 
সমিতির মেম্বর বা গ্রাহকশ্রেণীভূক্ত হন, তাহ! হইলে 
সমিতি শ্বপদে- ভর করিয়া বেশ উন্নত হইতে পারিবেন 
ইহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের সানুনর প্রার্থনা যে, ' 
এই. নগর-প্রবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালী এ বিষয়ে একটু 


ও সাময়িক পত্রা্দি প্রদান করিয়| সাধারণের কৃতজ্ঞতা-. মনোযোগ করেন। - 


ভোজন হইয়াছেন, এবং বিশেষরূপে সমিতির পৃষ্টপোষণ 
.করিরেন, "এইরূপ সন্মতি প্রকাশ করিয়া ও সমিতির 
উন্নতির আশা. প্রদর্শন করিয়া সকলকে উৎসাহিত ও 
উৎফুল্ল করিয়াছেন । ক্লুবের পুস্তকালয়ে এক্ষণে প্রায় 
৩৫ বাঙ্গাল! এবং ১৫* ইংরাজী পুস্তক সংগৃহীত আছে। 
স্মিতির নিজ ব্যয়ে অমৃতবাজার পত্রিকা (দৈনিক) 
বেঙ্গলী, ভারতী, বঙ্গদর্শন ও প্রবাসী গৃহীত হইতেছে । 
প্রতিবাসী, হিন্দুপত্রিকা, পন্থা, অস্তঃপুর, এবং ইণ্ডিয়ান 
ব্লিবিউ উক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের দ্বারা নিয়মিতরূপে 
প্রদত্ত হইয়া পুস্তকালয়ে র্ক্ষিত- হইতেছে। হিতবাদী 
ও আনন্দবাজার পত্রিকা এবং বসুমতী যথাক্রমে সমিতির 
ছুই জন হিতৈষী কর্তৃক প্রদত্ত হইতেছে । এতনদ্যতীত 
: ক্কবের কার্য্যকারিগণ সমিতির নিজ ব্যয়ে আর একথানি 
উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গল! মাসিক ও একখানি বাঙ্গাল! সাপ্চাহিক 
পত্র আনাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি সমিতির 
একটা কাধ্যনির্ববাহক' সমিতি গঠিত হইয়াছে ।* ডেঃ ম্যাঃ 


গত জানুয়ারী মাসে রেলওয়ে দেশীয়: কর্ম্মচারীদিগের 
উন্নতি বিধানের সৌকর্ধ্য হেতু, স্থানীয় রেলওয়ে বিভাগের 
একমাত্র ব্যয়ে ও তত্বাবধানে 8. N. W. Ry-Native 
Institue নামে একটী লাইব্রেরী সংস্থাপিত হইয়াছে! 


এই লাইরৌতে ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালা, হিন্দী এবং 


উর্দু ভাষারও পৃস্তকাদি রক্ষিত হইতেছে :ইতি মধ্যে 
এই পুন্তকালয়ে ৩০ খানি বাঙ্গ।লা.পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে 
এবং নব্যভারত, বঙ্গদর্শন ও হিতবাদী পত্রিকা লওয়া হই- 
তেছে। বল৷ বাহুল্য উক্ত Institute এর সহিত এখান- 
কার রেলবিভাগীয় বঙ্গসস্তানগণের অপ্রহত প্রভাব এবং 
তাহাদের সম্পুর্ণ স্বত্ব ও স্বাথ নিরস্তর বিজড়িত আছে। 
, আমর জুবিলী স্কুণ-সংস্থষ্ট বাঙ্গালা শ্রেণীটীর ও -পুস্তকালয় 
কয়েকটা র সুদৃঢ় স্থায়িত্ব ও উত্তরোত্তর উন্নতি কাঁমনা! করি।*- 
১ (খ্) ৃ 

_ প্পপ্রাব প্রদেশে বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন নাই বলিলে 
বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। যদিও ইদানীং ২1৪টী বঙ্গ- 


ণ 


র্থসংখ্যা। | 


বাহিত সভা এডি, স্থাপিত হইয়াছে, কিন্ত জি 
সাধারণের চিত্তাকর্ষণ করিতে পাবে . নাই। "কখন 
কোনও সন্ধদয় সাহিত্যান্তবাগী বাঙ্গালী (প্রবসী) 


অশেষ কষ্ট ও উত্তম বাবা একটী নিজের কীত্তিস্তস্ত বধিয়া - 


গোলন, সাহার মৃত্যুব অনতিবিলম্বে, কণ্তপন্থ কিদেষী 
যুবক তাহার ধ্বংস জন্ত কলতসন্কল্প হইয়া,. অচিবাৎ দেব-. 
মন্দিরকে চু খানায় এবং সাহিত্য সভাকে গুলির 
আড্ডায় পৰিণত কবিল। এইরূপ রুরিরাই পঞ্জাবেব 
প্রায় সকল কাসীবাড়া ও সাহিত্য সভাব দুর্দশা হইয়াছে। 


বড়ই" সুখের বিষয় যে, লাহোরেব, কতিপয় গণমান্ত ,-  - এ 
.-৬ “আপনাব গ্রবাসীতে, ‘প্রবাসে বঙ্গবাভিতা, চা 


_ বাঙ্গালীর! মিলিত হুয়া, কালীবাড়ী ও সাঁহিত্যসভাকে 


৮ 
be 


এইরূপ শোচনীয় অধোগতি হৃইতে উদ্ধার করিয়াছেন। 
স্বনামধন্য বঙ্গীয় সমাজের 
কোর্টেব জজ মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্র চট্টোপাধ্যায় সি, 
আই, ই, মহোদয় স্বয়ং কালীবাড়ীতে যাইয়া দভার 


" কতিপয় অধিবেশনে নেতৃত্ব পদগ্রহণে সকলকে উৎসান্কিত 


, কষ্টসাধাও নহে। 


সকলের অনুকরণীয় । 


করিয়াছেন, এবং অন্তান্ত. বিষয়েও যণেষ্ট সহাহুতূতি 
প্রদর্শন কবিতেছেন। বায় সাহেব কালীরুষ মুখোপাধাায় 
বি এ, সিই ইঞ্জিনিয়ার মহোদয় অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষালী- 
বাড়ীব তত্বাবধারণের ভাব স্বীয় স্কান্ধ গ্রহণ করিয়'ছেন 
এবং এই গুকতব ব্যাপাবে অশেষ যত্ব প্রদর্শন পূর্বক 
সাধারণের ধন্তবাদের পানর হইয়াছেন উপবিটক্ত 
কালী বাবু ও চীফ্‌কোর্টের মাননীয় উকীল বাবু অমৃত 
লাল রায় প্রযুথ কয়েক স্ন ভদ্রলোক কালীব-ডীতে 
একটা নূতন বাঙ্গালা লাইব্রেরী স্থাপন করিবার ভন্ত 


প্রতোকে শতাপিক টাকা কালীবাড়ী ফণ্ডে দান অবিয়া-. 


ছেন।, ঈশ্বর ইহাদের যত্ব-সফল করুন, আমারিগের এই 
প্রার্থনা ৷ 

আমার আব একটা বক্তব্য হো পরতো এবার 
. বাঙ্গালীর স্ব স্ব কন্তাদিগের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার প্রতি 
দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । . যদিও এ প্রদেশে বাঙ্গালী ব'লিকা- 
দিগের পাঠের রিশেষ সুবিধা! নাই, তথাপি ইহা বিশেষ 
এ বিষয়ে আমাদের মাননীয় ইঞ্জি- 
নিয়ার বাবু কালীক্ষ্ণ মুখোপাধাযয় মহাশয়ের দৃষ্টান্ত 
ইনি আপন কক্কাদ্িগকে কোনও 


প্রবাসী. বাঙ্গালীর কখা। . 


আছে.) 


গৌরবররি , লাহোব চীফ 


বি 


িদ্ঞালে, না দিয়াও যেকপ শিক্ষাপান: করিয়াছেন, 
তাহা অনেক. বালিকা বিস্মালয় অনেক বানর স্বীকার 


- কবিয়াও দিতে পারেন. না। ইহ্ণার প্রথম" কন্ত। সতী 


সবোধিনী: দেবীর .লিখিত বালিকাপাঁঠা পুস্তক “বাণিকা- 
শিক্ষা সোপান” দুই খঞ' পাঠে ইহার সম্যক পত্রিচয় 
পাওয়া যায়। দ্বিতীয়! কন্তাবও একখানি প্রবন্ধ পুস্তক ও 
কবিতা পুস্তক লিখিত আছে, তিনি অভানে মৃতু সুখে 
.পতিত--ভওয়ায় .সে সকল . অপকাশিত অবশায়ই 
প্রীপ্যাবীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 1» 

*_ ০০১ (9. 


শীর্ষক, পবন্ধমালা প্রকাশ. কিয়া, বশ্নদাঁহি্তার ও বঙ্স- 
স্মাজেব প্রভূত উপকার করিতে্ছন। পশসে বাঙ্গালীরা 
মহৎ মহৎ কর্মাহুষ্ঠান করিয়া, প্রবাঁসে স্বজাতির যে 


,সুখোজ্জল করিয়া রাখিয়াছেন,তাহা! আপনাদের পরিকায় 


. প্রকাশিত. উত্তী্ধক প্রবন্ধমালা হইন্তই সবিশেষ 
জানিতে পারিলাম। জানিয়া সতাই উপক্কত হইয়ছি। 
প্রবাসীর যাহা যাহা কর্তব্য বুঝিতে পারিতেছ: তামরা 


কটকগ্রবাসী। 


বঙ্গের বাহিরে. নানাস্থানে ব্ষভাঁষার চা, অছে। 


, কিন্ত কট্‌কে নাই বলিলেও চলে। কটকে অন্ত বাঙ্গালীর 


রাস নহে। . এখানে বাঙ্গালীদের-মধ্যে পরস্পর বেশ 
সতি আছে। কিন্ত'বড় দুঃখের বিষয় ইহাত বঙ্গভাষা- 
সেবাপরায়ণ নহেন। এখানে "একটীও সাগারণ পুস্তকালয় 
নাই। ইহা অপেক্ষা কটকে নিন্দনীয় অবস্থা আন কি 
হইতে পারে ! একখানি পু্ঠকের আবশ্তক হইলে, ভলেজ 
লাইব্রেরী অথরা রায় বজে্বরচন্ চন বাহাদুরের পাঁরিলরিক 
 পুস্তুকালয় হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্তু ইহা সুবিধা- 
-জনক নহে।._ যজ্ঞেশ্বর . বাবুর পারিবারিক্ক পুস্তক গাঁরে 
ইংরা্ি ও বাংলায় প্রায় পাঁচসহশ্র গ্রন্থ অলমারির মধ্যে 
সজ্জিত আছে। আমরা স্বক্ষে যন্ঞেশ্বর শাবুর পুস্ততাগার 
দেখিয়াছি । স্থানাভাব বশৃতঃ ইচ্ছাসত্বেও ‘তনি আর 
অধিক এন্থ ক্রয় করিতে পারিতোছন না । . সাধারণ এই 
পুস্তকাগার হইতে পুস্তক আনিতে পারেন! কিন্তু একটী 
পারিবারিক পুপ্তকৃলয় হইতে সাধারণের পৃস্েক আনা 


‘২১৪ 
"সুবিধাজনক, নহে" কলেজ লাইব্রেরী হইতে ছা 
" নভিন্ন অন্ত কেহ পুস্তক আনিতে পারে না। এরূপ গুনা 
“যাইতেছে, কটকে শীঘ্রই একটা সাধারণ পুস্তকাগার স্থাপিত 
হইবে, এবং যজ্রেশ্বরবাবূ তাহার প্রায় সমুদয়গ্রন্থ তাহাতে 
"দান 'করিবেন। যদি ইহা কার্ধো পরিণত হয়, কটকেব 
'একটী' বিশেষ" "অভাব দূরীভূত হইবে। 

"এখানে বাঙ্গালীদের মধ্যে” বাজলাভাষার'সেবা করেন, 
এমন লোক বিরল'। এখানে বাঙ্গল! ভাষার সেবকদিগের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্্র রায় “মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য । আমি ইহীর পাঠাগারে প্রবেশ করিয়াছি । 
পাঠাগার সামান্ত হইলেও একজন প্রকৃত বঙ্গভাঁষান্ুরাগী 
"মহোদয়ের পাঠাগার বলিয়া সহজেই স্থির কর! যাঁয়। 
_ইনি'বাঙ্গপাভাষার সেবায় দিবসের অনেক সময় অতিবাহিত 
করেন. ইহার সুমিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সকল বাঙ্গল! 
মাসিক পত্রে অনেক দিন হইতে প্রকাশিত হইয়া 
[আসিতেছে । যোগেশ বাবুর নাম বাঙ্গলা মাসিক পত্রের 


পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ইহার বাঙলা ভাষায় _ 


'লিখিত কয়েকখানি গ্রস্থ কটকের কোন কোন বিদ্যালয়ে 
পঠিত হুইয়া থাকে । 

রেল হইয়! -পর্য্যস্ত কটকে বাঙ্গালীর সংখ্যা দিন দিন 
বাড়িতেছে। বোধ হয়' স্থানীয় স্বান্তাই ইহার কারণ। 


- কটক বেশ শ্বাস্্যপ্রদ স্থান, তবে গ্রীষ্মকালে এখানে বাস . 


কর! কিছু কঠিন ব্যাপার । আদি কাঁলি অনেক বাঙ্গালী 
শীতকালে এখানে স্তানপরিবর্তনে আইসেন। বসন্তকালে 
"কটক রম্ণীয়। ' গ্রীষ্মে কটক পরিবর্ল্জনীয়। 
“অত্যধিক গরম হয়। মাঠে তৃণটী ধক না। সমগ্র 
প্রকৃতি মধ্যে তখন এমন একটা তীব্র কঠোরতা বিবাজ 
করে যে, মন্ুয্যমান্রেরই হৃদয়ে তাঁহা অসহা প্রতীয়মান 
হয়।: প্রীম্বকালে গৃহপালিত পণ্ড সকল তৃণীদির অভাবে 
নিতাস্ত নিজ্ঞার হইয়া পড়ে। যাহাই হউক, কটকের 
দৃশ্তাবলী মনোহর । সন্ধ্যাকালে একবার মহানদীর তীরে 
আসিয়া দীড়াইলে যেন সংসারের সকল হুঃখ যন্ত্রণা দূরীভূত 
হইয়া যাঁযন। মহানদী- বেষ্টন করিয়া যে পাহাড়েরমালা 
চলিয়া-গিয়াছে, তাহা অতি র্মণীয় দৃশ্য । বসন্তের প্রীরস্ত 
হইতে প্রায় তুই মাস কাল পথ্যস্ত নদীতীরে আদিয়া 


প্রবাসী | 


তখন 


[রখ ভাগ! 


দড়াইলে দেখিতে পাওয়া যার সন্ধ্যার তিমিরাবরণ মধ্যে 
পর্বতাঙ্গে অগ্নি জব লিতেছে। এ দৃশ্তও অতি 'ম্নাহর | 
এ দৃপ্ত কপালকুগডলার সেই দৃশুটা স্বৃতিপটে জাগাইয়া- 
দেয়) বালিয়াড়ির 'উপর কাপালিক সাক্িধ্যে অগ্নি . 


'জ্বলিতেছে ; নবকুমার দূব হইতে টি 


তদভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন |” 


দক্ষিণ আফ্রিকার ডাব্বান সহর হইতে ইণ্ডিয়ান 


' ওপীনিয়ন নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির হয়। উহা! 


ইংরাজী, গুদররাতী,' তামিল ও 'হিন্দী' ভাষায় লিখিত ও 
চারি প্রকার অক্ষরে মুদ্রিত। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে 
যে, দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই : 


. গুজরাতী, তামিল ও হিন্দুস্থানী,। বাঙ্গালী বোধ হয় * 


কেহই নাই। কারণ, বাঙ্গালীর ব্যবসায় বাণিজ্যে তেমন 
প্রতিভা বা উদ্ভোগিতা নাই । অথচ অতীত, বর্তমান বা 
ভবিষ্যৎ যে কালই ধরুন, “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী”? এ 
কথার দৃষ্টান্ত পাইবেন। বাঁঙ্গালীর চাঁকরী-প্রবত্তি যত 
কমে, ততই মঙ্গল ; বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙ্গালীর । 


চিত্র। 
রাণী ও“ব্যাধের চিন্রধানি কাঠিয়াবাড়ের একজন 
স্থশিক্ষিত রাজা রবিবর্ম্মাকে আঁকিতে বলেন) এবং অক্ষিত 





‘হইলে ক্রয় করেন । চিত্রের গল্পটি এইঃ-_ 


এক রাজকন্তা প্রমোদ-উদ্ভ।নে নদীতীবে বৃক্ষচ্ছায়ায় 
বসিয়া নিজ চিত্তবিনোদনার্থ বীণ। বাজাইতেছিলেন। 
এমন সময়ে এক ব্যাধ প্রেমালাপে নিমগ্ন পক্ষিযুগলের 
একটিকে তীরবিদ্ধ করে। যে গাছের তলায় 'রাজনন্দিনী 
বসিয়াছিলেন, পক্ষিন্বয় তাঁহারই এক উচ্চশাখায় বসিয়া 
ছিল। আহত পক্ষী রাজকুমারীর পদতলে পতিত হইয়া 
যন্ত্রণায় ছটফট্‌ করিতে লাগিল। 'দয়াবতী রাজকন্যা! . 
পাখিটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তীরটা টানিয়া বাহির 
করিয়া তাহার যাতনা নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
এমন সময়ে হৃদয়হীন নিষাদের ক্ৃক্চমুর্তি নিজের শিকার 
অধিকার করিবার অন্ত তথায় উপস্থিত হইল ৷ সে রাজ- 


৪র্ঘ সংখ্যা ৷ ] 


নন্দিনীর সৌন্দর্যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও আশ্চর্য্যান্থিত হইয়া 
দাড়াইয়! আছে) রাঁজনন্দিনী তাহার দিকে সালাষে 
+-ভৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন; ব্যাধের শ্রতি 
কোপ এবং পক্ষীর প্রতি করুণা, এই উভয়ের মি বরণে 
তাহার মুখে এক অনির্কচনীয় ভাব ব্যক্ত হইতেছে :_ 
চিত্রে এইরূপ অক্কিত হুইয়াছে। 
করুণা ও নিষ্ঠুরতা, পাপ ও পুণা, শুভ ও অগু ভর 
বৈসাদৃপ্য প্রদর্শন এই চিত্রের উদ্দেস্ত। ইহার হুন্দর 
প্রাকৃতিক দৃশ্য ও রাজনন্দিনীর পরিচ্ছদ রবিবর্ম্মার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা রাত্রবর্ম্মী কর্তৃক অস্কিত। 
পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী চিত্রে ছত্রপতি শিবাজীর যে 
পোষাক পরিয়া আছেন, তাহা! রেশম, তুলা ও লেহার 
_ তারে নিৰ্ণিত । এই জন্য উহ বর্ন্মের কাজ দেয়, হঠাৎ 
তরবার্রিদ্বারা ছিন্ন হয় না। ছত্রপতি শিবাজীর যে চিত্র 
প্রকাশিত হুইল, তাহা তাঞ্জোর রাজপ্রাসাদে রক্ষিত এক- 
খানি চিত্রের প্রতিলিপি। 


সুরদীন । 

হিন্দী হিন্দুস্থান্রে ভাষা । ভারতবর্ষে হিন্দীতাষী 

- লোকের সংখ্যাই সকলের চেয়ে অধিক । হিন্দীর প্রথম 
উৎপত্তি যদি ভোজের সময়েই হইয়! থাকে, তাহ| হই-লও 
সে সময়ের হিন্দী ও বর্তমানকালের হিন্দীতে অুনক 
বিভিন্নতা হুইয়াছে। ভোজরাজের শাসনকালের পর 
ভারতেব ভাগ্যে অনবরত রাষ্ট্রবিগ্রবের পর রাষ্ট্রলিপ্লব 
ংঘটিত হইতে থাকে । সেই জন্ত হিন্দীভাষার রূপ দশ- 
ব্যাপী একতাপ্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় নাই। উন্তর- 
ভারতের হিন্দুগণ যে ভাষায় কথোপকথন করিতেন, 
তাহারই নাম হিন্দী? কিন্ত ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে তহার 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রচলিত ছিল। রাজপুতানার 'হন্দী 
ব্রজের হিন্দীর সহিত মিলিত না, আবার কাশী ও অযো্যার 
হিন্দীর রাজপুতানা বা ব্রজের হিন্দীর সহিত সম্পূর্ণ 
সাদৃশ্ত ছিল না। ভাষার যে মিল ছিল ন! তাহ! অনমরা 
প্রাচীন হিন্দী কবিগণের রচনাপাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পরি। 
প্রাচীন হিন্দী-সাহিত্যের প্রামাণিক ইতিহাস অনেকটা 


সুরদাস। 


২১:৫ 


অন্ধকারাচ্ছন্ন । সে সময়ের অনেক ক্ষুদ্র দ্র 
অনতিবিখ্যাত কবির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 
কিস্ত- চাঁদ, চন্দ বা! চন্দ্রকবির নামই এক্ষণে ইন্দীভাঁষাতে 
কবিমগ্ডলীর সর্বাগ্রে গণ্য হইয়া থাকে। প্রায় হাজার 
বৎসর হুইল চাদ বা চন্দকবি পৃথবীরাজের সময়ে খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন । তাহার রচনায় দৃষ্ট ভাষকেই তখন- 
কার হিন্দী বলিয়া স্বীকার করিয়! লই্ত হয়। 

চন্দের পর কবীর ও মলিক মহম্মদ জায়সী নামক 
মুসলমান কবদ্ধয়ও হিন্দীভাষায় কাবরচনা! করিয়া 
বিখ্যাত হইয়াছেন। তাহাদের ভাষা চন্দের ভাধী 
হইতে বিভিন্ন প্রকারের, এবং অনেকেই তাহাদের 
ভাষাকেই হিন্দীকাব্যের সর্বপ্রথম ভাহ| বলিয়া! নান! 
প্রকার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বস্তুতঃ যে কবি যে দেশে 
বাস করিতেন, তিনি সেই দেশের প্রচলিত হিন্দীতেই 
কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবীর ও গ্রায়সী ছাড়া 
আরও অনেক কবি হইয়া গিয়াছেন, কিন্ত সকলে তত 
সুখ্যাতিলাভ করিতে পারেন নাই। যন্তদিন হিন্দী- 
কাব্যাকাশে হুর-তুলসী রূপ হুষ্য-চন্দ্র উৰবিত হন নাই, 
‘*তাবৎকাল পৰ্য্যন্ত হিন্দীজগৎ অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ছিল, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

হিন্দীজগৎ এই সুর-শশীর প্রকাশে বিমোহিত হইয়া 
গগনবিহারী নক্ষত্ররূগী প্রাচীন কবিগণ্রে কথ! মন্‌ 
হইতে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া দিল। স্রদাসের 
অভ্যুদয়ে বস্তুতঃ অন্ধকার এককালে দূরীভূত হইয়া হিন্দী 
সাহিত্য এক অপূর্ব জ্যোতিতে সমুস্তাসি হইয়া উঠিল। 
ুরদাসের সময় হইতেই হিন্দী-সাহিত্যের ব্বিতীয় অধ্যায় 
আরম্ভ বলিতে হইবে। 

স্থরদীন কেবল ব্রজ্রভাষাতেই কাব্যরচন! করিতেন, 
তুলসীদাস সমগ্র হিন্দস্থানের প্রচলিত হন্দীর সমষ্টি 
করিয়া এক অভিনব সর্বলোকপ্রিক়্ ভাল সৃষ্টি করিয়া" 
ছিলেন। সেই অন্ত আমরা এখনও নিম্নক্ষিশিত “দোহা*্টি 
সর্বদাই শুনিতে পাই-_ 

“নুর সর, তুলসী সসী, উড়গণ কেশোদ-স। 

অবকে কৰি থদ্োতসম, অঁহ তঁহ করত প্রকাস]' 
“কুরদাস স্র্য্যোপম ; তুলনীদাস শশী 7 কেশবদাস ওসি 


২১৬ 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ । 


কবিগণ নক্ষত্ররাজী ; এবং আজকালকার কবিসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্ত তিনি সংস্কৃতেও বিশেষ 


খদ্তোতের সমান, ইহারা যথাতথা প্রকাশিত হইয়! 
থাকেন।* 

আধুনিক হিন্দীসাহিতা পুর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা উন্নতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার তমোহারী হৃর্য্য স্রদাস ৷ 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, চন্দ কবি হিন্দী কবিগণের 
মধ্যে প্রথম খ্যাতনামা কবি ছিলেন, ষস্তপি তাহার 
ভাষায় রূপ এত প্রাচীন যে, তাহার পরবর্তী কবিগণের 
ভাষার সহিত উহার অনেক মিল নাই! এই চন্দ কবি 
জাতিতে রাজভাট ছিলেন। তাহারই বংশে সরচন্দ 
বা স্বরজ্রদাস অথবা সুরদাঁস বিক্রমাব্ব ১৫৪* হইতে 
১৫৫*এর মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
চন্দরৃত “পৃথীরাজ রায়স।” নামক কাব্যে জানা যায় য়ে, 
তাহার পূর্বপুরুষগণ পঞ্জাবদেশে বাস করিতেন এবং 
হ্রদাস স্বয়ং লিখিয়াছেন যে, চন্দ পৃথীরাজের নিকট 
“ভ্ালাদেশ” প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্থরদাসের পিতার 
নাম ছিল রামচন্দ ব! রামদাস। তিনি আগ্রায় আসিয়া 
বাস করিয়াছিলেন । রামদাসও কবি এবং একজন 
প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। অধিকস্ত তিনি ইসলামশাহ 
বাদশাহের দরবারে এবং পরে বয্বরামর্খার অধীনে 
সিপাহীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। চন্দ ইত্যাদি ইহার 
পুর্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই বীরবৃত্ত্যবলম্বী ছিলেন৷ 
হুরদাসকে লইয়া রামদাসের সাতটি পুত্র ছিলেন । তন্মধ্যে 
সুরদাস অন্ধ, অপর ছয়জনই বাদশাহ-সরকারে পিতার 
স্কায় সিপাহীগিরি করিতেন, এবং ছয়জনই বাদশাহের 
পক্ষে যুদ্ধ করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন । সুরদাস স্বয়ং তাহাদিগকে “মহাভটগস্ভীর" 
বিশেষণে বণিত করিয়াছেন । | 

শুনা যায় যে, স্বরদাস গোপবল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ 
করেন, কিন্তু এই গোপৰল কোথায় তাহার ঠিক নির্ণয় 
হয় নাই। কিন্ত তিনি আগ্রা ও মথুরার মধ্যবত্তী যমুনা- 
ভীরস্থ গউঘাট নামক স্থানে থাকিতেন। তিনি চক্ষুহীন 
ছিলেন বলিয়া পিতা এবং ভ্রাতৃগণের স্তায় সৈনিকবৃত্তি 
অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাহার পিতা তাঁহাকে 
বালাকাল হইতে সঙ্গীতবিদ্বা এবং ফারসী ও হিন্দী 


অল্প করিয়া তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 


পারদর্শী ছিলেন বলিয়া পরিচয় পাওয়া যায়। পরে 


তিনি গউঘাটে শ্রীবল্পভাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন" 


ইহার পর তিনি গুরুর সহিত কাশপ্রয়াগাদি অনেক 
তীর্থে বহুকাল পৰ্য্যন্ত পর্যটন করিয়াছিলেন । 
সুরদাস শ্রীমভাগবতের মর লইয়া সুরসাগর নামক 
গ্রন্থনা করেন। কিন্তু তাহা ধারাবাহিকরূপে একই 
সময়ে রচিত হয় নাই। বহু বৎসর পর্যন্ত উহ! অল্প 
এই গ্রন্থে 
সব্বসমেত একলক্ষ “পদ” (বা গান) সঙ্নিবিট আছে। 
এই একলক্ষ পদ রচনা করিবার পর ছেষট্রি খৎসূর বয়সে 
স্র্সাগর-সারাবলী নামক অপর একখান গ্রস্থও (তান ২ 
রচনা করেন। ১৬০৭ বিক্রমাব্ষে তিনি সাহিত্য-শহ্রী 
নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচন! করেন। | 
বৃদ্ধকাল প্যস্ত শান্তভাবে একস্থানে স্থরদ্বাস থাকিতে 
পারেন নাই । কিন্তু শেষ অবস্থাতে পূব্বোক্ত গউঘাটেই . 
অবস্থিতি কারয়াছিলেন এবং প্র স্থানেই নব্বই বৎসর 
বয়সে পরমানন্দে বিভূগুণগান করিতে করিতে তিনি 
পরমধামে যাত্রা করিয়াছিলেন। যদি ১৫৪০ ও ১৫৫০ 
বিক্রমাব্বের মধ্যভাগে তাহার জন্ম হইয়া থাকে, তাহা 
হুইলে তাহার মুত্যু ১৬৩*-১৬৪০এর মধ্যে হুইয়! থাকিবে। 
সুরদাস যে বিশেষ বখ্যাত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
স্বরূপ আবুলফঞ্জল তাহাকে একবার যে পত্র লিখেন 
তাহার আংশিক ভাবান্ুবাদ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। ইহা 
হইতে বুঝা যায় যে, তিনি কেবল দীন অন্ধ বৈরাগী ছিলেন 
না, সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত তাহাকে জানিতেন এবং তাঁহার 
দর্শনলালস! উচ্চপদস্থ লোকের হৃদয়েও বলবতী থাঁকিত। . 
পত্রের মর্ম এইব্বপ-_- 
“বাদশাহ অতি অল্প দিনে এলাহাবাদে আগমন করি- 
বেন। * * * তিনি মহাশয়ের দর্শনলাভ করিতে অভিলাষ 
করেন। * * * বাদশাহ আপনাকে ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন 
জ্ঞান করেন না * * উক্ত স্থানের তহসীলদার আপনার 
প্রতি যে অশিষ্টাচরণ করিয়াছে, বাদশাহ তাহ! শুনিতে 
পাইয়াঁছেন এবং ওঁ তহসীলদারের প্রতি এত অন্ত হইয়া- 
ছেন যে, তাহার নামে কড়া হুকুম জারি হইয়াছে। আপনি 


র্থ সংখ্যা । ] 


“ছুই বা একটি কথ লিখবেন যে, যদি গ্ৰ লোক পুনরায় 
__ আপনার অবাধ্য হয় তাহা হইলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া 
আপনার মনের মত লোক এ পদে নিযুক্ত করা যাইবে। 
* ক * জীশ্বরপরায়ণ মহাবত্মাদিগের ধর্ম্মাচরণে বাহভক্ত 
সামান্ত মানবের আক্রোশ ভয়প্রদ হইতে পারে না। 
জগদীশ্বরকে ধন্তবাদ ! আল্হামদে লিল্লাহ্‌) যে আপনাতে 
ইহার সত্যত। প্রতিপাঁদিত হইতেছে । ঈশ্বর আপনাকে 
সর্বদা সদাচরণে নিযুক্ত থাকিতে সক্ষম করুন । কক ক ৮] 

এই পত্রে কোন তা রখ বা স্থান লিখিত হয় নাই। 
তবে বোধ হয় যে ১৬৪০ বিক্রমাব্দে আকবর একবার 
, এলাহাবাদে আসিয়াছিগেন। তখন এই নগর একটি 
সামান্ত গওগ্রাম মাত্র ছিল। পরে আকবর দ্বিতীয়বার 
এখানে ১৬৬১ বিক্রমাব্ধে যুবরাজ সলীমের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয়বার 
আগমনের সময়েই আবুল ফজল সুরদ্বাসকে এই পত্র 
লিখিয়া থাকিবেন। 

তুলসীদাসের রচিন্ত অনেক নীতিপুর্ণ দোহা বাঙ্গালী- 
দিগের সুখে শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু আমি তাহাদের 
নিকট সথরদাসের পদ কখন শুনিয়াছি বলিয়া স্বরণ হয় না। 
তাহার কারণ সুরের ভাবা তুলসীর ভাষার স্তায়- ততটা 
পরিমাজ্জিত নহে এবং উহা খাঁটি ব্রন্ভাষায় রচিত বলিয়া, 
বোধ হয়, বান্গালীগপ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন না। 
ছঃখের বিষয় হিন্দী-নভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকগণকে এই 
কারণবশতঃ সুরদাসের পদের নমুনা দিতে পারিলাম না। 
ডাক্তার গ্রিয়ার্নন সাহেব হিন্দী সাহিত্যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত 
বলিয়া গণ্য হইয়! থাতকন। তিনি বলেন যে, সুরদাস 
অন্ধ ছিলেন বলয় ্বয়ং লিখিতে পান্সিতেন না। রচিত 
কবিতা তিনি মুখে বলিয়া যাইতেন এবং একজন লেখক 
উহ শুনিয়া লিখিয়া লইত। একদিবস লেখকের 
অন্ুপস্থিতিকালে স্বয়ং তাহার ইষ্টদেব শ্রীকৃ্ক আসিয়া 
তৎকথিত রচন! লিখিব! দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
অত্যন্ত তাড়াতাড়ি পির্বিতেছিলেন, এবং সুরদাসের মুখ 
হইতে কথা [নঃম্যত হইবার পূর্বেই তাহার মনের ভাব 
লিখিত হইতেছে দেখিয়া তিনি লেখককে “অন্তজ্ঞনী” 
ভগবান বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর হস্ত প্রসারণ 


সুরদার্স। 


চলিলে। 


"হইয়া উঠে। 


২১৭ 


পুর্বাক ককের হাত ধরিতে চেষ্টা করান তিন অন্তর্থিত 
হইলেন। ইহা! দেখিয়া স্থরদাস নয়লিশ্তি কবিতাটি 
বলিয়াছিলেনঃ 

কর্‌ চতুরাঈ জাতু হও, দুর্বল জ'নি মোহি। 

ন্ৃদয়া সে জৌ জাউগে, মরদ বখানউ' তোছি ॥ 
অর্থাৎ, আমাকে দুর্বল জানিয়া, চতুরভাপুর্বক তুমি 
যদি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পার, তাহা 
হইলেই আমি তোমাকে “মরদ” (ক্স বীরগৃুকষ ) বলিব। 

গ্রিয়া্সন সাহেব 'মরদ” শব্দের অর্থ 272181 করিয়া" 
ছেন। অর্থাৎ তুমি 10015] বা মর্তেক ভাণ মাত্র করিতেছ, 
কিন্তু আমার হয় ত্যাগ করিতে পারিবে না. অতএব তুমি 
মরা নহ । 

এই ক্ষুদ্র উদ্াহরণেই পাঠক স্বত্রদাসের রচনার ভাব 
কতকট! বুঝিয়া লইবেন। পূর্ধকথিত কারণ বশতঃ 
আর অপর নমুন! উদ্ধৃত করিল'ম না। পশ্ডিতবর 
গ্রিয়ার্সন সাহেব সুরদীসের রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন 
“অপর কবিগণ কোন গুণবিশেষে হুরদাসের সমকক্ষ 
হইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সকল গুশ্রের সর্বাপেক্ষা 
অধিকতর সমাবেশ পাওয়। যায়। ভারতবা সগণ তাহাকে 
যশের উত্তম আসন প্রদান করিয়া! থাকেন, কিন্ত আমার 
মতে আগ্রার এই অন্ধ কবির রচনায় মিতার পরিমাণ 
এত অধিক যে, তাহা যুরোপীয় পাঠকের পক্ষে অতৃপ্তিকর 
তাহার তুলনায় তুলসীদণসের লেখার 
উচ্চভাব তাহাদের পক্ষে প্রিয়তর বলিয়া বোধ হয়।” 
আমার মতে বাঙ্গালী পাঠকও ঠিক এইরূপ বলিবেন। 
তুলসীদাসের ভাষা ও ভাব স্বরদ্বাসের তুলনায়, 
অধিকতর পরিমার্জিত, এবং বাঙ্গালীরা খুব ভাল হিন্দী ন৷ 
জানিলেও অতি অল্লায়াসেই উহু! বুঝতে সক্ষম হইবেন। 

আকবরের মন্ত্রী হিন্দীরসিক. কবি অবছুর রহীম! 
খানখান! স্ুরদাসের অনেক পদ, যাহা সে সময়ে একত্রে 
পাওয়া যাইত না, সংগ্রহ করিয়াছিলেন ।. শুনা যার যে 
এক একটি পদের জন্ত সংগ্রহকর্ত্তাগশকে ভিনি এক একটি 
সুবণমুদ্রা মূল্যস্বরূপ দিতেন। পরে লোভপরবশ হইয়৷ 
লোকে যখন অপর কবিগণের ব! স্বীয় রচিত পদাবলী স্থর- 
দাসের নামে চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন 
তাহাকে অত্যন্ত সাবধান হইতে হইয়াছিল, .আকবরও 
স্বয়ং এইরূপ একটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার 
সংগ্রহ মধ্যে জাল পদাবলীর পরিমাণ এত অধিক হইয়া 
উঠিয়াছিল যে, তিনি একদিন ছুঃখিতাস্তঃকরণে আপনার 
সমন্ত সংগ্রহরাশি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ তরিয়াছিলেন। 
কিন্ত বোধ হয় সুরদাস স্বয়ং স্বরচিত পদাবলী ধাঁরাবাহিক- 


' রূপে সাজ্ইয়৷ উহার “হুরসাগর” নামভরণ করিয়া" 


ঈরদাসের নামে অনেক জাল পদ এখনও 


২১৮ 


সর্বত্র চলিত আছে। তাহার খাটি রচনা বাঁছিয়া বাহির 
কর! অতি কঠিন। বোধ 'হয় ঠগ বাছিতে গেলে গা 
উজ্জাড় হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে । আমরা শুনিয়াছি, 
শ্রীযুক্ত রাধাকুষ্ণ দাস নামক হিন্দী ভাষার জনৈক প্রপিদ্ধ 
লেখক সুরদাসের অনেক রচন! সংগ্রহ কবিয়াছেন। 
তাহার রচিত হিন্দী প্রবন্ধ হইতে আমি এই প্রবন্ধে 
অনেক সাহায্য পাইয়াছি। তিনি উদ্দাহরণ স্বরূপ স্বীয় 
প্রবন্ধে একটি জাল পশ্য উদ্ধত করিয়াছেন। এই পদটি 
অতি মিষ্ট এবং অত্যন্ত বিখ্যাত বলিয়া আমিও এ স্থলে 
উহা! উদ্ধত করিলাম । বাবু রাধাকৃষ্ণ দাসের মতে উহা! 
শৃত্নদাসের রচিত নহে, কারণ উহার *রচণা প্রণালীব 
সথরদাসের রচনার সহিত মিল নাই। ইহা ভিন্ন উক্ত লেখ 
অপর প্রমাণ দেন নাই। প্রমাণ দেওয়াও অতি কঠিন। 
রচনা যাহাই হউক, উহ! অতি মিষ্ট । উহা এইরূপ ঃ-_ 
“বৈরাগ যোগ কঠিন উধো, * 
হম ন করব হো! 
কৈসে তজব এসো দেস, 
জট! মুকুট ধরব কেস, 
অঙ্ধ বিভূত লায় জহুর 1 
খায় মরব হো! 
কৈসে ধরব অঙ্গচীর, £ 
মৃগছালা ধরি সরীর, 
সুখদ সেন § ছাড়ি ভূইয়! খ 
কৈসে পরব * * হো! 
জমুনাজল অতি গভীর, 
তন মন নহি ধরত ধীর, 
কৃষ্ণবিরহ লাগি বরুক 
ডুবি মরব হো! 
এক' তো ত্রবল গাঁত, 
ডুজে লিখত বিরহ বাতি, 
সুর শ্তাম দরস বিনা 
প্রাণ তজব হো!” 
অর্থ 
- [সপ্থীগণের উক্তি ] 
হে উদ্ধব, বৈরাগ্য-ষোগ [ অতি ] কঠিন, আমি তাহ! 
করিব না। 
কি প্রকারে ত্যাগ করিব এহেন দেশ, (কি প্রকারে) 
জট! (রূপ) মুকুট ধারণ করিব কেশে, (কি প্রকারে) 
অঙ্গে বিভূতি (ভন্ম) মাখিব? (আমি এসব পারিব 
ন! বরং) বিষ খাইয়া! মরিব | 


শাপ পাপা 


, * উধ্ো-উদ্ভব | 1 জহর-_বিষ। | চীর-বস্ত্রণ 8 সেজ-- ' 


শ্যা। শব ভূইয়া-্তুমি। ** শয়ন করিব। 


প্রবাসী । 


° 


| ৪র্থ ভাগ। 


কি প্রকারে রাখিয়া (বা ছাড়িয়া) দিব অঙ্গের বস্ত্র, 
(কি প্রকারে ) যুগচর্খ (এ) শরীরে ধারণ করিব, স্থুখদ 
শধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে ভূমিতলে . শয়ন 
করিব? 

(দেখ) যমুনার জল অতি গভীর, (তাহা দর্শনে 
কৃষ্ণের পূর্বস্থৃতি জাগৰক হইতেছে, এবং সেই কারণ 
বশতঃ ) শরীর ও মন ধৈর্য্য ধরিতেছে না । কৃষ্ণের বিরহে 
ববং (যমুনার জল ) ডুবিয়া মরিব। 

একে ত আমার শরীর দুর্বল, দ্বিতীয়তঃ বিরহকথ! 
লিখিতেছি, [হুরদাস কছিতেছেন] (যে) শ্যামের দর্শন 
না পাইলে প্রাণত্যাগ করিব। 

বাবু রাধাকৃঞ্খদা বলেন যে, তিনিও বাল্য কালে এরূপ 
একটি কবিতা রচনা করিয়া তাহার সহিত স্থরপ্তাম নাম 
যোচনা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিয়়াছিলেন। 
তিনি আবও বল্য়্াছেন, “ষে কবি সূর্য্যের সহিত সুরদাসের 
উপমা দিয়াছেন, তিনি ঠিকই কহিয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দী- 
সাহিত্য-সংসারে যদি সুর-সূর্য্য উদ্দিত না হইত, তাহা হইলে 
যথার্থই অন্ধকার থাঁকিত। সুরদাসের কবিতা সূর্য্য- 
কিরণেবই সমান প্রভাবশালী । গ্রীন্মকালে যেমন হুর্য্যের 
করছাল প্রথর হইতে থাকে, সেইমত ইহার 'দৃষ্টকূট” আদি 
পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ পদগুলি উত্তম ফবিকোবিদ এবং পণ্ডিত- 
গণের মস্তি আপন প্রথরতাদ্বার৷ উত্তপ্ত করিয়া তুলে; 
এবং যেপ্রকারে গ্রীষ্মের কিরণজাল জল আকর্ষণ করিয়া 
বর্ধাখতুতে জগৎ সিঞ্চিত করিয়া সকলকে তৃপ্তি্ান করে, 
সেইরূপে এই ওখর কিরণগুলিও কাব্যজগতের রস স্বীয় 
অন্তরে ধাবণ করিয়া তছুপরি বিচারশীল হৃদরমধ্যে কাব্য- 
সুধা বর্ষণ করিয়া তাহার তৃপ্তিসাধন করে। যেমন বর্ষা- 
খৃতুতে স্বীয় আকৃষ্ট জীবন দ্বার নারায়ণ সংসার সিঞ্চিত 
করেন, সেই মত ইহার সরস-ভাব-ময়ী কবিতা আপন সুধা- 
বৃষ্টি দ্বারা রসিক-অন-মন-মযুরকে আহ্লাদিত করে, তথাচ 
পরম শুফহদয় জ্ঞানী এবং নাস্তিকের হৃদয়সরোবর ও 
প্রেমবারিতে পরিপুরিত করিয়৷ দের । 'অপরুস্ত, যেমন 
শীতখতুতে ভগবান দিবাকরের মধুর রশ্মি প্রাণিমাত্রেরই 
পরম সুখদ হয়, সেইবপ ইহার পরম মধুব অথচ স্বাভাবিক 
ভগবল্লীলাময়ী কবিতা ভক্তহৃদয়ে শাস্তিন্থ আনয়ন 
করে। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে বূর্ধ্যরশ্মিই সৌরজগতে 
প্রকাশবিতরণ করে; বস্তুতঃ হিন্দী-সাহিতাজ্গতে 
সুর-কাঁব্য-কিরণবলীরও এই প্রকার প্রভাঁব। এই কথা 
যে আধুনিক কালেই স্বীকৃত হইপ'ছে তাহা নহে, সরদাসের 
সময়েও সকলের এই রূপই মত ছিল; . এই সংসারে 
ভ্রম-নিশা-নাশকণরী এই অলৌকিক স্্য অন্ত হইয়াছেন, 
কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, সূর্য্য অন্ত হইলেও তাহার প্রকাশ 
অন্ত হয় নাই”) 


র্থ সংখ্যা । ] 


সুরদাস অন্ধ হি | এজন্ত এতদঞ্চলে সকল টি 
হুরদাস-আখ্যায় আখ্যাত হইতে শুন! যাঁয়। 
শ্রীগিরিজাঁকুমার ঘোষ । 


গ্রন্থ সমীলোচনা । 


১। পলীচিত্র-্রীদীলেক্্কুষীব রাষ প্রণীত । ইংবাজ্জী ভ্য- 
ভার প্রকৃতিনিষ্ঠ মাহায্সোই ছউক, অথবা এ সভাতাটা এবেশে 
সিশ থাঁওযাটতে গিষাই হুউল, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই 
সভ্যতার পল্লীগ্রাম ধ্বংস হয, এবং সহরের মাথ! বাড়িঘ! উঠে। 
ভাহাঁব উপর আবার সর্ববগী ম্যালেরিষাতে বাঙ্গেব পল্লীগুলি দিন 
দিল প্রীহীন হইয়া উঠিতেছে ; এবং ফাহারা পর্বীর অলঙ্কার, তীহবা 
সহবে বাস করিতেছেন । ছু" মুঠ! অন্ননংস্থানেবর জন্ত মধ্য বত্ত 
শ্ৰেণীব "লাকের] এখন গ্রবাদী সহরবাসী এবং পলীতাগী। শল্লী- 
জীবনে সন্ঠতাব উজ্মণ আলোক দেখিতে পাইতাম নাকিন্ত এ 
জীবনে উজ্জ্বল আলোকের দাহকর তাঁপও ছিল ন! । মোটা খাইয়া 
মোটা! পবিষা. পুজ্াপাবীণে নাচিহা থেলিধ। যে সুখলাড কর! 
যাইত. পেলিটি বা।ংকিন্‌ কিংক। কংগ্রেসে তাহ! নাই । সেই বন্ধই 
বুঝি দীনেন্্রবাবুব পল্লীর পড়িয়া এত তৃপ্তিলাভ কর! নোল। 
উপযুক্ত বর্ণে চিত্র করিবান্ব ক্ষমত| দীনেন্ত্র বাবুর যথেষ্ট অছে। 
সুনিপুণ চিত্রকব আটটি চিত্রে সমগ্র পল্লীজীবন এমন চমৎকার 
আঁকিয| ফেলিযাছেন যে, আমাদের জাতীয় স।হিতোর গ্যালা বতে 
চিরদিনই উহাব আদর ঘ্াকিবে। বাঙ্গাল পাঠক মাত্রেই হঁহা 
পড়িয়া আনন্দিত হইবেন ; প্রবাসী বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। 

একাকের স্কুলবয়েরা সে জালের পাঠশালাব কথা 'পড়িযা হয় ত 
মনে করিতে পাবেন হে. শুক সছাশয় নামক জীবটি না জানি কি 
ভয়ুঙ্ধবই ছিলেন | কিন্তু তাহারা যেন মনে বাঁখেন যে. দণ্দাতা 
গুক সহাশয় আমাদের পরিবারের একজন ছিলেন; লিরজ্ঞরই 
আমাদের সুখ দুঃখেব সঙ্গ হইয়া ধাকিতেন । একালের শিক্ষকের 
সঙ্গে সে সম্পর্ক আর হইতে পারিবে কি? দীনেন্ত বাবু- গুরু 
মহাশযের চিত্রে, এ উদ্দ্বক্ দিকটা অন্ষিত হইলে পাঠশীলার চিত্রটি 
সর্বাননুম্দর হইত। 

২,৩। শ্রীদখাবাম ণণেশ দেউক্কর প্রণীত ঝাঁশীব বাজ হ্মার 
এবং আনন্দীবাঈ ৷ কিছুদিন পুর্বে আমরা ষ্ীীযুক্ত জ্যোতিরি-ব্রনাথ 
ঠাকুর প্রণীত বশীর বাণী সমালোচনা কবিরছিলাম | বকাশীব রাজ- 
কুমার গ্রন্থের বর্ণিত ব্ষিষ উহ! হইতে অভিন্ন, এবং উভষ গ্রস্থই 
জীযুক্ত পারশনীশ মহোদয়ের প্রস্থ হইতে সংগৃহীত। দেউস্কব মহা- 
শয়ের গ্রস্থখানিও বেশ হপঠা। ্মভী আনন্দীবাই বোশীর 
জীবনচরিতটি স্পাঠা এবং শিক্ষাপ্রদ ; কিন্ত গ্রন্থকার অস্তি অল্প 
কথ! অযথা ফাপাইয়| হুলিয়! »* পৃষ্ঠার একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত 
করিয়াছেন। 


: ৪ দেশের কথ।, থম ভ।গ। এখানিও দেউক্কর মহ শয়ের 
প্রণীত আর একপানি গ্রন্থ । ইংরাজ শাসনে দেশের কতদূর চুরবন্থ! 
হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীযুক্ত ভিগবী, নাওরো।র্জ- এবং 
রমেশতজ্র যে সকল ইংরাজী প্রস্থ লিখিয়াছেন, তাহারই সাব নঙ্কলন 
করিয়! এই প্রস্থ লিখিত হইয়াছে বলিয়া, গ্রন্থকার ভূমিকায় অঙ্গী- 
কার করিয়াছেন । দেউক্কর মহাশয়ের গ্রন্থের সার মর্শ এই যে, 
আমাদের দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি যত বিপদ উপস্থিত হই- ' 
তেছে, সকলই ইংরাজশাসনের কুফলে ; ইংরাজের সংসর্গে ভাসিয়া 


'খছ ললে! | 


২১৯ 


আঁমাদের নৈতক অধঃপতন হইয়াছে, আমা সিথ্যানাদী ও ভুয়া 
চোর হুইব! দাডাইয়াছি; এবং ইংরাঁজ সিশননীব আগ্ননে 
আমাদের ধর্মুভভাবও ধ্বংস হইতেছে! অমাদের পায়ের রংটাও 
ইংরাজ শাসনের ফলে কালো হইয়! গিষাছে, বলিলেই বক্তব্য শেষ 
হইযা যাইত। যতদিন পরাধীন থাকিতে হয়, ততদিন ইংরামের 
অধীনে থাকাই ভাল, বলিয়া গ্রস্থারস্তে যে কধাচুকু আছে, মেটা 
কথাব কথা মাত ; কারণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত উহার 
মিল নাই। ইংরাজ আসিয়াছিল বলিয়া আমাদের দুর্গতি, না, 
আমরা অধহপতিত হুইয়াছিলাম বলিয়া এ গ্তেশে ইংবাঁজ আসিল ? 
আমাদের সকল দোষই যদি ইংরাজ শাসনের ঘাড়ে 7পাইয। দিতে 
পারি, তাহা হইলে একই জাত্যভিমান বাডাল য় বটে ; কিন্ত 
নিতাস্ত মিধ্যা কথা রচনা কবিয়া কতক্ষণ মনকে প্রবোধ দেওয়া 
চলে? আমরা যখন দেশের উন্নতিকল্পে কেবল ইংরাজের উপর 
চোগ্র রাঙাইবার ব্যবদ! খুলয়।ছি, এবং নিজের দোষ দেখিবার 
ক্ষমতা হারাইযা আপনাদের দোবগুজি গুণ বলিয়া বাখ্যা করিতে 
বদিধাছি, তখন নিশ্চঘই গ্রস্থকারের ২৯১ পৃষ্ঠায উদ্ধত বচনটি সত্য 
হইয়! উঠিতেছে £ ‘India is not far from collapse.” 
মোক্ষ বা নির্বাপলাভের জন্ক ইংরাজ ভারতবর্ষ জয় করেন 
নাই। চিরদিন যাহাতে এদেশ ইংর।জ অধিকারে স্রক্ষিত হয়, 
এবং এই দেশ হইতে তাহাদের ধলাখমেব হবি অধিক হয, 
তাহাই তাহাদের কর্তব্য । এ লক্ষ্য বজায় রাখিয যতদূর পর্য্যন্ত 
এ দেশীধদিগের উন্নতিস!ধন কর! যায, তাতে ভহাদের জ্ঞান ও 
বুদ্ধিমতে ইংবাজ কু্ঠিত হয়েন না; বরং তাহা করাই ইংরাজের 
স্বার্থ। অ'মাদের উন্নতির অন্য এবং স্বার্থের অস্ত ঘি কিছু করিবার 


থাকে, তাহার অন্ত আমর! উদ্ব্যোগী হইব। ইংরাল্স আমাদের, 


*রক্তমে ক্ষণ” করিতেছে বলিলে কোন লাভ নাই । উহাতে আমা- 
দের উন্নতির পথ পরিক্ষার হয় না, ববং ইংলাজ শাসনকর্তা অযথা 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর চটর| যান। অধীনতার সীতায়জলে 
ভাসিয়া যাইবার সময়, কুমীরের সঙ্গে বাদ কর! কেন! ইংরাজ 
চটাইয! আদাদের ভাতি কুলও গেল, বৈষ্ণব কুল ত ছিল ন|। 
ধর্দনীতির উপদেশট! একট্‌ পরিবর্তিত অর্ধে বুঝিয়া লইলে উপকার 
হয় £--"যা লোক বয় সাঁধনী' তনুভৃতাং সা চাতুরী চ-তুরী ।” 
গ্রন্থকার যখন আপনার ঘরের দিকে তাকাইয়াছেন তখন কোন 
দে'ষ দেখিতে পান নাই। জাতিভেদ, শ্শুবিবাহ, বালিকার চির- 
বৈধব্য, প্রভৃতি, জাতীয় অধঃপতনেব করণ মনে কর! ভূল বলিয়! 
উল্লেখ করিয়াছেন! এখানে বিস্তুূত ভাবে এ সচল কথার সমা- 
লোচন! করা চলে না। সর্ক্দদাই এ সকল কখ। লইয়া অনেক তর্ক 
বিতর্ক চলিতেছে । এ গ্রন্থে এ বিষয়ে গ্রস্থকারগ্রদর্শিত যুক্তিটির 
সমালোচন করিব; প্রথাগুলির দোষশুণ সমালোন। করিব ন|। 
্রস্থকারের অতি প্রবল যুক্তি এই যে, এ সকল প্রথা ব্রহ্থাদেশে নাই, 
অথচ সে দেশটা অধঃপতিত কেন? গ্রস্থকাব অনেক যত্ন করিয়া 
ডিগবী পড়িয়াছেন কিন্তু এক; “খানি চ্যায়শানন্ক মনোনিবেশ 
করিলে নন্দ হইত না। সমাজদংস্বারকেরা এ কথা বলেন ন! যে, 
এ গুলিই জাতীয় ছুর্গতির একমাত্র কারণ! অন্য ব্োনও 
কারণে অধঃপাত ঘটে পা, এ কখ। কেহ্‌ বলিধাছে কি? একজন 
বলিল যে, ক্ষয়কাশে মান্য মরে (, অমনি শ্রস্থকাহ একজন ওলা 
উঠায় গতান্থ লোক দেখাইয়। “বলিলেন, “কেন সহাশয়, ইহার ত 
ক্ষয়কাশ ছিঠ্রী না, তবে মর্লিল কেন ০ শ্রস্থক-র যদি দেখাইতে 
পারিতেন যে একটা দেশ স্বাধীন এবং উচত, অথচ সেখানে ডাঁয্নত- 


হি ছেন । 


২২০ . প্রবাসী । | ধর্থ ভাগ । 
পিত উ্ত স্বীতিগুলি প্রচলিত আছে, তাহা হইলে টা - বাঙ্গালী বাবুবা ছিলি জানেন না; Ee ce EE 
অপেক্ষাকৃত প্রবল হইত । কথা, কিছু নাই। কিন্তু সাহিত্যে উহার অদ্ভুত ব্যবহার কেন? 


'জাতিভেদের সমর্থন করিতে প্রিয়! অস্কার স্পেক্সারের দোহাই 
কিছু না পডিয়াই কথায় কথ৷ধ বড়-বড নামের 
দোহাই দেওয়া একাঁলেব একটা রোশ বিশেষ স্পেন্দারের মতের 


ব্যাখ্য। করিবার প্রয়োজন নাই , যাহারা এ গ্রন্থ পড়িবেন, তাহা 


রাই মতটা বুঝিতে পারিবেন । যাহারা পড়েন নাই, তাহাদের 


| কাছে দুই পক্ষের 'হ। "না" লইয়! বচসার কোন মূল্য নাই । 


দেউদ্ষর মহাশয় সমূডারাষ্ট্রের ইতিহাস অবশ্যই পডিয়াছেন। 
মহারাষ্্রধের এক সমযে 'বিশেষ উন্তিলাভ করিয়াছিলেন। এই 


"উন্নতির কারণ অনুসন্ধান করিতে শিয়া মহাত্মা বাণাডে প্রথমতঃ 


মহারাষ্ জাতির উৎপত্বির কথ! বলিযাছেন। আধ্যাবর্থে অনা্য্য 


" জ্যুতি অল্প বলিয়! তাহার। সমাজশরীর হইতে বিদুরিত , দক্ষিণ 


তে 


প্রদেশে অনাধ্য অধিক বলিয়া, অল্প সংখ/ক আর্য্যেরা বিশেষ সতুর্ক- 
তার সহিত আপনাদিগকে দুরে বাখিযাছিলেন। এই উর স্থানেই 
সমগ্র দেশের সকল লোক একদলবদ্ধ হইতে পারে নাই। এ 
কথাবলিয়। মহার [ই সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :_But in Maha- 


71885605009 Aryansand Dravidians mixed in due 


proportion, retaining good points of both without 
exaggerating their.defects. উনার ফলে এ জাতি আর্ধ্য- 
বর্তের লোকের মত হুন্দর ন হইলেও উহার! যে সতেঞ্জ এবং কর্ধ- 


. ক্ষম হুইরাছিল তাহ! প্রদর্শিত হইযাছে। বাণাডে ন। বালিলেও 


আমরা বলিতে পারি যে, উহার! বুদ্ধিমতায়ও ভারতবর্ষের কোন 
জাতি অপেক্ষ। হীন নহেন। 


*৮ তাহার পর আব।ব এ ইতিহ।সেই আছে বে, যখন যুদ্ধ।দির 


জন্য বিভিন্ন জাতীয় ইসম্তগণ এক সঙ্গে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল, 


তখন আহার পান সম্বন্ধে জাতিভেদ শিথিল হুইয়। পড়িয়াছিল* 


বলিয্ন(ই সকলে সমবেত হইয়া ক।ধ্য করিতে পারিযাছিল। পেশো- 


* সার মুসলমান পত্নীর সঞ্থানেব উপবীত প্রদান, নীচ জ(তীর় সৈল্তা- 
- ধ্যক্ষের মনস্তত্ির-জন্ত তাহাব গৃহে ব্রাহ্মণাদ্বিব আহার. প্রভৃতি 


অনেক কথার দৃষ্টাত্ব ও গ্রস্থেই আছে। আবার যখন, নীচঞ্জাতীষ 
লোকের নিষ্মিবন যাহাতে ভূমিতে পড়িতে ন! পায়, তজ্জন্ত এ জাতীয় 
" লোকদের গলা হাড়ি বাধিয়, দেওয়া হইত, তপন যে প্রকাব ফল 
+ ফলিয়াছিল, তাহ্‌। স্বচক্ষে দে।খতেছি। দেউদ্ষব মহাশযের অন্য 


_ মহারাষ্ট্রের দৃষ্টস্তই বিশেষ উপযোগী । 


৫ । মাধার বন্ধন শীনুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীড। কিছু লিখি 
বার নাই, অথচ একটা গল্প রচন। করিতেই হুইবে , সম্ভবতঃ এই 


প্রকার প্রয়াসের ফলে এখানির উৎপত্তি । নিজের বচনা নিজের - 


কাছে ভালই লাগে, তবুও যাঁদ কিছুদিন গল্পট। ফোলয। র[থিতেন, 


"_ তাহা হইলে গ্রস্থকাঁর এই মায়ার বন্ধন কাটাইয়।উঠিতে পারতেন! 
"  স্থধীন্তরববু সুলেখক ; ইতিপূৰ্বে তাহার কযেকটি ক্ষুদ্র গল্প পড়িয। 


‘ . , তৃপ্তিলান. করা গিয়াছিল। তাডাতাড়ি যাহাকিছু লিখিয়া সুখ্যাতি 


* নষ্ট করা কেন? 


, শ্রস্থকার কলিকাতাবাদা এবং ধনিসস্তান। বেগুন নামক 


» দার্ঘটি হয় ত মিউনিসিপাল মার্কেটে প্রাপ্তব্য তরকাঁরীফল বিশেষ 


বণিয়াই জানেন, উহার গাছ কখনও দেখেন নাই ৷ বেগনগ্াাছেব 


- আঁকৃশির কথাটা, পাড়াগায়ে খর্বকাষ লোকদের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত 


- তামাসার কথ। ; কিন্ত সধীন্্রবাবুর কল্পনাস্ষ্ট পাড়াগীায়ে, বেগুন 


তুলিবার জন্য জীকৃশি ব্যবহৃত হয়, দেখিল।ম। 
আঁক্শিটি ধানগাছের কাঠে প্রস্তুত । 


 বুনেন্দুধবল* 


বোধ হয় এ: 
ক 


হুধীল্র বাবু জ্রিখিব।ছেন, “বাবুলোক এত্না রাভকো কাঁহা! বাতি_ 
হো?*। গল্পটি যদি সারবান্‌ এবং পাঠযোগ্য হইত, তাহ হইলে 
অনেক ত্রুটি উপেক্ছ করা যাইতে পারিত। 

৬। হত্যাকারী কে? শ্রপাচকড়ি দে প্রলীত। ইহা একটা 
অসার ভিটেক্টিভ গল্প। পাপের চিত্র এবং পুলিসের অনুসন্ধান- 
তৎপবতার কথ। ভিন্ন ইহাতে কিছুই ন/ই। আক্তকাল এই সফল 
কথাই স্বদেশে বিদেশে উচ্দ্বদবর্ণে চিত্তিত হইতেছে । কারণ, 
উহীরই পাঠক অধিক । চনিব্রমাহাত্যশৃন্য কথা পস্থ পাঠ, কখনই 
স্বাস্থাকর নহে । 


~~ 


- সাধাবণৃতঃ গ্ৰন্থকারের ভাব! ভাল; কিন্ত তিনি বিন! প্রয়োজনে | 


সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিতে শিধ! বিষম গোলে পড়িয়াছেন! এ 
রোগ অনেকের আছে; সেইজন্য ইহার উল্লেখ করিতে হইল। 
সহজ বাঙ্গালার় লিখিলে ভুল চুকের হাত হইতে রক্ষা! পাওয়া ধায়, 


তবুও অবথ! সংস্কৃত লইয়া টানাটানি কেন? "একজআ্ঞারিতার শোচ- ১ 


নীয পরিণাম” কথাটার অর্থবোধ হইল না। একটি বিষয় জানে, 
এই অর্থে পদ সাধিতে হইলে একজ্ঞ পদ হইতে পারে। জ্ঞায়ী বা 
জ্ঞাযিতা পদ অপ্গিষ্কী। একজ্ঞতা এবং একজ্ঞতব পদ হইতে পারে 
বটে, কিন্তু উহ! মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে ন!। দর্শশাস্ত্রের 
বিশেষ অর্থে একজ্ঞ অর্থ বঙ্গজ্ঞ। সংস্কৃত জান; না থাকিলে এ 
প্রকার নুতন সৃষ্টির প্রয়াস কর! উচিত হয় না। “জ্যোৎস্সা, কর্প,র- 
; এটা বাগাড়ত্বব মাত্র । লোযতমাই ইন্দুর জক্্রী; 
উহাকে ইন্দুর মত ধবল বলিলে কোন অর্থ হয ন!। "আলো কাম্বর। 
নগ্ন প্রকৃতি” অর্থ কি। প্রকৃতি ত আলোকের অন্বর পরিয়াছেন, 
তবুও তিনি নগ্ন। কেন? "্বস্কৃত পাপিয়ার মধুর ক,” শব্দ যোজনার 
চুড়াস্তদৃষ্টাস্ত । পা্পযার কষ্টটা ত মধুর বলা হুইল, কিন্তু বন্ধুত 
পাঁপিয়াটা কি? সংস্কৃতে বঙ্ধ'র ন। করিলেই কি নম? “প্রবহমান! 


র্ 


তটিনী” হয় ত শুনিতে বেশ। কিন্তু প্র+বহ ধাতু মথন পরস্মৈপদী, _ 


তথন শতৃর পরিবর্তে শানচ, হইবে কেন? 
খাঁচি বাঙ্গাল! লিখিলে কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের কথ! তুলিতেই 
পারে না। অযথা অনধিক।র চর্চ। করিয়। ভাবা দূষিত করা কেন? 
৭1 ্রীকৃ্ধলীল। (পদ্য )--ঞ্সতী রমণী দেব প্রণীত । খ্রস্থ- 
থানিতে কিছুমাত্র রচন!নৈপুশ্য নাই । গদ্য নয ৰলিয়| যাহা। পদ্য 
নামে অভিহিত, সেই পদ্যে স-রানলীল। কৃষ্ণকথ। বিবৃত ।- গ্রন্থের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীমতী রমণী দেবী লিখিয়।ছেন £-_ 
“একদিন স্বামী মোরে করেন ভৎসন, 
তাহাতে আমার মনে অভিমান হয়, 
এবং সেই অভিমানের ফলে কৃকলীল। রচনা ! এ প্রকার কলহের 
ফলে “বহ্বারস্তে ল্রঘুক্ৰিয়া” হওয়। প্রাচীন প্রবাঁদের অনুযায়ী । 
কাজেই এ গ্রস্থের ক্রটির সন গ্রস্থকর্রীর কোন দেব নাই। 
৮। জাতিতত্ব প্রথম ভাগ; শীগিরিশচন্ত্র বন অণীত 1. জাতি- 


 তত্বের বুযা ভুলিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট ৰেশ লড়াই বাধাইয়া' দিয়াছেন । 


শিরিশ বাবু বৈদ্য জাতির উপর কায়স্থের গৌরব যোযণার জন্য বই 
লিধিয়াছেন। গ্রন্থের শেষ মীমাংদা হইল তবে, বৈদা ও কায়স্থ এক 


জাতি। একপ সজ্ি কর! মন্দ নয়। এ গ্রস্থে আছে কেরল কৃতক- 

গুলি শতচর্ধ্বিত শ্লোকের লব চর্ববণ, অনুসন্ধান নাই, তত্ব- 

উদ্ধারও নাই। ্ 
ঈসম্যলোচক । 


A 


4 


ধর্থ সংখ্যা । ] 








“ম্বদেশী সমাজ” ব্যাধি ও 
চিকিৎসা । 


" আজ কাল শিক্ষিত সমাজে অনেকেরই মুখে নিতে 
পাওয়া যায় যে, কংগ্রেস কন্ফারেন্স, মারদি আন্দোলন শুধু 
পঙ্গুব ভিক্ষাবৃত্তি মাত্র, বিজিত জাতিব রাঞ্জনীতি চর্চা 
মত্যন্তই বিড়ম্বনা, ইত্রেজ সরকারের নিকট আন্দাব ও 
আবেদন করা শক্তি ও সমরের অপব্যবহার মা, 'এবং 
একটী অভিনব স্বদেশী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিব! তাহার 
একজন সমাজপতি নির্বাচন ন! করা পর্য্যস্ত এ হতভাগ্য 
মন্নজলক্লিষ্ট ম্যালেবিয়া-প্লেগ-গ্রগীড়িত দেশেব আঁ কোন 
আশা ভবসা নাই। 

কিছুদিন অবধি-ভারতবর্ষের নানাস্থানে এইবপ একটা 
বিদ্রোহ সঙ্গীত অনেকেরই কর্ণকৃহরে ধ্বনিত হই-তছে। 
সম্প্রতি কলিকাতা বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে "শ্রীযুক্ত রব জ্রনাথ 
ঠাকুব মহাশয় এই মৰ্ম্মে প্রবন্ধ পাঠ করিরা একটা স্বদেশী 
সমাঞ্জ' গঠন কল্পে সাধাবণকে উদ্দীপিত করিন্টেছেন। 
রবিবাবু চিন্তাশীল ও সুকবি.) তাহাব ভাষা সরল € সরস ৮ 
কণ্ঠধ্বনি সুমিষ্ট 'ও সুমধুব। অতএব রবিবাবুব সুল্রচিত ও 
সুপঠিত প্রবন্ধ যে বলিকাঁতায় নেক লোকেব চিস্থাকর্ষণ 
করিতে সক্ষম হুইবাঁছে তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যেঃ বিষয় 
কিছুই নাই। ই , 

মিনাৰ্ভা ও কার্জন বঙ্গমঞ্চে রবিবাবু যে “স্বদেশী সমাজ” 
শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ কবিস্মাছেন তাহ! সম্প্রতি বঙ্গদর্থনে- ও 
পৃথক পুপ্তিকাকারে প্রকাশিত হইরাছে। এই প্রবন্ধে 
রবিবাবু যে সমস্ত রংজনৈভিক ও দামা্রিক মতামত প্রকাশ 
করিয়াছেন তাহা আমাদের দেশের পক্ষে বিশেষ জুনিষ্টকর 
ও নান! দোষে দুষ্ট বলিয়া! মনে হয়, তজ্জগ্ই এই প্রবন্ধের 
বিস্তৃত সমালোচনার আবন্তাক বোঁধ করিতেছি । 

- বুবিবাখু বলেন “আমাদের দেশে সরকাব বাহাদুর 
সমাজের কেহই 'নন), সরকার সমাজের বা হরে ৮ 
এই কথাটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে সববা ও 
সমাজ শব্দের মথ বুঝা দরকার।' রবিবাবু তাহার 
অই্টবিংশতিপৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই ছুইটা শব 
অনেক স্থলে মনেক নর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই 


“স্বদেশী সমাজ”_-ব্যাধি ও চিকিৎসা! । 





২২%, 
দুইটা কণাব'দ্বারা তিনি ঠিক কি বুঝেন.তাঁহা কোথাও 
পবিস্কাব কবিয়া প্রকাশ করেন নাই। প্রবন্ধাবস্তে «ক 
জায়গায় . তিনি লিখিয়াছেন যে '“ইংরালীতে যাহা 
ষ্টেট বলে আামাদেব দেশে আধুনিক ভাষায় তাঁহাকে 
বলে সরকাব।»” ইংরাক্গীতে কাহাকে 'ষ্টট বলে তাহাই 
তবে এখন . অস্থুসন্ধান করিতে, হইতে । ইউরোপের 
নানাদেশে নানা বিভিন্নার্থে ষ্টেট শব্দ ব্যবহৃত হয়। 
্কান্স ও জাৰ্মানিতে সাধারণতঃ ষ্টেট শব্দে যে ভাব প্রবাশ 
পায় বিলাতে ঠিক তাহা প্রকাশ পায় না। স্বর্গীয় ঝি ত 
"দার্শনিক পণ্ডিত হাৰ্বাট স্পেন্সারের মতে ষ্টেট অর্থ শ'সন 
শক্তি : 
to the governed | রাজণক্িই ষ্টেট শাসিত সম্প্রলায় 
সমাঙ্গ, ষ্টেট নহে। ষ্টেট অর্থ যদি তাহাই হয়, তবে এখানে 
বেমন, বিলাতেও তেমন সমাজ . সরকারেব বাহির 
আর যদি জনসাধারণের একত্রিক্কৃত ও শুঞ্জীভূত শতি কে 
ষ্টেট বলিতে ইচ্ছা করেন তবে বিলাতেও যেমন এখানেও 
তেমন সদাজ ষ্টেটের মন্তঃভূতি, বাহিরে নয়। অধ্যাপক 
সিলি (Professor Seeley) বলিয়াছেন (1: A stats is 


a number of human beings not merely crowded 





the governing authority as opposed 


or massed together but organised অর্থাৎ 
নিরমবদ্ধ মানবসমষ্টিকে ষ্টেট বলে। অন্যত্র ইহাই পরিস্বাব- 
কপে বুঝাইতে যাইয়! তিনি বলিয়া”ছন : State denctes 
the large corporation, larger 638 the farcily 
yet usually connected with the family, organised 
in a peculiar way and held together by he 
contrivance known as the Govern neat 1* পকিবাব 
হইতে বৃহৎ অথচ. সাধারণতঃ পবিবা-রর সহিত গ্রথত 
এবং নিম ও শাসন দ্বারা আবদ্ধ জনবাশকে ষ্টেট বলে। 
পণ্ডিত প্রবব সিন্জুইক্‌ (192 510510%) ও তাহার নর্থ 
নীতিশাস্বপুস্তকে এই সংজ্ঞারই পোষকতা কবিযাছেন। 
বাস্তবিক ষ্টেট শব্দেব ইহ! হইতে প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা আঁমবা 
ইংরাজ রাজনৈতিক সাহিত্যে অন্ত কোণাঁও পাই নই। 
স্টেটের এই অর্থ হইতে স্ুর্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে সর্বত্রই 


®. 
ক Seeley's Introduction to Poitical Sterce, 
ঢা 





২২২ টা তি প্রবাসী । 
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সমাজ ও সরকার অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত। সমস্ত সমাজের 
পশ্চাতে রাজণক্কি আবশ্যক, কারণ রাজশক্তি ব্যতিরেকে 
সমাজের শাস্তি ও উন্নতি রক্ষা করা কদাচ সম্ভবপব নয় 
এবং রাজ্শক্তিও সমাজের সাহীষ্য ও সহাহুতৃতি ব্যতিরেকে 


ভিলার্ঘ সময়ও তিষ্ঠিতে পারে না।: যদি ষ্টেট ও সমাজে , 


এই দুৰ্ভেদ্য বন্ধন থাক্রে তবে এতদ্বসম্পর্কে বিলাতে ও 
'আমাদের দেশে কোনও বিভিন্নতা হইবাব' সম্ভাবনা! নাই। 
বিলাঁতে যেমন সমাজ বাঁজশক্তির অস্তঃর্গত, আমাদের 
দেখে. আমরাও তেমন রাজশক্তির অস্তঃর্গত। রিলাঁতে 
যেমন 'রাঁজশক্তি ব্যতিরেকে সমাজ এবং সমাজের বর্ল 
ছাড়া রাজশজি দীড়াইতে পারে না, আমাদের দেশেও 
আমর! তেমনি কোন না কোন রাজশক্তি ব্যতিরেকে 
এবং রাজশক্তি আনাদিগকে ছাড়া দীড়াইতে পারে না। 
পুবাকালেও আমাদের দেশে সমস্ত সসাজ রাজশক্তির 
উপয় প্রতিষ্ঠিত ছিল--তবে তখন দমস্ত দেশ যেরূপ 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজে বিভক্ত ছিল রাজ্রশক্তিও তেমন ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রেটে বিভক্ত ছিল। বস্তুতঃ রাঙ্জশক্তি ব্যতিরেকে 
সমাজ এবং সমাজ ব্যতিরেকে রাজ্রশক্তি পৃথিবীর 
কোথাও -সম্ভবপর নয় 1  বিলাঁতে সমাজশক্তি খুক প্রবল, 
'তাই সেখানে -সমাঙ্জ ইচ্ছামত রাঁজশক্তির 
আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে; আমরা অতি ক্ষীণ ও 
দুর্বল, তাই রাঁজশক্তিকে আমাদের ইচ্ছান্থৰপ কাজ 
করাইতে অধিকাংশ সময়েই অক্কৃতকার্ধ্য হইয়া! থাকি। তাই 
বলিয়া একথা সত্য নয় যে বিলাতের সমাজ সরকারের 
অন্তঃভূতি নার এদেশের সমাজ সরকারের বাহিরে। পৃথিবীর 
সর্বত্রই সমাজ রাঁঙ্শক্তির অন্তঃভূতি : তবে কোথাও 
সমাক্শক্তি প্রবল কোথাও বা রাজশক্তি প্রবল । ইংল্যাণ্ড, 
ফ্রান্স ও আমেরিকার স্টার স্থানে সমাজশক্তি অতিশয় 
প্রবল। কিন্তু রুষিয়ার জারের এবং জার্মানির কাইসারের 
অধীনস্থ সমাজ, রাঁক্তশক্তির উপরে এখন পর্যন্ত কোনও 
বিশেষ ক্ষমতা স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু সেই 
জন্ত রুষিয়া ও জার্মানির প্রজা সাধারণ হতাশ হইয়া 
পড়ে নাই। নানাবিধ পথ ন্উস্ভাবন করিয়া অধিক 
পরিমাণে রাদ্রশক্তির সহিত সংসথষ্ট হইবার জু তাহারা 
তাহাদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিচুতছে। 





উপর" 


[ ৪র্থ ভাগ 1. 


করি না কেন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডে সমাজ ও রাজশক্তির 
সম্বন্ধ বিষয়ে বিশেষ কোন বিভিন্নতা বা পার্থক্য লক্ষিত, 


হয় না। অবশ্য এই প্রবন্ধে সমাজ শব্দ আমরা অধ্যাপক্‌- 


সিলিব অর্থামুসারেই ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। রবিবাবু 
কি অর্থে সমান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহ! আমীরের 
জানিবার ও বুঝিবার কোন উপায়ই,নাই। সমাজ ছারা রবি- 
বাবু কি কি কান্দ করাইয়। লইতে চান-প্রবন্ধেরসাঝে, মাঝে 
তাহার কিঞ্চিৎ আঁভাষ ইঞ্দিত পাওয়া. যাঁয়।- কিন্তু সমাজ 


-জিন্সিটী যে কি তাহা-তিনি কোথাও কোন্‌ ভাবে; প্রকাশ 


করেন নাই। জাতিভেদপ্রথান্থমোদিত শ্রেণীবদ্ধ মানব 
স্ম্টিকে সংকীর্ণ তর্থে আমাদের দেশে সমাজ বলিরা থাকে। 
এ সমাজ অবশ্যই গবর্ণমেপ্ট কিনব! সরকারের বিশেষ কোন 


- এখন দেখা গেল যে, ষ্টেটের যে অর্থই আমরা গ্রহণ 


8 


রি 
এ 


ধার ধারেন না। সরকাব অবস্তই এ সমাজের বাহিরে 


থাকিয়া স্ুখী-__এ সমাজ ও সরকারের সংশ্রব ন! থাকাতে 
নিশ্চিন্ত! কিন্ত সমাজের অভিষিক্ত নেতা দ্বারা রবিবাবু 
হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটাইয়া তাহাদের . ভিতরে 


*প্রীতি স্থাপন, করিতে চান দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি 


অন্ত কোন প্রকার সমাজের কথ! মনে করিয়া, এই প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। আর যদি জাতিবর্ণধর্ম্মনির্কিশেযে ভারতীয় 
মানবমগুলিকে রবিবাবু সমাজ আখ্য। দিয়! থাকেন তাহা! 
হইলে আমর! বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, পৃথক পৃণক স্বার্থান্বেষী, 
নানাজাঁতি কেমন করিয়া ষ্টেটের অস্তঃভূতি শক্তি ন! 
হইয়া রাজণক্তি হইতে বরাবর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়] দেশের 
সাম্য ও শাস্তি রক্ষা করিতে পারি তাহা বুঝিতে পারি- না । 


রবিবাবু যদি সরকার অর্থে ইরাজ আর: সমাজ অর্থে: 


বিজিত ভারতবর্ষায় মানবজাতি বলিয়া! মনে. করিয়া! থাকেন 


তবেই শুধু তাঁহার ‘সরকার বাহাদুর সমাত্দ্র কেহই নন, " 


সমাজের বাহিরে' এই কথাটার অর্থ হদয়ঙ্গম্‌ কর! মৃহস্তসাধ্য 
ইরা 

' তর্কচ্ছলে না হয় আমরা.স্বীকার করিয়া ইলা ষে. 
রবিবাবু এই এই অর্থেই সমার্জ ও সরকার কথা ছুট 
ব্যবহার করিয়াছেন, এবং .এই ছুইটা শব্ব এই. এই অর্থেই 
শুধু প্রযোজ্য) ত'হা হইলেই"বা আমরা কেন আমাদ্রের 


সরকার বাহাহুরকে সমাজের" বাহিরে. থাকিতে দির, 


et) 


“A 
শি 


৪র্ঘসংখ্যা । ] 


পালি পাপা re পাপা 
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বর্বদেশী সমাজ* ব্যাধি ও চিকিৎসা । 
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MIN ee 





বুঝিতে পারি না। জেতা ও বিদ্দিত, রাজ! ও প্রজা, জন্ত জাগ্রত করিবার চেষ্টা ভিক্ষ! নয়। - আহর। কৃপা প্রার্থী 
পা শাসক ও শাসিত পৃথিবীর সর্বত্রই এক সম্প্রদায় নয় 


ইহাদের একের ও মন্তের স্বার্থ ও মতা ল্লাধিক পরিমাণে 
পরম্পর বিরৌধী। তবুও কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া 
থাকিতে পারে না, লাব ছাড়িয়া থাকিলেই বা চলিবে 
করেন? স্বীকার কবিয়া লইলাম ষে ইংরাজরাঁজের নিকট 
আমাদেৰ কোন সন্মান সমাদর নাই, আমর! ইংরাজান্ুগ্রহে 
উত্তরোত্তর বঞ্চিত ও নিরাশ হইতেছি এবং ইংর[জের 
নিকট; এমন কি নর্ঘ-ইংরাজের নিকটও, অনেকানেক 
সময়ে লাঞ্ছিত ও পদদণিত হইয়া থাকি। তাই বলিয়! 
অভিমান করিয়া কোপে বসির। থাকিলে চলিবে কেন? 
শাসনকর্তা ধিনিই হউন না কেন, রান্দকার্য্য দেশী কিম্বা 
বিদেশী ধাঁহাবই হন্তে স্তস্ত থাকুক না কেন, দেশ ত আমা- 


_ দেরই -বটে ও শীসনকার্যের ব্যয়ভার আমরাই ত বহন 


। 


করিয়। থাকি । তবে স্বদেশের সরকারে যাহাতে আমাদের 
নগ্জাধরই বাহিরে দীড়'ইযা না৷ পাকিতে হয়, তাহার জন্ত 
কেনই রা চেষ্টা না করিব? এই যে আমরা ছূর্ভিক্ষ-গ্রগীড়িত 
ত্রিংশ কোটা মানব একবেলা মর্ধাহারে দিন্যাপন করিয়া 
আত্মসন্সানের বিনিময়ে ইংরাজরাজের নিকট.৮* কোটা 
টাকা ' বৎসবের পর বৎসর তুলিয়া দিতেছি তাঁহার কি 
কোন যথাযথ প্রতিদান আশ। করা আমাদের পক্ষে 


কিছু অন্তায় কি অবৈধ কৰ্ম্ম বলিয়া! মনে করিতে হইবে ?- 


যদি আমবা ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ধনী হইতাম তবে একথা 
স্বতন্ত্র হইত। এই দ্ীনতম'দেশে ৮০ কোটী টাকা আমরা 
একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। রবিবাঁবুর ধারণা 
যাহাই হউক না কেন, আমর! সবকার বাহাছুরকে ছাড়িতে 
প্রস্তত নই। বিলাতে যদি স্টেটের দ্বার! সমস্ত কল্যাণ কর্ম 
সাধিত হইয়া থাকে, আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ 
যাহাতে হর, তাহারই জন্ত আমাদের কায়মনোবাক্যে 
চেষ্টিত ও প্ৰয়াসী হইতে হইবে । আমর! সরকারকে 
কর দিয়া থাকি, তাই জল ও শিক্ষা যোগাইবার অন্ত 
সরকারকেই বলিয়া থাকি । আমরা করের প্রতিদানে 
শ্বদেশেব রাজশক্তির নিকট জল, শিক্ষা, শাস্তি, বিচার, 


এমন কি দুর্ভিক্ষ দমনের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত ও দাবী ' 


কৰিয়া থাকি। জরক্কীরকে তাহার কর্তব্যকর্্ম পালনের 


নই, স্তাষ্য অধিকার প্রার্থী । 

প্রাচীন স্পার্টার হিলটুদের হায় আরা দাসঙ্গাতি 
নই ; এই বিপুল ব্ৰিটিস সাত্রাব্টের আদর একটা প্রধান 
সঙ্গ। সাআপ্যের অন্তান্ত অঙ্গের ন্যায় ভ'রতবর্ষেরও 
অনেক ন্যায্য অধিকার পাইবার দাস্ট্ আছে | Romanus 
Civi5 50 (আনি রোমক সাহাজ্যেব অধিবাসী ) এই 
কথাটা এক সময় যেরূপ স্পর্ধার ব্ষিয় ছিল আজ স্ঞামরা 
ব্রিটিশ সাত্মাজ্যের অধিবাণী হইয়া বাহাতে তদপেক্ষা অধিক 
স্পীর্ধা করিতে পারি তাহারই জন্ত চেইা করিতেছি। 
হংরান্সই আমাদিগকে রা্নৈতিত অধিকার পাইবার 
জন্ত নানাপ্রকার শিক্ষা দিরাছেন, এলং সে শিক্ষার 
ফলেই আজ আমরা ইংরাজকে “খোচা মারিতে” - 
শিখিয়াছি, ভিক্ষার জন্য হস্ত গ্রদারণ কাঁরতে শিখি 
নাই। হংল্যাও কি আামেরিকাঁব, ফরাসী কি জান্মানির 
রাজশক্তির নিকট যদি কোন অন্ুগ্রহেল জন্য আমরা 
প্রার্থী হইতাম তবে অবশ্য তাহাতে ভিক্ষা বলা 


* যাইতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে আমেরিকা 


যখন ইংল্যাণ্ডের রাজকার্যে অংশ পাইবার জন্ত দাবী 
করিয়াছিল সে দাবীতে মন্ুষ্যত্বরই প্রমাণ গাওয়া 
যায়, ভিক্ষার চিহু পরিলক্ষিত হয় না আয়ারল্যাও 
যে শতাধিক বর্ষ ব্যাপির়া সেপ্ট ষ্টিফেন গৃহে (51, 
Stephen ) ব্বায়ত্ত শ।ননের ভন্য আর্তনাদ করিয়া! 
আসিতেছে এবং ইংল্যাণ্ড নে তাহতে কর্পাতও 
করিতেছে না তাহাতে আইরিশ জাতির লজ্জিত বা 
সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই। যলাফল বিচার 
না করিয়া কাজ করাই মন্থ্যত্ব-তাহাই গী.তাক্ত- 


কর্্মষোগ। কোনও কার্যে কিম্বা উন্যোগে আন্ত 
কৃতকার্যাতার সম্ভাবনা নু] দেখিতে পাহরা তাহা 
ছাড়িয়া দেওয়া ভীরু ও কাপুরুতষব লক্ষণ। ববিবাবু 


প্রমুখ “স্বদেশী সমাজের” পরামর্শে এ দাবী দাওযা ছাডিয়া 
দেওয়া আমাদের কিছুতেই উচিত নয়। এ দীন দরিদ্র 
দেশের আশি কোটী টাক1*কৰি রঃববাবু স্রকার বাহাদুর 
কে অনাষ্ঠাসে দান করিয়া সমাজ হইতে আরও আশি 
কোটা টাফা *তুলিরা সনাতন জলতৃষ্ণ নি, নিবারণের 


২২৪ le 


আপা পাপা 





বন্দোবস্ত করিতে পারেন | কিন্তু তাই বলিয়া আমরা 
সরকার বাহাছবরকে ছাড়িব কেন? নিশ্চিত ছাড়িয়া 
অনিশ্চিতের দিকে ছুটিব কেন? আমাদের মাপনার 
ফল ' আপনারাই ফলাইতে চাই, আকাশ-কুম্থুম চাহি 
না। কাব্য জগতের ফলাস্বাদন করিবার অভিপ্রায়ে 
টেনিসনের কুড়ের বান্রপাহদের (Lotus-Eaters) মত 
নিশ্চেষ্ট হইয়া বপিয়া : অসম্ভব কল্পনাকে আশ্রয় করা 
বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নয়। 

“দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের আৌত বাকাইবার 
আবশ্যক এশনও উপস্থিত হুর নাই। যে-পথে আমরা 
অগ্রদর হইয়াছি সে পথকে কুপথ বা বিপপ মনে কবিবাধ 
কোন কারণ নাই। অতিবুদ্ধিব সুখস্বচ্ছন্দ তাঁর প্রলোভনে 
মুগ্ধ হইরা আমাদেব পথ ফিরিবার প্রযোজন নাই। যে 
পর্য্যন্ত আমাদের সরকার আমাদিগকে অন্ঠান্ত সভ্য- 
দেশের ন্যায় আমাদিগকে যথোপযুক্ত জল ও শিক্ষাদান 
করিতে বদ্ধপরিকর নী হইবেন, যে পর্যাস্ত আমাদের 
বিচার, স্বাস্থ, - পথ, ঘাট, লৌহবত্মাদি সভ্যসমাজের 
উপযুক্ত বলিয়। পরিগণিত না হইবে এবং যে পর্য্যন্ত আমা- 
দেব স্বদেশীয় রাঁজকার্ষ্যে আমাদেব সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ ও 
প্রবল না হবে, সে পর্যান্ত' ‘স্বদেশী সমাজ’ কিন্গা লর্ড 
কার্জন প্রমুখ ইংবেঙ্ যে যাহাই মনে ককন না কেন, আমবা 
সরকার বাছাছুবাকে সুখে, স্বস্থন্দে, নিকছেগে, ও ষথেচ্ছা- 
ক্রমে আমাদের দেশ শাসন করিতে দিতে প্রস্তুত নই । 

এই ত পেদিন--দেশের ইতিহাসে পচিশ ত্রিশ বৎসব 


অতি স্ব্লকাল_আমরা! এদেশের. রাজ্দকা্য্যের সমালোঁচনা' 


করিতে মাবন্ত কবিয়াছি এবং এটা সেটার জন্ত রাজ- 
দ্বারে দাবী দাওয়া কবিতে শিখিয়াছি। ইহাঁরই ভিতরে 
ফলাফলেব জন্ত উদ্দিগ্ন হইলে চলিবে কেন ? রাজনৈতিক 
আন্দোলন তো! কোন দেশেই কোন কালেই ভোজ্রবিদ্যাব 
নায় দেখিতে দেখিতে কোন ফল ফলাইতে পাঁবে নাই। 
আব তাই বা আমবা কনে এই আন্দোলনে যোগদান 
করিয়াছি আর কি গুরুতর ত্যাগন্বীকাঁর করিয়াছি যে 
আশামুবপ কৃতকাৰ্য্য হইতে পারি নাই বলিয়া একেবারে 
মর্মাহত হইয়া বসিয়া পড়িতে হইবে! আজ কাল কংগ্রেস্‌ 
কনফারেন্স্‌ আদির কার্যাবলী সমালোচনা করিয়া ধীহাবা 


প্রবাণী। 


পাপী শীত পাপ রা স্িপ লা, 


[৪র্থ ভাগ । 


তা প* পিপিপি 








আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন, কই ঠাহাদিগকে 
তো আমরা এই সমস্ত সভা সমিতিতে দেখিতে পাই -না। 
কানী-নবেশের প্রধান মন্ত্রি বাজা শিব গ্রসাদেব সময় হইতে 
যাহারা ছদ্মবেশে বা প্রকাশ্য চাবে কংগ্রেসের প্রতিকূলতা 
করিযা আসিতেছেন কই তাঁহাদের ভিতরে কাহাঁকেও তো 
দেশের কোন সাধারণ কার্য্যের জন্য কোন গুরুতর স্বার্থ- 
ত্যাগ করিতে দেখি নাই । যদ্দি এই সমস্ত সমালোচক সমা- 
লোঁচনাঁর স্থগাসন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতীর ন্তাষ ব্রহ্মচর্য্য 
অবলম্বন কবিয়া স্বদেশের কল্যানকল্পে জীবন উৎসর্গ 
কবিতেন, হাহা, হইলে তাহারা কদাচ কংগ্রেস্‌ কন্‌- 
ফারেনস্‌ আদি দেশহিতকর কার্য্যকে বিক্রপকটাক্ষ করিতে 
পারিতেন না। কংগ্রেস্‌ কন্ফারেন্সের কার্য্যাবলিতে অনেক 
দোষ ও ক্ৰটী আছে স্বীকার করি,.আমাদের সেরূপ ত্যাগ- 
স্বীকার নাই তাহাও মানি, মরা অনেকেই সেখানে গিয়। 
“আহার-বিহার-আবাম-আমোদের.” জন্য অতিরিক্ত দাবীও 
উপদ্রব করিয়া থাকি এবংপ্চর্ববচৌষ্যলেহাপেয়,» “শয়নাসন ও 
লেমনেড সোডাওয়াটাব গাঁড়ীঘোড়ার” জন্ত খুব ব্যস্ত হইয়া 
*গড়ি, এসব সত্য কথ হইতে পারে; কিন্তু যাহার! স্বার্থত্যাগ 
করিতে প্রস্তুত, বীহারা আহার বিহার ইত্যাদিতে সংঙ্কত 
হইয়া অন্ত দশ জনের নিকট দৃষ্ান্তস্থল হইতে গ্ারেন,- 
তাহারা কেশ ষে কংগ্রেস কনফারেনস্‌ আদিতে যোগদান 
কবিয়া উহাদিগেৰ দূষিত অংশগুলিকে সংশোধিত এবং 
উহাদিগের ভিতরে নূতন শক্তি সঞ্চার কবিতে প্রয়ানী 
হন না তাহা! বুঝিতে পারি না। আন্দোলন শক্তিকে 
প্রবল ও অদম্য করিত হইলে সমাঁজস্থ সকলেরই 
সহায়তা ও সহান্ৃভৃতি প্ররোজ্জন হয়। শাঁপনার! দশজনে 
দূরে দীড়াইয়া থাকি টিইকাবি প্রদান করিলে-আন্দোঁলন- 
স্রোত আপনা আপনিই বাড়িয়া! উঠিবে না । আমর] যদি 
মামাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে আশাহ্ুৰূপ কৃতকার্ষ্য 
না হইরা থাক তবে,তাহা। অবশ্ঠ সমাজেব অধিকাংশ 
লোকের সহাবত ও সহানুভূত্তির ভাবেই হইয়াছে 
মনে কবিতে হইবে। পৃথিবীর কোনও জাতির ইতিহাসে 
আজিও দেখা যায় নাচ যে স্বল্প মায়ামে ও বিন! 
ত্যাগস্বীকাঁবে কখনও কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ 
হইয়াছে। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা উঠাইতে কিন্বা ইংল্যাণ্ড 
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Me শত 


গমের স্তন্ক তুলিরা দিতে (Repeal of the Corn Laws) 
বে বহুকালব্যাগী আন্দোলনে প্রয়োজন হইয়াছিল এবং 
যেরূপ মছত্রভাবে টাকা ও পক্কি এবং তদ্দেশীয় শীর্ষস্থানীয় 
অনেকানেক, লোজের সময় ব্যর কবিতে হুইগাছিল হাহা 
ইতিহাস-পাঠক মাত্র জ্ঞাত মাছেন। আমরা সেরূপভাবে 
শক্তি, নর্থ ও সমর ব্যয় কবিয়!] আামাদের দেশের বাল্প- 
কার্যের অংশ পাইব-র অন্ত দাবী কবি ন! বলিয়াই স্ব্দেশেব 
শাসনকাঁষো ভামাদের স্থান হয় না। আমাদের ভিতরে 
জাতিয় একতাঁব বিভা হর নাই এবং সাঁধাবণ স্বার্থ বলিয়া 
কোন জ্িনিষেব পশিফ্ষার উপলব্ধি নাই বলিঘ।ই আমাদের 
শাসনপ্রণালী এখনও সত্যজগতেব উপষোগী হয় নাই” 
আমব) অত্যাচারের সম্যক প্রতিবাদ করি না বলিয়াই 
সাহেবেব। আমাদিগের প্লীহা ফাটাইতে একটুকুও দ্বিধা 
বোধ কবেন ন।। অনেকেবই মনে থাকিতে পাবে যে লর্ড 
রিপনের শীসনকালে ভাবতীয় ইংরান্্-প্রবাসীদল দেশব্যাপী 
আন্দোলন উপস্থিত কবিপ্া প্রসিদ্ধ ইলবার্ট বিলের উদ্দেশ 
থণ্ডন করিতে সমর্থ হইরাছিল। সে আন্দোলনের ইতিহায 
আবৃত্তি করা নিশ্রয়োজন। তবে শুধু এইমাত্র বলা, 
আবশ্যক মনে কৰি যে তাহার! যেরূপ অদম্য চেষ্টা দ্বারা 
মাপনাদিগের ইচ্ছান্ুক্প কার্য্য করাইবার জন্য রাজ- 
শক্তিকে নত কবাই:ত সক্ষম হইয়াছিল তাহা ভাবতবর্ষীর 


* # No tyrart can tyrannize over a people 
save on condition that the people 15 bad 
enough to supply him with soldiers who will 
fight for his tyranny and keep their brethren 
Class-Supremacy cannot be main- 
tained by the corrupt buying of votes, unless 
there are multizudes of voters venal enough 
to sell their votes. It is thus everywhere and 
in all degrees : misconduct among those in 
power is the correlative of misconduct among 
those over whom they exercise power.” 
Herbert Spencer's Study of Sociology, p. 393. 


‘ Whenever the general disposition of the 
people is such, that each individual regards 
those only of h-3 interests which are selfish and 
does not dwell on, 01 concern himself for, 
his share of the general -interest, in such a 
state of things good government is impos- 
sible.>— John Stuart Mill Orn Representative 
Government. 5 


“স্বদেশী সম।জ””- নব্য।ধি ও চিকিৎস৷ | 
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সমন্ত জাতিরই দৃষ্ান্তস্থল। আম:দের ঢেষ্টা অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইরাছে, ফলও তাই তদন্ুযায়ী স্বল্প হইলাছে। তবু এই 
বিংশতি বৎসরে আামবা আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বাবা 
সরকাব বাহ[ছুরেব নিকট যে সমস্ত ক্ষমত' আদাৰ করিতে 
সক্ষম হইয়াছি এবং শাঁদনপ্রণালীর যে যহকিঞ্চিৎ উন্নতিব 
ব্যবস্থা কবাইতে কৃতকার্য হইছি সভ্য জগতে অনে- 
কানেক দেশে সেই সমস্ত উন্নতি ও ক্ষমতা পাইবাব জন্ত 
এখন 9 বিশেষ চেষ্টা হইতেছে ।+ মতএব আমাদের নিবাশ 
হইবাব কিম্বা রাজনৈতিক আন্দে লনকে নস্ষল * ॥্লিটীঝ 
শ্চচ্চা বলিয়। পরিত্যাগ কবিবাৰ কোনও কারণ দেখিতে 
পাইতেছি ন1। কোন ও বুদ্ধিমান লোক আমাদিগকে এভাবে 
আত্মহত্যা কবিতে পবাদ্শ দিলে আদর! তাহা কদাচ 
কাধ্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী হইব না। 

ংগ্রোদ, কনফারেন্স্‌ সম্বন্ধে রবিতাবু ছটা ভ্রমাত্মক 
কথার প্রচার করিরাছেন; ইহার প্রতিবাদ প্রাযোজন। 
তিনি বলেন এ “কনফারেন্স দেশকে মন্্রণা দিশার জন্ত 
সমবেত অথচ ইহার ভাষা বিদেশী”। কনফারেন্স্‌ কখনই 
দেশকে মন্ত্ৰণা দিবার জন্য শুধু সমবেত হল না। দেশকে 
শিক্ষা € গবর্ণমেপ্টকে মন্ত্রণা দিবার জন্তই আমাদিগেব এই, 
কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়া ধাকে। এই কনফারেন্‌- 
সেব মন্ত্রণাকাঁধ্য সেইজন্ত ইংবাঁজীতে এবং বর্গ, বিহার এবং 
উড়িষ্যায় যখন যে গুদেশে সভা আছত হুয় সেই প্রদেশের 
ভাষায় মম্পারদিত হইয়া থাকে । রবিবকু শুনিয়া হয়ত 
আশ্চর্য: হইবেন যে আজকালের কনফারেন্সের অধিকাংশ 
বন্তুতাই বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী ভাষার হইয়া থাকে | 
র্বিবাবু দ্বিতীর গুরুতর ভ্রম কক্রিয়াছেন কংগ্রেস সম্বন্ধে ৷. 
তিনি বলেন কংগ্রেসের সময় ভারতলক্ষী তাহার "সাধারণ 
অতিৎ্শি!লার দ্বার উদঘাটন করিরা দন, এবং এই 
আতিথ্য অংশটুকু শুধু ভারতবর্ধার” | কংগ্রেসের অদ্যা- 
বধি উনবিংশতি বার অধিবেশন হুইয়ছে। এই উন- 
বিংশতি বারের ভিতরে ত্রয়োদশ বাঁবেই যে ভাবতলঙ্গমীর 
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সাধারণ অতিথিশালার দ্বার বন্ধ থাকাতে সমবেত প্রতি- 
নিধিগণকে পাস্থশীলাস় স্বীয় স্বীয় রৌপ্য বিনিময়ে আপ- 
নাদের -আহারীয় দ্রব্যের বন্দোবস্ত করিয়া লইতে 
হইয়াছে ইহা রবিবাবু জানেন না দেখিয়া বিস্রয়াপন্ 
হইতে হয়। এড 
আমরা এযাবৎ সরক্লারের সহিত 'সর্মাের সম্বন্ধ 
বিষরই মালোচনা করিয়। আসিয়াছি। ইহাতে কেহ 
যেন ইহা মনে না করেন যে সরকারেব নিকট কিছু দাবী 
কর! *ছাড়া সমাজের অন্য কোন দায়িত্ব “বা কর্তব্য 
আছে তাহা আমরা অস্বীকার করিতেছি । . স্বাধীনভাবে -* 
কান করিবার সমাজের বরাবরই যথেষ্ট 'অবকাশ ও 
সুবিধা আছে। ষ্টেট ষথন আপনার কর্তব্য অবহেলা 
করেন, তখন ইহাকে জাগ্রত ও সক্রিয় করিবার জন্য 
সমাজের উত্তেঞ্জনা ও শক্তির প্রয়োজন। লর্ড রিপণের 
শাসন সময়ে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
যতদূর আবস্তক না হইয়াছে, লর্ড কার্জনের সময়ে তাহার 
শতগুণ আন্দোলন প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে.।. এতছ্যতি- 
রেকে ষ্টেট যে সব কাজ নিজের অর্থ কিম্বা লোকদ্বারা করা- 
ইয়া--লইতে পারেন না আমাদের সেই সেই কাজ সমাজের 
নিজেরই করিয়া লওয়া প্রয়োজন । এইখানেই সমাঁজশক্তির, 
প্রয়োজন-_রাঁজশক্তির প্রতিথম্বিতার জন্য ইহার .কোন 
আবশ্যক নাই । যেখানে সরকার দুর্ভিক্ষ দমন করিবার জন্য 
যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করিতে কিন্ত! দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন 
বিতরণের সুব্যবস্থা কবিতে অপারগ সেইখানেই সমাজ- 
শক্তির প্রয়োজন । যেখানে, সরকার শিক্ষা! বিস্তারের জন্ত- 
প্প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করিতে -কিম্বা যণোপযোগী 
উপায় উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ সেইথানেই সমাজশক্তির 
প্রয়োজন । যেখানে সরকার প্রজাসাধারণের জলকষ্ট 
এবং স্থান্থ্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট বন্দোবস্ত করিতে অক্ষম 
সেইখানে সমাজশক্তির প্রয়োজন । এই প্রকার সাহায্য 
যে শুধু এই দেশেই প্রয়োল্ন তাহা-অতি ভুল রথা। 
বিলাতে সমাজ ষ্টেটের হাঁতে সমস্ত মঙ্গলকর কাধ্যের 
ভার স্তত্ত করিয়া অবসর গ্রহণ*করিতে সমর্থ হয় নাই, 
বরং সেখানে - সমান্স কর্তব্যভারে আক্রান্ত । নিলাতে, 
স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্, রোগী ছ্‌ঃবী 
+ 
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আতুরের চিকিৎসার জন্য, অনমর্থদের সেবা শুশ্রষার - 
ভজন্ত, দেশ বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্ত, এবং নানাবিধ 
লোকহিতকর কার্ষ্যে সমাজকে সদাসর্বদাই সময় ও 
অর্থ দ্বারা মুক্তহস্তে সাহায্য করিতে হয়। বিলাতে 
ধর্মের ও শিক্ষার খাতিরে কিম্বা শুধু পরোপকারের 
জন্য সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ও পদস্থ ব্যক্তিগণ যেরূপ. 
ভাবে অর্থদান করিয়া থাকেন আমরা তাহার কোন 
ধারণাই করিতে পারি না। মিষ্টার এণ্ড, কার্ণাগী 
(Mr. Andrew Carnegie) শিক্ষা! বিস্তারের ও সাধারণ 
পুস্তকালয় স্থাপনের জন্ত। যে বিপুল অর্থব্যয্ন করিয়াছেন 
ও করিতেছেন, ব্যারনেস্‌ বার্ডেট কৌটস্‌ (Baroness 
Burdett "Coutts) যে আশর্য্যরাশী দ্বারা ইংলগ্ডের- 
নানাবিধ সৎকর্মকে সাহায্য করিয়াছেন, জেনারেল 
বুগ্ধ (General 9০০০) ছুঃখী গরীবকে কিঞ্চিৎ পরিমীণে- 
সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিবার জন্য যে ধনরাশী সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন আমাদের "দেশে সে সব-কবিকল্পন! মাত্র । . 

সরকারের নিকট আমাদের যেরূপ দাবী দাওয়া 
স্লাছে আমাদের উপরেও সমাজের ঠিক সেইরপ-দাঁবী 
দাওয়া 'আছে। সরকারের উন্নতি ও সমাজের উন্নতি : 
উভয়ই আমাদের উন্নতির ' উপর: প্রতিষ্ঠিত । এই. 
তিনেরই উন্নতি পর*পরের চেষ্ট ও" সহারতা সাপেক্ষ এবং. 
এই তিনের দিকেই সম্ভাবে যুগপৎ আমাদিগের _দৃক্পাত 
করিতে হইবে। কাহারও কর্তৃব্যভার অন্তের উপর চাঁপা- 
ইয়া চুপ করিয়! বসিয়া! থাকিলে চলিবে না৷ আমাদের 
স্কুল, কলেজ, পুস্তকুগার, হাম্পাতালাদি অধুনা অত্যত্ত দীন 
ভাবে চালিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিপুষ্টির জন্ত 
আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে । অল্প বয়সে দৌড়া-- 
দৌড়ি কিন্বা৷ ছুটাছুটা করিলে যেমন ফুস্ফুস্যন্ত্র বিকাশ- 
প্রাপ্ত হয় তেমনি সদাসর্বদ1 নিজে সক্রিয় হইতে চেষ্টা 
কবিলে নিঞ্জের উন্নতি বই অনিষ্টের কোন আশঙ্কা কর! 
যাইতে পারে না। আত্মনির্ভর-ও ম্বাবলম্বন সর্ব্বতো- 
ভাবে সমাজের বিক:শ ও উন্নতির পরিচারক | রান্জদ্বারে 
ক্ষমূতা প্রাপ্ত হইবার .জন্ত যেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে: 
সমাজের আত্যত্তরিক্‌ উন্নতির, জন্য তদ্রপ চেষ্টা করিতে. 
হইবে। আমাদের শক্তি ‘রাজপুরদ্বারে ভিক্ষীকুণ্ডের মধ্যে 








~~ 


৪র্ঘথ সংখ্যা । ] 


AAA A COAL শী তলার পা পাস, 


.নিঃশেধষিত করিয়া” কখনই পরিতৃপ্ত ণাকিতে আমরা! বাসন! 
করি নাই। 
এতন্দেশীয সমাজত সম্বন্ধে রবিবাবু কতকগুলি 
পধ্রতিহাসিক কল্পনাব অবতারণা করিযাছেন। তিনি 
বলেন “সমাজ (পূর্বে) মত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার 
-সমস্ত.অভীব আপনিই সৃটাইযা লইত* ; “বিদ্যাদান হইতে 
জলদান পৰ্য্যন্ত সমন্তই সমাজ সহজভাবে সম্পন্ন করিষাছে”; 
“দেশের গণ্ড গ্রামেও কোন দিন জলকষ্ট হয় নাই এবং 
মনুষাত্ব চষ্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লিতে পল্লিতে সর্বত্রই রক্ষিত 
হইত*। ইত্যাদি নাল প্রকার কল্পনা জল্পনার আশ্রয় 
লইয়া রবিবাঁবু প্রাচীন হিন্দু সমাজেব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাঁদন 
করিয়া উহাই আদর্শরূপে আমাদিগেব সম্মুখে ধবিয়াছেন। 
আমর| বলি ইংরাঁজ সাহিত্যেব সহিত পৰিচিত হইবাৰ 
পূর্বে আপনার অভাব সম্বন্ধে আমাদের সমীজেব বিশেষ 
কোন অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। ববং 
জ্ঞানের অভাবেই অনেকগুলি কুৎসিৎ রীতিনীতিৰ এদেশে 
প্রশ্রয় পাইয়া আসিবাছে। যে সমাজে পনর আনা লোক 
শুদ্র,এবং শৃদ্রকে কোন প্রকার বিদ্যাদান কবা ধন্মবিবদ্ধ* 
সংস্কার বলিয়া অতি পূরাকাঁল হইতে পবিগণিত হইয়াছে, 
যে সমাজের একজন প্রতিভাশাঁলী ইংরাজ-বেতন-ভোগী 
মহামহোপাধ্যায় পঁগুত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও 
বেদ ও উপনিযদ্‌ বিষয়ে শূদ্রদিগের নিকট বাঁগালাব বক্তা 
করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে কুষ্ঠিত বোধ করেন নাই, 
যে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের লোক এখনও এক সঙ্গে এ 
পংক্তিতে বসিয়া আহার করাকে ঘোবতর বিপ্লব বলিয়া 
মনে করে. ষে সমাজে জাতিভেদ জনিত সংস্কারাদি গ্রামের 
অস্থি মজ্জায় €বেশ করিয়া পবম্পবের সৌদদ্যের অস্তরায় 
হইয়াছে, যে সমাজে বংশমধ্যাদা গুণ ও জ্ঞানকে অতিক্রম 
করিয়াছে, যে সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণের শতাধিক বিবাহ ও 
পতিবিয়োগবিধুবা নববিধবার সতীদাহেৰ স্তাষ কুৎসিৎ রীতি 
ধর্মের নামে আদ্রিত ও উৎসাহিত হইয়াছে,যেসমাজে বিধবা 
বিবাহ অপেক্ষা জরণহত্যা অধিকতর সমাদর পাইযাছে এবং 
কালীবাড়ীতে নবহত্যা ও গঙ্কাসাগরে শিশুহত্যা আবহমান 
কাল হইতে প্রশ্রয় পাইয়া আসিয়াছে, যে সমাজে -বালঃ 
বিধবাদেব কঠোর হুক্মচর্য্য পল্লির গ্স্তরময় হৃদয় হইতে এক 





“স্বদেশী মমাজ”- ব্যাধি ও চিকিৎসা । ২২০ 


পাপা পিপাসা PNT TO PPT লালা 


বিন্দু অঞ্রজলও বাহির করিতে সক্ষম হয় নই, সেই সমাজে 
প্রতি পলিতে পল্লিতে মুনুয্যত্ব চর্চার সমস্ত ব্যবস্থা ধর্ম্মভাত্রে * 
রক্ষিত হইত একথা রবিবাবুব স্যার লোভের লেখনী হইতে 
নির্গত হইয়াছে দেখিয়া লজ্জায় ও দুঃখ মবির! যাইভে 
ইচ্ছা হয়। এই হিন্দু সমাজই কি রবিব-বৃব আদর্শ সমাজ 
এবং এই সমাজকেই- কি বিকন্ধতা হইতে বঙ্গ কবিচ্ছে 
হইবে? ববিবাবুর এ হিলু সমাজ যে নিজ শাপভাঁবে নিজেই 
বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িয়! বহিয়াছে। এ সাজকে যন্দ কেহ 
সংস্কার করিতে চান, সমস্ত হৃদয়বাঁন্‌ ও বুদ্ধিমান লোকেশ 
"সহায়তা ও সহানুভূতি আশা করিতে পারেন। কিন্তু এই 
সদাজকে আদর্শ কবিরা কাহাবও অন্ত একটী সমাত্র 
€তিষ্ঠ/ করিবার পরামর্শ দেওয়া ন্বদেশ-হিতৈবীব স্কায় 
কাৰ্য্য বলিষা মনে করিতে পারি ন1। 
রবিবাবু বলেন “পূর্বে আমাদের সমাজেব সমস্ত 
অভাব সমাজ আপনিই অভি সহজ্ভাবে দিটাইয়া 
লইত’। একথাটীব সত্যাসত্য বিচাব কর| প্রয়োজন হই 1 
উঠিযাছে। - পুর্বে সাজ কি কি জিনিষ:-কে অভাব বলিল 
মনে করিত তাহা আমরা জানি না অভাব শব্দ 
relative, absolute নহে | আর্জ যে সমস্ত জিনিষক্কে 
আমর! অভাব বলিয়া মনে করিতেছি শতবর্ষ পূর্বে আম- 
দের বৃদ্ধ, পিতামহের! সে সমস্ত জিনিষ-ক অভাহ বলি=! 
মনে কবিতেন কিনা সন্দেহ । আবার ঠাঁহার! যে সমস্ত 
জিনিষকে তখন অভাব বলিয়া মনে হরিয়'ছেন বলাল 
সেন কিথ্বা আদিম্গরেন সময় বাঙ্গালী জাতি তাহাকে 
অভাব বলিয়া মনে করিত কিনা সে বিহরে প্রমাণাভাব। 
এরূপ স্থলে এ বিষয় তর্ক করা নিস্ফল] অভাব শব্দটী * 
জ্ঞানবাচক--জ্ঞানেব ভ্রীস ও বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্কার্তিই 
হাঁস ও বৃদ্ধি হইযা থাকে । রবিবাবু যে 'পূর্বে্র কণা! 
মনে করিয়া এই প্রবন্ধ লিথিয়াছেন সেই পূর্ববকালে আম্- 
দের দেশে জ্ঞানেব কিবপ বিস্তৃতি হিল, এবং সমাঁভ- 
বিজ্ঞান ও রাজনীতি শাস্ত্রের সহিত আপামর স ধারণে 
কিরূপ পরিচয় ছিল তাহা সম্যক অনুসলান করিল বত্রি- 
বাবু অর অভাঁবাদি সম্বন্ধে এ দীস্তিকত-ক কথা উচ্চারণ 
করিতে গ্রাহসী হইতেন না। 
তবে এ কৃ অবস্ঠ স্বীকার করিতে প্রস্তুত মাছি হে 
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জলরুষ্ট ও অন্নকঃ ভারতবর্ষের মন্তান্ত গদেণের্‌ স্াঁয় এ 
বঙ্গভূমিতেও প্রাচীনতম - কাল হইতে "অভাব: বলিয়া 
মনে -হইয়। আসিয়াছে । - পৃথিবীর সর্ধন্নই -সভ্য অসভ্য 
সমস্ত মানব আপনার শক্তিও সামর্থ্যের দ্বারা ক্ষুধা 
নিবৃত্তি, ও তৃষ্ণা দুব করিবার চেষ্টা করিরাছে। এ 
চেষ্টার আমাদের সমান্ধজর কোন বিশেষত্ব নাই! অবস্তা 
আমর! স্বীকার করি পূর্বে অর্থবান্‌ লোকেরা নিজ নিজ 
গ্রামে দীর্ঘিকা খনন করিয়৷ সাধারণের, জল্কষ্ট নিবারণ 
কর।শ্ধর্্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। এই 
কার্যে কিন্তু সগাজের : কিম্বা পরের উপকার করিবার 
ইচ্ছা অপেক্ষা নিগ্জের পরকালের উন্নতি ও যুক্তির 
চেষ্টাই অধিকতব প্রকাশ পায়। ' ইহাকে ধর্ম বলিতে 
চাও বল আমরা ইহাকে স্থাত্বিক স্বার্থান্বেষণ ভিন্ন 
“অন্ত কোঁন নাম দিতে প্রস্তুত নই। এই ধর্ম্মভাব 
নিঃস্বার্থভাবে সমাজের কোন উপকার করিতে আমা- 
দিগকে শিক্ষা দেয় নাই। কিন্তু তাই বা এ ধৰ্ম্ম কজনে 
মানিয়া চলিত? যে গ্রামে কোন সম্পন্ন লোক ছিলেন 
নাকিস্বা.যে গ্রাম কোন বৃহৎ রাজ কিম্বা জমিদারীর 
অন্তর্গত- ছিল না সেই -সেই গ্রামের' জলকষ্ট, কিভাবে 
নিবারিহ হইত তাহা আমর! রবি বাবুর নিকট হইতে 
জানিতে ইচ্ছা করি। পুর্বে বাঙ্গালার কি ভারতবর্ষের 
যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে দশ পনর গ্রামের ভিতর 
হয়ত তেমন একজন সম্পন্ন "ব্যক্তি পাওয়া যাইতে 
পারিত। কিন্তু বাকি গ্রামগুলির জলকষ্ট নিবারণের অন্ত 
সমাঙ্গ সে সময়ে কি- উপায়, উদ্ভাবন করিত তাহাঁও 
আমরা জানিতে ইচ্ছ। করি। এখনও বঙ্গদেশে অন্ততঃ 
কুড়ি পঁচিশ সহস্র গ্রাম মাছে যেখানে পূর্বস্থিত দীর্িকা 
কিন্বা জলাশয়ের কোন চিহ্ণ কিম্বা ইতিহাস পাওয়া যায় 
না। এই চিহ্নের অভাব সন্ধে রবিরাধুব কি মন্তব্য 
আছে তাঁহাও জানিতে চাই। 1 
-শিক্ষাবিস্তার-সম্বন্ধে আমাঁদিগের কোন কথাই বলিরার 
বিশেষ প্রয়ো্গন নাই কারণ ইংরাজ আগমনের পূর্বে 
এদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর ৫কহুই কখনও এ অমূল্য 


সামগ্রীর রসাস্বা্দন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং দেশের.. 
লোকেও ইহাকে কেনে 'অভীব বল্িয়াই মনে করিত না। - 


. প্রবাসী | -- 


‘ [ ৪র্থ ভাগ? 


পাপা পানি পাপা 


ইউরোপে মুদ্রান্ত্রের মাবিফারের পূর্বে এই বিস্তাচর্চার | 
জন্য কোন বিশেষ আয়োজন ছিল ন1। অবশ্থ ধর্মের সাধা- 
রশ তত্ব ও রীতিনীতি শিক্ষা দিবার অন্য গ্রামে গ্রামে 
রামায়ন ও মহাজারত পাঠ এবং পুবাণাদি কথকতার প্রচলন 





ছিল। ইহাও অবশ্য সম্পন্ন ব্যক্কিদেব গ্রামেই আবদ্ধ-ছিল। 


আশা কবি রবিকাবু ইহাকে কিনা শুভঙ্করী মাঝোচনাকে 
বিস্তাশিক্ষানীমে অভিহিত করিতে প্রস্তুত নন। -টোলের 
শান্াধাপনা এত স্ব্পসংখ্যক লোকের ভিতরে আবদ্ধ 
ছিল _ যে তাহাকেও শিক্ষাবিস্তার নামে পরিচয় দেওয়া বুথ 
হইবে। 

. এইত গেল জল ও বিদ্যার কথ! ; এখন খাদি সম্বন্ধে 
একটি কৃপ। বলব । রবিবাবু কি জানেন না ধে গ্রামের 
দীর্ঘিক! কিন্বা। নদী, খাল, রিলের ভিতরে সয়ল নিকাশের, 
শব ভাসাইর দিবার এবং আবর্জনা স্তর ফেলিয়া উহাদের 
জল দুষিত করিবার, প্রথা আমাদের সমাঙ্দে. অতি প্রাচীন 
কাল হইতে সনাতন ভাবে অগ্রতিহতবপে চলিরা আসি- 
তেছে? 'অবপ্ত জলকে দুষিত করা অত্যান্ত গহিত কর্ম বলিয়া 


«আমাদের শান্সে, . নির্ধারিত "করা হইয়াছে কিন্তু সমাজ 


এই নিয়মলজ্বন করিয়াই শাস্ত্ের মান্য রক্ষা করিয়াছেন" 
এই সনাতন প্রণার দায়ে সমাজে মাঝে মাঝে যে প্রকার 
ভরানক মাবীল্য় উপস্থিত হইত তাহা নিবারণ করিবার 
জন্য সমাঙ্গ নিজে কি কি উপায় উদ্ভাবন. করিতেন 
তাহা আমর! জানিতে ইচ্ছা করি। আর. একটী কথা ।* 
ববিবাবু বোধ হয়ু-পূর্বকালের বঙ্গের রাজধানী গৌড়ের, 
প্রতাপাদিত্যের রাজধানী ষশোহবের, সীতারাম রায়ের 
রাজধানী ভূষণাব ইতিহাস পাঠ করিয়ছেন। কি ভীষণ 
দাবীভর দ্বারা এই সমস্ত রাজধানী ধ্ব সপ্রার্থ হইয়াছে 
সনাতন হিন্দুসমাজ তাহা না জানিতে পারেন, রবিবাবুও 
‘কি তাহা কিছু-জানেন,না বলিয়। আমাদের মনে করিতে 
'হইবে-? আঁব জানিলেই,বা তিনি কেষন' করিয়া! বাজালার 
ছারাঞ্টতল গ্রাদগুলি অনাময়.ছিল লিখিলেন তাহা' বি 
পাবিনা। . < 

এখন: অয্নাভাব সম্বন্ধে হই-চারিটী কথা বল! গ্রয়ো 
ঈন.রোধ, করি ' মুষ্টিভিক্ষার প্রথা, অবশ্ত বহুকালাবধি 
এ দেশে 'মাঞ্জের দশজনের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া 


৪র্ঘ সংখ্যা । ] 





A AAT পাপা 





আসিয়াছে কিন্তু যখন হুর্ভিক্ষ গ্রামের মর্ম্মবায়মন নেখুকুজে 
মুৰ্যুচ্ছায়া বিস্তার করিত তখন সমাজ তাহা প্রতি- 
রোধের কি উপাঁয় অবলম্বন করিত এবং কি 'প্রণা- 
লীতে আপনার অভাব আপনিই সহজে মিটাইভ, সে 
সম্বন্ধে রবিবাব্‌ আঁনাদগক - বিশেষ কোন খবর দিতে 
পাঁবিলে আমরা কৃতজ্ঞ হইব । 

১৭৭০ খৃষ্টাব্বে-_-সখন সমাঁজেব মন সমাজের মধ্যে 
ছিল-যে দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের এক 
তৃতীয়াংশ লোক ধ্রং* প্রাপ্ত হয় তাহার হৃদয় বিদারক 
ভীষণ চিত্র ব্রবিবাবু অবশ্যই পাঠ করিয়াছেন । পরলে-কগত 
হাণ্টার সাহেবের Annals of Rural Bengal নামক 
পুস্ঠক রবিবাঁবুর চিন্তশক্তিকে সন্তষ্ট করিয়া থাকিতে 
পারে, কিন্তু মামবা সে পুস্তকখাঁনা পাঠ করিয়া 
কপনও ঘশ্রম্ববণ করিতে পারি নাই, পূর্বে 
হূর্ভিক্ষেব. সমবে দুর্ডিক্ষপ্রপীড়িত ভাঁবতবাঁসী সাজের 
সমবেত শক্তির সহাম্ুভূতি অভাবে কিগপ্রকার . নিদাকণ 
যন্ত্রণা 'ও কষ্টভোগ করিত তাহার হুই একটা দৃষ্টাস্ত 


ববিবাবুর অবগতির জন্য আঁমরু। টটল্লেখ কবিতে বাধ্য * 


হইলাম। সিন্ধু প্রদেশ একবাব দুর্ভিক্ষের সময় ছুইটী 
ভাই তাহাদের জননঁব মাংস মাহা করিষা জীববধাঁবণু 
করিরাছিল।. গৌরবাহত মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানীর 
নিকট পাঁচশত বর্ষ পূৰ্ব যখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তখন 
পার্বতী, গ্রামগ্রানান্তর হইতে দলে দলে হিন্দু ন্বনারী 
দিষ্নিব সহবে উপস্থিত হুইয়া কালিন্দি যমুনাব জলে আম্ম- 
সমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা সদাপ্ু করিয়াছিল। ঢতুর্দিশ 
শতাব্দীব একপন বিশ্বস্ত এরতিহাসিক ইব্ন্‌ ব্যাতঁতাব (Ibn 
Batuta) বর্ণনায় আগবা জানিতে পাই যে একবাব 
দুর্ভিক্ষের সমযে অগচর্শ নাহার করিয়! অনেকে জীবনযাত্রা 
নিৰ্ব্বাহ করিঘাছিল। ১১৬১ খৃষ্টাবের ভীষণ চূর্ভিক্ষে 
সন্তানের মাংস পিতা মাহাব করিয়াছে ইহারও প্রমাণ 
পায়! যায় ।* 





* “That the distress in some of these fanines 


Was very severe and acute can easily be, 


gathered from- authentic accounts. Of ০৪ of 
these famines we cead : “That it drove the 


“স্বদেশী সম:জ”-_-ব্যাধি ও চিকিৎসা। 


২২৯ 


পিপিপি পলি পারার ও লা নাপাক 





পি 


জলদান, বিগ্যাদান, স্বাস্থ্যাদির বন্দোবস্ত ও ভন্নাভাব 
দুর করিবার কথা রবিবাবুর না. তোলাই ভালু ছিল, তিনি 
যদি শুধু বলিতেন যে পূর্বে সমাভেব লোকুহা তাহাদের 
অভাব পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিতে পাঁরত 71 কিন্ত 
শবদাহ, সতীদাহ, বিবাহ, উপনরন, শ্রাঙ্ছাদি সংস্কার 





২ শা ভাটি 
men of Sindh to eat their own hind and ar 


instance is quoted of twc brotiers making 
a meal of their mother's flesh’ 12 2,77/%-5 
Tahir). Of the severity of another, it is 
recorded that “man devoured maa and fhat 
he Hindus came into Delhi with “he r families 
twenty and thirty of them together, and in the 
extremity of hunger drowned 00607591555 ir 
the Jumnua.” (Tarikh-i Feros Shchr). The 
same story of man eating Man is rezeatcd ir 
the account of another famine curmg whict 
“the dead found neither cofin 1101 grave and: 
that the common people lived upon 019 secds 02 
the thorny acacia, upon dry her:baze of the 
forest £nd on the hides of cattle.” ‘Taribh-i 
Badauni). In another we are told men were 
driven to the extremity of eating ech other 
and some formed themselves 17097810105 ta 
carry of lone individuals for their food.” 
(Akbar Nama). Ibn Batuta, a celebrazed travel- 
ler of the fourteenth century, was a persona: 
witness to some of the ravages cased by the 
famine of 1327, and saw vomer “eating the 
skin of horses dead some months before anc 
Skins cooked and sold in the maikets and 
crowds fighting for blood at the slaughter 
house ° (Elliot's History 27 Iucia, Vol, II, 
page 619). Of the great famine of 1651, Abdul 
Hamid Lahori writes : “Life was offered for 
a loaf Dut none would buy ; rank was to be 
sold for a cake but none cared for 17, For a 
long time, dog’s flesh was sod for goat's 
flesh and the pounded bones of the dead 
were mixed with flour and sold Distribution 
at leng-h reached such a pitch that men began 
to devour each other and t1e fle:h 36 a son 
was preferred to his love. Tie nurabers of the 
dying caused obstruction in the 10805 2 ( Bad- 
sha Nauia). Besides all manner of imdiv dual 
miseries and privations and the zershing of 
thousands of people of want tos’ of hese 
famines caused the break-u2o0f wLole families, 
the desolation of entire provinces, and the 
abandonment of cultivatior in most of the 
villages sand communes.” (মৎEণীঅ Indian 


Famine নাগকৃ পুস্তকেব ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম শৃষ্ঠা নব্য ) 


২৩০ 


পাদ 








AAS 


উপল? ক্ষ কিযা পঞ্চার়েং হইতে রাজ তুলিয়া দেওয়া ও 
'গ্রামন্থ নানাবিধ ঝগডা বিরোধ ও দলাদলি মিটাইয়া 
দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সমা্বস্থ সকলেই পরস্পরের 
সাহায্য কবিত তাং! হইলে আমাদেব কোন আপত্তি 
কবিবার কারণ থাকিত না। কল্পনা চক্ষে ঘটনাঁবলিকে 
ইচ্ছামত বঞ্জিত করিয়। একটী সুখকর ও শাস্তি প্রদ চিত্র 
অস্কিত ক্বা সহজ হইতে পাবে__কিন্তু তাহা সত্য নহে, 
তাহ] ইতিহাস নহে। ° 
প্রীতংম্মবণীষ,চিন্তাশীল ওঁতিহাঁসিক বাকল, (38০11 
তারতবর্ধীর বৈদিক, মহা ভারতীয় এবং পূবাণোক্ত সমাজের, 
পণ্ডিতপ্রবর রিজ্‌ ডেভিডস্‌ (Prof. Rhys Davids) 
বৌদ্ধ ভারতবার্ষর এবং বাবহারপান্ত্রবিৎ, পক্ষপাতশৃন্ট 
সাব হেন্রি মেন্‌ (Sir Henry Maine) আধুনিক হিন্দু 
সমাজের যে যে চির অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতোক- 
টিই রবিবাবুর আদর্শ সমাজেব গৌবব বিনাশক। মাঝে 
মাঝে .এদেশে এমন ধীমান্‌. দৃঢপ্রতিজ্ঞ, কর্তব্যান্থরত, 


ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যাহুসন্ধিৎস্র লোকের আবির্ভাব হইয়াছে , 


যাহাদের চিন্তাপ্রস্থত দর্শন উপনিষদ আদি ও আত্মোৎসর্গের 
অসাধারণ দৃষ্টান্ত ভার তবর্ষকে সভ্যজাতির নিকট সম্মানিত 
ও গৌরবাস্বিত করিধাছে। কিন্তু সাধারণ সমাজ চিবকালই 
স্বার্থ ও অজ্ঞান অন্ধকাঁবে নিমজ্জিত থাকিয়া অনুদারতা 
ও সন্ধীর্ণতা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তিগুলির প্রশ্রয় দিয়া আমা- 
দিগের সমাজকে বহুকালাবধি '্সন্তান্ত জাতির নিকট 
স্থণিত ও হেয় করিয়া রাখিয়াছে । 

. বববিবাবু প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছেন যে: “রাজন 
যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজশ্রী তখনও বিদায়গ্রহণ 
করেন নাই । সেইজন্যই আজ ৪ আমাদের মাথা মাটীতে 
গিয়া ঠেকিতে পারে নাই।* এই কথাটী পড়িয়া আমাদের 
একটী গল্প মনে পড়িবা গেল। একজন জমিদার তাহার 
বিষয়কর্ম্ম সমস্ত অবহেলা করির! দেওযানের উপর সমস্ত 
কর্তব্য ভার ন্যস্ত করিয়া ছিলেন। ইহাতে দেওয়াঁনজী 
প্রায় প্রভুর পদ প্রাপ্ত হন। একদা! জমিদার বাবু কার্য্যোপ- 
লক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া যাওয়াতে ' তাহার সহধর্মিণী 


বিষয়কাধ্য দেখিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিনের 
নিসা ননী ননী মিঞা পাছা সাতোসতীত উলিওতল সালভো 


প্রবাসী 


পোপ পাপা পা 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


বিরক্ত হইয়া তাহাকে গোঁদালায় বন্ধ" করিয়া - 
রাখিলেন। এইরূপ অবস্থায় দেওরানভী তাহার ছনিদার ' 
প্রভুর নিকট এই মন্দে একখানি পত্র লিখিলেন “যে কর্তৃ 
ঠাকুরাণী আমার উপর অগস্তষ্ট হয়া! আমাকে সম্প্রতি 
গোশালায় বন্ধ করিষ। রাখিযাছেন. কখন যে অপমান 
করেন তাহার নিশ্চয়তা নাই।* জশিদার:মহাশয় এই 
চিঠিখানি পাইয়া এই মৰ্ম্মে উত্তর দিলেন যে, প্যখন 
গোশালায় আটক ইয়া রাঁখাতেও আপনার অপমান ৰোধ 
হয নাই, তখন অ-্পনাকে কেহ কখনও অপমান করিতে 
সক্ষম হইবে এইবপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই।” 
আমর! এই জমিদার মহাশয়েব ভাষাষ রক্বাবুকে এই 
বলিতে ইচ্ছা করি যে দেশের এখন যে অবস্থা এবং 
আমাদের ষতদূব অধোগতি হইয়াছে তাহাতেও যদি 
আমাদেৰ মাথা মাটীতে গিয়া এখনও না ঠেঁকিয়া থাকে, 
তাহা হইলে আমাদের মাথা কখনও মাটীতে ঠেকিবার, 
সম্ভাবনা নাই । 

এখন রবিবাঁবুর স্বদেশী সমাজ গঠন ও তাহার সমাজ- 
পৃতি মনোনয়ন এবং কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটা কথ 
বলিতে ইচ্ছা কবি। রবিবাঁবু বলেন যে “আজ আঁমবা 
সমাজের সমস্ত কর্তব্য একে একে সমাজ বহিভূর্ত স্টেটের 

হাতে তুলিয়া দিবার জন্ত উদ্যত হইয়াছি।” যে কোন 
কারণেই হউক রবিবাবু তাহা পছন্দ করেন না, তাই. তিনি 
একটা নূতন সমাজ চান। এই সমাজের 'কার্ধ্যকরী শক্তি 
হইবে মেলা, এবং মেলার দ্বারা কাঙ্গ হইবে “পথ ঘাট, 
জলাশয়, গোচব জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে সমস্ত অভাব 
আছে, তাহা প্রতিকারের পবামর্শ করা ।” অর্থাৎ আজ 
কাল ইংরাজ স্থাপিত ডিই্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটাগুলি 
স্থানীয় অভাব মো5নের যে সব কাঁজ ভাগ করিয়া লইয়া- 
ছেন, রবিবাঁবু তাঁহার সমাজকে সেই সেই কাজই আবার 
কবিতে বলেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, যদি ডিট্্রী্টবোর্ড - 
ও মিউনিসিপালিটার দ্বার! আমরা এ সমস্ত কাজ সুচাঁরু- 
রূপে করাইয়া লইতে পারি, তাহাতে অপবাধ কি? 





*ডিস্রীউ বোর্ড ও মিউনিসিপালিটীর প্রতিদন্দী করিয়া 


জেলায় জেলায় শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিলে আমরা যে 
= PSE উপালাঁলালাজ পগকাপীকা। সালা বিড়িলিল জোক 


৪র্থ সংখ্য। ] 


SI শা পদ পরী কাত পাশ শ্পপীপা পাপা 


“ন্বদেশী সমাত্র”-=ব্যাধি ও চিকিৎসা । 


পাপা Le OTA SSAA SOOT AE শা লী ভাপা 


£৩১ 


আকল তত ০ 


বুঝিতে পারি না। যদি বল ভিষ্রীক্ট বোর্ডে কিম্বা চিউনি: হইত সন্দেহ নাই। তোনাকে গুণের জন্য পুরস্কার দেত 


সিপালিটিতে স্বাধ'নভাবে কাজ করিবার কোন সুবিধা 
নাই, তবে তাহাতে যে নরকারের বিশেষ কিছু দোষ আছে 
তাহা মনে হয় না আমি ও আপনি বাহাদেব স্বাধীনভাবে 
কাজ করিবার কোন অন্তরায় নাই-_-আমাদের সক-লরই 
ত এই সব ভিষ্টীক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপালিটাতে ষ'ইবার 
সম্পূর্ণ অধিকার অহে। তবু, আমরা এ সমস্ত সমিতির 
সভ্য হইয়া স্বদেশে র হিতকল্পে সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে 
কুষ্টিত হইয়া পাকি । বদি আমাদের এইরূপ কাজ ভরিতে 
উৎসাহের অভাব থাকে, তবে যে কেহ আমাদিগকে জেলার 
সমাজে কাজ করাইতে পারিবে, সে বিষর রবিবাবুকে কে 
নিশ্চিন্ত কবিল? আর দি এ সমাজের জগ্ত স্বাধীনচেতা, 
্বার্থহীন, সুবিবেডক লোক পাওর। যায় তবে জেলায় 
দ্েলায় এই শাখা সাঙ্গ প্রতিষ্ঠা কবিয়া উভর্নেরই ক্ষমতা 
হান করিয়া কি যে উপকার হইবে বুঝি না। 
ডিস্বীক্ট বোর্ডে ও মিউনিসিপালিটিতে স্বাধীনভাবে কার্ধ্য 
করিয়া আমরা অনেক সময় দেশের কিঞ্চিং উপকার 


করিতে পারি, কিন্তু এই প্রতিদ্বন্বী সমান্দে অর্থ ও শাক্তির * 


অভাবে আমাদিগকে সদীসর্বদাই ব্যর্থমনোর্থ হইতে 
হইবে। এইবপ অবস্থায় এ প্রতিদ্বন্থী - সমাজের 
আবণকতা কি তাহা বুঝতে পারি না। 

 ঝবিবাবু তাহ্‌র £ই প্রস্তাবিত সমাজ দ্বার গুণী 
লোককে পুরস্কার, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সিটাইয়! গ্রীতি- 
সংস্থাপন এবং ইংরাজ-শিক্ষিত-সঘাজেদ সহিত আপামব 
সাধাবণের আপাতত যে দুর্ভেদ্য পার্থক্য রহিয়াছে 
তাহ উঠাইবার ব্যবস্থা করাইতে চান। এ সমস্ত উদ্দেশ 
অত্যন্ত সাধু হইলে কেমন করিয়া নির্রিরোধে, বিনা 
শিক্ষার, এবং বান্রশক্কির সাহীষ্য অপেক্ষা ন! করিয়া কার্যে 
পরিণত হইতে পাবে ত'হা নহজে উপলব্ধি করা স্থুকঠিন। 
হিন্দু মুগগনানের বিবোধ রবিবাবু ষত সহজদাধ প্রশ্ন 
বলির। মনে করেন, বাস্তবিক ইহা তত সামান্ত ব্যাপার নহে। 
কলিকাতাব সহরতলীস্থ টালায্ন কারক বংসর পূর্ব্বে যে 
অতি সাশান্ত কারণ লইয়। হিন্দু মুদলমাঁনের ভিতবে ঝগড়া 


বাধিযাছিল, তাহাতে ইংরাছ্ রাজশক্তিব সাহান্য না 


পালে কলিক।তাঁব ইতিবত্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণে পৰিবৰ্তিত 


হইলে অনেক সময় নিগুণী লোককেও সমাদর করতে * 
হইবে এবং গুণী লোককে উপেক্ষা করিতে হইবে ; লারণ, 
অনেক সমর সনাজ যাহাকে বড় মনে করে তিনি 
যথার্থই বড় নন, এবং বিনি যথার্থই বড় তাহাকে নমাজ 
সংস্কারগত পক্ষপাতিত্বেব দকণ ঘুথেষ্ট জমাদর বরিতে 
প্রস্তুত হইবে না। এই সমাজের কার্যকারী শক্রিকপ 
মেলাতে ধনী ও দরিদ্র, ভদ্র ও অভ, শিক্ষিত ও 
নিরক্ষর লোক একসঙ্গে বসিয়া মন শুর্পরা চিলিতে 
অবকাশ পাইবে এরূপ ধারণার কোন ভিত্তি সাই। 
যে পর্য্যন্ত আমি আমার সমস্ত মত, শিক্ষা ও সংশ্কারকে 
বলি দিতে সক্ষন না হইব সে পৰ্য্যন্ত নিরক্ষর তোকের 
সহিত তাহার কুৎসিত আমোদ প্রমোদে যে গদান 
করিতে এবং নিশ্নক্ষব মূর্খেরও তত্রপ আমর চায় কুসংস্কার 
বিহীন লোকেব সহিত বন্ধুভাবে হিলিতে কোন অ! চাঙ 
হইবে না। মেলা দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকাব হইতে 
পাবে আমরাও বিশ্বাস করি, কিন্তু তাই বিয়া ই দ্বারা 
সমাদধের “ স্তরে স্তরে যে দৃবত্ব ও পার্থক্য এখনও 
বর্তমান আছে তাহা দূর কবা অসম্ভব! যদি 
যথার্থই আমরা এই নিরক্ষর পল্লিনিবাশী শাধারণ 
লোকের সহিত. মিশিতে ইচ্ছা কবি-এবং ইহা হইতে 
অধিকতর মহদেচ্ছা কল্পনা কর অসন্তন_ তাহ! হইলে 
ইহাদিগকে শিক্ষাদান ও নানাবিধ কুসংস্কর হইতে রক্ষা 
করিয়া আমাদের সাধারণ স্বার্থ বুঝবার উপযোগী করিয়া 
কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে । একসঙ্গে বসিয়া 
যাত্রা, কীর্তন ও কথকতা, প্নিলেই অন্তর সস্তর মশিয়! 
যাইবার সম্ভাবনা হর না। তাই আমদের বিশব-স যদি 
এই স্বদেশী সমাজকে জাগ্রত রাখিতে কিছ স,ক্রয় ?বিতে 
ইচ্ছা থাকে তবে রবিবাবুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন কবিলে 
অনিষ্ট আশঙ্কারই সম্ভাবনা, উপকার প্রত্যাখার সন্তাবন! 
নাই। 

এই সমাজে রবিবাবু একটা সমাজ্পতি চান। তিনি 
বলেন, প্মামাদেব প্রথম কাজ হইবে যেমন ক্বিযা হৌক, 
একটি ন্কোক স্থির করা এবং তাহাৰ নিজ্ট 1াধ্যতা 
স্বীকার করিষ্তা একটি ব্যবস্থা তন্ত্র ড়িষ্া গোলা” 


ঞৎ 


২৩২ 


এই উপলক্ষে 'রবিবাবু বলেন, “এই ব্যবস্থাতন্ত্র ধীরে 
ধীরে ক্রমে ক্রমে হইবে” ; ইহার কয়েক পংক্তি পরেই 
তিনি আবার বলেন যে “কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ 
রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্থত হইয়া ষাইবে।” 
প্রবন্ধকারের এ প্রকার অদ্ভূত মসঙ্গতির সহিত আঁমা- 
দের কোন কলহ” নীই, কারণ €ষ পর্যন্ত ইংরাঁজ 
এদেশে একছত্র রাঙ্গা থাকিবেন সে অবধি এই 
কাল্পনিক সমাজ ও সমাঁজপতির 'সাফল্য সন্ক্ম্ধ আমাদের 
একবিন্দু আশা করিবার কেন কারণ দেখিতেছি না | 
অবগ্ত রবিবাবু সেরূপ কিছু 'ভয় করেন না, কারণ তিনি 
বলেন তীঁহ।র প্রস্তাবিত সমাজে “শক্তি সঞ্চারের সঙ্গে যখন 
যোগ্যতার যোগ হইবে তখন দেশের মঙ্গল দেখিতে 
দেখিতে আশ্চর্য বলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ 
করিবে।” কবি যাহাকে “দেখিতে দেখিতে" মনে করেন 
তাহা ব্রহ্মার মুহুর্তের নায় শত শত বৎসর ন! হইতে পারে, 
কিন্ত ঘটনাচক্রের যেরূপ আবর্তন দেখিতেছি তাহাতে যে 
অচিরেই ভারতবর্ষের কিম্বা বর্শদেশেব অৃষ্টাকাশে এ 
জাতীয় শক্তির বিকাশ .এবং সমাজতন্ত্রের (5০৭1 

০116) সন্তোষজনক সুব্যবস্থা হইবে তাহা মান হয় ন]। 

' প্রাচীন ভারতবর্ষে অনেকের মনে সমাঁজপতির 
কীর্ধ্য করিবার শক্তি সধদ্ধে একটি অদ্ভূত ধারণা প্রচলিত 
ছিল। আধুনিক সভ্য জগতে কারলাইল (Cary!) 
এই প্রকার সমাজপতির আবির্ভাব ও কাধ্য করিবার 
শক্তি সন্ধে যথেষ্ট জল্পনা করিবাছেন। রবিবাবুও এক 
জায়গায় বলেন দেশে এক একট! বড়দিন আসে, 
সেইদিন বড়লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি 
নিকাঁস বড়খাতায় প্রস্তুত হইয়া দেখা দেয়”। কাঁর- 
লীইলের হিরো-ওয়ারসিপ, (Her০-W০r5১i০৪) অথবা 
ইতিহাসে বড়মান্ষের আবির্ভাব সথন্ধে (Great Men 
Theory in History) গীতাকারের প্পরিত্রাণায় হি 
সাধুনাং, বিনাশায় চ হুঙ্ধতাং” কিন্বা রবিবাবুব ‘সমাজের 
হিসাব তেঁবির স্তায় পৃথিবীতে যে সব নত প্রচারিত হই- 
মাছে তাহার অধিকাংশই শিক্ষিত সমাজ অগ্রাহ 
করিয়াছে । সমাজপতি ও সমাজ সম্পর্কে আধুনিক সভ্য 
জগতের মত স্তম্ূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে | & 
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ইংরাজি ও ইউরোপীয় সাণ্ত্যে সমাজবিজ্ঞান (S0ci০- 
1087) নামে একটী শাস্ত্র আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত 
হইয়াছে। অগষ্ট কোম্তের (Augustus Comte) সময় 
হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক জাতির ভিতরে এই 
শাস্তেব বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। সমাজের উৎপত্তি, 
বিকাশ ও উন্নতি এই' শাস্ত্রে আলোচিত হয়া থাকে । 
“দেখিতে দেখিতে কিন্বা' যুগাস্তরব্যাপী শিক্ষা ব্যতিরেকে 
সমাজেব উপর কোন স্থায়ীভাবের প্রতিষ্ঠাস্থাপন সমাজ- 
তত্ববিৎ পণ্ডিতের! অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।* মহাত্মা 
ডারুইন্‌ (139:%70) অদ্ভুত গবেষণা শক্তি দ্বার! জীবের 
ষে' ক্রমবিকাশ তত্ব উদ্ভাবন করির"ছেন, সমাজের 
ক্রমবিকাশ সন্বন্ধেও আজকাল শিক্ষিত সমাজে সেইরূপ 
ধাবণ। প্রতিষ্ঠিত হুইষাছে। ইতিহাসচচ্চা ও সমাজের 
ক্রমবিকাশ সন্বন্থীয় জ্ঞানের আলোচনা আমাদের সকলের 
পক্ষে বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িরাছে। 


-* আমর! 'ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি কিথ! আমাদের 


স্বদেশীয় মুসলমানজাতি কোথাও কোন সময়ে সমস্ত 
‘সমাজের প্রতিমা-স্বরপ একজন সমাজপতির বাধ্যতা 
স্বীকার করিয়া কোন কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে কি না' 
ইতিহাসের, পৃষ্ঠাই শুধু তাহার প্রমাণ দিতে সক্ষম । 
সমাজপতির ব্গতা স্বীকার করির। কার্ধ্য করিতে 
আমাদের কোন শিক্ষা হইয়াছে কি না তাহাঁও এতি- 
হাসিক ও সমাগতত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই বলিতে পারেন । 
অবশ্ত আমরা জাতীয় সমাঞ্জের কথাই বলিহেছি, গ্রামের 
সমা্জের কথা উল্লেখ করিতেছি না । সমস্ত দেশের সাধারণ 
সমাঞ্জ আমাদের আলোচ্য, পন্লিসমাজ আমাদের আলোচ্য 
নর। অধ্যাপক সিলি (Prof. 95915) বলেন “যদি 
ভারতবর্ষের জাতীয় একতা সগন্ধে পুর্বে কোন জ্ঞান 





* « Similarly, before there arise in human 
nature and human institutions, changes having 
that permanance which makes them an ac- 
quired inheritance for the race there must 
£0 innumerable recurrences of the thoughts 
and feelings, and actions, conducive to such 
fhanges. The process canhot be abridged ; 
and must be gone through with due patience.” 
Herbert Spencer's Study of Sociology, Pp, 
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ধাকিত এবং সকপেই স্ব স্ব প্রধান না হইয়া সাধারণ 
স্বার্থেব অন্য কাজ করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ইংরাজ 
কখনই ভারতবর্ষ জর কি! দখল করিতে পাঁরিতেন না। 
যদি কখনও ভারতবর্ষে এই জ্ঞান বিকশিত হয় তবে 
ইংরাদ্কে সেই দেশ হইতে তখনই পাত্তাড়ি গুটাইতে 
হইবে ।”* আমরাও তাহাই মনে কর । কুক প-গুবেব 
যুদ্ধ হইতে আরস্ত করিয়া পৃথুরার ও জয়টাদের ভলহের 
ভিতর দিয়া সিপ হাঁ বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত যদি আমরা 
ভারতবর্ষের বছ শতাব্দীর ইতিহাস আলোচনা কবি তবে 
সম।জপতির নেতৃত্ব বিশ্বাস ও আহ্থ। স্থাপন সম্বন্ধে আমা- 
দের কিরূপ শিক্ষা! হইয়াছে তদ্বিষর ভ্রম থাকিবার কোন 
সম্ভাবনা থাকে ন্য। মহ।ভারতীয় রাক্ষস্থয় ‘ও অশ্বমেধ যজ্ঞ 
হইতে আরম্ভ করিয়া যত বহুসংখ্যক রাজচক্রবর্থীর অভি- 
ষেক ও সমাঁজপতির বস্তার সন্ধে ইতিহাসে উল্লেখ 
দেখিতে পাওষা ঘর তাহার প্রত্যেকটীতে দ্বেষ, হিংসা ও 
অবাধ্যতার ভাব অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে 
দেখিতে পাই। ভাবতবর্ষের ইতিহাসাহ্যায়ী বঙ্গ- 
দেশের ইতিহামেও এই ভাবের পূর্ণ বিকাশ (দখিতে 
পাওয়া যার । ভবানন্ন মজুমদার, উমিটাদ, মিরজাফব, 
প্রভৃতি লোক নঙ্গদেশের ইতিহাসের -পৃষ্ঠাকে যেভাবে 
কলঙ্কিত কবিয়াছেন সেবপ অন্ত কোন দেশে সম্ভব হইত 
কিনা সন্দেহ। এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিবাই কি 
রবিবাবু আমাদিগকে একটা সমাজপতির শাসনাধীন হুইরা 
একত্রে একই স্বাথের জন্ত কা করিতে উপযুক্ত হইয়াছি 
বলিয়' মনে করেন ? উপমা বাহুল্যে কিন্বা পরপবিত বর্ণনার 
জোরে অসম্ভব সম্ভব হর না। নুতন নুতন ভাবের স্থাষ্ট 
করিয়া এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দ্বাব| সমাজের ক্রমবিকাশকে 
সাহায্য করা যাইতে পারে কিন্তূ কোন শক্তিই 
ইহাকে জ্োব ক রব! ঠেলিয় দিতে পারে না1 {+ একত্রে 


+ * Seeley's Expansion of England. 


4 “ As be:ween infancy and maturits there 
is no short ut by which may be avoided 
the tedious process of growth and develop- 
ment through insensible increments ; so there 
is no way 00 the lower forms of social 11 
to the higher, but one passing through smal 
successive rm odifications.” Herbert Spencer's 
Ce OF rf = 
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এক স্বার্থের জন্ত কাজ কবিতে এই আঁমব! ইং।ানের 
অঙ্ুগ্রহেই প্রথম শিখিতে আবন্ত করিত্নাছি; ইংরাজ 
রাগ্চচক্রবর্তীর অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বেষ ও হিংসা! কলদান 
দিতে ্সামরা এই প্রথম প্রস্তুভ হইতেছি ; ইশ্রাজের 
প্রবল প্রতাপের নিকটে মামরা তাপ শ্রক্বা, ধনী দরিদ্র, 
একাসনে সমভাবে দণ্ডাষমান হই? জাতীয় জীবলের এই 
প্রথম সঞ্চার মন্থুভব কারতেছি। এখনও অনেন কাল 
শিক্ষা ও সঃধনাবৰ দরকার। ব্যক্তিগত ও সংহারগত 
পক্ষপাতিত্ব পরিহার করিবার মামাদের এখনও সময় 
উপস্থিত নাই। ইহ] বহু শিক্ষা ও আন্নাস সাঁপেন্স | ষে 
কেহ ষখন ইচ্ছ। তপন ধাড়াইয়া “আমার সমল দেশ 
আমাকে ইহা বলাইতে উদ্ভত ক ররাঁছে' বলিলেই সমাজ 
তাহার জন্ত প্রস্তুত থাকে না ভাঁমরিকাঁর মর্ম্মন 
সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইতে ভারন্ত' করিয়া তাধুনিক 
জায়োনঙ্মের (2190190) অধিনেত শব্যস্ত অনকেই 
এইবপ স্বকোপলকল্লিত আদেশ নির্দেশ করিব! মাজে 
ও পৃথিবী প্রভৃত অনিষ্ট সংঘটন করিয়হেন। ' 
যদ্ধুপি ব্যক্তিগত ও সংস্কারগত পন্দপাততা দুর করিতে 
চাও তবে ইহাকে বিকাশ পাইবারকোনঞ অবসর হও না। 
. শ্রীকৃষ্চকে অর্ধ প্রদান করিতে য'ইয়। এনং রাজনুন্ন যজ্ঞে 
যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময় ভারতবর্ষে হে অগ্নি এজ্জলিত 
হইরাছল তাহার ফল বহুশতাব্দী ধরিয়া আমাদের “ুপন্থিনী 
ছননী'কে ভোগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। এখন 
আমাদের এই বিনভ্রবিনীত অনুরোধ যে এ নন্ষুগে ও 
অভিনব শিক্ষার প্রারম্তভেই বেন কোন স্বদেশ প্রেমিক 
লোক আলেয়ার ক্ষীণ রশ্মিতে প্রনুন্ধ হইয়া ঈর্ষা ও ' 
বিদ্বেষের নির্বানোনুখ অগ্নি এহদশে এজ্জলিত করিতে 
পুনর্ধার প্রয়ানী না হন। ধৈর্য্য ধরি:ভ হইবে, অপেক্ষা 
করিতে হইবে, ত্যাগস্বীফার করিতে হইবেকঠোর 
সাধনার অন্য প্রস্তুত হইতে হুইবে--তবেই সম সপতির 
শাসন সম্ভব হইবে। মন্দির নিৰ্ম্মাণ লা করিয়া ন্দিরের 
মাথায় স্বর্ণকলস প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়ান পরাঁনর্শকন্ধ কাণ্য 
বলিয়া মনে করা যাইতে পারে =|! সম'জেব শি57 সম্পূর্ণ 
হইলে লমাঞ্জ আপনি তাঁহার সমাজপন্ত বাছিং লইবে, 
সমাঞ্তপঙজি ট্ট্রড করাইর! সমাদকে শিক্ষা দিত আবম্ত ক্র 
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পরামর্শসিদ্ধ কাধ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। 
বে পর্যন্ত আমাদের সমাঙ্গে সে শিক্ষা সম্পুর্ণ ন। হয় তদর/ধ 
সমাজকে সনাপ করিবার চেষ্টা এবং সমাঞ্সের শৃন্তরাঞ্জ ভবনে 
কাহাকেও আহ্বান না করা আমাদের নিকট সর্বোৎক্ 
পন্থা! বলিয়া মনে হয়। 

রবিবাবুর প্রবন্ধ সম্গলোচনা করিতে বসিরা আমাদের 
প্রবন্ধ দীর্ঘ হইরা পড়িল। কিন্তু রবিবাবুর প্রবন্ধ সমা- 
লেচন। করা এবং তাহার মতামত প্রত্বার্দ করাই 
আমাদের উদ্দেশ্য নয় | রবিবাবুর ন্যায় আমাদেরও সমা 





সম্বন্ধে ছুই চারিটী কথা বক্তব্য আছে। তাঁহ। বলিয়াই” 


আমরা এ প্রবন্ধ শেষ করিব । 

. ‘বলেনা’ ‘পাকস্থলী’ ‘পক্ষাঘ।তগ্রস্ত অঙ্গ’ মৃগনাভী’ 
“ব্যাধির বীন’ “শারীরিক ক্রিয়ার প্রবর্তক অব্যবহিত 
উত্তে্জন৷” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করাতে মনে হয় রবিবাবু 
চিকিৎসা শাস্ত্রের ভাষার সহিত সম্পুর্ণ অপরিচিত, নন। 
রন্তু, প্রবন্ধ পড়িয়া মনে হয় সনাজ চিকিৎসা সম্বন্ধ 
তাহার জ্ঞান বিস্তৃত নয়। তিনি আমাদের সমা'ব্যাধি 
নিৰ্ণয়. করিতে সম্পূর্ণরূপে অক্কৃতকাধ্য হইয়াছেন। 

। আমাদের “সমাঞ্জের মনটা সমাজের মধ্যে নাই, 


আমাদের “চিন্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিরাছে, আমাদের 


‘মৰ্ম্মস্থান আগ্গ অনাবৃত, অবারিত হইয়া পড়িয়াছে,, আমর! 
“সাধারণের সঙ্গে একটা দুর্ভেন্ পার্থক্য তৈরি করিয়া 
তুলিতেছি” ইত্যাদি বে সব কথা রবিবাবু উল্লেখ করিয়া- 
ছেন সে সব ব্যাধি নয়, ব্যাধির লক্ষণ মাত্ৰ৷ 

. আমাদের ব্যাধির নাম Atrophy of the Moral 
Faculty অর্থাৎ নৈতিক শক্তির ক্ষয়। সমাজপতির 
প্রতিষ্ঠা এ ব্যাধির চিকিৎসা নয়; যাত্রা, কীর্তন ও 
কথকতা এই চিকিৎসার প্রধান উপকরণ নয়। ধীরে ধীরে 
দাবধানে আমাদের নৈতিক নীবনকে সবল করিয়া লইতে 
হইবে, তাহাই এই ব্যাধিব প্রশস্ত ও সৰ্কোৎকৃষ্ চিকিৎসা 

আমাদের বুদ্ধি আছে, শক্তি আছে, কার্ধ্য করিবার 
ক্ষমত! আছে--নাই শুধু নৈতিক. বল। পৃথিবীর সমস্ত 
দাতিই আমাদের বুদ্ধি ও সত্যতার*প্রশংসা করিয়া আসিতে: 
ছন ; গ্রীক, মুমলমান, ইংরাজ, মোগল, পাঠান, আফগান 
টত্যাদি সকল জাতিই আমাদের শক্তির ফি না কিছু 


প্রবাশী। 


AON IIIS IOS SONOS তিল পাপা, 


[ ৪র্থ ভাগ । 





প্রমাণ পাইয়াছেন। কিন্ত নৈতিক বলের অভাবে আজ, 


আমরা কোটি কোটি মানব বহুশতান্দী যাবৎ অর্ধ সভ্য > 


জাতির ভিতর পরিগণিত হইয়া পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খলে 
আবদ্ধ হইয়া ‘বিরাট মানবেব- কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত 
অঙ্গের ন্যায়” পভিব! রহিয়াছি। . 

আমাকে আপনাকে লইয়া সমাজ । আমি ও আপনি 
সমাজের কেন্দ্র। আমার তোমার উন্নতিতে সমাজের 
উন্নতি । আমার ও মাপনার-নৈতিক বলের অভাব হইলে 
সমাঙ্ধেরও নৈতিক-বলেব অভাব হইবে। যেমন শরীরস্থ 
কোন মগ্ধে ব্যাধি হইলে সমস্ত শরীর শক্তিশৃন্ত বলিয়া মনে 
হর, তেমনি মাপনার ও আমার নৈতিক শক্তির বিকাশ 
প্রাপ্ত ন! হইলে সমাজ বিকলত্ব প্রাপ্ত হর। আজ আপনি 
যে আপনার স্নিগ্ধ ও নির্জন পাঠাগার হইতে বাহির হইয়া - 
সমাজকে প্ৰদীপ্ত ভাষায় গালি দ্রিতেছেন,সে গালির জন্ত 
আপনি ও আদি কতটুকু দায়ী একবার ভাবিয়া! দেখিয়াছেন 
কি? 
- এ বিষয় একটুকু ভাবিয়াদেখ| প্রয়োজন। বহুজাতি, 
বহুবিধ আচার, রীতি নীতি, বহুপ্রকার শিক্ষা সংস্কারের 
সংঘর্ষণে আপনাকে রক্ষা করিতে -যাইক্স/ আমরা বড়ই 
স্বার্থপর হইয়া পড়িনাছি। যুগ যুগান্তর ধরিয়া পর হইতে 
নিজকে রক্ষা করিত্যে যাইয়া আমরা উদ্দারতাকে বিসর্জন 
দিয়া সঙ্কীর্ণতার আশ্রয় লইয়াছি। সেই সঙ্ধীর্ণতা 
উত্তরোত্তব বৃদ্ধি পাইয়া এখন আমাদিগকে সম্পূর্ণ গ্রাস 
করিরা বসিয়া আাছে। এখন মাব মামাদের পরার্থ ও সাধারণ 
্বার্থ বুঝিবার শক্তি নাই। “বহুর মধ্যে এ্ীক্য-উপলব্ধিণ 
ভারতবর্ষেব অস্তঃর্নি হত ধৰ্ম নয়। ওঁকের মধো বিচিত্রতা 
উপলন্ধিই আধুনিক হন্দুসমাঞ্জের বিশেষত্ব। স্বদেশকে গ্রামে 
গ্রামে, পল্লতে পল্তিতে এবং সমাজকে মেল ও শ্রেণীতে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া আমব! ভাগ করিয়া লইয়াছি। তাই 
আমাদের এদেশে পুরাকাল হইতে স্বার্থপরতা প্রবলবেগে 
বিকাশ প্রাপ্ত-হইয়াহে। তাই আমরা চিরকালই সাধারণ 
স্বার্থের মহিমা বুঝিতে, এবং বুঝিলেও তদন্থুসারে কার্য) 
করিতে, শিখি নাই। আমাদের ভিতরে স্বাঁ্থপরতার পুণ 
বিকাশ হইয়াছে বলিয়াই আমরা সমস্ত বিদেশী শত্রুর দ্বার! 
অনায়াসে -পরাজিত হইরাছি। এই স্থার্থপরতার বিকাশ 


MA MIU পাখা পাত পাল্লা 


রথ সংখ্য।] 








হইছে খলিরাই এদেশে জয়চাঁদ প্রভৃতি লোকের আবি- 


এ ভাব ও প্রতিপত্তি নন্তব হইয়াছে। জাপানের ও ইংলগ্ডের 


৮ 


” 


চু 


জাতিভেদহীন, একধর্মান্থরত, সমভাষী সমাজেব স্বদেশ 
প্রেমেব জলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সাম্নে ধরা 
নিশ্রয়োজন। জাপনে ও ইংলণ্ডে সমাঁ্জ বহুম্তাব্দী 
ধবিয়া স্বদেশ প্রেমের জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মাসিতেছে।* 
আমবা সে সাধনাঁও করি নাই, সিদ্ধির কন্য উত্কতিত 
হইবাবও কোন অধিকার নাই। | 

সমাজের সাধাবণ স্বার্থের প্রন্য আমি ও আপনি 
আমাদেব সুখ ও শাস্তি বলিদান দিতে শিক্ষণ “করি 
নাই )' সমা্কে প্রবল করিবার উদ্দেশ্যে আমি ও সাঁপনি 
কখনও আমাদের সময় ও শক্তি বায় করিতে প্রস্তুত 
হই নাই। স্থার্থপন্রতা স্বভাবতঃ নৈতিক শক্তির প্রতিকূল; 
ভাই স্বার্থপরতার বিকাশ পাইলে নৈতিক শক্তির পরি- 
ক্ষরণ হয় না, আর নৈতিক শক্তির বিকাশ না হইলে, 
* চিত্তের জডদ্ব দুর হয় না। 

স্বার্থপরতা চিরকালই স্বীয় সুখান্বেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত 

আমি আমাব নিলের সুথ ও স্বচ্ছন্দত! চাই _ সাধারখেব্‌ জন্ত 
তাহা ত্যাগ করিতে যাইব কেন? আমা'র যদি ধন ও পর্রয্য 
থাকে এবং সৎকাঁ-র্ষ্য ও পরোপকারে তাহা বায় করিতে 
মামি শিক্ষাগ্রাপ্ত না হইয়া থাকি তবে তাহা কেন আমি 
‘গাড়ী-জুড়ি-কোট-বুট’ “সাজপজ্জা-নাঁসবাব-আঁড়ম্ববে' ব্যস 
করব না তাহা আদাকে কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি? 
আমি যদি শুচিহদ্ধ, মিতসংযত ও সত্যবাদী হইতে শিক্ষা] 
না পাইয়া থাকি তবে কেন ধে আমি ‘নকল-ইংরাজ’, 
সানিব না, জাকাময় তরল-রস'পান করিরা তৃষ্ণা নিবৃত্তি: 
করিব না, এবং কথায় কথায় শপথ (১৮5৪1) করিন। 
না, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রক্কৃত মনুষ্যত্থের "চর্চা 
না থাকিলেই সঙ, সাদিয়া বেড়া ইতে সুথ বোধ হয়, 
কুৎসিত আমোদ প্রমে'দে. রুচি জন্মায় । 

আমরা বড় ভাল মানুষ, ভাল মান্ষি তামাদের 
অস্থি মজ্জায় চিশিয়া পড়িয়াছে। 
আমাদের নৈতিক্ক মেকদও্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ভাল মানুষ 
সাদিয়া বসিষ! আছি।. ভাঁল মানুষ হওয়াই, আমাদের 
জীবনের উদ্দেশ্র ও লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। আশনি যদি 
কোন কুংসিত কার্য্যেব জন্ত মামার সাহায্য প্রার্থল করেন 





জাপানের স্বদেশ প্রেম-কিবর্প জলন্ত তাহা:নিব্রলিখিত- 


গল্পটিতে প্রকে “পাইবে : —“ Then what i3 your, 
religions” ‘"asted an Indian to a Javanese. 
“Are ou a Euddhist, Shintoist or Chrisiian ? 


added quietly, “Japan i is the religion ‘of 
€ Japanese,” তর 


le none of these” answered the~Japanese. 


“স্বদেশী সমাস”--ব্যাধি ও চিকিৎসা! । 





আমরা প্রত্যেকেই অবশ্যই 


২৩৫ 
আমি তাহা হইলে আপনাকে সে দাহানা ছান বরিতে 

কখনই অস্বীকার করিতে পারিব,না। অ-্জন্সাপনি যদি 
কোন চাকুরীর দন্ত আমার একটা বন্ধুর নিকট কোল অনু- 
রোধ পত্র চান, আমি আপনাকে অভ্যস্ত অসাধু ও মলপায়ী 
বলিয়া ছানিলেও সে অন্ুরোধপত্রখানা দিত কাচ আমি 
কুষ্টিত হইব না। আজ যদি আমার হাতে কোন একার 
ইলেক্‌সনের ভোট থাকে আর সেই ইলেব সনের জন্য যদি 
দশ*্ন লোক ভোটপ্রার্থী হুন তবে আসি নিশ্চয়ই সেই 
দশঙ্জনের প্রত্যেককেই আমার ভোট দিতে প্রতিক্রতহুইব। 
ক্ষমতা ও ৪্ণের বিচার এবং বর্তবাকর্তব্য জিবোন। না 
করিয়া তাঁহাদের প্রতোককেই আমি সম্তঃ করিতে কচষ্টা 
স্করিব। কাঁহাকেও “না, বলিবার শক্তি অম-র বিধাঁশ 
পায় নাই। স্পেডকে (30909) স্পেছ, বলা আমি 
অত্যন্ত অন্তায় কর্ম বলিয়া মনে করি। * এইস নৈতিক 
হু বিরান সমাজ কি প্রকারে সভীলিত-হুইবে, 


জা নি শক্তি নাই বলিয়াই অজকাঁল 
আমরা গ্রক্কৃত গুণেব আদব করিতে রনি না গুণ 
না থাকিলে গুণের আদর করা বড সহজ ব্যাপার 
নয়। গুণের আদর ভ্রানি না বশিয়াই হল্রে আদরই 
করিতে শিখিয়াছি। তাই যেখানে রব্রর-সাহার গাড়ী, 
উয়েলার জুডি ও বৈদ্যুতিক পাখ", আলে; এবং স্থাস্থণ ও 
সুরঞ্জিত চিনাংগুক উত্তরীয় দেখিতে পাই নেখ্যনে আমি 
কোন বাদ প্রতিবাদ কিস্বা কিছু বিচার ন" করিয়া - বারে 
মোসাহেব সাছিয়া গিয়া দ্বাড়াইয৷ থাকি: যদ আমি 
জানি যে অমুক বাবু তাহার পাঁপাচারণ দ্বাযা, কিন! স্রীপুত্র, 
পিতামাতা, ভ্রাতাঁভগ্নীর উপর ছুব্যবহার করিয়া সমা *কে ও 
পিতৃ পিতামহকে নিরয়শীমী করিতেছেন কিন্তু ভিন যদি 
অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁর বাড়ীতে কোন নল কোন 
ী- পার্টিতে 08৪ Party) কিম্বা ইভিনিং-পার্টচ্তি Even- 
ing Party) নিমন্ত্রণ করেন তবে আমি সেখানে ন যাইয়া 
থাকিতে পারিবন1। আমি বালাকর হকার যেখানে * 
আহার-বিহার-আমোদ দেখিব সেইখানে হোন ন্চার না 
করিয়া গিয়! উপস্থিত হইব। _ 

. রাল্শক্তিকে মামরা অনেক সময় উপেক্ষা কবিয়া 
থাকি। উচ্চপদস্থ রাঁগক্রচারিদিগের কাশ্যাত্লী আমরা 
তীব্র ও অগংযত "ভাষাত সমালোচনা কৰিতে তখন ও ভীত 
হই না। সমাঁঞ্জের ইষ্টানিষ্টের প্রতি অচছিকাং* সময়ই 
আমাদের কোন ভ্রক্ষেপ থাকে না কিন্ত বদোদ্ধত 
ধনীর গ্রীতি-সম্ভাষণ ও আদর-আহ্বান স্মামর গাঁণা,স্তও 
অবহেলা করিতে পাঁরি নী। 

আৰু একটী জিনিসকে আমরা অহ্হেলা করিতে 
পাবি ন, সেটা করতণ্ল। আমাদের ভিডশে করতালির' 
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বড়ই দমাদব। কবতালিকে আগব| অস্তব হইতে ভাল 
বাদিয়া থাকি। রবিবাবুও আমাদিগকে অনেক 
' স্থলে এই করতালি পাইবাঁর জন্য উপযোগী হইতে 
পরামর্শ দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপাধি 
পাওয়ার এবং সমাজের নিকট ধন্য হইবাব চেষ্টা মনের 
একই ভাবের রপাস্তব মাত্র। একজন লোকের মন 
ঙ্গোগাইতে যেরূপ স্বাধীনতা ও সৎসাঁহস বিক্রয় করিতে 
হয পঞ্চসহম্র লোকের পঅন্থরাগ পাইতে হইলেও অনেক 
সময়ে তেমনি স্বাধীনতা ও সৎসাহস বিক্রয় করিতে হয়| 
শুধু সত্য ও ন্যায়ের জন্য আমরা কেহই আমুদের কোন 
স্বাৰ্থত্যাগ কিছ শ্লীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হই নাই। 
জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তাব করিয়া 
ও ক্রুটী গুলি আমাদিগকে সংশোধন করিতে হুইবে 
এবং প্রকৃত চরিত্র গঠন করিয়া ধনী দরিদ্র 
নির্বিশেষে গুণের সন্মান করিতে উদ্যোগী হইতে হইবে। 
সমাজকে নিরর্থক গালি দেওযাষ কোন ফল নাই । আমা- 
দের সকপেরই শায্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টাব আবশ্যক 
হইয়া পভিয়াছে। আমাদিগেব নৈতিক শক্তির বিকাশের 
জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইযা উঠিয়াছে। আমাদের 
প্রত্যেকের নিজের হৃদয় পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে 
যে আমাদের ভিতরে সত্যান্ুবাগ ও সৎসাহস কতটুকু 
বিকশিত হইযাঁছে এবং আঁশান্ুৰপ বিকশিত না হইয়া 
থাকিলে তাহার প্রতিকারের বিধান করিতে হুইবে। 
আমাদের প্রত্যেককে সাদাকে সাদা ও কাঁলোকে কাল 
বলিতে এবং অন্যায় কার্যে কোন সাহাঁযা না করিতে 
শিক্ষা করিতে হইবে। যদি জিনিষের প্রকৃত স্ববপ ও 
তত্ব কখন না বুঝিতে পাবি তবে যেন মিপ্যা কথা কিম্বা 
মিথ্যা ব্যবহার করিয়া কাহাকেও প্রতারিত, প্রবঞ্চিত 'ও 
বিমুগ্ধ না কবি। লক্‌ (1,০০6) সত্য সত্যই বলিয়াছেন : 
“to love truth for 00005 sake is the principal 
part of human perfection in this world and the 
 Seed-plot of all other virtues.” সত্যকে চচ্চচাকবিতে 
হইবে সত্যেব জন্য-_-গবর্ণমেণ্টেব নিকট উপাধি পাঁইকাব 
কিম্বা সমাজের নিকট ধন্য হইবার জন্য নহে'।* রামমোহন 
রায়. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব কিম্বা ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ষদি 
সত্যান্গরোধে সত্যের অঙ্গসন্ধানু না করিয়া গবর্ণসেপ্ট 





কিন্বা শ্বদেশী সমাঁজেব নিকট বাহবা লইবার জন্য বুদ্ধি ও 


*শতাধিক বর্ষ পূর্বে মহাস্ম! বার্ক (Edmund Burke) 


বলিয়াছিলেন : “The principles of true politics 
are those of morality enlarged : I neither now 
do, nor ever will admit of anv other. 


প্রবাসী ৷ 


সলাত পাপািাীলাবাি) | পাপা 


[৪র্থভাগ। 


শক্তি ব্যয় করিতেন তবে তাহারা অনেক উপাধি ও 
করতালি পাইতেন সন্দেহ নাই কিন্তু বঙ্গমাতার 
তাহাতে বিশেষ গৌরব করিবার কোন কারণ থাকিত না। 
যখন আমরা আমাদের সমস্ত দোষ ও ক্রটিগুলি 
অনেক পরিমাণে সংশোধন করিয়া লইতে সমর্থ হইব তখন: 
সমাজ আপনাআপনন উন্নত ও শক্তিশালী হইনা৷ উঠিবে ।+ 
তখন প্রবন্ধ পাঠ করিস্থা সমাঞ্গপতি বাছিয়া লইতে হইবে 
না, সমাজের প্রতিমা স্থাপনের জন্য উৎকষ্টিত হইতে হইবে 
না এবং সমাঁঙ্গের একতা সপ্রমাণ করিবার বিশেষ কোন 
আবশ্যকতা অনুভূত হইবে না। টু 
আসুন, আঙ্গ সকলে আমরা সমাঞ্জ ও সবকারকে 


এই সমস্ত দোব৮” জাগ্রত ও কর্তব্যান্সবত করিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, জননী 


জন্মভূমির কল্যাপোদ্দেশে বদ্ধপরিকর হুইয়! আত্মোশ্নতির 
চেষ্টা করিতে আরম্ত করি এবং স্বীয় স্বীয় চরিত্রে ও শিক্ষায় 
ধে সমস্ত দুষণীর অংশ আছে তাহা সমূলে উৎপাটন ক’রয়! 
নৈতিক শক্তির বিকাশ কবিয়া আপন্াদ্িগকে ধন্য 
করি আমাদের লমীঞ্চকে ধন্য করি এবং সর্কোপবি এই 
“দ্েবতাব বিহারস্থল, প্রাচীন খধিদ্িগের তপস্তার আশ্রম, 
পিভৃপিতামহদের মাতৃভূণি? ভারতবর্ষকে ধন্য করি। 


প্রীপৃথীশচন্দ রায় । . 


* বিলাতের প্রসিদ্ধ ও প্রধান সংবাদপত্র টাইমস্‌ (7he 
7/485) ভারতবর্ষীয় ঘটনাবলী সম্পর্কে যে নবপর্ধ্যার 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করিতে আরস্ত করিয়াছেন, তাহান 
দ্বিতীর প্রবন্ধের মর্ম ভাবতবর্ষে আসিয়া পৌছিয়াছে। 
এই প্রবন্ধের বিষন্ন “শিক্ষা” এবং এতছুপলক্ষে, প্রবন্ধ 
রচরিতা বলিতেছেন :- 

‘There are many fields of usefulness and 0০৪৪ 
which lie around -he citadel of politics and, when 
these fields are occupied, the entrance to real politt- 
cal life will be easy, natural, and safe. Itisa 
commonplace of Indian journalism to exclaim that 
H after six 65106180025 under British rule the Indians 
bave not acquired the requisite knowledge of the 
the principles of government, the fact implies the 
greatest slur upon their rulers. It should be remem- 
bered, however, by these impatient critics that 
tnere have not heen six generations of educaion, 
for, in the modern sense, education in India dates 
from 1854. * * * Above all things 1015 character 
which we want :n India, character which makes 
men work for the sake of duty, which rakes them 
Shun sutterfuge and টা and keeps them inde- 
pendent and tiuthiu é 





৫্ন্‌ং শিবনারায়ণ্লাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে 


. ; পূরণ দাস কর্তৃক মুক্তি ও প্রকাশিত j 








রায় বাহাদুর ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহ্‌দেদার । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 











চতুর্থ ভাগ । ভাদ্র, ১৩১১ 1 1 " €ম সংখ্যা | 
মাইকে দত্তের - করমনাশার্‌ স্রোত অপবিত্র বারি . 
ল মধুসুদন ন অপ্রকা- ঢালি জাহ্বীর গুণ কি হেতু নিবারে ? 


শিত কবিতাবলী । 


[ আমরা! যতদূর জানি, আমরা “প্রবাসী”তে মাইকেল মধুনুদন 
দত্তের যে কবিতাগুলি প্রকাশ করিতেছি, সেগুলি ইতিপূর্বে কোথাও 
প্রকাশিত হয় নাই। তাহার কয়েকটি অপ্রকাশিত ুবিতা 


“নাধারণীপ্তে মুদ্রিত হইয়াছল। কিন্তু “সাধারনী"র যে দে খণ্ডে ' 


তাঁহার কবিতা ছিল, তাহ! এখন"পাঁওয়! ছঃলাধ্য । এই জন্য অমর! 
যে সকল কবিতা মুদ্রিত করিতেছি, হয় ত তৎসমুদ্বয়ের কোন . 
কোনটি পূর্ব্বে “সাধারণী”তে মুদ্রিত হইযা- থাকিতে পারে। 


কিন্ত তাহা হইলেও তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং দ্রস্রাপা: ' 


রচনার পুনমুদ্রণ বাঞ্কনীঘ। মাইকেল মধুসুদন দত্তের জীবনচরিত-' 
লেখক শ্রীধুক্ত যোগীন্ৰনাথ বন্ধ, বি-এ, মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা. 
এই কবিভাগুলি মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইতেছি। আগ্রামী মাসে 
আরও কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হুইবে ৷] 


পণ্ডিতবর রী ঈশ্বরচন্দ 
বিদ্যা সাগর মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া | 


গুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি 
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে 
বিস্তার সাগর তুমি ; তব সম মণি, 
মলিনতা কেন কহু ঢাকে তার করে? 
বিধির কি বিধি সরি, বুঝিতে না৷ পারি, 
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে? 


বঙ্গের নুচূড়ামণি ক'রে হে তোমারে , 
হজিলা! বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে ; 
কোন পীড়ারূপ অরি'বাণাঘাতে পাসে 
বিধিতে, হে:বঙ্গরত্ব |. এহেন ব্রতনে-2 
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে 

( রাক্ষসের রূপ-ধরি ), বুঝিতে কি পার 
বিদীর্ণ-ব্‌লের হিয়! সে নিঠুর বাগে? 


Ee কব পুত্র সহমাতা কাঁদে বাঁরঘার । 





2 ২ | 
দেবদানবীয়ম্‌ । 
মহাকাব্য. !- 

+ প্রথম সর্গঃ। 


(কোন সংস্কৃত ছন্দে লিখিত বাঙ্গালা কাষোর প্রতি 
কটাক্ষ করিয়া ব্াঙ্গচ্ছলে লিখিত । ) 


কাব্যেকখানি রচিবারে চাহি, 
কহোঁ কি ছন্দঃ পছন্দ, দেবি! 
কহে| কি ছন্দঃ মনানন্দ দেবে 
. *মনীষবুনো এ সুবলদেশে ; 


[] - + 


০ 


২৩৮ 


তোমার বীণা দেহ মোর হাতে, 
বাজাইয়! তায় যশস্বী হবো, 
অমৃতকপে তব কৃপাবাঁরি 

দেহো জননী গো ঢালি এ প্লেটে ॥ 





ভারতরত্তাত্ত। দ্রৌপদীস্বয়ন্র। 


( অসমাপ্ত ) 
কেমনে রথীন্দ্র পার্থ পরাভবি রণে * 
লক্ষ রণসিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে 
লভিল! ক্রপদবালা কৃষ্ণ মহাধনে, 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধি দেববরে,__ 
গাইব সে মহাগীত। এ ভিক্ষাচরণে, 
বাগ্দেবি | গাইব মাগো নব মধুস্বরে, 
কর দয়া, চিরদাস নমে পদ্দানুজে, 
দয়ায় আসরে উর, দেবি শ্বেতভুজে ! 
রা ক নক কচ 

বিধিলা লক্ষ্যেরে পার্থ, আকাশে অপ্সবী 
গাইল বিজয়গীত, পুষ্পবৃষ্টি করি 
আকাশসম্ভবা দেবী সরস্বতী আসি 
কহিলা এসব কথা কৃষ্ণারে সম্ভাষি। 

লে! পঞ্চালরাজস্থৃতা কৃষ্ণ! গুণবতি, 
তব প্রতি স্থপ্রসন্ন আজি প্রজাপতি । 
এতদিনে ফুটিল গো বিবাহের ফুল । 
পেয়েছ সুন্দরি ! স্বামী ভুবনে অতুল। 
চেন কি উ'চারে উনি কোন্‌ মহামতি, 
কতগুণে গুণবান্‌ জানো কি লো সতি ? 
না চেনো না জানে! যদি শুন দিয়া মন, 
ছদ্মবেশী উনি ধনি, নহেন ব্রাহ্মণ । 
অত্যুচ্চ ভারতবংশশিরে শিরোমণি 
কুস্তীর হৃদয়নিধি বিখ্যাত ফাস্তুনী ৷ 
ভস্মরাশি মাঝে যথা লুপ্ত হুতাশন 
সেইরূপ ক্ষত্রতেজ আচ্ছিল গোপন । 
আগ্নেয়গিরির গর্ভ করি বিদারণ 


প্রবাসী । 


[ ৫ম ভাগ। 


যথা বেপে বাহিরয় ভীম হুতাশন, 
অথবা ভেদিয়৷ যথা পুরব গগন 
সহসা আকাশে শোভে জ্বলন্ত তপন, 
সেইবপ এতদিনে পাইয়া! সময়, 

লুপ ক্ষত্রতেজ বহ্নি হইল উদয় ৷ 





৫ 
দ্রৌপদীস্বয়ন্বর । 
( অসমাপ্ত ) 
VERSAILLES, 
| oth September, 17863, 

কেমনে রথীন্তর পার্থ স্ববলে লভিলা 
পরাভবি রাজবৃন্দে চাকচন্দ্রানন! 
কৃষ্ণায়, নবীন ছন্দে সে মহা কাহিনী 
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে, 
বাগ্দেবি ! দাসেরে যদি কপ কর তুমি । 
না জানি ভকতি স্ততি, না জানি কি ক”রে 
আরাধি হে বিশ্বারাধ্যা তোমায় ; না জানি 
কিভাবে মনের ভাব নিবেদি ওপদে ! 
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে 
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে 
কথা তার? উর তবে, উর মা, আসরে। 
আইস মা এ প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীতে 
জুড়াই বরহজাল!, বিহঙ্গম যথা 
রঙ্গহীন কুপিগ্ুরে কভু কভু ভুলে 
কারাগ'রছুখ সাধি কুঞ্চবনস্বরে। 
সত্যবতীসতীস্থত, হে গুরু, ভারতে 
কবিতা-সুধার সরে বিকচিত চির 
কমল দ্বিতীয় তুমি ) কৃতাঞ্জ লিপুটে 
প্রণমে চরণে দাস, দ্বয়া কর দাসে। 
হায় নরাধম আমি ! ভরি গো পশিতে 
ষথায় কমলাঁসনে আঁসীনা দেউলে 
ভারতী) তেই হে ডাকি দ্রাড়ায়ে দুয়ারে, 
আচার্যা। আইস শীপ্র দ্বিজোত্তম সরি | 


৫ম সংখ্যা |] 
দাসের বাসনা, ফুলে পি জননীবে, 
বর চাহি দেহ ব্যাস, এই বর মাগি । 
গভীর সুড়ঙ্গপথে চলিলা নীরবে 
পঞ্চ ভাই সন্ধে দতী ভোজেন্দ্রনন্দিনী 
কুস্তী 5 স্বরচিত-গৃহে মরিল দুৰ্ম্মতি 
পুরোচন ; ৮ 


+ কব ক গা 


জীবিতাবস্থায় অনাদৃত কবিগণের 
সধন্ধে। 


ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়া সদা! বলে, 
জন্মভূমি ছেড়ে চল যাই পরদেশে। 
উবপার কবিগুরু ভিখারী আছিলা 

ওমর (অসভ্যকালে জন্ম তার ) যথা 
অমৃত সাগরতলে ' কেহ না বুঝিল 
মূল্য সে মহা-মণির ) কিন্ত যম যবে 
গ্রাসিল কবিব দেহ, কিছুকাল পরে 
বাড়িল কলহ নানা নগরে ) কহিল 

এ নগর ও নগরে, "আমার উদরে 

জনম গ্রহিয়াছিলা ওমর সুমতি ৷” 
আমাদের বাল্গীকর এ দশ! ; কে জানে, 
কোন্‌ কুলে কোন্‌ স্থানে জন্মিলা সুমতি । 


রহন্তে বিপদ । 


(১) 

আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন হুরিশ অন্ত 
স্কুল হইতে আসিয়া আমাদের ক্লাশে ভত্তি হয়। আমি 
বরাবর ইংরাজ্জি স্কুলে পড়িয়াছি, "মামার বয়স তখন সবে 
বার? গুক্ষ শ্বশ্রুর ব্রেথামাত্রও ছিল ন1 চেহারাখানাও 
ঈশ্বরের বরে কোমল ও কমনীয় ছিল। অর্থাৎ যাত্রার 
দলে আমাকে মেয়ে সাত্াইয়া দিলে বেমানান হইত না! । 
হরিশ মাইনব পাশ করিয়া ষোল বৎসর বয়সেই একমুখ 
হাড়ীগোপ লইয়া আমাদের মধ্যে পরিচয় স্থাপন কনিবার 


রহুস্তে 


বিপদ । ২৩৯ 


অবসর অশ্বেষণ করিতেছিল) হ-রশ খুন বলিষ্ঠ, বড় 
লম্বা চৌড়া, জোয়ান । বড বাচাল, বড় রহস্তপটু । আঁমি 
ক্ষীণ, দুর্বল, ক্ষুদ্র এবং বড় লাজুক ও মিতভাঁষী । 

হরিশ ৪1৫ দিনের মধ্যেই সকলের সঙ্গে সখ্য স্থাপন 
করিয়া ফেলিল। আমারও মন সে আনর্ষণ কবিল। 
তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকটা মাস আমি তাহান্র কটু রহস্ত- 
গুলি পরিপাক করিয়া, পরীক্ষায় তাহাকে পরাস্ত করি- 
লাম। 'আমি প্রথম ও সে দ্বিতীয় হইল। বোধ হয় 
আমার কার্য্যকল্লী মেধার নিকট পরান্ত হইয়াই সে তাহার 
বুহ্স্তের সকল বণটুকু লাজুক আমার প্রতি তীব্রতররূপে 
প্রয়োগ করিয়া নিরাপত্ভিতে জয়ের উল্লাস ভোগ কনিতে 
লাগিল। | 

আমার নাম কুমুদিনীকাসন্ত । সে তাহ! বরকত করিয়া 
করিল, “কুমী”। আমার সমষ্ট কঠ বলিয়া আাযি হইলাম 
“বুলবুল” । ভাল পোষাক পরিচ্ছদ পরিলে মামি হইতাম 
হীরামন’ বা ‘লালমন’। তাহার ভয়ে শ্বেত পরিচ্ছদ 
পরিলেও হইতাম ‘কাকাতুয়া*। আমি সর্বদা পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন থাকিতাঁম বলিয়া কোনও না. ক্কোনও পক্ষি- 
পর্ধ্যায়ে পড়িতামই। 

প্রথম প্রথম পক্ষী নামে আমার আপাদমস্তক লজ্জা" 
রুণ হইয়া উঠিত, হরিশের উপর বড় রাগ হইত। ক্রমশ 
এক রকম সহিয়া গেল। আরো, হরিশন্ে আমি বড় 
ভাল বাসিতাম ; হুরিশও ভাহাব সকল রহস্তের অন্তরাল 
হইতে স্নেহ দিয়া আমাকে বশ করিয়াছিল। 

সমস্ত রহস্ত দিয়! ক্রমাগত আক্রমণ কলিয়াও দ্বিতীয় 
শ্রেণীর পরীক্ষাতেও আমার প্রথম স্থান সে অধিকার 
করিতে পারিল না। সকল বিষয়ে আমি হ'রশের নিকট 
পরাস্ত হইলেও এই জয়ে আমার সকল পত্নাজ্রন্ন বিস্থৃত 
হইতাম। ক্রমশ রহস্তগুলি পুরাতন হুইল! উগ্রতাগীন 
হইল, হরিশ নৃতনের অন্বেষণে মস্তিফ আলোড়ন আরম্ভ 
করিল। 

আমি যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে তাল- 
বাসিতাম, হরিশ তাঁহাকে বাবুয়াঁনি বলিয়া নিদ্বপ কন্সিত। 
কতক ইচ্ছায় (আমায় বিরক্ত করিবার জন্ত) ও কতক 


* স্বাভাবিক *অশক্তিতে সে বড় এলামেলো. বিশৃঙ্খল গার 


চর | 


ae 
মধ্যে থাকিত। তাহার বাসার চারিদিকে সমস্ত ছড়ান 
থাকিত, ঘরে কাগজ, বই ও ধূলা যেখানে সেখানে, মাটি 
বিছানায় সমভাবে ছড়ান থাকিত। আমি ইহাতে বড় 
বিরক্ত হইতাঁম। ইহাতে হরিশ হাসিয়া বলিত, “তোমার 
ঘর ত’ যেন হোয়াইটওয়ে লেড্লর দোকান, প্রকৃত 
গৃহস্থালী আমার ঘরে। সমস্ত সময়টা যদি জিনিষ 
গোহাইতেই কাটে; জিনিষগুলাকে উপভোগ করি 
কখন’? আমি তাঁহার সহিত কথায় পারিতাঁম না। 
আমি তাহার গৃহসংস্কারে লাগিয়া যাইুতাম। সমস্ত 
গুঁছাইয়। ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান করিয়া দিতাম 
আমার উপদেশ যে সম্পূর্ণ নিক্ষল তাহা পর দিনেই 
বুঝিতে পারিতাম। আমি বড় চটিয়া যাইতাম। হরিশ 
হাসিয়। বলিত, “ঘরকন্না গোছান স্ত্রীজজাতির কাজ, তাহার! 
শৃঙ্খলা, পুরুষ উচ্ছৃঙ্ঘলতা । আমি উদ্দামতা, তুমি শৃঙ্খলা । 
অতএব আমি পুরুষ, তুমি নারী” । আমাকে কেহ 
সত্রীজাতির সহিত তুলনা করিলে আমি সর্বাপেক্ষা অধিক 
রাগ করিতাম। যদি একবার রাগ করিলাম, তবে 
হরিশের অদ্ভুত নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত আমাকে সর্বদা উত্যক্ত 
করিতে লাগিল । এক একবার মনে করিতাম হরিশের 
ঘর আর গুছাইব না। হরিশকে ছাড়িয়া থাকিতে 
পারিতাঁম না । হরিশের বাড়ী গিয়া তাঁহার ঘর গোছাইয়া 
না দিলে, হরিশ বলিত, *গিক্সি ঘরকয়| গুছিয়ে নেও, 
চল বেড়াতে যাই ।” কোন দিকেই নিস্তার নাই দেখিয়া, 
আমি আমার গৃহিণীপদ মানিয়া লইলাম ৷ 

হরিশের সংসর্গে আমিও একটু ইয়ার হইয়! উঠিয়া- 
ছিলাম। সে যেমন আমাকে ইয়ারকির ছলে হৃৎপিণ্ডে- 
শ্বরী বলিত, গ্রীশ্মাবকাশ ও পুজাবকাশের সময় পত্রে 
আমিও তাহার দেখাদেখি লিখিতাম, ‘হৃৎপিণ্ডেশ্বর’। 

উভয়েই এণ্টাম্ পাশ করিলাম। অধিক মাত্রায় 
ইয়ারকি শিখিয়াছিলাম বলি্য়াই বোধ হয় কেহই বৃত্তি 
পাইলাম না। হরিশের অবস্থা ভাল ছিল না। তবু 
কষ্টেস্থষ্টে পড়িয়া এল্‌. এ. পাশ করিল। তার পর সে 
বন্ধার অর্থের সন্ধানে গেল। আমি বি. এ. পড়িতে 
লাগ্িলাম। এতাবৎকাল আঙ্গাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন ছিল। 


ছাড়াছাড়ি হইলে প্রেমের আবেগ ক্রমাগত্*আলপ্রাপ্ড * 


? + 


প্রবাসী । 


[ ৪্থ ভাগ? 
ছুগ্ধের মত প্রথমটা বড় ফৌস ফৌস করিয়! ফুলিয়া উঠে, 
ক্ৰমে কেমন জমাট কঠিন হইয়া, আর কোন সাড়া দেয় 
না। প্রথম প্রথম আসাদের পত্রালাপ খুব চলিত, ক্রমে 
তাহা বন্ধ হইয়! আসিল। বহুকাল পরে আমি হরিশকে 
একখান! পত্র লিখিয়াছিলাম। তজ্জন্ত আমি আমরণ অন্গু- 
তথ্য ও লজ্জিত থাকিব। 
(২) 

হরিশ কলেক্গ ছাড়িয়া দিলেও অধ্যয়ন ছাড়ে নাই। 
স্কুল কলেজে থাকিতে সে বেশী পড়িত না ; কিন্ত কলেজ 
ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অধায়নম্পৃহ! অত্যস্ত বাড়িয়া 
গেল। সে কর্ম্মাবসরে কেবলই অধ্যয়ন করিত । স্বাধীন 
ও স্বেচ্ছামত অধ্যয়নে সে আমার কালেজ্জীয় জ্রবরদ্বস্তি-পাঠ 
অপেক্ষা অধিক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। যখন সে কর্ম্মে ও 
অধ্যয়নে নিতাস্ত ব্যস্ত, তখন তাহার পিতা শিক্ষিত 
উপযুক্ত পুত্রের প্রতিবাদ অগ্রাহ করিয়া একটি দ্বাদশ- 
বর্ষায়া খুকুমণির সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দেন। 
বোধোদয়-সমাপ্তজ্ঞান৷ অকালপঙ্ধা বালিকা, যুবতীর লীলা 
অনুকরণ কবিয়! জ্ঞানপিপাস্থ স্বামীকে আপন অধিকারে 
আনিতে সচেষ্ট হইত। হরিশের ইহা ভাল লাগিত না। 
মাতা হইতে সখী পৰ্য্যন্ত সকলের নিকট হইতে শিক্ষা- 
প্রাপ্তা বালিকার প্রোঁঢ়ার মত আচরণ হুরিশের বড় 
বিসছৃশ লাগিত। সে যথাসাধ্য বালিকান্ত্রীকে বালিকা 
রাখিয়াই শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিত। কাজেই উভয় 
পক্ষেই একটা অসস্তষ্টি জাগিয়া উঠিল। হরিশ অধ্যয়নে 
অনেক সময় নিযুক্ত থাঁকিত। তাহার বালিকা পত্নীর 
অথণ্ড অবসর নানাবিধ অদ্ভুত কল্পনার আবাদ করিত। 

এইরূপে চাঁর বৎসর কাটিয়া গেল। আমি বি. এল. 
পাশ করিয়া মঃফরপুরে প্র্যাকৃটিশ ক | হরিশ 
বদলি হইয়৷ কলিকাতায় আসিয়াছে । হরিশের চঞ্চল 
স্বভাব তাহার অধ্যয়নস্পৃহা ভেদ করিয়! বিকাশ পাইবার 
আর বড় অবস্র পায় না। সে ক্রমশ টীভীর হইয়া 
পড়িতেছে। সংসারানভিজ্ঞা যুবতী-পত্বী ইহ! সন্দেহের 
চক্ষে দেখিতে লাগিল। হরিশ আপিশ হইতে আটটা! 
রাত্রে বাড়ী আদিয়া দবেখিত, তাহার প্রত্যেক চিঠি তাহার 
সন্দিগ্ধা স্ত্রী খুলিয়াছে। তাহার চিঠি প্রায়ই ইংরাজি, 


ধম সংখ্যা । ] 


--হুরিশ শুধু হাসিত। একদিন তাহার স্ত্রী বড় শ্তীর 
ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা, তুমি আমার চেয়ে লদের 
বেশী ভালবাস, তাদের নাম কি?’ হরিশ হাসিয়া বলিল, 
‘কালিদাস’, তাহার স্ত্রী বাধ! দিয়া বলিল, “সে ত’ পুরুষ । 
মেয়ের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছি।” হরিশ হাসিয়া বলিল, 
‘তুমি বাধা দিলে কেমন করে’ হবে । সব বল্ছি, শোন? 

তাহার জী । বল আর কে? 

হরিশ। ভবচুতি। 

তাহার স্ত্রী! চ্ছা, ভব আব ভূতি কে? নামের 
ছিরি দেখ ] তাদেব চেহারা! কেমন ? 

হরিশ। তাঁদের চেহারা! কেমন, সে খোজ আমি রাখি 
না, তাদের মন বড ভাল। তাঁদের কথা বড় মিষ্টি। 
তাদের নংসর্গ বড় সুখের । 

হরিশে স্ত্রীর মুখখানা আবো অন্ধকার হইয়া মেল। 
সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘তারপর ? 

হরিশ। তাবিপর ? বাণভট্ট, শীহর্ষ, মাঘ-_। 

হরিশের স্ত্রী ভাঁডাতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, “থাকৃ। 
আমাকে যত ভাল বান তা আমি জানি। অন্তের বাই 
আমি জিজ্ঞাসাকরছি । আরে! আছে নাকি ? 

হরিশ। টের আছে? শেক্সপীয়ব, শেলী, গেটে । 

তাহার স্ত্রী বাধা দিরা বলিল “এদের সঙ্গে তেমার 
কবে থেকে আলাপ ? 

হরিশ। বর্ম্মা যাওয়ার পর। 

তৎপত্থী। তাইতে নামগুলো অমন বিদখুটে | অ'চ্ছা, 
রোজ আপিশ থেকে আসতে তোমার অত রাত্রি হয় 
কেন? রবিবার দুপুর বেলা কোথায় যাঁও? সে কার 
বাড়ী? এ? 

হরিশ হাসি চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল, ‘পাব্লিক 
লাইব্রেরীতে । 

হরিশের পত্বী। 
গিয়ে খুব স্থুখ পাও? 

হরিশ। সে আরকি বলব? তোমার কাছে চুপ 
করে” থাকি, কিছু বলবার থাকে না বলে’ ; আর, ন্চার 
কাছে গিয়ে অবাক হ'য়ে থাকি, হৃদয়ের সকল কথা এক 
সৃক্কে সাড়। পেতে চায় বলেঃ। 


সেকি মেম নাকি? তার কাছে 


রহস্যে বিপদ । 


২৪১ 


এক একটি পষ্া আমার সামনে বলে দেয়, তখন নামি 


আত্মহারা হয়ে পড়ি । 


হরিশের পত্নী বঙ্কার দিয়া উঠিল, “তবে আমার হাছে 
আস কেন? আমি কাল কুৎসিত, লেখা শড়া জারনানে, 
আমায় তোমার কাজ কি”? 

হরিশ। কান্দ যে একেবারে না আছে তা বলতে 
পারি না। কিন্তু শুধু তোমার দ্বার? আত্মর ক্ষুধা মটে 
না, তাই অন্তের সাহাষ্যভিক্ষা করিতে হন্ব। যাজ্তবন্ধ্য 
ও গার্গার উপ্মাখ্যান ত’ তোমায় কতবাৰ শুনিয়েছ। 
তবু তৃমি মৈত্ৰেয়ী হ'তে পার্লে না। 

তৎপত্ধী। রেখে দেও তোমার মৈত্রেয়ী আর গর্সী 
আমি অত শত বুঝি নে। 

ক্রমশ চক্ষে অঞ্চল আরোপ; ফৌসফোৌসানি। 

হরিশ হাসিয়া বলিল, ‘চোখের জলে নাকের ললে 
মুখ খানা বর্ধাকালের জিউলি গাছের মত করে ফেন্লে 
যে! মেবেটাও যে নাক ঝেড়ে ঝেড়ে গছতলাঁর মত 
করে ফেললে ৷’ 

হরিশের গৃহিণী এ বিদ্রপ' সহ করিতে পারিল 7া। 
উচ্চ রবে কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গেল। 

ইহার কয়েকদিন পরে আমি হরিশকে নিয়োনত 
পত্রথানি লিখি 

মজঃফরপুর ১২1২৯৩। 

হৃৎপিণ্ডেশ্বর, 

আমার পোড়াকপাল, তাই তোমার ন্নেহ ত্তেক 
বঞ্চিত হয়েছি। দেখা ত’ পাবারই যো নেই, চিঠি 
লেখাও বন্ধ করেছ। সেকালে তোমার বাছে বুল, 
ময়না, হীরামন, লালমন কাকাতুয়া কত ক আদরের 
ডাক্‌ গুনতাম। এখন আমায় ভুলবেই ত’। চূমি 
বিবাহ করে” বোঁধ হয় সুখেস্বচ্ছন্দে আছ) আমি দিয়ে 
কর্তে পারি নি। আমার, সতীনকে আমি অত্রপ্ন 
অধিকার দিতে রাজি নহি। আমার অধিকার প্রণ্ম, 
তাহার দাবী; আমার পরে! 

তোমার কুমুদিলা । 
যথারীতি হরিশের প্রাপ্ডির পূর্বেই তাহার গৃহিণী ই 


সে যখন তার ভ্ব্দায়র * পত্রখীনির উপর রাহাজানি করিয়া, এতদিন পরে হরির 


[ + 


২৪২ কঃ 
অন্তপ্রসক্তির জাজ্জল্যমান প্রমাণ হাতে হাতে প্রাপ্ত 
হইয়া একেবারে সপ্তমে স্বর বাঁধিয়া হরিশের প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিল। হুরিশ রাত্রে বাড়ী আসিবা মাত্র, 
তাহার গৃহিণী লাঙ্গুলমর্দদিতা সিংহিনীর মত গর্জন করিয়া 
বেচারা হরিশকে আক্রমণ করিল । হরিশ হানিয়া বলিল, 
*প্রিয়ে, তোমার কুদ্রমূত্তি সংবরণ কর, আমি বড় ভীত 
হুইতেছি।” অশিক্ষিতা কুদ্ধা রমণী এ শ্লেষ বুঝিল না। 
দ্বিগুণ তর্জন করিয়া বলিল, “তোমার বড় সোহাগের 
কুমুদিনী. তোমার বিরহে ছটফট করছে ৷ এত যদি, 
তঁবে আবার আমার হাড জালাতে আমায় বিবাহ 
করেছিলে কেন ? এই নেও তোমার কুষুদরিনীর চিঠি, 
মাছুলি করে গলায় পরো,” আর রোজ ধুয়ে একটু করে? 
জল থেও। চিঠিখান! ফট করিয়া বেচারার নাসিকায় 
প্রহত হুইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। হুরিশ চিঠি পড়িয়া 
কোন মতে একটুখানি হাসির অবকাঁশে বলিল, “এ 
কুমুদিনীকাস্তর চিঠি। সে মজঃফরপুরের উকিল, পুরুষ 
মান্য । ছেলেবেলা যখন এক সঙ্গে পড়তাম, তখন সে 
আমার “হৃৎপিণ্ডেশ্বরী গিনি কুমী” ছিল, এখন সে শ্রীযুক্ত 
কুমুদিনীকাস্ত মিত্র উকিলবাবু হুইয়া পড়িয়াছে বলিয়া 
আমার হৃৎপিওটা তোমারই পাদগীঠ করিয়া দিয়াছি। 
তুমিও তাহা দুই পায়ে এেঁংলাইয়া খুব সঘ্যবহার 
করিতেছ।” - অতঃপর হরিশের স্ত্রী অনেক কথা বলিল; 
নিজের অনৃষ্টকে দোষ দিয়া কীদিতে কীদিতে পিতা- 
মাতাকে যথেষ্ট গালি পাঁড়িল; কেন না তাহারা নাকি 
হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়াছেন । হৃরিশ 
হাসিয়া বলিল, “আমি যে একট! মন্ত দরিয়া, তা আমি 
জানিতাম না। তোমার এই নূতন আবিষ্ষীরসংবাদ 
বিলাতে রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দিব ।, 

হরিশের স্ত্রী। আমায় বিলেতে পাঠিয়ে তোমার কি 
সুখ হবে? তোমার কুমী আছে, ভব আছে, ভূতি আছে, 
আরো কত বিধকুটে রূপসী আহে, তাদের বিলেতে 
পাঠিয়ে মেম সাজিয়ে পটের ছবি করে’ বসিয়ে রেখো । 
আমি মার কাছে চলে ষাব। পেটে স্থান দিয়েছিলেন, 
হীড়িতেও স্থান দেবেন। *. 


হরিশ বেচার! পরাস্ত মানিল। সেই রাত্রেই আমি * 


ধৰ + 


প্রবাসী । 


| দর্থ ভাগ। 


এক টেলিগ্রাম পাইলাম, 00219 down by fist rain 
available, 1 am in great distress.” আমি সেই রাতেই 
দেড়টার গাড়ীতে রওনা হইয়! পরদিন সন্ধ্যাব পর হরিশের ' 
বাড়ীতে উপস্থিত। হরিশ আমারি অপেক্ষায় দ্বারে 
দীড়াইয়াছিল। গাড়ীর ভিতর হইতে আমাকে ও 
গাড়ীর ছাদ হইতে আমার বড় ব্যাগটা নামাইয়া হাসিতে 
হাসিতে সকল ব্যাপার বলিল। আমি বড় অপ্রতিভ 
হইয়া গেলাম। হরিশ আমাকে সঙ্গে কুরিয়া উপরে 
গেল। হরিশ দ্রীকে বলিল, “তোমার সতীন কুমুদিনী 
তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেঃ। এই কথায় 
অপর পক্ষ হইতে যে গর্জন শুনিল(ম, তাহাঁতেই বুঝিলাম 
হরিশ বেচারাব দিনগুল1 নিরুপদ্রবে যায় না। হরিশের 
স্ত্রী বলিলেন, ‘সে পোড়ারমুখীর এত সাহস যে আমি 
এ বাড়ীতে থাকৃতেই ঢুকেছে ? কই সে? আমি তাকে 
বেঁটিয়ে বিদায় কর্ব’। আমি হরিশের পশ্চাৎ হইতে 
সন্মুখে আসিয়া বলিলাম, ঠাকুরাণী আমি পোড়ামুখী নহি, 
পোড়ামুখ ; আপনার বিচারে য’ ঘা ঝাঁটা আমার প্রাপ্য, 
আমি দেহের যেকোন অংশে তাহা গ্রহণ করিতে রাজি 
আছি।’ ঠাকুবাণী স্ত্রীলোকের স্থলে পুরুষের আবির্ভাব 
দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। বলা উচিত, ভাগ্যে আমার 
অল্প অল্প দাঁড়িগৌপ উঠিয়াছিল, নতুবা তাহার আমাকে 
পুরুষবেশী নারী বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্যের বিষয় হইত না। 

কয়েক দিন ধরিয়া হরিশ, আমি ও আমাদের আরো 
কয়েকটি বন্ধু দিলিয়| বহুত ওকালতি, বাক্যব্যয় করিলাম। 
তবুও হুরিশের স্ত্রীব বিশ্বাস ঘ্ন্মাইতে পারিলাম না যে, 
শ্রীমান কুমুদিনীকান্তই পোড়ারমুখী কুমী। আমার 
হাতের লৈখা, সক্ষীসাবুদ, Documentary ও oral evi- 
08106 কিছুই গ্রাস্থ হইল না। আমর! যত গ্রমাণ প্রয়োগ 
করি, তিনি তত বলেন, সা, তা ত’ ঠিক! আমি সব 
বুঝি! হ্যা__এ__তবে ) কিন্ত” ইত্যাদি ' 

এরকম ‘তবে’ “কিস্ত”র নিকট আমরা পরাস্ত মানিলাম। 
হরিশের পত্নী বিশ্বাসঘাতক স্বামীর দূষিত সঙ্গ ত্যাগ 
করিয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। হরিশ জ্ঞানিচর্চা 
ও অর্থোপার্জন করে, এবং আজকাল বেচারা আমার মত 
বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কালক্ষেপ করিয়া সুখী হইবার চেষ্ট। 


মে সংখ্যা । ] 


করে। আমার চিত্তের প্রসাদ কিন্তু একেবারে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে। হরিশ অমাকে প্রবোধ দিবার জন্ত বলে ণনিমিত্ব- 
মাত্রং ভব সব্যসাচী কিন্তু আমার চিত্ত প্রবোধ মানে না। 

৫1৬ বৎসর কাটিরা গেল, হরিশের স্ত্রী হরিশকে গ্রহণ 
করিতে রাজি নহেন | তাঁহার আজিও হুরিশের নিষ্পাপত্ব 
সম্বন্ধে গ্রতীতি জন্মে নাই । আমি মাঝে মাঝে বভিতাম 
ছছিন্দত্ত্রীর স্বামী যাহাই হউক না কেন, তাজ্য হইতে শারে 
না। তোমার স্ত্রীর সকাঁরণেও, এতটা ক্রোধ কি হিন্ত্ত্রীর 
উপযুক্ত হইতেছে ?' হরিশ হাসিয়। বলিত, “হিৃত্ত্রীর 
বাস্তবিকই এইবপ হওয়া আবশ্যক । আমাদের প্রত্যেকের 
গার্হস্থ্য, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবান অপমান 'ও অবিহারে 
অসহিষ্ণু হইতে হইবে । আপন আপন দাবী জোর করিয়া 
বজায় রাখিতে হইবে । অপরাধী যতই কেন ভয়ান বা 
প্রিয় হউক না, নিৰ্ভয় বা নির্মমভাবে তাহার শীক্তিন্ধান 
করিতে হইবে । আমাকে বাস্তবিক অপরাধী জ্ঞান 
কবিয়াও আমার স্ত্রী যে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়! 
অপমানিত অবস্থায়ও আদার সংসারে আপনাকে মাঁনইয়া 
লয় নাই, ইহাতে আমি তাহার চিত্তের প্রসার, পবিত্রতার 
গতি অন্ুবাগ ও দাড় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। ত হার 
পক্ষে যেটুকু দোষ দেখা যায়, তাহা শিক্ষার অভাবে। 
ভারতবর্ষের লোক ভুলিয়া গয়াছে--“কক্গাপোবং পালনীয়! 
শিক্ষণীয়াতিষত্বতঃ 1” সাহেবদেব মধ্য বিবাহবিচ্ছেদ 
অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমর! স্বভাবতই নাসিকা কুঞ্চত 
কবি। ইহা ভালই । তখন কিন্ত এই কথাটিও আমাদের 
মনে রাখা উচিত যে তাহারা স্বাধীন জাতি; আমান্দর 
মত তাঁহার! নিজেছের স্তায্য দাবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়া 
আপনাকে সে অবস্থার সঙ্গে মানাইয়া লইতে পারে 
না। আমাদের মধ্যে ষতটুকু স্বাধীনভাব আনিবে, 
ততটুকু আমরা অঙ্তায়-অসহিষ্ণু হইব। আমার, স্ত্রীকে 
এই আপন স্বত্ব রক্ষায় অপটু বঙ্গবমণীর চক্ষের সহুখে 
টৃষ্টাত্বস্বৰূপ খাডা কবিতে পারিলে ভাল হইত)” আজ- 
কাল হরিশ যাহা উপার্জ্জন করে তাহ! হইতে যৎকিঞ্চিৎ 
নিজের অন্ত রাখিয়া মাসে মাসে গ্রামে গ্রামে বাতিক 
বিস্তালয়স্থঠপন করিতেছে । আমিও যথাসাধ্য সাহায্য 
করিয়া আসিতেছি। 


অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব । 


২৪৩ 

হরিশকে অনেকে বিবাহ করিতে পরামর্শ সি; 
রামধন বিদ্যাবাগীশ ৫৬ বৎসরে দশমবর্ধীয়া বালক! বাহ 
করিয়াছেন, ইত্যাদি বহু নজীরও উপস্থিত কর! হইল, 
তথাপি তেত্রিশ বৎসরের যুবক বিবাহ করিল না| 

জাতীয় জীবনে যাহাই হউক, পারিব-রক জঁবনে 
ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা অক্ষমা ও অসহিষ্ণুতা অপেক্ষা ণামি 
ভাল মনে করিলে ও হরিশের ব্যাখ্যা” শোনার পর তহার 
স্ত্রীর প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। হরিশের এই 
একনিষ্ঠ প্রেম গদেখিয়াও বড় প্রীত হইলাম । কাহাকে 
অধিক শ্রদ্জা করা উচিত ঠিক্‌ বুঝিতে পারিন!। | 

আমার রহস্তে হরিশের দাম্পতামিলনে হে চিরকালের 
বিয়োগ ঘটয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্বের জন্য আমি বিয়াহ-- 
টাকে আমল দিব না মনে করিরাছি । যতটা গারি 
দেশের.কাঁজে হরিশের সহায় হইব। যদি কখন হরি-শর 
সহিত তাহার স্ত্রীর আপোশ করিতে পারি, ভবেই ভাঁমি 
শাস্তি পাইব ; কিন্তু সে আশা বড় অল্প। 


ব্রীচাকচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব । 
এন্রশ্মি বা হৃদয়ালোক ও মানসালোক। 

রঞ্জনালোকের (২0171861785) বিষয় পাঠিক অবগত 
আছেন। সম্প্রতি আর একটী এঁৰপ আলোক আবিক্কত 
হইয়াছে। ফান্সে নেন্সি (1270) নামক একটা বিখাত 
নগব আছে। কিছুকাল পুর্বে শ্রী নগরে হিপল টজম্‌ সন্ধে 
আলোচনার অন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এন সভা হইয়া- 
ছিল; তাহাতে হিপনটিজম্‌ সম্বন্ধে নান, তত্ব শবীক্ষিত ও 
স্তিরীকৃত হয়। এই সকল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগ:ক 
‘Nancy School of Hypnotists” বলা হয়। বিজ্ঞানাশো- 
চনার জন্তু নেন্সি নগর বিখ্যাত হইয়! পড়িয়াছ । মেঁউ 
বুন্দলো ( ॥. .Blondlot) নামক একজন ফরাস-স 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নেছ্ি নগরে বাসকালে £ নবালে ক 
আবিষ্কার কবেন, এই শিমিত্ব উহ! ম. 75 বা 
**এন্-রশ্মি*ং নামে অভিহিত হইয়াছে। নানুষ, ০ 


চি 


Mis 


ও কতকগুলি জড় পদার্থে: এই রশি বর্তমান 
আছে। মানব শরীরের প্রধানতঃ' হুইটী স্থান হইতে 
এই রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে ৷ সে ছুইটা স্থান হৃৎ-পিও্ড 
ও মস্তক ৷ স্সেহ, দয়া, প্রেম কিন্বা ক্রোধ, শোক, দুঃখ 
দ্বারা ঘদয় বিচলিত হইয়া যখন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বর্ধিত 
"হয় কিম্বা মানসিক কোন শক্তির চালনার সময় মস্তিষ্কের 
্াযুমমূহ যখন কার্যপীল হইয়া উঠে তখন হৃংপ্রিশ্ত ও 
মস্তক হইতে উক্ত রশ্মি প্রবলরূপে বিকীর্ণ হইতে থাকে । 
বুগ্লনালোকের স্তায় এন-শ্মি দৃষ্টিগোচর* হয় না, কিন্তু 
বিজ্ঞানানভিজ্ঞের নিকট ইহার অস্তিত্ব অন্ত প্রকণ্ররে 
প্রমাণিত হয়। খস্ভোতের শরীর হইতে যে আলোক 
নিঃসৃত হয় তাহার উত্তাপ নাই। এইরূপ আলোককে 
phosphorescent বা উত্তাপবিহীন আলোক বলা হয়। 
রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এইরূপ আলোক উৎপন্ন করা 
যাঁর:। রাসায়নিক প্রক্রিয়া! দ্বারা ছুইখানি মোটা কাগজ 
উত্তীপহীন আলোকে আলোকিত করিয়া এক অন্ধকার ঘরে 
গ্ী কাগজ খণ্ডদ্বয়ের এক খানি কোন ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের 
এবং অপরথানি তাহার মস্তকের সন্নিকটে যদি ধৃত হয় তাহা 
হইলে কাগজদ্বয়ের আলোক উজ্জছলতর হইয়া উঠে। যদি 
উক্ত ব্যক্তি শ্ীসময়ে স্বীয় জীবনের শোক দুঃখের কথা মনে 
করিদ্না এতদূর বিচলিত হয়েন যে, তাহার হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন বর্ধিত হয় তাঁহ! হইলে হৃৎপিণ্ডের নিকাট রুক্ষিত 
এর কাগজখানির উজ্জ্বলত! আঁবো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার 
যি উক্ত ব্যক্তি শ্রী সময়ে কোন কঠিন প্রশ্ন সম্বন্ধে একাগ্র 
চিত্তে চিন্তা করেন তাহা হইলে তীহার মন্তকের নিকট, 


রক্ষিত এর কাগন্দ খানি অধিকতর উজ্জ্বল প্রাপ্ত হয় । . 


এন্-রশ্মির ইহা চাক্ষুষ প্রমাণ । এতদ্যতীত বৈজ্ঞানিক যন্ত্র 
সহযোগে উবার অস্তিত্ব অন্ত প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কি প্রমাণ করিতেছে ন! যে, 
বহুকাল হইতে মানুষ যে “হৃদয়ালোক”’ ও পক্জানালোক” 
কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহা কেবল কবি-কল্পনামাত্র 


নহে? কা 


প্রবাসী | 


[৪র্থ ভাগ। 


/মহাতা বেথুন ও বঙ্ধদেশে 
স্ত্রীশিক্ষা ক 


নামের প্ররুত উচ্চারণটা বীটন্‌ কিন্তু এ দেশে বেথুন 
দড়াইয়! গিয়াছে, কাজেই তাহা স্বীকার করিতে হইল । 
আমি এই কালেজের মহিলা্দিগকে ধন্যবাদ করি মে অস্ত 
এই পবিত্ৰ শ্রান্ববাসরে, যে দিন ভারত-নারীর হিতৈষী বন্ধু 
মহাত্মা বেথুন হুর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এই দিনে তাহারা 
আমাকে তাহার বিষয়ে কিছু বলিবার জন্তু নিমন্ত্রণ 
করিয়াছেন। আমি আনন্দের সহিত আসিয়াছি ;. 
ভক্কিভাজন আত্মীয়ের শ্রা্ছদিনে মানুষ যে ভাবে আসে 
সেই ভাবে আসিয়াছি; বাঙ্গালীদের প্রতিনিধি হইয়া একটা 
পবিত্র কর্তব্যকার্য্য করিতে আসিয়াছি ! 

আমি সর্বাগ্রে মহাত্মা বেধুনের জীবনচরিত সংক্ষেপে 
উল্লেখ করিব তাহা অতি সংক্ষিপ্তই হইবে। কারণ 
তাহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই আমর! 
জানি। তাহার অতি নিকটস্ক বন্ধুর! বলিয়াছেন যে, 
তিনি অনেক বিষয়ে অনেক কথ! বলিতেন, সময়ে সময়ে 
সতপ্রসঙ্গে মগ্ন হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন, কিন্ত 
একটা বিষয়ে তিনি চিরমৌনী ছিলেন; তাহা নিজের 
জীবনের কাধ্যকলাপ সম্বন্ধে, এবং নিজ পরিবারের 
বিবরণ সম্বন্ধে। এই সকল প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেই এক 
প্রকার স্বাভাবিক তাহার হ্বী প্রর্তিকে আবরণ করিত, 
যাহা দেখিয়া আর কেহ কিছু প্রশ্ন করিতে সাহস করিত 
না। 

যাহ! হউক, তাঁহার স্বর্গারোহণের পর ইংরাজ- 

সম্পাদিত স্থানীয়পত্রে তাহার বিষয়ে যাহ! কিছু প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহার জীবনচরিত সম্বন্ধে যাহা 
সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এই ;_ 

অনুমান ১৮*১সালে স্কটূলগ্ডের অস্তঃপাতী স্যালফোর্ড 
নামক নগরে তনি জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
জন ডিছ্কওয়াটার বেখুন সৈম্তবিভাগে কর্ণেলের পদে 


প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ; এবং জিব্রাপ্টার দুর্গাবরোধের ইতিবৃত্ত 


* ১২ই আপষ্ট ১৯-৪ মহাত্মা বেখুনের মৃত্যুদিনে বেধুন কলেজে 
নারীসভাতে পহঁত । = 


টি 


লিখিয়া প্রসিদ্ধিলান্ত করিয়াছিলেন ৷ পিতা জানে 
গুণে কম ছিলেন না) কিন্তু বেধুনের মাতা ইলিয়ানর 
7 { Eleanor Congaltione) ( কঙ্গালটন ) সন্ত্াস্ত বংশলাতা 
ও অসাঁধারণ-গুণসম্পন্না রমণী ছিলেন । যে বংশে তিনি 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নে বংশে জ্ঞানে 'ও গুণে অনেকই 
নিজ নিজ কাঁল অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়াছিলেন; 
এবং তীহাদদেব অনেকে স্কট্লগডের ইতিহাসেব বিশেষ 
বিশেষ ঘটনার মধো কীর্তিস্তাপন করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন । বেথুনেব মাতা যে সন্্ান্ত বংশের কন্যা নিজে 
সর্বাংশে সেই বংশে গুণাবলীর উত্তরাধিকাঁরিণী ছিলেন। 
এরূপ শুনিতে পাঁওয়] বার, বেথুন পিতা অপেক্ষা মাতা গুণ 
_ অধিক মাক্জাতে পইয়ছিলেন। কেবল তাহা নহে, 
তাহার স্তায় মাতৃভক্ত মানুষ প্রায় দেখা যায় না! তিনি যেখা- 
নেই থাকুন জননীব স্বৃতিকে হৃদয়ে বাঁখিয়া পুজা কবিতেন ) 
মাতাব পবামর্শ ভিন্ন কোনও কাঁজ কবিতেন না; মাতার 
সস্তোষকে আঁপনাব সদনুষ্ঠানের সর্ব প্রধান পুবস্কার বিয়া 
গণনা করিতেন; £ব দাভাব আদেশবাণী গুকবাক্যেব স্তায় 
পালন করিতেন। নিঙ্গের বিষষে কিছু বলিতে তাঁহাকে 
হ্বীতে বাধা দিত, বিদ্ধ নাতাব কথা উঠিলে সেই বসে মগ্ন 
হইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেন। অধিক কি, তিনি যে 
ভারতরমণীব অজ্ঞানাদকাঁর দৃব কবিবার জন্য বদ্ধপহিকর 
তইয়াছিলেন, তাহাতও তাঁহার মাতৃভক্তি তাঁহাকে 
প্রবৃত্ত কবিয়াছিল। জননীকে দেখিয়া নাবী জাতিকে 
অন্তবেব সভিত শ্রদা কবিতে শিখিয়াছিলেন। এই 
মাতৃভক্তির জন্যই বোধ হয় বিদ্যাসাগব মহাশয় তাহার 
গুণে এত আবদ্ধ হইন্নাছিলেন। 

সে যাহা হউক, বেখুনেব বাল্যকালের শিক্ষার বিষয় 
আমরা অল্পই জানি এই মাত্র গুনিয়াছি যে, তীহাব 
বুদ্ধিমতী ও গুণবতী মাত৷ শৈশবে তাহার শিক্ষা তার 
প্রধান ভাবে লইয়াছিলেন। তিনি কিকপ শিক্ষা দিয়া- 
ছিলেন, তাচা বেথুলের যৌবনের প্রাবস্তেই জানা গেল। 
এর সময়ে বেথুন উচ্চশিক্ষার জন্তু কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রেরিত হন। কেম্বিছ্জে তিনি কৃতী ও যশস্বী ছাত্রগণের 
মধ্যে অগ্রণী হুইয়া উঠলেন | ব্যাংলাব পবীক্ষাতে চতুর্থ 
স্থান অধিকাব করিলেন । 


মহাত্মা বেথুন ও ব্দেশে স্ত্রীশিক্ষা। 


২3৫ 


অন্ত কোন ছাত্র হইলে হয় ত সে ৷ আপনার উচ তি- 
সাধন লইয়া ব্যস্ত থাকিত। কিন্তু বেধুনের প্ররুচ্িতে 
পরার্থচিস্তা এত বহুল মান্রাতে ছিল যে, তিনি বিশ্ববিদ্বালয় 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে না হইতে Useful <nowlecige 
5০018 নামে সর্ব সাধারণের হিতকরঁ এক ভান- 
সঞ্চারিণী সভার সহিত সংযুক্ত হইয়া উত্লহের সহত 
কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শীহাদের অন্গনেঁধে 
তিনি সর্বাগ্রে 818508 বিষয়ে একখানি অদ্ভুত মৌলিং তা- 
পূর্ণ গ্রন্থ গুণয়ন৪করেন । তাহাতে তাঁহার বিদ্যা বৃদ্ধর 
অশেষ প্রশংসা বাহির হয়। তৎপরে গালিলিয় ও কেপলা-রর 
জীবনচবিত লিখিয়া মুদ্রিত কবেন। ভহ্যার গনীত 
গালিলিয়র জীবনরচিত অগ্তাপি একখানি স্রপাঠা গ্রন্থ 
হইয়া রহিয়াছে । 

বিশ্ববিদ্তালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া েথুন অ ইন 
শিক্ষাতে মনোনিবেশ কবেন ; এবং সে বিষক্সে এত দুর 
কৃতী ও যশস্বী হন যে Parliamentary Counsel এরই ব্রত 
পদে অধিবোহণ করেন। এই পদে প্রতিষ্টিত থাকিনার 
সময় তিনি যে বিদ্যা! বুদ্ধি ও কার্ধ্যদক্ষতার শরচয় ন্নে, 
তাহারই গুণে এখানকার গবর্ণর জেনের্ার্লর ব্য স্থা- 
সচিবের পদে মনোনীত হইয়া আসেন। নেখুন গত 
শাস্ত্রে ও ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিশেষ বুৎপন্ন হইলেও সর্বাশস্তর- 
বিশারদ ছিলেন। লাটিন, গ্রীক, জার্ম-5, ফ্রেঞ্চ ও 
ইটালীয়ান এই কয় ভাষা তিনি উৎকৃষ্টনপ লিখিতে ও 


‘বলিতে পারতেন | ইংরাজী সাহিত্যে চিন একজন 


ধুবন্ধর ব্যক্তি ছিলেন। 

বেথুন 2এদেশে পদার্পণ করিবামান্রই তৎকালীন 
এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে হৃভ হুইজেন। 
এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি এদেশীয়দশনর শিলার 
উন্নতিসাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন তৎপর 
আব কোনও সভাঁপতি এন্টা করিয়াছিলেন কি না 
সন্দেহ । কেবল যে সময় 'ও শ্রম দিতে লাগিলেন, তাহা 
নহে) দুই হস্তে রাশি রাশি ধন বিতরণ করিতে 
লাগ্িলেন। এইট সকল দানকে তৎকালীন সংবাদপ্ত্রে 


Mr. Bethune’s princely contributions অহাঁৎ বেখুলের 
রঙ 


রাজোচিত নান বলিয়া বর্ণন করিয়াছে । তিন জননীর 


২৪৬ - . প্রবাসী । | ৪র্ঘ ভাগ। 


ত্র স্কটলণ্ডের ফাইফ নামক প্রদেশে প্রচুর ভূসম্পত্তির কি?” এই কথা ভিন্ন আর কথাই হইত না। এদিকে 
অধিকারী হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ব্যবস্থা-দচিবের | মাতৃভক্ত বেথুন, নারীকুলের শিক্ষার অন্ত একেবারে 
বেতনরূপে মাহা পাইতেন, তাহার অধিকাংশ বোধ হয় | ক্ষেপিয়া গেলেন। ঘন ঘন এই বিদ্যালয়ে আসিতেন ; 
দানধ্যানে ব্যয়িত হইত। এ বিষয়েও তিনি বিদ্তাসাগব শিশু বালিকাদিগের জন্য নান! প্রকাব মূল্যবান উপহার 
ট মহাশয়ের আদর্শ পুরুষ। সাধে কি বেথুনের নামে দ্রব্য আনিতেন ও তাহাদিগকে দিয়া পরম স্ুখবোধ করি- 
| বিস্বাসাগর মহাশয়েব চক্ষে জল পড়িত ! তেন; কখনও কখনও ঘোড়ার ন্যায় চতুষ্পদ হইয়া শিপু 
এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরূপে তাহার প্রধান বালিকাঁদিগকে পৃষ্ঠে বসাইয়া বলিতেন “আমি তোমার 
কাৰ্য্য এই বালিকাবিদ্ভালয় স্থাপন । ১৮৪৯ সালেব ঘোড়া, তুমি মেম।” গবর্ণর জোনরালের বাবস্থা-সচিবের 
এই মে দিবসে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় । তৎপূর্বক্বে স্তায় উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুকযেব এই আচরণেব কথা যখন 
বৈধুন স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকত! বিষয়ে কতিপয় এদেশীয় গুনি, এবং তংপরে এদেশীয় নারীগণের মধ্যে শিক্ষা 
বন্ধুর সতিত কথাবার্তা কহিয়া তাহাদিগকে তদর্থে প্রস্তুত বিস্তারের কথা যখন ভাবি, তখন চক্ষের জল রাখিতে 
করিয়া তুলিষাছিলেন। তন্মধো ঈশ্বরচন্্র বিস্বাসাগর ও পারি না,__বলি “্হায়। সে দিন কোথার গেল।” হে 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়দ্বয়ের নাম বিশেষভাবে »/ বঙ্গবাসিগণ, তোমবা হেয়ার ও বেথুনের নাম মালাতে 
উল্লেখযোগ্য 1 এই পণ্ডিতদ্বয় যে কেবল বন্ধুতাস্থত্রে গীধিয়া সেই মাল! নিরস্তর গলে ধারণ কর ; ইহাদের খণ 
তাহার মতে মন দিয়াছিলেন তাহা নহে) ছু'জনে তোমরা কোনও দিন শুধিতে পাবিবে না। 
তাহার নিকটে স্রীশিক্ষা-মস্ত্রে দীক্ষিত হইযাছিলেন। এই বিদ্যালয় স্থাপনের .সমকালেই বেথুন তাহার 
. তৎপরে কর্ম্মসুূত্রে যিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই এদেশীয় প্রেমে নিদর্শন স্ববপ আর এক গুকতর কার্য্যে 
স্ত্ীশিক্ষা বিস্তারেব প্রয়াস পাইয়াছেন ; এমন কি মৃত্তার হস্তার্পণ করেন এবং সে জন্ত স্বদেশখাদিগণের ঘোর 
দিন পর্য্যন্ত তাহাদের সে ব্রত উদ্ভাপিত হয় নাই। বিরাগভাজন হুন। মফঃম্বলবাসী ইংরাজ্সের অত্যাচার 
বিস্তাসাগব মহাশয় ত এই বিদ্বালযের প্রথম সম্পাদক হইতে এদেশীয়দিগকে রক্ষা করিবার মানসে কয়েকটা 
ছিলেন ) এবং যত দৃব অনুমান করিতে পারি, তাঁচাবই নূতন আইনের বাুলিপি প্রস্তুত করিয়া গবর্ণর জেনেরালের 
উৎসাহ ও গ্রারাচনাতে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এই গৃহ মন্ত্রিপভাতে উপস্থিত করেন। তাহাতে ইংরাজমহলে 
নির্্াণার্থ ভূমিখণ্ড প্রদান করেন) এবং তীহারই তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। তাহারা এ মাইনের 
প্ররোচলাতে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় কন্তা- “কালা আইন” নাম দিয়া তাহার প্রতিবাদে স্বর্গ মর্ত্য 
দিগকে এখানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন । কীপাইয়া তোলেন । বেধুন কিছুতেই ভীত বা পশ্চাৎপদ 
১৮৪৯ সালের ৭ই মে সেই এক দিন, আর-আজ এই হন নাই। সে সময় তাহার অসীম ধৈর্য্য ও কর্তব্য সাধনে 
এক দিন। সেই দিনের কথা সেকালেব লোকের মুখে অপাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল । কর্তৃ- 
গুনিয়াছি। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে সহরে হুলস্থূল পক্ষের অনভিমতি নিবন্ধন আইনগুলি পাশ হইতে পারে 
পড়িয়া গেল। সকলের মুখে একই কথা! সর্বত্র এই নাই; কিন্তু তাহাব যাহ! কর্তব্য ছিল, তাহা করিতে তিনি 
আলোচনা । মদনমোহন তৃর্কালঙ্কারের উপরে লোকের অবশিষ্ট রাখেন নাই । 
বিশেষ আক্রোশ উপস্থিত হইল; কারণ তিনি স্ত্রীশিক্ষার এই সরল শ্রমে তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। 
আবস্তকতা প্ৰতিপাদন করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন) এবং ইদানীত্তন ইংরাঁজ রাজপুরুষগণ বৎসরের অদ্ধেকেরও 
এই বিদ্কালয়ে নিজের কন্তাকে প্রেবণ করিতে লাগিলেন | অধিককাল নীতপ্রধান স্থানে বাস করেন। তাঁহাদের 
আমার পিতার মুখে শুনিয়াছি পণ্ডিতে পণ্ডিতে দেখা শৈলবিহার বাল ক্রীড়াকীতুকে অতিবাহিত হইয়া 
হৃইলেই “ওরে মদন! করলে কি? ওরে স্ুন। করলে * থাকে । তখন ইংরাঞ্জ বাঙ্গপুরুষদিগের সে স্থখ ছিল 


+ 
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ন!। থাকিলে বোধ হর বেথুন নিজে কার্য শেষ কশিয়া 
স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহার ভাগো সে 
"সুখ ঘটিল না। তিন ৭ই মে প্রথব গ্রীষ্মের মধ্যে এই 
বিদ্যালয় স্থাপন কবিলেন ৷ অবশেষে ১৮৫১ সালের ১২ই 


পিতা পা 
আগষ্ট এই কলিকাত। সহরেই মানবলীলা সম্বরণ করিজেন। 


এই কি বিধির বিধি যিনি আমাদিগকে অকপটে প্রাণমন 
দিয়া ভাল বাঁদিবেন, তাহার অস্থি আমাদের মধ্যেই 
নিহিত হইবে ? হেয়ারের অস্থি এখানেই নিহিত হুই 
ছিল; আবার বেখুনের অস্থিও এখানে নিহিত হইন। 
আজ সেই বিষাদময় সটনা স্মরণ করিবার দিন। মৃত্যুকালে 
তাহার বয়ংক্রম পঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল। মৃত্যুব পবে 
" তাহার উইলে দেখা গেল যে, তিনি তাহার এদেশে সভিত 

সমুদয় সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্ত দান করিয়! গিরা- 
ছেন। যেমন ব্রত তেমনি উদ্যাপন! 

বেথুন ভবধাম পরিত্যাগ কবিলে, Bengal Harkera 
নলিলেন_The 7th of May, we hope, will be ever 
memorable in after years. It was the day n 
which the native Femzle School, 01109) the ats- 
pices of Mr, Bethune, was 009060- ঈশ্ববকে ধন্যবাদ 
বৃহাত্মা বেথুনের প্রধান কীন্তি দিন দিন সমুজ্জল হইতেছে। 

এক্ষণে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে কিছু বলিবার 
অবসর উপস্থিত। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার বর্তমান অবস্থ! ও 
ভাবী উন্নতি সমন্ধে কিছু বলিবার পুর্বে বঙ্গদেশে স্রী- 
শিক্ষার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক । সে ইতিবৃত্ত 
এই := 

গ্রধানতঃ মহাত্ম। ডেব্ভ হেয়ারের চেষ্টাতে ১৮১৭সালে 
এই সহরে স্কুল সোস-ইটি নামে একটি সভা স্থাপিত হুয়। 
কলিকাতার নানাস্থানে ইংবাঁজী ও বাঙ্গাল! শিক্ষা দিব'র 
ভন্ দ্কুল স্থাপন করা ও নভাব উদ্দেশ্য ছিল। মহাত্মা হেয়ার 
ও সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাধাকাস্ত দেব এই সভাব ছুই সম্পাদক 

" নিযুক্ত হন। এই সভ্ভাব কর্তৃত্বাধীনে কলিকাতার ভিল্ 

শিশ্ন স্থানে কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
শ্রথম প্রথম ত দকল স্কুলে বালকদিগের সঙ্গে 
কালিকাদ্দিগকে ও যাইতে দেওয়া হইত) এবং সম্বৎসর 
গরে পুবস্কীর দিবার জন্ত রাধাকাস্ত দেব বাহাছরের ভবনে 


~~ 
ba 


মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা। 
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বালকদ্িগকে খন একত্র কর! হইত, তখন তাহাঁদিশেব 
সহিত বালিকাঁদিগকে ও পুরস্কার দেওয় হইত। কিন্তু কহে ক 
বৎসরের মধ্যেই বালকদিগের সহিত বালিকাদিগ'ক 
শিক্ষা দেওয়া বিষয়ে সভাব সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ 
উপস্থিত হইল। তাহাদের অধিকংশ এপ প্রথার 
বিরোধী হইয়া উঠিলেন। 
স্কুল সোসাইটার সভ্যগণ বালিকান্দিগের শক্ষাবিধান- 
কাধ্যে বিমুখ হওয়াতে মহিলা-সভ্যগণের চিন্তে অসস্তোষ 
জন্মিল; এবং এটুষয়ে বাদান্থবাদ চল্লিতে লাশিল। তাঁহ'র 
ফলস্বরূপ ১৮১৯ সালে বাপ্চিন্ত মিশন সোসাইটীর একভ ন’ 
সভ্য ভারতীয় নারীগণের শিক্ষার আ্গ্তকতা প্র্তপাদন 
করিয়া এক অন্ুষ্ঠানপত্র বাহির করিলেন। সে সময়ে 
সহরে M1. Lawson and Pearce’s Semizary নামে 
ইংরাজ বালিকাদের শিক্ষার্থ একটী বিস্তালয় ছিল। তাহার 
মহিলা শিক্ষয়িত্রীগণ ওঁ অনুগানপত্ৰের অভিপ্রায় অনুসারে 
এদেশীয় বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান মানসে Female 
| 5০০0 নামে একটি সভাস্বাপন করিলেন; 
এবং কলিকাতাব স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালল্স প্রতিষ্ঠিত 
করিতে অগ্রসর হইলেন। হঁহাদের উদ্যম দেখিবা 
আনন্দিত হইয়৷ রাজা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর “স্রীশিক্ষা 
+ বিধারক” নামে একখানি পুস্তিকা লিখিয়া এই সভার সভ্য 
মহোদয়াগণেব তন্তে অর্পণ করিলেন 1 
এইরূপে যখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিশ্তারের [5ষ্টা চলিতে 
লাগিল, তথন ইংলণ্ডে British and Foreigr School 
90961) নামে এক সভা স্থাপিত হইয়া তাহার সভ্যগণ 
এদেশে স্ত্রীশিক্ষাদানের সহায়তাকার্ষো ব্রতী হইলেন। 
তাহার! ১৮২১ সালে কুমারী কুক নামী এক ইংরাড 
মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন কুমারী কুক 
কয়েকটা বালিকা! বিদ্যালয় স্থাপন করিন্ন! স্ত্রীশিক্ষা বিধানে 
অগ্রদব হইলেন । ছুই বৎসর পরবে তিনি মিষ্টার উইলসন্‌ 
নামক একজন খ্ৰীষ্টিয় ধৰ্ম্ম প্রচারকের মৃহিত প্রিণয়সুত্রে 
বন্ধ হন। তৎপরে আর তিনি পূর্কের ন্যায় স্ত্রী শিক্ষা 


বিধান কার্যে সমগ্র সময় দিতে পারতেন না। এই. 
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লর্ড আমহাষ্টের পত্নী লেডী আমহাষ্টকে আপনাদের 
অগ্রণী করিয়া Bengal Ladies’ 50ciety নামক একটা 
সভ। স্থাপন করিলেন। উক্ত সভা কয়েক বৎসর জীবিত 
থাকিয়া কাৰ্য্য করিয়াছিল; এবং ইহার সভ্যগণের উদ্যোগে 
কলিকাতাতে ও ইহার বাহিরে অনেকগুলি বালিকা- 
বিদ্যালন্ন স্থাপিত হুইয়াছিল। ইহাদের উদ্দ্যোগে 
সত্রীশিক্ষার উন্নতিস$ধনার্থ একটি স্কুলগৃহ নির্মিত হয়, 
যাহার নিশ্শীণকাধ্যের জন্য কলিকাঁতার তদানীন্তন 
ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি, বাজ! বৈদ্যনাথ, 
ঘিশ হাজার টাক! দান করিয়াছিলেন। 

যাহা! হউক, সভার উৎসাহিনী সভ্যমহোদয়াগণের 
অনেকে এদেশ পরিত্যাগ করাতে বা অপরাপর প্রকারে 
স্থানাস্তরিত হওয়াতে এ সভা ক্রমে হীনগ্রভ হ্ইয়! 
কয়েক বৎসর পরে উঠিয়া গেল। তখন খ্ৰীষ্টিয় মিশনরি- 
দিগের বালিকাবিদ্যালক্গুলি অবশিষ্ট রহিল; এবং স্ত্রী শিক্ষা 
সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই হস্তে পড়িয়া গেল। 

এই অবস্থাতে মহাত্মা বেথুন ইহাকে পুনরুজ্জীবিত 
করিবার চেষ্টা করিলেন । ১৮৪৭ সালের মে মাসে যখন 
তিনি এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন দেশে স্ত্রীশিক্ষার 
অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা তাহার প্রদত্ত বক্ত তা হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি। বেথুন 
এই স্কুল প্রতিষ্ঠার দিনে বলিয়াছিলেন__"[09 other 
day we learned with great pleasure and surprise, 
that a young married lady, being obliged to visit 
her mother who was very ill and who lived at 
the distance of six days journey from Calcutta, 
took in her paikiea number of books for her 
Iravelling companions to relieve the ennwe of 
her journey.” 

অর্থ--“সে দিন আমরা সকলে শুনিয়া আনন্দিত ও 
আশ্চর্য্যাম্বিত হইলাম যে, একটি বিবাহিতা মহিলা যাহার 
জননী পীড়িত হইয়৷ কলিকাতা হইতে প্ৰায় ছয় দিনের 
পথ ব্যবধানে বাস করিতেছিলেন, স্বীয় জননীকে দেখিতে 
যাইবার সময় নিজের পালকীতে যাত্রাকালের বিনোদনের 
জন্ত কতকগুলি পুস্তক লইয়ছিলেন।” উক্ত বক্ত তাতে 
তিনি আর একটা ঘটনার উল্লেখ করেন তাহাষএই :-- * 


প্রবাসী । 


| ধর্থ ভাগ। 

We know of one young man, one 82101010705 
of the Hindu College, who had instructed his wife 
as far as the poetical number fifth and who had 
also taught her to write. 

অর্থ__-আমর! হিন্দু কালেলের একটা যুবকের কথ! 
জানি যে আপনার স্ত্রীকে ফিফ্থ পোয়েটিকেল রীডার 
পর্য্যন্ত ইংরাজী পড়াইয়াছিল এবং লিখিতেও শিখাইয়! 
ছিল। 

একটী মহিলা স্বীয় জননীকে দেখিতে যাইবার সময় 
অপরাপর দ্রব্যের সঙ্গে কতকগুলি পুস্তক লইয়াছিলেন, 
ইহা শুনিয়া তৎকালীন লোক ও বেখুন আশ্চর্য্য স্থিত হইয়া 
ছিলেন; এবং অপর একটা নারী লিখিতে শিখিয়াছিলেন 
ইহা বেথুন বক্ত তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবে- 
চন! করিয়াছিলেন। ইহাতেই সকলে অন্ধমান করিতে 
পারিবেন তখন শ্ত্রীশিক্ষার অবস্থা কিৰপ ছিল। কিন্তু 
কেবল যে সত্রীশিক্ষার প্রতি দেশের লোকের ওঁদাসীন্ত- 
বুদ্ধি ছিল তাহা নহে কেবল বিরুদ্ধ ভাব ছিল। তখন 
স্ত্রীশিক্ষার প্রতি লোকের কিবপ বিরুদ্ধভাব ছিল তাহ! 
প্রদর্শনের জন্ত কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথমটি বরাসতে বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন । ১৮৪৭ 
সালে আমাদেব সর্ধজনের সম্মানিত, বঙ্গদেপের শিক্ষক- 
কুলের অগ্রণী, খ্যাতনামা স্বগীয় প্যারীচরণ সরকার মহাশয় 
বারাসত ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি 
যখনি যেখানে গিয়াছেন শ্বদেশের হিতচিস্তা নিরস্তর 
তাহার হৃদয়ে জাগৰক থাকিয়াছে। বারাসাতে তিনি 
কয়েকজন উৎসাহদাত! বন্ধু পাইয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে নবীনকৃঞ্ণ মিত্র, কালাকষ্ণ মিত্র ভ্রাভৃদ্য়ের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ দ্বিতীয় সাধু পুরুষ নিঃশব্দে 
নীরবে স্বদেশের হিতসাধনার্থ কত কাজ করিয়া গিয়াছেন 
লোকে তাহা জানে না। ইহার বিমল সহবাসে এক ঘণ্টা 
কাল থাকিয়া আমরা কতবার ভদ্র মনে প্রচুর লাভ 
করিয়া আসিয়াছি। যাহা হউক, ইহাদের সাহায্য পাইয়! 
প্যারী বাবুর স্বদ্েশ-হিতৈযিতা বারাসতে নানা সদনুষ্ঠান 
প্রসব করিয়াছিল ; তন্মধ্যে ১৮৪৭ সালে একটী বালিক! 
বিদ্যালয় স্থাপন একটা প্রধান। বেখন এখানে ১৮৪৯ 


৫ম সংখ্যা | ] 


বিদ্যালয় তৎপূর্কেই স্থাপিত হয়। এ বালিকাবিদালয় 
স্থাপন করিতে গিয়া! তাহার প্রতিষ্ঠাকারিগণকে ক্রিরূপ 
লাগ্ছনাভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পারী- 
ধাবুর.জীবনচরিতাধখ্যায়ক নিয্মলিখিতরূপে দিয়াছেন: 

পপ্যারীবাবু প্রমুখ ও বালিক! বিস্তালয়ের স্থাপন কর্তী- 
গণকে কত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়া ছল, 
- কত লাঞ্ছন! নিগ্ৰহ ভোগ করিতে হইয়াছিল! প্যারীবাবু 
নবীনকৃষ্ণ বাবু এবং আঁ বালিকাবিদ্বালয়ের গুভানুন্যায়ী 
ব্যক্তিগণ বারানতে সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। * * 
পাঠকের যেন স্বরণ থাকে যে, সে সময়ে স্ত্রীলোক গেখা- 
পড়! শিখিলে বিধবা হয়, জাতি যায় প্রভৃতি কুস-্কার 
বঙ্গীয় পল্লীবাসিগণের অন্তরে বন্ধমূল। এমন কি এজন 
সন্ত্রস্ত ইংরাঞ্জ কর্ম্মচারী সন্ত্রীক বারাসতের বালিকা বিদ্যালয় 
পরিদর্শনার্থ আসিয়া একটী হুগ্ধপোস্য বালিকার চিবুকে 
হাত দিয়! আদর করাতে জাতিনাশ আশঙ্কা করিয়া বারাসত- 
বাসিগণ ঘোটমঙ্গল' বসাইয়াছিলেন।* তখন বাবিকাঁ 
বিস্ভালর স্থাপন করার আন্ত সমাজ্রচ্যুত হইতে হইত । 

আর একটা ঘটনা দশ বৎসর পরে আমার শ্বগ্রামে ঘটিয়া- 
ছিল। ১৮৫৯ সালে আমার বাসগ্রামের কতিপয় শিক্ষত 
ব্যক্তি একত্র হুইয়া একটা বালিকাবিস্তালয় স্থাপনের সংকল্প : 
করিলেন। আমাদের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতপ্রধান গ্রাম্যবালকা 
বিস্তালয় খোল! হইবে এই কথ যখন গ্রামে প্রচার হইল 
তখন গ্রামস্থ ব্রাহ্ষণপপ্জিতগণ বলিতে লাগিলেন__-”"এ 
আবার কেন, এর! যে দেখি বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, 
স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা! হইবে, তাহাদের 
স্বভাবচরিত্র ভাল থাকিবে না, তার! ঘরকল্নাতে মন দিবে 
না) ছেলেগুলে৷ যেমন উৎসন্ন যাইতেছে, তেমনি তরাও 
উৎসন্ন যাইবে ইত্যাদি ইত্যাদি ।” কাজেই স্থুল খুলিবার 
উপযুক্ত বালিকা সংগ্রহ করা কঠিন হইয়! দাড়াইল। 
উদ্তোগকর্তুগণ ভাবিয়া আকুল, এমন সময়ে এক অচিরিত 
পূৰ্ব সাহায্য আসিয়া ঘুটিল। সে দময়ে আমাদের গ্রামে” 
সম্তরান্ত-কায়স্থ-বংশীয় এক মাথাপাগল! যুবক ছিক্লেন। 
তাহার উপত্রবে গ্রামের লোক সময়ে সময়ে ব্যর্তির্য 
হইয়া উঠিত। প্রতিবেশীদের উপরে দৌরাত্ম্য ক্র 


bd 


মহাত্মা বেথুন ও বজদেশে স্ত্রীশিক্ষা। 
সালে এই বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; প্যারী বাবুর বালিকা 
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প্রদক্ষিণ করা, লোকের গরু বাছুরের খৌ উপড় ইয়।- 
দেওয়৷ প্রভৃতি গর পাগলার নিত্যকর্ম্ম ছিগ্ল। পশ্গলা 
মধ্যে একবার কলিকাতায় আসিয়া এক জ্ব্বকৃত্তা জর্থাৎ 
বিলাতি বুলডগ কিনিয়া লইয়া! গিয়াছিলেন.। সেই বুল- 
ডগের ভয়ে গ্রামের বৌ ঝী, বালক বালিকা, এমন কি 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত অস্থির । তবু কুকুরের শিকল কণুনও' 
খোলা হইত ন! । এমনি বিধাতার মর্জি বলিকাবিছালয় 
স্থাপনের বাতিকটা গু পাগলা দাদার মন্তকে ঢুকিয়! 
গেল । তিনি” উদ্বোগকর্তৃগণের মুখপাত্র স্বন্কপ হা 
ডাঁলকুত্তা সহ ব্রাহ্মণপঞ্ডিতদিগের দ্বারে ছাঁরে ফিব্বিতে 
লাগিলেন। “কেন তোমরা নেয়ে দেবে ন।? হান্রা ক পড় 
দেব, গহনা দেব; কে বলিল নেয়ে লেখাপড়। শিণুলে ন্ধবা 
হয়? কৈ শাস্ত্র দেখাও,” ইত্যাদি তর্ক উপস্থিত করিয়। য়ে 
সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কতক তাহার প্ররোচনায়, 
কতক পথে ঘাটে বাহির হইলে পাছে ডালকুত্তা নেল ইয়! 
দেয় এই ভয়ে, অনেকে মেয়ে দিতে রাজি হইঃলন। ভ্াহ্ষণ 
পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেবল আমার পিতা2-কুর মহাশয় 
অন্তরের সহিত বিগ্তালয়ের স্থাপনকর্তাদিগেহ পক্ষাবশম্বন 
করিলেন । তিনি বিস্তাসাগর ও মদনমোহন, তক্কালক্ক রের 
গ্রীতিভাজন ও তাঁহাদের অন্থুরাগী মানু, তিনি এই ' 
বালিকাবিস্তালয় স্থাপনে অতিশয় উৎসাহী হুইলেন। স্কুল 


. ত বসিয়া গেল। স্কুল বসিল বটে, কিন্তু লিকাদ্দি-কে 


ও তাহাদের অভিভাবকদিগকে প্রলুন্ধ শন্বিবার অন্ত 
খেলানা, কাপড়, গহনা প্রভৃতি দিতে উদ্ভোগনর্তা- 
দিগের প্রন্ত অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। এইস্বপে কয়ক 
বৎসর ক্কুলটী চলিতে না চলিতে, তাহার উস্র প্রবল ঝড় 
উপস্থিত হইল। গ্রামস্থ ধনীদের কেহ কেহ তহার 
বিনাশ সংকল্পে বন্ধপরিকর হইলেন। সে নময়ে কম্েক- 
জন ব্রাহ্ম বুক দিয়! পড়িয়! স্থুলটাকে রঙ্গ] করিতেন। 


,আমার পিতা এই বিপদে তাহাদিগের সার হুইছেন। 


আমার যত দুর স্মরণ হয়, এমন বহুদিন গিনাছে খন 
আমার ভখিনীঘয় ব্যতীত আর কোনও বগিকাই হুলে 
আসিত ন1। a 

শিক্ষার প্রতি তখন লোকের কিরূপ বুসংস্বার ছল 


২৫০. 


যখন স্মরণ করি, তখন এই বিস্তালয় স্থাপনকার্ষ্ে 
বেধুনকে কত বাধা বিস্ন অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহা! 
অন্তর করিতে পারি। বেথুন ও তাহার বন্ধুগণ দে 
সকল বিদ্ব অতিক্রম করিয়া দীড়াইয়াছিলেন। 

এই বিদ্যালয় স্বাপনের পর দেশে স্ত্ীশিক্ষার উন্নতি- 
সাধনের,-জন্ত আর যে যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহার ইতি- 
বৃত্তও কিছু বলা আবস্ুক ৷ ইহার পর নাঁনাস্কানে ক্রমে 
ক্রমে, বালিকাবিদ্ভালয়,সকল দেখা দিতে লাঁগিল। কিন্ত 


দেশের উন্নতিশীল যুবরুগণ কেবল বাঁলিকাবিভ্ভালয় স্থাপন - 


কর্নিয়া সন্তষ্ট থাকিলেন না। অন্তঃপুরবাঁসিনীদের মধ্যে 
" শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্ত তাহার! উপায়উদ্ভাবন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৩ সালে স্বর্গীয় আচার্য্য 
কশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাহার বন্থুগণের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া “ত্ৰান্মবন্ধু সভা” নামে একটা সভা স্থাপন করিলেন । 
অস্তঃপুরে স্্রীশিক্ষার বিস্তার এই সভার প্রতিষ্ঠাকারিগণের 
এক প্রধান কার্য্য হইল। তাঁহার! পাঠ্যনির্ণয় করিয়া 
প্রকান্ত পত্রে বিজ্ঞাপন দিতেন ; এবং বর্ষান্তে গৃহে গৃহে 
মহিলাদিগের পরীক্ষা লইবার বন্দোবস্ত করিতেন ও 
পুরস্কার, বিতরণ করিতেন । . এই সভার উৎসাহী সভা- 
গণের মধ্যে কয়েকজন সমবেত হুইয়৷ প্বামাবোধিনী 
পত্রিকা” নামে এক পত্রিকা বাহির করেন। তাহা অস্তাপি 
জীবিত রহিয়াছে এবং'ইহার প্রথম সম্পাদক দ্বারা সম্পা- 
দিত: হইতেছে! বামাবোধিনী এখনও অন্তংপুরে 
- জ্ঞানালোক বিস্তারের পক্ষে মহোপকার সাধন করি- 
তেছে। ০, 
্রাক্মবন্ধু সভার পরেই উত্তরপাড়া “হিতকরী সভা/র নাম 
১ উল্লেখ যোগ্য ।  হিতকরী সভা ঠিক কোন্‌ সালে স্থাপিত 
হইয়াছিল স্মরণ নাই, ১৮৭০ হইতে ১৮৮* পর্যাস্ত এই. 
কালের মধ্যে ইহার প্রভাব বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। এই সভা বর্ষে বর্ষে পাঠ্য নির্দেশ করিয়া 


দিয়া বালিকাঁদিগকে পরীক্ষা করিতেন ; এবং পরীক্ষো-_. 


রণ বালিকাদিগকে বৃত্বিপ্রদান করিতেন। ইহাদের 
প্রযত্রে ভ্্রীশিক্ষার প্রতি দেশের লোকের, দৃষ্টি প্রবলবূপে. 
“আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এদেশে অধিকাংশ 
সভার যে দশ! ঘটে, হিতকরী সভারও সেই দশ ঘটিল। 


. প্রবাসী । 


| ধর্থ ভাগ। ৷ 
ইহার প্রধান উৎসাহী সভ্যগণের মৃত্যু হওয়াতে সভাও 
কাঁলগর্ডে বিলীন হইয়া! গেল। 

অতঃপর আর কয়েকটা চেষ্টার উল্লেখ করিতে অব- 
শিষ্ট আছে। ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন - মহাশয় 
মহিলাগণের উচ্চ শক্ষার্থ একটা বয়ঃস্থা-বিস্ভালয় ও তৎসহ 
স্ত্রী নন্্াল বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কয়েক বৎসর এই 
বিদ্যালয়ের কাধ্য চলিয়াছিল। অচিরকালের মধ্যে 
তাহার সহিত মহিলাগণের উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে মত ভেদ 
হওয়াতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের কতিপয় ব্যক্তি উদ্যোগী 
হইয়া “বঙ্গ-মহিলা বিদ্যালয়” নামে একটা বিস্তালয় স্থাপন 
করেন। তাহাতে আমাদের বর্তমান উচ্চশিক্ষিতা 
মহিলাগণের অনেকে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। 
বিস্তালয় অবশেষে এট বেথুন বিভ্তালয়ের সহিত মিলিত 
হইয়। ইহাকে, বেখুন কালেন্গ রূপে পরিণত করিয়াছে। 

ইহার পরে আরও কতকগুলি যুবকের প্রশংসনীয় 
উদ্যম উল্লেখ করা আবশ্তক.| ১৮৭৭ হইতে ১৮৯, 
পর্য্যন্ত এই কালের মধ্যে কলিকাতাতে “যশোর ইউনিয়াঁন,» 
“বাখরগঞ্জ ইউনিয্নান,” «শিলেট ইউনিয়।ব,” *বিক্রমগুর 
ইউনিয়ন,” “ফরীদপুর সুহ্ৃৎসভা* প্রভৃতি নাম - দিয়] 
কতকগুলি সভা স্থাপিত হয়। ইহাদের কতকগুলি 
এখনও জীবিত আছে তাহা বলিতে পারি না। অন্থঃপুরে 
স্ত্রীশিক্ষ! বিস্তার ইহাদের একটী প্রধান কাজ ছিশ ; এবং 
সে কাৰ্য্য সাধনে ইহার! বিশেষ কৃতকার্।ও হইয়া ছেন! 
সভাগুলির ভিত্রকার কথা এই, শিলেট, বিক্র পুর, 
ফরীদপুর, রাখরগঞ্জ, যশোর প্রভৃতি স্থানের অনেক যুবক 
ছাত্র এই সহরে বাস করেন। ভত্তিন্ন বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে 
তত্তৎ স্থানের অনেক তদ্রলোৌক এখানে থাকেন। এ 
সকল স্থানের যুবক ছাত্রগণ প্রধানতঃ উদ্ভোগী। “হইয়া. স্ব-স্ব 
জেলার ভত্রলোকদিগের সাহায্যে ই সকল সভা স্থাপন 
করিয়াছিলেন। সভার কাৰ্য্য চাঁলাইবাঁর জন্ত যুবক 
সভ্যগণের যেরূপ উৎসাহ এক সময়ে দেখিয়াছি, তাহা 
স্মর্-করিলে আনন্দ হয়। ক্ষোভ হয় আর কেন সেরূপ 
উৎসাহ দেখিতে পাই ন1। এখন ীহারা সহরে 
আসিয়াছেন, তাহার! কি আর নিজ নিজ আত্মীয়াদিগের 
জ্ঞানোক্গতি চান লা? . 


> 
হু 
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দিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিবেন। তদ্বারা স্ত্রী শিক্ষা 
বিষয়ে অনেকে উৎসাহী হইয়াছেন । 

বঙ্গদেশে স্ত্ীশিক্ষ বিস্তারের ইতিবৃত্ত বোধ হয় এক 
প্রকার শেষ হইল। এই সকল উত্তম ও চেষ্টা যে হিফলে 
গিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। ইহারই গুণে দেশের 
লোকের স্ত্রীশিক্ষার প্রতি যে কুসংস্কার ছিল তাহা! অনেক 
পরিমাণে হাস হইয়াছে। প্রমাণ স্বরূপ শিক্ষিণী 
বালিকার সংখ্যা বর্ষে বর্ষে বাড়িতেছে। ডিরেক্টার অব 
পবলিক ইনষ্টরকশলেন রিপোর্টে দেখিতে পাই, গত বত্মরের 
| পূর্ব বৎসর শিক্ষার্মিনী বালিকার সংখ্যা ৯৬*৫* ছিল, গত 
বৎসর ১১৬১৬৯ হইয়াছে। এক্ষণে এই বেখুন ' কানে, 
ঢাকার ইডেন স্কুল, বাকীপুরের বালিকাবিদ্যালয়, প্রভৃতি 
বালিকাদিগের উচ্চশিক্ষাদানকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে । 
বর্ষে বর্ষে বালিকাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাতে 
দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়| প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। 
পরে তাহাদের অনেকে শিক্ষয়িত্রীরূপে, দেশীয় সাহিত্যের 
রচয়িদ্রীরূপে, অথবা সাময়িক পত্রিকাদির-সম্পাদিকান্দপে 

আমাদিগকে বিশেষ গৌরবায়িত করিয়াছেন। 

| একদিকে বঙ্গদেশে শিক্ষার্থিণী বালিকার সংখ্যা যেমন 
বাড়িতেছে তেমনি অপরদিকে অস্ধান্ত গ্রকারেও স্ত্রীশিক্ষার 
বিস্তার হইতেছে । নব্য-তন্ত্রের ভদ্রকুলাঙ্গণাঁদিগের পক্ষে 
সম্পূর্ণ অশিক্ষিত থাকা, একটা লজ্জার বিষয় হইয়া দরীড়াই- 
য়াছে। নব্যবজের অর্ধাঙ্গি নীগণ ঘরে বসিয়া অন্ততঃ লিশ্বিতে 
পড়িতে শিখিতেছেন। ইহাদের অনেকে সাময়ক 
সাহিত্যের পাঠিকা, এবং নিজের! গস্ত পদ্ভ রচনাতে 
পটুতালাভ করিয়াছেন। গিরীন্্রমোহিনী, মানকুমারীর 
স্তার় স্থলেখিকাগণ 'অবরোধে বাস করিয়াও আপনাদের 
রচণাগুণে বাহিরের পাঠকসমাজকে চমতরুত করিতেছেন । 

এ সকল উন্নতির চিহ্ব তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্ত 
বিগত সে-ক্মস্‌ রিপোর্টে দেখিতেছি এ সকল সংগ্রহ করিনা ও 
লিখিতে ও পড়িতে পারেন এরূপ স্বীলোকের সংখ্যা এই 
বঙ্গদেশে ১০** হাজারের সধো ৫ পাঁচ জনের অধিক হয় 


নাই। দেশের কি শোচনীয় অবস্থাই প্রকাশ করিতেছে | * 


হা বখুন ও বেশে শিক্ষা 


যাহা হউক, এই ইউনিয়ান সভাগুলি পাঠ্য নির্দিষ্ট: 
করিয়া বৎসরাস্তে সরীক্ষা করিতেন এবং পরীক্ষোর্তীপা- 
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যে মুষ্টিমেয় ীষ্ীর, বা ব্ৰাহ্ম সমাজতুক্! ' মহিলা উচ্চ- 
শিক্ষা লাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় গৃহ ও সনাজকে অলঙ্কৃত ক রয়া- 
ছেন, তাহাদিগকে এখন গণনার মধ্যে তানিতেছি:না। 
স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সমগ্র দেশের অবস্থা কি ডাহা এখন 
চিন্ত! করিতেছি । 

তৎপরে ইচাও ভাবিতে হইবে যে, বাহিরে দেখতে 
বালিকাবিস্তালয়ের সংখ্যা বাঁড়িতেছেঞ্বটে কিন্তু সেগুলির 
অবস্থা কি তাহা! বিবেচনা! করিতে হইবে । প্রথমতঃ 
দশ এগার বৎসল হইলেই বালিকাদিগগকে বিবাহের নজন্ত 
স্কুল ছাড়াইয়া লওয়া হয়; স্থৃতরাং যে স্বল্পকল.. বালিশাঁরনা 
স্কুলে থাকে তম্মধো কি জ্ঞানের ভিত্তি -নহিত' হইতে 
পারে? তৎপরে তাহাদের সুশিক্ষা বিষয়ে 'অভিভাব-হগণ 
উদ্দাসীন হওয়াতে স্কুলের পরিচালক:ও শিক্ষক শিক্ষা ত্রী- 
গণেরও সুশিক্ষা দিবার জন্ত বিশেষ ব্যগ্রতা থাকে না। 

যে- কারণেই হউক, দেশে স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা 
গ্রীতিগ্রদ নে । একদিকে ভাবিতে গেলে ইহা অহৃভব 
করা যায় যে, অধিকাংশ বালিকাকে যখন বিবাহের পর 
সবল ছাড়িতে হইবে, তখন স্কুলগুরির শিক্গীকার্ধ্য এমন 
ভাবে চলা উচিত যে, সেই কালের মধ্যেই লীলিকাদি-গর 
মনে জ্ঞানের বীজ উত্তমরূপে নিহিত করা হায়। শ্ক্ষা- 
দানের উৎকৃষ্ট রীতি প্রবর্তিত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে 
শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে নুশিক্ষা করিয়া ডোল! উচিত। 
কিন্ত ফলে তাহা হয় না । অতি অল্প বালিকা বিস্বালুয়ই 
জ্ঞানের আয়োঞ্জন ও উপকরণগুলি.আছে। সে স্কল 
বিষয়ে কাহারও উৎসাহ দৃষ্ট হয় না। 
- ইনার প্রধান কারণ দেশের লোক, এমন কি শিক্ষিত 
ব্যক্তিরা পর্যান্ত, এখনও প্রকৃত জ্ত্রীশিক্ষার আবশ্তহুত1 
অনুভব করিতেছেন না। তাহার, মোট-মুটি- এইক্সপ 
ভাবিতেছেন মেয়েমাঙ্ষের বেশি লেখাপড়ায় দ্র 
কি? ধোপার হিসাবট! রাখবত'পারে, বাজারের হিস"বটা 
দেখতে পারে, আর ব্যায়রাম পীড়া হইলে সঠি লিবিয়া 
খববটা দিতে পাবে, এই হইলেই যথেষ্ট । সন্তানপটলন 
ও ঘ্বরকল্পা দখা যাদের প্রধান কাজ, তাদের আর অব্নিক 
শিক্ষার প্ররোজন কি? * 
সত্রীলে্টিকর জীবন ও কার্যের প্রতি এরূপ লঘুতাব 
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পারিবে না। | 

এ কথা বলিতে বলিতে মনে হইতেছে, দেশের 
লোকের'স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ হীন বলিয়া ছুঃখ করি কেন, 
পুরুষের শিক্ষার আদর্শ যে বড় উচ্চ' তাহাও মনে হয় 
না। কোনও প্রকারে বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ 
হুইয়। একটা চাকুক্সি পাইতে পারে, কোনও প্রকারে 
করিয়া খাইতে পারে, অভিভাঁবকগণ ইহাব অতিরিক্ত 
আর কিছু চান না। 'পুত্রগণ যাহাতে জ্ঞানী ও গুণী 
হয, -মনুস্তত্ব ও মহত্বলাভ - করিতে পারে, সেদিকে 
তাহাদের দৃষ্টি নাই। ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই 
হইতেছে” বিশ্ববিস্তালয়ের বর্তমান শোচনীয় শিক্ষা 
প্রণালী দীড়াইয়াছে। কি শিক্ষক কি ছাত্র সকলেরই 
এক লক্ষ্য, কিসে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। সুতরাং 
যে বিদ্তাতে কেবল জ্ঞানের বিষয় যোগায় না কিন্তু জ্ঞান- 
স্পৃহা উদ্দীপ্ত করে, যাহার প্রভাব কেবল ধীশক্তিতে থাকে 
না, কিন্তু চরিত্রে ব্যাপ্ত হয়, যাহাতে মানুষের চিত্তে জ্ঞানে 
গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যজ্ঞানে 
দৃঢ়তা আনিয়া দেয় সে বিদ্যাব প্রতি অবহেলা করিয়া বিস্তা 
কেবল কীবুক ও সিনপৃসিন্‌ গিলন ও বমনে দ্ীড়াইয়াছে ৷ 
দেখিয়া এইরূপ -মনে হয়, কাপেজে রীতিমত যাওয়া 
সম্বন্ধে পার্সেণ্টেজের নিয়মাদি না থাকিত তাহা হইলে 
অধিকাংশ ছাত্র বোধ হয় আব কাঁলেজে যাইত না ; এবংনা 
গেলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইত না । কারণ বর্তমান প্রণালীতে 
কোনিও অধ্যাপকের দ্বারা যে বিশেষ কোনও কাজ হয় 
এমন মনে হয় না। বহু বহুসংখাক ছাত্র এক এক 
শ্রেণীতে বসে; বোধ হয় তাহাদের অনেকে অধ্যাপকের 
উক্তি সকল শ্রুতিগোচর করিতেও পারে না। জিজ্ঞাঁস! 
করি এবপ প্রণালীতে প্রকৃত বিদ্তা কতটা লাভ কর! 
সম্ভব? ইহার ফলত এই ‘হইতেছে যে, বৎসর বৎসর 
শত শত বি-এ এম্‌-এ উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন, তৎপরে 
আর তাহাদের কাহারও সাড়াশব্ব নাই। কোনও 
কার্য্যক্ষেত্রে দেখা সাক্ষাৎ নাই। কি দাহিত্যে, কি 
গবেষণা-ক্ষেত্রে, কি দেশহির্তকর অপর কোনও কার্যে, 


আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না « গ্রাজুয়েট” * 


প্রবাসী । 
যতদিন থাকিবে, ততদিন স্্ীশিক্ষার গুরুত্ব মানুষ বুঝিতে 


{ ৪থ ভাগ। 
গুলি সমাঁজ-সাগ্রবক্ষে মগ্ন হুইয়| যাইতেছে আর কোথাও 
ভাসিয়া উঠিতেছে না। 

তৎপরে অভিভাবকেরা যাহা চান্‌ কালেজগুলি তাহা 
দিবার জন্য ক্কৃতসংকল্প। তাহাদেরও প্রধান দৃষ্টি 
পরীক্ষা উত্তীর্ণ করিবার দিকে । তাহারা বৎসরের প্রারস্তে 
আপনাদের অধ্যাপকদিগের এক একটা লিষ্ট বাহির 
করেন, যাহাতে নামজাদা ছুই চারি জন অধ্যাপকের 
নাম দেখিতে পাই। মনের ভাব এই-আয় ছাত্র 
আমাদের দোকানে আয়, আমর! নিশ্চয় পাশ করাঁইব ৷ 
পাশ, পাশ, পাশ; আমাদিগকে যেন নাগপাশে ঘিরিয়াছে। 
এরূপ প্রণালীর যে অস্ফুট, নীরব শিক্ষা তাহারই ফলের 
বিষয় ভাবিয়া শোক করিতেছি । কালেলগুলি নীরবে 
ছাত্রদ্িগকে বলিতেছেন, জ্ঞানে গভীরতালাভ করান 
তাহাদের উদ্দেশ্য নয়, কোনও প্রকারে পাশ করান 
উদেশ্য । তাহ"ঁদেব যত কিছু আড়ম্বব প্রদর্শনের জন্য । 
তাহাবা কাজ চান না, দেখাইতে চান। সুতরাং এই 
প্রণালীর অধীন থাকিয়া ছাত্রেরা শিক্ষা করে যে, এ জীবনে 
সার শস্ত অপেক্ষা থোদাই অধিক মূল্যবান । বলিতে 
কি, বর্তমান প্রণালীতে সারবান, জ্ঞানী, গুণী মানুষ অন্মান 
এক প্রকার অসস্তব হুইয়] উঠিয়াছে। 

তাই বলিতেছি, পুকষদিগের শিক্ষার আদর্শ যে অধিক 
উচ্চ তাহা নহে, স্্রীশিক্ষার আদর্শের ত কথাই নাই। কিন্তু 
ইহ! নিশ্চিত শ্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ভিন্ন আমাদের সর্ববিধ 
সামাজিক উন্নতির আশা সুদুরপরাহত | 

প্রথম কথ! এই, _সম্তানপালন ও গৃহস্থালি ইহাঁকেই 
যদি নারীর প্রধান কাৰ্য্য মনে করা যায়, ভাহাও কি 
সুশিক্ষা ব্যতীত সমুচিতরূপে নির্বাহ হইতে পারে? 
অল, বায়ু, খাদ্য, ইহাদের প্রকৃতি ও মানবদেহের সহিত 
ইহাদের সম্বন্ধ বিষয়ে অথবা মানব মনের প্রকৃতি ও 
তাহার চালনার প্রকৃষ্ট উপায় বিষয়ে যিনি অভিজ্ঞ নহেন, 
তিনি কি সমুচিতকূপে সম্তানপালন করিতে পারেন ? 

আমি কোনও স্কুলে 'আহুত হইয়া গেলেই ক্কলের 
ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করি। হায়, ব্রিশ জনের 
মধ্যে পাঁচ জনকে দেখিয়! মনে হয় না যে, তাহারা সুস্থ, 
সবল, দৃঢ় ও কাৰ্য্যক্ষম মানুষ হইয়া উঠিবে! কে বলিল, 


XN 


৫ম সংখ্যা । ] 


বঙ্গদেশে ও বর্তমান অশিক্ষিত মাতাঁদিগের দ্বার! সস্তান- 
পালন ও গৃহস্থালির কার্ধ্য সমুচিতরূপে চলিতেছ? 
কখনই না, কখনই না, কখনই না। বঙ্গগৃহে সন্তান- 
পালন কাঁধ্যটা ভল চলিতেছে না। সন্তানপালন ও 
গৃহস্থালির জন্যও sunitary science, hygein, phyics, 
physiology, cherustry, botany. zoology, psy- 
00108) প্রভৃতির অন্ততঃ স্থূল স্থূল তত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ 
হওয়! চাই । 

তৎপরে জিজ্ঞাণ| করি, কেবল কি সন্তানপালন ও 
গৃহস্থালিকে নারীর একমাত্র কার্য ভাবিতে হইব? 
পারিবারিক জীবনের শাস্তি ও পবিত্রতা! বহুলপরিহাণে 
নারীর উপরে নির্ভর করে। পুকষদ্দিগের মহত্বও অনেক 
পরিমাণে নারীদিগের উপরে নির্ভর করে জগতের যে সকল 
জাতি জাতীয় গণনা-ত শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বলাঁভ কবিয়াহেন, 
তাহাদের গুড় সামান্রিক ইতিবৃত্ত যখনি পাঠ করা চায়, 
তখনি দেখা যায় যে যেসকল সাদগুণে পুরুষ চরিত্র অস্কিত 
হইয়াছে, এবং ম্বজাঁতকে গৌরবান্বিত করিয়াছে, তাহার 
পশ্চাতে তত্তৎ দেশের নারীগণের সাহচর্য্য ছিল। 
এরূপ শুনিতে পাওয় যার, প্রাচীন স্পার্টা৫ জননীগণ যখন 
স্বীয় স্বীয় সন্তানকে সমরক্ষেত্রের জন্য সজ্জিত করিয়া দিতেন, 
তখন ঢালখানি বাঁ ধবার সময় বলিতেন,-“ইহ! লইয়া 
ফিরিও অথব ইহার উপরে আমিও” অর্থাৎ হয় জয়শালী 
হইয়৷ সদর্পে ঢাল তরবার লইয়া আসিও না৷ হয় যেন 
তোমার মুতনেহ এই ঢালের উপরে বহন করিয়া আনে। 
এইরূপ উৎসাহকর বাঁক্য কেবলমাত্র স্পার্টার জননীদের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না, টভের প্রণীত রাজস্থানের ইতিবৃত্ত 
যাহারা পাঠ করিয়াছেন, তাহারা সকলেই অবশত 
আছেন যে, রাজপুতলরদিগের বীরত্বের পশ্চাতে তাহাদের 
রমণীগণের উৎসাহদান ছিল। বীরগপ বীরসজ্জানত 
সজ্জিত হইয়া যখন রাজপথে বাহির হুইতেন, এবং 
দেখিতে পাইতেন, গৃহ-বাতায়নে শত শত বিশালনেত্র তাহা- 
দের জন্ত ফুটিয়া নহিম্নাছে, এবং শত শত করপল্পব 
হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, তখন তাহাদের মন অগ্নিপর্ীত 
হইয়া যাইত ; কোনও দ্রঃসাধ্য কাঁজ আর হুঃসাধ্য মন 
হইত না। | 


মহাত্মা বেথুন ও বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা । 
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বুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হত আহতদিগকে কুতাইবার ময় 
দেখা গিয়াছিল অনেক রমণী পুকষবেশে যুদ্ধচেত্রে 
আসিয়াছিলেন। | 

জাপান হইতে প্রত্যাগত একজন বন্ধুর খে শুনিয়াছি 
ষে, জাপানিজগণ প্রায় শতকরা ৯০ জনেরও অধক 
বালিকাকে শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 'এবং 
তাহাদের পুরুষদিগকে যে ্বদেশহিতৈধিতার 'নেশ তে 
ধরিয়াছে, নারীদিগকেও তাহাতে পগল কয়া 
তুলিয়াছে। ন্ুবা কি দেশের অধিকাংশ পুরুংকে 
যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইয়া ভ্্রীলোকেরা দেশরক্ষাঃ জন্ত লাল 
ধরিতে পারে? জাপানন্দিনীগণ স্বীয় স্বীয় "তি ও ভ্রাতা- 
দিগকে বলিয়াছে,_“যাও তোমরা য-ও আমত্৷ গৃহরক্ষ ও 
চাঁষবাস লইয়া আছি।» এখানেই ত জাপানের শক্তির মুল! 

বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের প্রতি চাহিয়া দেখিতে ই, 
যে কিছু জ্ঞানের আলোচনা, যে কিছু সাহিত্যের' চট, 
যে কিছু রাজনীণ্তির আন্দোলন, যে কিছু সমজ সংস্কাত্রের 
চেষ্টা চলিতেছে সকলের পশ্চাতে নারীগন আছেন । 


' একটী ঘটন। সামরা কখনও ভুলিব লা । বয়েক বৎলর 


পূর্বে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সভাপতি নিয়ে"গের আনো- 
লন উঠিলে, আমরা মিষ্টার ব্রায়ান নামক এক নেতার 
নাম শুনিলাম। তিনি ও মিষ্টার ম্যাঁকিন্লি, এই হই 
জনের মধ্যে একজন মনোনীত হইবেন, এইরূপ শেল! 
গেল। মিষ্টার ত্রায়ানের অগ্নিময় বজ.ভাগুলি পাঠ 
করিয়া আমরা চমৎকৃত হইতে লাগিলাম। মনে ভাব- 
লাম, ধন্ত আমেরিকা এত শক্তিও নুবান থাকে ! তৎপুর 
গুন! গেল মিষ্টার ব্রায়ানের শক্তির পশ্চাতে মিসেস ব্রায়াণ। 
একটা সভার বিবরণ একদিন পড়া গেল। সভা লোকক 
বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই হয়, কিন্তু সভাপতি বক্তাকে 
ডাকিবার পুর্বে উৎকন্ঠিত “চিত্তে বার বর জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--%5 916 00116 ?” " অর্থাৎ মিসেস 'ত্রায়ন 
কি এসেছেন 1” উত্তর--না। প্রত্যেক শুহূর্ত ঘের 
উৎকঠাতে যাইতেছে । এমন সময়ে মিলেস ব্রায় ন 


উপস্থিত। সভাপতি বলিলেন-_প্ঠ:া 034 98৫ '5 
চি 


০০৪”--উশ্বরকে ধন্তবাদ এ যে মিসেস ব্রায়ান এসেছে । 


¢ 
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মিসেস ব্রায়ান পতির সন্মুখে আসন পরিগ্রহ করিলেন, 
“অমনি ব্রায়ানের আশ্রেয়গিরির অঞ্চ্যুৎপাঁত আরস্ত হইল। 

পরে শোনা গেল উক্ত বক্ত তার প্রত্যেক. বাক্য ছইজনে 
: ব্সিয়া রচনা কর! হুইয়াছিল। 
__ এই এক স্থলে যেমন দেখ! যাইতেছে নারী পুরুষের 

উৎসাঁহদাঁয়িনী ইহ! ঘরে ঘরে হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ লর্ড 
বীকনস্ফীন্ড (ভিসক্লেলির) বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, 
তাহার পার্পেমেন্ট সভাতে প্রথম বক্তৃতা করিবার প্রথম 
উদ্ভম বড়ই অক্বৃতকাৰ্য্যতাতে পরিণৃত হইয়াছিল। 
ডিসরেদি যখন সৃভ্যগণের টিট্কারির মধ্যে অধোবদন 
হইয়! আসন পরিগ্রহ করিলেন, তখন দেখা গেল, একজন 
রমণী নারীদিগেরগ্যালারি হইতে নামিয়া ধীর-পদ-বিক্ষেপে 
ভিগয়েলির সমীপস্থ হইয়া তাহার করে ধারণ করিয়া 
ৰলিলেন--পতুমি স্লান.হইও না, এমন দিন আসিবে যখন 
তোমার কথা সমগ্র ইংলগুকে গুনিতে হইবে । তিনি 
মিসেস ডিসরেলি। কি আশ্চর্য্য ভবিষ্যদ্বাণী, আর কি 
আশ্চর্যযরূপেই তাহা সফল হইয়াছিল! 

ইংলগ্ডে ফ্লাকস্ম্যান নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ চিত্র- 

শিল্পী অন্মিয়াছিলেন, তাহার বিষয়ে এরূপ কথিত আছে 
যে, তিনি একদিন গৃহে ফিরিয়া স্বীয় পত্নী ফ্যানকে বলি- 
লেন--"ম্যান | আমি বিবাহ করেছি বলে, সার জণ্ুয়! 
রেনান্ডদ্‌ আমার আশা! ভরসা ছেড়েছেন, বলেছেন যা! 
ফ্লাকম্ম্যান বিয়ে করলো, আমি ভেবেছিলাম সে 
ইংলণের সর্ধপ্রধান শিল্পী হবে, তা আর হলো না।” 
তিনি হাসিয়া একথ! বলেছিলেন, কিন্ত য্যান আপাদমস্তক 
গীত্তী্য্যে পূর্ণ হইয়া বলিলেন, “কি এতবড় কথা | আমার 
সংস্রবে তোমার অনিষ্ট হবে, আমি বলছি শোন, তুমি 
বন্দি ইংলগ্ডের সর্ব প্রধান শিল্পী না হও, তবে আমার নাম 
য়্যান নয়।” আর বাস্তবিক ম্যান তাহাই করিয়াছিলেন। 
_ তর্বধি অর্থসংগ্রহ করিয়া! স্বীয্ পতিকে রোমে লইয়া 
'গিয় প্রধান শিল্পী করিয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন। 

" পতিপত্বীর এই সাহায্য কি সুন্বর। কালিদাস 
অন্দবিলাঁপের মধ্যে অজরাজার মুখে এই উক্তি 'দিয়াছেন। 
গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ 


করুণা বিমুখেন মৃত্যনা হরতা ্বাংবর কিংনে হতং। 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ। 


হে প্ৰিয়ে ভুমি আমার গৃহিণী মস্ত্রিনী, নি সখী 

ং শিল্প সাহিত্যে প্রিয় শিষ্যা ছিলে, তোমাকে হরণ 

ক মৃত্যু অমার .কি হরণ করিতে অবশিষ্ট রাঁখিল ? 

যেখানে পতি পত্নীর একপ সাহায্য, সেই থানেই শাস্তি 
পবিত্রতা, ও শক্তি বাস করে। 

এ সকল দৃষ্টাস্তের উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক 
গৃহস্থের গৃহ যখন দেশের হিতকর সর্ব প্রকার 
সাধু চচ্চার ও সম্দনুষ্ঠানের এক একটা উৎসবস্বরূপ হয়, 
তখন দেশের প্রকৃত উন্নতি হইয়া থাকে. প্রত্যেকে চিন্তা 
করিয়া দেখুন আমাদের সমাজের অবস্থা যেন সেই 
ব্যক্তির দেহের ন্যায় যার মেরুদণ্ড কোমরের নিকট 
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যেমন তাহার মস্তিষ্কের ঘাত প্রতিঘাত 
সকল কোমরের নীচে পৌছে না, তেমনি আমরা 
দেশহিতকর ব' সমাজ-সংস্কীর-সাঁধক যে কিছু আলোচন! 
করি তাহার ৩ভাব আমাদের গৃহে বা সমাজের নিয়ন্তরে 
পৌছে নু! । নারীগণের ও জনসাধারণের শিক্ষার অভাবই 
ইহার প্রধান কারণ। যখন আমরা উচ্চ ভাব বা উচ্চ 
আদর্শ, বা কোনও মহৎ আকাঙ্া লইয়া গৃহে যাইব আর 
সেখানে আমদের মাতৃগণ বা ভগিনীগণ বা পরীগণ 
বলিবেন--“তা বৈকি? এমন কান্ত করতেই হবে” তখন 
আমর! কি বলই পাইব! 

কেবল কি তাহাই, যে শিক্ষাতে মানব-হৃ?য়ে আস্ম- 
সন্মান জ্ঞান উদ্দীপ্ত করে, এবং অপরকে সম্মান করিতে 
বাধ্য করে, সেই শিক্ষ। যখন আমাদেব নারীর। পাইবেন, 
তখন আমাদের পারিবারিক নীতি কত উন্নত হুইবে 
একবার চিন্তা করুন। আমাদের জাতীর নীতি, ও 
চরিত্র উচ্চ বলিয়া যিনি যত দস্তাস্ফোট করুন না কেন; 
আমাদের সমাজের পারিবারিক নীতির অবস্থ। দেখিয়া 
শোক করিতে হুয়। ইংরাজী শিক্ষাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত 
কর্মচারী ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের গার্হস্থ্য 
নীতিকে বিশুদ্ধ করিয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু তাহাদের 
পশ্চাতে এই সহরে অর্ধশিক্ষিত ও অল্লশিক্ষিত যে বহু বনু 
লক্ষ মধ্যবিত্ত লোক রহ্িয়াছেন,তাহাদের পারিবারিক নীতি 
বড় স্পদ্ধার ক্রিনিষ নয়। মহিলাদের সভাতে সকল কথা 


* বলিতে লজ্জা বোধ হয় নতুবা বিগত সেন্দস হইতে কলি- 


মে সংখ্যা । ] 
কাতার সামাজিক অবস্থা বিষয়ে এমন কিছু সংবাদ দিতাম 
যাহা দেখিয়া সকলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত) সাহা 
“ দেখিয়া দস্তাক্ফোটকারিগণ নিশ্চয় মন্তক অবনত করিতেন। 
যতদিন না আমাদের রমণণীগণ শিক্ষার গুণে আমাদর 
সন্মান আকর্ষণ করিতে অসমর্থ হইবেন, ততদিন সামাত্িক 
নীতির এই দুরবস্থা খুচিবে না। মন্ুর সে কথাটী অশ্তীব 


সত্য ১ 
যত্ৰ নারযযতুঞুদ্যাস্তে রমস্তে তত্র দেবতাঃ | 0 
যত্রৈতাস্ত ন পৃন্্যন্তে সৰ্বান্তত্ৰাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 
অর্থ নারীগণ যে গৃহে সম্মানিত হন দেবতার! 
. সেই গৃহের প্রতি প্রসন্ন, যে গৃহে ইহারা সন্মানিত হস না, 
সেখানকার সকল ক্রিয়া পণ্ড হুইয়! যায় । 
গার্হস্থ্য বা সামাজিক নীতিকে উন্নত করিবার যত 


স্কছু উপায় অবলম্বন করনা কেন, নারীকে সম্মনে 
প্রতিষ্ঠিত কর! তাহার দর্বপ্রধান উপায় । এই উচ্চশিক্ষার 


দিনে স্থশিক্ষালাভ ভিছ- নারী কখনই সম্মানে প্রতিত্তির্ত 


হইতে পারে না । অতএব সে কারণেও নারীর স্থশিক্ষার 
প্রয়োজন । 

বর্তমান সময়ে যে ষে স্থলে নারীগণকে সামাভিক 
ক্কার্য্যে স্বীয় শক্তিবিস্তার করিতে দেওয়া হইতেছে, নেই 
সেই স্থলেই সেই শক্তি নীতি ও ধর্শের রক্ষার ও স্থাপনের 
রস্ত নিযুক্ত হইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ বিধাতা নাশী- 
শ্ব্দয়ে নীতি ও ধর্মের ভাব এবপ অধিক মাত্রাতে 
স্বাখিয়াছেন যে, নারীগণকে উন্নত করিলেই তাহারা 
নমাঙ্গকে উন্নত করিয়! তুলিবেন ; ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য- 


স্বপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমরা যে নারীগণকে 


অন্ধ ও খঞ্জ করিয়া বন্দীদশাতে রাখিতেছি, ইহার শান্ত 
আমরাই ভোগ করিতেছি। দেশের সর্ধবিধ উন্নতির 
কথ! বাক্যেই পর্ধ্যবসিত হুইয়া যাইতেছে ! 

নারীগণের প্রকৃতি যে ধর্মের অনুকূল তাহা দেখিবার 
অন্ত দূরে যাইতে হইবে কেন? আমর! ত-এদেশে কত 
ন্বাজ! রাজ্ড়া দেখিতে পাই, তাহাদের আচার ব্যবহর 
আমাদের অবিদিত নাই! তাহাদের সঙ্গে -একব-র 
অহল্য! বাঈ, রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণসন্মী, পুটীয়ার শর 
সুন্দরী প্রভৃতির তুলনা করুন। এই সকল পুণ্যবন্ী 


উৎকলে শ্রীকৃষচৈতন্য । 


২০৫ 
রমণী রাজপর্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও কেমন বিষয় ও ধ্ণ_ক 
একত্র সেবা -করিয়াছিলেন তাহ! স্মরণ কক্ষন। উন্তয় 
ছবিতে কি প্রভেদ! ইহার! যদি মহারাদী ভিক্টোরিনার 
তায় শিক্ষাপ্তণে উন্নত হুইতেন, তাহা হইলে আপনাদের 
রাজ্শক্তি জগতের 'কল্যাণের অন্ত আরও কত প্রলেগ 
করিতে পারতেন । : 

আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি বঙ্দদেশ্রে সমাজিক 
উন্নতি ইহার নারীগণের সাহায্যেই হইবে। .অদ্ত পর্যন্ত 
ধাহারা সুশিক্ষালাভ করিয়াছেন, তাহানের সকনের 
জীবনে শিক্ষার সুফল তুলারূপ দেখিতে লা পাইনেঃ 
গড়ের উপরে যাহা দেখিতেছি, তাহা অতিশয় আশাপ্র+।' 
বিন্রপকারী কাপুরুংগণ তাহাদিগকে যেরূপেই লোকচক্ষ 
হীন করিবার চেষ্টা করুক ন! কেন, আমি আমার হৃদতের 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা তাহাদিগকে অর্পণ করিতেছি। তাহ-র! 
যে নবধুগের প্রবর্তনা করিয়াছেন, যত দিন ফাঁইবে ততই 
তাহার মঙ্গলফল দৃষ্ট হইবে; বেথুনের 'শ্রম স্ঘক হইত্রে। 
ভীশবনাথ শান্তী 


ক সরি রী | 


(৩) | 

বেল নাগপুর রেলওয়ের পুরী শাখা শথে সাদ্দী- 
গোপাল ষ্টেসন। ষ্টেসন হইতে প্রায় এক পোলা পথ দূর 
সাক্ষীগোপানের ব৷ সত্যবাদী গোপালের মন্দির। এই 
ষ্টেশন হইতে অনেক নারিকেল কন্ভান্ত স্থানে, বিশেষতঃ 
মধ্যভারতে, নীত হয় । এখানে অনেক ফলপুধ নারিকের 
বৃক্ষ দৃষ্ট হয় বর্তমান গোপালমদ্দির ঢৈতন্তদেক্রে 
সময় নির্শিত হুয় নাই। বস্তুতঃ চৈতন্যনেবের সমস্তে 
গোপালমূর্তি কটক রাজধানীতে বা! তগ্নিকটে নিবেশিত্ত 
থাকা সম্ভব । পরে বর্তমান জ্বাবাসে নীত হইয়া থাহি- 
বেন। শ্রীরুফচৈতন্যর প্রিয় পার্ধদ' শিবানন্দ সেনেক্র 
পুত্র পরমানন্দ দাস কবিকর্ণপুর চৈতনা চন্ট্রো্দয় নাটকে 
লিখিয়াছেন-_-“ততশ্চিরেশ গজপতি মহারাজেন পুরুষোভন 
দেবেন আনীয়, স্বরাজধান্যাং স্থাপিতঃ” | মন্দির আনু 


*নিক বটে, কিন্ত নির্দীণ প্রণালীর ভেদ নাই, সেই পুরাতন 


২৫৬ -- প্রবাসী । 


উৎকলপ্রণালী,। মন্দিরের পার্শ্বেই সরোবর । মন্দিরের 


প্রাঙ্গন প্রাচীরবেষ্টিত । নিকটেই ফলের ও ফুলের বাগান! 
মন্দিরাত্যস্তরে বিষ্ণুর সুন্দর দ্বিভুজমুরলীধব বালনুর্তি। মূর্তি 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহা উৎকল-ভাস্কর দ্বার! 
নির্মিত নহে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের 'পথ! মুর্তিতে বিশদকপে 
পরিদৃশ্তমান। পার্শ্বে শ্রীসূর্তি, কিন্তু ইহাতে উৎকল 
প্রথা: স্পষ্ট প্রতীঞ্ান। প্রবাদও শ্রীমুত্তি উৎকলের । 
বোধ-হয় মহাপ্রভুর সময়ে শ্রীসৃত্তি তথায় ছিল না, কেবল 
মনোহর গোপাপমূত্তি বিদ্তমান ছিল। ৭ বৃন্দাবন দাস 
পিখিয়াছেন ৫ 
; *দেখি সাক্ষীগোপালের লাবণ্য যোঁহন | 
আনন্দে করেন প্রভু হুঙ্কার গর্জন ॥ 
প্রভুবলি নমস্কার করেন স্তবন। 
অদ্ভুত করেন প্রেম আনন্দ ক্রন্দন ॥” 
কষ্ণদ্ণস কবিরাজ ও লিখিয়াছেন £_' 
পকটক আইলা! সাক্ষীগোপাল দেখিতে । 
গোপাল সৌন্দর্য্য দেখি হইল! আনন্দিতে ॥ 
গ্রেমাবেশে নৃত্যগীত করি কতক্ষণ। 
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল স্তবন ॥* 
মহাপ্রভু গোপালের স্তব করিলেন এবং__ 
বেণুবাঁদন পরোপি স বেণুং স্বাধরাৎ ক্ষণমধে! বিনিধায়। 
তেন সার্ধসিব বর্ধিত শুদ্ধ বিহিত কথোত্চমলোকি ॥ 
চৈতন্যচন্দ্রোদয় | 
মহাপ্রভু রাত্রিকালে তথায় বাম করেন-এবং সেই সময়ে 
সাক্ষীগোপালের তথায় আগমনের বিবরণ নিত্যানন্দপ্রভু 
বলিয়াছিলেন। গোপালমৃত্তি 'কিরূপে বৃন্দাবন হইতে 
বিস্তানগরে আগত হয় ; কিকপে উৎকলরাজ পুরুষোত্বম- 
দেব বিস্কানগর জয় করিয়া তথা হইতে কটকে আনয়ন 
করেন, সে.সমস্তই চৈতন্তচরিতামূতে সুন্দররূপে বিবৃত 
আছে ২... 
-. “পূৰ্ব্বে বিদ্ধানগরের দুইত ব্রাহ্মণ । 
তীর্থ করিবারে দৌহ। করিলা' গমন ॥ 
গয়া বারাণসী আদি প্রস্াগ করিঞা । 
মথুরা আইলা দোৌহে আনন্দিত হঞা ॥ 
বন যাত্রার বন দেখি দেখে গোবর্ধন। 
দ্বাদশ বন দেখি শেষে আইলা বৃন্দাবন ॥ 
বৃন্দাবনে গোবিন্বস্থানে মহ! দেবালয় । 
সে মন্দিরে গোপালের মহা সেবা হয় ॥ * 


[ ৪র্থ ভাগ 


কেশিতীর্থে কালিহদাদিকে করি নান I 
শ্ৰীগোপাল দেখি তাহা করিল বিশ্রাম ॥ 
গোপাল সৌন্বধ্য দোহার নিল মনহরি। 
সুখ পাঞ্জা! রাহ তাহা দিন দুই চারি ॥ 
দুই বিপ্রমধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধ প্রান্ন। 

আর বিপ্র যুবা তার করেন সহায় ॥ 
ছোট বিপ্র কবে সর্ব তাহার সেবন। 
তাহাব সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হইল মন ॥ 
বিপ্র কছে তুমি আমার বহুসেবা কৈলা। 
সহায় হইয়া মোরে তীর্থ করাইলা ॥.._ 
পুত্রেহো পিতার ছে না করে সেবন। 
তোমার প্রসার্দে আমি না পাইলা শ্রম ॥ 
কৃতদ্বতা হয় তোমার না কৈলে সন্মান । 
অতএব তোমারে আমি দিব কন্তাদান ॥ 
ছোট কিপ্র কহে শুন বিগ্র মহাশয় 
অনস্ভব কহ কেনে যেই নাহি হয় ॥ 


. মহাকুলন তুমি বিদ্ধাধনাদি প্রবীণ । 


আমি অকুলীন বিদ্তাধনাদ্দিবিহীন ৷ 
কন্তাদান পাত্র আমি না হই তোমার । 
কৃষ্ণগ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার ॥ 
ব্রাহ্মণ সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়। 
তাহার সন্তোষে ভক্তি সম্পদ বাঢ়য় ॥ 
বড় বিপ্র কহে তুমি ন! কর সংশয় । 
তোমাকে কন্ত। দিব আমি করিল নিশ্চয় ॥ 
ছোট বিপ্র কহে তোমার আছে স্ত্রী পুত্র সব। 
বহু জ্ঞাতিগোষ্ঠী তোমার বহুত বান্ধব ॥ 
তা সভার সম্মতি বিনে নহে কন্তার্দান। 
রুক্মিণীর পিতা ভীম্মক তাহাতে প্রমাণ ॥ 
ভীম্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্তা সমর্পিতে । 
পুত্রের বিরোধে কন্তা নারিলেন দিতে ॥ 
বড় বিপ্র কহে কঙ্ক! মোর নিজধন। 
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন জন ॥ 
তোমারে কন্ত! দিব সভার করি তিরস্কার । 
ংশয় না! কর তুমি কর অঙ্গীকার ॥ 
ছোট বিপ্র কহে যদি কন্তা দিতে হয় মন । 
গোপালের মাগে কহ এ সত্য বচন ॥ 
গোপালেব আগে বিপ্র কহিতে লাগিল। 
তুমি জান নিজ কন্তা ঞিহাবে আমি দিল ॥ 
ছোট বিপ্র কহে ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী ৷ 
তোমা সাক্ষী বোলাব যদি অন্তমত দেখি ॥ 
এত কহি দুই জন চলিল! দেশেরে । 
গুক বুদ্ধে ছোট বিপ্র বহু সেবা করে ॥ 
দেশে আসি দৌহে গেলা নিজ নিজ ঘর । 


টম সংখ্যা |] উৎকলে শ্ীকৃফচৈতন্। ২৫৭ 
বিরত বিশ চিন্তিল অন্তর । হিত কৰে চলোক ছি দিতে : 
তীৰ্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয়। কবে কি বলিয়াছি কিছু নাহয় স্বরণ ॥- 
স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতি বন্ধুর জানিব নিশ্চয় | এত শুনি তার পুজ্র বাক্ছল পাঞা। 
একদিন নিজ লোক একত্র করিল । প্রগল্ভ হইয়া কহে সন্মুখে আপিঞা ॥ 
ত সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ তীর্থ যাত্রায় পিতা সঙ্গে ছিল বহুধন। 
শুনি সব গোষ্ঠী তবে করে হাঁহাকাঁর। ধন দেখি এই ছুষ্টের লইতে হইল মন॥ 
ছে বাত মুখে তুমি না আনিহ আর | আর কেহো! সঙ্গে নাঞ্ সবে এই একল । 
নীচে কন্ত। দিলে কুশ যাইবেক নাশ। ধুভুর! খাওয়াইয়া বাপে করিল! গাগল ॥ 
শুনি সব লোক ভবে করিবে উপহাস ॥ সব ধন লঞা কহে চোর লৈল ধন। 

প্র কহে তীর্থ ব্যক্য কেমনে করি আন । কন্তাদিতে কহিয়াছে উঠাইল বচন ॥ 

যৈ হউ সে হউ আমি দিব কন্তাদান ॥ তুমি সব লোক কহ করিয়া বিচার । 
জ্ঞাতি লোক কু-হ সবে তোমারে ছাড়িব। ১ মোর পিতার কন্া যোগ্য ইহাকে দিবার ॥ 
স্্ীপুত্র কহে বিহ খাইয়া মরিব ॥ এত গুনি লোকের মনে হইল সংশয় । 
বিপ্ৰ কহে বোনাইঞা! করিবেক স্সায়। সম্ভবে ধন লোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয় [ 
জিতি কন্ত! নিব মোর ধৰ্ম্ম ব্যর্থ যায়৷ তবে ছোট বিপ্র কহে শুন মহাজন। 
পুক্র কহে প্রতিমা সাক্ষী সেহে! দূরদেশে। স্কায্ন জিনিতে কহে এহ্‌ অসত্য বচন ॥ 
কে তোমার সাক্ষী দিবে চিন্তা কর কিসে ॥ এই বিপ্র মোর সেবায় সন্তুষ্ট হইলা। 
নাহি কহি না কছিও এ মিথ্যা বচন । তোরে আমি কন্ত। দিব আপনে কহিলা। 
সবে কহিও কিছু মোর না হয় শ্রবণ ॥ তবে আমি নিষেধিল শুন ছিজবর। 
তুমি যদি কহ আমি কিছু নাহি জানি । তোমার কন্তার যোগ্য নহে মুঞিবর ॥ 
তবে আমি ন্যায় কর ত্রাঙ্মণেরে রিনি ॥ কাহ। তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন। 

এত শুনি বিপ্রের্ চিন্তিত হইল মন । কাঁহা মুঞি দরিদ্র মূর্খ নীচ কুলহীন ॥ 
একাস্ত ভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল চরণ ॥ ততু এই বিপ্ৰ মোরে কহে আর বার। 
মোর ধর্ম রক্ষা পার না মরে নিজ জন তোরে কন্তা দিল তুমি কর অঙ্গীকার ॥ 
ছুই রক্ষা কর গ্লেপাল তোমাব শরণ ॥ তবে মুঞি কহিল শুন দ্বিজ মহ্থামতি। 

এই মত চিত্তে হিপ্র চিন্তিতে লাগিল! । তোমার স্ত্রী পুত্র জ্ঞাতির নহিব সন্মতি | 
আর দিন লঘু নিগ্র ঘর আইলা ॥ কন্তাদিতে নারিবে হবে অসত্য বচন। 
আসিঞা পরম তক্ত্যে নমস্কার করি । পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন । 

বিনয় করিয়|। কহে দুই কব যুড়ি ॥ কন্ত। তোরে দিলু দ্বিধা না করিহ চিতে। 
তুমি মোরে কন্ত দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার । আত্ম কন্তা দিব কেবা পারে নিষেধিতে ॥ 
এবে কিছু নাহি কহ কি তোমার ব্যবহার ॥ তবে আমি কহিল এই তোমার দৃঢ় মন। 
এত শুনি সেই ব্রিপ্র মৌন ধরিল। গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন ॥ 
তার পুত্র ঠেঙ্কা ভাতে_মারিতে আইল ॥ তবে ইহে! গোপাল আগে যাইয়! কহিল | ' " 
অরে অধম মোর ভগিনী চাহ বিবাহিতে। তুমি জান এই বিপ্রে কন্ত। আমি দল ॥ 


বামন হঞা চাহে যেন চাদ ধরিতে | 

ঠেঙ্কা দেখি সেই বিপ্ৰ পলাইঞা গেল ৷ 

আর দিন গ্রামের লোক সভাত করিল ॥ 

সব লোক বড় বিশুপ্র বোলাইঞা লইল। 

তবে সেই লঘু কিপ্র কহিতে লাগিল ॥ 

এহে! মোরে কঙ্ক দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার । 
এবে কন্তা। নাহি দেন কি হয় বিচার | 

তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্বজন । 

কন্তা কেনে না দেহ যদি দিয়াছ বচন ॥ 


তবে মামি গোপালের সাক্ষি করিএা ৷ 
কহিল তাহার পদে বিনতি করিঞা॥ 

' যদি মোরে এই বিপ্র না করে কন্যাদান । 
সাক্ষি বোলাইব তোমা হৈও সাবধান ॥ 

এই বাতে সাক্ষী মোর আছে মহান্দন । 

যার বাক্য সত্য করি মানে ভ্রিভৃবন ॥ 

তবে বড় বিপ্র কহে এই সত্য কণা! । | 
গোপাল বদি সাক্ষি দেন আপনে আসি এনা! 
তবে কঁন্া দিব’ এই জানিহ নিশ্চয় । 


২৫৮ 


তার পুজ্র কহে ভাল এই বাত হয় ॥ 

বড় বিপ্রের মনে কৃষ্ণ সহজে দয়াবাঁন | 
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহে| করিব প্রমাণ ॥ 
পুত্রের মনে প্রতিমা সাক্ষী নাবির আনিতে ৷ 
ছুহ বুদ্ধ ছুই জন! হইলা সন্মতে ৷ 

ছোট বিপ্র কহে পত্র করহ লিখন । 

পুন যেন নাহি চলে এ সব বচন ॥ 
তবে সব লোক ঞক পন্রত লিখিল। 
দৌহার সম্মতি লঞ| আপনে রাখিল ॥ 
তবে ছোট বিপ্র কহে শুন সভাজন। 
এই বিপ্র সত্যবাক্য ধৰ্ম্মপরায়ণ॥ ৯ 
স্ববাক্য ছাড়িতে ইহার নাহি কভু মন। 
স্বজন মৃত্যুভয়ে কহে লট্পটি বচন ॥ 
ইহার পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষি বোলাইমু। 
তবে এই বিপ্রের সতা প্রতিজ্ঞা রাধিমু ॥ 
এত শুনি সবলোক উপহাস করে। 
কেহো কহে ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহে! পারে ॥ 
তবে সেই ছোট বিপ্র গেল! বৃন্দাবন। 
দও্ডবৎ করি কছে,সব বিবরণ | 
্রহ্মণ্ার্দেব তুমি বড় দয়াময়। 

দুই বিগ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 

কন্তা পাব মনে মোর নাহি এই সুখ । 
বিপ্রের প্রতিমা যায় এই মোর দুখ ॥ 


- এত জানি সাক্ষি দেহ তুমি দয়াময় । 


জানি সাক্ষি না দেয় যেই তার পাপ হয়॥ - 
কৃষ্ণ কহে যাহ বিপ্র আপন ভবন । 

সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণ | 
আবিভূ হঞা আমি তাহা সাক্ষী দিব। 
গ্রতিম। স্বরূপে তাহা যাইতে নারিব ॥ 
বিপ্র কহে হও যদি চতুভূর্জ মূর্তি ৷ 


তভু তোমার বাক্যে কায়ো নহিবে প্রতীতি | - 


এই মূর্তে যাঞা যদি এই শ্রীবদনে । 

সাক্ষি দেহ যদি তবে সর্বলোক মানে ॥ 

কৃষ্ণ কহে প্রতিমা চলে কাহাও না গুনি। 
বিপ্র কহে প্রতিমা হঞ1 কহু কেনে বাণী ॥ 
প্রতিমা না হও তুমি সাক্ষাত্ব জেন্দ্র নন্দন । 
বিপ্র লাগি কর তুমি অকীর্ধ্য সাধন ॥ 
হাসিঞা গোপাল কহে শুনহ ব্ৰাহ্মণ ৷ 
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন ॥ 
উলটি আমারে তুমি ন! করিহ দর্শনে। 
আমাকে দেখিলে আমি রঙ্টিব সেই স্থানে ॥ 
সুপুরের ধ্বান মাত্র আমার শুনিবে | 
সেই শব্দে গমন মোর প্রতীত কবিবে ॥ * 


- প্রবাসী ৷. 


এক সের অন্ন বান্ধি করিবে সমর্পণ । 
তাহা থাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন ॥ 
আর দ্বিন আক্তা মাগি চলিলা ব্রাহ্মণ ৷ - 
তার পাছে পাছে গোপাল করিল! গমন ॥ 
নুপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন । 
উত্তম অন্ন পাক করি করায় ভোজন | 
এই মত চলি বিগ নিজ দেশে আইল | 
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিল ৷ 
ইবে মুঞি গ্রামে আইলু যাইমূ ভবন । 
লোকেরে কহিমু গিঞা সাক্ষী আগমন ৷ 
সাক্ষাৎ না দেখিলে মনে প্রতীত না হয়। 
ইহা যদি রহে তবে কিছু নাহি ভয়! 
এত চিন্তি সেই বিপ্র ফিরিঞ। চাহিল। 
হাসিঞা গোপাঁলদেব তাহাঞি রহিল। 
ব্ৰাহ্মণে কহিল তুমি যাহ নিজ ঘর। 
ইহাঞি রভিব আমি ন! যাব অতঃপর ॥ 
তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল। 

শুনি সব লোক চিত্ত চমৎকার হৈল॥ 
আইসে সকল লোক সাক্ষি দেখিবাবে। 
গোপাল দে খঞা হর্ষে দগ্ডবৎ করে ॥ 
গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি লোক আনন্দিত । 
প্রতিমা! চলি আইলা শুনি হুইলা বিন্রিত 1 
তবে সেহ বড় বিপ্র আনন্দিত হঞ্া। 
গোপালের আগে পড়ে দণ্ড বৎ হঞা ॥ 
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষি দিল। 
বড় বিপ্র ছোট বিপ্রে কন্তাদান কৈল ॥ 
তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল! ঈশ্বর । 

তুমি দুই জন্মে জন্মে আমার কিন্কর ॥ 
দোহার সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ দোঁছে মাগে বর। 
ঘই বিপ্রবর মাগে আনন্দ মন্তর ॥ 

যদি বর দিবে তবে রহ এই স্থানে । 
কি্কবের দয়! তবে সর্বলোক জানে ॥ 
গোপাল রহিল! দৌহে করেন সেবন। 
দেখিতে আইসে তবে দেশের সর্বজন ॥ 
সেদেশের রাঙ্গা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া! 
পরম সন্তোত্ব পাইল গোপাল দেখিয়া ॥ 
মন্দির করিয়া বাঁজ! সেবা চালাইল। 
সাক্ষি গোপাল বুলি নাম খ্যাতি হইল | 
এই মতে বিস্তানগবে সাক্ষিগোপাল। 
সেবা জঙ্গীকার করি আছে চিরকাল ॥ 
উৎকলের রাঙ্গা পুকষোতম দেব নাম ৷ 
সেই দেশ জিনিলেন করিঞ! সংগ্রাম ॥ 
সেই রাজ! জিনি লৈল তার দিংহাসন। 


[৫ম ভাঁগ। 


রনি 


মাণিক্য Ginn নাম অনেক রতন ॥ 

পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আৰ্য্য । 

গোপাঁল-চরশে মাগে চল মোর রাজা ॥ 

তার ভক্তিরসে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল। 

গোপাল লইয়া রাজা কটক আইল ॥ 

জগন্নাথে আনি দিল রত্ব সিংহাসন । 

কটকে গোপাল সেবা! করিল স্থাপন ॥ 

তাহার মহ্ষী আইল! গোপাল-দর্শনে । 

ভক্ত্যে বহু তঙ্গঙ্কার কৈল সমর্পণে ॥ 

তাহার নাসা বহুমূল্য মুক্তা হয়! 

তাহ! দিতে ইচ্ছা তৈল মনেতে চিন্তয় ॥ 

ঠাকুরের নাঁসিকাতে যদি ছিদ্র হইত। 

তবে এই দাদী মুক্তা নাসাতে পরাইভ ॥ 

এত চিন্তি ননস্বারি গেলা শ্বভবনে ৷ 

রাত্রি শেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে 1 

বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি। 

মুক্তা পরাইয়-ছিলা বহু যত করি ॥ 

সেই ছিদ্র অহাপি আমার নাঁসাতে ৷ 

সেই মুক্তা পরাহ যাহ! চাহিয়াছ দিতে ॥ 

স্বপ্ন দেখি রাণী রাজ্জারে কহিল। 

রাজা সঙ্গে মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল ॥ _ 

পরাইল নাসা মুক্তা ছিদ্র দেখিঞা। 

মহামহোৎসহ কৈল আনন্দিত হৈঞ1। 

সেই হৈতে স্নোপালের কটকেতে স্থিতি । 

এই লাগি সাক্ষগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ৷ 
প্রামাণিক গ্রস্থান্থসারে শ্রীকৃষ্চচৈতস্ত কটক হইতে 


লাক্ষীগোপলে গমন করেন এবং তথা হইতে এবামু- 
কাননে যান। গোপংলমূর্তি পুরুষোত্তমদেব নিজের রাজ- 
ধানীতে ব। তন্নিকটে স্থাপন করিয়া থাকলে এবং পশ্চাং 
তাহু। বর্তমান স্থানে শীত হইয়। থাকিলে মহাপ্রভু সাক্ষী- 
গোপাল দশনাস্তর তুবনেরে গমন করাই সম্ভব। 
একামুকানন ভিন হিন্দুকার্তির আদর্শস্বন। 


কটক হইতে পুরী বাইবার রাজপথের নিকটে| এবং - 


শ্রীকফণচৈতন্ত, ভগবানই হউন বা ভগবদভক্তই হউন সপ্ত 
কাঁণীতীথ পৰ্য্যটন স। করিয়া, সর্ধতীর্থময় বিন্ুসরোধরে 
১ স্নান না করিয়৷ জগল্লাথ দর্শনে যাইতে পারেন না । 
“তবে মহাপ্রস্থ আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর । 
গুপ্তকাণাবাস যথা করেন শঙ্কর ॥ | 
সর্ধতীর্থ জল বথ! বিদ্দু-বিন্দু আনি । 
বিশ্দুরোবরে শিব স্জিল'আপনি ॥* 

বৃন্দাবন দাস। 


উৎকলে ্রীকৃষচৈতন্য ৃ 


২৫৯ 


চৈতন্ত মহাপ্রভু বিন্দুসরোবরে দন করিয়া বিিদুবনেশ্বর 
মন্দিরে দেবাদিদেব দর্শন করেন এবং তথায় নৃত্যগীতাদি 
সমাপনাস্তর একদিন অবস্থিতি করেন। জয়্রানন্দ বলিয়া- 
ছেন তথায় উনকোটি শিবলিঙ্গ আছে।: তন্মধ্যে 
ভুবনেশ্বর ও কপিলেশ্বর প্রধান। শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত কপিলেশ্বরও 
দর্শন করিয়া সশিষ্য সমুদ্রাভিমুখী হইয়াছিলেন । বৃন্দাবন 
দাস স্বন্দ পুরাণমতে ভূবনেশ্বরের ডুংপত্তি সম্বন্ধে যাহ! 
বলিয়াছেন তাহ! নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল$__ 
“কাণীমধ্যে পূর্বে শিব পার্ধতী সহিতে। ' 
আছিলাৎঅনেক কাল পরম নিভৃতে ॥ 
তবে গৌরীসহ শিব গেলেন কৈলাস। 
নররাজগণে কাশী করয়ে বিলাস | . 
তবে কাশীরাজ নামে হৈল এক রাজা । 
কাপুর ভোগকরে করি শিব পৃজ! ॥ 
দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে | _ 
উপ্তপে শিবপৃজে রুষ্ণে জিনিবারে ॥ 
প্রতাক্ষ হইল শিব তপের প্রভাবে । 
বর মাগ বলিলে সে রাঞ্জা বর মাগে ॥ 
একবর মাগো প্রভূ তোমার চরণে । 
যেন মুঞি কৃষ্ণ জিনিবারে পার রণে | 
ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগ্বাধ! 
কে বুঝে কিরূপে কারে করেন প্রসাদ ॥ 
তবে বলিলেন রাজা চল যুদ্ধে তুমি। ' 
তোর পাছে সর্বগণ সহ আছি আমি । 
তোরে জিনিবেক হেন কার শক্তি আছ . 
পাশুপাত মন্ত্রলইয়া মুঞি তোর পাছে ॥ _ 
পাইয়। শিবের বর সেই মৃঢ়মতি। 
চলিল! হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥ 
শিব চলিলেন তার পাছে সর্বগণে। 
তার পক্ষ হুই যুন্ধ করিবার মনে |. 
সব্বভূত অন্তর্যামী দৈবকীনন্দন । 
সকল বৃত্তান্ত ঘানিলেন সেইক্ষণ |. 
জানিয়া বৃত্তান্ত নিজ চক্র সুদর্শন | 
এড়িলেন মহা গভূ সবার দলন ॥ ' 
কাব অব্যাহাত নাই মুদর্শনস্থানে । 
কাশীরাজ মুণ্ড গিয়া কাটিল গুধমে॥ 
বারাণসী দাহ দেখি ক্রুদ্ধ মহেম্বর | 
পাপ্তপত অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥ 
পাওঁপত অস্ত্র কি করিবে চক্রস্থানে : 
চক্রতেজ দেখি পলাহ্‌ল সেইক্ষণে ॥ 
শেষে মহেশ্বর প্রতি ঘায়েন ধাইয়া । 
চক্রভয়ে শঙ্কর যাঁয়েন পলাইয়া ॥ 


২৬০ 


তপন 


সি 


চক্রতেজ্র ব্যাপিলেক সকল ভূবন । 
পলাইতে দিক না পারেন ত্রিলোচন ॥ 
পূর্বে যেন চক্রতেজে দুৰ্ব্বাসা পীড়িত । 
শিবের হইল এবে সেই সব রীত॥ 
শেষে শিব বলিলেন সুদর্শন স্থানে । 


- কলক্ষা করিবেক হেন নাহি কুষ্ণবিনে ॥ 


এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্র ত্ৰিলোচন । 


. ভয়ে ত্রন্ত হইগেল! গোবিন্দ শরণ ॥ 


জয় জয় মহাগ্্রীভূ দেবকীনন্দন। 
জয় সর্বব্যাপী সর্ব জীবের শরণ ॥ 
জয় অয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি সর্বদাতা। ৪ 
জয় জয় অষ্টা হর্তা সবার রক্ষিতা ॥ 
জয় জয় অদোষ দরশি কৃপাসিন্ধু। 
জয় জয় সম্তধ জনের এক বন্ধু॥ 
জয় জয় অপরাধী ভগ্ন চরণ। 

দোষ ক্ষম প্রভু তোর লইন্থ শরণ ॥ 
শুনি শঙ্করের স্তব সর্বজীবনাথ। 


চক্রতেজ নিবারিয়! হইলা সাক্ষাৎ ॥ 


চতুর্দিকে শোভা করে গোপ গোপীগণ । 
কিছু ক্রোধ হাস্ত মুখে বলেন বচন ॥ 
কেন শিব ভূমি ত জানহ মোর শুদ্ধি। 
এত' কালে তোমাব এমত কেন বুদ্ধি ॥ 
কোন কীট কাণীরাজা অধম নৃপতি। 
তাঁর তরে যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ 
এই যে দেখহ মোর চক্র সুদর্শন | 
তোমারে ও না সহে যাহার পরাক্রম ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র পাগুপত অস্ত্ৰ আঁদি যত। 
পরম অব্যর্থ মহা অন্ত্র-আর কত.॥ 
সুদর্শন স্থানে কার নাহি প্রতিকার ৷ 
যার অস্ত্র তারে চায় করিতে সংহার ॥ 
হেন ত না দেখি আমি সংসার ভিতর । 
তোম! বই যে আমারে করে অনাদর। 
শুনিয়া প্রভুব কিছু সক্রোধ উত্তব। 
অন্তরে কম্পিত ঝড় হইল শঙ্কর | 

তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ। 
করিতে লাগিল শিব আত্ম নিবেদন ॥ 


_ তোমার অধীন প্রভু সকল সংসার । 


স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আহয়ে কাহার | 
পবনে চালায় যেন সুক্ষ তৃণগরণ। 

এই মত অন্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥ 

যে করাও প্রভু তৃমি সেই জীব করে। 
কেহ কেবা! মাছয়ে ধেঁ তোর মায়া তবে 
বিশেষ দিয়াছ প্রভু মোরে অহঙ্কার । * 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থ ভাগ। 


আপনারে বড় বই নাহি দেখি আব 1 
তোমার মায়ায় মোরে করায় ছুর্গভি। 
কি করিব প্রভু মুঞি অস্বতন্ত্র মতি। 
তোর পাদপদ্ম মোর একাস্ত জীবন । 
অরণ্যে বাকিব চিন্তি তোমার চরণ | 
তথাপিও মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার । 
মুঞি কি করিব প্রভু যে ইচ্ছা তোমার ॥ 
তথাপিহ প্রভূ মুঞি ৈমু অপরাধ। 
সকল ক্ষমিয়। মোরে করহ প্রসাদ ॥ 
এমত কুবুদ্ধি যেন মোর কভু নয়। 

এই বর দেহ প্রভু হইয়া সদয় ॥ 

যেই অপরাধ কৈছ করি অহঙ্কার । 
হইল তাহার শাস্তি শেষ নাহি আর | 
এবে অ'জ্ঞা কর প্রভূ থাকিব কোথায় । 
তোমা বই আর বা বলিব কার পায় ॥ 
শুনি শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া । 
বলিতে লাগিল প্রভূ কৃপাযুক্ত হইয়া ॥ 
গুন শিব তোমারে দিলাম দিব্য স্থান । 
সর্ব গোষ্ঠী সহ তথা করহ পয়ান ॥ 
একাম্রক নাম বন স্থান মনোহর । 
তথায় হইবা তুমি কোটি লিেশ্বর | 
সেই বারাণসী প্রায় স্বরম্যনগরী । 

সেই স্থান আমার পবম গোপাপুরী। 
সেই স্থানে শিব আজি কহি তোগা স্থানে । 
সে পুরীব মৰ্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥ 
সিদ্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল নাম । 
ক্ষেত্র শ্রী পুকষোত্বন অতি রমা স্থান ॥ 
অনস্ত ব্রহ্মা কালে যখন সংহারে। 
তবু সে স্থানের কিছু না করিতে পারে ॥ 
সর্বকাল সেই স্থানে আমার বসতি । 
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ 
সে স্থানেৰ প্রভাবে যোজন দশ ভূমি । 
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি ॥ 
সবাবে দেখয়ে চতুভূ্জ দেবগণ। 

ভূবন মঙ্গল করি কহি যেসেস্থান॥ 
নিদ্রায় বে স্থানে সমাধির ফল হয়। 
শরণে গ্রণাম ফল যথা বেদে কয় ॥ 
প্রদক্ষিণ ফল পাঁয় করিলে ভ্রমণ । 

কথা মাত্র যথা হয় আমার ভবন ॥ 

হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নিৰ্ম্মল ৷ 
মৎস্ত খইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥ 
নিজ নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম । 
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম ॥ 
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পরার বিভা 
আমি করি ভাল মন্দ বিচার সবার ॥ 
হেন সে আমার পুরী তাহার উত্তরে । 
তোমায় দিলাম স্থান রহ্বার তরে ॥ 
ভক্তি মুক্তিপ্রদ সেই স্বান মনোহর । 
তথায় বিখা-ত হইবা শ্রীভূবনেশ্বর 1 


রাজা ইন্তরদায় মহধি নারদের নিকট ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে 
ক্র সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বন্পুরাণে - ফোচিমিলের 
উল্লেখ আছে । 


“পূর্বাহ্ন পুক্গাসময়ে কোটিলিঙ্েশ্বরসন্ত বৈ । 
চর্ববী শঙ্খ কাহাণ মৃদঙ্মুরজ ধ্বনিম্‌ । 
ব্যাপ্নবানং মহারণ্যং দূরাৎ শুশ্রাব ভূপতি ॥” 


মুরারিগুুও “ঈশ্বর লিঙ্গ কোটি”, “মনোজ্ঞ গহ।- 
চ্চিত, বরতোরণা্স প্রাসাদ কোটি” ও “মণিকর্সিকাদি 
তীর্থকোটি* সমন্বিত একাত্রকাননের বর্ণনা করিয়াছেন । 
কিন্তু উহ! কবির বর্ণনা । জয়ানন্দ ও কোটি স্থলে উন কোটি 
লিখিয়াছেন। ইহ্াও কবির বর্ণনা । প্রকৃত প্রস্তাবে 
একাতকানন এককালে শিবমন্দিরে আবৃত ছিল। 
প্রবাদ যে কেশরীরাজগণ তথায় একলক্ষ শিবলিঙ্গ স্তাপন 
করিতে অভিলাধী হন) কিন্তু তীছাদের সে সদচভ্িলায 
সম্পূর্ণ হয় নাই । [ ক্ৰমশঃ । ] 
গরীসারদাচরণ মিত্র 


বিস্তাপতির টীকা । 


যে কয়খানি বিদ্তাপতির. পদাবলীর স্বতন্ত্র সঙ্কলন 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাব্য- 
বিশারদ কর্তৃক সম্কলিত পদাবলীর বিশেষত্ব এই যে, অপর 
সঙ্কলনকারদিগের প্রন প্রদর্শন করিবার অবসরে তিনি 
তাহাদিগকে কতলগুল! কটু কথা বলিয়াছেন। শুধু 
টীকায় অথবা পুস্তকের প্রস্তাবনায় বলিয়! ক্ষান্ত হন নাই, 
সংবাদপত্রে যে সকল কথা লিখিয়াছিলেন তাহাও উদ্ধত 
করিয়াছেন। 
রসাত্মক হইয়াছে । বিস্বাপতির মধুর রসের সহিত এই 
কট্‌ রদ 'মিশ্রিত হওয়াতে গ্রন্থখানি কতদূর উপাদেয় 
হইয়াছে তাহা বক্তে পারি না। আর কে তীহার* . 


বি্াপতির টাকা 


হুঃ ত তাঁহার বিবেচনায় ইহাতে গ্রন্থ 
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ভ্রম প্রদর্শন করিলে.তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও অপদস্থ" কুরে, 
তিনি যাহাকে আক্রমণ করেন বোধ হয় তাহাকে সম্মানিত 
করেন। যদি কেবল তাহাতেই শরীফুল কানী গ্রস্ 
কাব্যবিশারদ ক্ষান্ত হইতেন তাহা. হইলে ব্রচ্গিবার কোন 
কথ! থাকিত ন1, কারণ তাহার পক্ষে কটুক্তি নূতন নয়, 
কিন্ত তিনিও বিস্তাপ তর পদাবলীর টাকা ও অর্থ ক্ররিয়া- 
ছেন। বিস্তাপতির সমাদর দেশস্জদ্ধ লোকের কাছে, 
অতএব টীকা ও.অর্থ কেমন হইল সে বিচার-করিবার 
সকলেরই অগ্রিকার আছে। সেক্রন্ত অলংযত বা রূঢ় 
ভাষা প্রয়োগ করিবার আবশ্তর নাই। অপর পক্ষে, 
টাকাকারের ভ্রম প্রদর্শন করিলে তাহার আপ্রিয় হইবে, 
সে আশঙ্কাতে৪ বিচলিত হইবার কারণ লাই । আমর! 
সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব ।' 

ভুমিকায় লেখা আছে মহাজন পদাবলীর সন্কলনকার 
যুক্ত জগতবদ্ধ ভত্র বঙ্গভাষা বা মৈথিলী ভাব্রর যথোচিত 
আলোচনা করেন নাই। মৈথিলী ভাষা নাম কোথা! 
হইতে আসিল? শ্রিয়াসন মৈথিলী ভাষ! বলিয়াছেন বটে 
কিন্তু তাহার দেখাদেখি আমাদিগকেও কি তাহাই বলিতে 
হইবে? মিথিলাতে এখনও মহামহহাপাধ্যা পণ্ডিতগণ 
আছেন, বিস্তাপতির পদাবলীতে বিশেষ শ্রধিকার আছে 
এমন লোক আছেন, বিদ্ভাপতির ভাষায় উৎকৃষ্ট পদ 
রচনা করিতে পারেন এমনও অনেক আছেন। তাহার! 
কি মৈথিলী ভাষা বলেন ? আমর! যেন আমাদের 
ভাষাকে বাঙ্গাল! ভাষা বলি, মিখিল'র লোকেরাও সেইরূপ 
তাহাদের মাতৃভাষাকে মিথিলা ভাষ! বুলন। তবে 
আমরা না বলিব কেন? শ্রীযুক্ত শ্রগণ্বদ্ধু ভুল্রের সঙ্কলন 


সম্বন্ধে এইমাত্র বল! যাইতে পারে, এবং সে কথা কাব্য- 


বিশারদ মহাশরও বলিয়াছেন বে, প্রথম উস্তোগের 
হিসাবে উক্ত গ্রন্থ বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । তাছার কৃত 
মৌলিক অনেক টাকা! শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন ব'ব্যবিশারদের 
সংস্করণে অনেক স্থলে উন্ৃত হইয়াছে অথচ কোথাও 
শ্বীকৃত হয় নাই। খণম্বীকার করিতে হইলে ' আক্রমণের 
কিছু অসুবিধা হয়। ইহার প্রমাণ যথাস্থানে উদ্ধত 
হইবে। ,- * 

অপর্সম্কলনের প্রথমেই বয়ঃসন্ধির পদ আছে বলিয়। 
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বিস্ময় প্রকাশিত-হইয়াছে । কেন? গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনেও 
সেইরূপ, মিথিলাতেও সেই প্রথা । বয়ঃসন্ধি না হইতেই 
কি পুর্বরাগ না কি? পূর্বরাগ কিরূপ করিয়া উৎপন্ন 
হইল বয়ঃসন্ধির অবতারণা ন! করিলে তাহা কেমন করিয়া 
বুঝান যাইবে ?- তাহা ছাড়া বয্নঃসন্ধির গুঢ় আধ্যাত্মিক 
অর্থ আছে। এই স্থানে জীবনের ধার! দ্বিবেণী হইয়াছে, 
জীবনের পথ সন্ধিস্থাঞ্ন উপনীত, দুই দিকে দুইটী পথ-_ 
কোন্‌ পথে যাইবে ? স্ফুউনোন্ুখ পদ্মকোবক তুল্য জীবন- 
যৌবন- কাহাকে সমর্পণ করিবে? মানবুহদ্পত্মবাঁসিনি 
হেঁ ' রাধে, তুমি কাহাকে ভজন! করিবে, কুলকে 
(সংসারকে ) না 'হরিকে? এই সন্ধিস্থল বড় সমন্তার 
স্থল, তথন শ্তাম রাখি কি কুল রাখি বড় সংশয় পড়িয়! 
যায়, তখন বিদ্কাপতি বলেন, “হুই পথ চঢলি নিতন্বিনি 
সংশয় পড়, কুলবালা”__কুলবাল! কেন, না আমর! ত 
সকলেই সংসারী, কুলত্যাগ করাই কঠিন। অতএব 
কি কাব্যের হিসাবে, কি আধ্যাত্মিক অর্থে বয়ঃসন্ধিই 
পদাবলীর আরস্ত ৷ 
"'পদাবলীর অর্থ লইয়াই বিচার, অন্ত প্রসঙ্গে কথা 
বাড়াইব না। এই সংস্করণের দ্বিতীয় পদে আছে, “নয়ন 
নলিনী দউ অন্নে রঞ্জই ভাঙ বিভঙ্গি বিলাদ”--ভাঙ 
শব্দের অর্থ হইয়াছে ‘ভাব অর্থাৎ অনুরাগ,” আবার ভাঙ 
'শবের অর্থ ভ্রও হইতে পারে। প্রথম অর্থ কোথায় 
দেখিতে পাওয়। যায়? আর একটী পদে আছে “ভাঙক 
ভঙ্গিম থোরি জন্তু)” এখানে ভ্রু ছাড়া অন্ত অর্থই হয় না। 
প্রথম স্থলেও সেই অর্থ, ভাব কিংবা অনুরাগ হয় না। 
মিথিলায় ভাঙ লেখে না, ভৌহু লেখে । “ভাঙ বিভঙ্গি 
বিলাস”-_ভ্রভঞ্গ বিলাস, অন্ত অর্থ হয় না। দ্বিতীয় পদ 
মিথিলায় পাওয়া যায়, পাঠ, “ভ'উহেরি কথ! পুছহ জন্ত |” 
“অপরূপ রূপ মনোভবমঙ্গল ত্রিভূবনবিজয়ী মালা, 
সুন্দর বদন চারু অক ল্োচন কানরে রঞ্জিত ভেলা |” 
অরু শব্দের অর্থ কর! হইয়াছে অকণ, রক্কাভ। সহজ 
রূপের বর্ণনার অরুণবর্ণ লোচন কেমন হইল? রাত্রি 
জ্ঞাগরণে অথবা কোপে লোচন অরুণ বর্ণ হয়, "সহজ 
সৌন্দর্যের অবস্থায় নয়। গুরু শব্দের অর্থ আর, এবং 


‘চারু বদন সুন্দর এবং লোচন কজ্জলে রপ্ত হইল ৷ * 
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প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ । 


পদাস্তরে আছে “অরু বেরি বেরি করহি কর জোর?” 
সেখানে অকু শব্দের অর্থ আর করা হুইম়াছে। এখানেও 
সেই অর্থ। মিথিল| ও হিন্দীভাষায় এই শব্দের ভুরি - 
ভূরি প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 

“্রামাহে অধিক চন্দিম ভেল, কত না যতনে কত 
অদ্ভূত বিহি বহি তোছে দেল।” বহি শব্দের অর্থ 
হইয়াছে উহা; উর্দু উয়ো শব হইতে । একপ শব্দের 
প্রয়োগ বিস্তাপতিতে নাই। বহি শব্দের অর্থ বহিয়া। 
পাঠাস্তরে নিহি আছে, অর্থ নিধি । এই পাঠ উত্তম । 
এইকপ আর এক স্থানে “উহ্‌ মধু জীব তুহু মধু রাশে” 
দেখিলাম । গ্রিন্নার্সনের সঙ্কলনে ওঁ পদ আছে, তাহাতে 
উহ্‌ শব্দ নাই, ও আছে--“ও মধুজীব তৌহই মধুরাসে ।” 


সাব বচন জন সারঙ্গ নয়ন 
সারজ তঙ্‌ সমধানে। ইস 
সারঙ্গ উপরে জনু.ঘউ সারঙ্গ 2০ 
কেলি কবই মধু পানে! ” 


গ্রিয়ার্সনের সঙ্কলনে আছে £_- 


সার নয়ন বচন পুন সারঙ্গ 
সারজ তন্ন সমধানে। 

সারঙ্গ উপর উগল দস সার 
কেলি করি মধু পানে ॥ 


মিথিলাতে এই পাঠ পাওয়া যায়। দস শব্দের পরি- 
বর্তে দউ পাঠ কোথায় আছে উল্লেখ করিলে ভাল হুইত। 
এই দুইটী শব্দ লইয়া টীকাকার গোলে পড়িয়াছেন ৷ 
“্দউ শব্দের স্থলে দস শব্দ থাকায় অর্থ ভাল বুঝিতে পারা 
গেল না। কেলি করি মধুপানে এই পদটী থাকায় 
তৎপুর্ববর্তী সারঙ্গ শব্দের অর্থ যে ভৃঙ্গ ইহাতে কোন স'শয় 
নাই। সুতরাং দশটা ভৃঙ্গ কিসের সহিত উপমিত বুঝা 
গেল না।” প্রিয়াসন সন্কলন ও তথ ছুই করিয়াছেন। 
অর্থ বড প্রমাদপুর্ণ, তাহার কারণ তিনি কোন ভাল পণ্ডি- 
তের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই, সন্কলনে ও তেমন উপযুক্ত 
লোকের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। তথাণ তাহার কৃত 
অর্থ দেখা উচিত ছিল। তাহা হইলেই টাকাকার মহা- 
শয়ের মুস্কিল আসান হইয়া যাইত। দস সারঙ্গের টাকায় 
গ্রিয়ার্সন লিখিয়াছেন, The short hair of the forehead, 
অর্থাৎ চুর্ণকুস্তল। মুখকমলেব উপর চূর্ণকুত্তলরূপী দশটা 
ভ্রমর উদয় হইরা মধুপান পুর্বরু কেলি -করিতেছে__এই 


৫ম সংখ্যা । ] 


ত স্পষ্ট সরল অর্থ হইল। দউ পাঠ ধরয় চক্ষু অথবা 
চক্ষের তারা করিলে অর্থ হয় না। 


মাধব গেখনু অপবপ বালা! । 

শৈশব ফেনকন দুহু এক ভেলা | 
বিদ্য।পতি কহ তুহু অগ্গেষ'নী। 

দুহু একযোগ ইকো! কহে সেবানী ॥ 


অগেয়ানী শব্দেব অর্থ অজ্ঞানী, অজ্ঞান । শেষ পদের 
অর্থ “সেয়ানী-_সেয়ানা বা চতুর ; যুবর্তী। চতুব লোকে 
ইহাকে দুয়ের একত্র যোগ কহে অর্থাৎ শৈশব যৌলনের 
সন্মিলন বলে। কো বহে সেয়ানী এইরূপ পাঠ ধরিলে কে 
ইহাকে যুবতী কহে ইহাতে শৈশব ও যৌবনের সন্মিলন 
ঘটিয়াছে--এইরূপ অর্থ হইবে ।”” প্রবন্ধান্তরে এই দদের 
বিগ্তারিত আলোচন' করিয়াছি, এ স্থলে সংক্ষেপে 
বলিলেই হইবে যে, হুই অর্থের একটীও হয় নাই, এবং 
তাহার কারণ এই যে, টাকাকার মিথিলা ভাষায় ও বঙ্গ- 
ভাষায় প্রভেদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই। 
-আমাদের ভাষায় বিশ্ষণ ও ক্রিয়ার যেমন শিখল 
প্রয়োগ মিথিলা ভাষায় 'সবপ নাই। আগেয়ানী স্ত্রীলিঙ্গ, 
তাহার অর্থ অজ্ঞান হয় লা। সেয়ানী স্রীলিঙ্গ, তাহার অর্থ 
চতুর ( পুংলিঙ্গ ) হয় ন। পদের অর্থ এই-_দূতী মাধনকে 
কহিতেছে, মাধব অপরূণ বাল! দেখিলাম, শৈশব যোবন 
ছুই এক হইল। কবি ঢূতীকে কহিতেছেন, তুমি নির্কোধ, 
শৈশব যৌবনের এক (বাগ হুইলে তাহাকে কিশোরী 
কছে। দৃতীর অনিদ্দিষ্ট বর্ণনাকে কবি সংশোধন কবিয়া 
দিতেছেন। 
ইহার পববর্তী পদে আছে £_ 


অবহি মদন বাঢায়ল দীঠ । 
শৈশব সকল চমকি দিল গীঠ ॥ 


পীঠ শব্দের অর্থ হইয়াছে আদন। “দিল পীঠ-_আসন 
দিল। অন্তকে আসন দিল অর্থাৎ পলাইল 1 তাহা 
হইলে “সকলি চমকি” কেন? পীঠ শব্দের সহজ অর্থ 
পৃষ্ঠ, এই সঙ্কলনেই অনেক স্থানে পাওয়া যায়। পদানৃত 
সমুদ্র হইতে যে পাঠাস্তর উদ্ধৃত হইয়াছে এই পদের 
সেইটী উত্তম পাঠ যে পাঠ মূল বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে 
তাহাতে দুইটা পদের কতক কতক মিশিয়াছে। শৈণব 


সকলি চমকি দিল পীঠ_-মদদন দৃষ্টি বাড়াইতেই শৈশব * 


বিদ্যাপতির টীকা । 
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সদলবলে চমকিয়া পৃষ্ঠ দিল, রণে ভঙ্গ দিল। পাঠ স্তরে 
এই ভাব স্পষ্ট রহিয়াছে । 
এই পদেই আছে £_ 


ম'ধব পেখনু রসলী সন্ধান । 
ঝাটহি ভেটমু করত সিনান। 


“বাটহি-_ঝাটে, কাস্তারে, নিকুঞ্জে। কান্তারে দেণ্লাম 
রমণী স্নান করিতেছে” আবারঞ্টীকাকার পাঠলকে 
সতর্ক করিয়া দ্িতেছেন যে, ঝটিতি হইত -শীস্ত অর্থ 
হইবে ন!। ঝ্লাটছি শর্ষের অর্থ নিকুঞ্জ বোখায় আছ? 
আবার নিকুঞ্জে সান করিবার স্থান কোথা7? যে অর্থ 
টীকাকার নামঞ্জুর করিয়াছেন তাহাই প্রকৃত অর্থ । 
মিথিলাভাষায় শব্দ ঝটা, অর্থ শীস্র ও অভ্ঞাতসা র। 
পদের অর্থ, সে স্নান করিতেছিল আমি তার অঙ্ঞতে 
তাড়াতাড়ি তাহাকে দেখিয়। লইয়াছি, (স আমকে 
দেখে নাই। 

তাহার পরের পদেই, "আগে করু বাস,” ইশর 
পাঠাস্তরে আছে, “আগে গহু বাস”। গছ শব্দের অর্থ 
হইল “গেল”। গহু শব্দের অর্থ গ্রহণ করে; মিথিলাতাযা 
জান! থাকিলে এরূপ ভ্রম হইত না। li 

“উরজ উদয় থল নালিম দেল”। টীকাকাতরর অন্ুযাঁন 
হয় ত নীলিম দেল পাঠ ছিল। নালিম শহর প্রয়োগ 
নাই। নাই সত্য, কিন্ত নীলিম হইতে গল কেন? 
আগেকার পু'থিতে ন ও ল এই ছুইটী অক্ষর 'অনেহ্টা 
এক রকম হওয়াতে মিথিলাভাষার উপর অনেক অত্যাচার 
হইয়াছে। লেহ, লেহা, এখন এখানে খুব চলিত বিস্ত 
শব্ধ নেহ, দ্বেহ হইতে । মিথিলাভাষায্ম নেহ, লেহ শন্রে 
প্রয়োগ নাই। শব্দ নালিম নয়, লালিম। 

*রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম। ঠাম--গতন। স্থান'ও 
হয়। গঠন উন্নত করিয়া ঘট গ্কাপন করিয়াছে ।” এক 
শব্দের ছুই অর্থ করিলেই টীক্যকার বড় সমসায় পড়ে, 
এবং যে অর্থটা অশুদ্ধ সময় সময় তাহাই গহণ করে? । 
বিদ্তাপতির পদাবলীতে সংশয় হয় কেবল লিঘিকর প্রমান 
ও আমাদের নিজের অক্ঞতায়, কবির রচনা সব্ধত্র অভ্রস্ত 
নির্মল, প্রসাদগ্ণবিশিষ্ট । *টাকাকারের অথ কষ্টকঙ্গিত 
ও অস্বাভুবিক। ঘটস্থাপন করিবার নিয়ন উচ্চ স্থান 
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মধ্যে বক্ষঃস্থল উচ্চ স্থান, সেই স্থানে কাম পয়োধরবূপ 
ঘটস্থাপন করিলেন । 

“কহু সখি সারি ঝামরি দেহা” এই পদের বড় অদ্ভুত 
অর্থ হইয়াঁছে। সাঁওরি__স্মরণ করিয়া। আবার লেখা 
আছে সাঙরি অর্থে শ্তামলও হয়। তাহা হুইলেই বা 
কি অর্থ হয়? সার্ডীরি সিথিলাভাষায় সামরি, অর্থ স্তামা, 
তন্বী শ্যামা শিখরদশন1, তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা। বটতলার 
একখানি পুস্তকে পাঠ আছে--“কহ কধি সাঙরি ঝামরি 
দ্েহা”। তাহা হইলেই অর্থ স্পষ্ট হয়--কহ শুন্য, 
'ভোমার -দেহ মলিন কেন? মিথিলার পাঠ-_সাঁমরি 
হে ঝামরি তোর দেহ। এই পদে পড়ার শব 
লইয়াও বড় গোল বাঁধিয়াছে। টীকাকার বলেন, এক 
অর্থ প্রবাল আর এক অর্থ জলপ্রণালী। মিথিলার লিপি 
বদলাইয়া এই দোষ ঘটিগ্লাছে। পরার অর্থে প্রবাল, 
পনাঁর অর্থে প্রণালী । এখানে প্রবাল। 

_. পৃ সচেতনী লুবধ মুরারি*। “তুহু সচেতনী- তুমি 
'সংজ্ঞা বিবর্জিত হও নাই ।৮ ইহাঁও বড় বিচিত্র অর্থ। 
সচেতনী শব্দের অর্থ চতুরা। চেতন অর্থে চতুর 
বিদ্ভাপতিতে অনেক স্থানে পাওয়া ষায়। কিন্তু এখানে 
পাঠের ভূল আছে। বটতলার একখানি পুস্তকে অচেতনী 
দেখিতে পাওয়া যায়। সেই পাঠ সঙ্গত। অচেতনী-_- 


অচতুরা, মুগ্ধা। 
এ সখি এ সখি লই জনি যাহ । 
মুক্চি অতি বালী সে! আরত নাহ ॥ প 


বালী শব্দের অর্থ “বালা, বালিকা, তরুণী” । তরুণী হইলে 
নায়িকা ভয় পাইবে কেন? এই পদের পাঠাস্তর 
- গ্রিয়াসনের সঙ্কলনে আছে £__ 
আহে সখি অহে সখি লৈ জুনি জাহে। 
হম অতি বালক আকুল নাছে ॥ 


বালী শব্দের অর্থ বালা, তরুণী নয়। 
প্রসঙ্গক্রমে সঙ্কণনকার পদ্নির্বাচন শক্তিরও পরিচয় 
দিয়াছেন। একটী পদের নীচে নোট করিয়াছেন 
“এইটা ও ইহার অব্যবহিত পরবর্তী সাতটা কবিতা! 
বিভ্ভাপতির রচিত কি না তথিষয়ে আমাদিগের বিশেষ, 
“সন্দেহে আছে। তবে এই সংগ্রহটী পাছে অসম্পূর্ণ থাকে 


প্রবাসী ।। 
করিবে, শুধু মাটাতে ঘটস্থাপনা করিতে নাই। দেহের 


| ৪্থ ভাগ 
এই ভয়ে এগুলিও সংগৃহীত হইল।” এই সাতটা পদের 
মধ্যে চতুর্থ পদ উদ্ধৃত করি £- 

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি। 

করে ধরইতে কত করু না কোটা ॥ 

কত পদ্ধবোধে আনল অনুরোধি । 

নাহ গেছে সখি শুতায়ল বোধি ॥ 

শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই । 

বাঢল মদন বাছডাব কোই 1 

আঁচরে ঝাপি বদন ধরু গৌই । 

বাদ্বর ডরে শশী বেকত না হোই ॥ 


দরশন রা দ্য অরিন 1 " 

মুহিরে মুদ্ল জন্থ রতন ভাগারে ॥ ইত্যাদি । 
এই পদটী বিদ্তাপতির রচিত কিন! সে বিষযে সঙ্কলনকারের 
বিশেষ সন্দেহ আাছে। ভূমিকায় লিখিয়াছেন, বহুসংখ্যক 
পুঁথির__মুদ্রিভ ও হস্তলিখিত-_পাঠ মিলাইয়! দেখিয়াছেন, 
্রিয়ার্সনের সঙ্কলন ও মিথিলাভাষার ব্যাকরণ প্রভৃতি 
নানা গ্রন্থ দেখ্য়াছেন। গ্রিয়াসনের সন্কলনে ত্রিশ সংখ্যক 
পদটী দেখিয়াছিলেন কি? দেখিয়াছিলেন কি না সে 
বিষয়ে আমানের বিশেষ সন্দেহ আছে, স্থতরাং উদ্ধৃত 
করিতেছি 


কত অনুনয় অনুগত অনুরোধি | 
প্তিগৃহ'সখিহি সোহাঁওলি বোধি ॥ 
বিমুখি হতলি ধনি সুমুখি ন হোই । 
ভাগল দল বহুলাবয কোই ॥ 

বালমু বেসনি বিলাসিনি ছোটি । 
মেলি ন মিলয় দেলছ' হিম কোটি ॥ 
ব্সন ছপায় বদন ধন গোএ। 

বাদক তর শশি বেকত ন হো] 
ওএকজন পরিজন ছুদ্দও নেবার । 
মোহর মুনল অছি মদন তার ॥ 
তনহি বিদ্যাপতি এহে। রন জান। 
রাষ শিবসিংহ লছিম। বিরষান ॥ 


এই ছুইটী পদ মিলাইয়া পাঠ করিলে কি মনে হয়? 
বিদ্তাপতির রচিত কিনা তদ্বিষয়ে কি সন্কলনকারের 
বিশেষ সন্দেহ পূর্ববৎ থাকিবে, *1 সে সন্দেহ ভঞ্জন 
হইবে? তাহার নির্বাচনের হুক্মতা কতক প্রমাণিত 


"হয়, এবং তাহার উল্লিখিত নানা গ্রন্থ কত যত্্পূর্বক পাঠ 


করিয়াছেন তাহাও বুঝিতে পারা যায়। মিথিলার পাঠ 
এদেশে কিন্্রপ বিকৃত হয়, পাঠক তাহারও কিছু পরিচয় 
পাইবেন। নু | 


৫ম সংখ্যা |] 


এ সঙ্কলনে এই পদ্দের ভণিতা এইরূপ ঃ-- 
বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি! 
; পরশিহে তরসি করছি কর ঠেলি । 


প্তরসি--বলে, বলপূর্কাক | অথবা তরস্থী--বলবান, 
বলিষ্ঠ 1” এই অর্থ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হুইম্ৰছি। 
তরসি ত্রাস শব্দের অপত্রংশ, ভ্রাসযুক্ত হুইয়া। "এমন 
সহজ শব্দের এরুপ উৎকট অর্থ করিবার কোন ভারণ 
দেখিতে পাওয়া যায় না। 


ঘরে ঘরে পহরী ছোডি গেল যো । 
জবহি দেখব ধনী দাগরী তোর ॥ 


যোয় শব্দের অর্থ করা হইয়াছে যো, যে। এ পদ 
_ মিথিলাতেও প্রচলিত আছে, পাঠ, “ঘর ঘর পহবী শেলছ 
জোহি”,-_যোয়, ভ্রোহি, অন্বেষণ কবিয়া। 

বসন্তের আগমন বর্ণনায় আছে--"দিনকর কিরণ 
ভেল পৌগণ্ড+। ইহার উপর দীর্ঘ টাকা আতুছ। 
সন্জলনকার বলেন, রনকর কিরণ পৌগণ্ড অবস্থা প্রাপ্ত 
হইল পদের অবশিষ্ট অংশের সহিত এ কথ! মিলে না, 
প্রবীন বাবু কথাপ্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন) তাহার ন্তায় এখন আমাদিপ্রেরও 
বোধ হইতেছে হয় ত পৌঁগণ্ড অর্থে রাজার বা 
বাজসভার সংক্রান্ত কিছু বুঝাইবে ; কি বুঝাঈবে, 
* স্থির করিতে পারিলাম না। পোগও্ড অর্থে বিকলাঙ্গ 
হয়। তাহাই বা কিরূপে খাটে 1 সামান্ত লিপিকর- 
প্রমাদে এই শব্'টা লইয়া! গোল বাধিয়াছে। পৌগও নয়, 
পৈ গণ্ড। পৈ মিথিলাভাষায় এবং হিন্দীতে অব্যয় “বচ, 
নানা আকারে দেখা যায়--পঅ, পয়, পঞ্চ, পৈ, জনক 
স্থানে কেবল শব্দ মাত্র । গণ্ড অর্থে অশ্বভূষণ, রাঞ্রসভার 
সংক্রান্ত কিছু নয়। বসস্ত রাজ! সৈল্তসামস্ত লইয়া যুদ্ধ 
সঙ্জায় আসিম়্াছিলেন, কিন্তু শীত বিনাধুদ্ধেই পলাইল, 
তখন বসন্ত রাজ? আসন গ্রহণ করিলেন। অশ্বারো হণে 
ভাহার আগমন, রিনকর কিরণ অস্বভূষণ। পীঠল শীত 
পিটুলি পাত৷ নয়, পাটলী বৃক্ষের পত্র । 

*পুছইতে কুশল উলটায়বি পাণি” ৷ অর্থ, “কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলে হাত উল্টাইয়া কুশল বিজ্ঞাপন করিও ।” 
হাত উপ্টাইয়া যে অকুশল অথবা অমন্নল বিজ্ঞাপন করে, 
টাকাকার কি তাহা জানেন না? রাধা মানের অবস্থায় 


বিঘাপতির টীকী। 
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দৃতীকে মাধবের নিকট পাঠাইতেছেন ও তণহাঁকে বিক্ষা 
দিতেছেন। কুশল জিজ্ঞাসা করিলে হাঁভ উপ্টাইবি, 
বুঝাইবি যে, ভাল নাই। হাত উল্টহিয়া অযঙ্গল সম্বাদ 
বিজ্ঞাপন করিবার প্রথা ভারতবর্ষের অনেক হ্বানে 
প্রচলিত আছে। 

দৃতী আসিয়া মাধবকে কহিতেছে, ব্বাবার যান 
কিছুতেই ভাঙ্গিতেছে না, বোধ হয় ঠাঁহার অস্তর কুলিশ- 
সার। ভণিতা-_ 


কহু বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত 
আপে সিধারহু কান । ৪ 


* সিধারহ শব্দটাকে সিধা রহ ভুইটী শব্দ কর্রিয়া টাকাকার 
অর্থ করিয়াছেন, সোজা, সরল থাক! “বানাই আশনি 
সরল থাকিও।* থাকিলে কি রাধার মানভঙ্গের ছু 
সুবিধা হইবে? সিধারহ একটী শব্ধ, অধ, গমন চর, 
যাঁও। প্রচলিত শব্দ, মিথিলা ভাষায় ও হিন্দী ভবায় 
সর্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে ৷ পধারো, আইস ; সিধা রা, 
যাও সিধারহ প্রাচীন প্রয়োগ, সিধাদে। আধুনিক 
হিন্বীর ব্যবহার। দুতী গিয়! অনেক সাধ্য স'ধন! কনিয়া, 
কৃষ্ণের কেশ, কুসুম, তৃণ, তাঘুল রাধার সুখে রাখি 


কোন মতেই মান ভাঙ্গিতে পারিল না, স্থওঁরাং কুবি 


এখন এই সমুচিত বচন কহিতেছেন, কানাই, সুমি 


"আপনি যাও, দেখ যদি মান ভাঙ্গিতে পার। আর এক 


স্থানে এই শব আছে--“মলয়ানিল হিম শ্িরে সিধ-রল 
পিয়া নিজ দেশ না আওইরে” | এখানে স্ধারল শককে 
সিধায়ল করিয়া টাকাকার অর্থ করিয়াছেন, পসেঁযুল, 
প্রবেশ করিল।” এরূপ শব্দ মিথিলা তায় নহ। 
মলয়ানিল হিমশিখরে গমন করিল, অর্থাৎ চক্ষিণ হইতে 
মলয় পবন আসিয়৷ উত্তরে হিমালয়ে গমন করিল, াস্ত 
আসিল, প্রিয়তম দেশে আসিল না। 

“হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা”_অর্থ, "নম 
ভাগ্যহীনা কেহ সঙ্গী তইল না।” এই অর্ণ ভ্রমাত্ম | 
প্রকৃত অর্থ, আমার তুল্য অভাগিনী দ্বিতীয় হয় নাই। 
মিথিলার পাঠ--“হম সনি অভাগিনী দোস্ক ন ভেল”। 


তুহু গোঙ।রিশি ভ্ুহজে আহীরিলী 
* গে হরি না করু পুছারে 


অর্থ-**পুছারি__উপেক্ষা' পীড়ন । দেই হরিকে. 


“ 


২৬৬ 
উপেক্ষা বা পীড়ন করিও না। (পীড়নার্থক পিছ বা 
প্রমাদার্থক পুছ ধাতু হইতে )। জিজ্ঞাস! অর্থ প্রশস্ত 
নহে» অর্থ, ধাতু সমস্তই চীকাকারের আত্মকল্লিত। 
পুছার অর্থে জিজ্ঞাসা ব্যতীত আর কিছু হয় না। পদের 
অর্থ--তুমি মূঢ়া, স্বভাবতঃ গোয়ালিনী (সেই জন্তু) সে হরি 
( তোমাকে ) জিজ্ঞাসা করেন না (পুছেন না)। . 
প্কুক্সনক পিরীর্ডত মরণ অধীন*-_০্ছুর্জনের প্রণয় 
মৃত্যু অপেক্ষাও অপকৃষ্ট। অথবা কুজ্জনের সহিত প্রণয় 
করিলে মৃত্যুর অধীন হইতে হয়।” দুই অর্থের মধো 
একটাও ঠিক নয়। কুজনের পিরীতি মরণের অধীন, 
অর্থাৎ কুজনের পিরীতি দীর্ঘস্থায়ী হয় না, স্বপ্ন কাল মাত্র 
জীবিত থাকে | এই পদের টীকায় “সুবর্ণ সদৃশং পুষ্পং* 
ইত্যাদি একটী উদ্ভট শ্লোক শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র কর্তৃক 
সম্কলিত মহাজন পদাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে, অথচ 
স্বীকৃত হয় নাই। একপ আরও দৃষ্টান্ত আছে, উদ্ধৃত 


করিলাম না। 
অরুণ পূরব দিশ বহুল সগর নিশ 
গগন মগন ভেল চন্দ।। ইতাঁদি। 


এই প্দের সম্বন্ধে সম্কলনকার নোট করিয়াছেন, 
“এটী মিথিলায় প্রচলিত প্রকৃত মৈথিলী কবিতা”, ও 
মিথিলা ভাষাতত্ব সম্বন্ধে নিয়মার্দির উল্লেখ করিয়াছেন। 
পঠিকের মনে হুইবে সঙ্কলনকার স্বয়ং এই পদটী সংগ্রহ 
করিয়াছেন। ১২৮২ সালের বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণ মুখো- 
পাধ্যায়ের প্রবন্ধে যে এই পদ প্রথম প্রকাশিত হয় সে 
কথা বল! তাহাব কর্তব্য ছিল। 

_ একটি পদের ভণিতায় পৰিস্তাপতি কৰি চম্পতি ভাণে” 
আছে. অমনি সম্কলনকার অন্থমান করিয়াছেন, “এই 
কবিতাটী সম্ভবতঃ প্রকৃত বিদ্যাপতি নহে।” তিনি 
শুনিয়া আশ্বস্ত হইবেন বিদ্যাপতি চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদ 
,মিখিলাতেও পাওয়া যায়। “বিদ্যাপতি চম্পই স্ৃকবি” 
এরূপ ভণিতাও আছে। * 


দুহুদিশ দারু দহনে যৈছে দগ্গধই 
আকুল কীট পরাণ। 
এছন বল্লভ হেরি স্বধমুখী 
, কবি বিদ্যাগতি ভাগ ॥ 
পভ্রই দিকে দাবানল জলিলে যেরূপ কীটের প্রাণ 


আকুল হয়__বল্পভকে দেখিয়া অবধি ন্ুধাস্দীরও সেই * 


প্রবাসী । 


{ ৪র্থ ভাগ। 


দশা হইয়াছে ।* এখানে বড় বিষম অর্থ বিপধ্যয় ঘটিয়াছে, 
এবং অত্যন্ত রসভঙ্গ হইয়াছে । বল্লভকে ন! দেখিয়া 
সুধামুখী দাবদপ্ধ কীটের স্তায় যন্ত্রনা অনুভব করিতে 
পারেন কিন্তু দেখিয়া সেবপ হইবে কেন? যে 
পদের ভণিতায় এই ছুই চরণ আছে তাহার তুলনা নাই। 
ভাঁগবতে এক পক্ষের ইঙ্গিত মাত্র আছে, গোপীগণ কৃষ্ণ 
বিরহে তড্ভাবাপন্ন হইয়া! তাঁহার লীলা! অনুকরণ করিতে 
লাগিলেন, তন্ম্ব চিত্তে “আমি কৃষ্ণ, আমি কৃষ্ণ, বলিতে 
লাগিলেন। বিদ্যাপতির এই পদে রাধা বাহজ্ঞান শুল্ক 
হুইয়া একাধারে মাধবের এবং আপনার উভয়ের বিরহ 
অন্থভব করিতেছেন। কখন অর্দোক্িতে রাধা রাধা 
করিয়া ডাকিতেছেন, কখন মাধব মাধব বলিতেছেন 
“রাধা সঞ্জে যত গুণতহি মাধব মাধব সঞ্ঞে ষব রাধা” । 
ইহাই দুহু দিশ দাক দহন। দারু দহন দাবানল নয়, 
কাষ্ঠ থণ্ডে অপ্নি। ভণিতার যে কুৎসিত অর্থ করা হইয়াছে 
সে অর্থ নয়। অর্থ এই--কবি বিদ্যাপতি কহিতেছে, 
দাক খণ্ডের দুই দিকে অগ্নি জলিলে যেমন তন্মধ্যবর্তা 
আকুল প্রাণ কীট দগ্ধ হয়, হে বল্লভ, প্রভু ( মাধবকে 
সম্বোধন করিয়! ) সুধামুখীকে এইকূপ দেখিতেছি। 
অর্থভ্রম আর একটী প্রদর্শন করিয়া ক্ষাস্ত হইব, 
ভ্রমের অভাবে নয়, প্রবন্ধ অধিক দীর্ঘ হইবার আশঙ্কায়, 
ও অপব বিষয়ে কিছু বলিবার আছে, এই কারণে । বর্ষা- 


কালীন বিরহেব একটী প্রসিদ্ধ পদে আছে-_ 
কান্ত পাহুন কাম দাকণ 
সঘনে থর শব হৃত্তিষা। 
পূর্ব সঙ্কলনকাবগণকে লক্ষ্য করিয়া এই পদ দন্ষে 


টাকাকার স্থানান্তরে লিখিয়াছেন,_-পঅক্ষয় বাবু পাছন 
অর্থে লিখিয়াছেন প্রবাঁসী। অর্থ হইলে কবিতার ভাব ভালই 
হয়, কিন্ত প্রবাসী অর্থটা কোথা পাইলেন, একবার 
জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাকি? অমর কোষের প্রচার 
আছে, অক্ষয়-কোষের কি প্রচার হইবে না? মিথিলা 
যে এখনও পাহন শব্দের পাষাণ অর্থে ব্যবহার আছে, 
তাহা প্রভুবা জানেন কি?” ভাষার নমুনার হিসাবে ইহা 
তেমন গাঢ় র্যুক্ত নয়, কিন্তু বিদ্রপেব কঠোরতা! সহজ্দে 
বুঝা ষায়। পাহুন শব্দের অর্থ প্রবাপী নয়, পাষাণ। 
পাহন ও পাহন একই শব্দ । পদের অর্থ_"কাস্ত পাষাণ 


৫ম সং্যা।] 


(অর্থাৎ নিষ্ঠুর ) কাম নিদারুণ” অক্ষয় বাবু এবং 
প্রভুরা শুধু অপর্বারী,' না আর কেহ এমন অপরাধ 
“ করিয়াছেন ? এই সঙ্কল:ন দেখিতোছি টাকাকার অনেক 
স্থলে পদামৃত সমুদ্র সংগ্রহকর্তা রাধামোহন ঠাকুরের 
দোহাই দিয়াছেন, এবং ভক্করনআ্র চিত্তে নানাবিধ উপাচিতে 
তাহাকে সন্মানিত করিয়াছেন পাহুন শব্দের অর্থ 
তিনি কি করিয়াছেন? টীকাকার অনেক স্থানে রাধা- 
মোহন ঠাকুরের টাকা ও ব্যাথ্যা উত্ত করিয়াছেন, 
এখানে একবার দেখিতে -হইত ন1? পদামৃত সমুদ্রের 
মুদ্রিত সংস্করণে ( বহরনপুর ১২৮৫ সাল, ৩২৩ পৃষ্ঠা) এই 
পদের টাকায় আছে, “পান্থনঃ পি কৈ, পাহুন 
_ শব্দের অর্থ রাধামে-হুন ঠাকুর ত পাষাণ করেন নাই | 
স্থানাস্তরে (.৩২৮ পৃষ্ঠা ) গোবিন্দদাসের একটী পদে অ'ছে 
_-প্পরখি পেখলে! পুরুষোত্তম পুরুষ পাহুন জাতি ।* 
টীকা রাধামোহন ঠাকুর অর্থ করিয়াছেন; “হে পুকুযোত্তম 
পরীক্ষাং কৃত্বা জ্ঞাত বছ পুরুষঃ পাহুন জাতি পথিক 
আতিঃ1” এখানেও ত পাহুন অর্থে পাষাণ করেন নাই! 
পথিক ও -প্রবাপীভে প্রভেদ অল্প। যে ভাষায় টাকাকার 
অক্ষয় বাবু ও গ্ভুদিগন্ে ব্যঙ্গ করিয্নাছেন রাধামোহন 
ঠাকুরের সম্বন্ধেও ক্ষি দেই কথা বলিতে প্রস্তুত আছেন? 
: পাহুন শব্দের অর্থ পাষাণ নীকাকার. কোথায় পাইয়াছেন 
আমরা অবগত ভাহি। গ্রিয়ার্সনের সঙ্চলনে শব্দার্যের 
একটি তালিকা আছে, তাহাতেই পাহন. শব্দের নর্থ 
পাষাণ দেওয়া আছে - মিথিলা ভাষা সম্বন্ধে টাকাকাবরের 
শভিজ্ঞতা সেই পর্য-স্ত(। -কন্ত পাহুন ও পাহন এক শব্দ 
নয়ন, অর্থও এক নয়! পাছন শব্দ মিথিলায় ও বেহারে 
অদ্যাবধি চলিত আতছ, অর্থ অতিথি গ্রাম্য. ভাষায় 
শুনা! বলে। চিণ্লি হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির পদে 
শাহুন শব্দ পাওয়া স্বায়। “সামর পুরুস। :মঝুঘর পাহুন 
বঙ্গে বিভাবরি গেলী”--শ্রামবর্ণ পুরুষ আমার ঘরে অতিথি 
> দ্বঙ্গে রজনী গেল (তাটল) যে-অতিথি সে প্রবাসী এবং 
. শখিক। পথিকবহ্‌ শ্বকেন্র অর্থ যাহার পতি- প্রবাশী। 
“কান্ত পাহুন কাম দারুণ" এই পদে পাহুন শব্দের অর্থ 

গ্রবাসী। টীকাকার স্বশ্ন পাহন শব্দের অর্থ জানেন না, 

তাহার উপর উপ্টাতয় অক্ষ বাবুকে বিজ্রপ করিয়াছেন! 


} 
£1’ 


বিদ্াপতির টীকা । 


২৩৭ 
বিস্তাপতির রচনা সমন্ধে সঙ্কলনকার যে নকলমতানত 
প্রচার করিয়াছেন তাহার "বিচার করিতে হইলে গুবন্ধ 
অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া যায়। কেবল একটী ভথার উল্লেখ 
করিব। প্রহেলিকাদির সংগ্রহ না কম্িবার করণ 
“মোথল কবি বিস্তাপতির সহিত এঁ-সমস্ত পতরদর কোনই 
সংশ্রব নাই 1” যেখানে সেখানে এইরূপ সপ্রামাণ: ও 
অন্ঞতাপূর্ণ কথ! দেখিতে পাওয়া যায় । “গ্রিয়ার্স:নর সক্কলনে 
এইরূপ অনেকগুলি প্রহেলিকা পদ আছে। শ্রেখলি 
মিথিলার সঙ্কলিত, এবং সে গুলি যে বিষ্তাশতির রচিত 
নয়, এ কথা বলিলে কে মানিবে? শুধু তাহাই ল্য, 
বিস্তাপতির রচিত বলিয়া যে হুই .চারিটা নেঁয়াণি পদ এ 
দেশে পাওয়া যায় তাহাতে ও মিথিলায় প্রচলিত প্দে 
আশ্চর্য সাদৃপ্ত আছে। মহাজন পদ্বাবল্রীতে শীত 
জগঘ্বন্ধ ভদ্র এইরূপ কয়েকটা পদ তুলিয়া! দিয়াচছেন। 
তিনিও সে গুলি বিস্বাপতির রচিত বলিয়! হ্শ্বাস করেন 
না। একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি। 
| দেখ দেখ সথি গে। তিনের আগমন । 
তিন করল মোছে তিন ভালাতন | 
অগ্পনার পতি তিন ভক্ষয়ে তিনযে। * 
তার অরি পতি-স্বত মোর প্রাণ বধে ॥ 
এতেক তিনের জ্বালা! ন! যায় সহন । 
মনে লয় আর তিন করিমু ভক্ষণ ॥ . 


তিন থাইলে বদি হয় তিনের আগমন । 
মিছ! আর তিনে কেন করিব যতন ॥ 


. গ্রিয়াসনের সম্কলনে ৯ সংখ্যক' পদ এই 

- তীনক তেসর তীনিক বান । 
তীনিক তেসর ধনিক ঠাম | 
তীনি তীনি কয় রোপলি ফুল । 
তীনিক তেসব মাধব তুল ॥ 
তীনি তীনি কয় উঠলিহ ভাখি। 
তঁনিক তেসর রাখল সাথি ॥ ia 
ভনহ বিদ্যাপতি তীনিক নেহ । 
মাগব ক। খিক নারি সিলেহ ॥ 


এই হুইটী যে এক পদ তাহাতে কি সংশক্ষের অন্বকশ 


মাত্র আছে? রিস্ভাপতির সহজ পদ যখন এ দেশ 


রূপান্তরিত হইয়াছে তখন যে প্রহেলিকার পদ পরিবর্তিত 


এও ক্রমে লুপ্ত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি? মিবিলস্থ 
"এরূপ অনেক পদ.পাওয়! যাঠ। 
“ও রাব্ধকবি,রাজার মনোররনার্থ.ষে এরূপ পদ, বচ 


বিগ্বাপতি রাজপপ্ডিত 


২৬৮ 


করিবেন ইহাতে অবিশ্বাসের কোন কথা নাই । মিথিলার 
একটা পদ উদ্ধত করিতেছি-- 


সাজনি অকথ কছি ন যায়। 
অবল অরুন শশিক মণ্ডল 
i ভীতর বলছ নুকায় ॥ 
j * কদলি উপর_.কেমরি দেখল 
কেসরি মেরু চচলা। 
তাহ পর নিশাকর দেখল 
তাঁপর,কীর বৈদলা ॥ 
কীর-কুর্ক্গিনি অওরে! দেখল 
ভমর চকিত জনী। 
| কীর কুরলিনি উপর দেখল * 
"  ভমর উপর ফনী ॥, 
এক অসম্ভব আওর দেখল ৬ 
জল বিনা অরবিন্দ! । এ 
বেবি সরোরুহ উপর দেখল 
জৈসন ছুতিজ চম্দ1॥ 
ভন বিদ্যাপতি অকথ কথ। 
॥.* ঈ রদ কেও কেও জান। 
রাজ! শিবসিংহ রূপ নরায়ন, 
' লাখম। দেই রমান ॥ 


" এই সকল পদের সহিত মিথিলার 
কোন সংঅব নাই ? পক্ষান্তরে, 


* কি করিব কোথা যাব সোঁরাথ না হয়। 
লা যায় কঠিন প্রাণ কিব। লাগি রয় 


এরূপ পদ সঙ্কলনকার বিন। আগত্তিতে অম্লান বদনে 
বিদ্তাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। মিথিল! 
ভাষা, ব্যাকরণ, প্রাকৃত সুত্র নিয়মাদি লইয়া তিনি 
দোকানদারী অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বিদ্ভাপতির 
রচনা অথবা মিথিল। ভাষ; সন্ধপ্ধে কিছু যে অধগত আছেন 
পন্ধপ মনে হয় ন!। 

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই আলোচন 
সমাপ্ত করিব। গ্রন্থশেষে সম্কলনকার বিস্বাপতির স্বহপ্ত- 
লিখিত একখানি তালপত্রের প্রতিরূপ প্রকাশ করিয়া 
ছেন। স্থানান্তরে বলিয়াছেন এইরূপ আরও কয়েক 
'খানি-তালপত্র তিনি আনাইয়! রাখিয়াছেন। যদি এই 
লেখা বাস্তবিক বিস্তাপতির হয় তাহা হইলে অমূল্য, কিন্তু 
সঙ্কলনকার এ লেখা কোথায় পাইলেন, বিস্ঠাপতির স্বহস্ত 
লেখা কি না! তাহার কি প্রমাণ আছে সে বিষয়ে একটা 
অক্ষরও লেখা নাই।' যে তালপত্রের প্রতিরূপ 
প্রকাশ করিয়াছেন-তাহাতে কি লেখা আছে, বিষয়টা কি, 


কবি বিদ্যাপতির 


. , প্রবাসী. 


| ৪র্ঘ ভাগ। 
অর্থই বা কি, সে সম্বন্ধেও কোন উচ্চবাচ্য নাই, কারণ সে 
সকল হয়ত তাঁহার বিবেচনায় তেমন প্রয়োজনীয় কথা নয়।। 
সঙ্কলনকার নিজে জানেন কি না তাহাই সন্দেহ স্থল। 
সাহিত্য ও বিস্তাপতিতত্বের অন্থুরোধে এই সকল বিষয়ের 
মীমাংসা হওয়া নিতাস্ত আবশ্তক-। তালপত্রে যাহ! লেখা 
আছে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি-_“ভূৃত্যর্থনাংনঅ 
স্থরাস্থরাণামুত্তং সরত্বাঞ্চিত পাদপন্মম। তন্ৌমি লম্বোদর 
মাগ্রদাদং যন্মিন্‌ ( অস্পষ্ট) নৃজন্ত দ্রোণরাষ্ট্র মহীপতেঃ | 
গিরিনারারণস্তাজ্ঞাং পুরাদিত্যস্ত পালয়ন্‌ ॥ অনল্পক্রুতো- 
পদ্দেশায় কোতুকায়ন্‌ করোতি লিখনাঝলীম,॥ উচ্চৈঃ 
কক্ষ মধঃ কক্ষ সমকক্ষ নরং প্রতি । ব্যবহারে নিয়মেচৈব 
লিখ্যতে লিখন ক্রমঃ শ্বন্তি গুরুযু পরম দৈবতাধিদৈবতেযু 
পরমারাধাতমেধু আচার চারুত্বচমৎকারিত্বচতুন্ম থ মানসেষু 
বিদ্ধানির্জ্জিত বসিষ্ঠা্দি।” যিনি এই লেখা প্রকাশ করিয়া- 
ছেন তিনি ইহার সম্বঞ্ধে কোন সঞ্ধান দেন নাই। অগত্য। 
যথাসাধ্য অন্বেষণ করিয়া আমরা বাহির করিয়াছি।, বিদ্যা- 
পতি কৃত লিখনাবলী নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, 
উদ্ধৃত অংশ সেই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ। উক্ত গ্রন্থ মুদ্রত 


হইয়াছে! আরম্ত এইবপ-- 
ভূত্যর্থিন পনর ুরাণা। 

- মুর্তসরত্বাঞ্চিত পাদপদ্মম্‌। 
তঙ্োমিলঘ্বেদরমা প্রসাদং 
বন্দিন্প্রসঙ্গে সকলার্থ দিদ্ধিঃ ॥ 

মর্ববাদিত্যতনূজন্তত্রে।ণবার।র় মহীপতেঃ । 
গিরিনারায়ণস্তান্ঞাং পুরাদিত্যন্ত পালয়ন্‌ ॥ 
অল্পশ্রংতাপদেশাধ কৌতুকায় বহুক্রতাম্‌ । 
বিদ্যাণতিস্সতাংগ্রীত্যৈ করোতি জিখনাবলীম্‌ ৷ 
উচ্চৈঃ কক্ষমধঃ কক্ষং সমকক্ষ নরম্প্রচ্চি। ' 
নিয়মে ব্যবহারে চ. লিথ্যতে লিখনত্রম্ ॥ 


*মুর্তদ' অথব। পমূর্ঘস্থ', পাঠ হইবে তাহাতে কিছ 
ইশয় আছে! “মুগ্ধ” ধারয়। এইরূপ অথ.করা যাস 
মঙ্গলপ্রার্থী প্রণত দেবাস্রের শিরোরত্ব শোভিত পাদপদ্ম 


'ল্ম্বোদরকে প্রসাদ পধ্যস্ত ( যতক্ষণ তিনি প্রসন্ন না হন) 


প্রণাম করিস্চেছি ; যিনি প্রসন্ন. হইলে, সকল৷ অর্থ সিদ্ধি 
হয়। দ্রোণবারের মহীপতি সর্বাদিত্যপুত্র পুরাদিত্য 


‘গিরিনারায়ণের আজ্ঞানুসারে অল্পবুদ্ধির উপদেশের জন্যঃ 
‘পণ্ডিতের কৌতুকের জন্ত, সজ্জনের প্রীতির ভজন্ত বিদ্ধা- 


পতি জিখনাবলী করিল। উচ্চকক্ষ, অধঃকক্ষ, সমকক্ষ 


৫ম সংখ্যা । ] 


লোকের প্রতি নিবুম ও ব্যবহারে লিখন পদ্ধতি লেখা 
যাইতেছে । 

তালপত্রে তাহার পর স্বস্তি গুরুষু ইত্যাদি অছে 
উহা প্রথম পত্র, অর্থৎ গুককে শিষ্েব পত্র লিষিবার 
পদ্ধতির আরম্ভ, গ্রন্থ সুচনা লিখনক্রমঃ শব্দে সমাপ্ত হইল। 
এখন তালপত্রের লেখা ও মুদ্রিত পাঠ মিলাইয়৷ দেখুন । 
যদি তালপন্র বিঘ্াপতির হস্তলিখিত হয় তাহা 3ইলে 
লিখনাবলীর উহাই মূল পাওুলিপি, কিন্তু তালপত্রের 
লেখা যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি অগুদ্ধ। তালপত্রের 
প্রতিরূপ দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা ষাইবে যে মাঝে 
কোন পংক্তি বাদ পড়ে নাই, সুতবাং উহা মুল গ্রন্থ হইতেই 
পারে না। মিথিলাতে বিসদ্যাপতির ভাষ! ও তত্ব সম্বন্ধে 
অদ্বিতীয় পণ্ডিতগন আছেন। কেহ কেহ আত্মীবন 
পদাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন ও বিস্তাপতি সম্বন্ধে সকল 
কথা জানিবার চেষ্ট করিয়াছেন | তাহারা কেহ এ শার্যস্ত 
বিদ্যাপতির রচিত কোন গ্রন্থের কবির স্বহস্তলিখিভ মূল 
পাওুলিপি প্রাণ হন নাই। সঙ্কলনকার শুনিয়া বিষণ্ণ 
হইবেন, যে লেখার প্রতিন্নপ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহা বিদ্যাপতির ছস্তাক্ষর হওয়া দূরে থাকুক, কোন উত্তম 
লিপিকরের লেখাও নন এবং এঁ লেখার কোন মূল্য নাই। 


শ্রীনগেন্্রনাথ গুপ্ত । 


জাপাঁন।- 


অয়পুষ্ট হেত অজি জাপানী দুৰ্জ্জয় 
সাগর সীমারে লজ্ঘি,” ত্যজি মৃত্যুভয়, 
মংসার-তোরন হ’তে বাহিরিয়া সবে-- 
পরাণে আহতি দেয় দানব-আহবে ! 
বীর দাপটি্রা চলে, নয়ানে বয়ানে 
দীপ্ত রোষ জল্জ্বলে ! ধরিয়া কপাণে 
পিতাপুন্র নালবুদ্ধ সমগ্র জাপান 
একলক্ষ্য, একভক্ষা, একস্ুত্র প্রাণ 
রুষধক্ষব্যহ ক'টি” করে খান্‌ থান্‌। 


এব! জানে গে মবিতে-_বাক্য নহে শেষ! 


উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে বাঙ্গালী । 
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এর! জানে গে! স্বদ্বেশ__সভ্যের আদেশ ! 
এর! ফুটেছে ফুটেছে__স্থরতি প্রন্থন ! 
এব! জেগেছে জেগেছে-_জেলেছে সাগুন-_ 
বালাকণসম এই জ-পানী তরুণ! 
শ্রীন্থধীন্্রনাথ ঠা হর । 


উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে বাঙ্গালী! 


আমরা ইতিপূর্বে কোন কোন প্রদেশেন কৃতী প্রন্নাসী 
বাঙ্গালীদের বৃত্তান্ত লিখিযাছি। কিন্ত লোন প্রদেশের 
বৃত্তান্তই সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং হইতে পারেও না। এই 
জন্ত আমরা সময়ে সময়ে আবও যশ্শ্বী প্রনাসী বাঙ্গ লীর 
বৃত্তান্ত প্রকাশ করিব । 
খুল্‌না জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নামক গ্রামে ১৮৫৬ 
অবের ৭ই জানুয়ারি ডাক্তার নহেন্দ্রনণথ ওহত্রেদার 
মহাশয়ের জন্ম হয়। তাহার পিতা ৬কালীনাথ ওহনেদাঁর 
বারাণসীর সরকারী হাসপাতালে এসষ্টাণ্ট চার্জ্জন ছিলেন । 
সে সময় তিনি কাশীব একজন নামস্গাদা ডাক্তার ছিলেন। 
পুত্রের বয়ঃক্রম যখন পঁ/চ বৎসর মাঝে, তখন তিনি তাহাকে 
শ্রীপুর হইতে আনাই আপনার নিকট নাঁখিলেন এবং 
নিজের তত্বাবধানে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল্সন। 
সেই সময় হইতেই ডাক্তাব ওহদেদার উত্তর-পশ্চিম গ2দশে 
প্রবাসী হইয়াছেন। তিনি কিছুদিন কুঈন্দ্০কলেজ এবং 
কিছুকাল জয়নারায়ণ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ৮৭১ 
অব্ে লক্ষৌ ক্যানিং কলেজে প্রবেশ করেন। সে নময়ে 
এলাহাবাদ বিশ্ববিগ্তালয়ের অস্তিত্ব ছিক ন। সুতরাং 
তিনি এখান হইতে কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের প্রহ্শিকা 
এবং এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৪ স্মব্ধে গভ [মেণ্ট 
হইতে বৃত্িপ্রাপ্ত হইয়া লাহোর মেডিকেল কলেজে প্রবেশ 
করেন। . 
তিনি মেডিকেল কলেজের প্রথম এল,« ম,এস পশলক্ষায় 
অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া ব্যবচ্ছেদ বিদ্যায় প্রথম 
পুরস্কার লাভ করেন। ২য় পরীক্ষায় তিনি তৈষন্য ও 
ধাত্রীবিদ্যায় প্রথম পুবস্থার" প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৯ অবে 
"স্থানীয় কল্লেগ্-রুগ্াবাসের সহকার* চিকিৎশকের পদ লাভ 
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করেন। ইহার ছুইমাঁস পরে তিনি গাঢ়ওয়াল পার্বত্য 
প্রদেশের অন্তর্গত শ্রীনগর তীর্ঘযাত্রীদ্দিগের রুগ্নাবাসের 
ভারগ্রহণ করিয়া এই প্রদেশের স্থায়ী অধিবাসী হন । 
ইতিপূর্বে শ্রীনগর হাসপাতালের উপর স্থানীয় লোকদিগের 
বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না, বহুদিনের মধ্যেও 
অন্ত্রচিকিৎসার জন্য কেহ হাসপাতালে আশ্রয় লয় নাই। 
উহা যেন পার্বত্য আঁধবাসীদিগের বিষনয়নে পড়িয়াছিল। 
কিন্ত ডাক্তার ওহদেদার যে দিন হইতে ইহার কায্য- 
ভার গ্রহণ করিলেন, তদবধি ইহার সুদিন আদিল। 
হাসপাতালে কাধ্যকারিতা এবং আবশ্যকতা সাধারুণে 
উপলব্ধি করিতে লাগিল। একে একে রোগী আসিয়া 
আশ্রয় লইতে লাগিল এবং ক্রমে কঠিন হইতে কঠিনতর 
রোগেব চিকিৎস। হইতে আরম্ভ হইল। ব্রিগেড সার্জন 
ওয়াট্‌সন্‌ এম্‌ ডি রুগ্রাবাস পরিদর্শন করিয়া ১৮৮১ অবে 
গাঢওয়ালের সীনিয়র এসিষ্টাণ্ট কমিশনর বাহাছুরকে যে 
পত্র লেখেন তাহাতে তিনি বলেন £--. 


“I have the honour to report for the informa- 
tion of the Commissioner of the Division that I 
have inspected the Dispensaries of Srinagar, 
Karnapryag and Ganai on behalf of the Surgeon- 
General N. W. P. and Oudh. I was exceedingly 
struck by the improvmentin the management of 
the Srinagar Dispensary under Asstt. Surgeon 
Mohendra Nath Ohdedar. * + * Asstt, Surgeon 
Mohendra Nath Ohdedar is popular in this place, 
and with his subordinates and is doing excellent 
surgical TOrk.?? # # + 


“এই পত্রে তিনি, ডাক্তার ওহদের্দার যে সকল অতি 
কঠিন অন্ত্রচিকিৎসা করিয়াছেন, তাহার বিশেষ বিবরণ 
দিয়াছেন। ইতিপূর্বে এখানে চোখের ছানি কাটাইবার 
জন্য কোন রোগী আসে নাই; কিন্তু ডাক্তার ওহদেদার যে 
কয়েকটী রোগী ছানি কাটাইতে আসিয়াছিল, তাহাদের 
চক্ষে অন্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য 
হওয়াতে তাহার যশ বুদ্ধি হ'য়। 

কুমায়ুন বিভাগের কমিশনর সার হেন্রি রামজে 
মহোদয় তাহার কার্যে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে, 
তিনি তাহাকে গাঢ়ওয়াল বিভাগের যাবতীয় তীর্থযাত্রী- 
দিগের রুগ্নাবাসের তত্বাবধায়ক পদে উচ্চ বেতনে নিযুক্ত 
করিতে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছিক্লন। পরে 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


সে প্রস্তাব চাপা পড়িয়া যায়। অতঃপর কোন ভাল 
জায়গায় তাহাকে বদলি না করিলে তিনি কর্মত্যাগ 
করিয়! স্বাধীনভাবে চিকিৎসা! ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন 
এইরূপ মনস্থ করেন এবং তিন মাসের অবকাশগ্রভণ 
করেন। কিন্তু অবকাশকালের মধ্যেই তিনি গভর্ণমেপ্ট 
হইতে বিজিয়ানাগ্রামের মহারাজার হাসপাতালের 
ভারপ্রাপ্ত হইয়া বারাণসী গমন করেন। প্র পদে এবং 
প্র স্থানে তাহার পিত! ১৭ বৎসর কর্ম করিয়াছিলেন। 
১৮৮৪ অব্দে ডাক্তাব ওহদেদার এলাহাবাদে বদলি হন 
এবং কল্বিন হাসপাতালের স্ত্রীরুগ্নাগারের চিকিৎসক 
নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ অন্দে তিনি সপ্তবাধিকী শেষপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া এসিষ্টযান্ট সার্জনদিগেব প্রথমশ্রেণীভূক্ত 
হন। তিনি স্বয় কাধ্যদক্ষতায় এবং সদৃগুণের প্রভাবে 
উর্দ্ধতন কর্মচান্রীদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছন। তাহাবা সকলেই তাহাকে সমকক্ষের ন্যায় 
সন্মানেব চক্ষে এবং বন্ধু ভাবে দেখিয়া! গাকেন। ১৮৮৮ 
অন্দে স্থানীয় ডফারিন কমিটি তাহাকে সম্মানিত 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করেন। ইহার সংশ্লিষ্ট কণগ্াবাস 
তাহার প্রযত্বে ও পরিচালনায় প্রভূত উন্নতি করে। ১৮৮৯ 
অব্দেব এপ্পেল মাসে তৎকালীন সিভিল সার্জন ডাঃ এ 
ক্যামিরন সাহেব কম্পাউওরী ও ধাত্রীশিক্ষার জন্য এখানে 
এক শিক্ষাগার স্থাপন করেন। এই শ্রেণীতে ডাঃ 
ওহদেদার প্রত্যহ শিক্ষা দ্রিতেন। তিনি তাহার ছাত্র ও 
ছাত্রীগণের জনক উর্দ,ভাষায় ধাত্রীবিস্া বিষয়ে একথানি 
পুস্তকও প্রণয়ন করেন। প্র পুস্তক অভিজ্ঞজনগণের 
নিকট প্রশংসালাভ করিয়াছে । শিক্ষাদানের জন্য তিনি 
কিছুই গ্রহণ কবিতেন না। তাহার ছাত্র এবং ছাত্রীগণ 
পরীক্ষার উচ্চস্থাননকল অধিকার করিয়! যুক্ত প্রদেশের 
বিভিন্ন রুগ্থাবাসে দক্ষতার সহিত কর্দ্দ করিতেছেন । এ 
প্রদেশে তাহাদের এতই প্রয়োঞ্জন হইয়াছিল যে তাহাদের 
পঠন্দশাতেই নান। স্থানের কগ্নাবাসে নিয়োগ করিবার জন্য 
গতর্ণমেণ্টের নিকট চতুর্দিক হইতে অস্থরোধপত্র আমিতে- 
ছিল এবং কত দিনে তাহার! কর্মক্ষম হইনবন এ সম্বন্ধে 
ছোট লাট বাহাছুব বারহ্বার জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। 
এ সম্বন্ধে ছোট লাট সার অক্ল্যাণড কলবিন্‌ বাহাদুর 


৫ম সংখ্যা |] 


১৮৯১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নুতন ডহরিন 
রুগ্ৰাঝাসের কার্য্যাৱস্তকালে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন 
তাহাতে বলিয়াছিলেন £- 


“fhe nurses tiainzd here are already in great 
request in other pasts of the province and. am 
constantly asked to tell when Dr 00080: will 
be able to spare his pupils to take up woLzin 
some of the Hosp:tal 21) the 1nteriors 4 ল 7 


ডাক্তার ওহদ্রোবের পবিচালনায় হাসপাতাুলর 
উন্নতি ও তৎপ্রতি জনাহরাগ দেখিয়া লাট বাহাছুব তাহাকে 
বিশেষ ভাবে ধন্তবাদ দেন ও তাহাব প্রশংসা কবেন। 

ডাক্তার ওহদেদাহেব কার্য ষে কেবল চিবিতস! 
বিভাগেই বন্ধ আছে তাহা! নহে, তিনি জনহিতকৰ 
কার্যেও যোগদান করেন এবং যেকাধ্যে হস্তক্ষেপ করন 
তাহা সাহস, উদ্ধম এবং অধ্যবসায়েব সহিত জুসম্পন্ন 
করেন। তিনি এলাহাঁবাদস্থ ভাবতবর্ষায় বালিকা 
বিদ্যালয়ের সহকাব সভাপতি এবং পএঙ্লো বেরলি 
স্কুলের” সন্মানিত সম্পাদক ছিলেন । তাহার সম্পাদক হায় 
বিদ্যালয় যে সমূহ উন্নতে করিয়াছে তাহা স্থানীয় জন- 
সাধাবাণর অবিদিত লাই। এ কথা বলিলে অভুক্ত 
হইবে ন! বে, বিদ্য লয়ের গৃহনির্ম্মাণ এবং তজ্জন্ত অর্থ 
সংগ্রহাদি কাধ্য যজ দ্র সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা 
তাঁহার উদ্ভম ও হত্ব ব্যতিবেকে সম্ভব হইত বি ন! 
সন্দহ। বিদ্যালয়েত্ব উন্নতিব প্রতি তাঁভীব-সবিশেষ লক্ষ 
ছিল এবং তজ্জন্ত তিনি বাথষ্ট শ্রম ও ত্যাগন্থীকার কনিয়া- 
ছেন। সুখের বিষয় তাহার শ্রম বার্থ বায় নাই | বিস্তা- 
লয়ের কার্যযভার সুযোগ্য হস্তে ন্যস্ত হওয়ায় তাহার 
ক্রমোন্নতি হইতেছে । 

ডাক্তার ওহদেদণর নিজগুণে বহু্ষনপ্রিয় হইতে 
পারিয়াছেন। কি বুরো'পীয় সমাজে, কি জনসাঁধারশের 
মধ্যে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি আছে । স্থাযোগ পাইলে 
সরকাব বাহাছুবও তাহাকে সন্মানিত করিতে বিস্বৃত হন 
না! তিনি ১৮৮৬ আন্ব গভর্ণসেণ্ট কর্তৃক অস্থআইনের 
বন্ধন হইতে দ্বাধীনতাপ্র-্ত হন, ১৮৮৯ অব্দে এলাহানাদ 


৩ 


মিউনিসিপাঁলিটির কনমশসর পদে নির্বাচিত, পরে ছুইলার 


* ‘The Pioneer, 18th Febry, 1881. 


উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে বাঙ্গালী । 
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বোর্ডের সভ্যপদে বৃত এবং Vaccination Depotর ভার 
প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ অব তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রায় 
বাহাদুর’ উপাধিতে ভূষিত হন; ১৮৯৭ 'অন্দের ভুলাই 
মাসে এলাহাবাদ ভলট্টিয়ার রাইফ্রু কেরের সার্জন 
লেফ্‌টেনণ্ট এবং মেডিকেল অফিসারের পদে উন্নীত -ন) 
১৮৯৯ অবের মার্চ মাসে অস্থাপ়ী সিভিল সার্জ-নর 
পদ প্রাপ্ত হন) ১৯:০ অন্ধের শেক্টভাগে আউধ নাইট 
হর্স ভলটিয়ায় কোরের সার্ল্দন ক্যাপ্টেনের পদে অভি-্বক্ত 
হন; ১৯০৩ ক্লাবে স্থায়ী সিভিল সার্জনের পদলীভ 
করেন এবং সম্প্রতি বডলাট বাহাদ্ুত্রেব অন্ততম সম্মানত 
এসিষ্ান্ট সার্জন নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ফ্রীণ্মেন 
সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন সম্মানের পদে অধিষ্ঠত্‌ আছেন। 
তিনি নানাকাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও চিকি ংসা-বিজ্ঞা নর 
কাৰ্য্য ও সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ইংরাডিতে 
তিনি মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লেখেল। তাহার সামস্বক 
প্রবন্ধগুলি অভিজ্ঞ সমাজে আদৃত হয়। বঙ্গদাহিত্যে যে 
তাহার অন্থরাঁগ নাই তাহা নহে; তিনি নানা কাঠের 
মধ্যেও বঙ্গভাষার মাসিকপ্ত্র পাঠ করিয়া যাঁকেন “এবং 
এলাঁহাবাদে অবস্থানকালে স্থানীয় প্রশ্ন গবঙ্গসাচ্ত্য 
মন্দিরে অর্থ, পুস্তক ও সহানুভূতিদানে সাহাহ্য করিতেন । 
যুরোপ হইতে কোন বিখ্যাত চিকিৎসক ভারুতে আছিলে 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার এবং কোন স্থক ঠন 
অভিনব অন্ত্রচিকিৎসার সংবাদ পাইলে ঘটনান্লে 
উপস্থিত হইবাব স্থুষোগ তিনি ত্যাগক্রেন ন । এসছতন্ধ 
তিনি অনেক শিক্ষাভিমানীর শিক্ষা্থল। অন্ত্রচিকিত্ায় 
তাহার এতদূর সুনাম আছে যে, লোকে বহু দুব দুর্ান্তর 
হইতে আসিয়া] তীহাঁব চিকিৎসাধীন হয়। চক্ষচিকিৎবায় 
ডাক্তার হলের যেকপ প্রাদেশিক খ্যাতি ; অন্তর চিকিৎনায় 
ডাক্তার ওহাদেদারের তদ্রপ । বড় বড় ডাত্বশরগণ কন 
বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ *কবেন। আমর! ‘হিন্দুহান 
রিভিউয়ে+ পড়িয়াছি যে তিনি হাইড্রোদীলের (জল দেষ) 
অন্ত্রচিকিৎসার এক অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন; 
এপর্যাস্ত যে উপায়ে অন্ত্রপ্রন্বোগ ও নকিৎস হইতেটিল 
তাঁহার প্রণালী তদপেক্ষা ‘সরল ও উন্নততর । ভাতার 
* ওহদেদার “এক্ষণে বড়বাকি জেলার সিভিল সার্জন । 
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যে সকল সদ্গুণের অভাবে ভারতীয় অনেক জাঁতি 
ঘরে বাহিরে. লাঞ্চিত এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কলঙ্কিত, 
সেইসকল হুর্লভগুণ তাহাতে বর্তমান আছে। সৎসাহস, 
উদ্তম.ও অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা, কর্তবানিষ্ঠা এবং তৎপরতা, 
একদিকে তেজন্থিত, অন্থদিকে শিষ্টাচার, প্রভৃতি গুণাবলী 
তাহাতে বিকাশপ্রাপ্ত হুইয়াছে। তিনি যুরোপীয় 
পরিচ্ছদ পরিধান “করিলেও অন্তরে বাঙ্গালী, ধর্দে 
অসাম্প্রদায়িক এবং সারল্যে শিশু সম। ডাক্তার ওহদেদার 
তাঁহার এই অনন্তসাধারণ গুণরাশিতেই বর্তমান বাঙ্গালী- 
বিদ্বেষের দিনে এতদঞ্চলবাসী জনসাধারণের মধ্যে এবং 
যুরোপীয় ও যুরেশিয় উচ্চসমাজে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি ও 
অনন্তস্থলভ - সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। স্বয়ং 
ছোটলাট বাহাদুর তাহাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতেই 
ইহার নিদর্শন আছে ।- সার অকল্যাণ্ড কলবিন বাহাদুর 
লিখিয়াছেন * 

“Dear Dr. Ohdedar,—I write a line to express to 
you thy great pleasure at the Viceroy having 
agreed to accept my recommendation that you 
should receive the distinction of Rai Bahadur, 
which was notified in Saturday’s Gazette 

Your labours in the interests of your country- 
men and women deserve a better recognition than 
that which the Government can give them; and 
personally it is a source of great gratification to 
me to have been able to give you proof of my 


- strong sense of your services on behalf of the 


Dufferin Association. 
Yours Sincerely, 
AUCKLAND COLVIN." 


জন্মভূমির যে সকল সুসস্তান প্রবাসে বাঙ্গালীর গৌরব 
বৃদ্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ডাক্তার রায় মহেজ্নাথ 
ওহদেদার বাহাদুর তাহাদের অন্ততম। 

| প্ীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


চীনদেশে চ্ঠুসেবন | 


আমাদের দেশের সর্বসাধারণের সংস্কারই এই যে, 
অহিফেন সেবন বুঝি চীনাদিগের জাতীয় স্বভাব এবং 
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" প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ ৷ 
প্রাচীনকাল হইতে এই অহিফেনসেবন প্রথা এদেশে 
প্রচলিত আছে। কিন্তু অনুসন্ধানে যতদুর জানা গেল, 
তাহাতে ইহা! স্থিরনিশ্চয় যে, অহিফেনসেবন প্রথা এদেশে 
সম্পূর্ণ আধুনিক । আমাদিগের দেশে যেমন জাহাঙ্গীর 
বাদসাহের সময় হইতে তামাকু সেবনের প্রথা সাধারণ- 
ভাবে প্রচলিত হইয়া এখন এক প্রকার জাতীয়স্বভাব মধ্যে 
পরিগণিত হইয়াছে, তাদ্বশ চীনদেশের সম্রাট “চ্ছেন নোং'র 
সময় সর্বগ্রথমে এদেশে অহিফেনসেবনের প্রথা প্রচলিত 
হয়। ইতিপূৰ্বে কেহই নেশার অস্ত অহিফেন ব্যবহার 
করিত না, তখন অহিফেন কেবল ওঁধধরূপে ব্যবহৃত 
হইত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে সম্রাট চ্ছেন নোং 
রাজত্ব করিতেল। সর্ধপ্রথমে ইংরেজ বণিকগণ এবং 
পরে ওলন্দাজ্পণ ভারতবর্ষ হইতে অহিফেন চীনদেশে 
আমদানি করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ কি তাহার ছুই একবৎসর 
পুর্বে বা পরে এই প্রথম অহিফেন আমদানির কাল 
নির্ণয় হইয়াছে । একখানি চীনদেশী গ্রন্থে লেখা আছে, 
প্রায় ৯* বৎসর পূর্বে প্রথমে ৫০০ শত ঝুঁড়ি অহিফেন 
সাংঘাই হুইয়া পেকিনে নীত হয়, তাহার পর বৎসর 
২০০০ ঝুঁড়ির আমদানি হয়। ইংরেজ সদ্বাগরগণের 
মহিমায় দিন দিন যেমন অহিফেন-আমদানির আধিক্য 
বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দেইরূপ লোকের ঝৌঁকটা 
অহিফেনের উপর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 
পরবর্তী সম্রাট আদেশ জারি করিলেন যে, সরকারি 
রাজকর্ন্মচারিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি অহিফেন সেবন 
করিবে, তাহা শিরশ্ছেদ করা হইবে । এবং অহিফেন 
আমদানির বিরুদ্ধে বিদেশী সওদাগরগণের উপর কঠিন 
আদেশ প্রকাশিত হইল। ইংরেজ বণিকের স্বার্থে আঘাত 
লাগিজেই আ'শিয়াবাসী রাজ্রগণের বিকদ্ধে একটা-না- 
একট! অজুহান্ত খাড়া করিয়া অসভ্য দিগকে জব্দ করিবার 
চেষ্টা করা হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থের মাত্রা চতুগুণ 
বৃদ্ধি হইয়া একদিকে “বাণিজ্যের সোণ!” অপর দিকে 
“ক্ষেতের কণা” স্বরূপ সেই রাজ্যের কতকটা লইয়া 
টানাটানি করা হয় এবং সেই টানাটানি বিফল হয় না ।. 
সেই টানাটানি উপলক্ষে কতকটা রক্তপাত হইয়! শেষে 
সেই রাজোর কতকট! শ্বেতালেরা আত্মসাৎ করিয়া! 








ও অন্তুমানে হার এর: পারেন। ইংরেজ 
দ্ধ জয়লাভ করিয়া হংকং নামক দ্বীপ অধিকার 

১৮৯৫ খ্ৰীঃ হংকং ইংরেজ অধিকা রভুক্ত হ্য়। 
দ্ধের না শহিফন যুদ্ধ 2 War”) বি 


কান্ত 














শে. নর প্রকারে অহিফেন. সেবন করা হইসা 
কাচা অহিফোনের বটিকা বা গুলি গলাধঃকরণ 


কান কোন অবস্থপনন লোকে ছুই চারি:সর 
এক ডেল! অহফেন গুলিয়া সেই দুগ্ধ জ্বাল 
দেক়। এরহদ্ধের যে সর পড়ে বিলাপী অহিকেন- 
। বী আনন্দে সেই নর সেবন করিয়া নেশায় চুলু দুলু 
হইয়া! মহা আরামলাভ করে। গুলিখোরগণ অহিফে-নর 
খুলি কি করিয়া প্রস্তুত করে তাহা জানি না, কিন্ত 
তাহাদের অহিষ্কেনের ধুমপানের প্রণালী এই যে, একট! 
ডাবকা, একখানি ভাঙ্গা কলদীর কাধার উপর বায়, 
তাহাতে দীর্ঘ একটি নল সংযোগ করে এবং হু'ক-টির 
লিচার উপর ভাঙ্গা একটি কলিকা৷ বসাইয়। উক্ত 
লি টার উপর অহিফেনের গুলিটি রাখিয়া যাই অগ্নিসংযোগ 
| অমনি সজোরে চু মুদিয়া প্রাণভরে নলটি টায় 
খা এ মধ্যে গুলিটি জ্বলিয়া 























ই হয়, ইত্যাদি। এই সমরে নেশার 
বর্ণের সঙ্গে অর্দমুদিত-নেত্রে গুলিখোরি ' 





































‘চীনদেশী গুলিখোরের! অহিষেন প্রথমতঃ 
গুলিয়া একটি কড়াতে স্থাপন করিয়া চুলার উপর ব্সা 
জাল দিয়া আঠাবৎ করে। পরে উহু ছাঁকিয়া, চা 
কৌটা, সৃত্তিকাপান্র বা চামড়ার থু র মধ্যে 
ইহাকে পক অহিফেন বলে। ইহাদের অহি 
ধূমপানের যন্ত্র স্বতন্ত্র ৷ প্রায় দুই ফুট ন্‌ 
বাশের চুঙ্ি ( যাহার. ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি 
প্রান্ত বন্ধ কর! হয়। _চুঙ্গিটির মধ্যস্থ টিটার তি 
দিয়ী ছিদ্র করিয়া লয়। চুঙ্গিটির শেষাংশের উপ 
ছিদ্র করিয়া তাহার উপর বর্ধলাকা ্ চ 
উর্দ্ধে কিঞ্চিৎ সরু একটি বা ধাতুময় একটি 
বসায় । সেই কলিকার উপর ক্ষুদ্র ছিত থা 
ছিদ্রের সঙ্গে চুঙ্গির মধ্যের ছিদ্রের যোগ থাকে 
প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র কেরোসিনের টিং 
গুলির সদৃশ পিতলের একপ্রকার বাতি ব্যবহার 
থাকে। শ্রী বাতির ঢাক্‌নি স্বরূপ কীচের (Ha 
91150) অদ্ধাগাকার বাটি সকল ব্যবহার 
& কাচের বাটির উপর প্রায় এক ই 
একটি ছিদ্র থাকে এবং প্রদীপের শিষ 
বাহির হয়। বলা বাহুল্য যে সাহেবগণ 
বিলাত হইতে এই বাতি সকল মতি ন্‌ 
মহা উপকার করিয়াছেন! 7 ও 

চীনা চণুখোরের! প্রায়ই একক চু 0 সেবন 
ঘোড়ায় যোড়ার় একসঙ্গে চুর ধুমপান করিয়া 
চঙুসেবনের জন্ত পরিস্কার এ একখানি ক্ষুদ্র গালিচা 
কোন প্রকার উৎকৃষ্ট বিছানা বিছাইয়া তাহা 
চুঙ্গি, বাতি, অহিফেনপান্র, এবং অহিফেন ব্য 
করিবার জন্য লৌহময় শলাকা রাখে। লেপ 
দ্বার উচ্চ উপাধান প্রস্তুত করে।, তাহার মধ্যস্থ 
ছুই প্রান্তে অবনত। অবস্থানুসারে কেহ টাইমপীম্‌ 
ক্লক ঘড়ি বা পকেট ঘড়ি মধ্যস্থলে রা 
স্তবকও কেহ কেহ রাখে ৷ উদর না 
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বং পাতে সেই উপাধানে শিরস্থাপন করিয়] শয়ন করে। 
বাতি: জালাইয়৷ এক প্রান্তে চেপ্টা লৌহশলাকা দ্বার! 
অল্প পরিমাণ সেই পক অহিফেন লইয়া বাতির শিষের 

ধরে এবং যখন সেই আঠাবৎ অহিফেন অপেক্ষাকৃত 
in হয় তখন অঙ্গুলি দ্বারা গুলি প্রস্তুত করিয়া বংশ- 


উপরস্থ কলিকার উপর রাখে এবং নলটি কাত্‌ 


ৰা কলিকাস্থ গুলিটি প্রদীপের শিষের নিকট ধরিয়া 
ুঙ্গির মুখে মুখ লাগাইয়। প্রাণভরে টানিয়| ধূমপান 
করিতে থাকে। যখন গুলিটি ভস্মে পরিণত হয়, তখন 
্ দেশী গুলিখোরগণের মত ফুৎকার দিয়া ভন্ব- 
গুলি বাহিরে ফেলিয়া দেয়। এই মত দুই জন লোকে 
দুই পার্শ্বে মহানন্দে আলাপ করিয়। থাকে এবং চুপান 
করিতে থাকে। চওুপায়ীদিগের গৃহে এই আসবাব ও 
আসন সর্বদাই সজ্জিত থাকে । পথেঘাটে চলিতে এবং 
প্রতি বাজারে এইরূপ চুব্যবসান্ীর দোকান আছে। 
| কিঞ্চিৎ পয়সা দিয়া চণুপান করিয়া চলিয়া যায়। 

_ আমি বহুকাল একপ্রকার দেশ ছাড়া, তাই জানি 

ন| আমাদের দেশী গুলিখোরদিগের গুলিখাওয়ার প্রণালীর 
কোন উন্নতি হইয়াছে কিন্‌!। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনার 
সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিতে হইলে বোঝা যা বে, চীন- * 


TA 





চঞ্ুসেবন । 


দেশী প্রণালী অনেক “উন্নত”। সচরাচর একটি চণ্ডু- 
পানের নল চারি পাঁচ টাকা । কিন্তু রাজকীয় কর্ম্মচারি- 
গণ ও বড় বড় অর্থশালী লোকে যে সকল নল বাবহার 
করে তাহার মূলা পঁচিশ হঈতে ঢুই শত টাক! পর্যাস্ত 
হইয়া থাকে! এই সকল চুক্ষির উপর রুবি ও জেড 
নামক মূলাবান পাথর বাবহার করিয়া ও রূপার দ্বার! 
বীধাইয়া ইহার মূলা ও গোৌরববুদ্ধি করা হইয়া থাকে । 
সচরাচর লোকে গড়ে এক কি দেড় তোলা অহিফেনের 
চণ্ড পান করিয়া থাকে । কিন্তু পাচ ছয় তোল! 
অহিফেনের চণ্ডু প্রতিদিন পান করে, এমন লোকও 
আছে। এ বিষয়ে আমাদের দেশী গুলিখোরেরা চীনা- 
দিগকে কি পরাস্ত করিতে পারেন ? এ কথা নিশ্চয় 
বলিতে পারি না) কিন্তু ব্রহ্মদেশে বাসকালে একজন অল্প- 
বয়স্ক কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলেকে যেরূপ দেখিয়াছি, তাহাতে 
বোধ করি দেশে তাহার গুরুর গুরু মহাগুরু যে থাকিবেন 
তাহার বিচিত্র কি? ইনি খুব সন্ত্ান্তবংশীয় ছেলে, 
বয়স প্রায় একুশ বাইশ বৎসর হইবে। পোষ্টাফিসে 
চাকরি করিতেন। ছেলেটির গান করিবার শক্তি বিলক্ষণ 
ছিল। ইনি প্রথমে কাচা আফিং খাইতেন। কিন্তু 
আফিংএর মাত্র! ক্রমে বাড়িয়া বর্ত,লাকার হুইল, তবু 






তে নহা কঃ পাইতেন, ভাই কোন ব্দুর 
জপ, পরামর্শে মফিয়া খাইতে, আর্ত 

















পনর রি ফি ও ৱি কতি বা টানি রি 
তিনবেল| উদরস্থ করিতেন। যে মঙ্কিয়া ওঁষধের মাত 
এ রতির আট ভাগের একভাগ হইতে, চারি ভার 
! ৰ রতি বা একগ্রেণ খাইয়া সচরাচর 
[গত হং তাহার ত্রিশ রতি তিনি স্বোজ 
| আফিয়া তাহা নহে, একদিন দেখিলাম 
10 a এক বোতল হুইস্কী ও বোতল দুই কিন্নার 
য়া ও আনন্দে শিহচক্ষু করিয়া ত্ৰিভঙ্গ কানাইয়ের মত 
দীড়াইয়া নান! স্থারে গীত গাহিতে লাগিলেন। কিন্ত 
কখনও টলিয়| পড়িতেন না। সুযোগ পাইলে গঁজা, 
বাদ যাইত না। এই লোকটার 
র চেহারা তাহা এক ভয়ঙ্কর মুর্তি ধারণ কত্রিয়া- 
| চীনদেশে কাহারে কোন অস্মুখ হইলেই তাহাকে 
কে আফিংএর ধুমপান করাইতে পরামর্শ দেয়। 
নানা বেদনানিবারক ও শারীরিক কফনিবরক 
র কোন সন্দেহ নাই) এবং আমাশয়ের 
য়ের পীড়ার মহৌষধি। লোকে প্রথম প্রথম 
পাইয়া ক্রমে যে ও বিষে অভ্যস্ত হয় তাহার বিষয় 
ন পরিণামে বুঝিতে পারে। ভামো সহরে দেখিত্বাছি 
ন চীনাদিগের আহারের সংস্থান নাই অথচ পীড়িত 
হারা হাসপাতালে আসিয়া আশ্রয় লয়। হাসপাতালে 
[লো ওঁষ্ধ ও আহার পায় কিন্তু অহিক্েন সেবনের 
1 জোটেন তাই চীনা বাজারে গোপনে ভিক্ষা 
করিতে যায় ৮ 



























এমন যে 








আহার ন! থাকিলে কেহ দয়া করিয়া 
ট পয়সা আহারের জন্য দেয় না, কিন্তু আফিংএর জন্য 
লরই সহানুভূতি বিশেষ দেখা যায়। তাই সন্ধার 
সপাতালের ৰ বারান্দায় সারি সারি, চীনরো শিগণ 





চুঙ্গিটি তাহার মুখে ধরে। 










যে, কাহারো মুখে চণ্ডুর দলটি ন সংলগ্ন থাকিতে 
তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তখন ২ 
আফিংটা কি ইহার! পরিত্রাণের এক মহৌষধ 
মনে করে? আমরা কোন বাড়ীতে বেড়াই 




































একুপেস্বালা ৷ জেনী জরা এবং ং অব te 
হাতে দিয়া চণ্ুপান করিতে অন্তুরোধ ক 
বিনীত ভাবে ধন্যবাদ দিয়া সমস্ত আদর উপেক্ষা 
বাধ্য হই। গৃহস্থ কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বহ 
আপনি কিছুই খাইবেন না এ আমাদের ড় 
কগা। 

চীনের! আর এক্ষণে আফিংএর জন্ত নি 
করে না। কারণ চীন দেশে এখন প্রচুর 
থাকে । আফিংএর চাষকারিগণকে রাঞ্জসর 
কর দিতে হয়। তত্িন্ন অন্য কোন উ 
এখানে আফিং অত্যন্ত সম্তা। একে 
মূল্য দেড়আন1 হইতে ছুইআনা পথ্যস্ত। 
রেণু ম্যাকার্থী, আমি ও দুইজন সাহেবের ; 
কথন হইতেছিল। চীনাদের নিন্দার কথ 
করিয়া একটী সাহেব বলিল যে, চীনারা অপদা 
খোর কাপুরুষ ইত্যাদি | তাহাতে রেভা! 
বলিলেন যে, We are greatly" responsi 
the people opium-consumers. If 
imported .opium into China, probably 
have been quite free from this { 
বাস্তবিক এই কথা যে সত্য. তাহার কে 
ফটোগ্রাফে যে দুইটি লোক দেখিতেছেন 
বয়স্কটি চীন! এবং বৃদ্ধটি চীনা, মুসলমান । 
যে পাদ্রী ্যাকা্থসাহেবের 
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 ধর্মপ্রচারার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার বয়স এখন ৬৪ 
' ৰৎসর ৷ ইনি চার্চ অব্‌ ইংলণ্ডের অধীনস্থ . প্রচারক এবং 
ইহার বাটী আয়ারলওদেশে। চীনদেশে আগমন অবধি 
ইনি চীনদেশী বেশ ধারণ করিয়াছেন এবং সেই অবধি 
কখনও ইংরেজী পোষাক বাবহার করেন নাই। বাস্তবিক 
ইনি যখন এ দেশে আসেন, তখন কোন্‌ বিদেশী লোকের 
সাধ্য ছিল যে বির্দেশবেশে আসিয়া চীনদেশে অবস্িতি 
করিতে পারে? ব্রহ্মের রাজা ধিব ও তাহার পিতা মিওুন 
প্লাজার সময়ে পাদরি সাহেব হউনান* প্রদেশ হইয়া 
 প্রক্মদেশ কয়েকবার আসা যাওয়া করিয়াছেন। তখনকার 
 চীনদের ভাব ও পথের অবস্থ। অতি ভয়ানক কী 
বস্তার দস্তা তঙ্করের ভয়ে সর্বদাই পথিক সকল শঙ্কিত 
থাকিত। চীনারা বিদেণালোক দেখিলে গায়ে থুথু দিত, 
"ঢিল ছুড়িত ও নানা অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া গালি দিত। 
ইনি কতবার বিপদে পড়িয়াছেন এবং চীনাদের হাতে 
আশু মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। 
 চীনাদিগের মাথা আমাদিগের দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের 
মাথার স্তায় প্রায় ছুই. তৃতীয়াংশ মুণ্ডিত, অপর অংশে দীর্ঘ 
শিখা রূপ বেণী অবস্থিত। রেভারেও সাহেবের মাথা ও 
ঠিক সেই প্রকার। মাথার সুদীর্ঘ বেণী এবং তদুপরি 
চীনদেশা-টুপি। ৷ অন্যান্য পোষাকের কথা আর অধিক 
বলিতে হইবে না, কারণ ফটোগ্রাফখানি তুলিয়া দিলাম, 
তাহা দৃষ্টে সকলেই পোষাকটা কি প্রকার বুঝিতে 
পারিবেন। 
7. পাদ্রী সাহেবের নিকট হইতে অনেকগুলি চীনদেশ 
তত্ব জানিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু দুর্ভাগাক্রমে তাহা হইল 
না। ইনি এখান হইতে বত্ৰহ্মদেশে গিয়াছিলেন, তথা 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় এখানকার কাহারো! সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন নাই । এমন কি সাহেবগণও জানেন না। 
_. রেভারেগু মণাকার্থ নিজের আচার ব্যবহার ও আহার 
প্রণালী প্রায় চীনাদের ধরণে করিয়া লইয়াছেন। ইনি 
বলেন যে, চীনা পোষাক আমাদের বিলাতী পোষাক 
“অপেক্ষা পরিতে বেশ আরাম বোধ হয় ও বায় অল্প ৷ 
চীনদিগের নিন্দা ইনি শুনিতে পারেন না! তাহার 
-ছই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাহিতে চেষ্টা কিবা 
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পাদ্রী ম্যাকাথী। 


গত বৎসর যখন ইহার সঙ্গে প্রথম দেখ! হয়, তখন 
ইনি আমেরিকার ভ্রমণকারী মিঃ গাইলের সঙ্গে ব্রিটিশ 
কন্সালের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং আমিও 
তখন তথায় বাস করিতাম। মিঃ গাইল খুব উচুদরের 
লোক। তিনি পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া এক গ্রন্থ লিখিতে- 
ছেন। আমেরিকার সাহিতাসমাজ হইতে ইনি প্রেরিত 
হইয়াছেন। ইহার সঙ্গে মিঃ ম্যাকৃডোনাল্ড নামে 
একজন অষ্ট্রেলিয়াবালী ইংরেজ সেক্রেটারিরূপে সাংঘাই 
হইতে আসিয়াছেন। 
করিতেছিলেন যে, এদেশ সম্বন্ধে আমার কি অভিজ্ঞত! 
এবং টেঙ্গিয়ের সম্বন্ধে আমি কি মতামত প্রকাশ করি। 
তাহাতে অন্তান্ত কথার মধ্যে আমি বলিয়াছিলাম 


© Ol believe that the people of this place are rather 


backward compared with other parts.” ইহাতে 


একদিন মিঃ গাইল আমাকে প্রশ্ন . 


৫ম সংখ্যা। ] 
পাদরি সাহেব এক্টু বিন্ধপভাবে আমাকে বলিলেন, 


‘d believe you hzve come from India to forward 
them.” তাহাতে মিঃ গাইল বলিলেন ষে "of ০০09 
one has the advantage over the other.* আমি 
পাদরি সাহেবের মন্তব্যে রিছু:হঃখিত হইলাম এবং বল্লাম 
7 পু am afraid. that you have quite-misunders-ood 
me. Because 1 do not mean that the Chilese 
are a backward people as compared with the 
Indians, but I meant to say that the people of this 
Place, 212, , Tengyueh, are backward compared 
with other pars of China.* তথন তিনি নিজের 
- ভ্রম বুঝিতে পারিহলন। | 
| আর এক দিন সারি সাহেব বিঃ নেপযার সাহেবের 
বাড়িতে টিফিন্‌ খাইতেছিলেন এবং আমিও ভথায় 
উপস্থিত ছিলাম; নেপিয়ার সাহেব চীনাদের উপর বড় 
নারাজ । সর্বদাই কথাএসকে চীনাদের নিন্দা কবেন। 
সেদিন কোন কর্থ উপলক্ষে নেপিয়ার সাহেব বলিলেন 
যে, they are Very proud, inhuman’ and Sugzer- 
stitious. They ০] ‘themselves civilized 1 do not 
know what thes aave to show for their pride.” 
এই কথায় পাদরি সাহেব বলিলেন, ! do not agree vith 
you in this poiat. 1 believe they are proud of 
their -antiguity. When our forefathers were 
- wandering in tte jungle, almost naked, then they 
(Chinese) were ri+ilized. এই কথায় নেপিয়ার গাছের 
চুপ করিলেন । 
শ্রীরামলাল সরকার । 


প্রতিযোগিতা ও অনুগ্রহ । 


সরকারী কার্য্যের কোন কোন বিভাগে অনেক দিন 
হইতে প্রতিষোগ্িতাষূলক পরীক্ষাদ্বারা কর্মচারী নির্বাচিত 
হইতেছিল। .লর্ড কর্ন তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন । 
এরূপ করিবার কারণ প্রকান্তে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে 
যে, এরূপ পরীক্ষাঞ্ধার! প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত ও ক্ষতি 


হয়, গবর্ণমেন্টও ভল কর্ম্মচারী পান না, এবং ভারতে * 


প্রতিযে গিতা ও অনুগ্রহ 
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নানা জাতি ও নানা ৰমা থাকার এরূপ পক্ষ 
দ্বারা. সকলের প্রতি, সুবিচার করা হয় ন। আমদের 
উত্তর এই, যে, এরূপ পরীক্ষাদ্ধারা শিক্ষর কি: সৃতি 
হইয়াছে, তাহা প্রদর্শিত ও প্রমাণিত হয় নাই বরং 
ইহাদ্বার! দরিদ্র বুদ্ধিমান্‌ হাত্রের! জ্ঞানলা-ভ উৎসর্ুৃহত 
হইয়াছে । জ্ঞানের অন্ত জ্ঞান শুনিতে বেশ ভাল লাগ; 
কিন্তু লর্ড কর্জ্জন যে ভারহতবাসী ইধ্রাজ ও ফিরিঈশদর 
অন্ত শিক্ষাক্মিশন্‌ বসাইয়া আফিং, লবণ প্রস্থতি ভাহ-হ্দের 
এক্চেটিয়! বিড়াগগুলিতে প্রবেশার্থীদিগের জন্ত “তন্ত্র 
স্বতন্ত্র পরীক্ষা 'উঠাইর! দিয়া একটি পরীক্ষো চালাইবাঁর 
চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে. কি জ্ঞানের জনত জ্ঞান সন্ধে 
তাহার খুব আগ্রহ প্রকাশ পাইন্তেছে.? প্রতিযোগিতায় 
নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করিয়! বাহার! চাকরী পায়, 
তাহারা যে অন্ত কর্মচারী অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়, ইহা তো 
সর্ববাদিসম্মত শেষ আপত্তি এই -যে; ভরতবর্ষে লানা 
জাতি. ও নানা ধৰ্ম্মসমপ্রদায় থাকায়, প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষান্থারা সকলের প্রতি সুবিচার হয় না সুবিচার 
মানে কি? যে যোগ্য সেই চাকরী .পাইবে ইহাই তে 
স্থবিচার। ইংলণ্ডে কি চাকরীগুলি. ইংরাজ, স্বচ্‌, আই-রশ 
ও ওয়েল্ষগণের মধ্যে লোকসংখ্যা অনুসারে ভাগ কবয়। 
দেওয়া হয়? নানা শ্রেণীর প্রটেষ্টাণ্ট, রোমানক্যাথন্িক, 
প্রভৃতি ধৰ্ম্ম সম্প্রদীয়ের লোকসংখ্যা অনুসারে কি চাবরী- 
গুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হয়? তাহা হয় ন| ভারতবুর্ষই 
যত সুবিচারের ধুম | তা ছাড়া, প্রতিযোধিতা থাহিলে 
শিক্ষার্দিবিষয়ে পশ্চাৎপদ প্রদেশবাসীদিগের বা জাতির 
অগ্রসর হইবার একটা উত্তেজক কারণ যাকে ; ক্কিস্ত 
তাহারা কোন বিশেষ,গ্রদেশ বা জাতির'অজ্তভূতি বলিনাই 
চাকরী পাইলে, বিস্তাবুদ্ধি,' যোগ্যতা, ও চরিত্রে উন্নত 
হুইবার প্র কারণটি থাকে না। . সুতরাং গ্রতিযোগিচ্ঠাই 
পশ্চাদবর্তী লোকদের প্রকৃত ৱন্ধু। যে বিস্তালয়ে জড়-ুদ্ধি 
ও মূর্খ ছেলেরাও পুরুস্কার পায়,- বুদ্ধিমান, পিতামাতা 
পুত্রকে সেখানে-না পাঠাইয়া, যেখানে খুব তীক্ষবুদ্ধি ও 
শ্রমশীল ছাত্রের পড়ে, সেখানেই পাঠাইন! থাকেন । 
কারণ তাহা হইলে প্রতিত্বন্দিতায় পুত্রের সমুদয় শক 
বিকাশলাু করিবার অবসর পায়। 
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- ভারতে জাতি ও ধর্ম্মবৈচিত্র থাকায় না হয় সাধারণ 
‘প্রতিযোগিতা পরীক্ষা উঠিয়াই.গেল। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন 
এর্ম্দন্প্রদায়, জাতি বা প্রদ্বেশ হইতে যে কয়জন 
/নির্বযাচিত হইবে, তাহারা কেন এই প্রকার পরীক্ষাদ্বারা 
নির্বাচিত হয় না? মনে করুন, কোন বৎসর কোন 
‘বিভাগে একজন সুসলমান, ছইজন বেহারী হিন্দু এবং 
'চারিজন বাঙ্গালী: হিন্দু নিযুক্ত হইবে। প্রতিযোগিতায় 
কোন্‌ মুসলমান, কোন্‌ দুজন বেহারী হিন্দু ও কোন্‌ 
'চারিজন বাঙ্গালী-হিনদ শ্রেষ্ঠ, তাহা নির্ণর করিলে কি ক্ষতি 
হর কিন্তু এপ জাতি বা সম্প্রদ্ধায়গত প্রতিযোগিতা 
ভাল নয়, এবং বোধ করি সম্ভবও নহে। ভাল নয়, 
কেন না, ইহাতে কোন্‌ বৎসর কোন্‌ সম্প্রদায়াদির ক'জন 
চাকরী পাইল, ইত্যাদি লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ও 
জাতির মধ্যে ঈর্ধ্যা বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়া জাতীয় একতার 
আশাকে সুদুরপরাহ্ত করে। গবর্ণমেপ্ট যদি পরীক্ষা 
না করিয়া নিজ. অনুগ্রহভাজন লোকদিগকে চাকরী দেন, 
তাস্থাতেও এই. দোষ ঘটে । সম্ভব নয়, এইজন্ত বলিতেছি 
যে, এক. এক গ্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অধীনে এত ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি”, (109, 0856) 7809, &০১) ও ধৰ্ম্মসম্প্রদায় 
আছে, যে. তাহাদের সংখ্যা, প্রভাব ও গুকত্ব (nfluence 
and 10001127006) অনুসারে তাহাদিগকে উপযুক্তসংখ্যক 
সর্ব প্রকারের, চাকরী দেওয়া দুঃসাধ্য ;--অগাধ্য বলিলেও 
চলে। | 

» প্রতিযোগিতা ও অনুগ্রহ, এই EE মাঝামাঝি 
আর একটা পথ আছে। তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় 
পারদর্শিতা অনুসারে চাকরী দেওয়া। কিন্তু ইহাতেও 
দুটি প্রতিবন্ধক আছে। (১) কোন্‌ পরীক্ষায় পারদর্শিতা 
অন্থদারে কোন্‌ রকমের চাকরী দেওয়! হইবে? মনে 
করুন পুলিস্‌ সব-ইনৃস্পেক্টর নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাতে 
ধরুন বি-এ পরীক্ষায় পারদর্শিতা অন্তসারে চাকরী দেওয়া 
স্থিরকরা হইল । কিন্তু কোন এম্‌-এ কিম্বা এম্‌-এ বিএল 
যদি, পদপ্রার্থী হয়, তাহা হইলে কি করা হইবে ? একজন 
প্রথম শ্রেণীর বি এ, এবং একজ্রন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম্‌এর 
মধ্যে কে ভাল, তাহ! কিরূপে :নির্দ্ধীরিত হুইবে? তাহার 


পর আর এক কথা। ইংরাজী সাহিত্য, গণ্য, রসায়ন, * 


প্রবাসী । 


উঠতি 


প্রভৃতি ডি ভির চিত উত্তীর্ণ ছি আপেক্ষিক 
পারদর্শিতা কিরূপে নির্ণীত হইবে? (২) মনে করুন, 
১৯০৪ সালে কোন চাকরীতে কতকগুলি লোক নিযুক্ত- 
করিতে হইবে। তজ্জন্ত কোন্‌ সালের পরীক্ষার ফল 
বিবেচিত হইবে? কেবল ১৯০৪ সালের, না তৎপুর্বেরও? 
কেবল এক সালের ফল ধরিলে অন্তায় হুইবে। 
অথচ একাধিক সালের ফল ধরিলে ভিন্ন ভিন্ন সালের 
ফলের তুলনা কেমন করিয়া হইবে? প্রতি বৎসর 
পরীক্ষার প্রশ্ন এক থাকে না, পরীক্ষা সমান সহজ বা 
কঠিন হয় না, পরীক্ষকেরা ও এক থাকেন না । তা ছাড়া, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন উপাধিধারীফে অনুগ্রহ করিয়া 
চাকরী দিলেই তাহারা হইবেন যোগ্য লোক, কিন্ত 
উপাধিধারীদের মধ্যে আবার পরীক্ষা করিয়া লোক 
হইলেই সর্বনাশ! এ কেমন কথা? কেবল অনুগ্রহ 
করিয়া ব! সুপারিসের খাতিরে ব্যক্তিবিশেষকে চাকরী ' 
দিলে যে অবিচার হয় এবং অষোগ্য লোকে চাকরী পায়, 
তাহা বল৷ বাহুল্য মাত্র । প্রথম প্রথম হয় ত প্রতিযোগি- 
তাত্মক পরীক্ষা উঠাইয়৷ দিয়! নূতন প্রথ। প্রবর্তিত কর! 
হইয়াছে বলিয়া অপেক্ষাকৃত যোগ্য লোককেই নিযুক্ত কর! 
হইবে। কিন্তু ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তাহা হইবে ন।। তত্তিম্ 
এই যোগ্য লোকেরা যে যোগ্যতম, তাহার প্রমাণ কি? 

এখন কথ৷ উঠিবে, পবীক্ষায় পারদর্শিতা 'অঙ্গুারে 
নির্ধাচিত লোকেরাই যে যোগ্যতম, তাকারই বা প্রমাণ 
কি? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, বিলাতে প্রতিষোগিতা- 
মূলক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করা দরকার । 

পুর্বে ইংলণ্ডে বহুসংখ্যক আফিসের কর্মচারীরা 
আফিসের অধাক্ষের ইচ্ছা! অনুসারে নিযুক্ত হইত। ১৮৫৩ 
খৃষ্টাব্দে সার ষ্টাফোর্ড, নর্থকোট ও সার্‌ চার্লস্‌ টিভেলিয়ান 
এই প্রকার নিয়োগ প্রণালীর কুফল সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন, 
এবং কোন কোন আফিসে পদপ্রার্থাছিগের যোগ্যতা 
পরীক্ষা কবিবার জন্ত একটি বোর্ড ব! পরীক্ষকসভা 
গঠনের প্রস্তাব করেন। ১৮৫৫ সালে. সিবিল সাধিস 
কমিশন সৃষ্ট হয়। ১৮৫৯ সালে ভারতবর্ষের সিবিল 
সাধিস্‌ পরীক্ষা আরম্ভ হয় । তাহাঁর পর ক্রমে ক্রমে 
বিলাতের- সরকারী কাজের নানা বিভাগে প্রকান্ত 


৫ম সংখ্যা । ] 


~ 


প্রতিষোগিত দ্বর চাঁকরীলাভের প্রথা প্রবর্তিত 
হইয়াছে। 

সার্‌ জযুয়া কিচু ক্নাতে শিক্ষা সম্বন্ধে অভিজ্রতম 
লোকদের মধ্যে একজন ছিলেন। অল্পকাল হইল তাহার 
মৃত্যু হইয়াছে। ভাঁহঃর মতে প্রতিযোগিতা প্রনর্ভন 
করায় বে সকল ক্ল ফলিয়াছে, এখনও সম্যক্দূপে 
তাহার গুকত্ব নির্ঘীরণ ভন্বা যায় না। প্রথম ফল এই ষে, 
ইহা মন্ত্রী ও পালেহমন্টেন সভ্যগণ উমেদাব ও তাঁহাদের 
অভিভাবকগণের বশির্কন্ধ মিনতি হইতে উদ্ধার পাইয়া- 
ছেন। ভাল লোক্ষকে চাকবী দেওয়া সম্বন্ধে তাহাদের 
ব্যক্তিগত দায়িত্ব ছন। কেবল সর্বপাধাবণের মঙ্গলের 
জন্য ন্তায়বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া এই দায়িত্ব অনুসারে 
কাজ কর! তাঁহাদের পক্ষে বড় কঠিন বোধ হইত। এই 
গুরুতর দায়িত্ব লইতে তাঁহার! নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। 
অনুগৃহীতজ্নপোধশ উঠিছ্না যাওয়ায় বিলাতে সরকারী 
আফিস আদালতগুল উৎকোঁচাঁদি কলঙ্ক হইতে বহু 
পরিমাণে মুক্ত হই াছ, এবং জাতীয় স্তায়বুদ্ধি পরিকৃপ্ত 
হইয়াছে (অর্থাৎ যোগ্যতম লোকেরই কাজ পাওষা 
উচিত, ইংরাজ জাতব এই বে ধারণা ছিল, তদন্ুপরে 
কার্ধ্য হওয়ায় সকলে সন্ধই হইয়াছে )। সামাজিক অবস্থা 
বর! বংশমর্য্যাদা নিনিশেষে সম্মানজনক সরকাবী কাজের লন্ত 
পরীক্ষা দিতে সকলকে সমতাবে আহ্বান করায় জনসাধাবণ 
সন্তুষ্ট হইয়াছে । ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, কেবল 
বুদ্ধির উৎকর্ষের পুর্স্কাবস্থব্ূপ জীবনে সম্মান ও সঙ্গন্তিব 
পথ খুলিয়া যাওয়-য় অনেক যুবক আত্মোৎকর্ষসাধনের 
চেষ্টা করিতে বিশে উৎসাহিত হইয়াছে । কিন্তু এ পর্যন্ত 
এ বিষয়ে ষে অভিজ্ঞতা লব হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি 
গ্রশ্নেব এখনও চুড়াত্‌ মীম-ংসা হয় নাই ; যদিও এ পর্যস্ত 
যে সকল প্রমাণ পাও গিয়াছে, তাহা গুক এবং 
প্রতিযোগিতার ভ্গুকুঞ্ষে বিশেষ উৎসাহজনক । গষ্লরঁ 
গুলি এই :_( ক) স্বপ্ত উপায় অপেক্ষা 'পতিযোগিল্া- 
মূলক পরীক্ষা দ্বারা সব্বকার দক্ষতর ও অধিকতর গুণশালী 
কর্মচারী পান কি লা? (এব) যে সকল স্থুল ও কলেছের 
ছাঁত্রেবা এইকপ পরীক্ষা দেয়, তৎসমুদ্য়ের শিক্ষার 
প্রকৃতি এরূপ পরীক্সাপদ্তি দ্বারা কি ভাবে পরিবভিত 


প্রতিযোগিতা ও অনুগ্রহ । 


1৯) 
হইয়াছে ? (গ) শিক্ষার প্রক্কৃত মূল: সম্বন্ধে এবং বিত্বয়- 
কর্ম বা সাংসারিক ও সরকারী কাজের সহিত শিক্ষার 
সম্পর্ক সম্বন্ধে জাতীয় ধাবণা, এই পরীক্ষা প্রণালী; ছারা 
কত দূর অবনত বা উন্নত হইয়াছে? প্রথম প্রশ্নের বোন 
সর্ববাদিসন্মত উত্তর পাওয়া যায় নাই। সকল লমক্রেই 
কোন কোন স্কলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ছরা 
নির্বাচন প্রণালী অসস্তোষজনক হ্বৌধ হইবে। কিস্তি 
এগুলি বাদ দিলে বল! যায় যে অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য স্পটতঃ 
গ্রতিযোগিতামুস্্ক পরীক্ষার অনুকূলে এবং তাহা হই-ত 
এই সিদ্ধান্ত করা যায় হে, মোটের উপর এই প্রণলী 
যোগ্যতম লোকদ্বিগকেই পুরোভাগে স্থাপন বরে। চিত্ত 
যাহারা এই প্রণালীর খুব পক্ষসমর্থন করেন, ভাহারাঁও ইহা 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে ইনার কার্যকারিতা সীর্মাবন্ধ। 
এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহার জল পর্বীক্ষায় 
কোন নম্বর পাওয়া যায় না) এমন গুরুতব চরিত্রছোষ 
আছে, যাহা কোনও পরীক্ষা দ্বারা ধর! যায় না, আচ 
যাহা সত্বেও বুদ্ধিসাধ্য বিষয়ে সিদ্ধিলাভ কর! যা: । 
পৌরুষ, শিষ্টতা, তৎপরতা ব| ক্ষিপ্রকারিতা, মানসিক 
নমনীয়তা, কর্তব্যবোধ, অপরের সুখদহুঃখ ৪ অধিক-র 
সম্বন্ধে বিমৃষ্যকারিতা, এই সমস্ত গুণ, সৈনিব বা সাধা-ণ 
শ/সনবিভাগের কর্মচারীর পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় । 
কিন্ত এই গুণগুলি কাহারও আছে কিনা, ব৷ 'ক পরিমাণ 
আছে, তাহা! কোনও পরীক্ষা প্রণাল দ্বার! নির্ণয্ন কৰা 
যায় না। ভ্রমশূন্ত জান, সাধারণ বুদ্ধি, চিজ! করিবর 
ক্ষমতা এবং চিন্তার ফল সুশৃঙ্খল, সুসংলগ্ন ও তর্কশা বব 
সঙ্গতনূপে গকাশ করিবার ক্ষমতা, এই সকল পরী 
দ্বারা পরথ করা যায়। এই শেষোক্ত গুণ শ শক্তিত স 
পূর্ক্বোল্লিখিত গুণাবলী অপেক্ষ। কম মৃল্যবান্‌ নহে। 
এই ছুই শ্রেণীর গুণ একাধাবে, একই ব্যক্তিতে, একসঙ্গে 
থাকা এবং স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন-ব্যক্তিতে থাক'র 
সম্ভাবনা অন্ততঃ সমান সমান | অর্থাৎ বাহার ভ্রমশুন্ত 
জ্ঞান, সাধারণ বুদ্ধি, চিস্তাশক্তি ইত্যাদি আছে, তাহাত 
পৌরুষ, শিষ্টতা, ক্ষিপ্রকারিত! ইত্যাদি থাকিবার যত 
সম্ভাবনা, ধাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি নাই বা কম আঁচে, 
“তাহার পে্ষাদদি থাকিবাঁর সম্ভাবনা তদশেক্ষ। অধি 
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নয়। অথবা সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যীহার!| পরীক্ষার 
প্রতিযোগিতায় উচ্চস্থান লাভ করেন, তাহাদের 
পুরুষকার, ভদ্রতা, ক্ষিপ্রকারিত! প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় 
পরাজিত বা পরীক্ষা দিতে অসমর্থ লোকদের চেয়ে কম 
হইবেই, এমন কোন কথা নাই) অন্ততঃ সমান সমান 
হইবে, ইহাই বরং বলা যায়। এ বিষয়ে সিবিল সার্কিস 
কমিশনারের! তীহারদর ৩৩শ রিপোর্টে যাহা বলিয়াছেন, 
তাহাই. পরবর্তী অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বপর্ণ-পদে অধিষ্ঠিত 
রাজনীতিবেত্বাগণের ও সর্বসাধারণের ফত দ্বারা সত্য 
বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । কমিশনারেরা বলেনঃ , 


4০730011516 it sifficient to refer to the reports 
of the Royal Commission on Civil Establishments, 
the report of the Public Service Commission 
(India), and the statements of the military author- 
ities, which show. that the persons selected by 
means of our examinations are well qualified for 
the public service.” 


এবন্বিধ পরীক্ষাপ্রণালী দ্বারা স্কুল কলেজের শিক্ষার 
প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ফিচ্‌ বলেনঃ 


402. the one hand, all the recent policy of the 
Commissioners has been in favour of taking the 
courses prescribed in the Universities and public 
80150990185 from which the candidates are recruited, 
as the best practical measure of the qualifications 
which ought to be required at the competitive 
examination. * Andon the other hand, the public 
Schools and University authorities have co- 
operated with the Commissioners by widening 
their curriculum, and helping to render the servi- 
ces 0: special tutors outside the schools to a large 
extent unnecessary, except in the case of special 
technical departments." 

4০০০০, as experience grows there is greater 
similarity in aim and method between the views 
and plans of good teachers and the requirements 
of the Civil Service Commissioners.’ 


(গ) প্রশ্নের ফিচ্‌ কোন উত্তর দেন নাই। + 
ইংলণ্ডীয় অভিজ্ঞতা হইতে বোধ হয় যে, প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষ। সম্পূর্ণরূপে দোষশৃপ্ত না হইলেও কর্মচারী 


* আমাদের দেশের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতেও প্রধা- 
মতঃ এই নিয়মান্ুসারে কাজ করা হইত । 

1 ফিচের মতেধ জন্ত Rincyclopeedia 18735507105) 10th 
Edition, Vol. XXVIL, p. p. 674 576. টব! 


"প্রবাসী । 





| ৪ৰ্থ ভাগ। 


নির্বাচনের ইহা অপেক্ষা উত্কৃষ্টতর উপায় এ পর্য্যন্ত 
উদ্ভাবিত হয় নাই । 

আমাদের ছেশেও গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজিত পববিক 
সার্ভিস কমিশন প্রতিযোগিতার অনুকূলে মত দিয়াছেন, 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট এখন কমিশননির্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে 
যাইতেছেন। কমিশন বলেন £__ 


50836 the evidence before the Commission shows 
that in parts of the country where the general 
educational conditions are more advanced than 
elsewhere, especially in the Presidencies of Madras 
and Bombay and the Lower Provinces of Bengal, 
a system of open competition would give satisfac- 
tion to some important classes of the community 
and would meet objections that are justly felt to 
8 system of nomination. Assuming that candi- 
dates for office have given evidence that they 
possess certain qualifications without which no 
person should be appointed to the Provincial 
Service at all, it is belicved that amongst untried 
men no better guarantee 21] ordinarily be found 
for the proper performance of their duty than is 
supplied by the possession of educational attain- 
ments duly tested. ‘The Commission accordingly 
recommends that a system of open competition 
among candidates should be adopted whenever 
the Government of India thinks it expedient. 
Where open zompetition is considered unsuitable 
the Commission is of opinion ‘that a system of 
competition among candidates previously selected 
is preferable to a system of nomination provided 
that the nunc:ber of condidates selected for each 
vacancy is sufficient to make the competition a 
real one.” 


ইংরাজ রাজপুরুষেরা অনেক সময় আমাদিগকে 
বলেন, তোমর! শিক্ষা পাইয়া! কেবল রাজ্জকার্য্য চাও 
কেন? জ্ঞানের জন্য জ্ঞান উপার্জন কর, ব্যবসা কর। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্তালয়ের গত কনভোকেয্যনসভায় 
ছোটলাট লাটুষ সাহেব শিক্ষিত লোকদিগকে দৃষ্াস্ত- 
স্বরূপ হুধের ব্যবসা করিতে বলেন। এ সমণ্তই ভাল 
কথা। কিন্তু, "তোমরা কেবল জ্ঞানলাভ কর, কিন্ত 
বাবসা কর, জার আমরা ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীরা সমস্ত 
ভাল ভাল র'জকাধ্যগুলি ভাগ করিয়া লই, বাকী 
কয়েকটা আমাদের তোষামোদকারীদিগকে দি+”, কার্য্যতঃ 
* উপদেশখুলির অর্থ এই দীড়ায়! কথায় বলে, “পঢ়ে 
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ফারসী, বেচে তেন, রহ হ্‌ দেখোঁ কুদ্রত্কীথেল্‌ 1৮ চেল 
বেচায় কোন দোয নাই। কিন্ত আমরা ইংরাজী শিছিয়া 
আমাদের দেশের শাস্লশার্য্যে অংশ পাইব না, তেলই 
বেচিব, ইহার মানে কি? যাহার| নিজ শক্তির দ্বরা 
উচ্চপদ পান, তাহাদের স্বাধীনচেতা ও তেনস্বী হইলর 
কথা । ইংরাজ রাজপুরুষেরা এরকম লোকদিগকে দেখি-ত 
পারেন না। আমাদের দেশের পুরাতন অভিজাতশ্রেণী 
এখন মোটের উপৰ অকর্ম্মণ্য। তাহাদিগকে পশ্চাতে 
ফেলিয়া, বুদ্ধিগৌরবে *ভাবশালী এক নূতন সন্তীস্ত 
সম্প্রদায়ের উদ্ভব, হ্বাজ্নৈতিক হিসাবে আজকাল গবর্ণযেণ্ট 
সন্দেহের চক্ষে দেখিত্ে:ছছেন। আমাদের বিবেচনায় 
লর্ড কর্জ্জনের নূতন নীতির ইহাই মূল কারণ। 
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


সপপপপাীপিপপপীশীশিশি 


কুমারী । 
দ্বিভীয় খণ্ড । 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
দেওয়ান । 

রাজকুমারের শিক্ষক ও অভিভাবক মহাশয় স্বীয় 
স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহা সফল হইয়ছিল' পূর্কোই উক্ত হইয়াছে, রাঁজ- 
কুমার তাঁহার পিক্ষাপ্রবালীব অধীনে থাকিয়। কে'নও 
প্রকার সুশিক্ষা তে! জাত করিতে সমর্থ হয় নাই, অধিকস্ত 
যতপ্রকার কুশিক্ষা আছে, তৎসমুদায়ে অভ্যস্ত হইয়াছিল। 
সুতরাং যখন রাজকুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া সমস্ত ন্বিয়- 
সম্পত্তির ভারপ্রান্ত হইল, তখন সে চারিদিকে অন্ধকার 
দেখিল। অভিভাবক মহাশয় সেইসময়ে একটু যত্বান্‌ 
হইলে, তাহাকে বিষয়কল্ পরিচালনে অনেকটা অভিজ্ঞ 
করিতে পারিতেন কিস্ত, তিনি ইচ্ছাপুর্বক তাহা 
করিলেন না-) অধকস্ধ বিষয়ী লোকের জীবন যে অতিশয় 
চিন্তাপুর্ণ ও হুঃখময়, তাহা তাহার হৃদয়ঙ্গম করিয়া! দিনোন। 
রাজকুমার তীহান্বই শিক্ষাপ্ডতণে আরও বুঝিল ষে, ন্যিয়ী 
লোকের জন্ম কেবল সুশ্রভোগেরই নিমিত্ত । অদ্রএব 
এই সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হওয়া উচিত নহে। এইরূপ 


কুমারী । 
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সিদ্ধান্ত করিয়া সে অভিভাবক ও শিক্ষক মহাঁশয়বেই 
আপনার সমগ্র বিষয় সম্পত্তির বর্ত। করিয় দেওয়ানের 
পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। 

এইরূপে নবীন দেওয়ান মহাশয় রাজসংসরের সর্বনয় 
কর্তা হইয়া রাজকুমারকে তাহার ক্রীড়নক পুত্বলে পরিণত 
করিলেন। কাজকুমার সহচরবর্গের সহিহ অহোরব্র 
কেবল আমোদ গ্রমোদে নিমগ্ন থাকিন্ত এবং স্বয়ং একনী- 
বারও কোনও বিষয় কর্মের পর্য্যবেক্ষণ করিত না। কিন্ত, 
এইরূপ আমোদত গ্রমোদে নিমগ্ন থাকিয়াও রালকুহার 
হৃদয়ে কিছুমাত্র প্রসন্নতা অনুভব করিত ন'। সকলেই 
তাহাকে সর্বদ| বিষগ্র ও স্রিয়মাণ দেখিতে পাইত। 
দেওয়ান মহাশয় রাজকুমাবের বয়ন্তগণের নিকট হইত 
কৌশলক্রমে এই বিষাদের কারণ অবগত হইয়৷ শীয় 
একটা গুঢ় উদ্দেশ্ত সাধনে যত্ববান্‌ হইলেন । 

দেওয়ানজী রাজকুমারের সহিত প্রায়শঃ নানা বিষক্সের 
আলোচনা! করিতেন। এক্ষণে, মধ্যে মধ্যে বালিকার 
বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আলোচন! আরম্ভ করিলেন। এই 
আলোচনাতারা তিনি বাঁজকুমারুক বুনাইলেন যে, 
জ্রীচরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেন্ন ; আর্ধ্যশীন্তকারগণ 'স্বীচরিত্রের 
জটিলতা হ্বদয়ঙ্গম করিয়"ই সামাজিক প্বিত্রতারহ্ণর 
নিমিত্ত নারীগণের বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিল্নে। 
সাধ্য পক্ষে, সেই ব্যবস্থার বিপরীত্ত দিকে গমন ন্তরা 
কর্তব্য নহে । করিলে, হয়ত, আজীবন অন্থুখী হইতে 
হয় এবং প্প্রতিমুহূর্তে ভীয়ণ নরক যন্ত্রণাও ভোগ কহিতে 
হয়। প্রতিভার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ভিনি বলিশেন, 
“তোমার মুখে প্রতিভার নপগুণের যে পরিচয় পাইয়-ছি, 
তাহাতে তাহাকে অসামান:1 ও সাধারণ নিয়মের বহিভূত! 


"বলিয়াই মনে হয়। কিন্ত স্ত্রীচরিত্র এমনই হত্ডেয় যে, 


বাল্যকালে তুমি তাহার মনের ভাব যেরপ অনাদীসে 
জানিতে পারিতে, এখন নিশ্চিত আর নেরূপ জানিতে 
পার না। প্রতিভার মন যে এখন কোন্‌ রাজ্যে বিনরণ 
করিয়া থাকে, তাহা এক সর্ধাস্তর্বামী পরদেশ্বর শন্ন 
আর কেহই অবগত নহে।” 

স্ত্রীচরিত্রের এই সুস্সতয ‘তত্ব অবগত হইয়া রাজকুবার 


*একটু চমর্কিত হুইয়াছিল। সে প্রতিভার শৈশবের ও 


২৮২ 
বর্তমান সময়ের আচরণের তুলন! করিয়া বুঝিল যে, 
দেত্বয়ানজীর বাক্য নিতাস্ত অধথার্থনহে। কিন্তু তাহার 
মনে একটা অনির্দিষ্ট সংশয় উপস্থিত হইলেও, প্রতিভার 
সৌন্দ্ধ্যমোহ্‌ তাহার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। 
এই কারণে, দেওয়ানভীর ভ্ত্রীচরিআ সম্বন্ধীয় অদ্ভূত 
আবিষ্কার সত্বেও, রাজকুমার প্রতিভার সহিত পরিণয়- 
কার্যা সম্পাদনের নিমিত্ত ছুই একবার আগ্রহপ্রকাশ 
করিয়াছিল ; কিন্ত দেওয়ানজী মহাশয় তাহাকে বুঝাইয়! 
বলিয়াছিলেন যে, বিবাহকার্য্য যথোচিত সম্পন্ন করিতে 
হইলে, প্রভূত অর্থের প্রয়োজন । গবর্ণমেশ্টের অধীনে 
রাজাবাহাদ্বরের সঞ্চিত অর্থরাশি প্রায় সমস্তই নিঃশেখিত 
হইয়াছে । এক্ষণে বিবাহের ব্যয়নির্বাহার্থ খপগ্রহণ 
ব্যতীত অন্য কোনও . উপায় নাই। কিন্তু একবৎসর 
পরে, বিষয় সম্পত্তির আয় হইতেই সমপ্ত কার্য্য সুসম্পর 
হইতে পারিবে। অতএব, বাঁজকুমারের এক বৎসর 
অপেক্ষা কর! কর্তবা। রাজকুমারও তাহাই বুঝিয়া 
একবৎসরের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিল। 

রাজসংসারের যে সকল প্রাচীন কর্মচারী পূর্বতন 
দেওয়ান বিজ্ঞ নবকুমারবাবুর প্রশংসা করিত, নূতন 
দেওয়ানজী মহাশয় সহসা তাহাদের উপর নানা প্রকার 
উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। উৎপীড়িত কর্ম্মচারিবর্গ 
রাজকুমারের নিকট আপনাদের হুঃখ জানাইতে লাগিল) 
কিন্ত রাজকুমার তাহাদের দুঃখকাহিনীতে কর্ণপাত না 
করিয়া সমন্তই দেওয়ানজীর সদ্বিবেচনার উপর ফেলিয়া 
দিতে লাগিল। তথন প্রকৃত ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া 
সকলে সাশ্র নয়নে একে একে রাজসংসার হইতে বিদায় 
গ্রহণ করিতে লাগিল । 
-  লভাপণ্ডিতগণের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞতম, তাহার! 
বুঝিলেন যে, রাজসংসারে রাজলক্ী নাই বলিয়াই যত 
অনর্থপাত হইতেছে । তাই তাহারা একদিন রাজ- 
কুমারকে বাগ্দত্তা রাজবধূ প্রতিভার পাণিগ্রহণ করিতে 
অন্থরোধ করিলেন । বিবাহ করিতে রাজকুমারের 
কোনও আপত্তি ছিল না। কেবল দেওয়ানজীর কথিত 
 প্রয়োজনীয়অর্থাভাবের, উল্লে করিয়া তখন উদ্বাহকাধ্য 
সম্পাদনের অসামর্থ্য জানাইল। 


প্রবাসী ৷ 


[ ৪র্ঘভাগ। 


রাজকুমারকে যে যাহা বলিত বা প্রস্তাব করিত, 
দেওয়ানজীর তাঁহা.অবগত হইতে অধিক বিলম্ব হইত না। 


-পশ্ডিতের! প্রতিভার পাণিগ্রহণ করিতে রাজকুমারকে 


অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাঁও দেওয়ানজী ষথাসময়ে 
অবগত হুইলেন। অবগত হইয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য 
বিফল করিবার নিমিত্ত এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 
দেওয়ানজীর কৌশল। 

বুদ্ধিমান দেওয়ানজী দেখিলেন, প্রতিভা সম্বন্ধে 
রাজকুমারের মনে একটা গোলযোগ উপহ্ত হইলেও, সে 
তাহাকে বিশ্বৃত হইতে অথবা তাহাব পাণিগ্রহণের সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ কবিতে পারিতেছে না। প্রতিভা যেরূপ 
সুন্দরী, বুদ্ধিমতঁ ও বয়ংস্থা, তাহাতে সে রাজ্সংসারে 
রাজবধুকপে এখবার অধিষ্ঠিত হইলে, অল্প দিন মধ্যেই 
যে রাজকুমারেব উপর যথেষ্ট আধিপত্যস্থাপনে সমর্থা 
হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ৷ তাহা হইলে, রাজকুমারেরও 
মতিগতিরও পত্রিবর্তন হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না, এবং 
রাজকুমার একবার চঙ্গুম্মান্‌ হইলে, দেওয়ানজীরও আর 
একছত্র রাজত্ব থাকা অসম্ভব হইবে৷ মনে মনে এইরূপ 
আলোচন! কবি! দেওয়ানজী মহাশয় প্রতিভার সর্বনাশ 
সাধনে উদ্ভত হইলেন | 

রাজকুমার প্রাপ্তবয়স্ক হইবার এক বৎসর পরে, এক 
দিন দেওয়ানজী মহাশয় অবসর বুঝিয়া রাজকুমার*ক 
রাজএষ্টেটের আয় ব্যয়েব হিসাব বুঝাইলেন এবং দেখাইয়া 
দিলেন যে, সর্বপ্রকার ব্যয়ের পরেও রাজকোষে প্রাক 
তিন লক্ষ টাকা সঞ্চিত হইয়াছে। রাজ্কুমাব জটিল 
হিসাবপত্র কিছু বুঝিল কি না বলিতে পারি না) কিন্তু 
এক বৎসরের মধ্যে যে তাহার তিন লক্ষ টাক! সঞ্চিত 
হইয়াছে, ইহ! অবগত হুইয়া যারপরনাই আনন্দিত হইল 
এবং দেওয়ানভ্ীরও কার্যদক্ষতা, পরিশ্রম প্রভৃতির 
যথেষ্ট প্রশংসা করিল। 

দেওয়ান মভাশয় রাজকুমারের মুখে নিজ প্রশংসা 
শ্রবণে যেন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “রাজকুমার, 
আমি তোঁমার প্রশংসার যোগ্য নহি। আমি কবল নিজ 
কর্তব্যপালন করিতেছি মাত্র । তোমার কাধ্যে দেহপাত 


পা 


~~ 


এরি সাংখ্য) 


করিতেও আমি এন্তত আছি। এক্ষণে যাউক সে ফৰী। 
উপস্থিত, রাজকোহে তিন লক্ষ টাক! সঞ্চিত হইয়াছে। 


ইহা হইতে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া তুমি অত পর. 


আপনার পরিণয়ব্ান্থ্য সম্পন্ন করিতে পার।” 

রাজকুমার অনন্দিভ হইয়া বলিল, "আপনার উপ-দশ 
আমার শিরোধার্য্য. গণ্তিতগণকে ডাকাইয়া বিবাহের 
শুভদিন স্থির কক্রন এবং যেরূপ উদ্যোগ আয়েক্সন 
করিতে হয়, তাহার ন্যবস্থ। করুন।” কথা বন্বিতে 
বলিতে, প্রতিভান দিব্য রূপরাশি রাজকুমারের মটনস- 
চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইল এব উল্লাসে তাহার হৃৎপিণ্ড 
স্পন্দিত হইতে লাগল । 

দেওয়ানজী নিলেন, “উদ্তোগ আয়োজন কশ্বিতে 
আর অধিক কি নিলস্ব হইবে ?-মুখ হইতে একবার হুকুম 
আসিলেই, ছুই দিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন হুয়া 
যাইবে» এই বলয়, কিয়ৎক্ষণ পরে, দেওয়ালজী 
দ্বিজ্ঞাদা করিলেন "প্রতিভারই সহিত তে। বিবাহ হওয়া 
স্থির?” 

রাজকুমার হাসন হুলিল, “তা স্থির বই কি? তামি 
আর নূতন স্থিরত! কি করিব ? পিতা ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং 


_ তাহ বহুকাল পূৰ্ব্বে স্থির করিয়। গিয়াছেন।” 


সি 


দেওয়ানজী শুক্ষমুষে এক নীরস হান্তের, অভিনয় 
করিয়৷ বলিলেন, “হা, হা, তা জানি। তবু একবার 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম প্রতিভা তোমার যে যেশ্য! 
পাত্রী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ লাই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই বিস্বাহ 
লইয়া কোনও গোলযোগ না হইলেই মঙ্গল।” 

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া! জিজ্ঞাসা করিল, “গোলযোগ 
কি?” 

“গোলযোগ ? গোলযোগ এমন কিছুই নয়। ভবে 
সমাজ ও জাতি লইয়া যদি কোনও কথা উঠে, তাহাই 
আশঙ্কা করিতেছি ।» 

"সমাজ ও জাত লইয়া কি কথ ভি প্রতিভা 
বহুদিন ধর্্ানুসাহে বাদ্দত্বা হইয়াছে । সে যে ভবি্ত্যৎ 
রাঁজবধূ, তাহা সকলেই জানে । লৌকিক নিয়মানুসার, 
তাঁহার সহিত আনার পরিণয় কার্য)টি সম্পন্ন হওয়া 
অবশিষ্ট আছে মাত্র: 


কুমারী । 


২-৩ 
কি, আর গোলযোগই বা কিসের, তাহা তো বুনিতে 
পারিতেছি না ।” 

দেওয়ানী গাস্তীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিলেন, 
“রাজকুমার, তুমি কি সব কথা শুনিতে পাও? না. সহ্স 
করিয়া কেহ তোমাকে সব কথা বলিতে পারে? আনার 
কাণে, নানা সময়ে নানা কথা আসিয়া উপস্থিত হয়, 
তাই তোমাকে বলিতেছিলাঁম 1” ৬৯ 

রাজকুমার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি 
কথা শুনিয়!ছেন্ত, বলুন! আমি তাহ! শুনিদত চাই ৷’ 

দেওয়ানজী বলিলেন, “রাজকুমার, তুমি আমাকে বড় 
মুগ্ধিলে ফেলিতেছ। সে সমস্ত কথা তোম-র না" গুলাই 
কর্তব্য । আমি ও সকল কথা আদবে বিশ্বাস করনা। 
তবে মোটামুটি তোমাকে এই মাত্র জানাইতেছি-__-(লার 
ইহা তোমাকে জানানও আমার 'অবশ্তকর্থব্য কর্ম = 
যে প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ হইলে ব্রাহ্মণ্সহাজ্ 
তোমাকে পতিত করিবে এবং কেহ তোমার সহুত 
আহার ব্যবহার ও করিবে ন11” 

“কেন ? অপরাধ কি? পণ্ডিতেরাই তো! মত বিনা 
প্রতিভাকে বাগত্বা করিয়াছিলেন এবং বাশ্দত্তা কলার 
সহিত পরে বিবাহ হইলে যে কোনও দোষ জম্মিবে সনা, 
তাহাও তাহারা বলিয়াছিলেন। এখন আবার অন্কমত 
হইতেছে না কি?” 

দেওয়ানজী মহাশয় বিল্রপাত্মক স্বরে বলিলেন, “না, 
সভাপপ্ডিত মহাশয়দের অব্্ঠ অন্ত মত হয় সাই। অর 
হইলেই বা কি? ধর্শশান্ত্রের সহিত কোনও সম্পর্ক ন! 
রাখিয়া যাহার! কেবল অর্থের দিকে দৃষ্টি রাণ্রেন, ত-হান্দর 
মতের আবার মুল্য কি? প্রতিভাকে তোমার সহিত 
বাগ্দত্তা কর! রাজাবাহাছুরের ইচ্ছা হইয়াছিল অমনই 
পণ্ডিত মহাশয়ের! তাহার 'মনস্তুষ্টির জন্ত বাগানের ব্যান 
করিলেন । কিন্তু বাগ্ৰত্া বয়ধস্থা কন্তাকে ধর্ম্মশাত্রাচুস রে 
বিবাহ-কর! যায় কিনা, তাহ] তাঁহারা একবার বুলিক়া 
দেখিলেন না। না বুঝিয়। শুঝিয়! তাঁহারা একটা এরুত্তর 
কাণ্ড বাধাইয়া বসিলেন ৷”? 
রাজকুমার বলিল “এইরুণ বিবাহে কি কোন প্রহার 


এখন আবার এ বিষয়ে কথাই বা *দোষ জন্মে }” 
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, দেওয়ানজী বলিলেন, “জন্মে বই কি? পাতিত্য 
দোঁষ।” 

« “আপনার কি কোনও প্রমাণ আছে ?” 

তা, আর নাই ?* এই বলিয়া দেওয়ান্জী হাসিতে 
হাসিতে, পকেট হইতে. কতকগুলি ব্যবস্থাপত্র বাহির 
করিলেন। 

রাজকুমার ব্যঞ্র্দনে তৎসমুদ্বায় পাঠ করিয়। দেখিলেন 
যে, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ, কাণী প্রভৃতির গণ্যমান্ত পণ্তিতেরা 
বয়ঃস্থা বাগত্তা কন্তাকে বিবাহ কর! পাত্ত্ত্যঞ্জনক বলিয়া 
প্যবস্থা দিয়াছেন। রাজকুমার কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া 
দেওয়ানজীরে বলিলেন, “আপনি কখন এই সমস্ত 
'ব্যধস্থাপত্রের সংগ্রহ করিলেন ? 

.-. দেওয়ানজী. হাসিয়া বলিলেন, “রাজকুমার, দেওয়ানী 
করা বড় কঠিন কাধ্য। চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া না 
চন্লিলে, পদে পদে ঠকিতে হয়। তোমাদের এই রাজ- 
বংশ অতীব প্রাচীন। ইহাকে হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয় ও 
বলা যাইতে পারে। এখানে আপিয়া অবধি প্রতিভার 
'সহিত তোমার বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে নানা জনের মুখে 
নানা কথা"গুনিতে লাগিলাম। গুনিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 
সহস! কোনও কাৰ্য্য করা কর্তব্য নহে। “সহসা বিদধীত 
ন ক্রিয়াম্‌” ইহ। অবগত আছ। প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াই 
তুমি প্রতিভাকে বিবাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলে। আমি প্রয়োঞ্জনীয় অর্থাভাবের কথা জানাইর। 
তোমাকে তখন নিরন্ত করিলাম। নিরন্ত করিয়াই 
যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, তাহা নহে। আমি 
সাধারণভাবে একটি প্রশ্ন ঠিক্‌ করিয়া, ভট্টপল্লী, নবন্ধীপ, 
কাশী প্রভৃতির প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণের নিকট 
তাহ! পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে সকলের নিকট হইতে, 
এই উত্তর আসিয়াছে । প্রশ্ন এবং উত্তর, -ছইই পাঠ 
করিয়! এক্ষণে যাহা ভাল রিবেচন! হয়, কর।» 

রাজকুমার বিমর্ষচিত্তে অনেকক্ষণ চিন্তা করিতে 
লাগিল। চিস্তান্বারা তখন কিছু স্থিব করিতে না পারিয়া- 
দেওয়ানদ্রীকে বলিল, “দেখুন, আঙ্গ এসব কথা থাকৃ। 
আমি ছুই চারি দিনের মধ্যে যাহা হয় একটা সিদ্ধান্ত 
কবিব |* তি 


: ' প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ। 
কৌশল সফলপ্রায় হইতে দেখিয়', দেওয়ানভী 
মহাশয় মনে মনে উল্লসিত হইলেন । 
[ক্রমশঃ ] 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


শশী 


হোল্কর রাজবংশ সম্বন্ধে 
কয়েকটা কথা। 


মল্হররাও হোল্কর। 

ছুই শত বংসরের অধিক হুইল, একদিন একটা দরিদ্র 
মার্হাঠা বালক, কতকগুলি ছাগ ও মেষ লইয়া, খান্দেশের 
অন্তর্গত তলোদৈ গ্রামেব সমীপবর্ত্তা প্রান্তরে উপস্থিত 
হুইয়াছিল। অনেকক্ষণ অবধি পণুচারণ করিয়া বালক 
ক্লান্ত হইয়! পড়িয়াছিল। পশুদিগকে স্বেচ্ছামত বিচবণ 
করিতে দিয়া সে একটা বুক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিল এবং 
অক্পক্ষণের মধ্যেই নিদ্ৰিত হইয়া পড়িল। পত্রের অস্তরাল 
দিয়া অল্প অল্প স্বর্য্যালোক বালকের মুখের উপর পড়িতে- 
ছিল, কিন্ত তাহাতে বালকের গাঢ় নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে- 
ছিল ন!। বালক সেই তৃণশধ্যার উপর শয়ন করিয়া 
অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাঁগিল। নিকটে কতকগুলি 
গুল ও তরুলতা ছিল ; তাহার মধ্য হইতে একটী বিষধর 
সর্প বাহির হইয়া বালকের নিকট উপস্থিত হইল এবং 
তাহার মুখের উপর ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে স্বর্য্যাতপ 
হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। বালকের সঙ্গী অন্তান্ত 
রাখাল বাঁলকপণ এই অদ্ভুত দৃষ্তে বিস্মিত হইল। ক্রমে 
বালকের নিদ্রাভঙ্গু হইল) সর্পও ধীরে ধীরে তথ! হইতে 
প্রস্থান করিল। এই জনশ্রুতি কতদূর সমূলক, ইতিহাস 
তাহা নির্ণয় করিতে পারে না। কিন্ত ইহা সেই দরিদ্র 
বালকের ভাবী সৌভাগ্যের কারণ স্ববগ হইয়াঁছিল। 
সর্প ছত্ররূপে তাহাকে আতপ হুইতে রক্ষা করিয়াছিল 
বলিয়া দৈবজ্ঞগণ তাঁহাকে ভাবী রাজপদের অধিকারী 
বলিয়া নির্দেশ করিলেন। বালকের হৃদয়ে উচ্চাঁভি- 
লাষের বীজ জঙ্কুরিত হইল। এই বালকই উত্তরকাঁলে 
সুপ্রসিদ্ধ হোল্কর রাজবংশের- প্রতিষ্ঠাতা মল্হররাও 


৫ম সংখ্যা। ] 


| হোল্কর না নামে পৰিচিত হইয়াছিলেন। বালক মল্হর- 
রাওয়ের মাতুল ক্কোন মাহারাহ্ীয় সামস্তের অধীনে কত্তক- 


শি 


গুলি অশ্বসৈনিকের নায়কত্ব করিতেন। বরঃগ্রাণ্ত হইয়া 
মল্হররাও পেই সৈনিকদ্বলে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধ- 
বিগ্রহ তখন মহারাষ্্রীয় সমাজে দৈনিক ব্যাপার হইয়া 
স্বীড়াইয়াছিল ; স্বভরাং মল্হররাওয়ের বীর্য ও পর ক্রম 
প্রদর্শনের সুযোগের অভাব হইল না। একটা যুদ্ধে 
তিনি সুপ্রসিদ্ধ নিজাম-উল্-সুক্কের একজন বিণ্যাত 
রণদক্ষ সেনাপতিভে নিহত করিলেন। তাহার প্রশংসা 
চতুর্দিকে পরিব্যাপ্র হইল। মহারাইীয় সমাজের তদ;নী- 
স্তন নেতা, পেশোয়া বাজীরা ও, মল্হররা'ওয়ের পরাক্রুমর 
কথা শুনিয়া তাহাক আপনার অধীনে পাঁচ শত 'সশ্ব- 
সৈনিকের নায়কখনে নিযুক্ত করিলেন । মল্হররাও-য়র 
সৌভাগ্যমন্দিরের দ্বার উনুক্ত হইল। 

নূতন প্রভুর অধীনে মল্হররাও দ্বিগুণ উৎসাহের 
সহিত কাঁ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলম্দীও 
তাহার প্রতি উত্তরত্তর প্রসন্ন হইতে লাগিলেন । তাহার 


বিক্ৰমে নিজামআ' ল নামে পেশোয়ার এক মুসলমান গ্রাতি- 


বন্দী পরাজিত হুইচলন এবং পর্ত,গীজ দন্থ্যু কর্তৃক উৎ- 
পীড়িত কন্ধন প্রদেশ শান্তিলাভ করিল। মল্হর্রাও-য়র 
'কাধ্যে প্রীত হইয়া ঝাজীরাও তাহাকে নর্ম্মদার উত্তরকুলস্থ 
কয়েকটী প্রদেশ ভান্গীরম্বরূপ প্রদান করিলেন। ভল্লে 
অল্পে মল্হর্রাঁওয়েব সেই জায়গীর বা বিক্রমাজিত 
রাজ্য ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে লাগিল। এই সময় নব 
দেশ লইয়া মুসলযানদ্িগের সহিত মার্হাঠাগণের বুদ্ধ 
চলিতেছিল। মল্হয়রাও সেই যুদ্ধে এপ আশ্ছর্ধ্য 
সমরকৌশল ও বুদ্ধিমন্ত প্রদর্শন করিলেন যে, বাজীতাও 
তাহার উপর মালবসংক্রাস্ত সমস্ত কার্য্যের ভার ভর্পণ 
করিলেন। অবশেষে যুদ্ধে বিজয়লাভ হইলে পরিকুষ্ট 
বাজীরাও মল্হরবাওয়ের সৈম্তগণের ভরণপোষণার্থ তাহাক 
ইন্দোর প্রদেশ ভালগীর দিলেন। ইন্দোর সেই হই-ত 
হোঁল্কর বংশের রাজধানী হ্ইয়াছে। 

যে বালক, এক সময়ে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে তপ্ত ও বলীর 
জলে আর্ত হইয়া গশ্ুচারণ করিতেন, এইরূপে ভিনি 
একটী বিস্তৃত ভূণগ্ডের অধীশ্রর হইলেন। মালব লয় 


হোল্‌কর রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা । 


২৫ 


হইতে মৃত্যু কাল পৰ্য্যন্ত মল্হররাও মহারাষ্ট্রদ্মাজের এক- 
জন নেতা ও পরিচালক ছিলেন। শত যুদ্ধে চিনি 
স্বজাতির গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবৃর্ষর 
তাৎকালিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া মহাবাই্রীয়গ-ণর 
বিশ্বাস অন্মিয়াছিল যে, হিন্দুজাতির মধ্যে কেহ উলোগী 
পুরুষ থাকিলে ভারতভূমি পুনর্ব্বার হিলুর জঅধিন্তা 
হইবেন। এই বিশ্বাসে তাহার! * দক্ষিণাপথের করায় 
আধ্ধ্যাবর্তেও স্বজাতির প্রীধান্তস্থাপনের উদ্ভোগী হয়া 
ছিলেন। তাহাদিগের উদ্দেস্তও কিয়ৎপরিমাণে সৃদ্ধ 
হইয়াছিল+ অযোধ্যা হইতে সিন্ধু নদ্বের উপকূল এবং 
রাজপুতানার শৈলমাল। হইতে কুমায়ুনের পর্বতত্রেণী 
পর্য্যন্ত সমগ্র “হিন্দুস্থান” মহানাই্ীয্গণের অধিরুতায় 
হইয়াছিল; মলহররাও উত্তর ভারতে মহারাষ্টীয় অভি 
যানের অন্ততম নায়ক ছিজেন। যতদিন সম্ভব দিল্লীশ্বরগণ 
মহারাষ্্ীয়দ্িগের আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করিয়া ছিল্লে ; 
কিন্ত পুনঃ পুনঃ অক্ৃতকার্ধ্য হইয়া তাহ"রা অবদেষে 
মহারাষ্রীযগণেরই অন্থুগ্রহপ্রার্থনায় বাধ্য হইয়াছিলেন। 
নিঙ্রয় ও রাজ্যাংশ প্রদানে প্রীত ও বল্ডুত কৰিয়া 
তাহারা মহারাষ্রীয়দিগকে তীহাদিগের অপর প্রতিদ্বন্দ- 
গণের দমনে নিযুক্ত করিলেন। দিল্লীশ্বরের এইয্লপ 
আমন্ত্রণে একবার মল্হররাও রোহিলাদিগের সহিত চুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া, এক অদ্ভুত রণচাতুর্যয প্রদর্শন ক-রয়াছিল্নে। 
নিজের সৈনিক সংখ্যা রোহিলাদিগের অপেক্ষা লৃন 
দেখিয় তিনি গভীর রাত্রিতে শক্রশিবিরের একশ 
আক্রমণ করিলেন এবং বহুসংখ্যক বৃষ ও মহিষের শূ-ঙ্গ 
আলোকবন্তি বন্ধন .করিয়! দিয়া তাহাঁদিগ£ক শিবিত্রের 
অপরাংশে প্রেরণ করিলেন । অন্ধকারে এইক্সপ আক্রস্ত 
হইয়! শক্রগণ কিংকর্তবাবিমুঢ় হইয়া পড়িল। ইতন্তক্রঃ 
সঞ্চরণশীল আলোকে ও পপ্তপালদিগের চীৎকারে উদ্‌ত্রস্ত 
হইয়া তাহারা বিবেচন! কর্সিল যে, ছুই দক হুই ত 
দুইটি বিভিন্ন সৈন্তদল তাহাদিগকে আক্ৰমণ করিয়াছে । 
তখন তাহারা শ্রেণীভঙ্গপূর্কাক পলায়ন কৰ্বিতে আস্ত 
করিল। মল্হররাঁও সম্পূৰ্ণরূপ বিজ্য়লাভ করিলেন এবং 
শত্রুশিবির তাহার অধিকৃত হুইল ৷ দিলীশ্বর সত্ত্ট কইনা 
* তাহাকে প্রস্কারস্বর্প চালোর প্রদেশের র জস্বভোণ্রে 


২৮৬ 
অধিকার প্রদান করিলেন । কার্য্যতঃ স্বাধীন হইলেও 
মল্হররাঁও তখনও আপনাকে পেশোয়ার ভৃত্য বলিয়া 
বিবেচনা করিতেন ; সুতরাং প্রভুর অনভিধতে তিনি 
এই পুরস্কারগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি চান্দোর 
প্রদেশের “দেশমুখ্য” বা প্দেশমুখ” উপাধিমাত্র গ্রহণ 
করিয়! পরিতুষ্ট হহইলেন। হোলকরবংশে এই “দেশমুখ” 
উপাধি এখনও প্রচন্ভিত আঁছে। 

“মহারাষ্ট্রীযদিগের, অথবা কেবল মহাঁরাষ্্রীয়দিগের 
কেন, সমস্ত হিন্মুজাতির, অভ্যুত্থানের কুরাল ধূমকেতু 
স্ব্ললপ এক নূতন শক্ত এই সময় ভাবতাকাশে উদ্বিত 
হইল। ' সুপ্রসিদ্ধ আহমদ্‌শা আব্দালী এই সময় 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব বিধ্বস্ত 
করিয়! মহারাষ্ট্রীয়গণই তখন ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর 
হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাহার গতিরোধের জন্ত মহারাষ্ট্রীয়- 
গণ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন । থানেশ্বর ক্ষেত্রের ন্যায় 
পাণিপথ ক্ষেত্রেও আর একবার ভারতের ভাগ্য পরীক্ষিত 
হুইপ । যে গৃহবিবাদ থানেশ্বরে হিন্দুজাতির সর্বনাশ 
করিয়াছিল, পাঁণিপথেও তাহা তাহাদিগের পতনের কারণ 
হইল। মধীরাষ্্রীয় সেনাপতি সদাশিবরাঁও ভাওএর 
হঠকারিতা ও আত্মাভিমান মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বিবাদান্সি 
প্রজলিত করিল। অন্তান্ত মহারাষ্ট্রীয় বীরদিগের স্তায় 
মল্হররাঁও হোলকরও সসৈন্তে পাপিপথক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। উদ্ধতপ্রক্কৃতি সদাশিবরাও তাহার সঙ্গে 
সৎব্যবহার করিতেন না। মল্হর পেশোয়াবংশেব পুরাতন 
ভৃত্য, এই বলিয়! সদাশিব তাহার প্রতি সর্বদা তাচ্ছিল্য 
ও অবজ্ঞা! প্রদর্শন করিতেন। সদাশিবের পূর্ব হইতে 
সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, মল্হররাও পেশোয়াবংশের ক্ষতি 
করিয়া, নিজের ইষ্টসাধন করিতে”ছন। সম্ভবতঃ সদাশিবের 
এবপ সংস্কার, সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না! কিন্তু তাহা 
হইলেও যে যুদ্ধে সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির ভাবী মঙ্গল 
নির্ভর করিতেছিল, তাহার প্রাক্কালে মল্হররা ওয়েব স্কাধ 
, একজন ক্ষমতাবান ও তেজন্সী পুকষকে অপমানিত করা 
তাঁহার পক্ষে দুবদর্শিতাব কার্য হয় নাইট । একবার 
* মল্হররাঁও তাঁহাকে কোন পৰামর্শ দিতে আসিলে সদাশিব 


সর্ধসমক্ষে বলিলেন যে, “আমি মেষপালের পরামর্শ * 


প্রবাসী । 


{ ৪র্থ ভাগ । 


শুনিতে চাই না 1” তেজস্বী মল্হররাও এই উত্তরে 
দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন । মহারাষ্ট্রীয় জাতির একটি বাহু 
স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আঘাতে এইরূপে বলহীন হইয়া পড়িল। " 
ষে আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে মল্হবরাও সমরক্ষেত্রে 
আগমন করিয়াছিলেন, তাহা অন্তহিত ;হইল। তিনি 
সদ্াশিবের কোনবূপ সংশ্রবে থাঁকিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প 
করিলেন। স্বজাতির মঙ্গলার্থ মল্হররাঁও যদি নিজের 
অপমান বিস্থৃত হুইয়া! সদাশিবকে সাহায্য করিতেন, 
তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে প্রকৃত মহত্বের কার্য হইত 
সন্দেহ নাই, কিন্ত সাধারণ মানবীয় ছুর্বলতা বশতঃ তিনি 
সে মহত্বপ্রর্শনে অক্ষম হইলেন | সদাশিববাও কেবল 
মল্হররাওয়ের সঙ্গে তাদ্বশ অবজ্ঞাপূর্ণ বাবহার করেন 
নাই। ভবতপুরাধিপতি প্রসিদ্ধ জাঠরাজ হুর্ধ্যমল্লকেও 
তিনি অপমানিত করিয়াছিলেন! ুর্যামন্ল তাঁহাকে 
কোন পরামর্শ দিতে আসিলে সদাশিব বলিতেন যে, 
সুর্যামল্ল সামান্ত জমীদার মাত্র, রাজনীতির কথা তিনি 
কি বুঝিবেন? নিজের সৎপরামর্শের পরিণাম এই 
দেখিয়! সুর্য্যমল্ল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন । মহারাস্ীয় 
সেনা মল্হররাঁও ও কৃর্য্যমল্লের ন্যায় ছুই জন রণকুশল, 
প্রবীণ সেন।নায়কের অভাবে বলহীন হুইয়া পড়িল। 
পাণিপথ যুদ্ধের পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন । শিবাজী যে বিশাল অষ্টালিকার ভিত্তি- 
স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং বাজীরাও পেশোয়া যাহ! 
অর্থ সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহা ধুলিসাৎ হুইল। 
পাণিপথ যুদ্ধের পর মহারাষ্্রদেশে এমন পবিবার অতি 
অল্পই ছিল, যুদ্ধে হত বা আহত বীরের জন্ত যাহাতে 
আর্তনাদ উত্থিত হয় নাই। একমাত্র মল্হররাওই 
কেবল সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়া, সসৈন্তে স্বদেশে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়াছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধেব পর মহারাষ্ট্রচক্রের 
অন্ত সকলে হীনবল হইয়া! পড়াতে মল্হররাও তীহার 
স্বদেশীয়গণের নেতা স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাহার রাজ্য- 
সম্পদ উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল রাজত্বের 
পর, ১৭৬৫ খীষ্টযাব্দে, বাহাত্বব বৎসর বয়সে, তিনি পরলোক 
গমন করেন। সামান্ত বিষয় বিবেচনা করিলে মল্হর- 
রাওএর স্কায় পুরুষ মহারাষ্ট্র দেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ 





শিবপূজানিরতা পুণ্যবতী রাণী অহল্যা বাই । 


KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 
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_ ত্রিস্থত হন নাই। অবারণ কাহারও প্রতি তিনি কলনও 


ক্ৰ 


মে সংখ্যা । ] 


করিয়াছেন। বিজ মধ্যে যাহাদের ভাগাগ্রতষঠা 
হয়, তীঁহাঁদিগেহ চরিত্র কখনও দৌষশূগ্ত হইতে নারে 
না। সুতরাং মহ্হরবাওয়ের প্রকৃতিতে অনেক সঙ্গ. ণের 
সঙ্গে অনেক মহৎ, দোষও ছিল। কিন্তু তাঁহার এই একটা 
বিশেষ গুণ ছিল যে, পস্তপালকের অবস্থা হইতে তিনি যে 
রাজপদ গ্রাপ্ত ছুইয়াছিলেন, সে কথা তিনি ক্বনও 


নিষ্টুরাচরণ করিতেন না এবং পরাজিত শক্রকে তিনি 
অনেক সময় সদফব্যবহারে বশীভূত করিতেন । সার জন 
ম্যাল্কম্‌ তাঁহার নন্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, প্দানশীলতাই 
তাহার চরিত্রের সর্কাপ্রধান লক্ষণ ছিল।. আম্মীয় 
শ্বজনের এমন কি সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতি তাহার 
করুণা নিরন্তর প্রবাহিত হইত। যে রাজবংশের তিনি 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, দোষ গুণ সমস্ত লইয়া ডাহা 
এখনও ভাগতের একট প্রধান রাজবংশ বলিয়া সম-্ৃত 


- রহিয়াছে ।” 


অহল্যা বাঈ। - 
বর্তমান আহম্মদনগর জেলার মধ্যে পাথরড়ী নাৰক 
একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ভাছে। এক সময় সেখানে অনেক 


- সম্তৰান্ত মহারাপ্রীয় পরিবার বাপ করিতেন এবং তশায় 


পেশোয়াদিগের একটা ক্ুত্র সেনানিবাস ছিল। ক- 


দিন কয়েকজন নভারাস্রীয় সেনানায়ক, পুন। যাইনার . 


পথে, বিশ্রামার্থ পাথরডী গ্রামে উপস্থিত হইলেন । 
অপরাহ্ন সেনাপতি ও তাহার সহ্যাব্রিগণ, গ্রানের 
মারুতির মন্দিরে বকা, গ্রামবৃদ্ধদিগের সঙ্গে কথেপ- 
কথন কর্ধিতেছিলেন। এমন সময় একটা আট নয় 
বৎসরের বালিকা, কৌতুহল বশত; হউক বা কোন 
প্রয়োপ্রন বশতঃ হউক, তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইল । 
আপনার আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তি দ্রিগকে তথায় দেখি ত 
পাইয়া বালিকাটা ক্রমশঃ সাহসপর্বাক, তীহাদিছের 
সনকটবর্থী হইল একং তথায় যাইয়া উপবেশন পূর্বক 
ঠাহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিক। 
স্বালিকাঁটা দেখিতে হ্ৃন্দরী না হইলেও তাহার সর, 
নহাঁম্তসুখে এবং সুষ্ভ জ্গঠিতদেহে এমন একটী কমনীয়ত্তা 
স্থল ষে, সকলের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। 


হোল্কর রাজবংশ সে কয়েকটী কথা । 


বাঁলিকাটির আপাদমত্তক, নিরীক্ষণ করিলেন। 


২০৭ 


মহারাীর সেনাপতি সন্গেহে বালিকাটীর আকা ও 
ভাবভঙ্গী দেখিতে লাগিলেন। কিরয়ৎক্ষণ পরে তিনি 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই বালিকাটা কাহার কন্তা ?” 

উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিলেন, 
“আনন্দরাও শিন্দের”*। 

সেনাপতি অনুসন্ধান করিয়া বুঝিলেন, আনন্দরনাও 
তাহার ম্বজাতি। তখন তিনি “জিজ্ঞাস করিলেন, 
শবালিকাটার কি কোথাও বিবাহসহন্ধ স্থির হইয়াছে ?” 
একজন বলিলেন, “না, এখনও স্থির হয় নাই । বালিকার 
গ্চা আনন্দরাও কন্তাটিকে সুপাত্রে দিবার জন্তু বহ 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দরিদ্রতাৰশতঃ এখনও শোন 
পাত্র স্থির করিতে পারেন নাই। আনলরাও নিজে 
অতি ধার্ন্িক ও অতিথিবৎমল ৷ কন্তাটিও পিতার সদ্যণে 
ভূষিতা। এমন সুশীল! ও বুদ্ধিমতী বালিকা আমাদিলার 
গ্রামে নাই।” | 

মারহাঠা সেনাপতি আর একবার সাল কাঁয়া 
তখন 
তাহার প্রশ্নের উত্তরদাতা পুনর্ধার বলিলেন্ত “কন্তাটর 
গুণের কথা কি বলিব ? এমন দয়া বুঝি আর কাহাতেও 
কখন দেখি নাই । বালিকার জন্ম-পত্রিকাক্স আছে 'য, 


সে রাজরাণী হইবে নিজের গুণে বালিকাটি রাজর লী 
হইবার যোগ্যা বটে। বিধাতার ইচ্ছা হইলে সকমুই 
হইতে পারে ।” 


" এই 'মহারাষ্্রীয় সেনাপতি এবং এই ঝ্লিকাটি কে 
এইবার তাহার উল্লেখ করিব। সেনাপতি স্বয়ং মলভব্র- 
রাও হোলকর, এবং বালিকাটি তাহার ভাৰী পুত্রবৰু, 
প্রাতঃম্মরণীয়! অহল্যা বাট । বিধাতার লিশির কে.মর- 
ভেদ করিতে পারে? মারুতির মন্দিরে ই কথো+ 
কথনের অল্প দিনের মধ্যে মল্হররাওয়ের একমাত্র পুত্র 
থণ্ডেরাওয়ের সহিত অহল্যার বিবাহ হইল। কক্গা সতই 
রাজরাণী হইল দেখিয়া ধার্মিক আনন্দরাও আপনর 
সর্বন্থ ব্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন ৮. . 

অহলা| রাজরাণী হইলেন, কিন্তু তাহার নিজের 


মুখের ন্ত,বিধাতা তাহাকে রাজপদ দিলেন ন । তাহা 


দ্বারা নিজের কতকগুলি কার্ধ্য করাইয়া লইবার বিধাতাৰ 


২৮৮ 


ইচ্ছা ছিল, তাই তিনি তাঁহাকে রাজ্ী করিয়া দাসীপণায় 
নিয়োজিত করিলেন। অহল্যা নিজগুণে শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, 
স্বামী সকলকে বশীভূত করিয়া সুখের সংসার পাঁতিলেন, 
কিন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাহার সকল সুখের আশা 
ফুরাইয়া গেল । তাহার অষ্টাদশবর্ষ বয়সের সময়ে তাহার 
স্বামী খণ্ডেরাও একটি যুদ্ধে প্রীণত্যাগ করিলেন” 
অহল্যা শ্বামীবিরহিক্ঞ জীবনের অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ বিবে- 
চনায়" স্বামীর জলন্ত চিতাঁবোহণের সন্বল্প করিলেন? 
কিন্ত মল্হররাঁও কিছুতেই তাহাতে সন্গুতি দিলেন না। 
তিনি অহ্ল্যাকে বলিলেন, "মা! তুমি কি আমাকে 
সংসারে নিরাশ্রয় ফেলিয়া যাইতে চাও? খঙুজী এই 
বুদ্ধ বয়সে আমাকে যে শোকানলে ফেলিয়া গিয়াছে, 
তোমার মুখ চাহিয়া আমি তাহা বিস্বৃত হইব ভাবিতেছি। 
তুমি আমার সহায় থাকিলে আমি আমার অহল্যা 
মরিয়াছে ও খু জীবিত আছে মনে করিব। ইহা 
ভাবিয়া! তোমার যাহা কর্তব্য হয় কর। মা! আজ 
হইতে আমাকে তোমার সন্তান বলিয়া মনে করিবে |”. 
এই বলিয়া ম্ল্হাররাও পুত্রবধূর ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন 
পূর্বক বালকের স্কায় রোদন করিতে লাগিলেন। ককণ- 
জুয়া অহল্যা পতিবিরহুবেদনায় কাতরা হইলেও বৃদ্ধ 
শ্বশুরকে “ইষ্টদেবতা স্বরূপ আরাধ্যজ্ঞানে” তাহার 
অনুরোধে চিতারোহণ সঙ্কন্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন ৷ 

সংসারের ভার স্বন্ধে পড়িলে অহল্যা তাহার দারুণ 
শোক কথঞ্চিৎ বিস্বৃত হইতে পারিবেন ভাবিয়া, মল্হররাও 
তাঁহার উপর সংসারের ও রাজাসংক্রাস্ত অনেক বিষয়ের 
ভার অর্পণ করিলেন । অহল্যাও সেই গুকভার বহনের 
অযোগ্যা ছিলেন না। তিনি মল্হ্ররাওয়ের অপেক্ষা 
স্ুপ্রপালীতে সমস্ত নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কথিত 
আছে তিনি শ্বহস্তে রাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব রাখি- 
তেন। রাজন্বসংক্রান্ত কার্যে অনেক অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরও 
অপেক্ষা তাঁহার দক্ষতা দৃষ্ট হইত। পুত্রবধূর বুদ্ধি ও 
অভিজ্ঞতার উপর মল্হররাঁওয়ের এরূপ বিশ্বাস ছিল 
যে, পাণিপথ যুদ্ধে গমনের* সময় তিনি তীহাঁরই উপর 
রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়া গিয়াছিলেন। 


প্রবাসী । 


* হইলেন । 


[ ৪র্থভাগ। 


অহল্যা একটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বিধবা 
হুইয়াছিলেন। মল্হররাওয়ের পরলৌকগমনের পর. 
অহল্যার পুত্র মালেরাও সি'হাসনে আরোহণ করিলেন। 
মালেরাও বাজতার্য্যে নিতান্ত অপটু ও একাস্ত নৃশংস 
স্বভাব ছিলেন। গান্ধারীদেবীর গর্ভে ছুর্য্যোধনের জন্মের 
স্তায় অহ্ল্যার গর্ভে মালেরাওয়ের জন্ম বিধাতার বিড়ম্বনা 
বলিয়া মনে হুব । বৈধবোর পর অহ্ল্যাদেবী ব্রাহ্মণ- 
সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। মালেরাও জননীর ' 
কার্যে সহানুভূতি প্রকাশ না করিয়া নান! প্রকারে তাহার 
ব্রতে বিশ্ব উৎপ'দন করিতেন সাধু, সঙ্গ্যাপী ও ব্রাহ্মণ- 
গণ তাহার চক্ষুর বিষ ছিল। তাহাদিগকে অপমানিত 
ও উৎপীড়িত করিবার জন্য তিনি নিত্য নূতন নূতন 
উপায় উদ্ভাবন করিতেন। কখনও পরিধেয় বন্ত্রের ও 
পাছকার অভ্যস্তরে গোপনে তীক্ষবিষ বৃশ্চিক রাখিয়া 
দিয় ব্রাহ্মণদিগকে পরিধান করিতে দিতেন। কখনও 
ধাতুকলসের মধ্যে রৌপ্য মুদ্রার সঙ্গে বিষধর সর্প 
রাখিয়া দিয়া দর্রিদ্র ব্রাহ্মণ ও সপ্ন্যাসীর্দিগকে তাহা হইতে 
ইচ্ছামত অর্থ গ্রহণ করিতে বলিতেন। তাহারা তন্মধ্যে 
হস্ত নিক্ষেপ ক'রয়া, সপদিংষ্ট হইলে মালেরাঁওএর আন- 
নের সীমা থাকিত না। অহল্যার করুণ হৃদয় পুত্রের 
এইরূপ ব্যবহারে বিদীর্ণ হইত। তিনি দিবারাত্রি অশ্রু 
পাত করিতেন এবং উৎপীড়িত বা তাহাদিগের আত্মীয়- 
দিগকে উপযুক্ত পুরস্কারাদিদানে সাম্বনা দিবার চেষ্টা 
করিতেন। হোলকর রাজ্যের সৌভাগ্যক্রমে পঞণুগ্রকৃতি 
মালেরাও অধিকর্দিন জীবিত ছিলেন ন'। সিংহাসনে 
আরোহণের এক বংসরের মধ্যেই নিজেব অত্যাচারের 
ফলে তাহার মৃত্যু ঘটিল। প্রজাবৎসল! অহল্যা শোকের 
ষধ্যে শাস্তিলাভ করিলেন । 

হোলকর রাজ্যের সমস্ত ভার অহ্ল্যার স্কন্ধে পতিত 
হইল। ইহার পর অহল্যা যে শাস্তিভোগ করিবেন, সে 
সম্তাবন! ছিল না। মালেরাওএর মৃত্যুর পর পেশোয়ার 
পিতৃব্য, পাপিষ্ঠ রাঘোঁবা দাদা, গঙ্গাধর যশোবস্ত নামক 
অহল্যার এক বিশ্বাদঘাতক কর্মচারীর সঙ্গে পরামর্শ 
করিয়া, হোলকর রাজ্য আত্মসাৎ করিবার উদ্ভোগী 
এই রাঘোবাদাদা ইতিহাসে রঘুনাথ নামে 


ঘূ 


যা 


পরিচিত; এই কুলাপরেরই জন্ত প্রথম হারার | 


সংঘটিত হইয়াছিল এবং এই নরাধমই স্বজাতির সর্বনা-শর 


" পথ প্রথম উন্মুক্ত তরিবাছিলেন। কিন্তু তাহার যত়যন্তর 


ব্যর্থহইল। অন্য! ব্রুণহৃদয়া ছিলেন বলিয়! ছুর্বল- 
চিন্তা ছিলেন না । -তনি গঙ্গাধর ও রাঘোবাদাদার দুরভি- 
সন্ধি অবগত হইব-মাত্র তাহা নিক্ষল করিবার জন্য প্রস্তুত 
হইলেন। তিনি নিজে বিশ্বস্ত কর্ম্চারীদিগকে আলান 
পূর্বক এই মৰ্ম্মে বুলিলেন,-_”পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ (গরধর 
ও রাখোব!) কৃতশ্রতা ব্রিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কিন্ত 
আমাকে কেহ সামান্তা নারী মনে করিবেন না। আমি 
হন্তে বল্পম লইয়া দণ্ডায়মান হইলে পেশোয়ার সিংহাসনও 


- বিকম্পিত হইবে । আনার শ্বশুর, স্বর্গীয় সুভেদার তরনার 


সহ শরীরক্ষয় করত, বনুকষ্টে এই রাজ্যসম্পদ লাভ 
করিয়াছিলেন, তৌষামোঁদের বলে করেন নাই। স্বীয় 
মহারাজ যে ভাবে লীমস্তদিগের (পেশোয়াগণের) স্বেকুত্ব 
করিয়া গিয়াছেন, আমরাও সেইভাবে করিতে প্রন্থত 
আছি। কিন্ত তহর! যদি সুভেদারের রাজ্য ও £ন- 
সম্পত্তি গ্রহণের চেষ্টা করেন, তবে সে চেষ্টা কখনই 
সফল হইবে না।” এই বলিয়া তিনি সৈক্কসামসন্তদিগ-ক 


, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দিলেন। গঙ্গাধর ও রাঘে বা 


যে অধর্পপুর্বক অহল্যাকে তাহার স্তাধ্য অধিকার হই:ত 


বঞ্চিত করিবার চেষ্ট। করিতেছিলেন, তাহা কাহারও 


সগোচর ছিল না। সুতরাং অহল্যা ভৌসলা, গায়ক ওয়ন্ড় 
'প্রভৃতি অন্তান্ত মহারাষ্রীয় রাধন্তবর্গের সহান্্ভৃতি প্রাচ্য 
হইলেন। হোলকরের নৈম্তগণ মহাউৎদাহে ও আননে 
ৃদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। তহল্য স্বয়ং তাহাদিগের নেত্রী ্র- 
গ্রহণ করিয়া, বাণপূর্ন তুণীর ও ধু গ্রহণ পূর্বক, হস্তিপৃন্ঠ 
আরোহণ করিলেন এ দিকে রাঘোবাও বুগ্ার্থে প্রস্তুত 
হইয়াছিলেন। সৌঁভাগযক্লমে বিনা রক্তপাতে সমস্ত 
শীমাংসা হইল। রাঙ্গোবার ভ্রাতুদ্ুত্র, পেশোয়া মাধ-- 
রাওএর এরূপ অধস্থ হুদ্ধে সহানুভূতি ছিল না। অন্তান্ত 
চহারা্ত্ীয় সামস্তগণ€ পতপুত্রহীনা অহল্যার সম্পতি 
লালসায় যুদ্ধের জন্য ব্বাছোবাকে ধিক্কার দিতেছিলেন। 
সুতরাং রাঘোবাকে যুদ্ধে “নরস্ত হইতে হইল। অহল্যা 
বিষ্কৃতিলাভ করিলেন। 


হোল্কর রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা । 
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- অহল্যা বুৰিয়াছিলেন যে, রাব্যাপালনে : সক্ষম হইলও 
তিনি রমণী । নারীজনোচিত কার্য তাহার পক্ষে ভেরনঃ। 
সেই জন্ত স্বর্গীয় সুভেদারের আত্মীয় তুকোজী হোরকনকে 
পুত্রস্থানীয় করিয়া তাহার উপর যুদ্ধদি কঠোর কার্টযের 
ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। অহ্ল্যার মৃত্যুর পর এই 
তুকোজী হোলকরই ইন্দোরের সিংহাসনে আরেহণ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহারই বংশখরগণ এখন তায় 
রাজত্ব করিতেছেন। রাজ্যশাণন সন্বন্থে অহল্যা যে 
পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অনেব পুক্রুষেরও 
পক্ষে তাহা প্রশংশনীয়। কিন্ত শাসনকার্য্য অপ্্দো 
নারীজনোচিত দয়া ও ধন্মানথঠানের অন্তই তাহার লাম 
প্রসিদ্ধ। মামরা তাহারই আলোচনা করিব। তালার 
দৈনন্দিন কার্যের একটা পাঙুলিপি হুইতে সঅবগৃত হয়া" 
যায় যে, 1তনি প্রতিদিন হুর্য্যোদয়ের পৃক্জরে শয্যাত 1গ 
করিতেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, সম্যাবন্দনাশির 
পর, তিনি নিয়মিতরূপে রামায়ণ, মহাভাবৃত বা পুরাণ 
শ্রবণ করিতেন। সেই সময়ে তাহার দ্বারদেশে ভু 
সংখ্যক ভিক্ষুক সমাগত হইত। অহুল্য! শুহস্তে তান 
দিগকে ভিক্ষা দিতেন। তাহার পর নিমন্ত্রীত' ব্রাহ্মণ- 
দিগকে পরিতোবপুর্বক. আহার করাইয়া স্বয়. ঘৎকিছিৎ 
আহার করিতেন। আহারাস্তে অল্পক্ষণ বিশ্রাম করি 
তিনি রাজসভায় যাইয়া বমিতেন এবং সঞ্ধ্যাপর্যাস্ত রাতর- 
শকার্ধ্য করিতেন। অপরাহ্ধে সভাভলের . পর ২।৩. ঘন্দী 
সন্ধ্যাবন্বনাদিতে অতীত হুইত। তাহার প্র পুনর্ধ-র 
রাজকাধ্য করিতে বসিতেন। এইরূপে দৈনিক সময 
কর্তব্য শেষ হইলে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তিনি শয়ন 
করিতেন। দেবপুজা এবং রাজকার্ধ্য উভয়ই তিনি 
তুল্য শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিতেন। তাহার ধর্ম্মাম্ঠাল, 
প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তিমূলক ছিল। কেবল দেবপুজাই 
তাহার নিকট ধর্থানুষ্ঠান বলিয়া, বিবেচিত হইত না। রাঁভ- 
কাধ্য, পুর্তকাধ্য, সন্ধি এবং দীন দরিদ্রের সেবা সবন্তই তিনি 
ধর্মকাধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতবর্ষে] 
অধিকাংশ তীর্থক্ষেত্রে তাহার কীর্তি অন্তাশি বর্তমান 
আছে। কাশী ও গয়্াধার্মের শীমন্দিরত্বয় তাহারই দ্বার 
পনর্িত ও সংস্কৃত হইয়াছিল ।. জগন্লাথক্ষেত্রে গমনের 


২৯০ 


জন্ত তিনি ষে ন রাজপথ নিশ্মীণ করাইয়াছিলেন, অস্ত 
অবস্থায়, এখনও তাহা শত শত পথিকের ক্লেশনিবারণ 
করিতেছে । দাক্ষিণাত্যের অনেকগুলি তীর্থের বিগ্রহ 
ও দেবমন্দির প্রতিদিন তাহার প্রদত্ত গঙ্গাজলে দ্াত ও 
ধৌত হইত। বছুশত ক্রোশ দূর হইতে প্রতিদিন এইরূপ 
গঙ্গাজল আনয়ন করাইতে তীহার কত অর্থব্যয় হইত 
তাহা সহজেই অনুৰ্মান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার 
ধর্মসেবা এইরূপ দেশকাল প্রচলিত অনুষ্ঠানে পর্যবসিত 
হয় নাই। তিনি অসাম্প্রদায়িক ভাবে সজীবের সেবাই 
পরম ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি প্রতিদিন 
দরিদ্রভোজন করাইতেন; শীতকালে অনাথ, আতুর- 
দিগকে বন্তরপ্র্ধান করিতেন এবং গ্রীষ্মের কয় মাস তৃষ্ণার্ত 
-পথিকদ্দিগকে জলদানের জন্ত স্থানে স্থানে সুশীতল জল- 
কুণ্ড সহ লোক নিযুক্ত রাখিতেন। তাহার পুলা ও 
ব্রতার্দির সুবিধা হইবে বলিয়া! তিনি, মধ্যে মধ্যে ইন্দোর 
পরিত্যাগ পূর্বক, নর্ম্মদাতীরস্থ মহেশ্বরক্ষেত্রে*চ অবস্থান 
করিতেন । তথাকার ক্লষকগণ অনেক সময় দেখিতে 
পাইত যে, তাহাদিগের পরিশ্রীস্ত বৃষ- ও মহি্ষদ্দিগকে 
জল. পানপ্ক্রাইবার জন্ত রাজভূত্যগগণ জলপাত্র হস্তে 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । অহল্যা একটা ক্ষেত্র পক্ষীদিগেব 
আহার্ধ্য শস্তে পুর্ণ করিয়। রাখিয়াছিলেন। নানা স্থান 
হইতে দলে দলে আগত পক্ষী সকল তথায়. আহার প্রাপ্ত 
হুইত। মত্স্তদিগের জন্যও নর্ম্মদার জলে তিনি শক্ত, "ও 
গোধুম.মণ্ড নিক্ষেপ করাইতেন। তীর্ঘযাল্রা কালে তিনি 
নানাবিধ ফলের বীন্দ সঙ্গে লইয়া যাইতেন এবং তকহীন 
প্রান্তরে ও রাজপথের পার্থে তাহা বপন করিয়া আপি- 
তেন। রৌদ্রতপ্ত পথিক তাহার্দিগের ছায়ায় বিশ্রাম 
করিবে, ক্ষুধাতুরগণ তাহাদিগের ফলে ক্ষুধানাশ করিবে 
এবং বিহ্গগণ তাহাদিগের শাথায় কুলায় নিৰ্ম্মাণ করিবে, 
এই তাঁহার উদ্দেস্ত ছিল; এরূপ সর্বভূতব্যাপিনী দয়া 
অতি অল্প জনেই দৃষ্ট হয়।, যে দেশে একপ দয়ামরী 
রমূণী জন্মগ্রহণ করেন, লে দেশ ধন্ত। 





* এখানে তাঁহার সমাধিমজ্দির আছে। বর্তমান সংখাঁধ 
প্রকাশিত অহল্যা বাইর ছবি এই মমা লিজ প্রস্তর ু্ির 
ফোটো গ্রাফ । + 


প্রবাসী । 


~~ পলা 


[ ৪ৰ্থ ভাঁগ। 


নারীজনোচিত এইরূপ নি সঙ্গে অহল্যার 
প্রকৃতিতে রাজাশাসনের উপযোগী পুরুষোচিত গুণেরও 
অভাব ছিল না। এখন ভারতবর্ষ যেক্ূপ শান্তিতে অবস্থান 
করিতেছে, অহল্যার সময়ে ইহার সে অবস্থা ছিল না। 
মারহাঠা, জাঠ, রোহিলা, পিগারী প্রভৃতি নানা জ্ৰাতীয় 
এবং নান! ধর্ম্মমল্্রদায়স্থ সৈনিক দক্থ্যগণের উপদ্রবে 
মধ্যভারত, তথন, উপক্তত ছিল। সেরূপ অবস্থাতেও 
অহল্যা যে তাহার রাজ্যে শাস্তি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত 
রাখিতে পারিন্বাছিলেন, ইহ তাঁহার সামান্ত প্রশংসার 
বিষয় নয় । তাহার শাসনের এমনই গুণ এবং তাহার 
নামের এমনই প্রভাব ছিল যে, তাহার প্রতিবাঁসী সমর- 
লোলুপ রাজন্তবর্গের মধ্যে কেহ কখনও তাহার রাজ্য 
আক্রমণে সাহসী হুন নাই। তাহার দুর্বৃত্ত ভীল 
প্রজাদিগকে তিনি অতি কঠোর শাসনে বশীভূত করিয়া- 
ছিলেন।' তঁহার স্থুশাদন, ভ্তায়পরতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা 
সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। আমরা তাহার ছুই 
একটা উল্লেখ করিতেছি । 

একবার তাহার রাজ্যের কোন "ধনী বণিক, 
নিঃসন্তান পর'লাকগমন করেন। বণিকপত্বী আত্মীয়- 
গণের পরামর্শে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন । কিন্তু 
অহ্ল্যার এক অর্থলোনুপ কর্মচারী, বালককে তাহার 
পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্বীকার না করিয়া 
বণিকপত্বীর নিকট তিন লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রার্থনা 
করেন এবং বলিয়া পাঠান যে উৎকোচ প্রদান না করিলে 
মৃত বণিকের সমস্ত সম্পতি রাব্রসরকারে বাজেয়াপ্ত 
হুইবে। বণিক্কপত্রী স্বয়ং আসয়! অহল্যার নিকট সমস্ত 
ঘটনা জাঁনাইলেন। অহল্যা অনুসন্ধানে কর্মচারীর দোষ 
জানিতে পারিয়! তাঁহাকে দূরীভূত করিবার আদেশ দিপেন 
এবং বণিকপতী যে বালকটীকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া বন্ অলঙ্কার ও শিবিকা 
প্রদান পুর্ব্বক সম্মানের সহিত বিদ্বায় করিলেন। কৃতজ্ঞ 
বণিকপত্বী তাহাকে বছ- অর্থ উপহার প্রদান করিতে 
চাহিলেন, কিন্তু অহল্য। তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও 
করিলেন না। | 

একবার কোন ব্রাহ্মণ একা অনুগ্রহলাত্তের - 


৫ম সংখ্যা | 


আশায় তাঁহার গৌরর্বাণীপুর্ একখানি গ্রন্থ রুনা 
করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অভাত্রসা- 
” মুরূপই তিনি তাল্াতে ভহল্যার সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্র্ংসা 
করিয়াছিলেন। অহল্যা ব্রাহ্মণের অন্তুরোধে, যথাসাধ্য 
. ধৈর্যের সহিত, তঁহ-র গ্রন্থের আস্তোপাস্ত শ্রবণ করিলেন 
এবং তাহার পর ত্রাঙ্গণকে বিনীত বচনে বলিলেন, 
প্রভো ! আমি ততি পণপীয়সী রমণী, আপনার এইবপ 
অতিরিক্ত প্রশংস্বাবাদের যোগ্য নই।” এই বলিয়া 
তিনি, ব্রাহ্মণের নিকট জুইতে পুস্তকখানি লইয়! নর্ম্মঘার 
জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন, এবং তোষামেদ- 
_ কারী ব্রাহ্মণের আর কোন সংবাদ লইলেন না। প্রশংশার 
এমনই মোহিনী শক্তি হে. গ্রশংসাকারীর বাক্য অসমত 
বলিয়া বুঝিলেও তাঁর প্রতি আমাদ্িগের অমুকল্পা 
জন্মে'এবং তাহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে ক্লেশ তোধ 


হয়। কিন্তু অহল্যা, ভুদেব ব্ৰাহ্মণে আস্তরিক ভক্তিমত্তী. 


হইলেও, এই ঘটনার যে মহত্ব ও দৃঢ়চিত্ততা প্ৰদশন 
ফরিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা দেখাইতে পারেন। 
নধ্যভারতের ইতিহাসলেষক সার জন ম্যালকম য্থাৎ্ই 
নলিয়াছেন, অহল্যান্ন স্তায় রাজ্ঞী পৃথিবীর ইতিহাস 
, অতীব বিরল। 

অহ্ল্যার জীবনের পবিত্র কাহিনী বর্ন করিবর 


লোভ সম্বরণ করিত ন! পারিয়া আমরা আমাদিগ্রে 


প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ করা ফেলিয়াছি। এইবার ইহ 
উপসংহার আবন্তক। পূর্বেই বলিয়াছি যে, সাংসারিক 
সুখ অহ্ণ্যার জীবনে সতি অল্পই ঘটিক়াছিল। বিধাতার 
ক্কি উনদ্দেষ্ঠ বলিতে পারি না; কিন্ত প্রায়ই দেখিতে 
পাই, ধার্মিক নরলান্বীদিগকে, ধুপের স্তায় নিজে দয 


হইয়াই, জগৎকে পন্বিত্র ও তৃপ্ত করিতে হয়। পুর্বেই' 


বলয়াছি যে বিধবা হইবার সময় অহ্ল্যার একটি পুত্র 
ও একটি কন্তা হইক্ছিল। পুত্ৰ মালেরাও যে অবস্থাও 
= গ্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে 
অহল্যার কন্ত মুক্তাবাঈ বিবাহের পর স্বামিগৃহে বালু 
কবিতেন। অহল্যা অপর . পুত্রকন্তার অভাবে, মুক্তান 
একটি পুত্রকে নিকটে স্নাখিয়ন| পুত্রবৎ ন্গেছে প্রতিপালন 
করিতেন । এই শল্রক্টকে নিকটে রাখিয়া অহল্য 


হোল্কর রাজক স্ধে কয়েকটা কথা। 


২৪০১১ 


পুক্রশোক বিষত হইাছিলেন। কিন বিলতার এমনই 
লীলা, মুক্তার পুত্র যৌবনাব্থ। প্রাপ্ত হুইয়াই প্রাণত্যাগ 
করিলেন এরং সেই ঘটনার পর এক বংনর অতীত না 
হইতে হইতেই পুত্রশোকাতুরা মুক্তা নিজেও বিধবা হই- 
লেন। মুক্তা স্বামীর চিতারোহণ করিবার সঙ্কল্প করি- 
লেন। অহল্যা কন্তাকে সেই ভরন্কর-সন্কল্প হইতে নিবৃত্ত 
হইবার জন্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্ত পতিপুত্রশোকে- 
কাতর! মুক্তা কিছুতেই মাতার উপরোধ রক্ষা করিতে 
সম্মতা হইলেন া। তিনি অহল্যাকে বল্লেন, “মা | 
তুমি আর কত দিন বীচিবে ? ছুই চারি বৎসরের মধ্যেই 
তোমার এই পবিত্র জীবন শেষ হুইবে। কিন্তু আমার 
এখনও বহুদিন বাচিয়া থাকিবার-সম্ভাবনা। পতি পুত্র 
বিহীন হইয়া, তোমার মৃত্যুর পর, আমার কি দশা ঘটবে, 
তাহা একবার ভাবিয়া দেশ । আন্ম আহি সসম্মানে, 
স্বামীর চিতারোহুণ করিয়া যে, শস্তিলাভের সুযোগ 
পাইয়াছি,- আর কখনও তাহা পাইব না| মা! তুমি 
আমার নিবারণ করিও না।” অল; যখন দেখিলেন, 
মুক্ত! কিছুতেই নিবৃত্ত হইবার নহেন, তখ্‌ন অগত্যা 
সন্মতি দিলেন এবং স্বচক্ষে তাহার চিতারোহ। দেখিবার 
জন্ত প্রস্তুত হুইলেন। নর্দ্মদাকুল আলোকিত করিয়া 
চিতা গ্রজ্লিত হইল! অহ্ল্যা যথাসাধ্য তধ্য]াব্লগ্থন 
পূর্বক, চিতার অদুরে দণ্ডাক্নমান থাকিয়া নমন্ত দর্শন 
করিতে লাগিলেন ; কিন্তু যখন অগ্নিশিখ। মুত্র সুকুমার 
দেহ স্পর্শ করিল এবং মুক্তা কাতর আর্তনাদ তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিল, তথন আর স্থির থাকিভে পারিলেন 
না। তিনি উন্মত্তার স্তায় কন্তার চিতায় নীাপ দিতে 
উদ্ভতা হইলেন । তাহার কর্ম্চারিগণ বলপুর্বন্য তাহাকে 
ধরিয়া রাখিলেন। দেখিতে দেখিতে মুক্তার ও তাহার 
স্বামীর দেহ ভম্মসাৎ হইল। অহ্ল্য। নর্ম্মণার জলে 
তাহাদিগের ওর্ঘদেছক কার্ধ পমাপ্ত করিয়া গৃহে প্রত্যা- 
গমন করিলেন। এই ঘটনায় অহলা! এরূপ ব্যথিত! 
হইয়াছিলেন যে, তিনি তিন দিন কোন আহাধ্যবস্ত 
গ্রহণ করিতে পারেন নাই । অহল্য! ছছিতার ও জামাতার 
উদ্দেশে যে স্থৃতিমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সার 
জন ম্যালকফ বলেন যে, তাহার স্কায় মাতৃসেহের নিদর্শক 


চা 


২৪৯২, 


সুন্দর স্থৃতিমন্দির ভারতবর্ষের আর কোথাও বিদ্তমান 
নাই। 

এইরূপে অহ্ল্যার রাজত্বকালের ত্রিংশত্বর্ষ অতীত 
হুইল। মিতাঁচারে অভ্যস্ত হওয়াতে হিন্দু বিধবাঁগণ 
সাধারণতঃ সুস্থকায়া ও দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন, কিন্ত 
অহুল্যায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। রাপ্রকার্য্যের 
অন্ত তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত, অথচ 
শরীর রক্ষার প্রতি তাহার একবারেই দৃষ্টি ছিল না। 
শ্ুরীর অসুস্থ হইলেও তিনি নিয়মিত ব্রত এবং উপবাস 
হইতে বিরত থাকিতেন না । তাহার উপর স্বামী, পুত্র, 
কন্তা, জামাতা ও দৈহিত্রের শোকে তাহার হৃদয় জর্জরিত 
হইয়াছিণ। সুতরাং মৃত্যু তাহার নিকট অপেক্ষাকৃত 
সত্বরপদ্দে আগমন করিল। তাহার প্রজ্াবর্ণ তাহাকে 
দেখিতে চাহিতেন বলিয়া অসুস্থ শরীরেও তিনি রাজসভায় 
যাইয়া বসিতেন এবং ষথাশক্তি রাজকাধ্য করিতেন । 
শরীর ভগ্ন হইলেও কর্তব্যকার্য্য সম্পাঁদনে ত্রুটি ছিল 
না। 'সংসারে কোন সুখেরই তিনি প্রত্যাশা করিতেন 
না, অথচ*ঘোর সংগারীর স্তায় পুষ্খানুপুখরূপে রাজ্যের 
প্রত্যেক বিষয়ের অন্ুসধ্চান রাখিতেন। সংসারের সকল 
বিষয়েই দৃষ্টি, অথচ কোন বস্ততেই আসক্তি নাই, ইহাই 
হিন্দুর সংসারধর্ম্মের চরম লক্ষ্য ) অহল্যার জীবনে এই 
লক্ষ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। পৃথিবীর অতি অল্প রাজা বা 
রাজ্ঞী তাহার স্তায় অনাসক্তভাবে রাজকর্তব্য সম্পাদন 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থ ভাগ। 


করিয়াছেন। ক্রমে শারীরিক দুর্বলতাবৃদ্ধির সঙ্গে 
অহল্যা নিজের আযুফ্কাল সংক্ষিপ্ত হইতেছে বুঝিতে পারি- 
লেন এবং পাঁরত্রিক মঙ্গললাভের জন্তু আরও যত্ববততী ' 
হইলেন। মৃতুর কিছুদিন পূর্বে তিনি “মুক্তদ্বার অন্ন- 
সত্র” সংস্থাপন করিলেন এবং প্রতিদিন এক সহস্র ব্রাঙ্মণ- 
ভোজনের ও অন্ধ, আতুরদিগকে বন্্র্ধানের আদেশ 
দিলেন। মৃত্যুর দিন দ্বাদশ সহম্র ব্রাক্মণভোজনের 
ব্যবস্থা করিজেন। এইরূপ সমস্ত জীবন পরসেবায় 
উৎ্থষ্ট রাখিয়া এবং মাতৃত্সেহে প্রজাপুগ্রকে পালন করিস! 
১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ কৃষ্ণাচতুদ্দশী তিথিতে অহুল্যা 
পরলোকে গমন করিলেন । তাহার নশ্বর ধূলিময় দেহ . 
পৃথিবীর ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে ; কিন্তু তিনি 
সংসারের কর্মক্ষেত্রে যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 
তাহার শ্বদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীব প্রাণে ধর্ম্মভাব ও . 
পবিত্রতা বঙ্গিত্ত করিবে। স্বভাবতঃ ককণামরী রমণী 
রাজ্জী হইলে তাহার দ্বারা প্রজাপুঞ্জের কিরূপ মঙ্গল 
হয়, এবং সর্বতাগিনী হিন্দুবিধবা আত্মসুখনিরপেক্ষ 
হইয়া কির্ূপে সর্ধভূতের মঙ্গলসাধনে জীবন উৎসর্গ 
করিতে পারেন, অহল্যার জীবনে তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত 
লক্ষিত হয়। ভারতীয় পৌরাণিক মহিলাগণের চরিত্র 
যে কবিকল্পন মাত্র নহে, অহল্যার ন্ত"য় এ্রতিহাসিক 
মহিলাজ্ীবনই তাহার প্রম্বাণ। 
[ ক্রমশঃ | 





€নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





দুর্ববাসার অভিশাপ । 
শ্রীৰামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অহিত চিত্র হইতে তাহার অন্থমতি অনুসারে মুদ্রিত । 


8111 81119 PRESS, CALCUTTA. 





উজ Good, and Knowledge, are three Sisters:” 
‘‘to-Iook on noble forms © 


Mazes noble thro’ the sensuous organism 


‘That which is higher.”— 7ennyson. 


তোমার শারদ প্রতিমা । 








চতুৰ্থ ভাগ । { আশ্বিন, ১৩১১ । . ) ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
পু টিন ১৩ EE 
শারদপ্রভাতে । - ০ 
ভূষহ পল্নে-কুমুদে অঙ্গ ডঃ 
(১) হে লসর, হরযে-রজে; « 
গিরি-বন-নদী রুঞ্জিয়া রবি কাদামাখা জলে-তোন তর 
"ফুটায় ধরায় স্ুছাসি। বঙ্গ-পাবনি গঙ্গে ! 
হেরি সে কুল্ল প্রভাতের ছবি ছুলাও ধরণী, হরিত বপন," 
আমার চিত্ত উদাসী। গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে ; 
প্রবাসের বসে মানস-নেত্রে সেফালি-গদ্ধে আমোদি-ভবন 
নেহারি তোমারে, বঙ্গ ! | এস উৎসৰ ধরাতে 4 
সমতল ভে ধান্ত-ক্ষেত্রে (৪) 
অতুল স্তামল অঙ্গ । ' গ্রামে গ্রামে আর নগরে নগরে 
8)... , , জাগেরে সুখ আনন্দ! 
নাহিক এমন তটনী সেথায় হেথায় পবন, বহিয় আন 'রে 
উপলে ত্বরিতচরণ! ; - দূর উৎসব-গন্ক। 
ভূধরচরণে ভরুর ছায়ার রঞ্জি প্রবাস, ও গো কল্পনে, 
নাচে না এমন ঝরণা। মানস-আলোক-প্রভাতে 
নাহি ত নেখায় নিবিড় বিজন বঙ্গের শোভা এদূর ভবনে এটি হু 
বিশাল বনের গরিমা । বিকাশু শারদ প্রভাতে । ্ 
তবু ভালবানি, হল্পভুবন, ৬৭ 4 শ্রীবিভ্ষচন্্র টি | 


e EEE ও উন পু 


২৯৪ প্রবাসী ৷ [ ৪র্থ ভাগ। 


* ৭ 


কাজনর্প যেমতি বিবরে, 


বিষ্ণ'র প্রতি লক্ষ্মী । তস্কর লুকায়ে থাকে গিরির গহ্বরে ; 
আর কত দিন, সৌরি, এ অতল জলে পথিকের অর্থ অপহরে১ 
পুড়িবে বিরুহাঁনলে এ তব কিস্করী ? কখন বা প্রাণনাশ করে। 
হে রমারমণ শীন্র কহ তা রমারে। কহে সদা গদারে আহ্বাঁনি 
যবে আদেশিলা নাথ, হাঁসিয়া হাসিয়া কর কিরা পর্শি মোর পাণি 
গকড়ের পৃষ্ঠে চড়ি ত্রমিতে আকাশে, ধৰ্ম্মে সাক্ষী মানি, 
তব মায়াবলে হায়, কিছু না বুঝিস্থু ; আত্ছি হতে আমরা দুব্ন 
ছাড়িন্থ, তোমার পাশ, পুড়িয়া ফ্রিতে ! হস্ক এক প্রাণ এক মন, 
না জানিমু, ত্যজিলা হে দাসীরে, শ্রীপতি । সিন্ধু অঙ্গুলিন্ধু ষথা-_জান সে কাহিনী । 
৮ মাইকেল মধুহুদন রঃ I আমার মঙ্গল যাহে, 
তোমার মঙ্গল তাহে 
নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী | কবচে ভেন্দলে বাণ, বক্ষ ক্ষত যথা, 
আর কতদিন, সৌরি, জলধির গৃহে অমঙ্গলে অমঙ্গল উভয়ের তথ! । 
কাদিবে অধীনী রমা, কহু তা রমারে। কহে গদা ধৰ্ম্মসাক্ষী করি, 
জানে দাসী, খষিকুল প্রিয় তব সদা, কিরা মোর তব কর ধরি, 
হৃষীকেশ ; তা না হ’লে ধরিতে কি কু একাত্ম আমরা দৌহে কি বীচি কি মরি । 
»খধিপদ চিহ্ন তুমি কৌন্ত,ভের সহ এইরূপে মৈত্র আলাপনে 
ও বক্ষে, রমার রম্য আশাধাম ? তবু মনানান্দ চলিলা ছজনে । 
কহ হে অচ্যুত মোরে, দয়াসিন্ধ তুমি, সতর্ক রক্ষককপে সদা গদা! যেন 
লঘুপাপে গুরুদণ্ড সাজে কি তোমারে? বন পাশে এক দৃষ্টে চাহে অনুক্ষণ, 
কি দোষে দেবেশ দোষী ধর্ধাসার পদে ? পাছে পশু সহসা করয়ে আক্রমণ । 
পশ্ডজাতি এরাবত, স্থজিলা বিধাতা গদা চারিদিকে চায়, 
জ্ঞানশুন্য করি তারে । কেমনে জানিবে এরূপে উভয়ে যায়; 
কি ভাল, কি মন্দ, দেব, জ্ঞানহীন পশু? দেখে গদা সম্মুথে চাহিয়া 
৬ মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । থল্যে এক পথেতে পড়িয়া । 
দৌড়ে মুড় থলো তুলি 
গদা ও সদা । হেরে কুতূহলে খুলি 
গদা সদা নামে পুর্ণ থল্যে সুবর্ণ মুদ্রায়, 
কোন এক গ্রাম্ম তোলা ভার, এত ভারি তায়। 
. ছিল ছই জন। কহে গদ। সহাস বদনে 
দুর দেশে যাইতে হুইল ; করেছিস ষান্রা আজি অতি শুভক্ষণে 
দুজনে চলিল। আমরা ছুদ্নে । 
ভয়ানক পথ--পাশে গপু ফণী বন, “ছুজনে % কহিল সদা! রাগে, 


ভল্লুক শার্দুল তাহে গর্জে অনুক্ষণ। ৪ Kl ‘লোভ ক করিস্‌ তুই এ অর্থের ভাগে ? 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । - 


মোর পূর্ব পুণ্য ফলে 
ভাগাদেবী এই ছবে 
মোরে অর্থ দিলা । 
পাপী তুই, অংশ তোরে 
কেন নিন, ক’ তা মোরে 
একি বাললীল! ? 
রবির করের হাশি পরশি রতনে 
বরাঙ্গের আড' ভার বাড়ার যতনে ; 
কিন্তু পড়ি মাটির উপরে 
সে কত্ব ক কোন ফলধবে? 
সৎ হে তাহার শোভা! ধনে, 
অসৎ নিতান্ত তুই, জনম কুক্ষণে’ । 
এই ক’য়ে সদানন থল্যে তুলে লয়ে 
চলিতে লাগিল! স্থথে অগ্রসর হয়ে । 
বিস্ময়ে অবকৃ গদ! চলিল পশ্চাতে, 
বামন কি কৃতৃ পায় চারু চাদে হাতে ? 
এই ভান অতি ধীরে ধীরে 
গেল গদ! তিতি অশ্রু নীরে। 
ছুই পাশে শৈলকুল ভীষণ দর্শন, 
শৃঙ্গ যেন পরহশ প্রগন । 
গিরি শিবে বর্রযান্ন প্রবলা যেমতি 
ভীম ন্লোতস্বতী, 
পথিক ছলে হেরি তক্করের দল 
নাবি নীচে করি কোলাহল 
উতভে আক্রমিল। 


সদা অতি কাতরে কহিল, 


গুন ভাই, পাঞ্চাতল যেমতি, 
বিষ্ণু ব্ৰথীপতি, 
জিনি লন্গরজে শূর কৃষ্ণায় লভিল, 


মার চোরে করি রণ-লীলা! 


এই ধন নিও পরে বাঁটি 
হিচাবে করিয়া আঁটার্জাটি, 
তস্করদুলের মাথা কাটি। 
কহে গদ", পাপী আমি, তুমি সৎজন, 
ধর্মরলে নভ্রধন করহু রক্ষপ। 


উৎকলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য । ২৯৫ 
কহিল সে যোড় করে. 
অধিপতি ওই জন ভাই, 


সঙ্গী মাত্র আমি ওর, ধর্মের দোহাই । 
সঙ্গী মাত্র যদি তুই, য। চলি বর্বর, 
নতুবা ফেলিব কাটি, কহিল তস্কর। 
ফাঁদে বাধা পাখী যথা পাইলে মুকতি, 
উড়ি যায় বাযুপথে অতি ভ্রতগতি, 
গদা পলাইল। 
সদানন্দ মিরানন্দে বিপদে পড়িল। 


* আলোক থাকিতে তুচ্ছ কর তুমি যারে, 


বধু কি তোমার কভু হয় সে আধারে * 
এই উপদেশ কবি দিলা এ প্রকারে। 
৮ মাইকেজ্মধুহ্দূন তত | 


উৎকলে পীর | 


(৪) 

কটক হইতে পুরুষোভম যাইতে আগেই খণ্ডদিরি ও 
উদয়গিরি। উভয় গিরিই বৌদ্ধপুল্ফময় উভয়ই বৌদ্ধ 
তীর্থ ছিল। উভয় গিরিই ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ জঁবনের, 
বৌদ্ধ কীত্তির পরিচয় স্থল। শীকৃষ্ণচৈতন্ত বি গিরি- 
ঘয়ের উপরে উঠিয়া গুন্ক ও বৃদ্ধমূর্তি সম দর্শন করিয়া" 
ছিলেন ? তাঁহার আবির্ভাবের অস্ততঃ ছুই শত বধ পূর্বে 
কেন্ছুবিন্বকবি মধুর কোনল কাস্ত পদাবলীর প্রথম ঠ্তাত্রেই 


, বুদ্ধদ্দেবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়! গিয়াছি:লন ৷ 


“নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহ্হঃ শ্রতিজাতিস্‌। 
সদয় হৃদয় দর্শত পশুধাতম্‌ ॥ 
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর ৷ 

অয় জগদীশ হরে 0 


অজয় নদীর কূলে যে দশাবতার স্ভোত্র প্রন্ম গীত 
হইয়াছিল, তাহা ভাগীরথী কুলে অনতিপরেই কত শতবার 
গীত হুইয়া থাকিবে । প্রীরুষ্ণচৈতন্তই অদ্বৈত, ভিত্যানন্দ 
প্রভৃতি অন্থচরগণের সহিত সেই স্তোত্র ক্তশতবার কীর্তন 
করিয়া ভক্তি ও আনন্দে অভিভূত ভইয্পুছিলেন। তথাপি 
তাহার উদয়গিযি ও খর্ডগিরিতে না উঠিয়া দেখাই সম্ভব | 


তোত 


তিনি পুরুষোত্তমে যাইবার জন্ত উদ্বিগ্ন হুইয়াছিলেন। 
ভূবনেশ্বরেই একদিন মাত্র ছিলেন। উদয়গিরি ও খণ্ড গিরি 
তখন হিন্দুর্দিগের ত্যজ্য ছিল। এখনও গিরিদ্বয় হিন্দু 
তীর্থ নহে, উদগ্নগিরির পাদদেশে এখন একটা পর্ণকুটার 
আছে তাহার নাম বৈরাগীর মঠ ৷ মঠাঁধিকারী দর্শকগণকে 
অনেক থড়ম দেখাইধা থাকে | খড়মণ্ডলি সাজান আছে 
ও দেওয়ালে চৈতন্ত মুর্তি অক্কিত আছে। এক জোড়া 
খড়ম চৈতন্য মহা প্রভুব খড়ম বলিয়া বর্ণিত হয়। 

উদয়গিরি লেটারাইট প্রস্তরময়। মাধ্য মন্ধ্য বালু 
প্স্তরও অনেক | প্রস্তর হতে ক্ষোদ্দিত একটি দ্বিতল 
ও কএকটি একতল গুন্ফ। একটির নাম সর্প গুচ্ক, 
একটির নাম ব্যান গুল্ক। গুল্ফের আকারানুসারে 
নামকরণ হইয়াছে। হুইটি গুল্ফ দ্বিতল ও তাহাতে 
অনেকগুলি স্তম্ভ ও অনেকগুলি বারা আছে। কত 
শত বৎসর পূর্বে এই গুল্ফ- খোদিত হইয়াছিল ; কোন 
কোনটিতে হিন্দু দেবতার মূর্তি এখনও দেখিতে পাওয়া 
যায়। গণেশগুল্কে গণেশমূর্তি এখনও বর্তমান । হিন্দু 
মুৰ্তি সকল নিশ্চয়ই আধুনিক । 

থগুণিত্রু উদয়গিরি অপেক্ষা সর্ধাংশে বৃহদাকার । 
ইহার উপরিভাগ বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। উঠিবার পথ 
. প্রস্তরমন্থ সোপান । সোপানের উপরে চারিটা গুম্ক। 
একটি ভগ্ন প্রায়, তৎপার্থের একটিতৈ হিন্দু দেবমূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত ও তথায় এখন সময়ে সময়ে শ্রীমন্ভাগবত পঠিত 
-হয়। তংপা্শ্বের গুচ্ফায় অনেক ভাস্করকাধ্য পরিদৃপ্তমান। 
তথায় দশভূজা ও সর্বমঙ্গলা মূর্ভিও রহিয়াছে । হিন্দুরাই 
যে এই সকল দেবমূর্তি খোদিত করিয়াছিলেন তাহা 
নিঃসংশয় | মহাযান বৌদ্ধগণ হিন্দু দেবদেবী সমূহের 
পূজায় বিমুখ ছিলেন না। মহাযান বৌদ্ধগণই গর সকল 
মুর্তিরই কারণ হইতে পারেন। দশতৃজ1 গুন্ফের পরেই 
একটি গুস্ফার বুদ্ধদেবের অনেকগুলি পদ্মপাণিমূর্তি খোদিত 
. আছে। নিয়েই কয়েকটা মাতৃকামূর্তি হিন্দু ও বৌদ্ধ 
একত্রিত । মহাযান বৌদ্ধ মতের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া! 
যায় । এই চারিটি গুম্ফার একটু অস্তরেই একটি সিংহ- 
ছবারের ভগ্মাবশেষ দেখিতে পাওয়া ষায়। এখন একটি 
মাত্র সিংহ্মূর্তি বর্তমান আছে। প্রবাদ আছেষে এ 


প্রবাসী । 


| ৪থ ভাগ । 


সিংহদ্ধার কেশরীরাজ ললাটেন্দু নিষ্দিত। লোকে বলিয়া 
থাকে যে রাত্রিকালে সিংহদ্বাবে তোপধ্বনি হুইয়! থাকে ৷ 

কিঞ্চিৎ উর্ধে “রাধাকুগু”। ইহা গিরিশৃক্দে একটি 
ক্ষুদ্র জলাশষ। জল অতি পরিষ্কার তাহাতে ক্ষুদ্র মৎ্স্তও 
দেখা যায়। পাহাড়ের শীর্যদেশে ছুইটী বৌদ্ধ মন্দির ৷ 
হুইটাই কারুকাধ্যে পণ্রপূর্ণ। অভ্যন্তরে বৌদ্ধ দেবের 
বিবিধ প্রকার মুর্তি বিদ্যমান আছে। এক্ষণে ওঁ ছুইটি 
মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে । 

কিয়দন্তরে প্ন্ামকুণ্ড* গিরিগুহায় জলাশয় । উহ! 
প্রস্তবাবৃত, জল অতি সুন্দর ও স্বচ্ছ ও অনেক ক্ষুদ্র মৎস্ত 
আছে। ইহার নিকটেই “আকাশ গঙ্গা” নামক কুণ্ড । 
সম্ভবতঃ হিন্দুরা অধুনা এই সকল নামকরণ করিয়াছেন। 

বৌদ্ধ মন্দির দ্বয়ের নিকটে বৌদ্ধত্ত,পসমূহ রহিয়াছে 
মহাযান বৌদ্ধগণ পুণ্যার্থ এই সকল স্তুপ সংস্থাপন করিয়া 
থাকিবেন। এখন উদয়গিরি বা খগুগিরিতে বৌদ্ধ 
ভিক্ষুক বা বোদ্ধধৰ্ম্মাবলম্বী গৃহী কেহই নাই । হিন্দুরাজ্যে 
হিন্দু মণ্ডলী মাধ্য বৌদ্ধস্তপ সমূহ “দেবসভা” নাম ধারণ 
করিয়াছে । 

থণ্ডগিরি শিখর হইতে অভ্রভেদী ভুবনেশ্বরের মন্দির 
বেশ দেখিতে পাওয়া যায় । মন্দির গিরিছিয়ের পাঁদদেশ 
হইতে প্রায় ই ক্রোশ অস্তরে স্থিত.। পথ মাঠের উপর 
দিয়া। পথের ছুই পার্থে ।লটারাইটময়ভূমি। কোন 
কোন অংশ বনশূন্ত বৃক্ষশূন্ত। কোন কোন স্থলে ছুই 
পার্শ্বে কুঁচল! গাছের বন; মধ্যে মধ্যে সৌদাল ও 
আমলকীর বন আছে। মধ্যে মধ্যে বেত ও বাঁশের 
ঝোপ। এক্ষণে পথের ধারে একটা গ্রাম আছে, আবাদী 
ভূমিও আছে। 

দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াই মহাপ্রভু গিরিজ! 
সমন্বিত গিরীশদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। 


দদর্শ তত্রাখিল শেভক্বোজ্বলং 
চলৎ পত।কং শিব মন্দিরং বৃহৎ । 
হুধাব-লপ্তং বরশৃঙ্গমুন্নতং 
হ্থভোতণং শ্বেতশিরিমিবাপরমূ ॥ 
নিপত্য ভূমৌ গুপন।ম দেবঃ 
শিবালঘং শুলাবচিত্র চুডমূ । 
পতাকযে। নাকনদী বিভঙ্গং 


দধন্‌ সমারোহতি বির নী 


৬ষ্ঠ'সংখ্যা। ] 


এরূপ অপূর্ব দেব মন্দির অতি বিরল। কেশবীরাজবংশ 
একাম্রকাননে রাজধানী সংস্থাপন করেন। তীহারা শৈব 
_ ছিলেন এবং একপ বারাণসী সদৃশ পবিত্র ভূমিই 
শৈবরাজাদিগের ধর্শরাভধানীর উপযুক্ত স্থান। এক্রাত্র- 
কাননকে প্রকৃত শিবক্ষেত্র করিবার নিমিত্ত তাহারা কোটি 


বা উন কোটি শিব লিঙ্গ স্কাপন করিয়াছিলেন । 
“বসতি বত্রেশর লিঙ্গ কো টো! 
বিশ্বেশ্ববাদ্যাশ্চ স্বপুণ্যতীৰ্থাঃ ৷” 
মুবারি গুপ্ত । 
যযাতিকেশরী একাম্রকাননে রাজধানী স্তাঁপন করিয়া 


ব্রিভৃবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করাইতে আরস্ত করেন, 
এরূপ বিশাল উন্নত ও কাঁককার্ধ্য খচিত মন্দির অল্পদিনে 
~ নির্মিত হওয়া অসভ্ভব। তৎপরবর্তী হুর্যাকেশরী ও 
অনস্তকেশরীর সময়েও নির্ম্মাণকার্যযা চলিতে থাকে । 
অবশেষে যযাতিকেশর-র প্রপৌভ্র ললাটেন্দুকেশরী ৬৫৭ 


খৃ অবে মন্দির নির্মাণ শে করিতে সমর্থ হন। 
“গজাষ্টহমিতে জাতে 
শকাকে ক্রীর্তিবসসহ | 
প্রাাদমকর়োত রাজা 
ললাটেন্দুশ্চ 'বশবী ॥” 


ললাটেন্দুকেশরী ৬৩ হইতে ৬৭৭ খৃঃ অব পর্য্যন্ত 
উৎকলে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ভূবনেশ্ববের মন্দিরের 


/ নির্শীণের পর হইতেই এাম্রকাননের সাধারণ নাম 


ভুব:নশ্বর হইয়াছিল। কিন্তু অনতি পরেই উৎকলের 
রাজধানী অন্তজ্ম নীত হইঙ্বাছিল। একামকানন পুণ্যক্ষেত্র 
হইলেও ইহা সসৈনিক রাঙ্গধানীর উপযুক্ত নহে । নিকটে 
নদী লাই। শক্ত আগমন নিবারণের নৈসর্গিক উপায় 
কিছু নহে। যাজপুরে, বিশেষতঃ কটকে সে উপায় 
আছে । কয়েকশত বৎসর পরেই কটকেই রাজধানী নীত 
হুইয়াছিল। কেশরীরাজনিগের পরবর্তী রাজবংশ চোর 
গঙ্গা কশ- বিষণ উপাসক হিলেন। সুতরাং ভূবনেশ্বরের 
প্রতি উৎকলরাজদিগের ক্রমশঃ লক্ষ্য কমিতেছিল। 
২ কিন্তু ০৪৩৬ শকে (১৫১৫ খৃঃ অক) চৈতন্তদেব যে 
ভুবনেশ্র দেখিয়াছিলেন এখন ভাহারও কিছুই নাই। 
তখনও উৎকলে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন ) 


উৎকলে শ্ীকৃষ্ণচৈতন্য । 


২৯৭ 


বিধ্ম্মীগণের রাজত্বকালে স্কুবনেশ্বরের .কতই না পবিবর্থন 
হইয়াছে । তাহাতে আবার কালা শাহাতের অত্যাচার । 
এখনকাঁর ভুবনেশ্বর দেখিলে যুগপৎ শ্টেক, ক্রোধ ও 
আত্মগৱিমার উদয় হয়। কালের অস্বিত্রান্ত কুঠারাঘাত_ 
মুসলমানদিগের নির্মম তরবারির আস্বাত রেখিয়া শোক 
ও ক্রোধের কাহার না আবির্ভীব হইবে? পঞ্চদশ শত 
বৎসরের পূর্বের অতুলনীয় হিন্দু-কীর্তি দেখিবাই বা কোন্‌ 
হিন্দুর আত্মগরিমার উদয় না হইবে ?. 

শ্রীকৃষ্ণটচতন্তু একাত্রকাননে দেহ প্রসাদ. কোটি 
অক্ষুণ্ন দেখাইয়াছিলেন | by 


. “প্রসাদ কোট্য বরতোরণাক্য 
রাজস্তি রাজজ্বলচেল চুডাঃ। 
আমুক্তভূষ। মনুজা মনোজ্ঞ 
গন্ধার্চিতা ₹ন্ৰপদাৰ্পিতেহাঃ 1 


এখন তাহার কিছুই নাই । দে সকল সুন্দর দেব- 


- মন্দির দেবপ্রসাদ অধিকাংশ দেখিতে পাঁওয়! যায় না। 


যাহ! আছে তাহাঁও ভগ্ন প্রায়। এখন তগ্লাবশ্ষে বক্ষার 
উপায় হইতেছে বটে ; কোনটির জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে, 
কিন্ত সে অকিঞ্চিৎকর । যাজপুরে দেবমন্দির ও দেবমুর্তি 
সমূহের যে দশ! ভৃবনেশ্বরেবও তাহাই ।  * 
চৈতন্ত মহা প্রভূ রীত্যন্থসারে পুণ্যতীর্ঘ বিন্ুনরোবরে 
স্নান করিয়া তুবনেশ্বরের দর্শন ও পুজা করেন? মহা- 
তীর্থ সকলের বিন্দু বিন্দু সার সংগ্রহ করিয়া হিন্দুসাগর 
নির্শিত হইয়াছে, | 
বিন্বুং বিন্দুং সমাহৃত্য নিন্বিতন্ববং 
পিণাকিনা (পাক্সে) 
“্মুরারি মুবলীধ্ব ন সদৃশ মুরারি* বলিয়াছেন ৫ 
বিন্দ.=্‌ সমাহৃত্য সমণ্ড তীর্থাৎ, 
কৃতং মহাবিন্দু সরোবরাখ্যম্‌ । 
দণ্ডং কৃতং দেববরেণ যত্র 
স্বানাল্লভেষ্টেব পদং বিস্বদ্ধস্‌॥ 
বৃন্দাবন দাঁসও বলিয়াছেন £=_ . 
“সর্ধবতীর্ঘ জল যথা বিন্দু বিন্ট আমি । 
বিন্দু সরোবর শিব হুজ্িম। আপনি ॥ 
শিব প্রিয় সরোবর জানি ্ীটৈতত্ত । 
স্নান করি বিশেষে করিল অতি ধন্য ॥” 


বিন্দুসরোবর দৈর্ঘ্যে ৮০০ হাতের উপর ও প্রস্থে প্রাপ্ 


তখন গ্রতাপরুত্র হিন্দু ধর্শের, হিন্দুদেবগণের ও হিন্দু ৫২০ হাত। বোধ হয় মহাপ্রভুর সযয়ে ইহার চতুচিকে 


কীর্তির রক্ষক ছিলেন৷ প্রস্থ পাড়ে পাঁচশত বৎসরের 


লস্তরময় সোপান ছিল। এক্ষণে অধিকাংশই ভাদ্রিয়া 


২৯৮ 


গিয়াছে। পূর্বদিকে মণিকর্ণিক1) এই ঘাটেই স্নান 
করিয়া পিতৃদেবগণের তর্পণ করিতে হ্য়। মণিকর্ণিকা 
ভুবনেশ্বারর প্রসিদ্ধ তীর্থ। সরোবরের মধো উৎকল- 
প্রথার একটা দ্বীপ আছে ও তাহার উপর কয়েকটা দেব 
মন্দির আছে। পর্বোপলক্ষে ভূবনেশ্বরের যাত্রা হয়। 
কিন্তু মন্নিরগুলির' সংস্কার নাই। সরোবরের চতুর্দিকস্থ 
প্রস্তরময় সোপানের যেরূপ অবস্থা মন্দিরের অবস্থা প্রায়ই 
ষেইরূপ। মন্দিরগুলির জীর্ণোন্ধার নিতান্ত আবশ্যক । 

বিন্দু সরোবরের পূর্বদিকে অনস্ত ব্েদেবের মন্দির । 
প্রধান মন্দিরের গঠন ও শিল্পকাধ্য দেখিয়া চমৎকৃত 
হইতে হয়। কত শত বৎসর অতীত হইয়াছে “কিন্ত 
যেন ভাস্কর অক্পদিন হুইল কাধ্যশেষ করিয়াছে! 
মন্দিরাভ্যস্তরে বাসুদেব ও বলরামের কৃষ্ণ প্রস্তরময় মূর্তি; 
সুভদ্রাদেবী উভয়. ভ্রাতার মধো বিরাজমান! | মন্দিব 
উৎকল প্রথায় নির্শিত। প্রধান মন্দিরের বাহিরে লক্ষ্মীর 
মন্দির কিন্তু তাহা ভায়া গিয়াছে । লক্ষ্মীর মূর্তি এখন 
বাস্থদেবের নিকটেই। নাট্যমন্দিরে স্তস্তোপবি গরুডসৃষ্তি। 

বিন্মুরোবরের পূর্ব কিনারায়ও কয়েকটা মন্দির 
ও দেবনূত্তি আছে । তন্মধ্যে হন্তুমানজী ও ব্রহ্মার মূর্তিই 
বিশেষ দ্রষ্টব্য । 
' মহাপ্রভু বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া ত্রিভুবনেশ্বর 
দেবের পুজা করিবার নিমিত্ত গমন করেন। বুধ-গয়ায় 
মহাবোধি মন্দির, পুরীর জগগ্লাথদেবের মন্দির ও 
ভূবনেশ্বরের মন্দির তিনই ঘর্ধ্যাবর্তে প্রসিদ্ধ। তিনই 
হিন্দুজাতির নৈপুণ্যের অসাধারণ পরিচয় স্থান, তিনই 
যেন বিশ্বকর্ম্মার স্থষট। 

মহাবোধি মন্দির ভুবনেশ্বরের মন্দিরের স্কায় অভ্রভেদী 
ও প্রশস্ত নহে) তাহার ভাস্করকার্য্য এত সুন্দর নহে। 
পুরীর মন্দির উচ্চতায় ও পরিমাণে ভুবনেশ্বরের মন্দির 
অপেক্ষা বড়, কিন্তু হাতে এত ভাম্করকার্য্য নাই। 
ইহা ১২* হাত উচ্চ । নাট্যমন্দির জগমোহন ও ভোগ- 
মন্দির সকলই প্রশস্ত। মন্দিরাভ্যস্তরে অনাদিলিঙ্গ 
দেবাদিদেব। লিঙ্গের পরিধি প্রায় ১২ হাত। এই 
অনাদিলিঙ্গরাজের নাম “ত্রিভুবনেশ্বর ছিলি ক্রমে রি 
ভুবনেশ্বর হইয়াছে । 


প্রবাসী ৷ 


| ৪র্থ ভাগ। 


শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্ত মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া গ্রেমানন্দ 

পরিপ্লুত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম ও দেবাদিদেবের পুজা 
করিয়াছিলেন £-- রর 

স কৃত্তিবাসং শিরস। ববন্দ 

নিবাস দেহং ভুবি দণ্ডবৎ স্বয়ং 

শিবা গিরীশং চ সপগ্নদ্গদেন 

তুষ্টাব সংহষ্ট ভনুরথাঙ্গী ॥ 
মুরারির গ্রন্থে যে শিবাষ্টক নিবেশিত হইয়াছে তাঁহাকে . 
তিনি নিজেই অদ্ভুত ও হুরিপ্রেম লাভের উপায় বলিয়া" : 
ছেন। তাহাই কি মহাপ্রভুর মুখবিনির্ঠত ? মুরারি 
তাহার সঙ্গে ছিলেন, মুরাবি তাহার প্রিয় শিষ্য ; মুরারি 
তাহার কথা না হউক তাহার মনোগত ভাব যথাযথ 
প্রকাশ করিয়াছেন £__ ন্‌ 

নমে; নমস্তে ত্রিদশেশ্বরয 


ভূতাদিন।থায় মৃঢ়ায নিত্যস্‌। 
গঙ্গ তবঙে খিত বলে চক্র 

চুডায় গৌরী নয়নোৎসবাষ ॥ 
হৃতপ্ত চামীকব চন্দ্রনীল 

পদ্ম প্রবালান্বুদ কান্তিরক্তৈ2। 
স নৃত্যরশ্রেষ্টবর প্রদায 

কৈব্ল্যনাথাব বৃবধ্বজায় ॥ 
হুধাংগু সুর্ধ্যাপ্রি বিলৌচনেন 

তমোভিদে তে জগতঃ শিবা য় । 
সহত্র শুভ্রাংশু সহশ্র রশ্মি 

সহত্র সংজ্িতৃব তেও সেহন্ত ৷ 
নাগ্নেশ রত্বোজ্বল বিগ্রহায় 

শাদ্দ,ল চৰ্স্মশুকদিব্য -তঞ্জসে । 
সহস্ৰ পত্রোপরি সংস্থিতায় 

ববঙ্গিদ! হমুক্ত ভুজদ্বধায় ॥ 
সুনুপুবা বহবঞ্রিত পাদপদ্ম 

ক্ষরৎ সধাভৃত্যহথ প্রদায ৷ 
বিচিত্র রত্বৌঘ বিভূষিত।র 

প্রেসাণমেবাদ্য হরোঁ বিধেছি ॥ 
ঞ্ররাম গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে 

জরীকৃষ্ণ নাবারণ বাস্দেব | 
ইত্যাদি নামামৃত পান মত 

ভূঙ্গাধিপাযাংখিল হংথ হস্তে ॥ 
প্রীনারদাদৈঃ সততং হপোপা 

জিজ্জাসিতব!শু ৰরপ্রদায । 
তেভ্যো। হুরে ভক্তিমুখ প্রদায় 

শিবায় সর্বগুরবে নমোনমঃ ॥ 
ঞ্রীগৌরীনেত্রোৎসব মলা য় 

তৎ প্রাণনাথাব রসপ্রদাষ। 
সদাসমুতৎকণ্ঠ গোবিন্বলীল। 

গান প্রবীণায নমোস্ত তুভাম্‌ ! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


অপূর্ব ভুবনেশ্বর অনিকের বর্ণনা করা এই পাসবন্ধের 
উদ্দেশ্য নহে। অনেকেই সে বর্ণনা করিয়াছেন কিন্ত 
প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা বর্ণনাতীত। মন্দিরের বাহিরের 
দিকের কারুকাধ্যের গুণপণ! দেখিলে বিস্মিত হুইতে 


হয এবং তাহাতেই স্বাৎকালিক ভারতবাসীদ্দিগের সামা- 


জিক ইতিহাস দেখিতে পাওয়া যায় । যে সময়ে ইউরোপ 


তমসাবৃত ছিল, -স সময়ে বর্তমান সুসভ্য জাতিগণের 


ইতিহাসে কেবল বর্ধরতার ভূরি ভুরি প্রমাণ ছেখিতে 
পাওয়া! যায় সেই সময়েই ভারতবর্ষের দক্ষিণ পুর্ব 
প্রকোষ্টে হিন্দু রাজকেশরীগণ ধর্ম প্রাণতার পরাস্কাষ্ঠার 
চিন্বস্বরূপ, সভ্যত" ও শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ তৃবনে- 
স্বরের ও একাম্রকাননন্ত অপরাপর লিঙ্গকপী মহা-দবের 
মন্দির প্রস্তুত করাইতেছিলেন। অযদ্বে, অযনো[ষাগে, 
কালের গতিতে ও ব্র্বরজাতির কুঠারাঘাতে অনেক 
নষ্ট হইয়াছে । অনেক দেবসুত্তিরই নাসিকাচ্ছেদ, অনচ্ছের 
হুইয়়াছে। কিন্তু যাহ! আছে, তাহাও আমাদের আত্ম- 
গরিমার স্থল। এখনও রক্ষা করিতে পারিলে, আধ্য- 


দিগের, আধ্যধন্মের ও আধ্যসত্যতার কীত্তি অক্ষয় হইবে । 
সুবনেশ্বরের মন্দিরের পার্শ্বে ই সংষতভাবে “গোপা- 


লিনীর” মন্দির *গোপালনী” পাব্বতা। তিনি 
একাম্রকাননে গোপীবেশধারিণী হইয়াছিলেন। শিব- 
পুরাণের উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে যে একদা! গিরি নন্দিনী 
মহাদেবের আদেশ লইয়া একাম্রকাননে আগমন ₹রেন। 


তথায় আসিয়া ত্রিভুবনেরকে অদৃষটপূ্বব লিঙ্গরূপে দেখিতে 
পাইয়। তাহার বথাবধি পুরা করেন। 
কদাচিৎ না বে। পুম্পমাহ্ত,ং কাননাস্তরং। 
অ্রমদ্‌ ভ্রমর সংবুক্তং পুংঘোকিল নিনাদি ভম্‌ ॥ 
তশ্মিন্‌ বনান্তরে তত্তে হুদমধ্যান্ধিনর্গতাঃ। 
সহস্র সংখ্যক! প্ৰান্ত৷ দদর্শ সুপবোধরাঃ ॥ 
তা আগত্য মুনে সর্ববাঃ গ্নাবঃ কুন্দেন্দুহপ্রভাঃ 
তঁব্রকম্মিন্‌ লিশ্ৰবরে তত্যজুঃ ক্ষীরমৃত্তমমূ্‌। 
প্রদক্ষিণং ভ্রমন্কৃতয তত্ত লিঙ্গন্ত বৈ মুনে ॥ 
হতত্ততঃ সমালোক্য তা যযুববরুণালয়ম্‌ ॥ 
তামালোক্য ত্রিয়াং দেবী বিস্ময়োৎফুল্লোচনা। 
তামাহর্ত,ং মনে! রথে ভবপ্রীত্যামহামুনে ॥ 
তান্মন্নেব বিনে তান্ত পুঞ্জিতং লিঙ্গমুত্তমম্‌ । 
গ'(বঃ সব্ব' ক্ষাব্বৰত্য আববুর্বরূপ।লয়।ৎ। 
গাঃ সহম্াঠুঁপ ত দৃষ্ট। শিরির।জ সুতা মুনে । 
জগ্রাহ শিব্ভতা। সা পালয়ভী চ যিনা ॥ 


উৎকলে বীকষ্ণচচৈতন্য । 


২০৯৯ 


1 তামাহত্য জগন্মাত| র্লপং তত্যাজ বৈ সক! 
গ্ৌপীরূপং সমাচ্ছায় গোপালিন্বভবন্থুনে 
ভদভ্যা দুণ্ধ পযঃ সবংং লিঙ্কে ক্রিডুবনেশ্ববে । 
স্বাপয়স্তী চ পরব তক্ত্য। স মুদিতদড়বৎ । 
শ্বাপায়িত্ব। পয়োভিত্তং কুস্থমৈঃ সুমনোহ-র। 
অর্চযস্বী মুদং লেভে দশবর্ষাণি পঞ্চচ় ॥ 
কাণ্তিকের মূর্তি 


নিকটস্থ মন্দিরের ভিতব গণেশ ও 
আছে । শুস্তোপরি বৃষ ও গরুড়মুর্ত্িও -বশেষ দ্রষ্টব্য । 
এই সমস্ত মন্দির ও প্রাঙ্গণ উচ্ছ ল্য্ট-রাইট প্রস্তরে 
নিশ্মিত প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত। প্রকেশ দ্বার সুরম্য। 
সন্মুখে নবগ্রহের মৃত্তি। মন্দিরের পৃষ্ঠদেশস্থ প্রাঙ্ছণের . 
অপর দিকে বোধ হয় অন্তান্ত মন্দির “ছল তাহা এক্ষণে 
ভূমিসাৎ হইয়াছে ও তাহা! জঙ্গল'বৃত। বর্তমান সময়ে 
সাধারণের সাহায্যে সংস্কারের চেষ্টা হইতেছে কিন্তু কত- 
দিনে সে চেষ্টা সফল হইবে বলিতে পারা য় ন! । 

নিকটে দেবী পাদহর৷ পুফরিণী। পুকুর গভ্রগিরি 
করা। চতুঃপার্খে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যত শিবমন্দির । 
অনেকগুলিতে শিবলিঙ্গ আছে অপরহ্থলিতে নাই। 
কথিত আছে যে কীত্তি ও বাস নামক হ্রই অন্থরকে বধ 
করিবার নিমিত্ত দেবী পদদ্বারা তাহাদ্বিগ-ত চাপিয়াছিলেন 
ও পদভরে সেই স্থান নিম্ন হইয়া একটা সতূরীবরে পরিণত 
হইয়াছে । শিবপুরাণে লিখিত আছে যে কীর্তি ও বাস 
নামা মহানুরঘয় দেবীর সেই পা'লনী মুক দর্শন করিয়। 
আনন্দপরবশ হইয়াছিল। দেবী ভ-হন্দিগকে বলেন 
যে ব্যক্তি আমাকে স্বন্ধে ও শীর্ষে উত্তেজ্স করিতে সমর্থ 
হইবে আমি তাহারই ভাৰ্য্যা হইব । . 


“হতি শ্রে(গীবচ অব 
সানন্দাবন্রাজ্ুজৌ । 
ভাং সমুর্ধতু কাম চ বভুচ তুরিত সূত. ॥ 
তন্তাশ্চ শিব আদতেই দেহি 
পাদারি ভীরিজে 
ততো মমর্দ পত্ত্যাং তৌ কীর্তিব(সৌ 
মহাহথরো ॥ 
তত্র তাভাং মহাযুদ্ধং কার নগনদ্দিন। 
পুনর্মযন্ধ তৌ বীরেঁ হর বিশ্ুফ্কারকেই 1 
দেবী পত্ত্য।ং হতে তৌ তু এক্ছিতো 
পতিতো ছুবি। 
পাদেদ প্রোখয়ামাস ভূব পর্কহনার্দনা ॥ 
ততন্তাবন্রৌ বীরাবস্ুংস্ত্যক্ত রসাজ্জন্‌ । 
জগ্ডুস্তত্ৰ যা দেবী কার হৃদ্মুত্তমধ্‌ ॥ 


৩০০ 


একাত্রকাননে একটাও জাব নাই। যে মহা- 
বৃক্ষের ছায়ায় গর স্থান কানন স্বরূপ হইয়াছিল এখন 
তাহার চিহ্নমাত্র নাই কিন্তু তথায় এতই শিবমন্দির যে 
পা বাড়াইবার পথ নাই বলিলেও অন্যুক্তি, হয় ন1। 


বর্ভমান ভুবনেশ্বরের, রেলওয়ে ্টেসন.হইতে প্রধান মন্দির 


প্রায় 'দেড়ক্রোশ। চতুদ্দিকস্থ ভূমি ল্যাটারাইটময় আর 
জঙ্গল যথেষ্ট আছে৷৷ ঠ্রানে স্থানে শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ। 
কোন কোন স্থান-কেবল বানু প্রস্তর' খণ্ড সমূহ মন্দিরের 
আকারে সজ্জিত. আছে। দুই পার্খে ক্রুচলরি, বন। 
একটি মাত্র মন্দির এখনও দেবস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। 
কিন্তু ভুবনেশ্বরের কয়েকটী মন্দির এখনও সুমন্ত জগতের 
"দষ্টব্য। ; 
প্রধান মন্দিরের - দুরে. “গৌরীকেদাব* মন্দির, 
গৌরীমন্দিরের মন্মুথে স্তম্তোপরি 'গরুড় ও গৌরীকুণ্ড। 
জল, অতি পরিফ্ষার। গৌরীমন্দিরের বাহিরে ভার 
কাধ; অতি অন্দর). 

গৌরীকেদার মন্দিরের নিকটেই বকে, ও দু 
| শ্বরেরণায়ন্দির |. এই মন্দিরদ্বয়ের, সম্মুখে , মুজেম্বরের 
- কু , মক্ীরের. প্রান্্ণ ল্যাটারাইট প্রস্তব -নির্শ্মিত 
প্রাচীর বেত । ব্রিটিশগভর্ণমেন্টের ব্যয়ে এই ছুই মন্দিবের 
9, কুণ্ডের জীর্ংস্কার হইয়াছে । 

মুক্তেশ্বর্রে মৃন্দিরের অভ্যন্তরে অনেকগুলি বিচি 
ভাক্ষবকার্ধা এখনও তারতশিল্পের পরিচয়, দিতেছে । 
ভুবনেশ্বরের অন্ত কোনও. মন্দিরের অন্যস্তরে এরূপ 
ভাঙ্করকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। নবগ্রহের ও 
মাতৃকাগণের মূর্তি যেন অল্পকাল খোদিত ' হইয়াছে । 
ইয়োরোপীয়েরা বলেন যে মুক্রেশ্বরের মন্দির একাত্র- 
কাননের সর্বশ্রেষ্ঠ । বোধ হয় তাহার! ভুবনেশ্বরের 
প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করিতে পান নাই। তজ্জন্যই 


তাঁহাদের এরূপ'সংস্কার। তব ইহাও ঠিক ষে একাত্র- 


কাননের অন্ত কোনও মন্দির না থাকিলেও মুক্তেশ্বরের 
মন্দিরে দর্শকবৃন্দ আকৃষ্ট হইত। 

এই ছুই মন্দিরের অনতিদুরে রাজারাণীর মন্দির। 
তথায় আর শিবলিঙ্গ নাই। তথায় আর মহাদেবের পূজা 


নাই। ব্রিটিশরাজের বায়ে মন্দিরের জীর্দোদ্ধাব ইঁইয়াছে। * 


প্রবাসী I 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


প্রবেশদ্বারে নবগ্রহ মুত্তি। গাথনির প্রায় সমস্ত 
প্রস্তরই শ্যাটারাইট। ইহার নিকটেই ব্রহ্ষেশ্বরের 
মন্দির । এতন্যন্তীত 'কতশত মন্দির আছে তাহা বলা 
যায় না। “প্রধান মন্দিরের প্রায়- অরদ্ধক্রোশদুরে কাপলে- 
শ্বরের, মন্দির । তথায় 'কপিলেশ্বর- মহাদেব বিরাজ 
করিতেছেন। মন্দিরের গঠন-প্রণালী অন্তান্য মন্দিরের 


স্ায়। নিকটে একটা সরোবর আছে । . ওঁ সরোবরের, 
সরোবর গজগিরি করা, 


স্নানঘাটের নাম ষণিকণিক। । 
এবং জলের উৎস আছে । মন্দিরের অবস্থা' এখনও মন্দ 
নয়। কিন্তু সংস্কারের আবশ্তক |. ভুবনেশ্বরের মন্দিরের 
স্তায় কপিলেশ্বরের মন্দির বিখ্যাত । ইহ! একাঅকারনে 
দ্বিতায় স্বান অধিকার করিয়। রহিয়াছে। 
লীকৃষ্ণচৈতন্ত এই সকল মন্দির অবস্তই দর্শন করিয়া 
ছিলৈন। ইনি তথায় অন্তান্ত মন্দির দেখিয়! পুলকত 
হইয়াছিলেন' কি ন! চৈতন্ত ভাগবতগ্রস্থে তাহার সবিশেষ 
উল্লেখ নাইন মুরারি লিখিক্াছেনঃ_- 
,  *পুপ্যান্‌ শিবপ্তাপ্ততমাংশ্চ.লিঙ্গান্‌ : 
- বিলোক্য হর্ষেণ নমন্‌ পুনর্ধযৌ 1” 
জয়ানন্দ মিশ্রও বলিয়াছেনঃ 
"এক বাত্রবনে উনকোটি লিঙ্গ, 
-! ' দেল দেখিল কপিলেশ্বরে ।” 
- বস্তুতঃ তাহার কপিলেশ্বরের বানি না দেখিয়! খাওয়া 
মস্তবপর নহে । 
“সেই সৰ গ্রামে প্রভু ভক্তবৃদ্দ সঙ্গে । 
~- শিব লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রসিলেন রঙ্গে । 
সেই গ্রামে যতেক আঁছয়ে দেবালয়-। 
সব দেখিলেন গ্রশ্বোরাজ মহাশয় ॥ 
1; 5, ভাগরত ।, 
তিনি একদিন মাত্র একাত্রকাননে থাকিয়া তৎপরদিন 


" বিন্দুসরোবরে স্বান করিয়! পুকুষোত্তমক্ষেত্র অভিমুখ 


হইয়াছিলেন। ভুবনেশ্বর এখন পুরীজ্রলার খুর্দাবিভাগের 
অন্তর্গত | - বেশ্বল নাগপুর ' বেলপথে যাইতে হইলে 


‘ভুবনেশ্বর ষ্টেসন হইতে খুর্দা জংসন ষ্টেদনে যাইয়া পুরীর 


শাখা! রেলপথ'ছ্বার! পুরুষোত্তমে যাইতে হয়। ভূুবনেশ্বরে 
ও তন্নিকটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় । . ইহার! পূর্ববঘাট 


পর্বতমালার সীমাস্তন্বন্ূপ; প্রায়ই. বেটারাইটম এবং. 


সমতল ভূমিও আর্ক্তিম। 
| প্রীসারদাচরণ মিত্র ৷ 


~~ 
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ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] 
অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব । 


(পূর্্ প্রকাশিতেব পর ) 

মানব কণ্ঠস্বর্ব সম্বন্ধে নব-তব্বের আবিষ্কায। 

তোমার নিজের অঠস্বর তোমার কর্ণে যেমন গুনায় 
অপরের কর্ষে ঠিক তেমন শুনায় না। এই আশ্চর্য কর 
তত্বটা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে । একটা ফনোগ্রাফ যন্ত্রে 
পাঁচ জনের সঙ্গীত গৃহীত হইল) পরে ফনোগ্রাফ, বখন 
সঙ্গীতগুলি আৰৃত্বি করিতে লাগিল তখন দেখা গেল ষে 
তঁ পাচ জনের গ্রতেকেই অপর চারিজনেব কণ্যম্বব 
নির্দেশ করিতে পরিজেন ; কিন্ত নিজের কণ্ঠস্বর সহজে 


[ নির্দেশ করিতে শীরলেন না । তোমার নিজের কঃ স্বর 


তোমার কর্ণে ছুইটী পথ নিয়! পৌছায়, কেন না তোমার 
সম্বন্ধে উহা! মুখেৰ মধ্যে € বাযুমণ্ডলে ধ্বনিত হয়। কিন্তু 
অপবেব কণ্ঠস্বর তোবাব কর্ণে একটী পথ অর্থাৎ স্ব 
মণ্ডল দিয়াই পৌছিয়া থাকে। অপরের মুখের =ধ্যে 
কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় বট, কিন্ত তখন তাহা তোসার 
শ্রুতিগোচর হয় ন আমার কর্ণ ও আমার কঠম্থ:বর 
উৎপত্তিস্থলের অবশ্রান ও দূরত্ব সম্বন্ধে উভয়ের *ধ্যে 
যে সম্বন্ধ, তোমার কথম্বের উৎপত্তিস্থল ও আমার কর্ণের 
অবস্থান ও দুরত্ব সঙ্বন্ক ভিন্ন সম্বন্ধ । শব্দ-বিজ্ঞানব 
নিয়মানুসারে এই পাথভ্য জন্তই তোমার নিচ্ছের ক? স্বর 
তোমার কর্ণে যেরূপ শুনার, অপরের কর্ণে তদ্রপ 
শুনার না। 
মানব-শলীরে সঙ্গীত-সঞ্চারক যন্ত্র । 

ভাইব্রো কর্ড দে20-07010) একটা অভিনব তাড়ৎ 
যন্ত্র । এই যন্ত্রে সহায়ে" তাল-মান-লয্নযুক্ত সঙ্গীত মাসব- 
শরীরে তরঙ্গায়িত কব! যায়। একজন ইউরোশীয় 
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ইহা উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহীব 
একটা বহুকাঁল-সোধষিত মতকে কার্যে পরিণত করিবার 
জন্যই ইনি এই যন্ত্র সৃষ্ট করিয়াছেন। মতটী এই যে, 
সঙ্গীত শ্রতিগোচব হইয়া মানবমন যেমন অলৌক্রিক 
বিমলানন্দের সঞ্চার করে, তেমনি যদি কোন উপায়ে 
বাস্বন্ত্র-নিঃশ্ৃত অআল্-মাল-লয়যুক্ত শব্বরাজি মাঁনব-শরীরে 
প্রবেশ করান ষয় তহা হইলে তাহা শরীরের পক্ষে 


অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব । 


.'ও হানিকরবপে উত্তেজক ৷ 
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আবামদায়ক হইবে। বাত্বধান্ত্রর সঙ্গীত, শভ্রা-্জর 
সুমধুর উত্থান ও পতন ভিন্ন আর কিছুই নহে, কস্ত 
যে নিয়মে এই উত্থান ও পতন কণে স্থুমশুর নোধ তয় 
এবং হৃদয়ে আনন্দসঞ্চার করে, উহা শরীর মধ্যে সঞ্চা রত 
হইলে সেই নিয়মে উহা! শরীরের সুখবিবীন কনিবে, 
উক্ত বৈজ্ঞানিকের মনে এই কল্পনার উদ্‌য় হয় ইনি 
একজন তাড়িতবিদ্‌, অতএব তাড়িত সাহায্যেই তঁহার 
ংকল্প কার্যে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ভাই-ব্রা- 
কর্ড একটা তাক্িতযন্ত্র। ইহা এন্পে প্রস্তুত যে, হে চোন 
বাঘু যন্ত্রের সহিত ইহা সংযুক্ত করা যায়। কোন বক্তি 
এই যন্ত্রসংযুক্ক ছুইটী তার দুইহাতে ধারণ করিভে ॥স্তরটী 
কোন বাস্ধ-যন্ত্রের সহিত অপর দ্রইট তারযোগে সলুক্ত 
কবিতে হয়, পরে কোন এক ব্যক্তি বাছ্-যন্ত্রটী বান্দাইতে 
থাকেন ; তখন বাদ্যান্ুপান্রে উক্ত ব্যক্তির শরীরে তাড়ৎ 
প্রবেশ করিতে থাকে । ধীহার! এই যন্ত্র সাহায্যে শরীরে 
ভাড়িত্ময় সঙ্গীতধ্বনি প্রবেশ করাইয়াছিলেন, ঠঠাণার! 
সকলেই বলেন যে উহ! অতি আরামদ্বায়ক ও সুখবর । 
Vibro-Chord যন্ত্রোভাবক বলেন যে এইবপু উপায়ে 
শরীবে তাড়িৎ প্রবিষ্ট করান শাস্তভাবে রোগ আনোশ্যের 
অমোঘ উপায়। বর্তমানে যে যে উপায়ে রোগীর শরীরে 
তাড়িত প্রবেশ করান হর তাহা রোগীর পক্ষে কষ্টকর 
কিস্তু ড100-01370র 
সে দোষ নাই। 
পর্ববতের বৃদ্ধি । 
বুক্ষলতাদির ন্যায় পর্বত বাড়িয়। থাকে সাধারণতঃ 
লোকের মধ্যে এই বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যাদ্র। নজ্ঞ 
কৃষক দশ বৎসর পুর্বে যে পর্বত দেখিয়াহিল, ভাঁজ সে 
ডাহা দেখিয়! সঙ্গীকে বলিবে, “দশ বছরেৰ্ব মত্যে এই 
পাহাড় অনেক বাড়িয়াছে, আমি হেশ বুবিতে 
পারিতেছি।” কিন্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, মা দয় 
শক্তি দ্বারা পর্বত ভূ-গর্ভ বা সমুদ্র-গর্ভ চুইতে উখিত 
হইয়৷ যেরূপ উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, রৌদ্র বুষ্টি লায়ু ও অতান্ত 
শক্তির প্রভাবে তাহা ক্ষয়ই প্রাপ্ত হইতে থাকে 3 -ক্ষ- 
লতাদির ন্তায় বাড়িবাব শক্তি পর্বাতিব হধো নিহত 
নাই৷ পর্বজ্তর বাড়িবার উপযোগী জীন্নী-শক্তি না 


৩০২ 


থাকিলেও- কোন, কোন" পর্বত বাড়িয়া থাকে । নি 
কোন্‌ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রমাণ প্রাইয়াছেন যে, যে 


: আগ্নেয় শক্তির বলে পর্বত উৎপন্ন হয়, তাহা তাহার 


উৎপত্তির সময়ের পরেও মধ্যে মধ্যে কার্যাশীল হইয়া 
-পর্বতকে উত্তোলন পূর্বক তাহার উচ্চতা বৃদ্ধি করিতে 
থাকে । কালিফরনিয়ার অধ্যাপক ল-সন্‌ স্থির করিয়া- 
ছেন যে সিরা-নেভে্ডা পর্বতমালা যখন প্রথমে উৎপন্ন 
হয় তখন উহার উচ্চতা পচিশ শত ফুটের অধিক 
ছিল, না| বহুকালে ক্রমে ক্রমে উহ! হাব বর্তমান 
উচ্চতা চৌদ্দ: হাজার ফুট প্রাপ্ত হইয্নাছে। অধ্যাপৃক 
মহাশয় তাহাব .একপ সিদ্ধান্তের বিজ্ঞান-সম্মত যে সকল 
কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত অন্তান্ত বৈজ্ঞানিক- 
গণের..সমালোচনায় এখনও অপ্রমাণীকৃত হয় নাই, পরে 
কি হইবে বলা*্যার ন্মা। 


.. ", অননুভূত স্মৃতি । 

রত বিজ্ঞানবিদ্‌ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে- 
স্বৃতিশক্তি চুছই প্রকার, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত। পূর্বপুরুষ 
হইতে আমরা যে দোষ গুণ পাইয়াছি, সেই দোষগুণগুলির 
অভিব্যক্তি অজ্ঞাত স্মৃতির কার্য্য । তোমার মুখের উপব 
খু'সি মারিতে গেলে, তোমার চক্ষুছুটি আপন! হইতেই 
মুদ্রিত, হইয়া যায়, ইহ! অজ্ঞাত স্থৃতির কাধা। হ্র্যামুখী 
ফুল স্থয্যের সঙ্গে সঙ্গে পুর্বসুখী উর্দ্ধমুখী ও পশ্চিমমুখী 
হইয়া থাকে, ইহাঁও অনন্ুভূত স্থৃতির কার্য । এই 
প্রকার অজ্ঞাত স্বৃতির সতিত পিতৃপিতামহের দ্কোয- 
গুণের উত্তরাধিকারিত্বেব মুলগত প্রভেদ নাই। যে 
রেতঃ বিন্দু. হইতে. কোন একটী মান্থুষেব উৎপত্তি সেই 
রেতঃ বিন্দুতে "তাহার পূর্বপুরুষদিগের চিন্তা, ও কার্য্যের 
প্রভাব গভীররূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে, সেই প্রভাবের 
অভিব্যক্তি সেই চিন্তা ও*কার্য্যসমষ্টির স্ৃতি ভিন্ন আর 
কি বলা যাইতে পাবে? এই ল্রার্ম্মেন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
. স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া যে অজ্ঞাত বা অনন্থভূত 
 স্বৃতিব অস্তিত্বে 'আাবিষ্কাব করিয়াছেন, কর্ল্মফল ও 
_ পুনর্জন্মবাদী হিন্দু শান্তকারগণ বহুকাল পূর্বে খর কপ 
অনম্থভূত স্থৃতির কণা! বলিয়া গিয়াছেন। * » পূর্বজন্মের 


প্রবাসী 


করিতে হইবে। 


iad ~ 


যে স্থৃতি তাহ! অজ্ঞাত ভাবে, বে, অনস্থতৃত ভাবে মানব মনে 
নিহিত রহিয়াছে, তাহার! এই তত্ব প্রচার ক'রয়াছিলেন। 


মৃত্তিকা ও সৌন্দৰ্য্য । 

মৃত্তিকা তাড়িত পূর্ণ। কেহ কেহ বলেন গাত্রে 
মৃত্তিকা লেপনে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি হয়! কিছুকাল 
Terrapathy বা মৃত্তিকা-চিকিৎসা প্রণালীর কথা শন! 
গিয়াছিল। যাহা জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি করে, তাহারই 
সৌন্দরধ্যবিধান্নক শক্তি আছে। কোন কোন উদ্ভিজ্জবিৎ 
পণ্ডিত বলেন যে বুক্ষলতাদির যে সুন্দর বর্ণ, পুষ্পের যে 
অবর্ণনীয় সুষমা, তাহার উৎপত্তি মৃত্তিকা হইতে। মৃত্তি- 
কাতেই তাহাদের জন্ম, মৃত্তিকা হইতেই তাহাদের জীবন 
সদাই পোঁষিত হইতেছে, তাই তাহারা এত সুন্দর । 
পুনরপি জ্ুরিচ্‌ নগরের বিজ্ঞানবিৎ আবনল্ডো ল্যাঙ, 
( Professor Arnoldo Lang ) বলিতেছেন যে সমুদ্র- 
তলে যে সকল প্রাণী কর্দমের মধ্যেই বাস করে, যাহার! 
সন্তরণ করিতে পারে না, কেবল কর্দামের মধ্যেই চলাফিরা 
কবে তাহারা অতি স্বন্দর। তাহাদের অঙ্গপ্রতাঙ্গে 
বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণেব যে সুন্দর সমাবেশ দেখা যায় তাহা 
অতুলনীয় । ল্যাঙ, বলেন যে টত্তিদর স্তায় ইহাদের 
মৃত্তিকাতিই জন্ম এবং মৃত্তিকার সহিত ইহারা সদাই 
সংলিপ্ত বলিয়! ইভা! বৃক্ষ পুষ্পের সৌন্দর্ধা প্রাপ্ত হুইয়াছে। 
উপসংহাবে তিনি এ বিষয়ে যাহাঁ বলিয়াছেন, ইংরাজীতেই 
তাহা উদ্ধৃত করিলাম, “I short, they “vegetate’ in 
mud and become beautiful ” 


পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তাপের ব্যবহার । 

পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে বিপুল উত্তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে 
মানুষ তাহা আপনার বাবহারে আনিতে পারে কি না, 
এই প্রশ্ন লইয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আলোচন! 
করিতেছেন । 
11010) বলেন পৃথিবীর অন্তত উত্তাপ হইতে 
বাষ্প উৎপন্ন করিয়া তাহার আবশ্যক্কীয় ব্যবহার 
করা কঠিন নহে। তাহার প্রস্তাব এইরূপ; কোন 
এক স্থানে বাব হাঞ্জার, ফুট গভীর একটা গর্ত 
তাহারই পঞ্চাশ ফুট দুরে আর 


| ৪ধভাগ। 


'অধাপক উইলিয়ম্‌ হলক্‌ (William. 


- 


৬ষ্ঠ সংখ্যা। 


একটা রূপ গত গভীর গর্ত করিতে হে । এইরূপ 
গভীর গর্ত ষে স্থন অবধি পেঁছিবে, সেখানকার উষ্ণতা 
এত অধিক যে,ভথায় ভ্রল নিক্ষেপ করিলে ফুটিয়া উঠিবে। 


এই গর্ত হুইটীর সখো একই সময়ে বাকদ বা ডাইনামাইট, 


নিক্ষেপ করিতে হইবে, তাচ্া হইলে গর্ত দুইটীর নিয়- 
দেশের চতুর্দিকে অনেক দুর পর্য্যন্ত প্রস্তর মৃতিকাদি 
বিক্ষিপ্ত হইয়া ছইট' গর্ভের মধো যোগ সংস্থাপিত 
হইব । তৎপরে এক্টা গর্ভের মধ্যে অনবরত জল 
ঢালিবার বান্দোকন্ত কত্রিতে হইবে, তাহা হইলে গর্তের 
অত্যুঞ্চ নিয়স্থানে জল বতিত হইয়া বাম্পে পরিণত হইবে 
এবং সেই বাষ্প অপর গর্ত দিয়া পৃথিবীর উপর সবেগে 
উিত হইবে । ভধাপক হলক বলেন পৃথিবীর নানা- 
স্ঠানে ভূ-মধান্ত অগ্থিপি্ড হইতে বাষ্প আহরণ ক'ববার 
এইরূপ প্রণালী 'অন্বলম্বন করিলে সেই বাষ্প ব্যবহারোপো- 
নয করা যাইতে পাত্নিবে। 
পৃথিবীর বয়ঃক্রম | 

পৃথিবীর বয়ঃক্রম লইয়! বৈজ্ঞানিকদিগেব মধে মত- 
বিভেদ দেখা যাস । কত্ত বাইবেল-নির্দিষ্ট ছয় হাজার 
বৎসর অপেক্ষা যে আমাদের পৃথিবী অনেক বৃদ্ধ, ত ত্বষয়ে 
তীাছাদিগের সম্পূর্ণ প্রক্য আছে। হিন্দুশান্-নির্দিষ্ট 
চারিষুগের কাল যেরূপ নুদীর্ঘ, তাহাতে বলা যাঁর যে 
ইয়োরোপীয় ভূ-ততবিদ্গণের কল্পিত পৃথিবীর বয়ঃক্রমের 
সহিত হিন্দুশান্্কাবছিগের বরং অনেকটা শক্য আছে, 
কিন্তু বাইবেল্ক-র রপের সহিত কিছুমাত্র এ্রক্য নাঁই। 


পৃথিবীর বয়ঃক্রব সম্বন্ধ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ . 


চিন্তা" ও গবেষণা করিতে আজও নিবৃত্ত হয়েন নাই ; 
কবে হইবেন ভাহু। বল! যায় না ;.কেন না এ "ব্যয়ে 
মান্য যে কখন অশ্াট্য স্টিরসিদ্ধান্তে উপনীত. হইবে 
তাহার সম্ভাবনা বড়ই অল্প মনে হয়। সম্প্রতি কালিফর্নিয়া 
বিশ্ববিস্তালয়ের একজন বিজ্ঞানাধ্যাপক পৃথিবীর বনঃক্রম 
নির্দেশ করিতে যা বলেন যে পৃথিবীর বহুস্তর গঠনের 
সময় নির্দেশ তর" পরের কথা, আপাততঃ পৃথথবীর 
উপরিভাগস্থ পর্কতমালার বয়ঃক্রম নির্দেশ করিয়া পৃ থবীর 
বয়ঃক্রমের যে ভিয়দ্রংশ আমর জানিতে পারি তন্বিষয়ে 


অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব । ৬০৬ 


কালিফরুনিয়ার অস্তঃপাতী সিরা -নেভেডা টিন 
Neveda) পর্বতমালার বয়ঃক্রম স্থির করিয়াছেন। 


এই পর্বতমালার উপরিভাগে যে সজল শ্বাভবিক , 


পরিবর্তন লক্ষিত হয় বৈজ্ঞানিক নিরমানুসা-রে তৎসহন্তের 
কাল নির্দেশ করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াহেন যে, 
ত্রিশলক্ষ বৎসর হুইল এই পর্বতমালা ভৃগর্ভ- হইতে 
উত্থিত হইয়াছে । এই গণনাদ্বারা অধ্যার্ঁক ল-সল এই 
বুঝাইতে চাহেন যে পৃথিবীর বয়ঃক্রম ব্রিশলক্ষ -ৎসর 
অপেক্ষা কখনই কম নহে, কিন্তু উহা অপেক্ষা কত ভধিক 
তাহ! তিনি এক্ষণে নির্দেশ করিতে সমর্থ নভুন । ৬ 
* প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন যে পৃণ্নী পূর্বে অন্বি- 
পিও ছিল সেই অগ্নির উত্তাপ ক্রমে ক্রমে আকাশবার্গে 
বিকীণ হইয়া এক্ষণে পৃবিবীর উপরিভাগ উত্ব'প্নিহীন 
হইয়াছে । এই ব্যাপার সংঘটিত হইতে অন্তদ্থঃ ছুই কোটি 
বৎসর লাগিয়াছে। জীবন-তত্ববিদ্গণ বলেন যে যে, ক্রম- 
বিকাশের নিয়মানুসারে পৃথিবীতে বভভ্রাতীঙ্ন জীব 
জন্তব সৃষ্টি হইয়াছে সে নিয়ম অতি ধীরে ধীরে কার্য 
করিয়া থাকে । এই ক্রমবিকাশ নিয়মের পতি তারা 
যতদূর বুঝিতে পারিয়াছেন তাহাতে তীছুতিদর “পন! 
অনুসারে ছুই শত সত্তর কোটি বৎসব পূর্কে পৃথিবীর জন্ম 
হুইয়াছিল। ভূতত্ববিদ্গন পৃথিবীর স্তরুসমূহ শঠিত 
হইতে কত কাল লাগিয়াহে তাহা গণন! কাববিয়া বলেন যে 
অন্ততঃ পরতাল্লিশ কোটি বৎসর পূর্বে শৃথিবী হার 
বর্তমান গোলাকার আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। 
অস্ত্রচিকিৎস! ও মানব চক্রিত্র । 
মন্তকের কোন্‌ স্থানে কোন্‌ রিপু বা রোন্‌ মানসিক 
বা আধ্যাত্মিক বৃত্তির অবস্থান, মস্তি বিজ্ঞানন্দ্গিণ - 
(Phrenologists) তাহা নির্দেশ করিয়া! বক্তিয়া থাঙ্সেন। 
তাঁহাদের মত যে অকাটারূপে সতা তাহা হ্নেকে শ্বাস 
করেন না। কিন্তু মন্ডিফ বিজ্ঞান যে কল্পন প্রহ্থত নহে 
তাহার অনেক প্রমাণ পাঁওয়। ঘায়। জ্ম্প্রতি কোন 
ইংরাজবালক সাতিশদ্ব নিষ্ঠুর একৃতির পরিচয়. ঈত্তে 


আরম্ভ করে। একজন মস্তিফবিজ্ঞানবিদ্‌ 'অস্ত্র-চিক্ৎসক - 


ওঁ বালকের মন্তকের যে স্থানে হিংসা বৃত্তির অবস্থান সেই : 


মনোনিবেশ কর আবশ্যক । এই সংকল্প অনুসারে তিনি * স্থান টুকু*অস্ত্রের .সাহায্যে কিয়দংশ : কাটিয়া ফে লয়." 


৬০৪ 
দিলেন। ইহার পর হইতে এ বালকের নৃশংস স্বভাব 
দূরীভূত হইল। একজন সৈনিক পুরুষ যুদ্ধে আহত 
হইবার পর হইতে চৌধ্য বৃত্তিব প্রতি আসক্তির পরিচয় 
দিতে থাকে। একজন মন্তিফ্ববিজ্ঞানবিদ চিকিৎসক 


তাহার মস্তক পরীক্ষ! করিয়া দেখিলেন যে, মস্তকের যে. 


স্থানে পরশ্থাপহরণ বৃত্তির বাস সেই স্থানটা আঘাতপ্রাপ্ত 
হইয়া কিছু.নমিত হট্টক্াছে। উক্ত চিকিৎসক ও স্থানের 
একটু কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে উক্ত সৈনিক 
পুরুষের চুরী করিবার প্রবল বাসন! অস্তহিত হইল। 


আলোক-চিকিৎস! প্রণালী । , 

দেনমার্ক নিবাসী ' অধ্যাপক ফিন্সেন আলোক 
চিকিৎসা সম্বন্ধে বিবিধ অভিনব তত্বের আবিষ্কার করিতে- 
ছেন। আলোক-চিকিৎসা! প্রণালী এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে 
নাই, কিন্তু ফিন্সেনের হস্তে এই প্রণাঁলীর যথেষ্ট উন্নতির 
আশা করা যাইতেছে । চম্মরোগ আরোগা সাধনে ইনি 
বিশেষ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন! ইনি বলেন আলোক 
প্রয়োগ দ্বারা চর্দ্দে প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং সেহ 
প্রদাহ দ্বার চর্মস্ক রোগের বীজান্ বিনষ্ট হয়। উভয় 
সূর্য্যালোক ও রাদায়নিক আলোক দ্বারা ফিন্সেন্‌ 
চিকিৎসা! করিয়া থাকেন। স্বীয় উদ্ভাবিত উপায়ে 
আলোক প্রয়োগ দ্বারা ইনি সর্বপ্রকার বসম্তরোগ 
আরোগ্য করিতেছেন । বসন্ত দেখা দিবার পর আলোক 
চিকিৎসা প্রণালী অনুসারে 'চিকিৎসা করিলে বোগী 
অচিরাৎ জ্বর মুক্ত হয় এবং বসস্তগুলি না পাকিয়া ক্রমে 
অদৃশ্য হইয়া যায়। হঠাৎ কোন কারণে বসন্ত অদ্বৃপ্ত 
হইলে রোগীর অন্ত কোন রোগ হইবার সম্ভাবনা থাকে, 
কিন্তু ফিনসেন্‌ উদ্ভাবিত আলোক চিকিৎসা প্রণালী 
অনুসারে চিকিৎসিত হইয়া যে সকল বসন্ত রোগীর বসস্ত 
অনৃস্ত হইয়! যায় তাহারা পরে কোন রোগাক্রান্ত হয় না। 

তার-বিহীন তাড়িৎ বার্তা 

তার-বিহীন তাড়িৎ বার্ততাপ্রেরণ বিদ্যার ক্রমশঃই 
উন্নতি সাধিত হইতেছে। কেবল দুইটী যন্ত্র দ্বারা তাঁড়িৎ 
বার্্তাপ্রেরণ কাৰ্য্য সম্পাদিত. হয়। একটা যন্ত্র সংবাদ 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


করিবার কোন আবশ্যক করে না, অতএব বিনা তারে 
তাড়িৎ-বার্ততী প্রেরিত ও গৃহীত হইয়া! থাকে। সমুদ্রে 
এক জাহাঙ্গ হইতে অপর জাহাজে এই উপায়ে সংবাদ 
প্রেরিত হইতেছে, আবার জাহাজ হইতে উপকূলস্থ নগর 
গ্রামেও তার বিহীন তাড়িত বার্তা পৌছিতেছে। সম্প্রতি 
ইয়োরোপের কোন কোন স্থানে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে 
দুরস্থ দ্রুতগামী রেল-গাড়ীতে তার বিহীন তাড়িৎ সংবাদ 
প্রেরণের সুবিধা কর! হইয়াছে । যুদ্ধেও সংবাদ প্রেরণের 
এই অভিনব প্রণালী অবলম্ঘিত হইতেছে । 
মন্দল গ্রহে জীবের বাস। 

বিজ্ঞানের সহত কল্পনার বিবোধ। কল্পনার সহযোগে 
বিজ্ঞানের বিজ্ঞানত্ব লোপ পায়। তথাপি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত- 
গণ কল্পনার সাহাধ্য লইয়! থাকেন ; এইরূপ কল্পনার মূলে 
ষথন বৈজ্ঞানিক সত্য থাকে তথন তাহার উপকারীত্ব দেখা 
যায়। বিজ্ঞানবিদগণের কল্পনা প্রিয়তা দেখিয়াই বোধ 
হয় টিণ্ডেল “বিজ্ঞানে কল্পনাব সীমা” (The Limits of 
Imagination in Science) নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি লিখিয়া 
ছিলেন। জ্যোভির্বিদগণের মধ্যেই কল্পনার অপেক্ষাকৃত 
আদর দেখা হায়। গ্রহ উপগ্রহগণে জীবের বাস 
আছে কি না এই প্রশ্ন লইয়া তাহারা কল্পনাপ্রিয়তার 
পরিচয় দিয়! থাকেন । এতদিন এ বিষয়ে বড় প্রতিবাদ 
হয় নাই, কিন্তু সম্প্রতি আলফ্রেড ওয়ালেস্‌ নামক সুবি- 
খ্যাত বিজ্ঞানবিদ একখানি গ্রন্থ লিথিয়! প্রমাণ করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন সে সৌরজ্রগতে পৃথিবী ব্যতীত অন্ত 
কোন গ্রহই এ পর্য্যন্ত জীবের বাসের উপযুক্ত হয় নাই। 
কিন্তু এ সম্বন্ধে ওয়ালেসের যুক্তি আমেবিকার জ্রযোতির্কিদ 
পার্শিবেল লাওয়েল্‌ সারবান জ্ঞান করেন না। ইনি 
বলেন নঙ্গল গ্রহে জীবের অস্তিত্বের সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া 
যায় । দূরবীক্ষণ সহযোগে ইনি মঙ্গল গ্রহে দীর্ঘারুতি 
যে দাগগুলি দেখিতে পাইয়াছেন তাহার প্রকৃতি আলো- 
চনা করিয়! বলেন যে সেগুলি সুদীর্ঘ খালের চিন্ধ। ইহার 
মতে মঙ্গল গ্রহে সমুদ্রের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায় না; এ গ্রহ জলশূন্ত হইয়া সিয়াছে। মঙ্গল একটি 
গু গ্রহ। দুরবীক্ষণ যোগে দেখা যায় যে উক্ত গ্রহের 


প্রেরক, অপর যন্ত্রটা সংবাদ গ্রাহক, উভয়কে *্সংযোজিত * দক্ষিণ ও উত্তর কেন্দ্র বৎসরের কিয়ৎকাল শ্বেতবর্ণ ধারণ 
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ওষ্ঠ সংখ্যা | ] 


করে, আবার কিন্রৎকাল সে বর্ণ অনৃশ্ত হুইয়! ভায়। 
লাউয়েল, বলেন যে গ্রীন্বকালে মঙ্গলগ্রহের উত্তর ও দক্ষিণ 
কেন্দ্রের তুষাররশি বিগলিত হইয়া জলে পরিণত হয়, 
সেই সময়েই উভয় কেন্দ্রপ্রদ্দেশের শ্বেতবর্ণ অদ্বৃগ্ত হয়। 
আবার সেই সমস্ত্েই খালের ন্যায় প্রতীয়মান দাগগুলি 
দুশুমান হয়। ইই-র ধারণা যে এই থালগুলি মঙ্গলবানী 
জীবগণ দ্বারা কর্তিত হইয়াছে; কেন্দ্রপ্রদেশের তুষার 
বিগলিত হুইলে এই থালগুলি পূর্ণ হইয়| মঙ্গলবাসীশণের 
জলাভাব দুর কন্বে। তাঁহার এই মত প্রমাণ কলিবার 
জন্ত লাউয়েল_ নান! বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবতারণা করিয়! 
ছেন। 
* অভিনব বন্দুক । 

গুলি, বারুদ ব' টোটা ব্যতিরেকে বন্দুকচ লনা 
শিক্ষ/ করিবার এক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । বন্দুক- 
চালনা শিক্ষা করছে গেলে চাদমারির আবশ্তক। লক্ষ্য 
কতদূর ঠিক হইল তাহা চাঁদমারিতে গুলি লাগলে 
তাহার উপর নে দাগ্‌ পড়ে তাহা হইতেই নির্দেশ করা 
যায় । আমেরিক-ব কোন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার হাওয়া- 
বন্দুকের উদ্ভাবন কবিয়াছেন ভাহা চাদমাবি লক্ষ্য করিয়া 
ছুঁড়িবামাক্জ উক্ত বন্দুকের সংযুক্ত একটী সুনিপুণ 
যন্ত্রে সংলগ্ন ক্ষুত্রাকার চাঁদমারিতে একটী দাগ পড়ে; 
দুরস্থ প্রকৃত চাদনারিত গুলি ছু'ড়িলে তাহাতে যেখানে 
দাগ পড়িত, উজ বস্ত্রসংলগ্ন চীদমারিতে ঠিক সেই স্বনেই 
দাগ, পড়িয়া থাঁতে। বহু পরীক্ষার পর আমেরিকার 
কোন কোন দুর্গস্থ সনাদলের মধ্যে বন্দুকছু'ড়া শিণিবার 
জন্ত এই নবোড়াবিত বন্দুক ব্যবহৃত হইতেছে । এই 
অভিনব হাঁওয়। নক্দুকেহ দ্বারা অনেক ব্যয় লাঘব হইবে, 
কেন না বন্দুক চালাইতে শিক্ষা! করিবার জন্ত যে খুলি, 
বারুদ, বা টোটার প্রয়োজন তাহার আর আনশ্তক 
হইবে না। 

স্বরাসার-আলোক । 

আলোকের জলন্ত কেরোসিন তৈলের পরিবর্তে 


সুরাসার ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে সুরাসারুদীপ 
কেরোসিন তৈবের দ'প অপেক্ষা 'ল্প উত্তাপ প্রদান 


অভিনব বিবিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব । 


: ৩৪৫ 
করে এবং অল্প পরিমাণে দুষিত বায়ুর উৎপত্তি করে। 
বন্ধ গৃহমধ্যে কেরোসিন-আলোক হইতে যে পরিনাণে 
কার্বলিক এসিড বাশ্পের উৎপত্তি হয়, স্থুরাসার আনোক 
হইতে প্রায় তাহার অর্ধেক পরিমাণে উক্ত তাম্পের উৎশত্তি 
হইয়া থাকে । সুরাসার আলোকের উত্তাশ অপেক্ষ কৃত 
কম হওয়াতে এ আলোক গ্রীম্মপ্রধান দেশে অনেক 
নিকট আদ্ৃত হইতে পারে। অপর কারণ অন্ধ ও 
আলোক শীত প্রধান দেশসমূহে সমাদৃত হইবার সম্ভাত্রনা, 
কেন না সেই সকল দেশে হৎসবের অধিকাংশ সময় বদ্ধহৃহে 
থাকিবার আবশ্যক হয় এবং বন্ধ গ্রকোঠ্ঙ্থ দীপালোক- 
জান্ত কার্ধলিক এসিড বাপের জন্য ক্ষ্কাশ, ক্রাশ 
প্রভৃতি রোগের প্রাহুর্ভাবৰ দেখা যায়। কেরে-সিন 
আলোক অপেক্ষা স্থরাস'র-আঁলোক যে অধিকতর স্যয়- 
সাধ্য তাহ! বলা বাহুল্য । 


প্রেমজীবাণু ও বিবাহ্‌-সংস্কার*। 

- পাশ্চাত্য জগতে যুবক-যুবতীগণের মধ্যে বিবহের 
পূর্বে যে প্রেমের সঞ্চার হয়, কোন কোন বিজ্ঞান বদ- 
গণের মতে উহ! একটা রোগ বিশেষ। তাহার বলো যে 
যেমন অন্যান্য রোগের জীবাণু আছে, এই যেবন- 
প্রেমেরও আবাপু আছে। দুইজন বিজ্ঞটনবিদ যেবন- 
প্রেম জীবাণু আবিষ্কার করিবার জন্য দিবারাআ পনিশ্রম 
করিতেছেন। প্রেমোন্মত্ত যুবক যুবতীগ্গণের শেণঁণিত 
সংগ্রহ করিয়া প্রেম-জীবাণু আবিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা 
করিতেছেন। ইহারা বলেন যে এই জীনাপু আক্কষার 
করিতে সক্ষম হইলে, পরে তাঁহারা কোন্‌ ব্রাসায়়ণক 
দ্রব্যে উহা বিনষ্ট হয় তাঁহার আবিষ্কার হরিবেন। এ 
প্রেমনজীবাধু ধ্বংসকারী রাসায়ণিক ভ্ত্রব্য যুবক যুতী- 
গণের শরীরে সঞ্চারিত করিলে তাহারা প্রেমে উন্মত্ত 
হইয়া বিচারশক্তিশূন্য হইবে না) তাহ! হইলে পত্রী বা 
পতি নির্বাচনে এক্ষণে যেরূপ বুদ্ধিহীলতার পরিচয় 
পাওয়। যায়, তাহা পাশ্চাত্য জগতে অসম্ভব হইয়া 
উঠিবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতুগলের উদ্দেন্ট সাধু সন্দহ 
নাই, তবে তাহারা সুসিদ্ধিলূভ করিতে পরিবেন কি না 
৪সে বিষয়ে আমাদের ঘোর সন্দেহ আছে। 


৩০৩৬ 
দহনীভেগ্ অট্টালিকা । 
এস্বেষ্টন্‌ নামক একএকার খনিজ পদার্থ আছে; 
অন্যান্য ধাতুর সহিত ইহা “মিশ্রিত কিয়া ইউরালাইট, 
(01116) নামক এক অভিনব মিশ্র ধাতু প্রস্তুত 
হইতেছে । যেমন লোহার চাদর প্রস্তুত হয়, তেমনি 
ইউরাইলাঈটেরও চাদর প্রস্তুত হইয়া! থাকে। ইহার এক 
একটি চাদর ছয় শট লম্বা এবং তিন ফিট চৌড়া। 
ইউরাইলাইটের প্রধান গুণ এই যে উহা অগ্নি সংযোগে 
দগ্ধ হয় না। উহার অদহনীয়তা গুণ বিশেষরূপে পরীক্ষা 
করিয়া বিলাতের গবর্ণমেপ্ট সংক্রান্ত কোন কোন 
অট্টালিকাগুলিকে অগ্রিদাহের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার 
জন্য ইউরাইলেটের চাদর দ্বারা ভিতর বাহির আবৃত 
করা হইতেছে । যে সকল বাটীতে অ।গুণ লাগিবার 
আশঙ্কা আছে তাহা নিৰ্শ্মাণে ইউরালাটের ব্যবহার 
বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরালাইট, একমাত্র ইংলণ্ডের কোন 
কোন কারখানায় প্রস্তুত হইয়া থাকে | হইয়োরোপেব 
অন্য কোন দেশে ইহা এ পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। 
ইউরালাইট. ইংলগ্ডের একটি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যে 
পরিণত হইবে অনেকে আশ! করিতেছেন। ভাবতব'র্ষ 
আমদানী হইলে ধনীর নিকট ইহা আদবণীয় হইবে 
সন্দেহ নাই। 


ঘনীভূত সূর্য্যালোক । 
পোর্ভগেলেব একজন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত হুর্যযালোক 
ঘনীভূত করিয়া উহা! অগ্নির স্তায় উত্তাপকর করিবার 
জন্ত চেষ্টা কবিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই চেষ্টায় 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন। তিনি একটী প্রকাণ্ডকায় যন্ত্র 
নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, উহাতে হৃ্যালোক এরূপে ঘনীভূত 
হয় যে, তাহার উত্তাপে স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু সকল দ্রবীভূত 
হয়। রন্ত্রী কুড়িহাত উচ্চ ও প্রায় পনের হাত প্রশস্ত ৷ 
পাশ্চাত্য সহ-মরণ। 
আমেরিকার নিউইয়র্ক নগবের অধ্যাপক পিয়ার্সন 
(Professor Karl Pearson) যুক্ত-রাজ্যের বহুসংখ্যক 
সমাধি-আলয় তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন যে, স্বামী ও 
স্ত্রীর পরমায়ু প্রায়ই সমান। দীর্ঘজীবী স্বামীর দীর্ঘ-৪ 


প্রবাসী ৷ 


[ ৪র্ঘ ভাগ । 


জীবী স্ত্রী, অক্লাযু স্বামীর অন্লায়ু স্ত্রী হইয়া থাকে, 
অধ্যাপক মহাশয় এই তত্বেব বহু নিদর্শন পাইয়াছেন। 


কিসে এরূপ হয়, এই প্রশ্নের অনেকে অনেক প্রকার- 


সিদ্ধান্ত করিতেছেন । পিয়ার্সন বলেন যে, এমন একটা 
রহস্তমূলক নিরম আছে যদ্বারা পরিচালিত হইয়া যে 
পুরুষের যেমন জীবনীশক্তি বা পরমায়ু তিনি তদন্ুৰ্প 
জীবনীশক্তি-সম্প্না মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার 
সহিত উদ্বাহস্থতত্র বদ্ধ হয়েন, এবং পাশ্চাত্য জগতে 
স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের তারতম্য অধিক ন! হুওয়াতে, 
উভয়েই প্রায় এক সময়ে পরলোকে গমন করেন। 
কোন কোন মনম্তত্ববিদ্‌ বলিতেছেন যে, স্বামী স্ত্রীর 
মধ্যে প্রেমের গভীরতা অনুসাবে উভয়ের মধ্যে এমনই 
একটা একাঙ্গত, ও এক-হৃদয়ত! জন্মে যে, একের আভাৰ 
অপরে অধিক দিন সন্থ করিতে পারে না । ইহাদিগের 
মতে গাঁড় দবাম্পত্যপ্রেমের সহিত সহ মরণের ভাব ছায়া” 
তপের ন্যায় সম্বন্ধ | 


লবণের ব্যবহার । 


আযুর্ধেদে কোন কোন রোগে অলবণ আহারের গুণ 
বণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভিষকবর্গেব মধ্যে লবণেব ব্যব- 
হার সম্বন্ধে মত-বিভেদ দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে 
কেহই এপর্য্স্ত আযুর্ষেদ কারদিগের ন্যায় অলবণ আহারের 
উপকারীত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। কিন্তু 
লবণের দোষ গণ সম্বন্ধে 'ঠাঁহারা শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছেন, এ কথা তাহার! বলেন না। অধিক লবণ 
সেবনে কোন অপকার হয় না, এই মতটাই তাহাদের 
মধ্যে প্রবল ছিল, কিন্তু ইদ্দানী কোন কোন ইয়োরোপীয় 
শারীরতন্ববিদূ এই মত পবিবর্ভন করিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছেন। পারিসের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লবণের 
দোষগুণ পরীক্ষায় কিছুকাল ক্ষেপণ করিয়। শ্বীয় স্বীয় 
মত ব্যক্ত করিয্বাছেন। 
পরিমিত পরিমাণে লবণ ব্যবহার করা কেবল যে হিতকর 
তাহা নহে, অধিকন্তু বাবহার না করিলে স্বাস্থাহানি 
অবশ্স্তাবী | ইহারা বলেন দে, ব্যঞ্জনাদির সহিত 
লবণ ব্যবহারের গুণ এককপ, এবং কোন আহার্য 


by 


hb) 


২ 


ইহাদিগের সিদ্ধান্ত এইযে, / 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 
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দ্রবোর সহিত নিপ্রিত না করিয়া কেবল জনসহ লবণ 
সেবন করার গুণ শন্তরূপ। শেষোক্ত প্রকারে লবণ 
সেবন ওঁষধের কার্ধা করে ; উহার প্রধান গুণ চারটি 
শক্তির বৃদ্ধিসাধন। 


স্নানের অভিনব নিয়ম | 


.নানামুনির নানা মত, এই চলিত বাক্যটার সভ্যতা 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানহ্দিগ্ণ দ্বারা বিশেষরূপে প্রমণিত 
হুইতেছে। . বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অতি সামান্ত ও সহজ বিষয় 
লইয়াও ইহাদিগের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। সম্প্রতি 
প্রকটিত এই গকাব একটী মতভেদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিতেছি । জাল সম্বন্ধে প্রায় সকল শারীরততবিদ 
পঞ্চিতই এ্রক্যমত্, কিন্তু সিকাগো নগরবাসী ভাক্রার 
রবার্টসন্‌ এ সম্বন্ধ অভিনব মত প্রকাশ করিয়াহেন। 
তিনি বলেন, মানুষের পক্ষে গ্নানের প্রয়োজন লাই। 
বিনা স্নানে বহুক্রাগ সুস্থ ও বলিষ্ঠ অবস্থায় রহিাছে 
এরূপ অনেক শ্রক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি স্বীয় মতের 
সতাত! প্রতিপদম করিতেছেন। তিনি চুরানুববই 
বৎসর বয়স্ক এটা ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করিয়া 

বলেন যে,  লেকটা জীবনে হই বার মাত্র স্গান ক রয়া- 
_ ছেন। ইনি এ শর্ধ্যন্ত কোনবপ রোগাক্রান্ত হুয়েন 
নাই। ডাক্তার ব্ববার্টসন্‌ স্বয়ং দুই বৎসরকাল স্বান 
করেন নাই। কাহার পূর্বে দশ বদর কালের মধ্যে 
তিনি চারি বা পাচ বার মাত্র সান করিয়াছিল্লন। 
স্নান না করিয়াও তাহার গাত্রে ময়লা সঞ্চিত হয় 
নাই। মুহুমুন্ড পরিধেয় বন্ত্রাদি পরিবর্তন কন্লিলেই 
গাত্রে ময়লা সঞ্চভ হয় না, ইহাই ইহার অত। 
ইহার সিদ্ধান্ত <ই যে, অনেক লোক প্রত্যহ স্নান 
করিবার অভ্যসের দাস হওয়াতে রোগাক্রান্ত হইয়। 
অকালে কালগ্রানে পতিত হয়। শীতপ্রধান দেশে স্নান 
ন! করিলেও কাহারও স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে, কিন্ত 
ভারতবর্ষের ন্তায় উষ্ণপ্রধান দেশে স্নান ন! বরিলে 
যে স্বাস্থ্হানি হয় তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
রবার্টসন্‌ কিছুকাল ভারতবর্ষে বাস করিলে স্নান সম্বন্ধে 
বোধ হয় তাহার মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইবেন । 


অভিনব বিলিধ বৈজ্ঞানিক তত্ব 


৩০৭ 
এককালে তুই হন্তে দুই প্রকার 
কাৰ্য্য করিবার ক্ষমতা | 


জ্যাকৃশন্‌ নামক একঞ্জন ইংরাঙ্গ বৈজ্ঞানিক পুত 
বাম হস্তের ব্যবহার সম্বন্ধ নানা পরীক্ষার পর স্থির 
করিয়াছেন যে, এ পধ্যস্ত মানুষ বাম হন্তের প্রতি বড়ই 
অবিচার করিয়াছেন, বাম হন্ডের শক্তি ও কাধ্যকাীতা। 
দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা বোন অংশেই নন আ হীন লহে। 
মানুষ কেবল আলস্ত-পরবশ হইয়া বাম হস্তের উদযুক্ত 
ব্যবহার করে নীই, এই জন্তাই বামতত্ত দক্ষিণ ভুত্তের 
ক্যাড কর্শঠি নহে। জ্যাকৃশন্‌ বলেন তিনি শুনিয়-ছন 
বামহস্ত দরক্ষণ হস্তের সায় সন্মান ও সাদর ল-ভর 
জন্ত উচ্চৈম্ববে চাৎকার করিতেছেন। ইনি ওস্তাব 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে দুই হুপ্তই সমানবূপে ব্যবহার 
করিবার জন্ত শিশুগণকে শিক্ষা প্রদত্ত হউক) পতা 
মাতা ও অভিভাবকগন এইকপ শিক্ষার প্রতি নুষ্পূর্ণ 
মনোযোগ অর্পণ করিতে আরম্ভ করুন। শৈশলকাল 
হইতে দুই হপ্ত সমানকপে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করলে 
মামু ছুই হাত একই সময়ে ছুই প্রকার হাধ্যু কবিবার 
ক্ষমতা অন্ন আয়াসেই প্রাপ্ত হইবে । সকল মানুষ যখন 
এইকপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে, তখন মাহষের ক্ণুঠতা 
দ্বিগুণ বুদ্ধি হইবে । 


সরীস্পের দৃষ্টিশক্তি । 

কোন গ্রাণীতত্ববিদ পণ্ডিত বহু অঙ্গুসন্ধানের পর স্যর- 
সিদ্ধান্ত করিরাছেন যে. ধায় সকল জাতীয় সশীস্থপ 
স্বাভাবিক সংস্কার বলে দুরস্ত নদী বা পুভরিণীর অস্তিত্ব 
অনুভব করিয়া সেই দিকে গমন করিয়া থাকে। সর্যপ- 
দিগের দৃষ্টিশক্তিব একটু বিশেষত্ব.আছে। তাহার! নধিক 
দুব পৰ্য্যন্ত দেখিতে পায় না, কিন্তু বতদুব শ্্য্ত দেখতে 
পায় সেই স্থানের মধ্যে যাহ] কিছু থাকে তাঁহ৷ অতি 
সুম্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। সর্পনাত্রেরই দৃবঘৃষ্টি অতি 
সামান্ত মাত্র । বোয়া কনষ্রীক্টৰ নামক অজ্ঞাগা সর্প 
তাহাব শরীবের দৈর্য্যের তৃতীযাশের একাংশ পরিমিত 
স্থানের অধিক দুরে দেখিতে পার থা কোন কান 


* জাতীয় স্র্পর দৃষ্টিশক্তি তাহাদের পরীরের তৈত্যের 


* আসিতেছে তাহা ও যন্ত্রে প্রতিফলিত হইবে | 
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অষ্টমভাগের এক ভাগ পরিমিত স্থানের মধ্যে আবদ্ধ । 
কুস্তীর স্বীয় শরীরের দৈর্ঘ্যের দশগুণ পরিমিত স্থান 
অপেক্ষা দূরে দণ্ডায়মান মানুষ দেখিতে পায় ন,। 


প্রাচীনকালের কৃকলাশ। 

যথন পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয় নাই, তখন নানা 
জাতীয় অদ্ভূত প্রাণীর প্রাচুর্যা ছিল ভূ-তত্ববিদদিগের ইহাই 
সিদধান্ত। নিয়ন্তর হইতৈ এখনও এইকপ প্রাণীর কঙ্কাল প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয়। সম্প্রতি আমেরিকার কোন স্থানে কয়েকটা 
কুকলাশ জাতীয় প্রাণীব কঙ্কাল পাওয়! গিয়ীছে। 'একটীর 
কঙ্কাল ৬০ হাত লম্বা, অপরটার .কঙ্কাল ৪০ হাত লগ্খ। 
ইহার্দিগের পশ্চাদভাগেব পদধুগেব নিম্নদেশ ছুই হাত 
দীর্ঘ ও দুই হাত প্ররস্থ। ইহাদিগেব দেহের প্রকাণ্ডত! 
বিবেচনা করিলে মস্তক অতি ক্ষুদ্র ছিল; ইহাদ্দিগের 
মন্তকের আকার কতকটা সর্পেব মন্তকের ন্যায়। ইহার! 
প্রধানতঃ জলচর ছিল, উদ্ভিজ্জ পদার্থ ভোজন করিয়াই 
জীবন বক্ষ করিত। 

অর্নবপোত-সংঘর্ষণ নিবারক যন্ত্র । 

কুঙ্মাটিক্জার সময় সমুদ্রে জাহাজের সহিত জাহাজের 
সংঘর্ষণ হুইয়া ঘোর বিপৎপাত হুঈষ! থাকে । এরূপ বিপদ 
নিবারণের জন্ত নান! চেষ্টা হুইয়াছে; কিন্তু কোনটাই 
বিশেষ ফলদায়ক হয় নাই। সম্প্রতি একজন তাডিৎবিদ 
পণ্ডিত একটা তাঁড়িৎ যন্ত্রে উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহার 
একপ গুণ যে, যে জাহাজে ইহ! বক্ষিত হুইবে তাহার 
চারিদিকে অর্ধ ক্রোশেব মধ্য অপব একটা জাহাজ 
উপস্থিত হইলে কোন্‌ দিক হইতে সেই জাহাজটা 
পোত- 
চালক এই যন্ত্র দ্বাবা এইরূপে অভিজ্ঞাত হইয়া কুল্ছাটিকার 
মধা দিয়া একপে পোত চালাইতে পারিবেন যাহাতে 
সন্মুখবর্তী পোতের সহিত সংঘর্ষণ না ঘণ্ট। বল্টিক্‌ 
নামক “হোয়াট ষ্টার লাইন্‌” ভুক্ত জাহাজে এই যন্ত্রের 
কার্য কারীতা গ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে । 


স্বর্ণ-রেণু পৃথককারী যন্ত্র। 
স্বর্ণখনিতে কম্কররাশিব সহিত সন্ষিলিত ভাবে স্বর্ণ 
অবস্থিতি কবে । কন্কব খণ্ড হইতে স্বর্ণ পৃথক* করিবাব 


প্রবাসী । 


t 


[ ৪ৰ্থ ভাগ | 


সময় উহাতে জল সেচনের আবগ্ডক হয়, কিন্তু জলের 
সহিত অনেকটা স্বর্ণরেণু ভাসির! চলিয়া যায়। স্বর্ণ-খনির 


অধিকারীগণ ইহা! দ্বারা বডই ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাঁকেন। '_", 
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কিন্ত তাহাদিগকে আর এরূপ ক্ষতি সহ করিতে হইবে 
না। আমেরিকার সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ এডিসন্‌ একটা 
তাড়িৎ-যন্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার সাহায্যে কষ্কর 
হইতে স্বর্ণ পৃথক করিবার সময় জল ব্যবহার করার 
আবপ্তক হুইবে না এবং কন্করের সহিত এক রেণুও 
স্বর্ণ সংযুক্ত থাকিবে ন!। এই যন্ত্র দ্বারা স্বর্ণ-খনির 
অধিকারীগণ বিশেষ লাভবান হইবেন আশা করিতেছেন । 
দেওঘর । শ্রীযোগীন্্নাথ বসু । 


প্রবাসী বাঙ্গালীর নিবাস ও কাৰ্য্য । 


ভারত সাত্রাজ্যে ৪৪,৬২৪,০৪৮ জন বাঙ্গালী অর্থাৎ 
বাঙ্গলাভাষী* লোকেব বাস । তন্মধ্যে পুরুষ ২২,৫১২,২৯৬, 
স্ত্রীলোক ২২,১৯১,৭৫২। ভারত সাম্রাজ্যের কোন্‌ 
প্রদেশে মোট কত বাঙ্গালী আছে, এবং তাহার মধ্যে 
কত পুকষ, কত স্ৰী, তাহা বথা ক্রমে লিখিত হইতেছে । 
আজমের ২৮১; ১৯২; ৮৯! আগামান ও নিকোবর 
১৪৪১) ১২৯৯ ১৪২ {| আসাম-_-২৯৪৯২৮৭) ১৫১- 
৩২৫০১ ১৪৩৬০৩৭ | বানুচীন্তান-_২০; ১১; ৯। বেরার 
১৪; বোম্বাই_-১৬৩১) 
১৩৮৪৭৯ ; ৬৯৫৯৯ । 


১৯; ৫ ১৪৩২; ১৯৯ | 
ব্রঙ্দদেশ--২ ০৮০০৮; মধ্যপ্ৰদেশ- 
সমূহ--১৫৩৭; ৮৮৩; ৬৫৪ । মান্দ্রাজ }--৬২৬; ৫০১; 
১২৫1 উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ--৮৯; ৬৪) ২৫। 
পঞ্জাব__২৩৩০ ; ১৪৪১১ ৮৮৯। আগ্রা-অযোধ্য! যুক্ত 
প্রদেশদ্বয়_২৪১২০; ১১৪৯০; বড়োদা-- 


৯৫) ৬৬) ২৯। বাঞ্গালার সামিল দেশীয় রাজ্য সমুহ 


১২৬৩০ । 


« এই প্রবন্ধে বঙ্গীলী কথাটি সর্বত্র এই অর্থেই ব্যবহৃত হইবে । 


1+ দু এক জন বাদ্কর্ণচারী ছাড়া নির্ন্ধ(সিত অপরাধীরাই 
আগুামান যাষ। ক্ুতবাং তথাব বাঙ্গালী পুকষ ও স্ত্রীলোকের এই 
সংখ্যা গুলি ঘ্বাবা স্ত্রীশ্রাতি যে পুরুষ অপেক্ষা অনেক কম অপরাধ- 
প্রবণ ইহাই প্রমাণ হইতেছে। 

£ ১৮৯১ সালে মাজ্জীলে ১১৭৩ জন বাঙ্গালী ছিল। ১* বৎসরে 
ত্র প্রদেশে ৫৫* বাঙ্গ'লী কেন কমিল, তাহার কারণ স্থির করিতে 


* পায়িল।ম ন|। 


El 


“ 


ড্্ঠ সংখ্য । ] |] 


৭১৮৮:০। ৩৭৫৬৩৪7 ৩৪৩১৩৩। শট ভুত চ্শীয় 
রাজানমুহ--88) ২৮; মধ্যভারত .এন্রেন্নী_ 
৪১৫) ২৭১; ১৪৪] ধ্য প্রদেশের দেশীয় রাজ্য সমূ__ 
২০১3 ১২৮) ৭৩1৮, হায়দরাবাদ--৬৬) 
কাশ্ীর--৬২) ৪৩) ১৯1 .কোঁচীন--২) 
ত্রিবান্জুড়ত-৯৮ ১ .-৯৮;, মহীন্থর--২০) ১৫; ৫। 
পঞ্থারের। দেশীয় র্যনমৃহ--১৩৯ ৯৩১৪৬. “লাজ- 
পুতান! এজেন্দী--৪৭০..২৫১- ২১৯। আগ্রাস্সযোন্যার 
দেশী রাজা সকশ--৭৮; ৬৭১ ০১৯। (বর্তমান হাজ- 
নৈতিক, বিভাগাহুয়ুরে ১ বাজলা--৪০৭১৪৪৯৯) ২০£৬৬- 


৪৭৯) ২০২৪৭৬২০। , 
'বাঙ্গলার মধ্যে বদ, বিহার, ওড়িষা ও ও ছোটনা”পুর 


এই ,প্রদেশগুলি থর] হব । রাজনৈতির রিভাগ অন্থুলারে 
মালদহ, বিহারের ভাগুশপুর-..বিভাগের অন্তর্গত) কত্ত 
প্রাকৃতিক বিভাগ্ন অন্থদারে উহা উত্তরবঙ্গের অন্তত. 
বিহার বাজালী,আছে, তাহা গণনা করিতে 
গলে মালদহ বিহারে মধ্যে, ধর্তবা নহে। সাঁওতাল 
পরগণ রািনভিব হিসাবে ভাগলপুর বিভাগে পড়িছাছে, 
কিন্তু বাস্তুবিক উহা বঙ্গের, মধ্যেও নয়, বিহারের মধ্যেও 
নয় |, ফট সাহেবের Annals of Rural Bengal ন্মক 
গ্রন্থে দেখা যায় হে, এক্ষণে যাহা সাঁওতাল পরগণা দামে 
পরিচিত, ইংরেজরা জব্ের প্রারস্ত কালে তাহা বীনভূম 
জেবা অন্তর্ণত ছিল। এই জন্ত উহারও স্বত্ত ছিসাব ৰবিব। 
পুর্ণ জেলা বিহারের মধ্যে পরিগণিত হয়, কিন্ত উহা যে 
অংশ মহানন্দ নদীর পূর্ববর্তী, তাহা বাঙ্গালা দেশর 
অন্তর্গত | সুতরাং উহরও স্বতন্ত্র হিসাব দিতে হইবে । 
সাওতাল গরগণটর মোট জনসংখ্যা ০৯৭2৭ | 


‘১৩৬ 


8২; 
২; 


8 [| 
০ 


° | 


তাহার মধ্যে ২৪৪৩৫৫ জন বাঙ্গালী ; ১-_ পুরুষ ১২৩০০৮, f 


রী 2২৬৫৭ | ইহারা. পনিবেশিকবা নূতন আমশনী 


নহে । কারণ, বাঙলার সেন্স) রিপোর্টে লিখিত হই- 


ছে যে, গঙ্গার ্ষিধে সাওতালপরগণার সমগ্র পুর্ন ও 


দক্ষিণ 'অংশে বাঞ্জলাভাষা প্রচলিত 1% পুরি জেলার 


$ ‘Sonik of the Ganges, Bengaliiis current in 
ie: whole sof t1e Eastern ‘and sorthern' portiors of 
the Sonthai Pa-ganas, in the Dhalbhum Pargana 
of Singbhum, i2 rhe greater- part of Manbhum and 
in about half of t4e State of.Seraikela.’’ P. 35. 


প্রবাসী বাঙ্গানীর নিবাস ও কার্য 
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৯১৮৭৭ জন বাঙ্গালীর “মধো- ৪৫১৮৬ অন পুরুষ এবং 
৬৪৬৯১ জন স্ত্রীলোক! পূর্কেই লিখিত হইয়াছে যে এই 
জেলার যে অংশ মহানন্দা পূর্বদিকে স্থিত, তাহ! ইঙ্গ- 
দেশের সামিল। * - ইহা হইতে বুঝা যায় যে পূণ্ত্রার 
বাঙ্গালীরা নৃতন আমদানী নয়। পূর্ণিয় অস্থাস্তকর 
লা; ইহাতে এমন কিছু কারবার বা বড় সরকারী 
আফিসিও নাই যে বিস্তর বাঙ্গালী তঞ্জয় গিয়া উপনি-বশ 
স্থাপন করিবে। পুর্ণিয়ায় বন্গভাষীর স্৪খ্যা ডাক্তার 
গ্রিয়ারসনের মতে ৬০৩০০০, অর্থাৎ সেন্সস লিখিত সংঘ্যার 
সাড়ে ছয় গ্ুণেরও অধিক । এত লোক ত নূতন আমদানী 
হইতৈই পারে না। - আমাদের কথার আর একটি গুমাঁপ 
এই যে, বাঙ্গলার সেষ্জস “রপোর্টে লিখিত হইয়াছে যে 
পুর্িয়া-ও মাল্দহ 'জেলাত্বয়ের মহানন্দা নদীর পূর্ববর্তী 
অংশে সচরাচর ব্যবন্থত ভাষা বাঙ্গলা, হিন্দী নহে 1] the 
portions of Purnea and 11910217100 110 tie ast 
of the Mahananda river, the language in comrion 
use is Bengali, and not Hindi) | 
আমরা দেখাইয়াছি যে সাঁওতাল পরগণা ও পুণ্ত্রার 
বাঙ্গালীরা মোটের উপর ওপনিবেশিক নহে | মাঁঘদহ 
ত স্বাভাবিক বিভাগ অনুসারে উত্তর বঙ্গের মধ্যে। $ 
খাদ্‌ বিহারে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১২৫১৯ জন মাত্র । তহধ্যে 
৭৫৮২ জন পুরুষ, ৪৯৩৭ জন স্ত্রীলোক । ুতরাং অসরা 
এই বৎসর বৈশাখের প্রবসীতে (৪৯ পৃঃ 1 যে লিবিয়া 


* ‘The part of Purnea east of the Mabhananda 
is more néarly allied to Bengal than Bihar... ..” 
Bengal Census Report, P. 96. 

| ‘‘“Thus in Purnea the number of perrons 
speaking Bengali is es:imated by Dr. Grie=soz1 to 
be 603,000, while according to the Gensts, t is 
only 91,877. * * * TJ then obtained a special 
report ftom the District Mag:strate who aftri- 
buted the discrépancy entirely to the difficult~ of 
deciding where Bengali begins and Hindi 95708, 
THe dialect in question, according to Lx, Gr-erson, 
18 in the main Bengali, with a strong admixture 
of Hindi, but it is written in the Kaith. characzer, 
in which Hindi and riot Bengali is usuelly writ n, 
and this fact donbtless weighed with t3e enumcra- 
tors far more than the snicetizs of grammat cal 
construction.’ ' Bengal Census Report 7. 315. 


® + Bengal: Census Report, p. 342, - = 
eo 





৩১০ 
ছিলাম, “সমগ্র বেহারে ১০৪৩৯৬ জন বাঙ্গালী বাস করে,” 
তাহাতে বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণা জন্মে। আমরা বৈশাখের প্রবাদীতে পূর্ণিয়ার 
বাঙ্গালীদিগকেও প্রবাসী অর্থাৎ নূতন আমদানী ধরিয়া- 
ছিলাম। তাহা ঠিক নয়। 
এক্ষণে ছোটনাগপুর ও ওড়িষার কথা বল! যাক্‌। 
পুর্বে একটি পাদট্রকায় আমরা সেক্সদ্‌ রিপোর্ট হইতে 
"উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছি, ছোটনাগপুরের সিংহভূম জেলার 
ধলতূম পরগণায়, মান$ুম জেলার - অধিকাংশ স্থানে এবং 
সৈরাইকেলা সংস্থানের (91215 ) অর্ধাংশে বাঙ্গালা প্রচ: 
লিত। হাজারীবাগ জেলার কিয়ন্ধর পর্য্যস্তও বাজলার 
প্রচলন আছে। * সুতরাং মোটের উপর ইহা ধরা 
যাইতে পারে যে মানভূমের ৯৪২৫৭৫, সিংহতুমের ১০৭৫৭৮ 
এবং হাজারীবাগের ৬৭৬২ জন বান্ধালীর অধিকাংশই 
ওপনিবেশিক নহে । এই তিন'জেলার মধ্যে মানভূম ও 
সিংহতৃমে বাঙ্গালী স্ত্রী ওপুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান সমান, 
বরং স্রীলোক কিছু বেশী। হাজারীবাগে বাঙ্গালী পুরুষ 
৩৫৯৭ এবং স্ত্রীলোক ৩১৬৫ | এই অন্তু বোধ হয় যে এই নহে 
জেলায় নবাগত বাঙ্গালী কয়েকশত আছে। রাঁচীর 
১১২২৫ এবং পালামৌয়ের ৮৪ জন বাঙ্গালী মোটের উপর 
ওপনিবেশিক বলিয়াই বোধ হয়। রীচীর ও পালামৌয়ের 
বাঙ্গালীদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী যথাক্রমে ৫৭৯১ ও ৫৪৩৪ 
এবং ৫৮ ও ২৬ জন। 
ওড়িষায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ৪১০৯৬) পুরুষ, ১৭৬০৮, 
স্ত্রী ২৩৪৮৮ স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত বেশী কেন বলা যায় 
না। বোধ হয় অনেকে তীর্থবাসিনী। এই কারণে, 
অর্থাৎ কাশী ও মধুরাবৃন্মাবনে তীর্থবাসিনী বঙ্গনারী অধিক 
বলিয়া,আগ্রা-অযোধায় বাঙ্গালীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা 
স্ত্রীলোক বেশী। ওড়িযার দেশী রাজ্যগুলিতে ৬৬৫৪৪ 
জন বাঙ্গালী আছে; পুরুষ্‌৩৪০৩১ এবং স্ত্রীলোক ৩২৫১৩। 
কিন্ত ইহারাও অনেকেই নবাগত নহে.। কারপ,. সেব্সস 
রিপোর্টে কোথায় কোথায় বালা প্রচলিত, তাহার বৃত্তান্ত 
* ‘Jt [ Bengali] also, according to the Census, . 


projects ‘to some distante into the District of 
Hazaribagh.” Bengal Census Report, pf? 315. গু 
e 


প্রবাসী । 
| লিখিতে গিয়া সেন্দসের অধ্যক্ষ গেঁটনাহেৰ _লিখিয়াছেন, 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


‘‘About 12 percent of the population of Mayur- 


bhanj and 7 percent of the population of Keonjhar রদ 


speak Bengali.” অর্থাৎ এ দুইটি রাজ্যের প্রচলিত 
ভাষার মধ্যে বান্গলা অন্ততম। 

- পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে আসামে ২৯৪৯২৮৭ জন 
বাঙ্গালীর বাস। ইহাদের অধিকাংশই কিন্তু পুরুষানজক্রমে 
& প্রদেশে বাস করিতেছেন । বাস্তবিক শ্ীহট্ট জেলা ও 
তন্নিকটস্থ অনেক স্থান পুরাকাল হইতে বঙ্গের অন্তর্গত ; 


কয়েক বৎসর আগে মাত্র আসামের অস্তভূতি হইয়াছে। 
আসামের সেব্সস রিপোর্টে * দেখিতে পাই যে, তথাকার, 


ছুটি প্রধান চলিত ভাষা বাঙ্গালা এবং আসামী ; শতকরা 
৪৮ জন বঙ্গভাষী, ২২ জন আসামীভাষী। ্ুশ্্া উপত্য- 
কার সাধারণ দেশভাষ। বাক্গলা; তথায় কাছাড়ের শতকরা 
৬১ জন এবং শ্রীহট্রের শতকরা ১২ জন বাল! বলে। 
গোয়ালপাড়ার শতকরা ৬৯ জন লোক বান্গলা বলে। 


eh এই সকল জেলার অধিবাসী বাঙ্গালীরা পনিবেশিক 


' দ্বারাং এবং শিবসাগরে শতকরা ১৯ জন এবং 
৮৮ কিন্তু সেব্সসের 
অধ্যক্ষ আলেন (/190) সাহেব সন্দেহ করেন যে, এ 
তিন স্থানে বাঙ্গালা বিদেশী ভাষা মাত্র ৷ 

আঁসামে ওঁপনিবেশিক বাঙ্গালীর সংখ্যা কত তাহ! 
সেব্দস্‌ রিপোর্ট হইতে ঠিক নির্ণর্ করিবার উপায় নাই) 
কারণ, ওঁপনিবেশিকের সন্তান আসামে জন্মগ্রহণ করিয়া 
থাকিলে সে নবাগত (৷৷৪৪৮) বলিয়! গণিত হয় না। 
তবে, খাস বলে জাত কত লোক আসামে বাস করে, 
তাহার সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে । বর্ধমান-বিভাগে জাত 
৫৩৭৮৭, প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৫৭৯৬, রাজসাহীতে ২২৮৩৩, 
ঢাকায় ৩৬৯২৪,এবং চট্রগ্রামে ১৫৪০৫) মোট-_-১৩৪%৪৫।+ 
এই সংখ্যাটি সম্বন্ধে একটি কথা স্বরণ রাখিতে হইবে । 
কেহ ঢাকা হইতে কলিকাতায় বা বর্ধমান হইতে হুগলীতে 
গিয়া বাস করিলে তাহাকে ওপনিবেশিক বলা যায় না। 


কারণ এই সকল স্থানের ভাষা এক এবং সমুদয় স্থানই 


* Assam Census Report, P. 87. 
1 Assam ‘Census Report, p. 38. 


he 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ।_ 
একই প্রদেশে স্থিত । তেমনি কেহ মৈমনসিংহ হইতে 
শ্রীহট্টে গেলে শ্হীকেও ওঁপনিবেশিক বল! উচিত নয়, 
কারণ শ্রীহট্ও স্বতাবতঃ বঙ্গের অস্তর্গত। আমর! চ্ব্েস 
রিপোর্টে দেখিতে পাইতেছি যে,আসামের সীমার সঙ্গিহিত 
বঙ্গের জেলা সত হইতে আসামের অন্তর্গত নিকটতম 
জেল! সকলে ৪৬৮৪০ জন লোক গিয়াছে । উপরে প্রদত্ত 
১৩৪৭৪৫ হইতে ৪৩৮৪০ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ৮৭৯০২ জন 
বাঙ্গালীকে 'আসাবপ্রবাসী বাঙ্গালী বলা যাইতে পারে 
আমরা পূর্কে লিখিয়াছি যে বঙ্গে ২০৮০৭৮ জন 
বাঙ্গালী আছে। এই সংখ্যাটি ভারতবর্ষের সেব্দস রিপোর্ট 
দ্বিতীয় খণ্ড (৬০1. 1 A, Part ]]. ) ১৭৬ পৃষ্ঠা হইতে 
“" গৃহীত। কিন্তু বরের রিপোর্টে ৯২ পৃষ্ঠায় দেখিতেছি যে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা ২০৪৯৭৩। কোন্‌ সংখ্যাটি ঠিক বুঝা 
গেলন!। যাহা! হউক, বাঙ্গালীর সংখ্যা যে ছু'লক্ষের 
উপর, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাদের মধ্যে কিন্ত সকলকে 
ওঁপনিবেশিক বলা যাঁয় না। কারণ ব্রহ্মঘেশের আরাকান 
ও আক্য়াব, এই ছুটি ক্রেলার কোন কোন অংশের অহ্থতম 
প্রচলিত ভাষা বাশ্ুল ।* 
এখন দেখা যাক, ব'লালীরা কি-কার্ধ্য উপ্লক্ষে বঙ্গের 
বাহিরে যায়। এ. বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সেন্সস 
” রিপোর্টে যাহ! লিখন হইয়াছে, তাহা সামান্ত হইলেও 
উল্লেখযোগ্য । সাসাম রিপোর্ট হইতে আমরা জানিতে 
পারি যে, বর্ধমান বিভাগ, হইতে আসামের চা-বাগানে 
বাঙ্গালী কুলির! কান্ত করিতে যায়। ঢাকা, রাজস হী, 
চট্টগ্রাম এবং প্রেলিডেন্দ বিভাগ হইতে বাঙ্গালীরা আসামে 
চাষ, কেরাণীগিরি ও হ্যবসা করিতে যায়। 1 ছুই এক 


৮ 





* “f'urther south it [Bengali] is spoken. in 
Nonkhali and Chittagong, and even in parts of 
the hill tracts of the lztter district and of Arakan.”? 
India, Censtis Report, -p. 321. 

‘‘Probably orly a variety of Chakma is Daing- 
net, a corrupt fcra of Bengali, hitherto considered 
t0 be a. ‘Tibeto—Baurtmran language. It is spoxen 

™ jn that part of tze Akyab district which adjcins 
Chittagong.” Incia Census Report, p. 323. 


1 ‘‘By applyizg th:s principle, it appears that’ 


immigrants from Dhota Nagpur, Burdwan, Patna, 
Bhagapur and Czilasa come up to tea-gardens, 
while those fromm Dacca, Rajshahi, Chittagong 
and ‘the Presidsrcy are cultivators, clerks and 
traders.” Assam Census Report, p. 33. 


প্রবাসী বাঙ্গালীর. নিবাস ও কাৰ্য্য । 


+৬ শিস ও লা তত পিল শিচ এলাগী সপ সপ তত 





৩.১ 
জন বাঙ্গালীর আসামে চা-বাগান আছে। অপর সকলের 
চাষ ও ব্যবসা বোধ হয় সামান্য রকমের । যাহা! হউক, 
আমরা এ বিষয়ে আমাদের আসামস্থিত পাঠত্গ'্শর 
নিকট ঠিক বিবরণ জানিতে ইচ্ছা কর। আঁপ্রা-জযেখ্য! 
যুক্ত-প্রদেশদ্বয়ের রিপোর্টে আছে, ২৪১২০ জন লোক 
অর্থাৎ প্রতি দশহাজারে পাঁচ জন বামলা বজে। বেনরস 
এলাহাবাদ এবং লক্ষণ জেলাতেই বেশী বাঙালী ০খ! 
যায়; কেবল মাত্র উনাও জেলাতে একজনও লঙ্গ-লী 
গণিত হয় নাই | এই প্রদেশ্বয়ের অধিকাংশ লঙ্গ লী 
জীবিকার অন্বেষণে আসিয়াছে । তাহারা সর্লকারী 
আফিসে, রেলে, সওদাগরী আফিসে এহ্ং জমদূরী 
সেরেস্তায় কাজ পায়। কিন্ত বহুসংখ-ক বাঙ্গ লী ব্নো”স, 
এলাহাবাদ ও মধুর! জেলার তীর্থবাদী হুইয়াহছে।* 
মধ্যপ্রদ্দেশ সমূহের রিপোর্টে আছে যে তথাক-র বাশ্রালারা 


গবর্ণমেপ্ট বা রেলের চাকরীতে নিযুক্ত | তারা 
প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ ব! কায়স্থ । মান্দজ্রাকত রিপোর্টে আছ, 


মালাবারের ২৭ জন চাটুর্গাইয়া-ভাষী বন্দরগুসিতে গাত 
নাবিক । $ ইহার! বোধ হয় সকলেই মুসলমান রিসোর্টের 
অন্যন্্র কথাপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মান্্রাজ্জ বাহ রা 





"ক ‘‘Bengali is spoken by 24,120 perscns, 07 Lve 
out of every ten thousand in the Prov.nces. ‘he 
largest numbers are to be found in tie Benazes 
(4,068 out of! 10,000), 41192115090 (1,342). and 4008 
now (612) districts, but there is only a 32215 cis- 
trict, Unao, in which no Bengali spcakere were 
returned. *' * *#, the greater part of the Benglis 
in these Provinces have come in guest of occuva- 
tion which they find in Government offices, Dn 
railways, in mercantile firms and tmnder 35207 
holders, but from the figures shown above, cnd 
also from the detailed distributicn in each dirtrt, 
it is clear that a considerable number have 00329 
for religions purposes to the holy places Benar>s, 
Allahabad and Muttra.’ লি P. Densts 139” 
port, p. 184. ৬. 

14855851318 generally spoken by fmmigra:ts 
engaged in Government or Railvay service. “Trey 
are principally Brahmans or HKayasths.” 2, P, 
Report, p. 74. 

| ““The 27 persons speaking Chatgaiza in Maa- 
bar were sailors enumerattd in t1e porta.” Mad ns 
Report, p. 95. - 

গু 
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বাঙ্গলা বলে, তাহাদিগকে যদি মুসলমান বলিয়া ধরা যায়; 
ইত্যাদি । ইহাতে বোধ হয় মান্্রাজের বাঙ্গালীরা বেশীর 
ভাগ মুসলমান । হয় ত উহার' অধিকাংশই নাবিক | 
বাঙ্গলার রিপোর্টে (১২৭ ও ১৩১-পৃঃ ) দেখিতে পাই 
ষে, চট্টগ্রামের অনেক লোক প্রতি বৎসর ধান-কাঁটিবার- 
সময় ব্রহ্মদেশের আকৃয়াবে যায়; কাঁজ সারা হইলে 
আবার চলিয়া আঞ্জে। বঙ্গদেণ হইতে আগ্রা, অযোধ্যা- 
. প্রদেশে বেশীর ভাগ শিক্ষিত লোকেই' যান ।: তাহারা 
প্রধানতঃ ওকালতী, বা বেলওয়ে ও গরর্ণমেন্ট আফিসে 
টৈরাণীগিরি করেন। বাঙ্গল! হইতে কাশী প্রভৃতি তীর্থ- 
ক্ষেত্রেও অনেকে যায় । তন্মধ্যে অধিকাংশ ভ্রীলোক1%- 
আমরা দেখিলাম এবং পূর্বেও জানিতাম' যে, শিক্ষিত- 
বা ভদ্রশ্রেণীর বাঙ্গালীর! প্রায়ই ওকালতী বা কেরাণীগিরি 
করিতে ভিন্ন প্রদেশে যান। ইহা কতকটা স্বাভাবিক । 
কারণ ইংরাজী শিক্ষার প্রচাব বঙ্গে যেরূপ হইয়াছে, উত্তর 
ভারতে কোথাও তেমন হয় নাই। বঙ্গে ৩৭টি কলেজ 
আছে। উত্তর-ভারতে আর কোন প্রদেশে -এত কলেজ 
নাই। বাঙ্গলায় দেশী বে-সরকারী কলেজ-২৫টি। অন্ত 
কোথাও *এত 'বে-সরকারী কলেজ "নাই ।" বাঙ্গলাম়্ 
১৯০১-০২ সালে এফ্‌, এ) পরীক্ষায় ৩৭৫৯, বি, এতে ২১১৫ 
এবং এম্‌, এতে ১৮৩ জন ছাত্র পরীক্ষার্থী হইয়াছিল। 
অন্ত কোন প্রদেশে ইহার অর্দেকও হয় নাই । বাঙ্গলায় 
ত্র সালে কলেজসমূহে ৮১৫০ জন ছাত্র পড়িত।' তার 
নীচে মান্জাজে ৩৭৭৯। এ বৎসর বাজলার বেসরকাধী 
কলেজগুলিতে ৪৫৪১ জন ছাত্র ছিল। তার'নীচে পঞ্জাবে 
৫৮৮ জন মাত্র । ইহা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন 
যে বাঙ্গলায় ইংরাজী 'শিক্ষার' প্রচলন অপেক্ষাকৃত অধিক । 


*# ‘The emigrants from Bengal to the United 
Provinces belong to a great extent to the educated 
Classes and find employment ‘as pleaders ‘or ‘as 
clerks under Governmtnt orin the Railway "offi- 
ces. Numerous pilgrims go trom Bengal . to 
Benares and other holy places;' and of these the 
greater number are women. Many well-to-do 
widows also 89015 2 Benares for religious reasons. 
This explains why of thg total number of Bengal 
born persons in Benares two-thirds are females.” 
Bengal Census Report, p. 130, = 7১৬ 


প্রবাসী। ' 


[' ৪ৰ্থ ভাগ | 


আমরা জীবিকার্জনের কোন সাধু উপায়কেই নীচ 
মনে করি না। কেরাণীগিবিকে হেয়" মনে করি না। 
কিন্ত বাঙ্গালীর শিক্ষাৰ পরিচয় কি কেবল ''কেরাণী- 
গিরিতেই "হুইবে ? যদি অর্থোপার্জনই শিক্ষার উদ্দেশ 
ধরা যান, তাহা হইলেও আমাদের, যে কাঙ্গ অধিক 
পরিমাণে' আত্মবশ, -তাঁহীই . করা -ভাল+.” বর্ধমানের 
মহারঞজিা,' বা রঙ্গপুরের ৮রাজা' গোবিন্দলাল- রায়; বা 
সিয়াড়শোলের মালিয়া পরিবার,বা আজিমগঞ্জের জৈন 
ধনীদের *"মত জমীদারী বঙ্গের বাঁহিরে কয়জন-বাঙ্গীলীর 
আছে? বড়বাক্তারের মাড়োয়ারীদের-মত ব্যবসা “বঙ্গের 
বাহিরে কোন্‌ বাঙ্গালীর আছে? ব্রহ্মদেশে ও অন্ত কোন 
কোন প্রদেশে বাঙ্গালী ঠিকাদারী করেন। - কিন্তু কচ্ছী) 
মান্দ্রাজী, প্রভৃতি রেলওয়ে 'ঠিকার্দীরীতে” যেরূপ অর্থে 
পার্জন করেন, বাঙ্গালী তাহা পারেননি ? " চা 

আমরা অর্থোপার্জনের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম । 
আমরা আত্মশ্লাঘার জন্ত এই প্রবন্ধ লিখি নাই । --আত্ম- 
কর্তব্য নির্ণয়ের অন্ত.লিখিতেছি:।: * তাহা করিভে,-গয়। 
দেখিতেছি, রাজনৈতিক আন্দোলন,.-সমার্জসংস্কার মধ 
সংস্কার, হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনচেষ্টা,.লববৈধ$বধর্শঠিরাম- 
ক্ণমণ্ডলী, প্রভৃতির হুত্রপাত-বা-উদ্ভব বঙ্গে । আধুনিক 
ভারতীয় '.সাহিত্যসমূহের মধ্যে: বঙ্গসাহিত্য ':শ্রেষ্ঠ ৷ 
বাঙ্গলা মাপিক ও সংবাদপত্রগুলি শ্রেষ্ঠ । আমরা তাই 
বলি, বাঙ্গালী যেখানেই যান- না কেন," নিজের নামের 
সম্মানটা যেন” রাখেন। যেন" না ভুলেন যে বাঙ্গালীত্ব- 
রক্ষার একমাত্র উপায় মনুষ্যত্বলাভ:।” আমরা যদি মানুষ 
হই, তবেই ত আমাদের কার্য্যকাঁরিতা থাকিবে.। '* :৪,৪ 

আমর! যেমন কেরাণী ও উকীল, তেমনি শিক্ষক ও 
ডাক্তার । কোথায় কোন্‌ কলেজে কত বাঙ্গালী অধ্যাপক 
আছেন, তাহার তালিক! দিতেছি । বিস্ালয়ের শিক্ষকের 
তালিকা ..দিতে গেলে প্রবন্ধ অতি দীর্ঘ, হুইয়া! যায়।, 
বেহারে-_পাটনা কলেজ ৪, বেছার ' ন্যাশন্যাল ৪, 
ভাগলপুর টি এন্‌ জুবিলী ৯, মজঃফরপুর ভূমিহার ত্রাহ্মণ' 
€, মুক্তসের ভায়দণ্ড জুবিলি ৩। ওড়িষাত্র---কটকরেভ্ন্যা 
--১৯। ছোটনাগপুরে_ হাজারীবাগ মিশনরি কলেজ্_- 
+ বর্ধমানের মহারাজা!প্রভৃতি সকলেই বংশ অনুসারে অবাঙ্গালী। 





২) 


ভষ্ঠ সংখ্যা! 


২৭ মধ্য ্দেশে--নাগপুর- মরিস € ৫, 'হিসলপ ১ জন্বল- 
পুর--২।. মধ্যভান্রতে-_ইন্দৌর কেনেডিয়ান মিশন-- 
১। মান্্রাজে-হায়দরাবাদ নিজাম ১।' পঞ্রাবে-- 
লাহোরে গিবর্ণম্ন্টে কলেজ ১, দিল্লী সেন্ট্টাফেক্ক, ৪, 
লাহোর ফরয্যান্‌ ক্রিশ্চ ন:ং, দয়ানন্দ ৩, পাটিয়াল। মহীন্দ 


"১, দ্বাওয়লপিপ্ডি গর্ডনমিশন' ১, 'দিল্লী'হিন্দু .কলেত্র ৪, 


অমৃতযরখালসা >। * আগ্রা-অযোধ্যায়-_-এলাহাবাদ মিওর 
মেন্ট্যল.২; বেনদরস»২; লক্ষৌক্যানিং :৩) আলিগভ।”১, 
আন্রা'৩, আগ্রাসেণ্ডজন্স. ত, কানপুরক্রাইষই-চর্চ ই, জয়পুর 
মহারাজা ৪," আজমের ' গবর্ণমেন্ট--২, -বরেলী ৮, 
গোয়ালিয়র লফর ₹, মরট ৫,'লক্ক্ৌওম্যান্স ২ (মহিলা ), 
যোধপুর যশোবস্ত ১, ফ্য়জাঁবাদ -২, ' এলাহাবাদ" ইউ- 
রোগীয়ান গার্লস্‌ ১..কারস্থপাঠশাল! ২, গোরখপুরমিম্শনরী 
৩, রেনারস সেন্ট হিন্দু ৩।' : আমরী.এএতগুলি শিক্ষক 
যদি মানুষ হুই? তাহা: হইলে যুবকগণকে, অন্তত: 1২18 
জনকে ও, মানুষ করিম্না' তুলিতে পারি। ভাল শিক্ষকের 
প্রভাব খুব বেশী ₹লিয়াইীধৃষ্টান মিশননবীরা এত কলের 
গুল ধুর্লিয়াছেন রি টু 
এবং সেই বারণেই তাহারা “অনক জায়গায়" মি 
ক্যার্লমিগনরী অর্থাৎ চিকিৎসক প্রচারক "রাধিয়াছেন। 
চিকিৎসকের (প্রতি নানু: স্বভাবতই বড় কৃতজ্ঞ হয়। 
দাঙ্গালী ডাক্তারত্র 'সংখ্য। নিাস্ত-কম। নয্ন।। আমরা 
তাহাদ্িণক্কৈ ধৰ্ম্ম প্রচার করিতে 'বলিতেছি''না।" 'কিন্ত 
তাহাদের : কাতক্ষেত্রে £ মন্ুয্যত্বের: ভিত্তিস্থাপনে.--সহায় 
হইতে সনির্বন্ধ অন্থরোধ করিতেছি। :' 
1. উত্তর ভারতের অনেক ভাল কাগজ বঙ্গবাঁদীর দ্বারা 
পরিচালিত "এ যুগে” সংবাদ্পত্রের' কাঁধ্যকারিতী ও 
প্রভাবের কথা বল! স্বাহুল্য মাত্র'। সংবাদপত্র-সম্পাদক 


একাধারে সংস্কারক, শিক্ষক, প্রচারক 1 


== “উকীল, কি্চারক, সকলেই উন্নত-”আদর্শ 'অন্সারে 
কাৰ্য্য করিতে পারেন।' কিন্ত. আমরা তাহাঁরিগকে 
রা বসি নাই। কেবল মনে 
গড়াইয়াশ্দিতেহি মান | - = স্‌ 
-1 সর্বশেষে বপ্রবালী, টি একটি স্ুষোগ,-ও 


জাপান আখ্যানমালা । 


৩১৩ 


_বাজ্ালীরা সকলেই কৃপমণ্ক « একথ' : আল্লা “বলি সা; 
কিন্ত তাহাদের প্রাদেশিক সঙ্ধীর্ণত| থাকিলে বেশী দাষ 
দেওয়া যায় না। আমরা বাঙ্গালীত্ব ঘইতে “ভারতীহত্বে” 
পৌঁছিবার সুযোগ -পাইয়াছি1:৮'সমস্ত, ভারতবাসী. এরর 
না হইলে উন্নতির "আশ! নাই (-উন্ন তি..কেন,০ব্রক্ষা লাইন 
আমর! ভারতবাসী- জাতি পড়িবার চূণ স্ুরক্ি-বা বুন্ধলরজ্ছু 
হইতে পারি।'. আমর] প্রত্যক্ষ  দেখিভেছি), / বাঙ্গ লীর 
কতকগুলি সংগ্ণ ও সুবিধাজনক আচার ব্যবহা]. ও 
রীতিনীতি আছে, বাঙ্গালীর সাহিত্যে অনক মূল বান 
জিনিষ আছে; "আবার খাহারা' বাঙ্গাশী নহেন তাঁহানের৪ 
ক্ঠরুগুলি; সদ্গুণও অুবিয়ান্ধনক--আচাত্ব ব্যবহৃর৪ 
রীতিনীতি, -আছে- 'াহাদের৪ সাহিত্যে পঠনী71ও 
শিক্ষণীয় নিয় আছে।.ডাহ়াদের জাতীয় ইন্তিহাসে ত্রাণে 
ক্তিসপ্ুরক , সনক উপাদান আছে। .ফুকুলের যাহ! 
যাহা-ভাল,ল্লাছে, তাহাই, চরিত্রে, সামাজিক জীরুনে লৃমাট 
বীধিলে একটি উচ্চ জাতীয় আদর্শ গঠিত হইতে পানর 
এই .আদর্শগঠন্কার্য্যে ফুদ আমরা, অগ্রণী, :হইতে গার, 
কিনা নৃদি অন্ততঃ তাহান্তে সহাবাশিত্রা করিতে, + রি, 
শল (কি গর্বের বিষয় হইবে না £ অহা »েলে 
আমাদের জীবনকি সার্থকুইবে না} ২০7; : 

.£ য়া সৃওয়াৰ্থের কর্যিতাবলীতে-একটি সুন্দর. স্কি 
আছে,_ ‘True to the kindred points of. . heaven 
2৭ এয. আমরা প্রবাসী, বাঁদাল্রা,  এইরপে 
একদিকে স্থজলা! সুফলা শত্তশামনা নূরী রসি 
প্রতি ভক্তিমান্‌ ; তাহার সুখে হুঃখে'উদ্তি অ্ববন ততে 
নষ্ট হই বা. শোক পাই ;. তাহার কল্যাত্রের অন্তু চেষ্টা 
করি অিরদিকে ভারতের বঙ্গেতর প্রদেশ্সমূত্েরে কু 
সুভেও আমাদের ভ্ব্দয় উৎফুল্ল বা স্বুবসহ হয়, নয়] 
তাহাদের? কলাণপ্রয়াসী । . এ চর 

ES ্দন ছি ্াস্াল্দ EE te Loy 
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ঘি হত শী চট < ঃ ত্য জি 
আর দি fT ০ ২৩৯ = 


চু 


1+" কায়িক .ও আত্মিক শুক্তিতে জাপানীর!,. কিছুতে 


বর্তর্যের কথা :'লখ্য়।='প্রবন্ধ সমাপ্ত . করিঃ॥/- বঙ্গের * রুষদের সমকক্ষ নহে। তবে কোন্‌ শক্তিতে তাহা 


৩১৪ 
উপধ্যপরি বুদ্ধে জয়লাভ করিয়া আসিতেছে ? তাহারা 
বলে ইহার সহজ উত্তর, তাহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
চরিত্রের উৎকর্ষে। .রাজভক্তি, স্বাদশগ্রীতি, সাহস, 
সহিফুতা, সাধুতা, কর্তব্যজ্ঞান, স্ুশিক্ষা ও সুরুচি, এই 
সকল গুণই তাহাদের আছে। একজন জাপানী কবি 
গাইয়াছেন £-- 

বাই যদি সিদ্ধুবক্ষে, ডুবিব অতল জলে; 

যাইলে পর্বতশশিরে, মরি র’ব তৃণদলে, 

মৃত্যু কোথা দাই ? 
আলস্তের হিষ-কোলে, শান্তির শীতল ছার 
ধিক্‌ মৃত্যু | রাজকার্যে-_কর্তৃব্যের উষ্ণ খায় 
মৃত্যু শুধু চাই। 
জাপানের স্ুম্বর প্রাকৃতিক দৃশ্তাবলী জরাপানীদের এপ্প 
চরিত্রগঠনে সাহায্য করিয়াছে এইরূপ তাহাদের বিশ্বাস । 
প্রকৃতিদেবী মুক্তহন্তে জাপানকে সাজাইয়! রাখিয়াছেন। 
ফিউজী পর্বত অভ্রভেদ করিয়া! ১৮,০০০ ফুটু উর্দ্ধে 
মণ্তক তুলিয়াছে। তাহারা বলে ইহার প্রশাস্ত ও স্থযমা- 
ময় মুর্তি দর্শন করিয়া তাহাদের মগ্ডি্ পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট 
হইয়াছে ।- জাপানের প্রাচীন কাহিনীও তাহাদের 
শৌধ্যবীর্য্যের সাক্ষ্য দেয়। তাহারা বলে, তাহাদের 
ইতিহাসেরপূষ্ঠাকিখন ও জাতীয় কলক্কে কলক্ষিত হয় নাই। 
নিয়ে বিবৃত গন্পগুলি বর্তমান যুদ্ধপ্রসঙ্গে প্রচারিত 

হইয়াছে। ইহা হইতেও উল্লিখিত গুণাবলীর আভাস 
পাওয়! যায়। | 

জাপানের শিশুসস্তানগণও প্রবল জাতীয়ভাঁবে অঙ্গ- 
প্রাণিত। মাসানরিওকাঁওয়৷ নামক একটি অষ্টমবর্ষীয় 
বালক এই চিঠিখানি লিখিয়াছিল ঃ_ 

“আমি আমার পিতামাতার-কাছ হইতে মাঝে মাঝে 
যাহা কিছু হাতখরচের অন্ত পাই, ভাহাই বীচাইয়া এই 
কয়টি মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছি। রুষদ্ের সহিত আমাদের 
লড়াই বাধিয়াছে। আমার বড়ই ইচ্ছা যে যুদ্ধে যাই; 
কিন্তু আমার মত শিগুর এ ইচ্ছা পুর্ণ হইবার নহে। 
আমি ইচ্ছা করি, এই অর্থ দ্বারা গুলি কিনিয়! তাহা 
দ্বারা যুদ্ধ করা হউক । আশা করি অনুগ্রহ করিয়া 
আপনি ইহা গ্রহণ করিবেন ।. যুদ্ধে আমাদের জিত 
হইলে আমাকে যেন একখানি তলোয়ার পুরস্কার দেওয়া 
হ্য় 1৮ #0 ৮ ক. 


প্রবাসী ।. 


মা যদ্নি ছেলেকে ভতগনা করিয়া বলেন যে, 


[ ৪র্থ ভাগ। 


তাহাকে রুষ করিয়া দেওয়। হইবে, তবে সে ছেলে যত 
বড় হষ্টই হউক না কেন, তাহার হুরস্তপনা তৎক্ষণাৎ 
থামিয়া যায়। রোর্ত্তমান শিশুকে যদি জননী বলেন, 
“তুই রুষ,* তবে অমনি কান্নাকাটি ছাড়িয়া সে বলিয়া 
উঠে, “না, আমি জাপানী ।” 

বরিয়াগ ও করীটুজ্‌ নামক রুষীয় রণপোত চেমাল্‌- 
পোস্ক জাপানী রণতরীসমূহ দ্বারা পরাভূত হইলে রুষেরা 
সমুদ্রতীরে অবতরণ করিয়া জাপানীদের হস্তে পতিত হয় । 
কিন্ত জাপানী পোতাধ্যক্ষ ইউরিও আদেশ করিলেন, 
“এই সকল লোক যখন অন্ত্রশ্্রবিহীন ও ইহাদের যখন 
যুদ্ধ করিবার মত অবস্থা নহে, তখন ইহা্দিগকে বন্দী 
করা আমাদের সমরনীতির অনুমোদিত নভে । ইহারা 
পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইবে ন! এরূপ প্রতিশ্রুত হইলে 
ইহাদবিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হউকৃ।” এই আদেশ অনুসারে 
এই সকল লোককে রুষীয় কন্দলের হস্তে সমর্পণ করা! 
হইলে সেই কন্দল্‌ ও মুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই কৃতজ্ঞতায় 
অভিভূত হুইয়াছিলেন। এই ঘটনায় জাপান সমরনীতির 
উদারতা স্থচিত হইতেছে ।.. - 

গত ফেব্রুয়ারী মাসে যুদ্ধ বাধ-বাঁধ হইলে বুভিব্টকের 
রুষীয় বন্দরে ঘে সকল জাপানী অধিবাসী ছিল, তাহার! 
সে স্বান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এরূপ অবস্থায় 
রুষদের হস্তে নির্যাতনের খুবই আশঙ্কা ছিল। তাই 


জাপানী বণিকদের এজেণ্ট মিঃ কাওয়াকামী ও আরও. 


বাইশ জন কর্মচারী স্বদেশীয়েরা যাহাতে নির্বিঘ্নে চলিয়া 
আসিতে পারে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন । . জাপানী 
কন্দলের আফিসে জাপান সম্রাটের একখানি, চিত্র রক্ষিত 
ছিল। শক্ররা যাহাতে ,ইহার কোনও অবমাননা না 
করিতে পারে তজ্ন্ত উন্মুক্ত তরবারি হন্ছে জাপানীর! 
ইহা রক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের রাজভ্ক্তি কতদূর 
প্রবল. ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। . 

উক্ত পলায়মান জাপানীদের মধ্যে নোমা যোষিমৎসু 
নামক একজন সামান্ত ব্যবসায়ী.ছিল। পলায়নের হুই 


দিন পূর্বে সে রাপ্তায় একশত রুবল্‌ মুল্যের একখানি 
* নোট কুড়াইয়া পাইয়াছিল। সে তৎক্ষণাৎ উহ তাহাদের . 


ভঠ সংখ্যা। ] 


দলপতির নিকট আসিয়া দিন অন্থসন্ধান কৰীরা 
আন! গেল যে, জাঁপানীদের ভিতর উক্ত নোটের মাঁলক 
- কেহ নাই। ক্ষুতৱাং মিঃ কাওয়াকামী যখন রুধীয় 
দুৰ্গাধ্যক্ষের নিকট বিদা লইতে গেলেন, তখন তঁহার 
জিম্মায় নোটখালি রাখিয়া আসিলেন। নোট পাইয়া 
এই হু্গাধাক্ষ অতমাত্ত বিশ্ময়ের সহিত বলিয়াছিলেন, 
“আজিকার মত দিনে যে যাহা পায় তাহাই আতুসাং 
করিবার কথা। কিন্ত -এই জাপানীরা! কি সাধুচরিত্র 1” 

বুডিবষ্টকে ওটা ককুমিন্‌ নামক একজন বৌদ্ধ পুরো- 
হিত ছিলেন। জাপানী! বুভিবষ্টক ত্যাগ করিতে উদ্ধত 
হইলে তিনি তীহ-র ম্বরেশীয়দের অনেক মিনতি সংত্বও 


দেশে ফিরিয়া যাইতে সন্ত হইলেন ন।। তাহার আরাধ্য. 
দেবের পবিজ্র প্রতিনৃষ্িটি পৃষ্ঠে করিয়া তিনি বৃজিবেচেন্স্ক, 


নামক স্থানে চলিহল্ন। -যে সকল লোক সময় থাকিতে 
পলাইতে পারে: নাই কিংবা যাক্গারা অপেক্ষাকৃত অভ্যন্তর 
প্রদেশে থাকিয়া, যাইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের সাস্বনা 
দেওয়াই এই সাহসী ও প্রেমিক মহাত্মার উদ্দেশ্য ছি। 
" ঞেপ্টেন্যাণ্ট মহস্মূরার.বাম উরুতে এক ইঞ্চি গভীর 
ও পাঁচ ইঞ্চি জম্বা একটি ঘা হওয়ায়-চিকিৎসার্থ তিনি 
সসেবে! হাসপাতালে আনীত হুন। . ক্ষতস্থানের পটী 


খোলার সময় হইতে অন্রপ্রয়োগের শেষ সুহূর্তপর্য্যস্ত তিনি' 


এরূপ নির্বিকারটত্তে পার্শ্ববর্তী সকলের. সহিত. হাস্য 
পরিহাস কব্রিতেছিগেন যে, ডাক্তার টো জোক বিস্মৃত 
হইয়া বলিলেন, “আপনি একজন আদর্শ যোদ্ধা?” অপর 
এক ব্যক্তি বলিলেন, "এত বড় ঘাটায় অস্ত্র হইল, আপনি 
অবশ্তই বেদনা অনুত্তৰ করিয়া থাকিরেন”?”” মৎস্কমুর! 
বলিলেন, “তা সত্য ; কিন্তু এত আহত লোক ও দর্শক- 


বৃন্দের সমক্ষে ,্বামি বেদনা প্রকাশ করিতে সত্কাঁচ- 


বোধ করিয়াছি।* শুধু এই লেপ্‌টেনাণ্টই এরূপ 
সহিষ্কতার পরিচয্ন দেন নাই ; আহত ব্যক্তিমান্দ্রেই 


সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যাইতে পারে। ফিউজী নামক- 


জাহাজের একজন 'তৃতীয় শ্রেণীর নৌষৈন্তের ভান হাত 
খানি গোলার আনাতে ছয় হইয়া গেল? সে নির্কিকার- 


চিত্তে বা হাত দিয়! উহ" তুলিয়া: লইয়া সার্জনের নিকট, 


আসিকা বলিল, “তামার হাতখানি যেমন ছিল অবার 


জাপানী আখ্যানমালা। 


৩১৫ 


তৈমন হইবে কি?” পোর্টার্থারের প্রথম আক্রমণ 
কালে দ্বাবিংশ বর্ষায় একজন নৌসৈন্স প্রধান গোলন্বাজের 
আন্তাবহ কর্মচারীর কাজ করিতেন্ছল। একটি গোলা 
লাগিয়া তাহার ডান হাত খানি উড়িদ্বা গেল] যুবক বাম 
হস্ত দ্বারা কোনও প্রকাবে রক্তভ্োত থাঁ্দাইতে চেষ্টা 
করিয়া স্থিরভাবে দীড়াইয়া রহিল। এইভাবে বাকিয়! 
যখন সে উপর ওয়ালার দেখা পাইল ভ্রখন বলল, “দেখি- 
তেছেন আমি কেমন আঘাত পাইয়াছি? আমি আমার 
স্থান ছাড়িয়া গ্লাইতে পারি কি? উর্ধভন কর্মচারীর 
আদেশ পাইয়া তাহাকে সেগাম করিয়া সে সানকে দার্জ্জ- 
নের কামরার দিকে ছুটিয়া গেল। ফিউজীনৎস্থ মিটেক 
টাকাচিহো জাহাজের একজন সুদক্ষ পাচক] ইয়োকো- 
হামাতে তাহার বেশ বিষরসম্পত্তি আছে। একদা 
ঘটনাক্রমে তাহার পা পুড়িয়৷ যাস । সে ইহা গোপন 
রাখিয়া তাহার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল 'পরে যখন 


' আর সে ইহ! চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তখন তাহাকে 


জিজ্ঞাসা করা হুইল, “তুমি এতদিন ইহা প্রক্কাশ কর নাই 
কেন!” মে বলিল, "তা! হইলে আর কি জাহাজে থাকিয়া 
কাজ করিতে পাইতাম”? ... 

জাপানীদের মৃত্যুভয় নাই বধিলেই চলে'। প্প্রস্থর 
অন্ত. মর,” “দেশের জন্ত প্রাণ দাও, + “মৃতু ভর অপেক্ষা 
কলঙ্কের ভয় বেশী-কর,” এই সকল তাহাদের ধর্ম্ম 
শাস্ত্রের প্রধান অন্থশাসন। কিউজী নামক রপপোতের 
কোনও অংশে একটি গোলা আঘণত করিয়! তাহা ভেদ 
করিতে না পারায় পাটাতনের (054) উপর পড়িনা গড়া- 
ইয়া চলিল। ইহা! দেখিয়া একটি নাবিব গোমাটিকে 
সম্বোধন "করিয়া. “আরে খাম; থাম” বলিয়া চীৎকার 
করিয়া উঠিয়া গোলাটি কুড়াইয়! লইশ। 

-গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী জাপানীরা স্থির করল বে, পোর্ট 
আর্থারে যে সকল রুষীয় রণততরী,আইে, তাহাদের কহির্গিযন 
পথে পাঁচ খানি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়! তাহাচছিগকে বন্দরেই 
আটক রাখিতে হইবে। যাহার! এই ছুঃসাহসের কাধ্যে . 
অগ্রসর হইবে তাহাদের মৃত্যু একরপ ফ্রুব। ইহ্‌ সত্বেও 
“যাহারা মরিতে প্রস্তুত আছেন তাহার! অবেদন করুন” 
*এই মৰ্ম্মে যখন বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল, তন মুহুর্ত মধ্যে 


৩১৬ 
দুই সহস্র আবেদন উপস্থিত হইল। কোনও কোনও 
ভাবেদনক্বারী নিজ.শ্রীরের রক্তত্বারা 'মা'বদন লিখিয়া 


প্রাণের ,আতবগ জ্ঞাপন করিয়াছিল .. পোর্টআর্থারেব 
সমুদ্রেপথ রোধ করিবার প্রথম 'ও দ্বিতীয় চেষ্ট। ব্যর্থ হওয়ায় 


চারজন :নৌ-লেনানী, লজ্জায় তাহাদের মস্তক মুণ্ডন, 


করিয়াছিল 5 তৃতীয়।চেষ্টায় খুক- ফলুলাভ হয়। ইহাতে 
আব্যোনসংখ্যা;বিশ শমহত্র হইন্নাছিল৷। গত ১০ই মার্চ 


জাগানীদের. টর্পিডো. পোঁতধ্বংশকারী জাহাজসমুহ পোর্ট 


আর্থার, আক্রমণ করে", ষ্টেরেগষ্টি নামকু রুষীয় পোত- 
ধবংশকারী; জ্কাহাব্বথানি ধর-ধর হইয়াছে, এমুন সময়ে, 
এরুজ্ন প্রন শ্রেণীরংআাপ,এনী-সৈল্ত উক্ত শত্রুর জাহাজে 


লাফাহুয়্া.পড়িল ;,কাণ্ডান্‌: তাহার কামর! হইতে রাহির, 


হুট্রতেছেন দেখিয়াই তরবারি .নিস্কোধিত করিয়া! তাহার 
মন্তক১এক আঘাত করিল ৬এবং"তিনি সামলাইয়া! উঠ্িতে 
না উঠিতেই তাহারে এক'.পদাঘান্ত করিল। কাপ্তান 
জ্তঃগির, সহজেই: সমুদ্রে, নিক্ষিপ্ত হইলেন । "জাহাজের 
চাঁরিজন মাত্র লোক কোন;৪ :প্রকারে প্রাণে বাচিয়া 
জাপানীদেরহাতে রন্দী হইলন -।, ' ১ 1৮৮ 
পোর্ট আর্থারের সমুদ্রপথ বন্ধ “রূরিবাত্র অন্ত যাহারা 
প্রটপ্রণ চেষ্টা করেন, তীঁহাদের মধ্যে লেফ্‌্টেনাণ্ট রুমা১গার 


ট্রলি হি্াজের নাম রিশেষভাবে:উল্লেখযোগ্য।' তিনিই ' 


ব্ৰিয়াছিল্লেন, “সামার 


অন্ত উদ্ধার-তরীর (rescue- 


bat), প্রয়োজন নাই; আমি শবক্তয়ই ;পোতধ্বংশকারী- 


জাহাজ সুধিকারকরিয়া তাহাতে ‘ফরিয়া* আসিব” নি 


অত্ন্ত।সরল :প্ররুত্ি ও যাধুচরিত্র ছিলেন ; মদ স্পর্শ. 


করিতেন, না)"ক্্রীলোক্কের সংসর্ণ,হইতেও দুরে থাফিতেন। 
ইনি সামরিক কল্পকৌশলের আলোচনায় এরূপ মস্ত 


ছিলেন যে, অপর সকল: বিষয়েই, তাহার অত্যন্ত বিরাগ” 


স্কিন ঘুষি, প্রয়োগে ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন ।- নৌ-যুদ্ধ 


বিষয়ক, বিভ্ঞালয়ে অধায়নকালে একদা! ছয়জন" হানি 


সহিত একাকী লুড়িযাছিলেন। , 

য৬ গত জানুয়ারী মাসে. স্ব-লেপটেনাণ্ট কোনিও মিউযার 
সহিত. তবীহার কোনও বন্ধু সাক্ষাৎ করিতে "আসিয়া! দেখি- 
লেন.যে, তিনি.বড় বড়, পেয়ালায়-করিয়া মদের "পরিবর্তে 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ } 


ভ্িআাসা করিলে ভিন নিলেন; “আমাদের এখন 'বড়ই 
সঙ্কটের সময় উপস্থিত । . এই সময়ে শরীর .সবল রাখা 


আবশ্তক) তাই আমি মদ খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি।* - 


বন্ধুটি বলিলেন, “তুমিই ‘সুবর্ণ চিল’ ( বিশেষ কৃতিত্বের 
জন্ত এই পারিডোষিক প্রদত্ত হয় ) অর্জন,.করিবে 1” 
এড্মিরাল টোগো গত শীতকালে তিন -দিনের' জন্ত 
তাঁহার :টকিওস্থ ভবনে বাস করিতেছিলেন। এই সমক়ে' 
তাচার্,রড়ই সর্দিজর ও টন্সিলাইটিস্‌ হয় । কিন্তু তিনি 
ইহা গ্রানঃনা করিয়! বলিলেন; “সমুদ্রে. গেলেই,আমার 
সূর্দি সারিয় যায় ।” অমনি, সূসেরে! যাত্রা -রুরিলেনে.। 
তাহার গার্হ্য জীবন বড়ই, আড়মবরশূন্ত। তাহার.বাটীতে 


কোনও অভ্যাঞ্চত উপস্থিত -হইলে. তাহার পুত্রদয়ই চা ও, 


তাম্মুক, দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া থাকে । -০৮ - 
২ একদা,কোনও সংবাদপত্র সম্পাদক, কাণ্তান ‘ইন্দিচির 
নিকট যাইয়া তাহাব পত্রে প্রকাশ ॥রুরিবারঃ জন্য. সহার- 
একখানি ছবি .চাহিলেন। কাগ্ডান ইহাতে 'রাজী:না 
হইয়া বলিলেন, "আপনি যদি: শুধু :আমাঁর ছবি,খানি 
প্রকাশ কুরেন ভবে:বোধ.হইবে য্নে আমিই ,অন্ন্যসহা্স 
হইয়া! যুদ্ধে জয়ল:ভ করিয়াছি জাহাজের সকল লোকই: 
কি -এই গৌরবের ভাগী: নয়?’ উদারচেতা-প্রভুর এরূপ: 
কথা 'গুনিয়া তাহার অধীন কর্স্পচারিগণ যে মৃত্যুকে ও 
উপেক্ষ। করিয়া তাহার -আল্ঞান্থবর্তী হইবে, ইহা আর, 
বিচিত্র কি-? ৮ -। * ২5 টি ও 

শুধু "সাহস 'থাকিলেই ভাল যোদ্ধা" ‘হওয়া যায় না; 
সাহসের সহিচ্ত সুশিক্ষানও মার্জিতরুচির প্রয়োজন? 
চেমালপো নামক স্থানে: রুষীয় রণতরী বরিয়াগ:”ও করীট: 
জের সহিত'যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত. আয়োজন করিয়া 
কাণ্তান ইয়াষিরে বাঁশী বাজাইতেছিলেন-। -এমন সময় 
তাহার সহকারিগণ আসিয়া খরর দিল যে; শত্রুপক্ষের: 
জাহাজ দেখা দিদ্বাছে। অমনি তিনি বাণী ছাড়িয়া অসি” 
ধরলেন । '- কমাগ্ডার হিরোজ যুদ্ধযাক্রাকালে 'কবিত। 
রচনা করিতেন । লেপটেনাণ্ট কনোকে তাহার উর্দ্ধতন 
কর্ধ্চারী.জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার: গৃহস্বালীর .কিন্মূপ ' 
বিলিব্যবস্থ: করিয়া আসিলে?” উত্তর' হইল,“ আমি 


শীতল জেল পান .. করিতেছেন-। . বন্ধুটি ইহার কারণ* আমার কেতাঁবগুলি'বেশ গুছাইয়। রাখিয়া 'আসিয়াছ্ি ৮. 


খর 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


ইহাতেই বুঝিতে পারা বায় পুস্তক তাহার কত দু প্রিয় 
বস্ত। লেপটেনাস্ট মাগার রোইচিরো কোয়াসী (ছাট 
ছোট পাখীব গান শুভিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। কতক- 
গুলি ক্যানারী শাখী এক খাঁচায় পৃবিয়! আনিয়া জাহাজের 
এর কোণে রাখিয়া! নিলেন। জাহাজের ঝাকরানি ও 
কামানের-শব্দে এথম প্রথম পাখীগুলি বড়ই ভয় পাইয়া 
ছিল। কিন্তু প্রভুর সঙ্গেহ যত্বে অল্পকালের নধ্যেই 
তাহারা এরূপ পোষ! ৪- নিঃশঙ্ক হইয়া উঠিল যে, পোর্ট 
আর্থারের ষষ্ঠ আক্রমণ কালে উভয় পক্ষের কামান শর্জ্জনে 
যখন কর্ণ বধির হইতেছিল, সেই সময়েও তাহারা এমন 
প্রাণ খুলিয়া গাইতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন ডাহারা 
জাপ নৌবলের বিলয়েন জনা প্রার্থনা করিতেছে। ভেনাগল 
ফুকুসীমার রচিত প্রুষিয়া সেইবৎস্থ” নামক সঙ্গীতটি 
এখন সহঅ্র সহম্র ক্কুলবালকের কণ্ঠে উচ্চারিত 
হইতেছে। 

কোনও নৈনক পুরুষ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে এই 
মৰ্ম্মে একখানি চন কিখিয়| গিয়াছিলেন?ঃ “সাধ রণতঃ 
জাপানীরা.ক্ষণিক উচ্ছাসে মাতিয়| উঠে। যুদ্ধ বধিল) 
আর অমনি “যুদ্ধতাগারের জন্য চাদা,” “সৈন্যদের শোক- 
সন্কপ্ত অনাথ পন্লিকারেব্র জন্য চাদ প্রভৃতির জন্য এমনই 
ক্ষেপিয়া উঠিল যে গাত্রবস্ত্ পর্য্যস্ত-খুলিয়া দিতে লগিল। 
কিন্ত আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এ যুগ্ধ ছুই তিন 
কিংব! পাঁচ.ছয় নংলন স্থামী হইতে পারে! আগাদের 
দ্ীর্ঘকালব্যাপী যুন্ধের লন্য প্রস্তুত হইয়া! হুভুগে মাতিয় 
চাদার টাকা নষ্ট ল করিয়া কিছু অর্থসঞ্চয় .করা উচিত। 
সবে যুদ্ধের আস্ত ; এখনই যদি আমাদের এতটা ক্ষতি 
বোধ হইয়া থাক্কে, তবে দেশের জন্য আমাদের বিশেষ 
শ্রদ্ধা আছে কলা যায় না| আমার প্রাদেশিক স্বদেশ- 
বৎস্ল সমাজ আমি নুদ্ধে যাইতেছি দেখিয়া আমাকে 
কিঞ্চিৎ অর্থসাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি 
যদিও ইহাতে ক্ুতজ্ঞততাভরে কীদিয়া ফেলিয়াহিলাম, 
তথাপি আমি অর্থগ্রহ1 করিতে সম্মত হইতে পারি নাই। 
কেন এরূপ করিলাম? আমি দাতাদের লিখিয়া পাঠ ইলাম 
যে, আমরা যোস্ঠু পুরুষ, সরকার হইতেই আমরা মোটা 
মহিন পাইয়া বাকি *." 


জাপনী আখ্যানমাল!। 
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€কাডা নামক একজন বণিক ওসকার ইউহমড! 
ষ্টেশন দিয়া যত পশ্চিমবাহী সৈনা যাইতেছিল অয়বর্বনি 
সহকারে তাহাদিগকে বন্দন! ও বিদায় হরিতে ছাল্সন। 
তিনি আনন্দে একপ মাতোর়ার! হইলেন যে নিজের 
সোনার ঘড়ীটি বাহির করিয়া এক সৈনিক পুরষকে 
দেওয়ার জন্ত হাত বাড়াইলেন । সৈনিক পুরুষ “কচুতেই 
ইহা গ্রহণ করিবেন না। ওকাভাও» না দিয়া চানিবেন 
না। উভয় পক্ষে ঝুলা ঝুলি হইতে হইতে টে, ছড়িয়া 
দিল। ঘড়ীটি ষ্টেশনে একখানি বেঞ্চের উপর পড়িয়! 
রহিল। অদ্যাপ ইহ৷ সাকার প্রধান কর্মচাবর নিকট 
গচ্ছিত আছে। 

জাপানের রমণীরাঁও পুরুষদেরই যোগা । রেপেনাণ্ট 
ইওধিচিও কোনও ষ্টেশনে উপস্থিত হুইন্া দটীলেন 
তাহাব জননী তাহারই অন্ত অপেক্ষা করি.তছেন। 
পুত্রকে দেখিয়া মাতা বংশশালাকায় বিদ্ধ করিয়" ₹তক- 
গুলি আলু খাইতে দিয়া বলিলেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে পোছিয়া 
শক্তকে ঠিক্‌ এমনই করিয়! বিদ্ধ করিব '* কশ্মজী 
এমুহারা একজন তৃতীয় শ্রেণীর ফ্লোকার | তীহারু যুদ্ধ- 
যাত্ৰাকালে তাহার পিতামহী বলিলেন, প্তীমি একজন 
জাপ যোদ্ধা ; দেশের জন্ক প্রাণ দিতে যেন কুষ্টিত হইও 
না।” পৌত্র বলিল, "আমি তোমারই পৌ ; আমি 
যাহা কিছু করিব তোমার পৌত্রেরই যোগ্য হুইবে। 
তোমার অন্তই আমার ভাবনা ছিল। এখন চ্োমার 
এরূপ কথা শুনিয়া আমি হষ্টচিত্তে সরে প্রবেশ হরিতে 
পারিব।* 

কুকুলীমা . উচ্চ বালিকাবিগ্যালয়ের দ্বিতীঃ় -াধিক 
শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী চান! ইউজিকো নিসবিল নাঁমক 
পূর্ব প্রচলিত আটটি শ্বর্ণমুদ্রা যুদ্ধভাগারে দাল রিয়া 
এই চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন £__-"আমার ম. স্টাহার 


মৃত্যুকালে আমাকে এই কয়টি মুদ্রা চিয়া দিয়া ছন। 


তাহার ইচ্ছা! ছিল- যে, আমি বর়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইহ দ্বারা 
একটি অস্থরীয় প্রস্তত করাইব। যদিও ইহা! বচামান্ত 
বটে, তথাপি ইহ" যুদ্ধকণ্ডের জন্য গৃহীত হইলে আমি 


"সুখী হইব ।” ইহা হাজার,হাজার দৃষ্টান্তের একটি বান্ত্। 
* সাধারণত এই সকল উপায় অবলম্বন করিল সকল 


৩১৮ 


স্কুলেরই ছাত্রীরা স্বদেশের প্রতি তাহাদের ধ্ীকাস্তিক 
অন্থুরাঁগের পরিচয় দিয়াছে +-- 

(১) তাহারা মোজ।, দস্তান! প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত 
করিয়া সৈনিক বিভাগের ব্যবহারের অন্ত দান করে। 

.. (২) সৈন্য ও নাবিকর্দের শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্ত 
দান করে। 

(৩)-দঞ্জিগিরি কুরিয়া তাহার! যাহা উপার্জান করে 
তাহা বুদ্ধফণ্ডে দান করে। - 

(৪) মিতব্যয়িত! শিক্ষার যাহাতে সাহায্য হয় তজ্ছন্ত 
এত্যেক স্কুলে একটি টাক! জমা দিবার ক্ষুদ্র বা রক্ষিত 
হয় ৪ 

(৫) ছাত্রীদের গচ্ছিত অর্থ একত্রিত করিয়া তদ্দারা 
গবর্থমেণ্টের কাগজ ( “কোম্পানীর কাগজ” ) ক্রয় করা 
হয়। 

শ্রীনগেন্দ্রচন্ত্র সোম । 


আন্দোলন । 

ভূগেম্্রনাথের মনে একটি গুরুতর আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। ভূপেন্্র প্রতিভার চরিভ্রগত সৌন্দর্য্য 
সম্যক্‌ ধারণা করিতে ন! পারিয়া তাহাকে কখন কখন 
গর্বধিতা মনে করিত এবং এই কারণে, এক একবার 
ভাবিত, হয়ত প্রতিভাকে বিবাহ করিয়া সে পবিত্র 
দাম্পত্যন্খভোগে বঞ্চিত হইবে। কিন্ত এই এক 
কল্পিত গর্ব ব্যতীত, তৃপেন্জ্রনাথ প্রতিভাচরিত্রে আর 
কোনও দোষ দেখিতে পায় নাই। প্রতিভা অনিন্দ্য- 
সুন্দরী ; প্রতিভা যেন শ্বয়ং পবিত্রতার প্রতিমূর্তি ; 
পাপের ছায়া কখনও যে প্রতিভার হৃদয়কে কখন স্পর্শ 
করিতে পারে, ইহা৷ তৃপেন্্রনাথের ধারণার অতীত। 
প্রতিভাকে সে যদি কখনও চক্ষে "না দেখিত, তাহা 
হইলে, দেওয়ানজীর স্বণিত.ইঞ্গিতে সে একদিন বিশ্বাস- 
স্থাপন করিলেও করিতে পারিত। কিন্তু প্রতিভা * 


প্রবাসী । 


রাষকুমারের বাল্যাসহচরী । বালাকালের উভয়ের পবিত্র 
ভালবাসা এখন প্রগাঢ় অনুরাগে পরিণত হুইয়াছে। 
ভূপেন্দ্ৰনাথ যুবন্তী প্রতিভাকে কতবার দেখিয়াছে ) 
দেখিয়া, তাহার রূপ গুণে আরও মুগ্ধ হুইয়াছে। 
সুতরাং দেওয়ানজ্জীর স্বণিত ইঙ্গিতে রাজকুমারের মনে 
সহজে ভাবাস্তর উপস্থিত হুইবে কেন? দেওয়ানজীও 
তাহ! বুঝিতে পারিয়! প্রতিভাকে বিবাহ কর! যে সামাজিক 
পাতিত্যজনক, ইহাই প্রতিপন্ন করিতে যত্ুবান্‌ হইলেন । 

ভূপেন্্রনাথ দেওয়ানজীর সহিত বাক্যালাপ করিয়] 
তাহার অন্ভৃত সামান্জিক রহন্ততভেদে সমর্থ হইল না। 
রাজকুমার ভাবিতে লাগিল, প্রতিভা ব্রাঙ্গণকণ্তা ও 
স্বংশক্ষাতা ) প্রতেভা নিৰ্ন্মলস্বভাব| ; প্রতিভা বাশ্দত্বা ; 
প্রতিভা ভবিষ্যৎ রাজবধূ বলিয়া সর্বত্র পরিচিত! । উভয় 
বংশের মধ্যে কত উপঢৌকনের বিনিময় হইয়াছে এবং 
এখনও হুইয়া থাকে । 'প্রতিভা রাজকুমারকে স্বামী- 
রূপে গণ্য করিয়া থাকে ; রাজকুমারও প্রতিভাকে স্বীয় 
সহ্ধর্শিনী বলিয়া কল্পনা করিতে অভ্যন্ত হইয়াছে! 
সুতরাং প্রতিভাকে বিবাহ করিলে, ব্রাঙ্মণসমাজ তাহাকে 
পতিত করিবেন কেন? পাপের জন্তই পাতিত্য 'জন্মে। 
এখানে পাপ কোথায় ? রাজকুমার বা প্রতিভ! বিবাহ 
হারা কোন্‌ সামাজিক পাপের অনুষ্ঠান করিবে ? 

রাজকুমার এই পাতিত্য-রহস্ত কিছুতেই বুঝিতে 
পারিল না। প্রতিভার প্রতি রাজকুমারের অনুরাগন্নোত 
স্বাভাবিক গতিতে বহিতে থাকিলে, তাহ! .ষে শেষ পর্যস্ত 
কোন্‌ দিকে যাইত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যার না। 
কিন্ত দেওয়ানভী মহাশয় কর্তৃক সৃষ্ট এই কৃত্রিম বাধ! 
পাইয়া, সেই অন্রাগজ্রাত সহস! প্রবল হইয়া উঠিল 
এবং সমস্ত বাধাবিত্ব অতিক্রম করিবার জন্তু কলকল- 
নাদে চতুদ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। ভূপেন্্রনাথ 
মনে মনে স্থির করিল, ব্রাহ্ণসমার্জ তাহাকে পতিতই 
করুন আর যাহাই করুন, প্রতিভা তাহার এবং 
প্রতিভাকে সে নিশ্চয়ই বিবাহ করিবে। প্রতিভাকে 
সে যদি না পায়, 89858 
তাহার প্রয়োজন নাই। 

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাজকুমার অস্তঃ- 


শা 


| ৪ৰ্থ ভাগ্র।.. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । | 


শত 


পুরে প্রবেশ করিল। রাজকুমার বাল্যকালেই মাতুহীন 
হইয়াছিল। সুতরাং তস্তঃপুর এক প্রকার শুষ্ক বফিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। এক বৃদ্ধা পিতামহী ব্যতীত আপনার 
বলিতে ভূপেন্ত্রলাধের আর কেহই ছিলেন না। বৃদ্ধা 
ভূপেন্্রনাথকে যারপরনাই স্সেহ করিতেন এবং ভূপেন্জ- 
নাথও তাহাকে অতিশয় ভক্তি করিত। রাজকুমার 
পিতামহীর সহিত এববার এই বিষয়ে বাক-লাপ 
করিবার ইচ্ছা করিল ; কিন্তু তাহাকে পূজায় নিযুক্ত! 
দেখিয়া, জননীর শব্নবক্ষে প্রবেশ করিল। 

জননীর শয়সনক্ষ | হায়, এই কক্ষে আজ কত দিন 
- স্বৃপেন্্রনাথ প্রবেশ ভরে নাই! এই কক্ষে এবেশ 
করিলেই, তৃপেন্ত্রনাত্রে বাল্যস্থতি ভাগরিত হৃইর! 
উঠিত এবং নয়নললে গণ্ুস্তল প্লাবিত হইত। আজ 
অগ্তমনে ভূপেজ্নাধ ন্গসনীর শয়নকক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া 
পর্যক্কে উপবেশন কনিভামাত্র, দন্দুধন্থ ভিত্তিবিজদ্বিত 
জনক জননীর ছুই খানি তৈলচিত্রের উপর সহসা তাহার, 
দৃষ্টি নিপতিত হহুল। স্ুপেন্্রনাথের মনে হইল যেন, 
সেহমরয় জনক ও দেহময়ী জননী চিত্তের মধ্য হইতে 
রাজকুমারের উপর সেহকারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক্্বিতে- 
ছেন। নাজকুনারর চক্ষুদ্বয় সহসা অক্রপূর্ণ হুইয়া 
উঠিল। জনক-জন্নীর _সহ হইতে"বঞ্চিত হুইয়! বাজ- 
কুমার সংসারে এপ্বন একাকী । তেমন করিয়া আর 
কেহ্‌ তাহাকে ভ্ডালবাহ না) তেমন করিয়া আর কেহ 
তাহাকে মিষ্ট-বচন বলে না এবং তেমন করিয়া মার 
কেহ তাহার সুখে স্থণী ও হঃখে দুঃখী হয় না। নিবাহ 
সম্বন্ধে দেওয়ানজঁর সহিভ আলাপ করিয়া আজ তার 
হৃদয় সহজেই তান্রাক্রাস্ত হইয়াছিল। তাহার উপর, 
জনকজননীর ম্বেছ কাক্রণা প্রভৃতি সহসা! স্থৃতিপথে 
জাগন্ধক হওয়াতে তাহাদের অভাব রাজকুমারের মনে 
জাজ্জল্যনান হইয়; উঠিল । পিভৃমাতৃশোক পুনকুজ্জী বিত 
হইয়! 'রাজকুমাবের স্ববৃন্নকে আচ্ছন্ন করিল এবং সে 
বছক্ষণ নীরবে অলশ্র বাস্পবারি বিমোচন করিল। 

' শোকাবেগ কেঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে, রাজবুমার 
গাজোখান করিয়! কক্ষনধ্যে ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে 
লাগিল । সহসা জপর এক ভিত্বিবিলন্ষিত ছুইটি চিত্রের 


কুমারী | 


ত ত স্পিন শি পিতল 


৩১৯ 


কি পপ কাকত 


প্রতি তাহার দৃষ্টি আকু হইল। রাজকুমার রেখিল, 
সেই দুইটি চিত্রের মধ্যে একটি তাহার ও নঅপরটি 
প্রতিভার। রাণীমাতা সেই চিত্রহ্য় স্বহস্তে সেই স্থানে 
বিলম্বিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নিন্লদেশে স্বহস্তে 
লিখিয়াছিলেন, “রাজকুমার শ্রীমান্‌ ভূপেভুনাথ "ও রাজ- 
বধূ শ্রীমতী প্রতিভা ৷” চিন্তয় দেখিতে ছেখিতে একটি 
পুরাতন কথা রাজকুমারের মনে পড়িল। _রাজনুমারের 
সহিত প্রতিভার বিবাহ স্থুসম্পন্ন দেখিবার জন্ রাণী- 
মাতা অতিশয় "আগ্রহ €কাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু 
রাদাবাহাঁহুর বর-কন্তার অল্পবয়সের উল্লেখ করিয়া ত্রাণীকে 
কিয়ৎপরিমাণে ক্ষাস্ত করিয়াছিলেন স্বামীক ইচ্ছ-হুসারে 
পুত্রের গুভ-বিবাহু স্থগিত থাকিল বটে, কিন্তু রণী এই 
কারণে সব্ধদাই ক্ষুণ্ন থাকিতেন। রাজানাহাঁছু তাহা 
বুঝিতে পারিয়া সহধর্টিণীর. সস্তোষসাধনের নিমিত্ত 
প্রতিভার বা*্দানকার্য্য মছান্‌ সমারোহে সুসম্পন্ন করিয়া" 
ছিলেন। 
সেই দিনের একটি কথা রাজকুমারের মনে “ড়িল। 
প্রতিভা তখন একাদশবর্ষীয়া বালিকা এবং তুপেন্্রনাথ 
সপ্তদশবর্ষার যুবক মাত্র। প্রতিভা তখন স্ফুটনোস্মুখ 
পুষ্পকলিকার স্তায়- অতুল শৌতাময়ী। শগ্দানের দিন 
প্রতিভা সুন্দর বেশতূষায় সুসজ্জিত হইয়া রাজন্বাটাতে 
আসিলে, তাহার সৌন্দর্যে রাজবাটা যেন আলোকিত 
হইয়া উঠিক্জাছিল। রাণীমাত! প্রতিভাকে জোড়ে নসাইয়া 
ভাববিহ্বলচিত্তে আনন্দাশ্র বিসর্জন করিয়াছিল্টেন এবং 
তাহাকে ও রাঁজকুমারকে একত্র দণ্ডায়মান করিয়া 
তাহাদের আলোক-চিত্র তুলাইবার চেষ্টা কণ্রতেছিলেন। 
কিন্তু প্রতিভা লজ্জায় গ্রীব! ও মস্তক এরূপ ভবনত ক্ররিয়া- 
ছিল যে, দ্রই চারি বার চেষ্টা সত্বেও, একটিবারও ন্তাহার 
মুখের সম্পূর্ণ চিত্র উঠে নই। তাহা দেখিয়া, রাণীমাত৷ 
রাজকুমার ও প্রতিভার চিত্র স্বতন্ত্রজাবে উঠাইয়া* ছইটি 
চিত্র একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, এনং ত-হাদের 
নিশ্নদেশে স্বহস্তে উভয়ের নাম লিখিয়! রাখিয়াছিলেন। 
রাজকুমার সেই দুইটি চিত্র ও জননীর হস্তক্ষর হদখিয়া 
'ভাবিলেন, “জনক-জননী যখন আমাদিগকে একত্র 
‘করিয়া গিয়ছেন,' তখন আমাদিগকে শির করে, 


৬৩২০ 


ফাহার-সাধ্য ? প্রতিভা নরকের কীট হইলেও, তাহার 
জীবনের সহিত আমার জীবন হশ্ছেগ্ত বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছে । 
সে বন্ধন ছিন্ন ছইবার নহে, এবং হইবেও ন1।” - 

রাজকুমার এইরূপ চিন্তায় মগ্ন, এমন. সময়ে, 
পরিচারিকা আমিয়া কহিল, “রাজকুমার, রাণীঠাকুর-মা 


আপনাকে ডাকিতেছেন।” ভূপেন্্রনাথ তৎক্ষণাৎ জননীর 
গৃহ হইতে নিক্কাস্ত ইইল। - 

+. সপ্তম পরিচ্ছেদ । 

র্‌ , পিতামহীর মৃত। *. 


ভূপেঞ্জনাথ .পিতামহীর সমীববত্বী হইয়। তাহঢুক 
অভিবাদন করিল ও নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইল। 
রাজকুমারের মলিনমুখ দেখিয়া তিনি সোৎকণে জিজ্ঞাস। 
করিলেন “ভাই, তোমার মুখ খানি আজ এমন.-শুকিয়ে 
গিয়েছে কেন ? তোমার স্গান আহারের কোনও সময় 
ঠিক্‌ নাই। কোথায় থাক, কোথায় যাও, কি খাও, 
তা আমি কিছুই জান্তে পারি না। ভূমি আর বাটীর 
মধ্যেও প্রায় এস না। আমি তোমাকে দেখতে শুন্তে 
পাই না।৬ লি; এমন ক*রলে চণ্ল্বে কেন ভাই?” 

ভূপেন্্রনাথ পিতামহীর বাক্যের উত্তরে বলিল, 
“ঠাকুমা, আমার খাওয়া! দাওয়ার কোনও কষ্ট হয় ন।। 
সে জন্ত, তুমি চিন্তিত হইও না। আমি ক'এক দিন থেকে 
একটি কথ! ভাব্ছি। তোমাকে তাই ব'ল্ব বলে আনম 
এখানে এসেছি ।* . 

“কি কথা, ভাই, বল?” . - 

“কথা আর কি? বেশী কিছু নয়) ' আমি তোমার 
নাতবৌকে এ বাটাতে শীত্র আন্তে চাই ।” 

“নাত-বৌ ?-নাত-বৌ? আ.মরি মরি, আমার কি 
তেমন ভাগ্যি হ'বে'যে, নাতীকে নাত-বৌয়ের সহিত সুখে 
ঘরকন্না ক’র্তে দেখে যাব ?* -কথা বলিতে বলিতে 
বৃদ্ধার ক$রোধ হইল এবং'পুত্র ও পুত্রবধূর স্থৃতি মনো- 
মধ্যে জাগৰিত হইব! মাত্র দুই চক্ষু হইতে দরদর ধারে 
অশ্রু বহিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ পরে, আত্মসংবরণ 
করিয়া বলিতে লাগিলেন, “আহা! 'মার আমার মনের 
সাধ মনেই রয়ে গেল। বৌ নিয়ে ঘরকন্পা ক’র্বার কত 
শাধ ছিল। "আহা, তা'দিকে কি এখন পালাতে হয় রে? 


প্রবাসী । 


L ৪র্থঁ ভাগ. 
হরির কি এম্নি বিচার ? কোথায় আমি তাদের কোলে 
ম’র্ব ? না, আমাকে এই সব দেখতে হ’ল ? হরি, তুমিই 
সব জান। তোমারই সব ইচ্ছা । এখন আমাকে :শীঙ্র 
পার কর, হরি, আমাকে শীঘ্র পার কর ।” 

" বৃদ্ধার শোকোচ্ছাসে রাজকুমারেরও হৃদয়ে আঘাত 
লাগিল। রাজকুমার সংযতচিত্ব হইয়৷ কিয়ৎক্ষণ পরে 
বলিল, “ঠাকু’মা, যা হবার, তা হয়ে গেছে । এখন গত 
বিষয়ের অন্তশোচন! ক'রে আর ফল কি? ভগবানের যা 
ইচ্ছা, তাই হয়।: বাবা মা. তে! বউ নিয়ে ঘর -কর্তে: 
পেলেন ন! ; এখন তুমি যাতে ,নাত-বৌরে-নিয়ে দু'দিন 
ঘর ক’র্তে পাও, তারই উদ্ভোগ কর।”* - ১ "=, 

হারে, ভূপেন, আমার কি সে.সাধ ছিল না? আমি 
তোমার বাপকে কতদ্দিন বলেছিলাম “বাবা, ভূপেনের 
বিয়ে দাও) যেন নাত.রো দেখে মর্তে পাই ।+ "আহা; 
বৌমারও কত সাধ ছিল। “কিন্তু তা হ’ল কই? বৌ-মা 
নবকুমার" বাবুর" মেয়ে পিতিষেকে বৌ করবে কলে 
যেন. ক্ষেপে উঠেছিল। আঁহ], আমার বৌমা' যেখান 
ছিল, তার পছলও তেমনই হ’য়েছিল। পিতিমে তে 
প্রিতিমেই বটে. প্লিতিয়ে তখন এগার .বছরের।--প্লেই 
বিয়ের সময়'। ওমা, তার বাপ বল্লে, এত ছোট মেয়ের 
এখন বিয়ে দেব না আমরা তে৷ কথ৷ ছ্ছনেই অব্বাক্ । 
তার পর ভট্চাব্ব্যিরা ন! কি বল্লে, যদি, বিয়েনা দাও, 
তবে বাগদান কবর । বাগ্দান কা*কে বলে, তা.তে জানি 
না) আমরা তো এক বিয়েই' জানি। যেমন আজকাল 
ছিষ্টিছাড়া লোক হ'য়েছে, তেমনি ছিষ্টিছাড়া শাস্তরও 
হয়েছে । -আমি তখন তোমার, বাপকে ব’ল্লাম,; ‘বাবা; 
যদ্দি বিয়ে দিরে তো দাও.) ও সব বাগ্দান টাগ্চান বুঝি 
না1 তোমার বাপ -বল্লে, ‘মা, এ এক রকম বিয়েই 
বটে ; .তবে "তোমার নাত-বৌ এখন তোমার ঘরকন্ধা 
ক’র্তে আম্বে না। ছুই ছার বছর পরে ঘর ক’র্বে ” 
আমি বল্লাম, ‘বাবা, আমি ও সব কিছু বুঝি শুবি-না; 
তোমরা যা. ভাল বোঝ, তাই .কর গে” হা রে ভূপেন, 
সেই"বাগ্দীনের পর তো আজ ছ বছর হ'ল। নাত-বৌ 
ঘর ক’র্তে এল কই? বাগদান কি আবার বিয়ে.? সাত 
পাক.নাঘুরালে,কি কৃখনও-বিয়ে হয়? পিতিমেকে: তখন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ | 


ঘরে আন্লে, সে.বি এপন কল্কাতাতে মেম সাহেবের 
মতন গাড়ী হঁ"কিয্ে বেড়া’তে পার্তে|, না, বেটা-' 


+৫ ছেলেদের সঙ্গে ইঙ্কুলে প'ড়তে যেতে ?:ও মা, কত কথাই 


সুন্চি ! ভাগো তখন সাত পাক ঘুরে নাই; তা না হ’লে 
আজ এই বংশে কশক্ক রাখ্বার ঠাই হ’তেো না। বথন 
বাগদান হয়, তখনি আমার মনে কেমন কেমন 
ঠেকেছিল।” 
- পিতামহীর বকে- বাধ! দিয়া ভৃপেন্ত্রনাথ ব'লল, 
“ঠাকুমা, তুমি কি শুনেছ আর কিই বা ব্ল্ছ?কে 
তোমাকে ব’লেছে যে প্রতিভা মেম সাহেবের তন 
কলিকাতায় গাড়ী চাবিয়ে বেড়ার, আর বেটা-ছেজেদের 
 সম্দে ইচ্ছুলে পভে? ও সব মিথ্যা কথা. সামি 
কলিকাতায় গিয়ে প্রায়ই যে তা*দিকে দেখে অসি। 
প্রতিভা বেটাছেলে-দর ইস্কুলে পড়বে কেন? সে ইস্কুলে 
পড়তো 'বটে, ইস্কুলটি মেয়েদের। এখন আর ইচ্চুলে 
পড়তে যায়.ন: । বাড়াতেই পড়ে ।”. . 
. "পতা হলে হছে পরে, ভাই; আমি তো অত শত 
জানি না। তবে পিতিমের ,বয়স হ’ল এখন সতের 
বছরের কাছাকা ছ'। এত বড় মেয়ে এখনও আয়বুড়ো 
আছে? ছিঃ ছিঃ, সনে ঘেন্না হয় । তার বাপ মাতো মারা 
প’ড়েছে। তার ভাই জি এখনও বোনের বিয়ে দেয় ন' ই ?* 
“বিয়ে এর আগেই 'দিত। কেবল আমাদেরই মত 
হয় নাই বলেই তে: এত বিলম্ব হ’য়েছে।* 

: মত আমাদের কেমন কোরে হবে? সবপগ্ডিতে যে 
এখন মানা কচ্ছে -; আর মানা না ক’র্লেই কি আমি 
এক্টা্তের .বছরের মাগীকে, নাত-বৌ কু’র্বো ? কেন, 
তোমরা পিতিমের ভাইকে সে কথা এখনও ভরানিয়ে দাও 
নাই ?. 

“কি কথা?” 

এপপ্তিতের মত? আমি তো তখনই তোমার বপকে 
বলেছিলাম যে, এ সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড ক'রো। না। 
শেষকালে একটা গোলযোগ হ’বে। ধোঁট হ'বে। দেশ 
জুড়ে নিন্দে, হ'বে। আমাদের বংশে বাগ্দান ট-গ্দান 
কেহ কখনও করে নাই। দেশের লোকও কোথাও ক’রে 
না।- হয়-বিয়ে দিবে, দাও, তা নইলে কিছু কঃরো না। ৬ 


কুমারী । 


৩:১ 


বাবা তখন আমার কথা শুনূলে না। শেষ কালে পৰী 
জুড়ে লোক হাসানে হ'ল |” 

- ভূপেন্ত্রনাথ বলিল, “প“গুতদের কি মত ?” 

"ওযা, তা তুমি শোন নাই ? এ কথা নিয়ে কতদিন যে 
ঘোৌট হচ্ছে। পিতিমের আর তার ভাইয়ের নিন্দে গুতে 
গুনতে তো আমার কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেল।-তারান-কি 
ব্ৰেহ্মজ্ঞানী হ/য়েছে, খেষ্টান হয়েছে ।*্তা+ছের নাকি মার 
জাত নাই ; অত বড় মেয়ে ঘরে আই বুড় রাখুলকি কৎনও 
জাত থাকে? স্ঞামাদের জ্ঞাতকুটু ্ব সকলেই এই কথী নিয়ে 
চর্চা কঃরছে । তুমি তো ভাই ছুস্দগু ঘরে এন না। বাইরে 
বাইরেই: থাক । তোমার বয়ে দেবার জন্য আমি লাজ 
কতদিন থেকে চেষ্টা ক+র্ছি। দেওদ্ান বচ্টে-“পিভি-মর 
যে এত কথা গুনূচি, তার কি? দেওয়ান বলে, 'পণ্ডিতেরা, 
সব আগে -মত দিয়েছিল ; এখনও ছিবে।” অমি 
বল্লাম, ‘যদি নিন্দে ও দোষ না হয়, যা ভাল হয়, 
করগে।” দেওয়ান নাকি'সব পশ্খিতদের মত -জভ্যাস! 
করেছিল) এখন তারা ব’লেছে,-_'ন! প্রিত্তিমের নঙ্গে 
বিয়ে হবে না) হ’লে সমানে পতিত ক£ঃর্বে * এমা, 
কথা শুনেই তো আমার গায়ের রক্ত জল -হ’য়ৈ চি I 
দেওয়ান বলে, মা, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি ; বি 
ক’র্বো, তাই বল।” আমি বল্জাম./ বাবা, ও সব রঃ 
কথ৷ ছেড়ে দ[ও। ভূপেনের জন্যে ভাল ঘরের একটা, 
ভাল মেয়ে দেখ। সেই অবধি, মেয়ের সন্ধান _”রে 
একটী মেয়ে পাওয়া গেছে । আহা মেয়ে তে! নয়, যেন 
পারুল ফুলটি। সেই মেয়েই আমি ঠিক্‌ ক'রেছি। তার 
সঙ্গেই তোমার বিয়ে হ’বে। সেই আম্মার নাতৰৌ 
হ'বে। নাত-বৌয়ের মতন নাত-বী! তাকে দে লে, 
একেবারে ভুলে ষাবে।” 

“কোথায় সেই মেয়ে £ একবার দেখ্ডে পাই ?” 

"পাবে না কেন? দেখা’ব ব’লেই তো তাকে এ টানে 
তাদের দেশ থেকে আনি’য়েছি.। আঞ্জ হিকেল (্লোয় 
এখানে আনিয়ে রাখবো । দেখবে এখন ।” 

ভৃপেন্্রনাথ বিমর্ষচিত্বে “আচ্ছা” বলিয়! সেখান হইতে 
উঠিয়া গেল। (ক্ৰনশঃ ) 

এ অকিনাশচন্ত্র চাস । 


bd 
, 


৩২২ 
ছোট্ঠাকুরবীর চিঠি । 
হ্যা ভাই, ন বৌ, এ কথাটা কেমন ধারা ? তুমি ভাই 
বাঙ্গাল দেশের মেয়ে, যখন তোমাকে ন দাদা বিয়ে কোরে 
নিয়ে এল তখন আমর! ত হেসেই খুন, তোদের স্বাশের 
কথা শুনি আর ভ্যাঙ্গাই, শেষে তুই ত বোবা হয়ে রইলি। 
_ ওমা, আমি কি তখন জানি যে, আমার আবার সেই পোড়া 
(না সোণার ? ) বাঙ্গাল দেশে বিয়ে হবে! এখন শুন্চি 
ন! কি বড়লাট সাহেব বলেছেন যে, কাঙ্গাল দেশ আর 
বাঙ্গাল! দেশের সঙ্গে থাক্বে না, আসামের সঙ্গে ভুড়ে 
দেওয়া ভবে! বাঙাল বর হেঁয়ান, না সাহেব বর হেঁয়ান ? 
না ভাই; এ তামাসার্ন কথা নয়, কথা গুনে ত দেশ সুদ্ধ 
লোক অবাক । বড়লাট সাহেব ন! কি বলেছেন যে, 
বাঙ্গালা দেশটা মস্ত, একজন ছোটলাট সমস্ত দেখতে 
পারেন না, তাই খানিকটা বাদ দিয়ে আসামের সঙ্গে এক 
কোরে দেওয়া হবে। আমি ভাই গুদের মুখে অনেক 
কথ। গুনেছি; আর তোমরাও ত ঢের কথা শুনেছ! 


তা ভাই আমরা! -মেয়ে মানুষ, বেশী গোলমেলে কথা' 


বুঝতে পারি নল. কিন্তু সোজা কথাটা ত সকলেই বুঝতে 
পারে'। বড়লাট সাহেব সমস্ত ভারতবর্ষ, বেলুচিস্থানের 
খানিকটা ও” ব্ৰহ্মদেশ দেখতে পারেন, আর বাঙ্গালার 
ছোটলাট এই 'একটা মুন্ুক দেখতে পারেন না কেন? 
বড়লাট সাহেব না কি বলেছেন সে কথা কোন কাজের 
নয়। আচ্ছা, তার উপর ষে রাজমন্ত্রী আছেন তিনি ত 
এ দেশে মোটেই আসেন না, তিনি বিলাতে বসে 
এখানকার রাজ্য কেমন করে চালান? তিনি যা হুকুম 
করেন বড়লাট সাহেবকে ত তাই কর্তে হয়! এক 
দেশকে কেটে দুখানা করা কি রকম কথা? এইষে 
_ খবরের কাগজে বঙ্ছের মঙ্গচ্ছেদ লেখে সে ত ঠিক কথা। 
বড়লাট সাহেব ত এমন বুদ্ধিমান লোক, তাঁর এমন বৃদ্ধি 
হল কেন? যখন আয়র্লগু আর ইংলগ্ড আলাদা কোরে 
দুটা রাজসভার “কথ! হয়েছিল, তখন আমাদের বড়লাট 
সাছেব ত ‘তাতে রাজী হন নাই, আর আবাদের বেলা 
তার এমন মত হণ করেন} আয়র্লগ্ডের লোকেরা, 


পার্লামেণ্টে ' আয়ার্লপ্ডের সত্যের তাদের (দশে অন্ত * 


প্রবাসী । 


পার্লামেন্টের জন্তু পাগল হয়েছিল, প্রাণপণে চেষ্টা কোরে- 


[৪র্ঘ ভাগ 


ছিল, কিন্তু তন সে কথা কৌনমতেই'মঞ্জুর হ’ল ন!, 


আর আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গের পশ্চিমবঙ্গের লোক 


কাকুতি মিনতি কোরে বল্চে, ওগো দোহাই তোমাদের, 
আমাদের দেশ চিরকাল এক, আলাদা আলাদা কোরো! 
না, বড়লাট সাহেব ততই কোমর বেঁধে দ্বেশটা-ভাগ. 
কোরে দেবেন। তিনি এই যে ঢাকা মগ্নন্ননসিংহে বড় 
বড় বক্তত৷ করে গেলেন, তাতে কি লোকের. মন 
ফিরেচে ? ' বড়লাট সাহেব বল্লেন, ময়মনসিংহে আর 
কল্‌কেতার কভকপগুল! লোক মিলে তোমাদের নাচাচ্চে, 
তোমর! তাদের কথায় নেচ ন!। না হয় পূর্ববঙ্গ আর 
আসাম দেশ জড়িয়ে আর একটা দেশ হবে, আর এক- 
জন ছোটলাট হবেন, ঢাক! আবাব মস্ত সহর হবে, কোন 
দিন হয়ত কল্কেতার সমান হবে। সে সবত কেউ 
কিছুই চায় না, দেশের লোক চায় এইটুকু ষে দেশ যেমন 
আছে তেমনি থাক্‌, তাকে শিবের ত্রিশুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে 
সতীদেছের মত থণ্ড খণ্ড করে! না। ছোটলাট সাহেব 
না পারেন তার চেয়ে আর একটু বড়লাট (বোম্বাই 
মান্্রাজে যেমন) আন্বন না ক্নে? আর যদি স্পষ্ট 
কথাটাই 'বল্তে হয় ত ঘড়লাট সাহেব আট মাস সিসলা 
পাহাড়ে না থেকে দুমাদ ঢাকা ময়মনসিংহে থাকুন না 
কেন, তাহলে আর কোন গোল হয় না? মানুষ কি 
এমনি স্তাকা যে, এ কথাটা তারা বোঝে না, তাই 
কল্‌্কেতার লোকে এদের নাচিয়েছে? আমরা ত মুখ্খু- 
সুখ্থু মেক্েমানুষ, যা পুরুষ মানুষদের মুখে শুনি আর 
বাঙ্গালা খবরের কাগজে পড়ি। এ কথাটা কি আমরাও 
বুঝতে পারিনে? রাজাত এক তবে রাজ্যের ভাগ 
আলাদা আলাদা হয় কি হিসাবে ? মোগল বাদশাহেরা 
কি কোর্তেন ? তাঁহারা কি বাঙ্গালাদেশে ' ছজন শাসন- 
কর্তা রাখতেন, না বেহারে একজন আর বঙ্গদেশে 
একজন ? €ংলণ্ডের খানিকটা! কেটে কি স্কটলণ্ডে জোড়া 
যায়? এ রকম মিছি মিছি অকারণে দেশের লোককে 
ব্যতিব্যস্ত’ করা ফেন ? বড়লাট সাহেব ত এলেন, বন্তূ তা 
কর্লেন, আর কল্কেতায় ফিরে গেলেন, 'আবার দুদিন 
পরে ভ্যাং ড্যাং কোরে সিমলাপাহাড়ে চলে যাবেন। 


চি 


L 


পর্ণ 


ওষ্ঠ সংখ্য। |] 


এদিকে আমাদের থে প্রণ যায়! উনি ত নাইবার খবার 
সময় পান না, দিনরাত বাড়ীতে লোক ধরে না, সক্রলে 
পরামর্শ করতে অসে; কিসে এ ভয়ানক কথ বন্ধ হয়, 
কিসে দেশ বজায় থাক্কে। গুর যেন নিজের একটা 


বিপদ ! উনি দেশেৰ লৌককে নাচাচ্ছেন এ খবর বড়লাট : 


সাহেব পেয়েছেন কি-না আমি তাই ভাবি! এ কথা 
কি কাউকে বোঝাতে হয়, না এর জন্য কেউ কাউকে 
নাচাতে হয়? আমর! মেব্রেমান্থুষ; একটু মুখরা, বড়লাট 
সাহেব যদি রাগ লা করেন ত একটা কথা বলি। এখন 
যদি রাজমন্ত্রী ছুকৃ দেন যে, বড়লাট সাহেবের আট মাস 
.সিমলায় থাকিবা? মাবশ্তুক নাই, সমস্ত বৎসর কলিকাতায় 
থাকিতে হইবে, ভালা হইলে লাট সাহেবের মন ভেমন 
হয়? দেশের লোকে ঘ্রেটা চায় না, ধার কোন আকষ্ঠক 
নেই, 'সে কথ স্চন্লে তারা! অসস্তষ্ট হবে না? সে জন্ত 
মার কাউকে তাদ্দেব-কে"ন কথ! শিখিয়ে দিতে হবে * 
এ চিঠিধান। লিখে ভাই অনেক দিন ফেলে রেখে- 
ছিলাম। তারপন্ লাট সাহেব বিলেত গিয়েছেন, আর 
কোন কথাবার্তা হস্ত নাই । দেশের লোকে মনে কর্‌লে 
যে কথাটা বুঝি চণপ1.পড়ল। আর। কোন উচ্চনাচ্য 
নেই। এই এত সহ কি সভাটভা হলো, কত কি বতা 


7 হ’ল, হৈ চৈ হল, তারপর সব ভ্ুড়িয়ে গেল। দেশে 


যেন আগুন লেশে বপৃ. করে জলে উঠেছিল, ন্রার এরির 
মধ্যে সব যেন গঙ্গলল। নকলে মনে ভাব্‌চে যা আপদ 


+ ভালয় ভালয় গেল; আর ওকধা খাটিয়ে খুঁচিয়ে তাজ 


৮৯ 
পেশি 


নেই। আর একত্রিক ঘে লাট সাহেব ফিরে আম্‌চেন 
তার কি? দেখেন লোক এমনি সেয়ানা বটে! কিন্ত 
ভবীত ভোল্বার নয়। মে কথা আমর! মেয়েমায়্য 
ভাল বুঝি, কেমন ভাই? তুমি যখন তোমার কর্ত-টার 
কাছে এক ছড়া হারের কিন্বা একজোড়া ব্রেস্লেটের 
সন্ত আব্দার কর. আর ঠাকুরঞ্জামাই বলেন হাতে টাকা 
টাকা নেই, তখন ভুমি চুপ কোরে যাও। ভাই বলে কি 
সে গহনার কথা ভূলে যাও? তেমনটা কোরে "সার 
বিধাতা আমাদের জাত গড়েন নি! আন নয়-বাল, 
কাল নয় পরপ্ত, যেটা হাই সেটা নিয়ে তবেছাড়ব। 
ইংরেজ জাতও তাই, আবার লাট সাহেব ইংরেজের মধ্যে 


মাতৃহীনা | ৩২৩ 


পাকা ইংরেন্র। তা ভাই, তোমার আমায় কি, ধানদর 

দেশের হাত পা কাটা যাবে পারা দ্রানে ! তাঁর! নিশ্চিন্ত 

হয়ে থাকলে আমাদের কি! | 
আজ ভাই এই পৰ্য্যন্ত । 


+ - মাতৃহীনা ॥ 
(১) 

তারার পিস্রিম। বিরাজমোহিনী ভিন্ন তাহাভে ভীল- 
বাসিবার লোক সংসারে দ্বিতীয় ছিল না। তারার জন্মর 
প্রায় একমাস পরে' স্থতিকারোগে ত"হার মাতা হরহুন্দত্রীর 
মৃত্যু হয়; তখন 'বিধবা বিরাজমোহিনীই, ভ্রাত্রর -এই 

শিগুকন্তাটির প্রতিপালনভার স্বহস্তে গ্রহণ ক'রলেন। 
বিরাজমোহিনী কুলীন হছুহিতা এবং কুলানের পরী । 
স্বামী নামক অচিস্তনীয় পদার্থটি যখন্‌ জ্রীবিত ছিল, 
বিরাজমোহিনীকে তখনও পিতৃগৃহে বাস করিতে হইত) 
কুলীন স্বামীটির এক খানি খাতা ছিল শ্তাহাতেই সে 
তাহার একাত্তরটি জীবিত অস্থাবর সম্পত্তি অর্থৎ দ্রীর 
নাম ও সাকিন লিখিয়া রাখিত, বিরাজমোহিনীর হিবা হর 
পর তাহার স্বামীর সহিত তাহার পিতার দেনাপা না 
লইয়| কি কথাস্তর'হয় এবং কথাস্তর ক্রমে বলছে 'শরিশত 
হয়, তাহাতে বিরাজমোহিনীর কুলীন স্বামী অত্যন্ত উগ্র 
হইয়া তাহার পত্বীনিকূ্পণের খাতাখানি হইতে বির জ- 
মোহিনীর নাম কাটিয়া দেয়। সুতরাং বলা ব্রাছল্া, 
বিরাজমোহিনী স্বামীর কোন সংবাদই পাইতেন ন, বে 
তিনি আপনাকে সধব1 জানিয়াই মাছ থাইভেন, "লেন! ও 
“সিন্দুর” ব্যবহার করিতেন, সাড়ী পরতেন এবং একবেশী 
করিতেন না। শেষে কয়েক বংসর পরে একদিন তিনি 
স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইলেন, তখন ‘উঠান ভরা” তোদ, 
বিরাজমোহিনীর পুর্ণ যৌবন, কুলীন স্বামীত্র মৃতুসবাদ 
পাইয়া তিনি মাছ, লোহা, সিন্দুর ও স়ী প'রভ্যাগ 
করিলেন এবং একাদশী করিতে লাগিলেন] এই চুতন 
ভাবে সংসারযাত্রা আরম্ভ করিবার সময় ভাহার চেখে 
একটু জল আপিয়াছিল,__তাঁছছ! স্বামী বেচরির বরোগ 
£খে কি চিন্মদিনের অভ্যাস ভ্যাগে__হরস্থুক্ঘরী তাহাুক 


৩২৪ 5 


Bd 


তাহা জিভীসা করিলে বিরাজমোহিনী সত্য গোপন করিয়া 
" ব্ললিয়াছিলেন, “মর,-কাদবো "কোন্‌ দুঃখে? চোখে বুঝি 
একটা পোকা! পড়ে ছিল!” 

বস্তুতঃ বিরাজমোহিনীর পতিপ্রেম 'বিকসিত হইবার 
কোন অবসর পায় নাই; বিধিলাপ অখগুনীয় এবং 
কুলীন ছহিতার অনৃষ্টে বিধাতা কখন দাম্পত্যন্থ লেখেন 
না ইহাই স্থবির করিব সেই পতিপ্পেমবঞ্চিত! সাধ্বী কথন 
দুঃখ করিতেন না, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতৃবধূ হরঙ্ন্দরী ঠাকুগ- 
বির অদৃষ্ট “দেখিয়া” এমন দিন ছিল না, যে দিন আক্ষেপ 
গন. করিতেন বিরাজমোহিনী মে আক্ষেপে কর্ণপাত 
মাআ না করিয়া ভ্রাতার সংসারের সকল কাজ প্রফুল্রর্স্তরে 
সম্পাদন করিতেন। বিরাজমোহিনী হরন্ন্দরী অপেক্ষ। 
পাচবৎসরের-বড় ছিলেন ৷ মাতার মৃত্যুর পুব্বেই বিরাজ- 
মোহিনী পিতৃগৃহের কর্রাপদটা অধিকার করিয়া বসিয়। 
ছিলেন, হরনুন্দরী তাহার ‘অথরিটি? সম্পূর্ণ মানিয়! চলি- 
তেন, এবং তাহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিতেন। 
হ্রনুন্দরী জানিতেন স্বামীর সংসারের ..ছিতসাধন ও 
শ্র্থলারিধান ভিন্ন এই সি 190 জীবনের অন্ত 
কামনা লীই ৷ 

'পুণবতী ত্রাতৃঙ্জায়ার মৃত্যুরপর বিরাজমোহিনী সংসার 
অন্ধকারময়, দেখিলেন, যেন নিষ্ঠুর মৃত্যু অদ্য থাকিয়া 
তাহার তীক্ষ কুঠারস্পর্শে তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধনটি 
ছিন্ন, করিয়া! দিল ।- পাচ বৎসর পূর্বে মায়ের মৃত্যুতে তিনি 
হৃদয়েযে আঘাত পাইয়াছিলেন,আজ্ যেন তাহা নূতন করিয়া! 
তাহার হৃদয়কে নিপীড়িত.করিতে লাপিল। তিনি তাহার 
দাদার সেই একমাসের কচি টুকটুকে মেয়েটিকে কোলের 
মধ্যে টানিয়া লইয়া অশ্রপ্রবাহ মুক্ত করিলেন, তাহার 
বুকের কোনখান্ট! খালি হইয়া গিয়াছিল--তাহা বলিবার 
মত লোক.সংসারে আর কেহই ছিল না।, 

{ ২) + K 

1 _বি্রাক্ষমোহিনীর দাদা গোবিন্দবাবু, তখন কেবলমাত্র 
জ্িশ বৎসরের ধুবাপুরুষ, বিরাজ অপেক্ষা তিনি তিন- 
বত্যরের বড় ছিলেন। একে কুলীনের সম্তান--তাহার 
উপর অবস্থা. বেশ স্বচ্ছল, স্কতরাং পত্বীবিয়োগের তিনমাস 
পরে তিনি বিরহ্যন্ত্রণাটা অহ মনে করিয়া নুতন সংসার 


প্ররাসী- ॥ 


[ ৪ৰ্থ ভাগ-। 


করিলেন । বিবাহের পর বন্ধুগণের “মধ্যে কেহ কেহ 
বিদ্রপের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “কিছে ভারা," 
আর ছটা মাসও যে সবুর কর্তে পাল্লে না 1” গোবিন্দবাবু 
গম্তীরভাবে উদ্ভব দিয়াছিলেন, 
কুটিলা গতি অথাৎ সংসার অতি কুস্থান, প্রতিপদে 'এথানে 
প্রলোভন, ও. পাডার রাজ! জেঠিম। বলেছেন আমার মত 
নবযৌরনে যাঁদের পত্বীবিয়োগ+ হয় তাদের- তাড়াতাড়ী 
বিবাহ করাটা “বড় দরকার, নৈলে স্বভাব চরিত্র খারাপ 
হতে পারে; কি জান! স্্রীবিয়োগ হয়েছে বলে চিমা- 
লয়েও তপস্যা কর্তে যাব না, ভন্ম মেখে-যোগী সেজে 
শ্মশানেও বসে বাকবে৷ না।--তবে মিছে মিছি সময় নষ্ট 
করা-কেন, বল!” গুরুজন তাহার নিকট কোন কৈফি- 
য়ৎ না! চাহিলেও তিনি বলিতেন, “বিবাহের ইচ্ছা মোটেই 
ছিল না, তবে মেয়েটা মাতৃহীনা হুলো,' ওর দেখাণুনার 
জন্তই একটা বিয়ে কর্তে হ'ল।”-_ইত্যাদ্ি। 

এই শেষোক্ত কৈফিয়ৎ বিরাজমোহিনীর কর্ণ গোচর 
হইলে তিনি অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, “থাক, আমি 
ও মেয়ের মুখও আমি দেখূচিনে | এত যে. খেটে মরি তবু 


‘যদি একটু যশ আছ 1” কিন্তু যখনই তাহার মনে পড়িল 


তারার ছধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখনই 


তিনি তাহার যশের কথা ভুলিয়া তাহাকে কোলে.তুলিয়। ২ 


লইলেন, এবং “সোনা আমার মাণিক আমার এত বেল! 
হলো এখনও. দুধ খাওয়াতে সময় পাইনি গল! .গুকিয়ে 
কাঠ হয়ে গিয়েছে ইত্যাদি- সোহাগবাক্যে তাহাকে 
আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন । .ভিনমাসের মেয়ে তাহার 
কোলে শুইয়া লাল মাড়ি 'বাহির করিয়া হাসিত। 
দুধ খাইয়া যখন সে হাত পা নাড়িয়|। খেল1.-ক্রিত? তথন 
বিরাজমোহিনী তাহার বুকের উপর একখানি নেকড়া 
চাপা দ্রিযা-_ছুই পাশে ছুটি ছোট ছোট পাশবালিশ ঠেলিয়। 
দিয়া, একটি নীল রঙ্গের ‘ঢাকা: দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া 
রাখিয়! রহ্ধনশলায় প্রবেশ করিতেন । 
আছে-_ছুই চারিজন দূরসম্পর্কায়া আস্মীয়ারও অভাব নাই, 
কিন্ত নিজে ন'- খাটিলে বিরাজমোহিনী বাঁচিতেন না । 
সংসারের অনেক কাই তিনি স্বহস্তে করিতেন, অবশেষে 
পরিজনবর্গের আহারাদি শেষ হইলে. বেল! তিন ঘটিকা'র 


~~ 


শ্ৰুঝলে কি নাকালস্য “ 


সংসারে দাসদাসী এরর 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


লক্ষ্মীনারায়ণজীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেন । 

গোবিন্ববাবুর কিবাহেব পব এই ভাবে ছয় মাস অতি- 
বাহিত হইল, বির'জহ্মা*হনী এমনই করিয়া সেই লক্ষ্মীরীন 
গৃহের সকল শৃঙ্খল 'সটুট ভাবে রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
গ্রাম্য বৃদ্ধারা সালের ঘাটে এবং সন্ধার সময় লক্ষ্মীনারায়ণের 
মন্দিরপ্রাঙ্গনে সঃনেত হইয়া হরিনামের মালা জশিতে 
জপিতে বলিতেন, নিরাজ্ের মত গিন্নি ধয়ি মেয়ে এ কলিতে 
আর ছুটি দেখচিনে ' অতবড় গেরস্তালিট একা বজায় 
রেখেছে। বাহাছু মেয়ে বটে!” দত্তদের নগিন্নির এ ক্ষয়ে 
মতভেদ ছিল, ভিনি বঙ্গিতেন, “তা বটে, কিন্তু তীর্ঘধন্ধন 
নেই, পরকালের চিন্তা নেই। পবের সংসার নিয়ে এতটা 
মেতে থাকা কি তাল? ছ'দও হরিনাম করবার অবসর 
পায় না-_এটা বিস্ত ভার বাড়াবাড়ি ।--লক্ষমীনারায়ণের 
মন্দিরপ্রাঙ্গন সঞ্চাহালে পল্লীবিধবাগণের পরচচ্চার প্রধান 
আড্ডা ছিল। নিরাজসোহিনীকে সেখানে কখন “দখা 
যাইত না। 

(৩) 

ছয় মাস পরে গো বন্দবাবুর দ্বিতীয় পক্ষ মুক্তান্ন্দরী 
কায়েমী ভাবে শ্বা মুছে পদার্পণ করিলেন। তখন তাহার 
বয়স সতের রৎসন সাত মাস। অভিজ্ঞ পাঠক. এ সংবাদে 
বিশ্ব প্রকাশ বন্নিবেন না। কারণ তিনি জানেন হন্বু- 
সমাজে অষ্টমবর্ষে শৌরীদ্রোনের প্রথা প্রচলিত থাকিলে ও 
কুলীনের ঘরে ষাট বংসরের অনুড়। কুমারী এখনও অনেক 
দেখা! যায়। 

- বিবাহের অব্যবহিত পরে স্বামিগৃহে আসিয়া বুক্তা- 
সুন্দরী যে কয়দিন বাস করিয়াছিলেন, সে সময় বিরা জ- 
মোহিনী এই নব সংস্করণের ভ্রাভৃবধূর প্রতি স্গেহাদর 
প্রদর্শনের কোন ক্রট করেন নাই। বিরাজমে-হিনী 
ভাঁবিয়াছিলেন, জীবনের মধ্যপথে হঠাৎ একটা শ্রধান 
বন্ধন খসিয়! পডিয়াছে-_সমস্ত জীবনটা একেবারে ভাল্গ! 
হইয়া গিয়াছে, দৈববনে যদি আর একটী বন্ধনের সন্ধান 
পাওয়া গেল, তবে তাহা ভাল করিয়া আঁটিয়া লই৷ মুক্তা- 
সুন্দরী প্রথম যান্ধায় ভধিক দিন স্বামিগৃহে থাকিতে পারেন 
নাই, মায়ের কঠিন পীদ্ধার সংবাদে পিতৃগৃহে চলিয়া যাইতে 


মাতৃহীনা । 


" সময় তিনি প্রান গরন্তবর্ী পুক্করিণীচ্ছে গা ধুইয়া আনিয়া 


৩২৫ 


হইয়াছিল। ছয়মাস পরে সে স্বাশিগ্রহে ফি রয়! জায়! 
দেখিল, বিরাঁঞ্জমোহিনী সেখানে পূর্কাবং কর্তৃত্ব করিতেছেন। 

বিরাঁজমোহিনীর কর্তৃতটা এবার যুক্তানুন্দরীন ভাল 
লাগিল না। স্বানিগৃহে আদিবাব সময় মা তাঁহাকে বয় 
দিয়াছিলেন, “দেখিসলো ! তোর ননদ শুনেছি তোর 
সংসারের কর্তা, আমার মেয়ে হয়ে যেন সহ দিক হারাস্‌ 
নে, বুঝে স্থঝে চলিস্‌, বলে ‘যার ধম তার ধন নয় (ক! 
নেপোয় মারে দৈ’।* নেপোকে দৈ মারিতে দে ওয়া 
কিছুমাত্র বুদ্ধিমত্লার চিত্র নহে, মুজ্জান্ন্নহীর এনার সে 
দ্রিবাজ্ঞান অন্মিয়াছিল। স্বামিগৃহে পদার্পণ করিয়াই সে 
বিরাঁদ্রমোহ্নীকে কণ্টকের সায় দেখিতূল'গিল 1" 

প্রথম কয়েকটা দিন তেমন কোন গোল বাছিল 71 
শেষে একদিন একথানি গহন! লইয়া গোজ্যোগেন £ষ্টি 
হইল। গোবিন্দবাবুর মা মৃত্যুকালে সোনাব একগাছি 
জঠোয়! হাব কন্তা বিরাজমোহিনীর কাছে রাখিয়া বলয় 
গিয়াছিলেন, “ম। বিরাজ, তোর দাদার ছেরে মেনের মুখ 
দেখে ত মরতে পারলাম না, পৌত্তুরের মুখ দেখে মরি 
এত ভাগ্যি করি নি। এই হার গাছটা তুই রাখ, অসার 
শ্বশুর বের পর এই হার দিয়ে আমার মুখ দেখৈ ছলেন, 
গোবিন্দধ ছেলে কি মেয়ে হলে তাকে এই হার গছটা 
দিস্‌।» - বাড়ীতে কি একটা! উৎসব ছিল, সই উপাক্ষে 
বিরাজমোঁহছনী সেই হার তারার গলায় পরাইন! 'ঈয়া- 
ছিলেন। হারের প্রসঙ্গ লইয়! বাড়ীতে একটু খঞ্জন 
আরম্ভ হইল ; গোবিন্দবাবুর মায়ের অনুগ্রহে তছার 
মাতুলের শ্তালককন্ত! ক্ষেমির মা এই পরিবারে স্থান - 
পাইয়াছিল, বিবাজমোহিনীর কর্তৃত্ব তাহার অদহা হইয়া- 
ছিল। মুক্তা হুন্দরীকে হস্তগত করিনার জন্য সে যে বাগুরা- 
জাল বিস্তৃত করিয়াছিল-_কুমন্ত্রণা তাহার মধ্যে এনটি। 
ক্ষেমির মা মুক্তাকে নিভৃতে পাইয়া বলিল, “দেশ বোন, 
ও হার গাছটা যে তোমার সতীন-নি পরতে, এ ত ছামা- 
দের কোন মতে সহ হবে না। বড় নৌ মরে গয়েছে--তার 
সঙ্গে সম্বন্ধও চুকে মুকে গিয়েছে+__তার এ কান গ্যাচা 
মেয়েটা কি হারের যুগ্যি? তোমার সোণার চাদ ছলে 
হলে তার গলায় ও হার যেমন মানাবে--এমন কি আর 

*কারও গলায় মানায়?” 
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কথাটা ঠিক | সন্ধ্যাকালে সত্য বি বিরাজমোহ্িনীকে 
বলিল, প্দিদিমণি, বৌদিদি খুকীর গলার হার গাছটা 
চাচ্ছেন 1 | 
॥ বিরাজমোহিনী কিছুকাল নির্বাক থাকিয়া বলিলেন, 
“সে হারে তার কোন দরকার নেই” বিরাজমোহিনী 
পূর্বেই বিদ্রোহের আভাস পাইয়াছিলেন, রাত্রে তিনি হার 
বান্ধে তুলিয়। রাখিজ্লেন। 
(8) 
বিধবা ভগিনী-সংসারের কর্ত্রী, মন্ত্রণাদ্যুত্রী, সুখদুঃখের 
অংশভাগিনী--চিরমুখাপেক্ষিনী। যখন মুক্ান্ুন্দরীর 
কল্পনামাত্রও সে পরিবারে অসম্ভব ছিল, তখন বিরাঁজ- 
মোহিনী সর্বেসর্ধা ছিলেন, আর আজ স্ত্রীর অনুরোধে 
তুচ্ছ-একগাছি-হারের জন্ত সেই ভগিনীর মনে কষ্ট দিবেন, 
গ্রোবিন্ববাবু এখনও এতথানি স্নৈণ হন নাই ) সুতরাং 
হারের প্রসঙ্গ লইয়। আর উচ্চবাচ্য- করিবার সুবিধ! হইল 
ন!। মুক্তানুন্দরী স্থির করিল, প্রকা রাস্তরে বিধবা ননদী- 
টাকে. জব্দ করিতে হইবে । স্বামীর নেহ হইতে কোন 
প্রকারে তারাকে. বঞ্চিত করিতে পারিলেই খুব শাসন 
হইবে। * | 
"তারার বয়স যখন তিন বৎসর, সেই সময় মুক্তাস্থন্দরী 
একটি পুত্রসস্তান প্রসব করিল। সেদিন সান্তালগ্রহে কি 
আনন্দ কোলাহল! কন্তা. আসন্গগ্রসবা শুনিয়া মুক্তা- 
সুন্দরীর জননী তাঁহার ভগিনীকে লইয়| 'জামাতৃগৃহে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৌহিত্রের জন্মে তিনি এতই আত্ম- 
বিশ্বৃত হইলেন যে, জামাতার সংসারের পরিজনবর্গকে 
তিনি কীট পতঙ্গের স্তায় দেখিতে লাগিলেন। বিরাজ- 
মোহিনী তাহার চক্ষে পতঙ্গ অপেক্ষাও হীন বলিয়া গ্রতি- 
ভাত হইতে লাগিলেন; তাহাদের উচ্চ হর্ষধ্বনি ও 
অহস্কারপুর্ণ আদেশবাণী শুনিয়া বিরাজমোহিনীর মনে 
হইত, তাহাকে ও তীহার স্নেহের ধন তারাকে তাচ্ছিলা 
করিবার অন্তই তাহাদের এ আয়োজন । 
০ কিন্তু যদি তিনি-দাদাকে তারার প্রতি উদ্দাসীনতা 
প্রকাশ করিতে না দেখিতেন, তাহ! হইলে মনের সকল 
কষ্ট- তিনি চাপিয়! রাখিতে পারিতেন, কিন্তু তারা মেয়ে 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ ।- 


প্রকাশ্ততঃও বঞ্চিত হুইয়াছিল। মধাছে গোবিন্দবাবু 
আহারে বদিলে কোন কোন দিন তারা তাহার. সম্মুখে 
গিয়া বসিত ও আবদার করিয়া বলিত, “বাবা, তোমাল 
তঙ্গে বাত কাবো !”--শিশু মুখের সেই অস্ফুট কথা' 
শুনিয়া মুক্রানুন্দরীর ক্রকুটাকুটিল দৃষ্টি হইতে অগ্নি বধিত 
হইত। সে বলিত, “যা যা আর ভাত খেতে হবে না, ঘরময় 
ভাত না ছড়ালে আর চলছে ন! [* তার! উঠিয়া, সন্কুচিত- 
ভাবে সরিয়! |গয়া_-দেওয়ালে পিঠ লাগাইয়া ছল ছল 
নেত্রে তাহার পিতার পাতের দিকে চাহিয়! থাকিত, 
চোখের উপর কালো কেশগুচ্ছ ঝুলিয়! পড়িত এবং তাহার 
চক্ষুর কাজল অশ্রবিন্দূতে ভিজিয়া উঠিত। কন্তার বেদনা- 
কাতর মুর্তি দেখিয়া গোবিন্ববাবুর বুকের মধ্যে একবার 
আন্চান্‌ করিয়া! উঠিত, কিন্তু "দ্বিতীয় সংসারের, বচন- 
মাধুর্যের তীব্রতা কল্পনা করিয়া তিনি নতমন্তকে ভোজন- 
নিরত রহিতেন। 

এক এক দিন মধ্যাহে পিতাকে পালক্কে স্থথশধ্যাসীন 
দেখিয়া তার! ধীরে ধীরে খাটের কোণটিতে 'আসিয়! লুন্ধ- 
দৃষ্টিতে সেই ছুগ্ধীফেননিত শুভ্র শয্যার দিকে চাহিয়া বলিত, 
বাবা, আমি তোমাঁল কাতে তোব ।৮-_এই কথা শুনিয়া 
তাম্থুগরচনারত গৃহিণী ক্রযুগল আকাশে তুলিয়া নাসিকার 
প্রকাণ্ড নথট! ঘুরাইয়া বলিত, “আর ও বিছানায় উঠতে 
হবে না, যে পরিষ্কার হাত পা! যা, তোর পিসির কাছে, 
যা» . ৫ রর 

পিসি হয় ত তখন আহারে বসিয়াছেন।' তার! ছল- 
ছলনেত্রে তাঁহার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিত, 
“পিতিমা, নোটনমা বকে !””--পিসিমা তাহাকে কোলে 
টানিয়া লইয়া! বানহস্তে অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছিয়া 
দিতেন ; পিসিমার সোহাগে আবার তাহার ক চিমুখে 
হাসি ফুটিত। 

(€.) ৮. 

আরও চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে ; তার! এখন 
সাত বৎসরের, গোবিন্দবাবুর পুস্প সুধাংশুনাথ চারি বৎসরের 
শিশু, সে পিতার নয়নপুত্তলি। গোবিন্দবাবু তারার আর 
বড় খোজ রাখেন না, বিমাতার ত কথাই নাই। তার! 


বলিয়াই হোক আর যে কারণেই হোক, পিতৃস্মেহ হইতে * জানে পিসিমাই তাহার ম! এবং সেই পিসিমার সর্বাস্ব। ' 


সপ 


৮ 


| 


উষ্ঠ সংখ্যা |. 


' পুজা আসিয়াছছে। গোবিন্দবাবু পুজার বাজার করিতে 
কলিকাতায় দিয়াছিলোন, পঞ্চমীর দিন সকালে তিনি 
বাড়ী ফিরিলেন 3 
প্রকাণ্ড হুল্দে টক্কই। খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির কলিতে- 


ছেন-_-এমন সময় সুধাংগু ও তার! তাহার নিকটে' 


আসিয়া দ্াড়াইল। 

জুধাংশু - জিন্তাসা করিল, “বাবা, আমার ক্ষেমন 
পোষাক দেখি ৷!” ' * 

বাবা হাস্তমুশ্বে বলিলেন, “খুব ভাল পোষাক এনেছি 
রে স্তাপ্লা !__ ওই দে৷?” গোবিন্দবাবু পুত্রকে ন্ত-প্ল! 
বলিয়া ভাকিতেন। তিনি সাচ্চার কাদ কর! বেগুনি 
রঙ্গের একটা মখমলের পোষাক বাহির করিলেন। ন্ত-পল৷ 
তাহা লইয়া মাকে দেখাইবার অন্ত ছুটিয়া চলিল, জুতা ও 
টুপির জন্ত আর সে বিলছ্গ করিতে পারিল ন!। 

তার! মুখখানি নত করিয়া কাতরভাবে জিসত্ঞাসা 
করিল, «বাবা, অমির. পোষাক আনদি? অমার 
পোষাক কৈ ?” 

গোবিন্দবাবু একখানি ঢাকাই সাড়ী বাহির করিয়া 
ররিলেন, “মেয়েহছলের আবার পোষাক কি? তোর 
জন্তে এই ঢাকাই কাপড় এনেছি--নিয়ে যা!” £- 

মাত্ৃহীন! বালিকার অভিমান বড় প্রবল হয়। তার! 
কাপড় লইল না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাথ৷ নীচু করিয়া 
মাটীরদিকে চাহিয়া র'হল। তাহার পর আঁচলগ্রানি 
মাটাতে লুটাইভে বুটাইতে একেবারে পিসিমার পিঠের 
উপর আছড়াইয়া পড়িল। বিরাজমোহিনী তখন নালা 
লইয়! নির্জনে ন্ভপবানের নাম জপিতেছিলেন। তিনি 
দক্ষিণ হাতখানি উৰ্দ্ধে তুলিয়া ঝুলিটাতে ললাটন্পর্শ করিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, *কি লো! কীদিস্‌ কেন?” 

প্বাব! ম্াপলার জন্তে খাসা পোষাক এনেছে । আমি 
অমনই পোষাক নেন্-_তামি পারসী সাড়ী নেব ।* 

”কেন-তোর পুক্গার কাপড় আনেনি ?” 

বটিকার স্তায় বেগে সেখানে মুক্তাসুন্বরীর আন্ির্ভাব 
হইল, সে বলিল, "আদর দিয়ে মেয়েটাকে যে একেনারে 
মাথায় তুলেছ ঠাহুচ্ছি ! ওর জন্তে তোমার দাদ! খাস! 
গুলবাহার ঢাকাই সাড়ী; এনেছে-_তা৷ পছন্দ হ'ল না, 


মাতৃহীনা। 


৩৭ 


শাপলার সঙ্গে ন মান : করে পোষাক চাই, , বিবিয়ানা 
পোষাক নৈলে মন উট্চে না। সকল তূততই আবার 
স্তাপলার সঙ্গে সরিকি | মেয়েছেলের অতটা বাত ভাল 
নয়।” | 

বিরাজমোহিনীর চক্ষু অশ্রপূর্ণ ইয়া উঠল। তিনি 
কখন সন্তান গর্ভে ধরেন নাই, কিন্তু দুর্ভান্নী মতৃচীনা 
বালিকার দুঃখ কি তাহা তিনি আজ মর্মে বর্শে অহুতব 
করিতে পারিলেন। 'াহার রুদ্ধ হৃদয়ের শুফ নরুনুমি 
করুণায় প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি তান্বাকে কোলে 
টানিয়া লইয়া বলিলেন, পদেখ নৃতন বৌ! তুম মেয়েট কে 
কোন দিন যে ভালকথা বলেছ ত! আমার মহন পড়ে ]া। 
দিবারাত্রি তুমি এটুকু দুধের মেয়েকে কটুকলা বল। এ 
তোমার কি রকম ব্দ স্বভাব? ওকি ভ_দ্তে হাহ্তে 
এসেছে? দাদা কি ওর জন্তে একখানি ভাল রেশমী 
সাড়ী কি জাম! আন্তে পারতেন না? ভহতাগাই যদি 
ও না হবে--তৰে ওর মা মরবে কেন?” 

আঘাতটা মুক্তান্থন্দরীর অসহ্‌ হইল। এমন নর্ম্ম-- 
ভেদী মন্তব্য গুনিবে_দে কখন মনে করে লাই । মুক্রা- 
সুন্দরী গর্জন .করিয়া বলিল, প্ঢের ঢের সি বেণ্চে, 
ছনিয়ায় এমন একচোখো পিসি ছুটি দেখিনি স্তাপ্গাএ ত 
ভাইপো ৷ তার কথা কোন দিন বলতে শুনি=ন। হত ঠান 
এ পোড়ারমুখীর উপর-_মেয়ে যেন স্বর্গে জাতি দেবে | 
এত যদি ব্যথা! তবে গাঁটের পয্রসা ধরচ ক্র শোষক- 
টোষাক কিনে দিলেই ত হয়। সৰ্বস্ব হাত করে ত সে 


-আছ। আমার ন্তাপলার হার ছড়াট। পধ্যভ্ত দিলে না। 


সবই মনে আছে। চিরটা কাল আমারই খাবে-_ার 
আমাকেই জালাবে 1» 
বিরাজমোহিনী চিরদিনই পিতৃযৃহে কর্তৃত্ব কক্রিয়া 
'আসিয়াছেন, সংসারে তাহার অটুট সন্মান। আল কুক্র 
দ্বাসীগণের সন্মুখে এই ভালে ছিরস্কতা হইয়া ভিনি 
নিরুত্তর ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন) তার! তাহার 
চক্ষু মুছাইয়া! বলিত, “পিসি! কাদ্দিদূনে, তমি পোলাক 
নেব না।” 
রর (৬) 
সেই স্টুজে মুক্তান্ুন্দরী স্বামীর নিকট যে প্রবার 


৩২৮ 
অশ্রবর্ষণ আরম্ভ করিল, বর্ধার-মেঘে তাহার তুলনা পাওয়া 
যাইত; কিন্ত শরতে এত খানি সম্ভবাতিরিক্ত। যুক্তা- 
সুন্দরী নয়নে একেবারে.বাণ ডাকাইয়া রলিল, “আমাকে 
বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, আমি সংসারের কে ? এখানে 
নিত্য এমননক:র অপমান-সইতে পারিনে । দাদ। আমাকে 
দু'মুঠো ভাত দিতে পারবে, স্তাপলাকেও ফেলবে না।” 
বগমান দাদাটির পজীবিকা. বড়লোকের মো-সাহেবী, 
ভক্ষয-_-গুলি। 

- গোবিন্দবাবু পুর্জার আয়োজন লইয়া! সমস্ত দিন বড় 
দ্যস্ত ছিলেন । সমস্ত দিনের পরিশ্রমে তিনি অবসন্ন হইয়া 
উঠ্িরাছিলেন । - মেঞ্জাজও ভাল ছিল না। বিশ্রামের সময় 
এরকম আজ্জি পাইয়া তিনি বড়ই অপ্রসন্ন হইলেন, 

' ফক্রদীর নলটা মুখ হইতে নামাইয়া বলিলেন, “তোমার 
দাদার শন্ন-বস্্ব অনেক ত!’ জানি--সে সব কথা ষাক্‌। 
খামকা তোমার এমন রাগ হ'ল! কেন তাই বল। 
এখানে কি তোমাদের -অন্নবান্ত্রর কিছু অভাব হয়েছে ?” 

মু, আধার করিয়া যুক্তানুন্দরী-বলিল, “ওরকম অল্- 
বন্ত্রের পায়ে নমস্কার, তোমার রোনের কাছে দিনে 
দশবার নাথি থেয়ে যে এখানে টিকৃতে পারে সে যেন 
টিকে-থাকে,। আমি কি একেবারে দাসী ন! বাদি?” 
ক্রোধে.ও ক্ষোভে অর্থগ্রথে স্বর রুদ্ধ হইল। 
*কি, হয়েছে ভেঙ্গে না বন্পে আমি তোমাদের 
সকল প্যাচাও কথার ভেতর ঢুকৃতে পারিনে।* গোবিন্দ 
একমুগ্ধ ধোর।.ছাড়িয়া এই মস্তব্য প্রকাশ করিলেন । . 

“সুক্লান্সন্দরী বলিল, “হবে আর কি, হতে বাকিই 
-বা কি আছে?” শ্রীমতী যে সকল অলঙ্কার দিয়! বিরাজ- 
মোহিনীর আচরণের কথা স্বামীর গোচর . করিল, গরীব 
পুরুষ লেখক- আমরা, তত -অলঙ্কারের সঙ্গে আমাদের 
পরিচয় নাই। 

সকল .-কথা শুনিয়া, গোবিন্ববাবু ফরমীর নলট! 
বিছানার: উপর ফেলিয়া উঠিলেন ; তাহ।র পর খড়ম 
জোড়াটা পায়ে দিয়া একেবারে বিরাল্মোহিনীর .কক্ষ- 
দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বিরাজমোহিনী তথন তাহার 
মাথার কাছে বসি! 'ব্যাঙ্গমাধ্যাঙ্গমীর” গল্প বলিতেছিলেন, 
মুক্ত-বাতায়নপথে শুরুপঞ্চমীব খণ্ড চন্দ্রের ম্লানুরশ্মি তারার 


প্রবাসী। 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া--মুখে যেন আলোকের 
একটা সুন্ম্ম তুলি বুলাইয়া দিতেছিল এবং দক্ষিণদিকের 
বাতায়নপথে রজ্রনীগন্ধার সিগ্ধ মধুর সৌরভ বেড়ার 
ধার হইতে লস সমীরণভরে ভানিয়া আসিতেছিল। 
পল্লী গ্রকুতি নিন্তন্ধ--অনস্ত নীলাম্বব হইতে সসীম বন্থঞ্চরার 
শেষ প্রান্তটি পর্যান্ত সর্বত্র অখণ্ড শাস্তি বিবাজিত। . 

গোবিন্দবাবু একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, 
“বিরাজ, তোমরা দুটো মান্থুষে দেখচি যে আমাকে 
আলাতন করে মারলে; ইচ্ছে হচ্ছে পুলোটুজো সব 
ফেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাই। এরকম .কল্যে ত আর 
আমি বাড়ীতে টিকৃতে পারবো না। তুমিও বোধ করি 
একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছ ।” 

বিরাজমোহিনী দাদার এমন বিচলিত কণ্ঠস্বর কখন 
শুনেন নাই, এমন উদ্ধতভাব কোন দিন দেখেন নাই, 
হঠাৎ যেন তাহার সন্মুখে চন্ালোক নির্বাপিত হইল, 
বিধবা জীবনের নিরাশ্রয় ভার তিনি মুহূর্তে হৃদয়ঙ্গম 
করিলেন, ক্ষোভে দুঃখে তাহার কঠরোধ হইল, প্রথমে 
তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না, শেষে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “আমার অপরাধ কি দাদা?” দাদা ভ্রকুষ্চিত 
করিয়া বলিলেন, “তোমার কোন অপরাধ নেই, তার 
কোন অপরাধ নেই, সব অপরাধ নামার ৷?’ - তিনি 
আরও কি বলিতে যাইভেছিলেন, কিন্তু তখনই মনে 
হইল, তিনি সীম! অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন ; সুতরাং 
আর কোন কথা না বলিয়া নিজের শয়নকক্ষে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন, এবং একটা বাঁলিসে ভর দিয়! ফরসীর নলটা 
ঘন ঘন টানিতে লাগিলেন ; কলিকার শেষ অপ্রিশ্কুলিঙ্ যে 
বহু পুর্কেই নিব্নাপিত--সেদিকে তাহার খেয়াল ছিল না। 

দুইদিন পরে অর্থাৎ সপ্তমী পূজার দিন প্রভাতে বাড়ীর 
সকলে সবিশ্বয়ে শুনিল বিরাজমোহিনী কাশী যাইতেছেন। 
তাহার এক মাসীমা অনেকদিন পুর্ব হইতেই কাশীধামে 
বাস করিতেছেন, তাহাকে চিঠিপত্রাদি লেখা হুইফ্জাছে। 
বিরাজমোহিনীর গুকুপুত্র তাহাকে সঙ্গে করিয়া রাখিয়া 
আসিতেও সম্মত হইয়াছেন । 

গোবিন্দবাবু একটু দুঃখিত হইলেন, হিন্মুগৃহে বিধবা 
তগিনীর মত বনামুল্যের দাসী আর কোথায় পাওয়া 


চি 


ং 


পণ 
প 


ষ্ঠ সংখ্যা । | 


যাইবে? গোৰিন্ধবারু প্রথমে : আপত্তি করিরাছিলেন, 
শেষে বলিয়াছিলেন, “যদি যেতেই চাও তবে খুজাটা 
বেরিয়ে গেলে নেও |? 

মুক্তান্থুন্দরী বলল. “এত সাধা সাধনাই-বা কি সন্তে! 

যাচ্চে যাক্‌ না, ওর অভাবে আমার সংসার অচল হয়ে 
থাকৃবে, না৷”? কথাটা বিরাজ্মোহিনী শুনিতে পান 
এমন ভাবেই বলা হইল। 

'সংসারে- অব হাত্র বন্ধন তারা ।__-পিসিম। চি 
ধাইবেন, তানান্র'মঙ্ষে ফাইবার আবদারে সে আহার নিদ্রা 
ত্যাগ করিল। দিনারাত্মি তাহার মুখে এক কথা, 
“পিসিমা, আনি তোর সঙ্গে যাব?” '' 

শেষে যাইবর সমন্ন আসিল । চি 
প্রস্তত। পুরাতন ভৃত্য হারাধন চক্ষু 'মুণ্ছয়। দিছিমণির 
পৌটলাটা গাড়ীর ভিন্ন রাখিয়া আসিল। যে হাব লইয়া 
এত কথাস্তর, বিরাজমোহিনী তাহা গোবিন্দবাবুর হস্তে 
শ্রদ্ধান করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন, সাত বৎসরের মেয়ে 
তারার, কিছু বুন্ধি' হয় নাই, সে পিসিমার কোলে উঠিয়া 
বলিল “চল্‌ ৷? -পাসমা তাহাকে নামাইয়া দিতে উদ্তত 
হইলেন কিন্ত" সে তঁছাকে কোন মতে -ছাড়িবে না। 
হারাধনপিদিমার ক্রোড় হইতে তাহাকে টানিয়া লইয়! 
পুজার আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল, এবং নান! কথায় ত হাকে 
'ভুলাইবার চেষ্টা অরিত লাগিল। কিন্তু তারা কোন 
মতে ভুলিল ন, .সে ভারাধনের ক্রোড় হইতে কুকির! 
পড়িয়া কেবলই বলিতে লাগিল, “মামি পিসিমার কাছে 
যাব? হারাদাদা, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে 
দাও ।” ক্রমেই তাহাব . রোদন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, 
গোবিন্দবাবু বিৰক্ত হুদা বলিলেন, “চুপ কর হতভাগা 
মেয়ে ।* কিন্ত সে চুপ করিল না, অত্যন্ত হতা*ভাবে 


কাদ্দিতে লাগিল ' সপ্তবী পুজার বাজনা বাকিতে লাগিল, 


প্রকাণ্ড পাখাওযাল! ঢাকগুলা পাখা .নাড়িয়। বাজিতে 
লাগিল, এবং ত্তাহার বিপুল নিনাদে ক্ষুদ্র বালিকার 
মৰ্ন্মভেদী কাতর আর্তলার ঢাকিয়। গেল । 
বিরাজমোন্িনর গরুরগাড়ী গ্রামের পথে বাহির দিয়! 
ট্রেসনের দিকে ভবিল শরতের প্রভাত, পীত রৌদ্রে 
চরাচর উদ্ভাসিত, বর্ষাস্লিবপুষ্ট শ্যামলা প্রকৃতির নবীন 


দেশীয় রাজ্যে প্রবাসী বাঙ্গালী । 


০২৯ 


প্র পথে, রবাসপ্রতযাবন্ ্রামবাসিগণের মিল্নানন্দের 
অন্ফুট কোলাহল, দোকানে দৌকানে বিবিধ পপ্যতব্যের 
বিচিত্র সম্ভার । জননী পল্লী প্রকৃতি তাহার গ্রাম সস্তান- 
গণের নবয় মুগ্ধ করিবার অন্ত জলে স্থলে অস্তরীক্ষে কত 
শোভার বিকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। তখন পুজা! উৎসবের 
ঢাক বাজিতেছিল এবং সানাই করুৎস্বরে আলমনী 
গাইতেছিল, কিন্তু বিরাঞ্জমোহিনীবঞ্সেদিক লক্ষ্য ছিল 
না--সে পথেও না, এবং: তিনি যেখানে ষাইতহিলেন 
সেখানেও না $ শুধু তাঁহার হ্ৃবদগদর্পণে ছুই খানি অশ্রু 
স্গল চল ঢল নেত্রের কাতর দৃষ্টি প্রতিফলিত হই! 
তাহাকে বিহ্বল করিয়া! সুলিতেছিল এবং তাঁর বোধ 
হইতেছিল আজন্মের পরিচিত গৃহে হতভাগনী মাদুহীন। 
শিশু লুটাইয়া পড়িয়া অশ্রান্ত অশ্রুধারে মৃত্তিকা সিক্ত করিয়। 
কেবলই বলিতেছে, “ও পিসি ফিরে আন্‌, আর্মি কার 
কাছে থাকৃবে! ? পিসিমা, আমাকে নিয়ে যা!” 

গ্রাম ছাড়িয়া গাড়ী দাঠে আসিয়া পড়িল । একটা 
রাখাল মাঠে গরু চরাইতে একটা আম গাছে ছায়ায় 
দ্বীড়াইয়া মেঠো সুরে বন্ধীর তুলিয়' তখন শাহিভেছিল৮_ 

“সারা বর্ষ দেখিনি মা, তুই আমার কেমন যাহা! 

তারাহার৷ হয়ে আমার অন্ধ হল নয়নতার! 1” 

রাখালের সেই গান শুনিয়া বিরাজিমোহিনীর চু দুটি 
অশ্রভারে অবরুদ্ধ হুইয়া গেল, বুকের মধে- টন্টনূ বরিতে 
লাগিল, তিনি গাড়ীর মধ্যে অবসন্নভাবে গুইয় এড়িয়া 
ছুই হাতে চোক ঢাকিয়া গদগ্রদক্ঠে বলিলেন, “মা 
জগজ্জননী আজ ঘরে এলেন, আর আজ তোকে বাত্‌ হীন। 
করে ফেলে চললাম! ভাগ! মেয়ে, তোর মুখের বকে 
যে চেয়ে দেখবার আর কেউ ₹নই। তোকে ফলে 
আমি কি করে থাকৃবে ?” 

শ্ীদীনেন্ত্রকুম্র স্লায়। 


— পি 


দেশীয় রাজ্যে প্রবাসী লঙ্গালী। 
জয়পুর । 


যত বাঙ্গালী প্রবাসী হন, তদপেক্ষা যে অধিকস খাক 


* বিভিননপর্দেশীয় লোক বঙ্গে বাস করেন, ইহা প্রলামীর 


৩৩০ 


*লাঠকগণ বর্তমান বৎসরেব বৈশাখের প্রবাসীতে 'অবগত 


হইয়াছেন ৮ এখানে একবারে ‘বলিয়া রাখা ' ভাল: যে, 
ব্রিটিশ্শাসিত ভারত সম্বন্ধে ইহা যত দূর খাটে দেশীয় রাজ্য 
সম্বস্কে তদপেক্ষ। অধিক খাটে । আমরা এ পর্য্স্ত স্বাধীন 
ও কর রাত্যস্থ বাঙ্গালীর প্রবাসের কৌন প্রসঙ্গই উখাপন 
করি নাই । নেপাল, ভুটান, কাশ্মীর, রাবপুতানা, 
"“খোয়ালিয়র, বড়োদা*প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজ্য এবং 
' পঞ্জাব) . বুন্দেলখণ্ড, রৌহিলখণ্ড, মধ্য-ভারত, বেহার 
প্রভৃতির অস্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ৰ দেশী রাজ্যের বাঙ্গালী প্রবাসের 
কাহিনী প্রবায়ীর পৃষ্ঠায় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। 
সুতরাং'তৎপ্রসঙ্গে নানাস্থানের বাঙ্গালীর কথ! উত্থাপিত 
করিলে কেহ যেন মনে না করেন-যে, তবে বুঝি বাঙ্গালী 
সমস্ত ভারত ছাইয়া ফেলিতেছে। বরং এই সকল প্রসঙ্গে 
উক্ত ভ্রান্ত ধারণা বিদুরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। 
তাহাতেও প্রবাসে-বাঙ্গালীবিঘেষ অনেকটা হাস পাইতে 
পারে। 

প্রাচীনত্বের হিসাবে প্রথমেই কাশ্মীরে বাঙ্গালী প্রবা- 
সের উল্লেখ করিতে হয়। কারণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
এখানে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হইয়াছিল । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
রাজপুতানাই দেশীয়রাজ্যগুলির মধ্যে রাঙ্গালী প্রবাসের 
আদিস্বান। এই স্থবিস্তার্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে. ১৮টা পণ্ড 
রাজ্য ও ছুইটী বৃহৎ জমিদারী আছে । -শাসনসৌকর্য্যার্থে 
এই ১২৭,৭৫১ বর্গমাইল ব্যাপী রাজপুভানা! পশ্চিম, 
পূর্ব ও দক্ষিণ এই তিন ভাগে বিভক্ত করিলে পশ্চিমাংশ 
ইংলগু, ওয়েল্স্‌ ও স্ুইজারল্যাণ্ড অপেক্ষ। বৃহৎ, পূর্ববাংশ 
পর্ত/গাল .অপেক্ষাও বৃহৎ এবং দক্ষিণাংশ আয়তনে 
প্রায় সাবিয়ার সমতুল্য হয়। ১৯*১ সালের সেব্দস 
অনুসারে সমগ্র রাজপুতানায় ৯,৭২৩, ৩৯১ লোকের মধ্যে 
৪৭6 জন বাঙ্গালী (২৫১ পুরুষ ও ২১৯ স্ত্রী) বাস করেন। 
অবশ্ত ইহার তুলনায় অনেরু--অধিক রাজপুত বঙ্গে বাস 


করেন ।% 


#'‘Bengal receives হি 0076595 39,689 persons 
more than it sends of whom 68 per cent are males. 
‘The States of Jaipur, Brkanir and Maiwar supply 
by far the greater portion of these emigrants most 
of whom are probably,comected,with trade.” 


—Census of Tuts 1901. Vol ৮৩ Bajputana., 
Parti. 


প্রবাসী। " 


[ ৪র্থ ভাগ" 
» প্রবাসের হিনাবে বাঙ্গালীর সংখ্য! ৪৭০ জন স্বীকার্য্য ; 
কিন্ত, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর 
প্রারস্ত পর্য্স্ত যে সকল বাঙ্গালী সময়ে সময়ে রাজপুতাঁনার 
নানাস্থানে, স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, বংশবৃদ্ধি 
ক্রমে তাঁহার! এক্ষণে সংখ্যায় অল্প নহেন ; কিন্তু গৌড়ীয় 
্রাহ্মণগণের ন্তায় তাহাদের ও বাঙ্গালীত্ব লোপ-পাপ্ত হইতে 
বসিয়াছে। সুতরাং আদমন্মারীর. বিবরণী-পুস্তকে 
তাহারা, বাঙ্গালীর তালিকাভুক্ত, হন নাই। সমগ্র 
রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর রাজ্য কি-আয়তনে,.কি লোক- 
সংখ্যায়, কি শক্ষা, সভ্যতা এবং শাসনে সর্বাগ্রগপ্য । এই 
রাজ্যে বাঙ্গালী প্রবাসের যেমন অতি পুরাতন এবং 
ধারাবাহিক গৌরবময় ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়। যায়, এমন 
আর কোন স্থানের নহে। জয়পুরই তজ্জন্ত প্রবাসের 


ইতিহাসে সর্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য । 
সচিত্র রাজস্থানপ্রণেত। শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোঁ 


পাধ্যার মহাশয় তাহার হবৃহৎ, গ্রন্থের, হয় কাণ্ডে 


জয়পুরাধিপতি মহারাজা রামসিংহের শাসন প্রসঙ্গ 
লিধিয়াছেন £__ 

আজকাল অনেক দেশীয় রাজ্যে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী লব্বপ্রবিষ্ট 
হইয়া, নেই (সেই রাজ্যের নান। কার্যে দিপ্ত হইয়া, দেশীয় রাজগণের 
মঙ্গল সাধন করিতেছেন, (কন্ধ আম্র! মুক্তক্ে স্বীকার করি যে, 
জয়পুর রাজ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ যেকপে বদ্ধমূল হইয়া, যেরূপ 
মহোচ্চপদে নিযুক্ত হইযা, রাজকাধ্য সমাধা করিতেছেন, অন্ত কোন 
দেশীয় রাজো শিক্ষিত বাঙ্গালীর সেই মত প্রাবল্য আজিও বিস্তৃত হয় 
নাই। ব্ৰনামখ্যাত কলিকাতার *বংবু রামকমল সেনের পুত্র প্বাবু 
হরিমোহন সেন এই জয়পুর রাজো এই মহায়াজা। রামসিংহ করুক 
পরম সষাদরে এবং মহোচ্চ সম্মানের সহিত প্রথম প'রগৃহীত হয়েন। 
হরিমোহন বাবুর বংশধরগণ এক্ষণে সেই জয়পুর রাজ্যের নাল! 
পদে নিযুক্ত থাকিয়া, বাঙ্গালী জাতির দক্ষতা এবং যোগ্যতার 
চূড়ান্ত পরিচয়দন করিতেছেন । মহারাজা রামসিংহ কেবল সেন 
বংশে প্রতি নহে, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাঁত্রেরই প্রতি সবিশেব তুষ্ট 
ছিলেন, সেই অন্ত অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থও মহারাজের 
আশ্রয়ে রাজোর বিভিন্ন মহেচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হ.ষন। এই শিক্ষিত 
বাঙ্জালীবৃন্দের কার্য্য মহার[জ রাষসিংহ এতদূর পরিতুষ্ট হয়েন যে, 
রাজ্যের এক এক বিভাগের কর্তৃত্ভারও তীহাদিগ্রের হুত্তে অর্পণ 
পূর্বক ঠাহাদিগ্নকে মন্ত্রিসমাজমধ্যে আসনদান করেন। প্রাইভেট 
সেক্রেটরি অর্থাৎ স্বোপুনীয় মন্ত্রীপদেও মহারাজ একজন সুশিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে নিযুক্ত করিতে কাতর হয়েন না। সম্ত্রাস্ত বংশোততব 
কৃতবিদ্য বাবু সংসারচন্দ্র সেন, মহারাজ রামসিংহের গোপনীয় 
মস্ত্রিপঘে নিযুক্ত হইয়া, মহারাজের মৃত্যু সময় পর্যন্ত এরূপ দক্ষতা, 
বিচক্ষণতা এবং প্রাজ্ঞতার সন্ধিত স্বকার্য্য সম্পাদন পূর্বক জয়- 
পুর বাঁজ্যের মঙ্গলবিধানের সহায়তা করেন যে, বর্তমান মহারাজ 
* তাহাতে পরম প্রীত হুইয়া বাবু. সংসারচন্ত্র সেনকে স্বীয় গোপনীয়, 


ষ্ঠ সংখ্যা |] 


মত্বিপদে সাগরে শি করিযা Hf সুশিক্ষিত বাবু 
মতিলাল গুপ্থ সহকারী প্রাইভেট সেক্রেটরির পদে যুক্ত 
ব্ুহ্ম্বীছেন 1 ' 

, প্রায় বিশ বনুসত্র পূর্বে ইহা লিখিত হুইয়াছিল। 


' এক্ষণে রাজের নানা বিভাগে মিনি সারায় 


নিবি আছেন +- | 

' জয়পুর কাউন্নিলের অর্থাৎ মন্ত্রিসভার প্রধান নদস্ত 
রায় বাহাতুর সংস-রন্ত্র সেন। রাজম্ববিভাগে বাবু ঈশান- 
চক্র মুখোপাধ্যায়, মহারান্জার প্রাইভেট “সেক্রেটরি বাবু 
মভিলালগুপ্ত, মহান্রাজার সহকারী সেক্রেটরি - প্রযুক্ত 
অবিনাশচন্ত্র সেন. ( সংসার.বাবুর জ্যেঠপুত্র )1 চিকিৎসা 
বিভাগে--এসিষ্টান্ট সাঙ্জন ডাক্তার যহুনাপ দে-এল, এম, 
" এস, প্রথম সহকারী ছেলথ্‌.মফিসর ও স্তানিটারি ইন্সপেক্টর 
ডাক্তার পান্নালালবান এল্‌, এম, এস; পবলিক ওয়ার্কসএ- 
এসিষ্টাপ্ট ইঞ্জিনি:র শ্রীযুক্ত কে, এন, মুখাঞ্জি।, শিক্ষা 

বিভাগে--ডিরেক্টন্ব অব. সব্ণিক ইন্সটাকৃশন্‌ বাবু সঞ্ীবন 
" গাঙ্কুলি এম, এ, €ফ, আর, .এস, ই; ( মহারান্ার কলে- 
জের অধ্যক্ষ )$ নহারাজ্ার কলেন্ডের, সহকারী অধ্যক্ষ 
বাবু মেঘনাদ ভট্টাচাব্য বি, এ, (অন্বশীন্ত্র ও বিজ্ঞানের 
অধ্যাপক ) )অধ্যাপকগণ--বাবু নবরুঞ্ণ রায় বি এ, বাবু 
রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি এ, প্রভৃতি । 'কলেজিএট স্ক.লের 
শিক্ষক---শীযুক্ত জে, এন, মল্লিক বি এ, শ্রীযুক্ত গোপালনজ্জ 
মুখোপাধ্যায় বি এ। ব্্জপুত স্ক/লে ( Noble 5৫700.) 
হেডমাষ্টার-্ীযুক রালনাব্বায়ণ চক্রবর্তী, শ্রমশির বিস্তালয়ের 
f School “of ‘Irdustral Arts) প্রিন্সিপাল শ্রীহ্জঞ 
উপেন্্রনাথ সেন . 3॥০w॥০০৷"(]৫৷% শ্রীযুক্ত বি, ব, 
'_ জার, [৷৫৪5৬77--সীযুক্ত এস, সি,সেন। -মিউনিস- 
: সালিটির অস্থামী সভাপতি এরং স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
পুর্ণচন্ত্র, সেন । 

" অস্তআমরা বর্তমান দয়পুর রাম ব্রা সংগারতা 
সেন বাহাছরের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রবাসীর : পাঠকবর্পের 


"- শ্ৰমক্ষে উপস্থিত কর্বিতেছি। বিগত তিনশত বৎসর ব্যাপী 


অয়পুর প্রবাসে বাচ্গনীর কীর্তিকাহিনী পরে প্রকাশ করা 
যাইবে। : - 

কলিকাতার উহ দা পালন অতি 
প্রাচীন :ও সমস্ত: . এই বংলীয় ৮ রাজনারায়ণ সনে 


দেশীয় রাজ্যে বাসী বাঙ্গালী। 


৩৩১ 


মহাশয়ের পুত্ৰত নীলামবর ( সেন। তিনি -শৈশবে পড় 
হীন হন এবং অর্পবয়সে কাজকর্মের" প্রত্যাশায় উত্তর- 
পশ্চিম প্রদ্দেশে .আগমন করেন ।-- 
প্রধান বিচারালয়ে অর্থাৎ স্থগ্রীম. কোর্টে ইংরাজী ' দরের 
হ্ডেক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হইয়া আগ্রাপ্রবাসী -ন। 
তখন এলাহাবাদ ,হাইকোর্টের সৃষ্টি হয় লাই এবং সদর 
আদালত আগ্রাতেই অবস্থিত ছিল ।* চট্টিশ্ বৎসর কাল 
তিনি সরকারী কাধ্য অতি দক্ষতা ও ভনামের সহত 
সম্পাদন করেন*। শ্রদ্ধাম্পদ নীলার বাবু এপ্রদেশনাসুী 
বাঙ্গারীদিগের মধ্যে চরিব্রবলে, ক্ষমতা ও সমানে অপ্বর্শ- 
স্থানীয় ছিলেন । হার চারি পুত্র ও ই কন্তা। পুতগণ 
সকলেই কৃতী "হইয়াছেন । তন্মধো মধাম দিল্লী'গ্রলাসী 
ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন মহাশয়ের"নাম অনেতেই জাল্লে। 
জোর্ঠ -রায়' বাহাদুর সংসারচন্ত্র সেন। তিনি ১০৪৬ 
ৃষ্টান্ে ১৩ই এগ্রেল তারিখে -আগ্রা নগরীতে জম্মগহণ 
করেন। সে সময়ে তাহার বাল্যশিক্ষার যতদূর লুবন্দোরস্ত 
করা যাইতে পারিত, তাঁহার পিতা তাহান ক্রট্রি করেন 
নাই। তিনি ১৮৬৪ অবে সেন্ট জন তুল ছইন্তে কলিকতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎগরে 
কিছুদিন আগ্রা কলেজে এফ, এ শ্রেণীতে অগুুয়ন কলিয়া 
স্থানীয় সর্ধপ্রধান :ও সুপ্রসিন্ধ উকীল "৮ প্যারীমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয়ের নিকট ওকালতী শিক্ষা করিত 
মনস্থ করেন। . এদিকে তৎকালীন জয়পুর রাজন্ত্রী 
৮ হরিমোহুন সেন মহাশয়ের সহিত তাহার শিতার বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা থাকার.তিনি হর্িমোহন বাবুর অনুরোধে সংস-র- 
বাবুকে রাজসরকারে. কর্ধগ্রহণ.করিবার অন্ত জয়পুর প্রে'ণ 
করেন । ইহার কিছু পূর্বে অর্থাৎ ১৮৬৫ অব্দে তাহ 
বিবাহ হয়। -তিনি বলের সর্কপ্রথন বাঙ্গালী ডিক 
সুপারিপ্টেডেন্ট, অব পুলিস শ্বনাম গ্রসিহ্ধ জগদীশচন্দ্র রয় 
মহাশয়ের. কন্তার পাণিগ্রহণ করেন । -১৮৬৬ খৃঃ অবের 
আগষ্ট মাসে তিনি মহারাজার কলেজে তৃতীয় শিক্ষক. নিষুক্ু 
হন। পরে যখন কলেজের এফ, এ, শ্রেণী খোলা হয়: 
তখন তিনি তাহাতে ইতিহাসের অধ্যাপকের পদে-উত্লীত্র: 
হন ।-তখন-ভৃতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী রায় কাস্তিচন্্র বুখোপাধ্যস্ম 
খাহাছুর সি,২াই, ই, কলেঘের অধাক্ষ ছিলেন। 


এখান প্রাদেশিক * 


৩৩২ 


সংসার বাবু স্বীয় চরিত্রবলে জয়পুরের রাজকর্ম্চারী 
হইতে জনসাধারণ পর্য্স্ত সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ কবিয়া- 
" ছিলেন। তাহার কার্ধ্যদক্ষতা ও কর্তৃবানিষ্ঠা দেখিয়! 
মহারাজা তীভার হস্তে রাজমুত্রাযন্ত্রালয়ের (Roya! Press) 
ভার অর্পণ করেন এবং জয়পুর গেজেটের সহকারী সম্পা 
দকের পদ প্রদান করেন। ৬ হরিমোহন সেনের পুত্র 
মহেন্্রনাথ সেন মহীশয় এ পত্রিকাব সম্পাদক ছিলেন। 
ইহাদের পরিচালনায় পত্রিকার প্রভূত উন্নতি হয়, এবং 
ইহা রাজ্যে জ্ঞান শিক্ষা বিস্তারে, বিবিধ কিভাগের উন্নতি 
বিধানে এবং প্রজাদাধারণকে স্থশিক্ষায় ও সাধুপ্থে 
পরিচালন! পক্ষে এক শক্তিশালী যন্ত্রস্বরূপ হইয়। উঠে । 
১৮৭৩ খৃঃ অব্দে যথন জয়পুর রাজপুত-বিদ্ভালয়েব ( Noble 
5০০০!) কার্য্যপ্রণালী শিথিল ও বিশৃঙ্খল হইয়। পড়ে, 
তখন বিদ্তালয়ের সম্পূর্ণ ভার-সংসাঁরবাবুব হস্তে মন্ত হয়। 
তিনি ক্ৰমাগত সাত রৎস্র ইহার সংস্কারকাধ্যে ব্যাপত 
থাকিয়া এবং দক্ষতা-- সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করিয়া 


বিদ্ধালয়টিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করেন। ইহার 
তত্বাবধানকালে বর্তমান মহারাজা -মাধো: সিং ( তখন 
কুমার কায়েম সিং ) ইহার .শিক্ষাধীন ছিলেন । 


১৮৮০ খৃঃ অন্দে মহারাজা মাধো! সিং সিংহাসন অধি- 
রোহণ করিলে রেসিডেণ্ট কর্ণেল বেনন (001. Beynon) 
সাহেব সংসার বাবুকে মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী 
পদে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করেন। তাহার প্রন্তাব 
সাদরে গৃহীত হয়" এবং সংলারবাবু : ২২ বৎসর এই কার্ষে' 
নিয়োজিত থাকেন। এই সুদীর্ঘখকালের মন্ত্রিত্ব তিনি 
সুনাম অর্জন করেন। ১৯০১ অবো প্রধান মন্ত্রী রায় 
বাহাহুর কাজিচন্ছ্র মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, মহোদয় 
পরলোকগমন করিলে মহারাজ মাধে! সিং সংসারবাবুকৈই 
&ঁ দ্বোয়িত্বপূর্ণ পদের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র মনে করেন। 
সেই অবধি তিনি জ্রয়পুর অমাত্যসভার প্রধান সদন্ত পদে 
অধিষ্ঠিত আছেন এবং মহারাজার প্রধান সহকারী রূপে 
নানা বিভাগীয় রাজকার্য্য অতিশয় যোগ্যতা! ও প্রশংসার 
সহিত সম্পাদন করিতেছেন। 

১৯০২ অবে সম্রাট স্যম এডওয়ার্ডের অভিষেক 
. উপলক্ষে সংসারবাবু ও তাহার ভ্রাতা ভাজার হেমন্ত 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ঘ ভাগ । 
মহারাজার সহিত ইংলণ্ড যাত্রা করেন। মহারাজার - 
সমুন্রযাত্রার জন্তু যেকপ বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল, 
তাহাতে এ ব্যাপার চিরকৌতৃকাবহ হইরা থাকিবে। 
সংবাদপত্রের পাঠকবর্গ তাহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠ 
করিয়া থাকিবেন। সমুদ্রযাত্রা যে সনাতন হিন্দুধস্মানু- 
মোদিত. ইহা প্রমাণ করিয়া মহারাজ সংস্কৃত ও হিন্দী 
ভাষায় একখানি গ্রস্থরচন! করাইয়া তাহার শত শত খণ্ড 
তখন বিতবণ করেন। ইংলণ্ডে সে সময় -ভ্রগতের- নানা 
স্থান হইতে বিভবশালী মনশ্বী এবং প্রখ্যাত পুকষগণ সম- 
বেত হুইয়্াছিলেন ।-সংসারবাবু এই সুত্রে তাহাদের সহিত 
পরিচিত হন এবং স্বীয় প্রতিভাস্কুরিত মধুরালাপে 
সকলকে পরিতুষ্ট করেন । ইতিপূর্বে অর্থাৎ ইংলগুগমনের 
প্রাক্কালে তিনি তথাকার জনসাধারণের বিজ্ঞপ্ডির জন্য 
জয়পুররাজ্যেব একখানি সংক্ষিপ্ত বিবরণীপুস্তক মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত 'করেন।, হিন্দুধর্ম্টে একান্ত নিষ্ঠাবান এবং 
প্রাচীন পদ্ধতির নিতান্ত পক্ষপাতী সহারাজা মাধে সিং 
যে সমুদ্রযাত্রা কবিবেন, ইহা! এক অভাবনীয় ব্যাপার 
ছিল। কিন্তু রাজমন্ত্রীব সৎপরামর্শে ও নুবন্দোবস্ত প্রস্তাবে 
অসম্ভবও সম্ভব হইল। সংসারবাবু মহারাজার ইংলণ্ড 
পরিদর্শনের সহায়তা করিয়া যথেষ্ট সৎসাহুস, :উদার নীতি, 
ও দুরদর্শিতার পরিচয়দান করিয়াছেন । 


গতবৎসর রাক্গ্যাভিষেক দরবারে উংরাজ গবর্ণমেন্ট 


সংসারবাবুকে ব্রাক্স-বাহাছুর: উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। 


“তাহার মন্ত্িত্বে জয়পুর...রাজ্যের নানাবিভাগে ‘উন্নতি 


হইয়াছে । তন্মধ্যে কয়েকটী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 


জয়পুররাজ্যে ইতিপূর্বে ডাকটিকিটের প্রচলন ছিল না। . 


পত্াদি পাঠাইবার সময় অথবা গ্রহণের সময় ডাক মাগুল 
দিতে হইত । গত জুন মাস হুইতে তিনি ইউরোপীয় 
প্রায় ডাকবিভাগ গঠিত করেন এবং ডাকটিকিটের 
প্রচলন করেন । এই টিকিটে জয়পুর রাজবংশের আদি 
পুরুষ রথারূঢ় হুধ্যদেবের মু্তি অস্কিত হইয়াছে । শিক্ষা 
বিভাগ ইহার সময়ে কিরূপ গৌরবের অবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছে, তাহা গত কয়েক বৎসরের পরীক্ষাফল হইতে 
জানা যায়। গত বৎসর একটী ছাত্র মহারাজার কলেজ 
হইতে এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের বি, এ, পরীক্ষায় সর্বক্ো চচ 





KuUNTALINE PRESS. CALCITE & 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


স্থান মধিকাঁব কবিয়াছিঘোন। সম্প্রতি রসায়ন ও পছার্থ- 
বিদ্যা শিক্ষার জন্য একটা সুন্দর বিজ্ঞানাগার সংস্থাপিত 
” হুইয়া কলেজের কাধাকান্বিতা ও শোভা! সন্র্ধিত হইয়া ছ। 

পূর্ধে মহারাজার সাক্ষাৎকারলাভ করা প্রজাসাধার:ণর 
পক্ষে ছুবহ ব্যাপার “ছল। কিন্তু এই দুর্লভ সাক্ষাৎলার 
তাহারই জন্ত স্ুথসাদ্য হয়াছে। এই হেতু তিনি অয়শুর- 
বাসী শত শত নরনাবীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন । 
তাহার সতাপরায়ণতা, কর্তব্যনিষ্ঠা এবং ধর্মমভীরতা 
রাজ্যের সমূহ মঙ্গলের করণ স্বরূপ হইয়াছে । তালার 
বয়স এক্ষণে প্রায় বাট বংবর। তিনি এই বয়সে যেদ্রপ 
অক্লান্ত পরিশ্রম, অনন্পসাধারণ অধ্যবসায় এবং যুবজ্রনোচিত 
_ উৎসাহ সহকারে এই সুবিদ্ঠীর্ণ দেশীয় রাজ্যের দায়িত্ববুর্ণ 
কাৰ্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতেছেন, তাহা ভাবিলেও 
ত্ব্দয় উল্লসিত হইয়া উঠে । 


শ্রীজ্ঞানেন্ত্রমোহুন দান 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


"গত বৎসর ১৪ই জুন তারি:খ জব্বলপুরপ্রবাদী বাঙ্গালী ভন- 
সাধারণের একটী সভা হই ইহা স্থির হইয়াছিল যে, এখানকার 
, ভাজালীদের মধে বাঙ্গাল! স্থাযা? ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের প্রচার ও চকা 

হুদ্ধি করিবার জন্য জব্বলগুরে একটা বাঙ্গাল! পুস্তকালয় ও পাঠাগ্যর 
দাপন কর! প্রযোজন । =দ্রচুস রে “ভ্রব্বলপুর বাঙ্গালা লাইব্রেরী” 
লাম দিয়। একটা পুস্তকালচ ও পাঠাগার স্থাপন করিবার সংঙ্কল্প হব? 
যুক্ত হুরেন্্রন।থ চন্ত্র মহাশর ক্তঃপ্রণোদিত হই! তাহার বাউীর 
একটা ঘর লাইব্রেরীর ব্যবহারার্থ ছাড়িয়া দিতে প্রতিশ্রুত হু | 
এইকপে লাইব্রেরী স্থাপ2নর ছুচনা হইলে পর তাহার পরিচালন 
জনা একটা কাধ্য নর্ববাহক সন্ত! গঠিত হইয়া তাহার হস্তে লাইব্রেনী 
প্রিচালনের ভারার্পণ করবার প্রস্তাব হয়। কাঁধ্যনির্বাহকাশী 
সহ্যদিগের মধ্যে একজন কার্য্যাং্যক্ষ ; একজন সম্পাদক ও একজন 
লাইব্রেরিয়ান ও অবশিষ্ট পীচজ্জন কার্য্যনির্ববাহক সভ্য নিযুক্ত হন। 
এই সক সাধারণ কর্তৃক নয়োক্বিত কর্মচারিগণ ১৮ই জুন সমবেত 
হইয়া কতকগুলি নিয়ম অন্ধাঁরণ করেন, এবং চাঁদা সংগ্রহ পূর্ববত্ত 
কিকাত। হইতে বাঙ্গালা পৃস্তকাবলী আনাই ব।র আযোঞ্জন কবেন। 
গ্রত বৎসর ১ল! জুলাই যথারীতি বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া বাঙ্গালা 
এ জাইব্রেরী খোল! হয। ৩ 1দবদ পর্য্যন্ত আমর! ১১৯ টাকা টা 
সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইগ়াছিলাম এবং তাহা! হইতে ১.২) টাবা 
পুক্তকাদিতে ব্য করিরা। কলিকাতা! হইতে প্রার শতাধিক পুস্তক 
অনাইতে উদ্যোগ করিয়াছিলাব ; তন্মধ্যে কতকগুলি পুস্তক এ 
এস্থানি সাপ্তাহিক পত্র লাইব্রেরী খোলার দিন আমাদের হস্তগত 
হবাছিল, এবং কা্ধ্যাধাক্ষের দিন গৃহ হইতে ছয়থানি মাসিকপতী 
ও একখানি সাপ্তাহিক পত্ৰ পাঁঠাগারে স্থাপন করিয়া! লাইব্রেবী- 


a 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা । ৩৩৩ 


কার্যারস্ত করা হয়। * * * গত ৩১শে জুকাই লাইব্রেনীর 

মোট গ্রন্থ সংখ্যা! তিনশ ছুই ; ইহার মধো গল্পবহি--একশ ছিষা 
নব্বই, গদ্য সাহিত্য-_এগাব. পদ্য সাহিত্য পরতাল্িধ, সীবনচ্লিত 

_ দশ, ধর্থ ও সমাজ বিষয়ক-_একুশ, সঙ্গীত বহি--ছয়, নানা 

বিষষক তের । + * +” সম্জীবনী । 


আমরা শ্রাবণ মাসে লিখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণ 
আফ্রিকার ডারবান সহর হইতে, ইংরাজী, খুজ্তরাতী, 
হিন্দী ও তামিল ভাষায় ইণ্ডিয়ান ওপ্বীনিয়ন নামক এক- 
থানি সাপ্ডাহিক কাগজ বাহির হয়। ইহার অধাক্ষ_ 
শ্রীযুক্ত মদনজি্ড একজন হিন্দু। তাগজখানিতে গীত'র 
মূল সংস্কৃত ও ইংরাজী অনুবাদের বিজ্ঞাপন আছে ? 
স্থতগ্লীং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের ঘধে অনেক 
হিন্দু আছেন, বলিতে হইবে। গুক্গরাতী, তামিল ও 
হিন্দৃস্তানী হিন্দুদের সাগরপারে গেলে জাতি যায় না 
দেখিতেছি। ইহাদের স্বার্থত্যাগ € অধ্যবনায়ও ধন্। 
আমরা বাঙ্গালা কম্পোজিটরের অভাবে বাঙ্গালা হইতে 
কয়েক ঘণ্টার পথ এলাহাবাদে প্রতাসী ছ-পাইতে লা 
পারিয়া কলিকাতায় ছাপাইতেছি। কিস্তু তামিল, 
গুরাতী ও হিন্দুস্তানী কস্পোজিটরগণ সাগবপাতর গিঢা 
প্রেস চালাইতেছেন। এখানেই বাঙ্গালীর হুঠির এবং 
হিন্দৃস্তানী প্রভৃতির জিত। 





নান! কাজকর্ম উপলক্ষে বিদেশগহন সম্বন্ধে “মহাজন 
বন্ধু*র সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুষ্খ পাল মহ-শয় আমা- 
দিগকে অন্তান্ত কথার মধ্যে লিখিয়াছেন £-- 

“প্রবাসী মন্তবিশেষ বা ধর্মবিশেষের কাগজ নহে 
বলিয়া এবং উহার সুন্বরব ইত্যাদি গুণ, সুশিক্ষিত ইংলও 
প্রভৃতি দেশের ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা পরিচালিত প্রকার 
মত অবয়ব, ইত্যাদির জন্ত আশ! হয় কাণে এইন্প এদেশে 
বাবসায়ী পত্রিকা জন্মিবে ; এবং বর্তমান সময়ে অমাদের 
প্রবাসী পত্রিক! বাঙ্গালা সাহত্যের গৌরবেত্ সামগ্রী, 
ভদ্র ইংরাজকে দেখাইবার উপযুক্ত । এই শ্রকল্র নাঁন। 
কারণে আমরা প্রবাসীকে আস্তবিক ভালবাসি । কিন্ত 
এ হতভাগা দেশে প্রবাসীকে কত জনে চিনিবে বলিতে 
পারি না। 

* “আপনি “লিখিয়াছেন, “বাঙ্গালীরা কেবর্ল চাকরীর 


৩৩৪ 
জন্ত বিদেশে যায়, ইহ! প্রার্থনীয় নহে, আমাদেরও 
খর মত বটে কিন্তু বাঙ্গালীরা বিদেশে যাউক ইহা আমাদের 
আস্তরিক ইচ্ছা) তাহা কোন প্রকার চাকরীর অন্ত 
নহে ; কেবল ব্যবসায় অন্ত বিদেশে যাওয়া খুব কর্তব্য । 
বিদেশ বলিলে আজকাল আমরা ভাঁরতবর্ষকে বুঝি না, 
ভারতের যে কোন স্থান আমাদের স্বদ্েশ। সমুদদ্রর 
উপর দিয়া ব্রহ্ম, মালয়, সিংহল, জাপান, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, 
ফ্রান্স, ইংলণ্ড, আমেরিক1 হত্যার্দি দেশগুলি এখন 
আমাদের 'বদেশ। চাকরীর জন্ত বা ব্ঃরই্টার ৫ইবার 
জন্ত নান! স্থানে বাঙ্গালী আজ বাহির হইতে শিখিয়া- 
ছেন বলিয়াই আমার অনুমান ভারতের এক প্রান্তে 
বাঙ্গালী বলিয়া একটা জাতি আছে ইঠ জগতের স্থসভ্য 
জাতির জানিয়াছেন, নচেৎ আমাদের জাতিকে কে 
জানিত? এখন আমরা চাকরির জন্ত যাইব না, 
ব্যবসার জন্ত যাইব, এই কূপ স্রোত ফিরান অবশ্য কর্তব্য । 

“আমার খুড়া মহাশয় শ্রীযুক্ত ভূতনাথ পাল বি-এ, 
বেকার রস কোম্পানীর “থ্‌* দিয়া অর্থাৎ তাহাদের 
মারফত্‌ ডণ্ডি নগরে প্রতি বৎসর পাট পাঠাইয়া 
থাকেন। * ইহাতে আমর! দেখিয়াছি, প্রতি বৎসর গড়ে 
চুরাত্তর হইতে ছিয়্ান্তর হাতার টাকা আড়ত, অর্থাৎ 
তাহারা আমাদের পাট তথায় বিক্রয় করিয়া দেয় বলিয়া 
কমিশন কাটিয়া লয়। খুড়া মহাশয়ের এই বৎসর কিছু 
মত পরিবর্তন করাইয়াছি। এ দেশী কোন শিক্ষিত 
বাঙ্গালীকে পাঠাইয়। তথায় দোকান বা আফিস, যাই 
বলুন, খুলিয়া উক্ত টাকা যাহাতে এদেশীর1 পায় তাহা 
করিতে হইবে, এই সংকল্প হইতেছে । এই আভাসের 
কথ! সাহ্বদ্দিগের নিকট বলায় তাহার! নানান্‌ আপত্তি 
করেন, এমন কি জীবন যাইবার ভয় দেখান। এদেশী 
বাবুদের সঙ্গে আমাদের মতে মিল হয় না। ইহার! 
স্বদেশ উদ্ধার করিবার ছুলে পাচ হাজার বা ৫* হাজার 
টাকার মূলধনে যৌথকারবার করেন এবং শত করা 
॥* আট আন! হারে সুদ পোষান লাভ দেখান! একপ 
কারবার এদেশে যথেষ্ট আছে। ইহার! ডাগ্ডি প্রভৃতি স্থানে 
গিয়! যদি পাঁচহাজার টাকার স্থুলধনে তথায় গিয়া বসেন, 


তাহ! হইলে আমাদের মত শত শত বাঙালী ব্যবসায় . 


a 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ। 


নিশ্চিত স্বদেশী আড়তে মাল পাঠান ; বা তথাকার মাল 
প্রয়োজন হইলে সদেশীর নিকট হইতে উহ? আনান 
চলে। এবং অল্প মূলধনে এ কাৰ্য্যই প্রশস্ত। এই যে 
বেকার রদ, আমাদের পাট তথায় পৌছিলে কি টাকা 
দেয়? তাহা! দেয় না। বিক্ৰয় হইলে টাক! দেয়। 
অতএব এখানকার ধনীদের জিনিষ তথায় বিক্রয় করিয়! 
টাক! পাঠান, ইহা ত পুঁজির কাজ নহে । পরস্ক আমর! 
এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইলে, কালে আমরা শ্বাধীনব্াতি 
হইতে পারিব। 
আজ ভারতের সম্রাট ।* 





সীমলা--এখানে প্বান্ধব-সমিতি* নামে একটি - 


সাহিত্যসভ। স্থাপিত হইয়াছে । সমিতির সম্পাদক বাবু 
গুরু প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই সমিতির ও বাঙ্গালী প্রবাসের 
অন্তান্ত কথ! সম্বঞ্ধে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা হইতে 
বিশেষ বিশেষ স্থল এখানে উদ্ধত হইল। 

শ্বৎসর বৎসর ভারত গবর্ণমেণ্টের স্তভাগমনের সহিত 
সীমলাও স্ফীত ও জনাকীর্ণ হুইয়া উঠে। সেই সময় 
বহু বাঙ্গালীর একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে। পূর্বে 
এখানে বাঙ্গালীর নৈতিক আবহাওয়া. অতীব কদর্য্য ছিল। 
সুখের বিষয় স্থুবিধান্‌ এবং সংলোকের সমাগমে ক্রমশঃ 
তাহা পরিষ্কৃত হইয়া আসিতেছে । এখানেও বাঙ্গালী, 
নিশ্চেষ্ট নাই। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের কালীবাড়ীর 
ইতিহাস “প্রবাসী” পত্রিকায় অনেকে জ্ঞাত হুইয়াছেন। 
এখানেও কালীবাড়ী আছে। নবাগত বাঙ্গালী হঠাৎ, 
আসিয়া বাসের বন্দোবস্ত করিয়া! উঠিতে না পারিলে 
কালীবাড়ীতে ছুই দিন থাকিতে পান। কালিকানন্দ 
ভট্টাচার্য্য মহাশদ্র একাদিক্রমে পনর বৎসরকাঁল এ কালী- 
বাড়ীর-সেবায় নিযুক্ত আছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের সমর- 


বিভাগীয় দণ্ডরের বাবু শ্রীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ইহার . 


অধ্যক্ষ । ইহার নাম অনেক গশুভামুষ্ঠানের সহিত 


সংশ্লিষ্ট আছে। দুই তিন বৎসর হইতে এই প্রস্তর- . 


প্রাচীরবেষ্টিত শৈলবাসে, শৈলন্থৃতার গুভাগমন হইতেছে । 
স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালীর, পক্ষে ইহ! কতই ন! 
আনন্দের বিষয় । অনুষ্ঠাতাগণ তজ্ন্ত ধন্তবাদার্হ ।* 


স্মরণ রাথিবেন, ইংরাজ এইভাবেই - 


4 


ষ্ঠ সংখ্যা । | 


এখানে 

কিন্ত সম্তানদিথের শিক্ষার স্থবন্দোবপ্ত না থাকায় তাঁহারা. 
চিন্তিত হইতেন। চে অভাবও এখন দুরীরুত হইচাছে। 
বাবু হরিদাস গুপ্তের সম্পাদকতায়, বাবু শ্রীশচন্ত্র নিত্রের 
সভাপতিত্বে এবং বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষ প্রমুখ বজ্জন- 
গণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও যবে এখানে ‘Bengali 30১9, 
5০০০!” বা স্বাঙ্গালী বালকবিস্তালয় স্থাপিত হুইয়াছে। 
ইহার কাধ্যও সুচারুত্রপে সম্পাদিত হইতেছে । বর্তমানে 
তিন জন শিক্ষক নিযুক্ত আছেন। এখানে একটী 
বালিকাবিস্তালঃও আছ | ব্রচ্ষোপাসনার জন্ত নব্বধান 
ব্রাহ্মমন্থির আছে । বহাস্মা কেশবচক্ত্র সেনের এ প্রদ্ধেশে 
আগমন উপলক্ষে উহা স্থাপিত হয়। একজন শপ্রাবী 
ভদ্রলোক লানা ক'ণীরাম প্রচারকের কাধ্যে ব্রতী 
আছেন ।” 

প্ৰাঙ্গালীদিতগর ব্যবহারার্থে স্বতন্ত্র বাঙ্গালা লাইব্রেরী 
না থাকিলেও গুরাভন অমরাবতী লাইব্রেরী ইউনিয়ন 
লাইব্রেরীর সহিত সংযুক্ত হুইয়া তাহার বাঙ্গালা বভাগ 
ত্বপ্নীপ বিরাজিন্ত আহে । কিন্তু উহা নিয়ত্মদ্ধমান 
বঙ্গদাছিতাচুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যান্থশীলন পক্ষে যথেষ্ট - 
বিবেচিত না হওয়ায় কেহ কেহ স্বতন্ত্র একটা লঙ্কালা 
লাইব্রেরী স্থাপনার সংকল্প করিতেছেন। কতকগুলি 
সাহিত্যসেবী নম্মিল্তি হইয়া একটা “বান্ধব-স্মতি” 
স্থাপিত করিয়ছেন ক্কুলগৃহে প্রতি রবিবার বন্ধবর্গ 
সন্মিলিত হুইয়৷ প্রনর্থ পাঠ ও তর্কবিতর্কাদি ক্রিয়া 
থাকেন। এই সমিতি সমরবিভাগীয় দপ্তরের বাবু শরৎচন্দ্র 
বিশ্বাস ও বনু ঈব্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক 
জনের যত ও শের স্থাপিত হয়|” 

“সীমলায় একট পরাবিদ্তাসমিতি (0176090311021 
9০261)) আহে নাবু কুমুদবনাথ মুখোপাধ্যায় ববহাশয় 
সপ্তাহে ছুই দিন অধ্য পন! করিয়া থাকেন। আর তিনি 
খর সম্প্রদীয়ের পুস্তক'দি পাঠ, এবং জটিল বিষয়গুলির 
ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন 1” 

“আমাদিণ্ের মন্যে শিল্পী, কবি, চিত্রকরও অছেন। 
বাবু মহেম্ত্রনাৎ মিত্রের নাম সাহিত্য জগতে ক্রমশঃ 
সুপরিচিত হ্ই্য়| 'সাসিতেছে.। তাহার “কপলিনী” ও 


প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা। 


স্ ০ সি 


৩৩০ 


অনেকেই সপরিবারে আসিয়া! থাকন) নাটক ও চণ্তীর বঙ্গান্তবাদ সুপরিচিত । এখানকার 


ললিতকলা প্রদর্শনীতে (Fine Aris 85121101 শ্রীযুক্ত 
যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের দশণ্বানি খুব নুনুর 
ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ‘Amateur Theatrs Part” 
নামক বাঙ্গালীদের একটা নাট্যসমশুদায়ও এখানে আছে শ 

*এবৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিস্তালয়ের প্রবেশক! পরীক্ষার 
১৮ অন বাঙ্গালী উত্তীর্ণ হইয়াছে । , তন্মধ্যে ১ম বিভাগে 
২ অন, ২য় বিভাগে ১৩ জন এবং ৩য় তিভাগে ৩জন। 
উক্ত ১৮ অনেরু মধ্যে ৮ জন খ্রীষ্টান (৬ ভন বালক ও ২ 
জন-বালিকা)। এফ এ পরীক্ষায় ৫ জন বাঙ্গালী উক্ত 
হইয়াছে । ১ম বিভাগে ১ জন, এবং ওয় বিভাগে ৪ জন । 
বি, এ, পরীক্ষায় ২ জন। উভয়েই ২য় ক্ভাগে। এম এ 
পরীক্ষায় একজন মাত্র ইংরাজি সাহিত্যে উত্তীর্ণ হুইয়া- 
ছেন।” 

”এবৎসর লাহোর মেডিকেল কলেজেন্র পরক্ষার ফস 
বাঙ্গালীর পক্ষে প্রশংসাদ্জনক হইয়াহে। ৮৩ জন 


উত্ভীর্ণের মধ্যে ১৯ জন বাঙ্গালী । 
এল, এম, এস্‌__শ্রি!লমিনারী পরীক্ষা”_৯৯ জন রীক্ষাদী- তন্মধ্যে 
৮ জন বাঙ্গাল । 
ত্র প্রথম ১৯ ৩ (১, ১1, $৯ স্থান) 
ত্র শেষ হও ৫ (৩,১৩, ১৫ ১৭ স্থল) 
এম্‌, বি, প্রালমিনারী ৩ ২(১ম জে) 
এ প্রধম 5 
এ শেষে ২ ১ (২য় স্থান ) 





আমরা সম্প্রতি অবগত হুইয়াছি যে, কাণীর “সঙ্গীত 
সমিতি* বঙ্গসাহিত্যাশ্রমটীর স্থান অধিকার করিয়াছে। 
সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে লোপ পাইয়াছে। 





*্প্রীধুক্ত রাধারমণ সেন অবৈতনিক সম্পাল্ক মহাশয়ের 
যত্রে ,ডেপ্টস্‌ লাইব্রেরী” অতি অল্প দিন মাত্ম গোরক্ষগুর 
মিয়াবাঞ্জারে স্থাপিত হইয়াছে, কিস্তু উন্নতিতে সর অর 
পুস্তকালয় অপেক্ষা কোন অংশে স্থান নহে, বন্ধং কেন 
কোন পুস্তকালয় .হুইতে শ্রেষ্ঠ । ইহান্তে স্থ'নীয় দল 
কলেজের ছাত্রগণের ইংরেজী ও বঙ্গসাহিত্য চ্চা এবং 
ধর্মালোচনা ও নীতি শিক্ষা হয়, স্থতরাং স্থানীন্ন ডেপুটি 
ম্যাভিষ্টরেক্ট উকিল, ব্যারিষ্টার ও জমিদারগণ মুকক্রহস্তে 


৩৩৬ 


সাহায্য করেন, ইহ! বাতীত ছাত্রগণের ও অনেক বড় 
বড় লোকের মধো মাসিক চী্দাব নিয়ম আছে, এবং 
মফঃস্বলের সদাশয় বহু গ্রন্থকার ও ধন্ান্তরাগী মহাশয়গণ 
পুস্তক ও অর্থসাহাষ্য করিতেছেন, সুতরাং সত্বর উন্নতির 


কারণ বোধ হয় আর বুঝাইয় দিতে হইবে না। 
শ্রীপরমানন্দ গোস্বামী ।* 


১৩০৯ সালের ১লী! বৈশাখ কাণীতে “বঙ্গসাহিত্যাশ্রম” 
নামে একটী বাঙ্গালা সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
গৃতপূর্ব বংসরেই আগরা ইহার উৎসার্থী সম্পাদক ও 
অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন রায় বি, «এ, 
মহাশয়ের নিকট হইতে সভার সংবাদ ও নিয়মাবলী প্রাপ্ত 
হইয়াছিলাম। প্রাচীন বঙ্গসাহত্য সমাজের অবস্থা 
বড় আশ! জনক নহে দেখিয়া বিনোদ বাবু প্রমুখ 
কতিপয় শিক্ষিত যুবক আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। 
ইহাতে পুস্তকের সংখ্যা অতি অল্প হইলেও সঞ্জীবনী, 
প্রবাসী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, সাহিত্য, সমালোচনা, সাহিত্য 
পরিষদ. পত্রিকা প্রভৃতি রক্ষিত হয়। পুগতকালয়ের 
সংশ্লিষ্ট একটু আলোচন! সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। ইতি 
মধ্যে এ সমিতিতে “দৈনধৰ্ম্ম" “উত্তর কাশি ভ্রমণ” 
“কালিদাস ও অভিজ্ঞানশকুস্তল* প্রভৃতি কয়েকটা 
প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হইয়! গিয়াছে। মধ্যে প্রাচীন 
সাহিত্য সমাজও এই নবীন আশ্রমের কর্তৃপক্ষী গণ 
মিলিত হইয়! ছুইটাকে একত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন) কিন্ত কাধ্যে তাহ! ঘটিয়। উঠে নাই। ছুটী এক 
হইলে উভয়ের পক্ষেই তাল হইত । 

দ্বিতীয় বর্ষের অষ্টম সংখ্যক প্রবাসাতে “প্রবাসে 
বঙ্গসাহিত্য চর্চা+ শীর্ষক প্রবন্ধে বৃন্দাবনে ব্গসাহিত্য 
চর্চার কোন সংবাদ পাওয়। যায় নাই বলিয়া লেখা হইয়া- 
ছিল। বৃন্দাবনে “শরীদেবকানন্দন প্রেস” নামে একটী 
বাঙ্গলা ও নাগরী মুদ্রান্ত্র স্থাপিত হইয়াছে । সম্প্রতি 
শ্শ্রীচৈতন্ত চরিত” ও শশ্রবৃন্দাবন যাত্রা নামে ছুই 
থানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হ্ইয়াছে। প্রথম থানির 
লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, অন্ত পুস্তকের লেখক 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন চক্রবর্তী । ইতিপূর্বে "শ্রীমদ্ভাগবত” 
প্শ্রীচৈতন্তচরিতামূত” “শিধরিণী” “শরীকৃষ্ণভাবনামৃত’” 
প্প্রীস্তবপুষ্পাঞ্জলি” প্গ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা” “সংকল্পদ্রম” 
*সাধককঠহার” প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ ১৫ খানি গ্রন্থ ওর যন্তরা- 
লয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি 
সংস্কতের বঙ্গানুবাদ । শ্ররাধিকানাথ গোস্বামী মহাশয় 
সেগুলির অনুবাদক ৷ “দেবকীনন্দন প্রেস” রায় বনমালী 
রায় বাহাদুরের উৎসাহে ও অর্থসাহাষো স্থাপিত । 
্রন্থগুলিও তাহার আন্ুকুল্যে প্রকাশিত। বৈষ্ণব সন্দর্ভের 
প্রকাশে এবং উক্ত রায় বাহাদুর ও শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী 
মহাশয় প্রমুখ কতিপয় বঙ্গসাহিত্যান্গুরাগী প্রবাসীর চেষ্টায় 
ব্রজভাষাপ্ল/বিত বৃন্দাবনে বর্জসাহিতাচচ্চা পুনরুজ্জীবিত 
হুইয়াছে। 





সম্প্রতি পশ্চিমোত্তর প্রবাসে লিখিত আর একখানি 
পুস্তক কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে । এখানি 
উপন্তাস; নাম প্বসস্তের রাণী”--মৈনপুবী প্রবাসী 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ গপন্তাসিক শ্রীযুক্ত ননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
লেখনীনিঃস্থত। বাঙ্গালা কাগজপত্রে পুস্তকখানি 
গ্রশংসালাভ কক্রিয়্াছে। কলিকাতায় মুদ্রিত হইলেও 
এখানি খাঁটী প্রবাসের সামগ্রী বলিয়া আমর! আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিয়াছি । 

হিমালয়ের পাদমূলে কুমাযূন পর্বতমালা পরিবেষ্টিত 
মায়াবতী উপত্যকাভূমে “অদ্বৈত আশ্রম” নামে সন্যাসী- 
দিগের একটী মঠ ১৮৯৮ খৃঃ অন্দে স্থাপিত হয়। 
পরলোকগত বিবেকানন্দ স্বামীর আদেশে তাহার ছইজন 
ইয়ুরোপীয় শিষ্য কর্তৃক উহার প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান 
সন্ন্যাসিগণ সকলেই বাঙ্গালী এবং স্বামিজীর শিষ্য । 
এতদঞ্চল প্রবাসে আর কোন বাঙ্গালী স্থায়ী বাসস্থান 
করিয়াছিলেন কি ন। তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। 
তবে বহুদিন পুর্বে একজন বাঙ্গালী সন্ন্যাসী এই পার্বত্য 
প্রদেশে বাস করিতেন। তিনি “The Swami of 
Almora,” “The holy ascetit of Almora” প্রভৃতি নামে 


» পরিচিত ছিল্নে। এ প্রদেশে তাহার অসংখ্য ভক্ত ছিলেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্য! । | 


আমরা অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহার বিষয় এখন ৭ জানিতে 
পারি নাই। তবে ২১ বৎসব পূর্বে স্বামি “থি ওস ষষ্ট” 
পত্রিকায় সৱ্বৈতবদ সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। 
তখন তিনি-আলতমারা পাঁটলদেবী আশ্রমে থাকিতেন। 
আমর! সে পত্র দেখিয়াছি, তাহাতে আলমোরার স্বামী 
বলিয়া তিনি নিলের পরিচয় দিয়াছেন । বর্তমান তদ্বৈত 
আশ্রমে একটা মুত্রান্ত্ স্থাপিত হইয়াছে । মঠন্ত সন্ন্যা সগণ 
এখান হইতে “প্রবুদ্ধ ভারত” নামে একথানি ইংব্রাজী 
মাসিক পত্র প্রকাশ কবিতেছেন। 

এলাহাবাদাস্থ ত্রহ্মবা।দন্‌ ক্লবে ইতিপূর্বে এই নঠের 
কয়েকজন মন্প্যাপী প্রচার কার্য্যে আমিয়াছিলেন। 





আগ্রাঅযোঁধা যুক্ত প্রদেশদ্বয়ের অন্তর্গত বালিয়া 
হইতে “যোগিসৎ1” নামক একখানি বাঙ্গল! মাসিভপত্র 
পরিচালিত হয়। ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হয়! যোগী 
জাতির উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেস্ত ৷ 





১৮৯১ সালের পঞ্জাবের সেন্সম্‌ রিপোর্টে আছে ঃ_ 


“The excensir of the Railway system of Upper 
India is afforlisg increased facilities for the 
uUnemployec. of the Panjab to find worlc in the 85551 
metropolitan lab-ur market, there being 15212 
Panjabis in Ber gal 20085 round Calcutta in 1891 
against 8106 in 7961 ( ivubld in 10 years, ).’" 


অর্থাৎ পশ্চিমে রেনবিস্তার হওয়ায় পঞ্জাবের কর্ম্মহীন 
লোকদের কলিকাতা কাজ পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে ) 
১৮৮১ সালে বঙ্গে ৮১০৬ জন পঞ্জাবী ছিল, ১৮৯১ সালে 
১৬২১২ অর্থাৎ ঠিক হহিগুণ হইয়াছে! | 

অন্তদিকে ১৮৯১ সালের বাহ্গলার রিপোর্টে দেখা 
যায় 2 


“The few Bengalis found 1n the Panjab are 
mostly clerks 20 G-vernment and Railway employ 


and are 03038085380 i1 number, being probably . 


gushed out as the local standard of education 
advances.” 


অর্থাৎ সামান্ত বে কজন বাঙ্গালী পঞ্জাবে আছ, 
তাহার! প্রধানতঃ রেল ও সরকারী আফিসের কেরানী। 
তাঁহাদের সংখ্যা কমতেছে। বোধ হয় পঞ্াবে শিক্ষার 


তিব্বতে ছদ্বেশী নিকলস্‌ সাহেব । 


৩০০ 


উন্নতির সর্জে সঙ্গে বা্জালীদিগকে হয়া আলে 
হইতেছে । 





শ্রীযুক্ত বিজয়চন্্র মজুযদার মহাশয় প্রণীত “যজ্ঞতন্ত’ 
ও “ফুলশর*” নামক হুইখানি কাবাগ্রহ্থ প্রকা শত হইয়াছ 
বহি দুখানি উৎকৃষ্ট ও বিস্তৃত সমালোচনার যোগ্য । 


তিরতে ছদ্মবেশী নিকলম্‌ সাহেব! 
৮. (২) . 
* মিঃ নিকল্স্‌ গত মার্চ মাসে টে'স্কয়ে হইতে উত্তরাভি- 
মুখে গিয়াছিলেন ; সম্প্রতি আগষ্ট মাসের শেষে পুনরায় 
টেঙ্গিয়ে উপস্থিত হুইয়াছেন। এবার ঠাহার শরীর, 
কতকটা অন্ুস্থ। অপরিচিত দেশের ছররোহ পর্বত 
সকল ত্রমণকালে সৰ্ব্বদা বৃষ্টিতে ভিজিয়া এবং উপচ্ক্ত 
থান্ত ও পানীয় অভাবে তাহার স্বাস্থ্য এবার ভগ্ন হইয়াছে। 
একস্ানে পাহাড়ের কোন জল! পার হইতে হইবে? 
সে স্থান ঘোড়ায় পার হওয়া যায় লা। তাহার তিব্বতী 
ভৃত্যের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেই জলা *অতিত্রম- 
কালে ভৃত্যটী জলমধ্যস্থ প্রস্তরাধাতে পতিত হওয়ায় দৃই 
জনেরই শরীরে আঘাত লাগে। পাথরের আবাতে তাহার 
পায়ে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা! এক্ষণে পায় আনাম 
হইয়াছে । এখন তাহার সায়বীয় ছ্র্বলতা ও মাঝে 
মাঝে জর হওয়ায় শরীর, অসুস্থ । এথানে অসিপাই তিনি 
আমাকে ডাকিয়৷ পাঠাইলেন। অমি তৎক্ষণাৎ তাহার 
নঞ্ষে সাক্ষাৎ করিয়া উপযুক্ত ওষধ ব্যবস্থা করিলাম! 
ইতিমধ্যে কাষ্টম কমিশনার মিঃ নেপিরর তাহার অন্ত 
পান্ধী পাঠাইয়া আপন গৃহে অতিথিষ্বন্প আহ্বান করিয়া 
পাঠাহইলেন। এখানে তাহার অতিথিম্বরূপেই ছিলেন। 
এবারকার ভ্রমণ-বৃততীন্ত ; মিঃ নিকলসের 


উক্তি । 

“আমি টেঙ্গিয়ে হইতে হইউন্্‌সান্‌ফু, তথা হইতে 
টালিফু এবং টালিফু হইতে লিজাং নানক স্থানে উপস্থিত 
হই । টালিফু হইতে লিল্গাণছয় দিনের পথ এই স্থান 
“তিব্বতের সীমানায় কিন্তু এখানকার অধিলাসী কতক 


৬৩৮ 


‘চীনা কতক তিব্বতী। এই স্থান ঘোড়ার জন্ প্রসিদ্ধ । 
এখানে অতি বৃহৎ আকারের অশ্বতর সকল প্রাপ্ত হওয়। 
যায়। বহু দূর দেশ হইতে লোক সকল অশ্ব ও অশ্বতর 
খরিদ করিবার জন্ত এখানে আসিয়া থাকে । সম্প্রতি 
মিঃ লিটন ও ভামোর কোহন কোম্পানির এজেণ্ট গবর্ণ- 
মেণ্টের জন্তু অশ্বতর খবিদ করিবার জন্তু তথায় 
গিয়াছেন।” 

“লিল্পাং হইতে ওয়েসী নামক স্থানে যাই। তথা হইতে 
ছেডাং নামক স্থানে উপস্থিত হই । তণ্। হইতে দুইটা 
পর্বত অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ স্তালউইন্‌ (5৭1৫০) 
বা লুজার নদীর উপতাক| অতিক্রম করিয়া উত্তরে প্রসিদ্ধ 
চামাটং নামক স্থানে উপস্থিত হই । চামাটং নন্ভু নামক 
তিব্বতী জাতির প্রধান স্কান। এই স্থানকে অতি পবিত্র 
বলিয়া মনে করা হুয়। তিববতীগণ এখানকার লামাসারি 
সৃষ্টির আদি হইতে নির্মিত হইয়াছে মনে করে) কিন্তু 
বর্তমান লামাপারি ৪০০ শত বৎসর হইল নির্প্বিত হইয়াছে, 
এমন অনুসন্ধানে জানা গেল। শ্বেতকায় লোকের মধ্যে 
আমিই সর্বপ্রথম এখানে উপস্থিত হইয়াছি (] 2am the 
first white man who ever reached Chamatang.)” 


লামা। 

“তিব্বতী লামাগণ প্ৰধানতঃ হুই সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত, যথা 
গেলপা ও গ্যাণ্ড প!। গেলপা সম্প্রদায় অন্ত সম্প্রদায় অপেক্ষা 
আধুনিক । ইহার! লামার উপাসনা করে। ডালাই 
লামাকে জীবিত বুদ্ধদেব (Living Buddha) মনে করে। 


কিরূপে ভালাই লামা নির্বাচন করা হয়। 


“কোন, শিশুর কোন অস্বাভাবিক গুণ দেখিলে, যথা 
কেহ অল্লকালের মধ্যে কথ! বলিতে পারিলে, কি নিয়মিত 
সময়ের পূর্বে হাঁটিতে পারিলে, কিম্বা শিশুর তীক্ষবুদ্ধির 
পরিচয় পাইলে লামাগণ তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে । 
সংস্কার দৃঢ় হইলে একজন লামাকে সেই অদ্ভূত ক্ষমতা- 
শালী শিশুব রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হয়। শিশুকে 
ঘতদূর্র সম্ভব আছার্ধা, পানীয় ও পরিচ্ছদে খুব জীকজমকের 
সহিত রক্ষা করে । যখন তাহার বয়স সাত আট বৎসর 
হয়, তখন তাহাকে লামাসারিতে লইয়া গিয়া থাযোগ? 


প্রবাসী ।- 7; 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


আড়ম্ববের সহিত ভালাইলাষা বা জীবিত ুদধদে রূপে 
অভিষেক করা হয় ।» 

গেলপা সম্প্রদায়ের তিব্বতীগণ বড় যুদ্ধপ্রিয়। ইহারা 
বিদ্বেশীকে বড দ্বণা কবে। লামাগণও যুদ্ধ করিতে 
বিমুখ হয় না। বর্তমান তিব্বত যুদ্ধই তাহার প্রমাণ। 
লাঁার লামাগণ এই সম্প্রদায়তৃক্ত ৷” 

“অধিকাংশ ডালাইলামাগণ গড়ে পনর - বৎসরের 
অধিক বাঁচে না। তাহার কারণ যে অত্যন্ত আদর, 
অতিরিক্ত আহার, কোন শীরীবিক পরিশ্রমে অভাবে 
ইহারা পীড়িত হইয়া অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। 
বর্তমান ভালইলাম! মাত্র ত্রিশ বৎসরে উপনীত হুইয়াছে। 


গত ছুই শত বৎসরের মধো আর কোন ডালাইলামা এত -- 


বয়সে উপনীত হন নাই ৷ লামাগণ চিরকৌ মার্ধ্য ব্রতাবলম্বী 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বর্তমান লামার নাকি ছুই তিনটা 
পুত্র হইয়াছে । ইহাতে বর্তমান লামার কুচরিত্রেব 
পরিচয় পাওয়৷ যায়। মারে শুনিলাম যে, বর্তমান 
লামার নানা জজ্জাজনক ব্যাধি আছে ।” 

.  ভালাইলামার শাসননীতি । 

প্তিববত দেশ প্রায় দুই শত বৎসর হুইল চীনের 
অধীন বিদ্বেশী কোন বাজার সঙ্গে সন্ধি করিতে বা 
যুদ্ধ করিতে হইলে চীনের আম্বানের সম্মতির প্রয়োজন 
হয়। কিন্তুব্তমান ডাঁলাইলামা চীনের কর্তৃত্ব আর 
গ্রাহ করেন না। তিনি আপনাকে স্বাধীন মনে করেন 
এবং রুধিয়ার নঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে ষে ষড়যন্ত্রের কথা 
শুন] যায় তাহা সত্য। কষিয়ার সাহায্যের আশায় ডালাই 
লাম! ইংরেজকে অগ্রান্থ করিয়াছে । কষিয়া এই যুদ্ধে 
নাকি বন্দুক ও গোলা! বারুদ যোগাইয়াছে |” * 

প্যুদ্ধের পারস্তে ডালাই লামার সঙ্গে ইংরেজ গবর্ণমেন্ট 
যখন পূর্কসঞ্কির অন্ত চিঠি লেখেন বা প্রস্তাব করেন) 
তখন ডালাই লামা আপন চারি জন মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ 
করিবার জন্ত তাহাদিগকে আহ্বান করেন। ইংরেজের 
সঙ্গে সন্ধি করা হইবে কি না এই প্রশ্ন। চারি জনের 
মধ্য তিন জন সন্ধির বিরুদ্ধে এবং একজন সন্ধির পক্ষে 


মত দেন। তখন ডাজাই লামা জুদ্ধ হইয়। উক্ত মন্ত্রীর 


* এ কথার কোন প্রমাণ নাই! সম্পাদক 1 
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উঠ সং্যা।] 


হুই ওঠ সেলাই : করিয়া ; বাধিয়া অন্ত অনুমতি ছেন। 
বল! বাহুলা, ডালাই লামার আদেশে উক্ত সন্ধিব খরক্ষ- 
সমর্থনকারী হতত্রাগ্য মন্ত্রীকে দুই ওষ্ঠ সেলাই করয়া 
অনাহারে রাখিয়া হুত্য কর! হইয়াছে ! এই মন্ত্রীদিহকে 
“কালন্ন” বলে। 

_প্ডালাই লামা চীন্ন-সম্রাটকে অগ্রাহ্য কবার কাবণ 
বোধ করি পেবিনের হুদ্ধেচীনের দূর্বলতা । পেকি-নর 
যুদ্ধের পর হইতে নেগ'লের রাজার! পূর্বে যে প্রতি 
বৎসর চীন-সম্রাটকে কিছু কর ব! উপহার প্রেরণ করিন্তেন 
তাহা আর এখন কৰবেন ন!। সর্বত্রই চীনের গোরব 
খর্ক হইয়াছে ।” 

এই অন্পরদাব্রের মধ্যে জ্রীলোক লামা দেখা যয়। 
কিন্তু কামাপাদিপ্রের মশ্ে স্ত্রীলোক লামা নাই । 

গড সম্প্রদায় । 

এই সম্প্রদায় চারি ভাগে বিভক্ত ১। গামাপ বা 
কামাপা। ২1 হ্রীমাপা ৩। সাচাপা। ৪1 ভিমাপ, 1” 
প্াশুপা সম্প্রদয় অতি পুরাতন। উহাদের কামাপা 
লামাগণ অতি ধার্টিক, মুদ্কে স্বপা করে ; এমন কি অন্ত 
কর্তৃক আক্রান্ত হইলেও ইহারা তাঁহার' প্রতিরোধ "চট্ট 
করে না । এই সম্প্রদায়ের লোক ভালাই জামাকে রাত্রোর 
প্রধান রানৈতিজ শক্তি (2017৮0] 70%৫) বলিয়া বনে 
কয়ে কিন্তু ধর্ম সন্বন্ধে লাসার লামাকে বড় মানে সা। 
লাস! ও কাশ্মীরের মধ্যে ছেপু নামক স্থানের লামকে 
ইহার! উপাসনা করে ছেপুই তাহাদের তীর্থস্কন। 
এই সম্প্রদায়ের লোকে কর্দেশীয়কে দ্বণা করে না । ইছারা 
শাস্ত ও ভত্্রপ্রকতির' লোক্ক |” 

২। গ্হুীমাপা সক্ষ্র্দায় মংগোলিয়ার নিকট কুহুমুর 
প্রদেশের সন্নিকটে ভিগি' নামক স্থানের লাগার 
উপাসনা করে। এই সম্প্রদায় বাশকে পবিত্র বৃক্ষ এনে 
করে” 

৩। “সাচাপ! সমতায় সম্বন্ধে আমি বেনী কিছু জানি 
না। এই সম্প্রদায়ের ন্রামাগণ বিবাহ করিতে পারে = 

৪। “ভিমাপ সম্ট্দায়ের লোকের ভূত ও গ্রেত্ত- 
মন্ত্রে অধিক বিশ্বাস। ইহার| লিজাং ও তল্লিকটবর্তা 
স্থান সকলে বাস করে এই স্থানকে মুন্থদেশ বলল। 


তিব্বতে ছদ্মব্বেণী নিকলস্‌ সাহেব । 


৩৩৯ 


Ed 


এই সকল সম্পরদায়ের লোকের! অগ্নি ও কব্র দার মৃত- 
সৎকার করে।* 

এই সকল সম্প্রদায় বাদে আর এক প্রকার সম্ডদায়ের 
বৌদ্ধ তিব্রভদেশে আছে তাহাদিগকে. “বনপা” বলে। 
ইনাদের কোন লাম! নাই। পবিবারের মধ্যে শিত! বা 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ইহাদের পুরাহিতের কার্যা করে। 

তিব্বতী জাতি + 

“চীন ও তিব্বতের সীমাস্ত প্রদেশে পাঁচটা জাতি 
দেখিতে পাওয়ছ যায়। (১) হুদা, (২: চুজা, রি 
মুছ, (৪) লিছু, (৫) ছার্বার।” 

"নু জাতি চামাটং নামক স্তানে বাস করে ইহারা 
দীর্ঘকায় ও উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বিশিষ্ট লোক । বেখিতে মারব 
জাতীয় লোকের মত ইহাদের চেহারা । 

চুজা জাতি__এই জাতি পীতাঁভ গৌরবণ, অপেক্ষারুত 
খর্বাকৃতি। দেখিতে জাপানীদ্দিগের চেহারার সঙ্গে অলেক 
সাদৃশ্ আছে । ইহার! উভয়েই গ্যাণ্ড,পা সম্প্রদায়ভুক্ত 

এই দুই জাতিব উৎপত্তি সম্বন্ধে ষে ভিম্বদস্তি আছে 


" তাহার সঙ্গে খৃষ্টান দিগের মনুষ্যজাতির উৎপ ভির(403175 & 
2) বিবরপের অনেকটা! সাদৃশ্য আছে। ইহ রা বসে অতি»... 


প্রাচীনকালে এই পর্বত সকলের উপর কখন বরফ পঢ়িত 
না। ইহাদের আদি পিতামাতা এক পুরুষ ও রচ্ণী এই 
পর্বতে বাস করিতেন। ভাহাদের বহু সন্তান সম্ততি ভয়। 
তাহার। যতই জ্ঞান উপার্জন করিতে লাগলেন: ততই 
পাপকার্যে লিপ্ত হইতে লাগিলেন । কেন ন! সোকের 
জ্ঞান অধিক.হুইলেই বেশী পাপী হয়। ঈশ্বর উহাৰের 
প্রতি কুপিত হুইয়া অভিসম্পাত করায় ইহাত. বানররূপে 
পরিণত হইলেন এবং সেই হইতে এইপর্বাতের উপত্র বরফ 
পড়িয়! থাকে । এই পর্বতে এক প্রকার ক্ড বড় বানর 
আছে। তাহারা সেই আদিম-স্ত্রীপুরুষের সস্তান, সস্তত্তি। 


- এই পর্বতে কোন বিশেষ পবিত্র স্থান আছে; তাহা! দেখিতে 


পারিলে লোক অমর হয় । কোন কোন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী 
লামা মাত্র তাহা! দেখিতে পাগেন। মুজ। ও চুজা জাতীয় 
লোকদ্দিগকে কোন প্রাচীন জাতির অংশ বিয়া বোধ হয় 


(They appear to be the remnants some one of “he. 


«ancient races of the world). 1” 
গু 


৩৪০ 
খাদ্য দ্রব্য । 
“ইহারা ঘাসেব মত একপ্রকার উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া 


* থাকে। তত্তিয় ভুট্টার মণ, বন্ত মধু ও ইদ্ধরের মাংস যথেষ্ট 


পরিমাণ ব্যবহার করে। ইহারা ভাত বিশেষ খায় না। ভুট্টার 
মণ্ডের সঙ্গে শুকরের মাংস চট্কাইয় এক অপূর্ব খাত 
প্রস্তুত করে। ভুট্টার মণ্ডকে চাম্বা বলে। চাং নামক 
এক প্রকার মঞ্চ ইহাদৈর উপাদেয় পানীয় ভ্রবা। ইহার! 
চা-পানও যথেষ্ট পরিমাণে করিয়া থাকে । ইছুর ধরিবার জন্ত 
"ধনুকের মত এক প্রকার ফাঁশ'কল আছে? যখন ইচ্ছা 
তাহা দ্বারা ইছুরগুলি ধরিয়া তাহাদের লেজ কাটন 
ফেলিয়া এবং অস্ত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া একখানি সরু 
হঠি বিদ্ধ করিয়া তাহা আগুন দিয়া পোড়ায়। রোয়াপুলি 
পুড়িয়া গেলে হঁহুরের ছাল ফেলিয়! দিয়া তাহার মাংস 


আহার করে।” 
“এখানকার অর্থাৎ চামাচাংয়ের লামা আমাকে একদিন 


আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে 
ভুট্টার মণ্ড, শূকরের মাংস, সাদা আর এক প্রকার মাংস, 
মন্ত তরকারী ইত্যাদি ছিল। সাদা মাংস খাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম এ কিসের মাংস । তখন আমার ভূতা 
বলিল ইহা ইঁদুরের মাংস । তখন মনে একটু অতৃপ্তি বোধ 
হইল । এখানে শাকসবন্ধী বড় দেখিলাম না এবং অপর 
কোন মাংসের ব্যবহার বিশেষ দেখিলাম ন! |» 
শ্লিছুজাতি--ইহারা গোৌরবর্ণ, দেখিতে টংকুইন 
নিবাসী চীনাদের মত। এই জাতি অত্যন্ত অসভ্য ; 
প্রায় উলঙ্গ থাকে । ইনার! অতিশয় যুদ্ধপ্রির়। এই 
জাতির লোকে চীনাদ্দিগকে বা ডালাই লামাকে কাহাকে ও 
বিশেষ মানে না। মন্ত্র ও ভূত প্রেতে সমধিক বিশ্বাস 
করিয়া থাকে । ইহারা ভিগামাঁপা সম্প্রদায়ের লোক ।” 

' “সুছু জাতি কৃষ্ণবৰ্ণ ; দেখিতে অনেকটা নিশ্রোগণের 
মত দেখা যায়। ইহার প্রকৃত পক্ষে চীনাদের অধীন । 
ইহাদ্িগকে তিব্বতী জাতির একঅংশ বলির বোধ হয়। 
ইহারাও ডিগামাপা সম্প্রদায়ের লোক 1” 

“ছারম্বার জাতি চামাচং হইতে আরো! উত্তরে 
অবস্থিতি করে। ইহার! দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, মাথায় বড় বড় 
পাগড়ি ব্যবহার করে। ইহারা অতি যুদ্ধভ্রিয় এবং 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ধঘ ভাগ। 


বিদেশীবিদ্বেষক | লাসার ভালাই লামার সৈম্ত মধ্যে 
ইহাবা প্রধান যোকা। শিখদিগেব গোপ দাড়ি ফেলিয়া দি”ল 
যেমন দেখা যায় এই জাতীয় লোক সকলকেও প্রায় সেই 
প্রকাব দেখা যায়। ইহারা গেলপা সম্প্রদায়ভুক্ত এবং 
লামার উপাসনা ভবে ।” 

“আমাব সঙ্গে পূর্বে যে ভূতা আসিয়াছিল, সে প্র 
ছারম্বার জাতীয় লোক । আমি তিব্বত সীমায় উপনীত 
হইলে লামার আদেশে তাহাকে লাসারদ্দিকে যুদ্ধে যাইতে 
হইয়াছিল। সে আমাকে কিন্ত পর্টরত্যাগ করিতে বড় 
অনিচ্ছুক ছিল ।* 

বর্তমান তিব্বত যুদ্ধের কোন কোন কারণ লইয়া 
সুজা ও চুজা জাতিব সঙ্গে লিছু জাতির লড়াই চলিতেছে 
তাহাতেই আমার আর দূরে ফাওয়া ঘটিল না । ইংরেজের 
সঙ্গে তিব্বতীগণের যে যুদ্ধ হইতেছে তাহাতে মুছু জাতি 
বাদে আর সকল জাতিই যুদ্ধ করিয়াছে । এই সকল জাতির 
মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা নাই। বিধবা বিবাহ প্রথ৷ 
প্রচলিত :আছে। এবং বহু বিবাহও প্রচলিত আছে, 
অর্থাৎ এক স্বামীর বনু স্ত্রী-কিম্বা এক স্রীর বহু স্বামী হইয়া 
থাকে । শ্ত্রীলোকদ্দিগেব চরিত্র অতি অবনত। ইহার! 
দেখিতে সুলী বটে কিন্তু ইহাদের ময়ল! শ্বভাব। 
তিব্বতীগণ কখনও স্নান করেনা বা মুখ ধোয় না। 


. তাহার কারণ এই যে, তাছারা জলকে অতি পবিত্র মনে 


করায় সেই পবিত্র জল দ্বারা মরলা ধৌত করা পাপের 
কার্য মনে করে 1” 

শ্মর্ণ, তাত্র ও কয়লার খনি এই সকল স্থানে আছে ।” 

ফরাসী মিশনারী | 

“মেখং ও স্তালউইন নদীর মধাবর্তী উপত্যকায় আজ 
৪০ বৎসর যাবত ফরাসী মিশনারীগণ আসিয়া বাস 
করিতেছেন । এই অঞ্চলে ইহাদের চারি স্থানে চারিটী 
গির্জা আছে। এই উপত্যকা ও তন্লিকটবর্তী স্থানে প্রায় 
১৫০০ লোককে ইহার! খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন । 
ইহাদের অধিকাংশই মুছু জাতীয় লোক। ফরাসী 
পাদরিগণ অতি ভদ্রলোক ও সদাশয় ব্যক্তি । তাহার! 


* এই ব্যক্তির হৃটো মিঃ নিকলসের ফটোর সঙ্গে প্রকাশিত 
গহইব।ছে। 


ডষ্ঠ সংখ্যা 1] 
বিনামুলো লোকনিগকে ভৰৰ “বিতরণ করিয়া 
খথাকেন। এই পাদরিগর্ণর যত্নে এ দেশে চাষের 


উন্নতি হইরাছে। ইহারা নানা প্রকার বিলাতি 
শাক সবঙ্গীর চাষ করি! থাকেন । এখানকার 
প্রধান রোগ, নানাবিধ কুৎসিত রোগ, গলগণ্ড, 
আমাশর, সাপোল!| নামক এক প্রকার জর রোগ, 
হাইড্রোফোবিয়া বা জলাতঙ্ক রোগ। পাদরিগণের 
প্রধান বাসস্থানের নাম (সেফু 1” 

জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা ৷ 

“এই বাধি এখানে অতান্ত অধিক, তাহার 
কারণ কুকুর প্রভৃতি ক্ষেপিলে ইহারা তাহাকে বধ 
করে না। কারণ কোন জন্তকে বধ করা পাপ 
মনে করে। স্থৃতরাং ক্ষিপ্ত কুকুর ইত্যাদি যথাইচ্ছা 
লোক সকল ও জন্তু লকলকে দংশন করিবার 
স্থযোগ পায়। কিন্ত ক্ষিপ্ত কুকুরটীর যেই মৃত্যু হয়, 
তৎক্ষণাৎ তাহার দেহ ঢিরিয়া তাহার রক্ত ও হৃদপিৎ্ 
বাহির করিয়া লইয়া ইহার! বধ পস্তত করে। সই 
ওষধ বাবহার করিলে না কি জলাতঙ্ক রোগের আশঙ্কা 
থাকে না|” 

আযমাশহের চিকিৎসা । 

“দরের অন্তু সকল বাহির করিয়া শুদ্ধ করিয়া উন্তারা 
তদ্দবার এক প্রকার ওঁষধ প্রত করে। তাহা নাকি 
আমাশয় রোগের মহৌষধ ৷” সাপোলা নামক জবারোগ বড় 
সাংঘাতিক , প্রথমতঃ রোগীর ভাপ ১০১ ডিগ্রী হয় 


তাহা ক্ৰমে চড়িতে থাকে, কিছুতেই নিবৃত্ত করা যার না। 
সবশেষে রোগী অজ্ঞান হইয়া পড়ে । তিন চারি দিদনর 


পরেই (রোগীর পাণ্বায়ু বাহির হইয়া যায়।” 

প্ক্রীলোকগণের নৈতিক চরিত্রের মবনতি ও মঞ্লা 
স্বভাব ৭ দেশে এত অধিক পরিমাণে নানাবিধ লক্জা- 
জনক বাধির প্রধান কারণ ।” 

চিত্র। 

এবার যে ছুই খানি কষ্টে! তুলিয়াছি তাহা প্রবাসতে 
ছাপিবার জন্য প্রেরিত হইল । প্রথম খানিত যে তিন করন 
লোকের (চেহারা দেখিতে পাইতেছেন তাহার৷ মুছু 


তিৰ্বতে ছদ্মবেশী নিকলস্‌ সাহেব । 





১ম চিত্র । 


তাহাদের নাম যথাক্রমে চিত্রের বাম দকে হইতে (যাহার 
হাতে তীর বন্দুক দেখিতে পাইতেছেনাম্যাথিউ (Matthew), 
জোসেপ (30591) ), জোহান (4017 )। জোর্টদিপ ( মধ্য 
স্থানে চীনদেশী পোষাক পরা, তাহার মাতা ভারতীয় 
রমণী এবং পিতা চীন।। 
গণ কর্তৃক মিঃ নিকলসের ভূতাবূপে নিযুক্ত হইয়াছে । 


মিঃ নিকল্স্‌ তিব্বত দেশ হইতে যে সকল কৌতুহলা- 
আনয়ন করিয়াছেন তান্থার 
চিত্রের বাম দিকে 


বহ দ্রবা (Curiosities) 
একটি চিত্রই দ্বিতীয় ফটো খানি । 
প্রথমেই ভালুকচর্ম্মনিশ্মিত বড় একটা ঝোলা । তাহার 
সম্মুখেই তিব্বতদেশা একগাছা বল্লম। 'ঝোলার সঙ্গে তিব্বত- 
দেশী ধনুক । ঝোলার নিয়ে এক খানা কাষ্ঠে জড়ান যাহা 


দেখিতেছেন তাহ! তিব্বতদেশী কাপড় বুনানের শানা! * 


(91010) । তাহার পরেই ্মদ্ধখাপযুক্ত একখানি দা বা 


খজ্গা, তৎপরে যে একথানি ছোরা বা ছোট তরবাত্রির 


আকুতি দ্রবা দেখিতেছেন তাহা মিঃ নিকল্সের তিব্বত 
দেশের চামাটং পদোশে ভ্রগণ কিলার জন্য ছাড়পত্র 
(Passport) , 


এই তিন জনই ফরাসী পাদরি- 


ইহ! একখানি পাতলা তক্তা, প্রায় দেড় 
জাতীয় তিব্বতী । ইহারা তিন জনেই খৃষ্টিয়ান হইয়াহে ৷ “হুট লব একটু দেড় ইঞ্চি চৌড়া। তাহার একধারে একটি 
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[ ৪ৰ্থ ভাগ। 
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২য় চিত্র। 


বড় খাজকাট!। তাহ! চামাটংএর বেসি বা রাজা (Chief) র 
চিত, তাহার নীচের খাজটা মিঃ নিকল্সের চিহু। অপর 
ধারে ১২টা ছোট ছোট খাজ কাটা আছে, 
তাহার অর্থ এই যে মিঃ নিকল্স্‌ এক পড়া হইতে অন্ত 
পড়া বা আড্ডায় যাতে হঈলে ইচ্ছা করিলে যতগুলি ক্ষুদ্র 
থাজ কাটা আছে ততগুলি লোক পাইতে পারিবেন, তাহার 
বেশ পাইবেন না । 

এই ছাড়পত্রের পার্খে অপেক্ষাকৃত লম্বা আর এক 
ধানি তরবার আক্বৃতিযে দ্রবাটি দেখিতেছেন উহ্নাও একথানি 
ছাড়পত্র । এই ছাড়পত্র চীন্নগবর্ণমেণ্ট ওযেবু হইতে গত 
বৎসর দিয়াছিলেন। ইহার উভয় পার্খে চীনা অক্ষরে 
লেখা মাছে এবং চীন! মাগারিন ব| রাজকর্ন্মচারিগণের 
প্রতি আদেশ উহাতে লেখা আছে। গত প্রবন্ধে এই 
ছাড়পাত্রের কথ! উল্লেখ করিয়ান্ছিলাম। উহাও একখানি 
চক্র! ভিন্ন আর কিছুই নহে । তাহার পরে যগীর্থই এক 


থানি তরবারি। এই তরবারি ও ছাড়পত্রের নিয়দেশে 
তব্বতী রমণীগণের ব্যবহারের বুট জুতা। তৎপর আর 
একটি তিব্বতী ঝোলা, তাহার পরে খাম্‌ তিব্বতী বন্দুক 
যাহাতে রশিসংবোগে আগুন দিয়া আওয়াজ করা হয়। 
উপরে রশিতে ঝুলান লীসের এক গাছ! বালা । তাহার 
পর চকৃমকি পাথর হইতে আগুন জ্বালিবার ইন্পাত। তৎপর 
রূপর ইয়ারিং তাহার পর দুইটি রৌপাবর্ত,লযুক্ত ইয়ারিং, 
তাহার পর গলদেশে ঝুলাইবার জন্য রৌপ্যনিশ্মিত প্রায় 
বর্গ ক্ষেত্রারুতি বৃহৎপদক । তৎপর জপ করিবার মাল! । 
সর্ব মধাস্তলে প্রশস্ত একটি জিনিষ দেখিতেছেন, 
তাহ] একখানি অতি আদিম কালীন পুস্তকের পাত!। 
পুস্তকথানি আমাদের দেশের সত্যানারায়ণের পাচালির 
আক্কৃতি। খুব মোটা কাগজে লেখা । এই পুস্তকের 
লেখা এক অদ্ভুত সামগ্রী? এক একটী অক্ষর 
*সিংহাকৃতি মৎসাকুতি, ব্যান ও ভল্লকারৃতি। পাদরি 


\ 


সা 


উষ্ঠ সংখ্য। | | 


সাহেবগণের সাহায্যে কোন রাজার নিকট হইতে 
এই পুন্তক খানি -নকল্দ্‌ সাহেব গোপনে পাইয়াছন। 
চীনার! জানিতে পারিলে না কি মহ! অনর্থ ঘটাইতে শারে। . 
মিঃ নিকলস্‌ প্রথম পাতার যে কি অর্থ তাহা পাদরি মাহেব- 
গণের নিকট হইতে শুনিয়াছেন। তাহার পর আর 
জানেন না। পৃন্তক খানির ব্যবহার কি তাহা ভিজ্ঞাসা 
করিলে বলিলেন, নানা ভূত প্রেত ও দৈব দুর্কিপাক হইতে 
রক্ষা পাইবার জন্ত এই পুস্তক পাঠ করিলে বিপদ দুর হয়। 
পুস্তক খানিব নাম্‌ ক্িজ্তাঁসা করিলে সাহেব বলিলেন যে 
“You may ০8011: 005 devil Pharmacopaea. 1” সুস্তক 
খালি নকল কন্রিয় লইবার ইচ্ছা ছিল। তাহাব সুযোগ 
ঘটিল না! ইহা কোন যাছ্বঘবে রাখিবার উপযুক্ত । ইচার 
অন্তর শাকৃতি হন্ষব্র গল ফটোতে উঠে নাই। | 

সর্ধ্বোপবি ধিতিক্কি্র নিকট যে বস্তটি দেখিঠেছেন 
তাহা! একটি শাঠেব আধার যাহার মধ্যে একটী ছোট 
দেবমূত্তি সস্তবমত বুদ্ধনেবের মূর্তি আছে। বাহির হইতে 
ভালমত দেখ। যায় না। সৰ্ব্মনিষ্ে অর্ধমুক্ত খড়োর নিরে 
একটী কাঠেব বাটা! ইহ! নাকি বড় আশ্চর্য্য ব্দরব্য। 
ইহা দ্বারা নান! অস্ভুত কাৰ্য্য সম্পন্ন হয়। 

নিকলম্‌ সা:হবকে আমি রায় বাহাদুব শরৎচন্দ্র নাসের 
কথ জিজ্ঞাস! কত্রাঠ তিনি বলিলেন পচন্দ্রদাসের পুস্তক 
আমি পাঠ কক্রিয়াছি। চন্দ্রদাস নিজে একজন এগাড়া 
বৌদ্ধ, তাই তিনি লামাদিগের সম্বন্ধে অনেক 
অদ্ভূত কথা বিশ্বাস করিয়াছেন কিন্তু যুক্তি মতে ত্র সকল 
বিশ্বাস করা যাঁর না। মিঃ রকহিল চন্দ্র দাসের স্রীবন- 
চরিত লিখিয়াছন ৷ মিঃ রকছিল9 এর জন ন্িববত- 
ভ্রমণকারী আমেত্রিকান্‌ ৷” ্ 

নিকল্স্‌ সাহেব এখানে আসিলে পরে মিঃ নেপিয়ার 
তাহাকে বলিকেন যে *Vir.Sircar has published your 
Photo in a Benzales magazine? । তখন নিকলস্‌ সাহেব 
বলিলেন “1 am very much obliged to Doctcd Sir- 
Car for it.” প্রবাসীতে স্বামী বিবেকানন্দের ' চহারা 
দেখিয়াই বলিলন হে "Is he not ৬15৫1170118 ?* 
আমি বলিলাম হ। তখন তিনি তীহার সম্বন্ধে আনেক 
ধর্মাবিষয়ক কথ] নলিলেন এবং কহিলেন যে আমেরিকায়” 


মাজুকা । 
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বিবেকানন্দের অনেক শিষ্য আঁছেন। : অপর দাহেবগল 
ইহাতে আশ্চ্য্যাম্বিত হইলেন। তারপহু বকিলেন যে 

“There is another great’ Indian at New Yor whose 
name is Abhedananda. He is my Preceptor.” অভোদ- 
নন্দের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে লাঞ্ষিলেন তিনি তর্কে 
কখনও পরাস্ত হন না । তার এক পুরণ এই যে দ্িবু- 
রাত্রি তাহার সঙ্গে তর্ক করিলেও গিনি উন্তেজিভ হন ন, 
অতি ধীর ও গম্ভীর ভাবে সমস্ত তর্কের মমাংসা'করেন। 
তিনি পীতবসম্ধনর জোব্বা পরিধান করেন এহং মাথন্ম 
কিছুই ব্যবহার করেন না। ‘ 

* মিঃ নিকলস্‌ সম্প্রতি বৰ্ম্মাভিমুখে গমন করিয়াছেন | ইচ্ছা 
যে বর্ম্মা গবর্ণমেন্টের আদেশ হইলে ব্রহ্মদেশ হইয়" তিব্বন্তে 
যাইবেন । সম্ভবত ব্রহ্মপুত্র নদের ধার ব্অবলক্ছন করিনা! 
লাস৷ পর্যন্ত যাইবেন। যদি অন্থমতি না পান তাহা হইলে 
কলিকাতা হইয়া লাসা যাইবেন। ইহার কোনটীই এখন 
স্থির নাই । 

শ্রীরামলাল সরকার । 


মাজুকা। 


বড় বড় যুদ্ধ ভইতে অনেক আয়েজন উদ্যোগের 
আবশ্যক কিন্তু ছোট খাট যুদ্ধ নিত্যই হইতেছে ৷ রুসীয়ন 
আর জাপানী দেখা হইলেই যুদ্ধ। ভাল করিয়] দেখাও 
হয় না। হয় ত পোযাকটা দেখা গেল, কিন্বা গাছের তল"য় 
অথবা কিছুর আডালে ছুট চারিটা সাঙ্গীন ঝকৃমক্‌ করিনা 
উঠিল, অমনি দৃম্‌ দুম্‌ করিয়া বন্দুকের আওয়াজ, তাহার প্র 
যাহারা দাল ভারি তাহারা শত্রুকে ঘিরিয়া বন্দী করিবর 
চেষ্টা করে। হয় ত বা খানিক ক্ষণ বন্দুক চালাইহ্বা 
দুই দল আপনার আপনার সরিয়া গেল, সেবার যুদ্ধ চ্ছে 
পর্যাস্ত রহিল । 

ওয়াফাংশান হইতে তিন ক্রোশ শুর্কে পাহাড়ের 
তলায় একটা ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভিতর দিলা একট! 
সরু পথ ছিল। দেই পথে" কিছু দূর দিয়া কাণ্ঠনিশ্টিত 
একটা দেঠতাবা বাড়ী ।' জঙ্গলের বাহির হইতে বাড়ীর 


৮৩88. 


“কিছু'দেখা যায় না। বাড়ীর, নিতাস্ত নিকটে না (গলে 
"কিছুই জানিতে পার! যায় না। বনেব ভিতর বাভী, 
গোঁপন রাখিবার মানসেই প্রস্তুত কবিবার কথা । 
“জঙ্গলের বাহির হইতে কিম্বা জঙ্গপের ভিতরে একটু 
উুরেও সে-বাড়ীব কেহ কিছু দেখিতে পাইত না। কিন্ত 
*ষূ্রি-বাড়ী হইতে ধুয়া বাহির হয় তাহা হইলে ' যদি সে 
ধুয়া দিবা ঘন কালো সই জঙ্গলেব মাথার উপবে উঠে তাহা 
হইলে? তাহা! হইলে জঙ্গলের বাহিরে কিম্ব। জঙ্গলের ভিতরে 
.একটু পরিষ্কার জায়গ। থাকিলেই ধূ'য়া দেখ যাইবে । আর 
‘ সেই ধুয়া দেখিলেই কয়েকটা কণা মনে পড়িবে। জঙ্গলের 
.এক-পার্থে প্রচ্ছয্নভাবে অবস্থিত কয়েক জন কনীক্ষীন 
সেই; ধূম দেখিতে পাহল। তাহাবা মিথিলায় অথবা 
নবন্ধীপে কোন পুরুষ স্তারশান্ত্র পড়িতে যায় নাই, কিন্তু 
/ভাহাঁরাও মনে মনে ,একটা যুক্তি কবিল। যুক্তিটা এই 
র্ুকর্ম_ ধুমাৎ, বহি বহি লোকালয়াৎ। জঙ্গলের ভিতর 
লোর্ক আছে। লোক কাহাবা? সম্ভবত শক্ত, কাবণ 
* নিজের পক্ষের লোক হইলে জানিবার কথ! । 
রুসীয়ানেরা সংখ্যায় বিশ হ্রন হইবে। জঙ্গলে কাহার! 
আছে, তাহাদেব সংখা কত, জানিবার জন্ত কুসীয়ানরা 
সাবধানে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। তিন জন 
আগে গেল, বাকি করেকজন কিছু দূরে বহিল। আগের 
কয়েক জন অত্যন্ত সাবধানে গাছের মাড়ালে আড়ালে 
অগ্রসর হইতে লাগিল, আব সকলে চারিদিকে ছড়াইয়! 
পড়িয়া লুকায়! রহিল, সুবিধা বুঝিয়| অল্প অল্প আগে 
চলিল। ক্রমে আগের তিন জ্রন বাড়ীর নিকটে উপস্থিত 
হইল । একট! বড়. গাছেব আড়ালে দীড়াইয়া লক্ষ্য করিয়া 
বাড়ীখান! দেখিতে লাগিল! গাছে একট! পাখী 
,বসিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ডাকিয়া উড়িয়। গেল। 
একজন অক্ুট স্বরে গালি দিল। বাড়ীর দরজা জানালা 
খোলা । ভিতরে, কিছু লোক থাকিতে পারে, কিন্ত 
অধিক লোক খাঁক! বড় সম্ভব নয়, তাহা! হইল্লে তাহার 
।কিছু প্রমাণ পাওয়া যাত। বাহিরে বাড়ীর নিকটে 
কেহ নাই; -একটু +দূরে একটা -জাপানী একটা গাছের 
- ছায়াক্রসিয়াছিল |. বোধ হর এই ব্ক্তি প্রহরী। এমন 


প্রবাসী । 


রথ ভাগ। 


পড়িয়া রহিয়াছে, সে বসিয়া দুলিতেছে | দেখিতে দেখিতে 
সে শশ্বা হইয়া একেবারে ঘুমাইয়| পড়িল। 

রুসীয়ান তিনজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল। তাহারা - 
তিন ঞ্রন, জাপানী একা । তাহার! সতর্ক, সে নিদ্রিত। 
তাহাকে ধরা ত উচিত। কিন্তু বদি বাড়ীতে আরও অনেক 
জাপানী পেকে, তাহা হইলে গোল হুইবার সম্ভাবনা । 
কিন্তু একপ দেখিয়া চুপ করিয়া ও থাকা যায় না। যাহাতে 
গোল না হয় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। তিন জনে 
আড়ালে আড়ালে থাকিয়া, চুপি চুপি পরামর্শ করিয়া, 
নিদ্ৰিত জাপানীর সমীপবর্তা হইল। একজন তাহার মুখ 
চাপিয়া ধরিল, আর ছুই জন তাহাকে টানিয়! একটা বৃক্ষের 
অন্তরালে লইয়া গপ। 
বলগ্রকাশ কবিয়া মুক্ত হইবার চেষ্টা করল, কিন্তু তিন 
জনের সঙ্গে বলে সে আঁটিয়া উঠিবে কেন? এক জন 
রুসীয়ান সাঙ্গীন লইয়া তাহার চক্ষের উপর ধরিল, সন্কেতে 
বুঝাহল যে চীৎকার করিলেই তাহাকে ধোঁচাইয়া মারিবে। 
আর দুই জন তাহাকে উত্তমরূপে বাধিয়! মুখে একখানা 
কমাল গুজিয়া দিল । জাপানী নিশ্চেষ্ট হইয়া bl করিয়া 
পড়িয়া রহিল। 

তখন একজন রুসীয়ান নিঃশব্দে গিয়া অপর সঙ্গীকে 


ডাকিয়া আনিল। সকলে মিলিয়া বন্দী জাপানীকে 
ঘিরিয়া দাড়াইল। সন্কেতে তাহাকে প্রশ্ন করিতে 
লাগিল। 


“প্র বাড়ীতে আর কয়জন জাপানী আছে 1” 

জাপানীর হাত বাঁধা, হাত না খুলিয়া দিলে সংখ্য। 
কেমন করিয়া বুঝাইবে? তাহার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়! 
রুসীয়ানেরা তাহার হাত খুলিয়া দিল, কিন্ত দুইজন 
দুই দ্বিকে সাঙ্গীন ধরিয়া রহিল। জাপানী, নড়িলেই 
তাহাকে বি্ধ করিবে । জাপানী হাতের অঙ্গুলি দেখাইয়! 
আনাইল, “পাঁচ জন।” j 

“তাহারা কি করিতেছে?” 

জাপানী ঘাড় নাড়িয়া বুকাঃল, “জানি 'না1” চক্ষু 
বুজিয়া সঙ্কেত করিল, “বোধ হয় ঘুমাইতেছে।” 

-কুসীয়ানেরা চুপি চুপি কি পরামর্শ করিল। তাহার 


.গাককে-কি পহুরী করিতে আছে? তাহার বন্ধুক পাশে * পর এক জন বন্দীর প্রহরায় নিযুক্ত রহিল,' অবশিষ্ট 


এ 


নিদ্রাভঙ্গে বিস্মিত হইয়! জাপানী “ 


৬ষঠ সংখ্যা । ] 


কয়েক অন অত্যন্ত সাবধানে সেই গৃহের অভিমুখে যমন 
করিল। 
দোতালার পাঁচ লন জাপানী নিদ্রিত রহিয়াছে । 
রুসীয়ানেরা তাহ দিগন্তে ক্ষিপ্রতার সহিত বধির] ফেজিল। 
জাঁপানীরা নিবন্ত, সংখ্যায় অল্প, অনর্থক বলগ্রক-শের 
চেষ্টা করিল না গবাক্ষে দীড়াইয়! একজন কসায়ান 
সঙ্কেত করায় বাছিত্রের ভ্রাপানী বন্দীকেও প্রহরী লইয়া 
আসিল। তখন একজন রুসীয়ান রম্কনশালায় গিয়! অগ্নি 
নিভাইয়া দিল। যে ধূম দেখিয়া তাহারা এই কয়েক জন 
জাপানীকে ধরিয়াছে, শক্রপক্ষ তাহা দেখিতে প'ইলে 
রুসীয়ানদিগের আশঙ্কা ৷ 

গৃহে যাহা বিছু আহাৰ্য্য ছিল রুসীয়ানেরা আহার 
করিল। তাভার শর প্রধম বন্দীকে সঙ্কেত করিল, পানীয় 
কিছু আছে? 

সে অঙ্গুলি ছিয়। ছেঘাইয় দিল, রী একটা ঘরে 
আছে। তাহান্ডে সঙ্গে করিয়া দুইজন প্রহুবী নীচে 
গেল। একটা অন্ধকার কুঠুরীতে অনেকগুলা কসীয়ান 
মদের বোতল ছিল শোধ হয় পূর্বের সঞ্চিত। প্রহরীরা 
দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হুইয়! সঙ্গীদিগকে ডাকিল, 
সকলে ইচ্ছা মত সুর! সংগ্রহ করিল। বন্দীদিগকে 
উপরে একটা ঘনে বন্ধ করিয়া রাখিয়া রুসীয়ানেরা নিশ্চস্ত 
হুইয়া মস্তপাঁন কন্রতে আরম্ভ করিল। 

বন্দী জাপানীদিগের মধ্যে যে প্রথমে ধরা পড়িয়াছিল 
সে সঙ্গীদিগকে হৃপি হৃপ কি বলিয়া সাবধানে ছিতর 
হইত দ্বার বন্ধ করিল। তাক্তাব পর আপনার বন্ধন মুক্ত 
করিয়া সঙ্গীদিগের বন্ধন খুলিয়া, দিল! তাহার পর 
একটা! গবাক্ষ খুলিল। পবাঁক্ষের নিকট একটা গাছের 
ডাল। সেই ডাল ক্রিয়া ধীরে ধীরে নামিয়! শেল। 
কুসীয়ানেরা সুরাপানে মত্ত, অন্ত দিকে বড় খেয়াল 
ছিল না। 

২ 

র অনবরত স্থহাপান করিয়া যখন কুসীয়ানেরা প্রায় 

উন্মত্ত হইয়া উঠিল তখন একজন লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, 
“এই জাপানী লাদরঞ্জলাকে রাখিয়া কি হইবে? চল, 
উহাদিগকে খৌচইন্ল মারিয়া ফেলি” 


মাজ্কা। 


প্রবেশ কবরয়া দেখিল, কেহ কোথাও লাই।' 


৩৪৫ 


আর সকলে আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল, বে বল 
একজন প্রবীণ সৈনিক কহিল, প্উহ্বান্ঈগকে হত্য1 কত্রিলে 


কি হইবে? বরং বন্দী করিয়া লইয়" «গলে -সনাপতি খুসী * 


হইবেন ।* 

প্রথম ব্যক্তি জড়িত স্বরে কহিল, “কয়েদী লইয়া 
আমরা কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইব ? চারদিকে শত্রু, 
আমরাই নুকাইয় বেড়াইতেছি। এই কয়জন মারিয়া 
ফেলিলে বরং আমর! নিশ্চিন্ত হইব। তার আমি যে 
উপায় স্থির করিয়াছি তাহাতে বেশ মজা! হইবে ।” 

প্রবীণ সৈনিকের কথা কেহ গুনিন্র না, সকগ্টে 
চীংকার করিয়া উঠিল, “ভাল কথা ! কি কত্িতে হুইবে ?* 

“বন্দুক পিস্তলে কাজৰ ‘নাই, মিছামিছি একট শৌল 
হইবে। কয়েদী এক একজন করিয়া খুলিয়া দাও? 
আমরা দুই সারি করিয়া সাঙ্গীন হাতত করিয়া দাড়াইব। 
তাহার ভিতর দিয়] কয়েদী দৌড়িয়া পালাই-ব। যদি সে 
পলায়ন করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া 
দেওয়া হইবে | হাঃ হাঃ হাঃ 1৮ - 

হো হো করিয়া রুসীয়ানেরা হাসিয়া উঠিল। কুতিট! 
সাঙ্গীনের খোচা খাইয়া বন্দী পাইবে কল্পনা করিয়া 
তাহারা অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিতে লাগল। 

যে ঘরে কয়েদীরা বন্ধ ছিল তাহ্‌-র সম্মুবে রুসীল্ানের! 
সাঙ্গীন হাতে করিয়া দুই সারিতে দীড়াউল, মধ্যে পথ 
বহিল । একজন গিয়া! দরজা! খুলিবার চেষ্টা করিল! দরজা 
ভিতর হইতে বন্ধ। সে. চীৎকার করিয়া করেদীদিগকে 
দরজা খুলিতে আদেশ করিল। কোন উত্তর নাই! তখন 
সকলে মিলিয়া দরজা ভাঙ্গিয়। ফেলিবার উপক্রম করিল । 

সহসা দুম্‌ করিয়া পিস্তলের আওয়াজ হইল 
রুসীয়ানের! বিস্মিত হইয়। দেখিল, ঘরের মধ্যে জাপন্নী 
সৈনিকগণ প্রবেশ করিতেছে, সকলের হাতে ভর! পিস্তম-। 
মুক্ত গবাক্ষ দিয়! দেখিল, জ্লাপান্গীরা স্বাড়ী ঘেরাও 
করিয়াছে। যে পিস্তলের আয় ভর . কলিয়াছিল নেই 
জাপানীদের নেতা । পিস্তলে আর ৭ পাঁচটা গুলি? ইচ্ছা 
করিলেই একজন রুসীয়ানকে মাহিতে পান্রিত, ভিত্ত 
মারে নাই। সে ফরাসী ভাষায় রুসীয়ানদিশকে সার্দীন 
ফেলিয়া দিত্ত আদেশ করিল । 


৩৪৬ 


কুসীয়ানেরা কি করিবে? বলপ্রকাশের চেষ্টা 
করিলে তখনি মরিবে। সংখ্যায় তাহারা বিশ জন, 
জাপানী পঞ্চাশ জন। অগতা! তাহারা হাতের সাঙ্গীন 
ফেলিয়া দিল। জাপানীরা সেগুলা তুলিয়া লইল, 
রুীয়ানদিগের অপর অস্ত্রগুলাও সংগ্রহ করিল। 
রুসীয়ানেরা বন্দী হইল। ছোলা মটর ছড়াইয়! দিয়! 
যেমন পাখীকে ফাঁঞ্দ ধরে জাপানীবা সেইরূপ কৌশল 
করিয়া রুসীয়ানদিগকে ধরিল। 

৩ [ 

* বন্দীদিগকে সব ভাগ করিয়া দেওয়া হইল, অর্থাৎ এক 
একজন জাপানী এক এক জন কসীয়ানের ভার লইল। 
যেজাপানী নিব্রার ভা” করিয়া প্রথমে ধর। দিয়াছিল 
তাহাব নাম ফিরোশী। যে কুসীয়ান তাহাকে সাঙ্গীনের 
খোঁচা মারিতে উদ্ধত হইয়াছিল সে তাহাকেই বাছিয়া 
লইল। রুসীয়ান ভাবিল, এইবাব বুঝি বা শোধ লইবে | 

ফিরোণীর ব্যবহারে প্রতিহিংসার কোন লক্ষণ ছিল 
না। সে নান৷ সন্কেতে ও কতকগুলা নিজের ভাষার 
কথায় বন্দীর নাম জিজ্ঞাসা করিল। রুসীয়ান বুঝিতে 
পারিয়া .কঁহিল, “ডিমিট্শী পেটেভিচ্‌।» 

তিক্ত জিনিস খাইলে লোকে যেমন মুখ বিকৃত করে, 
বন্দীর বিকট নাম শুনিয়া ফিরোশী সেই রকম মুখ করিল। 
তাহার পর হাসিয়া ধীরে ধারে কহিল, “ডিমিশা 1” 
অর্থাৎ ইহার অপেক্ষা বড় নাম উচ্চারণ করিতে পারিবে 
না। সেই অবধি বন্দীর নাম ডিমিশাই রহিল। 

ফিরোশী, ডিমিশার প্রতি কোঁনৰপ অত্যাচার বা 
অসদাচরণ করিত না, ববং যাহাতে তাহার কোন কষ্ট ন! 
হয় সর্বদা সেই চেষ্টা কবিত। দিন কয়েক পরে জাপানীর! 
বন্দীদিগকে লইয়া জাপানী সৈন্তদিগেব সহিত মিলিত 
হইবার জন্ত বনপথে যাত্রা করিল । 3 

ডিমিশ! ফিরোণীর সঙ্কে ছিল। পায়ে একটা বেদনার 
ছুত! করিয়া ধীরে ধীরে চলিতেছিল। ফিরোশী তাহাকে 
কিছু না বলিয়! তাহার সঙ্গে সাঙ্গ যাইতেছিল। কিছু দূর 
গমন করিতে সঙ্গীর! অগ্রসর হইয়া! গেল । 

ভিমিশার” নন. মনে ইচ্ছা ছিল পলায়নেব চেষ্টা 
করিবে * অপর জাঁপানীরা সঙ্গে থাকিলে গর চেষ্টা বৃথা? 


প্রবাসী । 


| ৪র্ঘ ভাগ। 


তাহারা দৃষ্টিপথের অতীত হইলে পলায়ন সহজসাধ্য । 
ফরোশী সশস্ত্র হইলেও ক্ষুদ্রকায়, ডিমিশা অস্থরতুল্য, 
এক হাতে তাহাকে টিপিয়। মারিতে পাবে। আর সকলে 
অগ্রসর হইয়া! গেল দেখিয়া ডিমিশ! ব্যাস্রের মত লম্ফ দিয়! 
ফিরোশীকে ধরিল। 

জলের ভিতর মাছ ধরিলে যেমন হাত পিছলিয়! 
বাহির হইয়া যায় ফিরোশী সেইবপ ডিমিশার হস্ত হইতে 
মুক্ত হইয়া গেল। তাহাব পর তরবারি কি পিস্তল কিছু 
বাহির না করিয়া রিক্ত হস্তে কসীয়ানকে আক্রমণ করিল। 
দুই জনকে (দিলে কেহ তাহাদিগকে তুলাবল মনে 
করিত না। কিন্তু মল্লযুদ্ধ বড় বিচিত্র হুইল ৷ ফিরোশী 
ডিমিশাকে ধরিয়া এমন একটা কৌশল প্রয়োগ করিল যে, 
সেই বিপুলদেহ রুসীয়ান ধবাতলে পৃষ্টলগ্ন হইয়। পতিত 
হইল। ফিরোশী দীড়াইয়, রহিল। ডিমিশা উঠিয়া ক্রোধে 
অস্থির হইয়া জাপানীকে মুষ্ট্যাঘাত করিতে উদ্ধত হুইল, 
ফিরোনী মাবার তাহাকে সেইরূপ ভূত"ল নিক্ষেপ করিল। 
এবার তাহার বক্ষে পা দিয়া কহিল, “জুজুৎন্থ !” জুভুৎ্স্থ 
জাপানী মল্লযুদ্ধের ব্যায়ানকৌশল। ফিরোশী অল্প অল্প 
হাসিতে লাগিল। তাহার পর পা! নামাইয়া লইয়া 
ডিমিশীকে উঠিতে আদেশ করিল। সে উঠিয়া দীড়াইলে 
তাহাকে সাঙ্গীন দেখাইয়া দ্রুত চলিতে আদেশ করিল। 
ডিমিশা আগে চলিল, ফিরোনী পিছনে রহিল। 

ডিমিশা আর পলায়নের চেষ্টা করিল না। 

৪ 

কয়েক দিন পবে ফিরোশা যুদ্ধে গেল। ডিমিশা 
বন্দীদিগের সঙ্গে দূরে রহিল। লড়াইয়ে জাঁপানীদের জয় 
হইল, কিন্ত ফিরোশী আহত হুইয়া ফিরিল। বাম হস্তে ও 
বাম.পদে গুলি লাগিয়াছে। পায়ের আঘাত তেমন কঠিন 
নয়, কিন্ত হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । হাত সারিতে বিলম্ব 
হইবে। ভিমিশ! ফিরোশীব গুশ্রাধা করিবাব জন্য অত্যন্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিল। তাহার নাগ্রহ দেখিয়া ডাক্তার 
সন্মত হইলেন । ফিরোশীব কথ! ডিমিশ! কিছু কিছু 
বুঝিতে শিথিয়াচিল, দুই চারিট! জাপানী কথাও কহিতে 
পারিত। ছুই জনে বড় বন্ধুত্ব হইয়াছিল। 

এক দল আহত সৈনিক দেশে ফিরিয়া) যাইতেছিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা । ! 


সফরোখির সেই সঙ্গে যাইবার আদেশ হইল। বন্দীকাও 
সেই জাহাজে গেল | জাঠ্যঙ্গে ও ড মশা সৰ্ব্বদা ফিবোলীব 
”- সেবায নিযুক্ত থাকিত। ক্তাপানন পনুছিষা ফিবাণী 
কর্তৃপক্ষীয়দিগকে অত্যান্ত আগ্রহে সিত নিবেদন করিল 
“যে, ডিমিশাঁকে তাহার সঙ্গ তাহাব গ্রহ যাইতে দিতে 
অন্থমতি হউকৃ। চে পঙ্গাম্মন করিলে ফিবোনী দ্রানী। 
মিশা সপথ কহিল বে পলায়নের চেষ্টা কবিবে লা। 
পলায়ন কব1ও কঠিন। এক লক্ষ জাপানীব মধো তাহাকে 
চিনিয়া শ ওয়া কিছু মাত্র কঠিন নয়। ডিমিশা ফিরানীর 
সঙ্গে গেল। 

ফিরোণীর প গ্রাস সাবিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু 
- এখনও ভাল কৰিয়া চলাফবা করিতে পাবিত লা। 
বোলর ষ্টেশন হইতে ফিবোগীর বাভী প্রায় দশ ভ্রোশ 
পথ। ফিবোশীব অন্ত একটা রিকৃশ। ভাডা হইল। 
ডিমিশ! সঙ্গে হাটিবা চকিল। সে এত দিনে ভাঙ্গ ভাঙ্গা 
এক বকম চলনসই জাপানী ভাঁষায় কথা কহিতে শিশিয়া- 
ছিল। ভ্রাপানে পঁছছছিচ়া পর্যাস্ত তাহার বিনশ্ময়ের সীমা 
ছিল না। এ বকম দেশ, এ রকম মানুষ, সে স্বপ্পে৪ 
কখন কল্পনা করে নাই। ঠিক যেন কেতাবের উপ- 

কথার মত! ছোট ছোট মামুষগুলি, চারিদিকে হাঁসি 

_ কোলাহল, কোথাও যুনন্ধব ‘কান আয়োজন দেখা বায় 
না। কাহাবও মুখ কেন চিন্ত। নাই। কলীয়ায় মন 
চাবিদিকে পুলি”*ব দৌরাত্মা, লোক সর্বদা! ভয়ে হায় 
থাকে কখন কাচার ক হয়, কখন কে ধরা পড়ে, এখানে 
সে সব কিছুই নাই। বেল্ল উঠিয়। দেখিল, এমন মনে রম 
দেশও বুঝি জগতে আব নাই। এখন হাটিয়! যাইন্ত 
চারিদিকে চাহিয়! দেখিল । 

অনেক দূর গিয়া ফিবোথী দূব হইতে দেখাইা নিল, 
“ও আমাদের গ্রাম ।* ডিমিশ। চাভিয়! দেখিল। 

ছোটখাট এক্ট পাহাড়েব নীচে গ্রাম । পাহাড 
৯ নানাজাতীয় বৃক্ষে পুর্ণ, স্বর্যোব আলোকে তৃণপত্রেব বর্ণ 
আরও গাচ উজ্জ্বল হবিদ্বর্ণ দেখাইতেছে | গ্রার্মর নিকটে 
আদিয়| ডিমিশা দেখ্কি কোন বাভীব সম্মথ ছেলের! 
খেল! করিতেছে, তাহ'কে দেখিয়া অবাক হইয়া দাড়াইল । 
সকল গৃহেব সম্থুৎ চন্্রমল্লিকাব গাছ, এক একটা ফুল 


মাজুকা | 
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এক একটা বড় রেকাবের মত। আকার, বর্ণ প্রভৃতিব 
বিচিত্রতা বর্ণনা কবিয়া উঠা যায় না। এমন চন্ত্রমটটি ন) 
ফুল পৃথিবীত আর কোগাৎ তয় না। আবু কত রন্দম 
বিচিত্র রঙেব ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে । বাত্বীগুলি টিক 
যেন ছেলেদের থেলাঘব, বেন ছবিগুলিব মত দেখাইিতেহে। 
অবশেষে ফিরোশীব বাডীব সন্মুখে আলিয়া রিক শা 
দাডাইল। ফিবোণী ভিমিশার হার ধরিয়া! নাঁমিশ| 
তাহাদের অল্প স্বল্প যাহা জিনিসপত্র ছিল, রিকৃশার বুন্পী 
পিছনে লইবা! আঁসিল। 

ডিমিশা মনে কবিয়াছিল, ফিবোশী সানাস্ সৈনিক, 
সামান্ত অবন্তাব লোক, একখানি সামান্ত কুটারে বা *'হ 
বাস করে। দেখিল সেটা তাহার ভ্রম। বাড়ীখ নি 
তোফা পরিষ্কাব, সম্মুখে অনেকটা জায়গা আছে, তাহ “তে 
ছোটখাট একটী বাগান, মতান্ত যত্বে রক্ষিত ফিারানীব 
পিতা জীবিত, সঙ্গতিপন্ন, এখনও উপার্জনক্ষম । মাও 
জীবিতা। পিতা মাতা পুত্রকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন না। বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মি 
যুদ্ধ হইতে ফিরিলে 1 

ফিরোশীব ভাঙ্গা হাত বাঁধা ছিল, তুলির দেখাই ল, 
কহিল, “হাত. জ্োডা লাগিলে আবার যাইব |» 

মাতার স্নেহভাবনা উথনিয়! উঠিল। তিনি তাড়া- 
তাড়ি পুক্রাক সকল কথা জিক্সরাসা কবিবাব জন্য তার 
নিকট গমন কবিলেন। ডিমিশ! ঘানসব বাহিবে দাডাইয়া- 
ছিল, ভিতবে £বেশ কবে নাই। তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া ফিবোশীব মা গতসত থাইয়! দাঁড়ালেন । এগন 
বিবাটমু্তি মানুষ তিনি কখন 7দাখন নাই। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, "এ কে?” 

ফিবোশ্বীব পিতা৭ অগ্রপর হইয়া আ সয়াছিলেন । 
ফিবোশী পিতামাতাক মৃতন্ধ'ব ভিমিশাব পবিচষ দিলি। 
শুনিয়া ফিবাশীব পিচাব মুখ গ্রফুল হইল । পুত্র এত 
বড় জোয়ান £কটা বন্দী ধরিয়। আনিয়তছ এ বগা 
শুনিলে গ্রথমে একটা ভারি হৈ চৈ পদ্িগা যাহাৰ । 
ফি'বাশার পিতা মাতা ভিমিশাকে অতান্ত নবাদর কয়! 
ঘবের ভিতব ডাকিয়া আনিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তীব সব 
ফিবোন। ডিশুকে আপনার ঘরে ডাকিয়া অই সেক । 
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আহারাদির পর তাহাকে বাগান দেখাইল। বাগান 
দেখিয়া ভিম্শার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মানুষের 
মধ্যে যমন বামন হয় জাপানীর! আশ্চর্যা কৌশলের 
সহিভ সেইরূপ বামনবৃক্ষ তৈয়ার করে। পাহাড়ের 
দেবদারু বৃহৎ জাতির গাছ, কিন্তু জাপানীবা তাহাকে 
একট) ছোট বেগুন গাছের মত করিয়া ফেলে, অথচ 
গাছ মরে না ও পর্বাক্গসম্পূর্ণ এবং সর্বাঙগসন্দর হয়। 
কোথাও পাহাড় সাজান রহিয়াছে, তাহার ভিতব হইতে 
ক্ষুদ্র ঝরণ! বহিয়। যাইতেছে, আবার &কাঁথাও একটা 
ক্ষুদ্র জলপ্রপাত। ইহাদের কৌশল ও সৌনধ্যজ্ঞান 
দেখিয়া ডিমিশার বাকাশ্ফুত্তি রহিত হইল। যে জাতি 
এমুন লড়াই কর তাহারাই আবার এমন শিল্পকুশল ! 

৫ 

পব দিবস ফিরোশী ডিমিশাকে সঙ্গে করিয়া গ্রাম 
দেখাইতে লইয়। গেল। গ্রামখানি ছোট, কিন্ত দিব্য 
পরিষ্কার । গ্রাম দেখা হইলে ফিরোশী স্মিতমুখে কহিল, 
“চল, তোমায় একদ্রনের বাড়ীতে লইয়! যাই ।?” 

ডিমিশা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় ?+ 

“নিকটেই)৮ বলিয়া ফিরোনা একখানি পরিচ্ছন্ন, 
ঝকৃৰকে বাড়ীর সন্মুখে উপনীত হইল। ফিরোশীর পা 
তখনও ভাল করিয়া সারে নাই, হাটিয়! একটু ক্লান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল। 

দ্বারের সন্মুখে দাঁড়াইয়া ফিরোশী ডাকিল, “মাজুক! !” 

একটা সুন্দরী যুবতী দ্বারদেশে আসিয়া কহিল, “কে? 
ফিরোগ৷? কবে এলে ? যুদ্ধ হইয়া গেল?” তাহাব 
পর ডিমিশাকে দেখিয়! লজ্জিত হইয়া চুপ করিল। 

ফিরোশী কহিল, “ডিমিশা আমার বন্ধু। তোমার 
সহিত পরিচয় করিয়া দিতে আনিয়াছি।?? তাহাব পর 
চুপ চুপ মান্ুকীকে ডিমিশাব পবিচয় দিয়া দিল। 

মান্ুকা তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া ঘবের ভিতব 
বসাইল ৷ তাহার পর কিছু খাস্বদ্রব্য আনিয়া তাহাদের 
হাতে দ্িল। মাজুক1 ডিমিশাকে নানা কথা জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিল, অনেক কথা সে বুঝিতে পারে না, 
ফিপ্বাশী আবাব তাহাকে ধুৰাইয়া দয়। ভাঙ্গা ভাঙ্গ| 
কণায়, আস্তে আন্তে ডিমিশ! উত্তব দিতে লাগল । সু 


প্রবাসী । 


| হর্থ ভাগ। 


মাজুকা বিধবা, কিন্তু যুবর্তী। জাপানের কূপের 
হিসাবে সুন্দবী ৷ ক্ষুদ্রকায়, রং ও গড়ন চমৎকার । 
ডিশ! থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে দেখিতেছিল, আবার 
চোখোচোখি হইলেই অন্ত দিকে দৃষ্টি ফিরাইতেছিল। 
মা্ুকা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। ফিরোণী বিদায় লইয়া 
যখন উঠিয়া দীড়াইল, সেই সমর মান্ধুকা ডিমিশাকে 
বলিল, “তুমি আমার কাছে আসিও, আমাদের ভাষা 
তোমায় শিখাইব।» 

ভিমিশা অন্থমতির জন্ত ফিরোশীর মুখের দিকে 
চাঠিল। ফিরোশা কহিল, “উত্তম কথা! আমরা দুই 
জনে আসিব ।”» 

ফিরোশী অনেক দিন হইতে মান্ুকার প্রতি অনুবক্ত, 
কিন্ত এ পর্য্যন্ত মনের কথা প্রকাশ করিবার স্বযোগ পায় 
নাই। যুদ্ধে সে যেমন মজবুত, প্পেমসম্ভাষণে তেমন 
নয়। মাজুকা এক বৎসরের উপর বিধবা হইয়াছে। 
কয়েক মাস শোকে গেল, কাহারও সহিত দেখা সাক্ষাৎ 
বড় করিত না। তাহার পর ফিরোণী তাহাব সঙ্গে 
ছায়ার মত ফিরিত। মাজক! কখন দুইট! মিষ্ট কথা 
কহিত,. কথন তাহাকে জালাইত, ফিরোথা তাহাতেই 
হাতে চাঁদ পাইত। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিত 
না। হঠাৎ যুন্ধে যাইবার হুকুম আসিল । যাইবার 
পূর্বদিবব ফিনোশী মান্ধুকার নিকট বিদায় লইতে 
আসিল। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিয়া, অনর্থক দই চারিটা 
কথা কহিয়া, বলিল, “আমাকে যুদ্ধে যাইতে হইাব। 
কাল যাইব । সেই কথ! তোমায় বলিতে আসিয়াছি 1” 

মান্ভুকা একবার তির্ধ্যক্‌ চক্ষের কটাক্ষে ফিরোণীকে 
দেখিয়া কহিল, “যুদ্ধে যাইবে? নেত সুসংবাদ তুমি 
ত সামুরাই ।* 

সামুরাই জাপানের ক্ষত্রিয়। ফিরোশী চুপ করিয়া 
রহিল। একটু পরে কহিল, “যুদ্ধ হইতে না ফিরিতে 
পারি।” 

মাজুকা একটু মুখভঙ্গী কবিয়া হাত উল্টাইল, কহিল, 
“দেশের জন্য প্রাণ কি বড় সামগ্রী ?* 

ফিবোনী হাত কচলাইতে লাগিল, কহিল, “সেজন্ত 
নয়। তুমি কি মামার দন্ত একবাব ভাঁধিবে ?৮ 


ষ্ঠ সংখ্যা । ] 


মাজুকা ভাঙ্গল উঠিল, “কণা শোন! আমি তোমায় 
চিবকাল জানি, তোমার জন্তু ভাবিব না? কিন্তু তুমি 


এখন অন্ত কোন কণী ভাবিও না। বাড়ী গিয়া লত্রার 
উদ্ভোগ কর।* 
ফিবোনী উঠিয়া অসিল। কঝোঁন কথা হইল না 


এখন তাঁহ'র মনে আশা হইল যে ডিমিশাব সঙ্গে 
মদাসর্ধদা যাতায়াত কবিলে মাজুকাব সহিত এপ্রাম- 
সম্ভাষণের স্থুষোগর হুইবে। 

আবাব যখন হই বন্ধু মাজুকাব সহিত সাক্ষাৎ কবতে 
গেল, মাজুক1 তণন ছবি আঁকিবাঁব তুলি, বং, হাগঞ্জ 
প্রভৃতি বাহিব করিল ৷ ডিমিশাক জিজ্ঞাসা ব বিল, 
“তুমি আকিতে আন?" 

সে শমঈসল্প চাষবম করিতে জানে, গাভী হাঁক-ঈ/ত 
মোটামুটি একরকম জানে, ছবি আঁকা কোন খবব বাখে 
না। সে ঘাঁভ নাড়িল। 

মাজুকা ফিরে" ঘব হ'ত তুলি দিল, কহিল, পতুমি অঁক।” 

ফিরোনী র' গুগিয়া, তাহাতে তুলি ভুবাইয়া ভনেক 
বাব ঘুবাইয়! কিন্বাইয়! দেখিষা, কাগজ টানিয়া সইয়া 
আঁকিতে মার করিল। প্রথমে তিন চারিট! নারস 
পাখী আকিল। একানটা একটা পা গুটাইয়া, গাখায় 
ঠোঁট গুঞ্জিয়া বুলাইলর উপক্রম করিতেছে, হোনটা 
পাথা ছভাইয়া উড়িবাব আয়োন্সন করিতেছে, বোনটা! 
বা ঘাড় বাকাইয়! দেখিতেছে। মাজুকা দেঁখির। বহিল, 
“বেশ হইয়াছে * ভিমিশা দুই হাত তুলিয়া, নিজৰ 
ভাষায় অতি বিন্যূবাঞ্জক একটা শব্দ করিল। 

তাহার পর ফরোশী একটা ব্যাঙ আঁকিল। মজুকা 
কহিল, “নূতন ভিছু আঁক। এত যদ্ধ করিল, বুদ্ধব 
একটা ছবি আত * 

তত বিদ্তা ফিরোশীর ছিল ন! । যাহ! শিথিয়াছিল 
তাহা এক রকম পারত, তাহাব আধক হইলে মুস্কণ। 
সে তুলি ছাড়িয়া দিল । 

“রুসো আমি দেখ,” বলিয়া মাজুকা তুলি টানিয়া 
লইল। ফিবে'শী ত-্ডানাডি উঠিয়া প্খিশত :শল। 
মাঁজুক! তাঁহাকে হাহ নাডিয়। নিষেধ কবিল, “এখন নয | 
আঁগে আঁকা হউক 1” 


মাঁজুকা!। 


৩৪৯ 


ফিবাণী ও ও ভিসিশা ভফাতে বসরা দেখতে ত লাণিল, | - 
মাজুকা কর্নেকবাব রঙে তুলি ডুবইল, ভ্র কুঞ্চিত করিয়া 
খানিক ভাবিল, তাহার পর ধাঁবে ধীরে চিত্র করিতে * 
লাগিল। প্রথমে ধীবে ধীর, তাহার পর অঙ্কুলিব,.গতি - 
দ্রুত হইল। ফিবাথ। ও ডিমিশ৷ এবাগ্ৰচিত্ৰে সেই 
অঙ্কুলির গতি ও সেই ম্বাখর ভাব দেখিতে লাগিল । 

চিত্র সমাপ্ত হউলে তুলি বার্বি! দিয় মাজুক1 "মতি 
মনোহর মঙ্গভঙ্গী করিষা আলম্ত ভান্গল। কহিল, "দেখ |”. 

দুই জনে তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল! অনেলক্ষণ 
দখিয়া ডিমিশা! বুঝিতি পারিয়! উচ্চন্ববে হাসিয় উঠিল] . 
ফিরোশ। কিছু নীবস হাসিল। | 

মাজুকা দুইটী ছবি চিত্র কবিয়াছিল প্রণম চিত্রে 
ছুই বাক্তি পরন্পরের প্রতি বন্দুক লক্ষ্য কবয়াছে। দ্রই 
ভানর মুখ বড অদ্ভুত রকম, কিন্তু দে খলেই চিনিতে 
পারা যায় যে ফিরোশী ও ডিমিশা। দ্বিতীন চিত্রে বন্দুক ' 
ছোড৷ হইয়াছে, ধুমর বেখা দেখ! যাইতেছে | বন্ধুক-., 
ধাবী ছুই জন বিকট মুখভঙ্গী করিয়া দুই দিকে চীৎবাত 
হইয়! পড়িয়াছে। 

ফিরোনী কহিল, “এ ত ঠিক হয় নাই ” 

মাজুকা কহিল, "তুমি বেন আঁকিলে লা? আমি ত 
তোমান্ টানিতে বলিয়াছিলাম ৷” 

৬ ॥ 

জাপানী ভাষ। শির্খিবার ইচ্ছ। ডিমিশর এত প্রবল . 
হইয়া উঠিল যে, সে প্রত্যহ মান্ছুক;র বাড়ী যায়। বাল্য- 
কালে যদি তাহার বিদ্বানুরাগ এত প্রগাঢ় থাকিত তাহা" 
হইলে একট। মান্থষেব মত হইতে পারিত। জিরাশীও:,-. 
তাহার সঙ্গে যাইত। তাহাব আশা হিল, বাজুকার 
সহিত খ্রতন্ত্র দুই চারটা কথা কাহার সুন্িধা হইবে কন্ধ 
তাহা হইত না। অধ্যাপনাকাৰ্য্যে মাুক, এমন নিবিষ্ট, 
চিত্ত থাকিত বে, আব কেন দিকে মনোযোগ করিতে " 
পারিত ন' | ফিরোশী বসিয়া বসিয়" হাই ভুলিত, অবশেষে 
ডিমিশার সঙ্গে উঠিয়া চলিয়া আসিত। রি 

ভিতল্দ এসটু কণা ছিল। ডিমিশাকে দেখয়! 
= মাতুকাৰ সন একটু বিচলিত হইয়াছিল। -ডচ্িশার 
* বিপুল দের, গ্রন্রশ্ক্রমণ্ডিত বিশাল মুখশ্রী ও নীল চক্ষু 


কিন 
“জাপানে দেই পর্লীগ্রাম দেখিতে পাওয়া বায় না। 
' মাজুকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এই বৃহদাঁকার পুকষকে বশীভূত 
করিবার আকাঙ্ষা বলবর্তী হইয়াছিল. ডিমিশা সর্বদা 
' প্রসর প্রসন্ন, 'মান্তুকার গুকগিরির উৎপাত ভাম্তমুখে 
, সন্ধ করিত, কিন্তু মাক্তুকা বুঝিতে পারিত যে, 'এই রুদীয়ানে 
- ও ফিরোসীতে প্রভেদ আছে । ফিোণী যেখানে লজ্জ'য় 
সুখ খুলিত না কিংবা সাহসে তাহাব কৃলাইত না, সেখানে 
ভিমিশা! সম্পূর্ণ সপ্রতিভ ৷ কদাচ কখন যখন- মাজুকার 
. দিকে চাহিয়া দেখিত তখন মনোভাব গোপনের কোন 
চেষ্টা করিত না, চক্ষে অনুবাগ স্পষ্ট বাক্ত হইর্ত। ফিরোনী 
এ সকল কিছুই দেখিতে পাইত না, অথবা বুঝিতে পাঁরিত 
' না, সে ভাবিভ-ভিমিশার শিক্ষা হইলে তাহাকে আর নিত্য 
না আনিলেই চলিবে। 

".. একদিন ফিরোশী ডিমিশাকে বলিল, “তুমি রোজ 


'জীমার সঙ্গে থাকিলে মান্তুকাব সহিত কথা কহিবার 


' আমার সুবিধা হয় না। 

' ডিমিশা কহিল, “আচ্ছা, আমি আর যাইব না।” 
ফির্লোপী কহিল. “না, না, মান্তুকা আবার কি মনে 

করিবে! আমি'.বলি, আমরা এক সঙ্গে না গিয়া একটু 

আগে পরে যাই ।” . 

“উত্তম। তুমি আগে যাও ।”’ 

ফিরোণী কহিল, “মামিও' তাহাই ভাবিয়াছিলাম, 
| আমি একটু জাগে যাই, তুমি পরে আসিও 1” 

'ডমিশা তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল । 

"5 ফিরোশীকে একা দেখিয়া মান্তুকা! জিজ্ঞাসা করিল, 
'শভিষিশা কোথায় ?? 

“আসিতেছে । আমি এই একটু আগে আসিলাম ৷? 

“কেন? তুমিও পড়িবে? . না ছবি আঁকিতে 
শিখিবে ?” 

“সেজন্ত নয়। তোগার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ 
কথা. আছে ৷, আমি এই অনেক দিন হইতে তোমাকে 
বুঝেছ--বলিব বলিব মনে: করিতেছি -_* 

, “ওই যাঃ একটা মন্ত কাঙ্গ ভুলিয়া আসিয়াছি,”” 
মদ যাভুকা অৃ্ত হইল | যখন সে ফিরিয়া আদিল 


“ডাচ পূৰ্ব হইতে ডিসিন সায় 1 বসিয়া আছ 


প্রবাসী | 


[জর্তাগ।- 


সেদিন আর ভাষাশিক্ষা হইল না। কা নান 
প্রকার গল্প করিতে লাগিল ।- 

তাহার পরদিবস ডিমিশা একা আসিহা উপস্থিত । - 
সে ফিরোশীর মত ঢোক গিলিল না, আশেপাশে চাহিল 
না, একেবারে গিয়া. মান্ধুকার হাত ধরিল, কহিল, “এ 
রকম করিম]! চলিবে না” 

মাজুক।র মুর্খ লাল হুইয়া উঠিল, মুচ্কিয়! হাসিয়া, 
চক্ষু নত করিয়া কহিল, "কি রকম? কি হইয়াছে 1” 

“ফিরোশী আর আমি দুই জনে তোমায় ভালবাসি । 
তৃমি.আমাদের ছুই জনকে লইয় রঙ্গ করি'তিছ।” 

মাজুকা র"গিয়! হাত ছাঁড়াইয়া লঈল। “কে বলিল ?” 

“কেহ বলে নাই। আমার এই রকম মনে হইতেছে । 
তোমার মনের ভাব জানিলে আর এ রকম থাকে না।* 

মাজুকা কহিল, “আমি কি সাধিয়া বলিতে যাইব? 
মিছামিছি আদাঁকে মন্দ কথা 1 কোথা হইতে একখানি 
পাতলা কাগন্্বের কমাল বাহির করিয়া চোকের কোনে 
দিল। 

ঝড়ে যেমন পাতা উড়াইয়! লইয়া যায় সেইকপ ডিমিশা 
মাজুকাকে তুলিয়া বক্ষে -ধারণ করিল। মান্ুকা যথার্থ ই 
তাহাকে অবলম্বন করিল, কারণ মাটীতে তাহার আর - 
চরণম্পর্শ হইল না । | 

সেই অবস্থায় দুই একটী কথা হইল । তাহার পর - 
ডিমিশা মাজুকাকে নামাইয়া দিল। মাজুকা কহিল, 
“তোমাদের দেশের পুরুষ মানুষ অন্ধ তাহ! জাঁনিতাম না।* 

ডিমিশ| কহিল, “বাঃ, আমার চক্ষু ভাল ন! হইলে 
তোমাকে দেখিলাম কেমন করিয়া! ?” 

ডিমিশা চলিয়া গেল। একটু পরে ফিরোশী আসিয়া 
শুনিরি, মাভুক-র মাথা ধরিয়াছে, এখন দেখা হইবে না । 

সন্ধ্যার পর ফিরোশী -আবার মাজুকার বাড়ী গেল। 
বাড়ীব ভিতর তাহাকে, দেখিতে পাইল বা। মাজুকা 
কি এখনও অন্থস্ঠ? ফিরোশী বাগানের 'দিকে গেল। ' 
চারিদিকে কানাঙ্গা ফুল ফুটিয়াছে, মধুর গন্ধে চারিদিক 
স্থবাসিত হইয়াছে । ফিরোশিকে ' দেখিয়া মাসুক ও 
ডিমিশা হাত ধরাধরি করিয়া তাহার নিকটে আগমন 
কথ্বিল।" তখন ফিরোণী বুবিল। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ৷ ] 

মাজুকা কহিল, “আমাদের বিবাহের দিন শীত্র স্থির 
হুইবে। তুমি ণাঁকিনে ত ?” 

ডিমিশা কহব, “আমি মাজুকাকে বলিয়া ছলাম 
আমাদেব হুই অন্তর মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা। হয় পসন্দ কর । 
সে আমাকে পদ্ন্দ কবিয়াছে 1” 

ফিরোশী জহিল, “হা-তা-সে ত ঠিক--তবে আমি 
সে কথা__আমর এবটা বড় কাজ মাছে।* সে্বেগে 
প্রস্থান করিল। 

বাড়ীতে আনিয়া ফিবোণী কাপড বাধিতে ন্সারস্ত 
করিল, কহিল, ক'ল হুদ্ধে যাইব । 


বন্দী ডিমিশার জয় হইল। 
শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 


নথ সমালোচনী। 
গ্রোপবাল1। আীবমক্চন্ত্র দেববর্শা প্রণীত । শ্রীকৃষ্ণের গৌপ- 
লীল| লব! সেকালে এক লে কত কবিতা লিখিত হৃইযাছে তবুও 
গ্লোগবালার কবিতাগলি লাল লাগিল । গ্রন্থকারের কবিত। রচনার 
ক্ষমত| আছে। এই এমকে ত্রিপুরার মহারাজ কুমার মহেক্দ্রচন্্ 


দেববর্শ্ম বাঁছাহ্রেন কবেকখানি হচিত্রিত ছবি আছে। হরিণ 
হরিণীব সভয়ে জলপা-নব চিত্রটি বড় মনোহর হইযাছে। 
অষ্টম বৎসরের কুদ্তকীন পুরস্কারের গল্পের বই। হল্পগুলি 


কুস্তলীন দেলথোস্‌ প্রস্ততি প্রসিদ্ধ সুগন্ধি দ্রব্যের বিজ্ঞাপনের জন্য, 
যুক্ত এইচ. বনু কর্তৃক প্রকাশিত। গল্পগুলি সথলিখিত হই লেও 
বিজ্ঞাপনে গৰন্ধদ্রবে'র নাম কবেকটিই জানিতে পাব! যায, লিস্ত গন্ধ 
গৌরব পরীক্ষা কি দেবিতে হয়। অন্কদিকে গ্রস্থখানির ছাপ! 
এবং বাধাই এত উপকৃষট, নে কুস্তলীন প্রেসের গৌরব ুম্পষ্ট প্রতাক্ষ 
করিতে পারা বার পুরন্ক'রের শ্রতিষোগীতায় মহিলার! লয়লাভ 
করিযাছেন দিব ত'নন্দ হইল। অন্তঃপুরবামিনীগণ এমন হন্দর 
শয়ন লিখিতে পারেন, তাহ" জনিতাম না । 
শৈবাল! মীযন্মংনাণ দে প্রণীত এই কবিতাগ্রন্থ কলিকাতাৰ 
একুমি প্রেসে মুক্রিত। হু পা বেশ চমৎকার হইয়াছে। গ্রণখ!নির 
বাহসম্পদ অনেক নাছ ; কিন্ত অধিকাংশ কবিতাই ভাবের দৈন্যে 
মলিন। সমুদ্রের প্রতি কবিতাটি ভিন্ন প্রায় সকলগুলিই কেবল 
বাছাবাছা কোমল শন্দেব সমষ্টি । 
. ব্বাজপুতনাকাব ৷ আ্রগ্রসন্গকুমাত নাগ প্রণীত । স্থকার 
জমিব্রাক্ষর রচন! একেবারে সহজ করিয়! ফেলিয়াছেন। মিলের 
ভাবনা নাই, যাহা কিছু মনে ব্দাসিযাছে লিখিবা গিয় ছেন; * 


গ্রন্থ সমালোচনা ৷ 


৩৫১ 


কেবল এক এক ছত্রে ১৪টি অক্ষর ঠিক রাখিতে যাহ! কিছু কষ্ট 
স্বীকার করিতে হ্ইয়াছে। অক্ষর গশিরা এব লাইনে রাখিয়া 
দিলেন: “ডাকিলে প্রণয়ে, তুচ্ছ করে প্রেম ₹প,* এবং খিতীয় 
লাইনে চলিল £ “হার হীন জ্ঞানে ....." | সমণ কাব্য প্রা এই 
বপ পদযোজনার বাড়িয়। উঠিয়া! মহ কাবে, পারণত হইঘাছে। 
রচনা পদ্ধতি এত সহজ করিয়াও কবি মলের স্ডাব প্রকাশ অরিয়া। 
উঠিতে পারেন নাই । নিজেই বুঝিয়াছেন যে, অর্থবোধ হয না 
কাজেই ফুটনোটে টাকা করিয়া কবিতাঁর ব্যস্যা করিরা ঘিজেই 
লিখিয়াছেন “ইতি ভাব’ । অমিত্রাক্ষর রচন। বরিতে হইছে নাম 
ধাতুর প্রয়োগ চাই; তাহা ও আছে। এ প্রয়োগে কবি__'টেনিন” 
প্রভৃতিও ছাঁড়াইক্স। উঠিয়াছেন। কবির ভাষন এক ডিশেঁযত্ব 
আঁছে; চন্দ্রবিন্দু সযত্রে পরিবর্জ্জিত, এবং ড় ও র প্রভেলে ব্যহহৃত । 
কবি লিখিতেছেন 2 
হাঁটুতে হাটতে পা ভাঙ্গিল, 
ছড়ি তিনটে কোথায় রুল গা? 
ঘুড়ে মরি আমি লূড়ী 
চমকিষা ১ 
কর্ণ দিল সানা, 
হেথায় হেথায় ধাই দিঘিলো-_ 
আস্ছি মোরা দাঁড়! 
হব ত বলিয়। দিতে হইবে, যে এগুলি সিত্ৰক্র প্রচন] দৃইতে 
উদ্ধত । 
শ্রাবণের প্রবাসীতে প্রকাশিত “ময়ার বন" নানক থস্থের 
সমালোচনা সম্বন্ধে প্রীপাচকডি বন্দ্যোপাধ্যায় লি-য়াছেন £- 
শ্রীমীলোচক" মহাশয়, বেগুন ভুলিবার জনক 'ঘ নথনে। 
আকুশি ব্যবহার করিতে হয় ইহাতে অতিশঘ দ্যাশ্চধ্য তত হইয়া" 
ছেন। আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই । আমি বহুকাল পা গ্রামে 
বাস করিধণছি এবং স্বচক্ষে দেখিক্সাছি যন বিকৃত ভূমি অধিকার 
করিয়। অনেকগুলি বেগুন গাছ এক সঙ্গে বহে তখন ভাটাম ভয়ে 
স্বীলোকের৷ অকুশি দিয়! বেগুনের শা! উপ্টান্রয়! ধলিয়। প্রচ্ছন্ন 
বেগুন-ভুজ্রা থাকে । সমালোচক মহাশব বে দ্বীনেন্ত বাবুর 
শ্পল্লীচিত্রে”র এত ধ্যাতি কাচের. লই দবীনবন্ত্র বার “শীতের 
পল্লী” নামক চিত্রের এক স্থানে আছে, “কেহ বাড়ীর সচ্চুখে কাঁটা 
খানেক জ্রমিতে বেগুন লাগাইয়ীছে, বেগুনের সন্ধানে হহস্থ এক্ট। 
বাশের জীকুশী দিয়া গাছের শাখাগুলি উন্টাইয়! টতেছে. একটি বড 
বেগুন দেখিলেই তাহা তুলিয়। বোড়ায় কেলিভেতর” (ভারতী মাঘ, 
১৩১০,৯৯০ পৃষ্ঠা)! সমালোচক মহাশয় কি বলেন? ফুল ডুলিবার 
জন্য বে আঁকুশি ব্যবহৃত হয’ তাহ! স্বঘূ উচ্চ =্খাকে দোয়াটবাব 
অন্ত, ফুল তঁহাতে করিয়াই ছেঁড়া হয়। কাটার কয়ে বেন খুজিয়া 


ভাক্‌ শুনিয়া 


৩৫২ 


PE ১ 


করে; শাখা উল্টাইয়া ধরিবার জন্য, অবশ্য বেগুন হাতে করিয়াই 
তোল! হয়।' 

"আমর! 'বতদূব জানি একার ভি রিযতি 
তাহাতে হুগলী, চব্বিশপরগরণা, যশোহর, বর্ধমান ও বাঁকুড়া! জেলায় 
এবং ফরিদপুরের গোয়ালন্দ সব্ডিবিঅনে বেন তুলিবার জন্য. 
আকশি 'ব্যবন্ত হয় ,ন ইহা বলিতে পারা যায়। কোথাও 
আঁকশির ওরূপ ব্যবহার থাকিলে, প্রচর্জিতভাবে জাকশি বলিতে 
যাহা বুঝায়, উহ সে পদার্থ নয় । তা’ ছাড়া” আর" একটা কথ! 
আছে। অনেক, সময় দেখা 'যায়, ধোপাকে ক্কাগড় দিবার সময় 
হাড়ীর গৃহিশলীরা ভৌত! বা৷ ভাঙা পেল কাটিকার জন্য ছুরির 
অভাবে আাতি বা বঁটা ব্যবহার করেন । কিন্তু তজ্জন্ত.কেহু পোৌঁন্দল 
কাচিবার জাতি বা বচী বলেন কি? তন্ত্রপ, কেহ কেহ বেগুন 
তুলিবার অন্ত আঁকশি ব্যবহার করিলেও তাহাকে বেন তুলিবার 
- আকপি বলা যায় কিনা, তাজ বিচাধয.। ত ন্তুদ্ বেগুন তুলিবার 
আকশির যদি এত, বেশী চলনহ থাকে, তাহা। হইলে বেগুন গ্রাছে 
আঁকশি দেওয়াটা পরিহাসের বিষয় হইল কেন? 


প্রীসমালোচক । 


প্রবাসী ৷ 


নইবার অন্ত পাড়ায় স্ীলোকের। অনেক সময়ে আঁকুশি ব্যবহার 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 
চিত্ৰ ৷ এ 


এবার ভূবনেশ্বরের মন্দির, রায় বাহাদুর ্রীফু্ত 
সংসারচন্ত্র সেন এবং পদুর্বাসার অভিশাপ” এই তিনথানি 
ছবি স্বতন্ত্র মুত্রিত হইল। শেষোক্ত ছবিথানি চিত্রকর 
শ্রীযুক্ত বামাপন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অঙ্কিত । 
ছবিখানি খুব সুন্দর । প্রবাসীতে প্রকাশিত নকলটিতেও 
পাঠকগণ তাচাব পরিচয় পাইবেন। আমরা পুর্ব বামা- 
পদ বাবুব “অৰ্জুন ও উর্বশী” এবং “উত্তরা ও অভিম্থা” 
ছাপিয়াছিলাম। 

দ্তর্ধানার অভিশাপ” চিত্রে কালিদাসের অভিজ্ঞান 
শকুম্তলের একটি ঘটন! চিত্রিত হইয়াছে । রাজ হুম্বস্ত 
কর্ধমুনির আশ্রম শকুস্তলাকে বিবাহ করিয়া নিজ রাজ. 
ধানীঠে প্রত্যাগমন করেন। রাজা রাজ্যে গেলে এক দিন 
শকুন্তলা আশ্রমে বসিয়া রাজার কথা ভাবিতেছেন, এমন 


সময়ে ছূর্বাস। মুনি অতিথি হইয়া উপস্থিত হইলেন। 


শকুন্তলা চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় জানিতেও পারলেন না, 
ফিরিয়া ও দেখিলেন না। শকুস্তলার এই অনাদরে দুর্ববাসা 
ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, “যাহার চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া 
আমার অপমান করিলি, সে যেন তোকে চিনতে না 
পারে 15, 


 ৮*"৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন; কুস্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্্র দ.দ কর্তৃক মুদ্রিত ও গ্রকাশিত। 
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চতুর্থ ভাগ | el 


আশুরার আদি নীলা |. 


রী দা ভান বানি 
আওযাঙ্গড়িব বড় জিতেন্দ্রিয় খষিতুল্য- লোক ছিজ্নে? 
"এমন কি, "মাসির্-উল-আলম্গিরি*-রচয়িতা তীঁহকে 
“সিংহাসনারচ় ছুর্বেশ” আখা! ' দিয়াছেন । কুনার 


এ ‘Beauty, Good; and Knuoaledge, are three sisters.” 
550 ook on 80912 forms. 
- Makes noble thro’ the sersuous' organism 


That which i is higher.” —Ttennyson. 


, ১৩১১ 7 এয সংখ্যা। 


Fanaa ME 








BE খানমান্‌ দাক্ষিণাত্যে মোগল তোপখানার দ্রোগ 
“ ছিলেন।, তাহার সহিত কুমারের ভত্যন্ত মুস্ভতা সনদে | 


-আওরাঙ্গজিবের বয়স তখন ৩৩ চান্দু বৎসর ; ₹ত্িপূর্কে 


তাহার ৩ পুত্র ও ৪ কঙ্ক হইয়াছে 5' সুতসাং ভাহাকে 


“নিতান্ত যুবক বলিয়া মনে কর! যায় না? এই সময়ে 


উজৈনাবাদীর ঘটনা! ঘটে। -ফার্সাতে মোগল সাম্রাজ্যের 


'স্ত্রান্তবর্গের জীবনীর এক অভিধান আছে? উহা! ১৭৪২ খৃঃ 


অবস্থায়, ২৬ কংসর বয়নে, তিনি একবার সংরার.. অব্দে লেখা) নাম “মাসিরূউল্-উমরা”। উহার প্রশ্মম 


ছাড়িয়া পর্বতে "শিয়া তথখত্বী হন, কিন্তু পিতা ত'হ-কে 
ফিরাইয়া আনেন আওরাক্গজিবের শেষ বয়সে অনব্রত 
ধর্মশান্ত্র হইতে শ্লোক উছ্ত করা, বিলাস ও আমোনদর 
কঠোর নিষেধ, প্রত “সম্মুখে টাক ও পশ্চাতে টিকি* 
দেখিয়া অনেকে ভাবেন বে, তিনি বুঝি চিরজীবনই এ্র্প 
ছিলেন। ' নিষ়নের ও-তহাসিক ঘটনা হইতে পাঠক কুবিতে 
পারিবেন যে কুলসুসাযুত্ব এই সহবাত্রিপর্বতে ধান্্রত 
পিনাকপাণির ও ধৈর্ঘচতি করিয়াছিলেন [ ফার্সী হইতে 
অনুবাদ যথাসম্ভব অবিকল -করিলাম, কেবল সুরুচর 
. 'অন্্রোধে এবং অর্থ জ্কুল করিবার জন্ত কয়েক স্থনে 
অন্ন অল্প পরিবর্তন ও যোগ করিয়া দিয়াছি।] 

'* ১৬৫৩ খৃষ্টানে শাহাজ্জাদা আওরাঙ্গজিব স্ুবাসার 
. হইয়া দ্বিতীয়বার লক্ষিণ-ত্য শাসন করিতে যান। হজে 
মুশীদিকুলী খা শোরাসানী দেওয়ান ছিলেন। (ইনি 
বাঙ্গলার নবাব মুশ্রদকুলী খাঁ নহেন 1) কুমারের অ-পন 
মেসো (অর্থাৎ-সভীজ্ঞী মমতাজ মহলের ভন্মীপতি ) মীর্‌ 


বালুম্‌ ৭৯*- ৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে: 
( অমুবাদ ) 

_খ্খাজ্তমান খুব আগ্রহের মহত শর্থিব ব্যাপাবে ঘিগ্ত 
হইতেন এবং আমোদ প্রমোদ ভাল বাসিতেন। মনুরকষ্ঠা 
সুন্দরীগণ এবং বিলাসপটু গায়িকাগণকে নিজর বাটীতত 
রাখিতেন। শুনা যায় যেস্থুবিখ্যাত জৈন ব'দী--শহাক 


-আওরাঙ্গজিব যুবরাব্জ-অবস্থায় অত্যন্ত ভাল বাসিতেন-- 


ইহারই অন্তঃপুরচারিণী ( মদৃখুলা ) ছিল! 

‘এক দিন শাহজাদা আাওরাঙ্গজিব বুর্হ'নপুর সহরের 
হরিণবাড়ী (আহুখান! ) নামক বাগানে মেয়েদগক 
লইয়া উপস্থিত হন; এবং প্রমোদ-সহচরীতিগের সহিত 
ইতস্ততঃ বেড়াইতে থাকেন। জৈনাবাদী সঙ্গীত-ঢাতুর্ষ্য 
চেতনা-লোপকারিণী এবং হাবভাবে অতুলনীয় হৃদকহায়িণী 
ছিল। কুমারের মাসী খাঁউমানের পত্বীত্ব সঙ্দে নেও 
ধ্সাসিয়াছিলণ বেড়াইতে বেড়াইতে একট ফলন্তারনত 


আমগাছ দৌঁিয়া, কুমার উপস্থিত অ'ছেন বলিয়া শ্িমান্র 


১৩৫৪ 


নন করিয়া; সে আক্গাদ ও বিলাস বশতঃ আগিরা 
গেল এবং লাফ দিয়া একটি আম পাঁড়িল। এটা আগা- 
গোড়। হৃদয়হরণের চাতুরী মাত্র। কুমার ইহাতে একে- 
বারে-দিশেহার! হইয়া চেতনা ও আত্মসংঘম ত্যাগ করি- 
লেন। নিলজ্জতাবে জিদ করিয়া উহাকে মাসীর নিকট 
হইতে চাহিয়! লইলেন। কোথায় রহিল তাহার যত 
কঠোর যতিত্রত ও সংযম, এবং কোথান্ন তাহার বিশুদ্ধ 
শান্্র্জান !: উহাকে হৃদয় সমর্পণ করিলেন, এবং এক 
পেয়ালা শরাব্‌ নিজহাতে পূর্ণ করিয়। উহাকে দিলেন । 
প্রন! যায়, একদিন জৈনাবাদীও এক পেয়ালা মদ 
শাহদাদার হাতে দেগ্ন এবং খাইতে অনুরোধ করে। 


কুমার কত কাকুতি মিনতি করিলেন যে, অনুরোধ রক্ষা ' 


হইতে ক্ষম। হউক? কিন্তু সে কিছুতেই: গুনিল না। 
অবশেষে নিরুপায় হুইয়া কুমার পান করিবার উপক্রম 
করিলেন) অমনি সেই চতুর! মায়াবিনী তাহার হাত 
হইতে পেয়ালা কাঁড়িয়া লইল, এবং বলিল “আমার ইচ্ছা 
ছিল আপনার প্রণয়পরীক্ষা করা, এই পাপ ও ছর্ভাগ্য- 
জনক পানীয় খাওয়াইয়া আপনার মুখ তিক্ত করা নহে!” 
এই প্রণয়-ব্যাপার এতঁদুর গড়াইল যে, বাদশাহ শাহজাহা- 
নের কাণে পৌছিল। জ্যেষ্ঠ কুমার দারাশেকে! আওরাঙ্গ- 
জিবকে হিংসা করিতেন) . তিনি এই ঘটনাতে নিন্দার স্থষোগ 
পাইয়া বুদশাহকে বলিলেন, “দেখুন এই ভণ্ড বদমোইসটা 
কি অদ্ভুত তাপসব্রত ও সংযম শিখিয়াছে! মেসোর 
একট দাসী(কলীজ্‌)র জন্ত নিজকে একেবারে উদয়ে 


শুকাইয়া গেল এবং শাহজাদাকে চিরবিচ্ছেদের দগ্ধশলাক! 
দ্বারা র্লিষ্ট করিল । আওরাঙ্গাবাদ সহরের বড় পুক্ধবিনীর 
নিকট উহার গোরস্থান। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ লোককে 
অধীর করে ; এজন্ত উহার মৃত্যুর দিন শাহজাদার অবস্থা 
বড়ই খারাপ হইল। অত্যন্ত অস্থির বোধ করায়, তিনি 
ঘোড়ায় চড়িয়া শিকার করিতে রওনা হইলেন । সঙ্গে মীর 
আস্করী আকীল খা অন্ুচর ছিল। সে নিরিবিলি. পাইনা 
নিবেদন করিল, “এইরূপ শরীরে শিকার করিতে যাওয়া 
কি ভাল?” শাহজাদ। উত্তর করিলেনঃ__ 

নালাহা-এ-খাঁনগী দিল্রা তসল্লী-বখ শ. নীস্ত। 

দর্‌ বেয়াবান্‌ মিতাওয়'। ফরিয়াদ্‌ খাতরথ্!ঃ কর্ম, ॥, 

অর্থাৎ 
গৃহেতে রোদন করি সাস্বন| না পাই। 
"_. অরণ্যে কীদিয়া তাই হৃদয় জুড়াই ॥ 

আকীল খাঁ উপযুক্ত স্থান বুয়া এই কবিতা আওড়াইলঃ__ 

" ইঞ্ক, চেঃ আসান্‌ নম! আঃ চেঃ ছুষ্ওয়ার্‌ বুদ! * 
্ হলঃ চেঃ হুষ্ওয়ার্‌ বুদ! ইয়ার্‌.চেঃ আসান্‌ গেরেফং [| 


প্ৰবাসী ৷ 


| ৪র্ঘ ভাগ। 
অর্থাৎ 
কত সুখকর প্রেম দ্বরেতে ভাবিন্ু, 
কাছে এসে, আহা! কত কঠোর দেখিমু ! 
বিয়োগ আমায় কত কঠিন লাগিল, 
কিন্তু সেই প্রিয়া তাহে কত শাস্তি পেল !! 
নিরুপায় শাহজাদা কীদিয়া কাদির অবশেষে কবিতাটি 
মনে রাখিলেন 1 
কিন্ত জৈনাবাদী সম্বন্ধে আমরা আরও “কিছু জানিতে 
পাই। আওরাঙ্গজিবের চেলা. হামিছঙ্গীন খা নিমচা 
আহ্কাম্ই-আলম্গিরি নামে এক বহি লেখেন। 
ইহা সভ্যজগতে , এবং ভারতবর্ষের মৌলবিগণের মধ্যে 
ম্পূর্ণৰপে অন্তাত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সিবিলিয়ান্‌ 
শিষ্টর্‌ বিলিয়াম্‌ আর্ভিন্‌ সাহেব (এখন অবসরপ্রাপ্ত, ) 
গোরখপুরে ইহার একমাত্র হস্তলিপি সংগ্রহ করেন, এবং 
কৃপা করিয়া আমাকে নকল লইতে দেন। সেই হস্ত 
লিপির ২০ ক--২১ ক পৃষ্ঠায় লেখ। আছে £--- 


(অন্থবাদ ) Hl 

“জৈনাবাদীর ঘটন! এইরূপ :__শাহভ্রাদা দাক্ষিপাত্যের 
সুবাদার থাকার সময় আওরাঙ্গাবাদ সহরে যাইতে 
বুর্হানপুর পৌছেন। তথাকার সুবাদ্ার সৈফ্‌ খাঁর স্ত্রী, 
আস্ফ্খার কন্থা, শাছজাদার মাসী, সালিহাবান্থ উহাকে 
নিমন্ত্রণ করেন এবং উনিও তাহাকে দেখিতে যান । মাসীর 
বাড়ী বলিয়া কুমারের আসিবার আগে . অস্তঃপুরের 
স্্রীলোকদ্দিগকে তত সাবধানে সরাইয়া রাখ! হইত-না; 
উনিও খবর না দিয়া অন্দরে ঢুকিতেন। জৈনাবাদী 
যাহার পূর্বননাম হীরাবাই ছিল--একটি গাছের নীচে 
দ্রাড়াইয়া দক্ষিণহন্ডে এক ডাল ধরিয়া মৃদ্শ্বরে গান 
করিতেছিল। তাহাকে দেবিবামাত্র শাহজাদ! তথায় 
বসিয়া! পড়িলেন, এবং কিছু পরে মাটীতে. লম্বা হইয়া 
মূৰ্চ্ছা গেলেন। মাসী খবর পাইয়া থালি পায়ে, চুটিয়া 
আসিয়া কুমারকে বুকে তুলিয়া লইলেন, এবং কাদাকাটি 
আরম্ভ করিলেন। তিন চারি ঘড়ি পর শাহজাদা সচেতন 
হইলেন। মামী যতই জিজ্ঞাসা করেন, “কি অন্খ 
হয়েছে? আগে কি কখনো এ অন্থথ হয়েছিল?” 
কুমার একেবারে নিকুত্বর নির্বাক্‌ থাকেন মাসী- 
বাড়ীর আমোদ ও খানা সব বন্ধ হইয়া গেল এবং শোক 
ও বিষাদ উপস্থিত হইল। অদ্ধরাজ্রে কুমারের. কথা 
a মাসীকে বলিলেন, “যদি আমার ব্যারামের কথা 
বলি, চিকিৎসা করিতে পারিবেন?” মাসী কথা. গুন! 
মাত্র অত্যন্ত খুসী হইয়া. দানধ্যান করিয়া পরে বলিলেন, 
“চিকিৎসা ত কি জিনিষ, আমার প্রাণ পর্য্যস্ত, দিতে 
পারি!” তখন শাহজাদা! ঘটনা! বিস্তারিত গ্রকা্ 
কবিলেন। গুনিয়া মাসীর (ভয়ে )-জ্ঞান লোপ পাইল 


দম সংখ্যা ] 


বং জিহবা আড়ষ্ট হইয়া গেল) আর কি উত্তর দিবেন? 
রে কুমার বলিলেন, “আপনি মিছামিছি অ'মার 


- অবস্থা জানার জন্ত এত ব্যগ্রতা দেখাইলেন। আমার 


[J 


অথার উত্তর পর্যান্ত দিতেছেন না; তবে আর কি 
চিকিৎসা করিবেন ?” মাসী বলিলেন, “আমি নেন 
তোমার বলি হই! “কস্তু সেই হতভাগা-( অর্থাৎ স্বামী 
লৈফ্‌ খা) কেত তুনি জান) ভয়ানক খুনী লোক, 
হাদশাহ ও. তোমাজে বিন্দুমাত্র ভয় করে না।' এই 
প্রস্তাব গুনিবামাত্র সে প্রথমে হীবাবাইকে তারপর 
আমাকে কাটিয়া ফেলিবে। উহাকে এই কথা জানাই:ল 
আর কোনই লাভ হইবে না, কেবল আমার প্রাণটাকে 
নলি দেওয়া হইবে। কিভ্ত সেই নিৰ্দোষী নিষ্পাপ বেচাত্রা- 
। হীরাবাই )র জীবনটা কেন নাশ করিবে ?* শাহজাদা 
স্টত্তর করিলেন, “ঠিক কথা বটে। অন্ত ফিকির করিত ।* 

'ুর্য্যোদয়ের পত্র কুমার নিজ বাসায় আসিলেন, 
এবং আহারে একেবারে ভাত দিলেন ন!। নিজ কর্মচারী 
ও দাক্ষিণাত্যের দে ওয়ান, মুর্শীদকুলীর্থাকে ডাকিয়া সেই 
বিশ্বস্ত-মন্ত্রীকে গোপন সব কথা জানাইলেন। মুরীদ 


বলিল, “আমি গিয়া অগে সৈফ্খার' দফা শেষ কর,- 


স্তারপর যদি তাহার লোকেরা আমাকে মারিয়া ফেলে, 
ক্ষতি নাই; আমার জীবনের বদলে প্রভুর কাজত সম্পন্ন 
হইবে ।” শাহজাদা উত্তর করিলেন, “তুমি যে প্রকৃতই 
আমার কাজে জীবন দিতে প্রস্তুত তাহা আমি জানি ৷. 
কিন্তু মাসীকে বিধঝ করতে আমার অন্তর স্বীকার পায় 


" মা.। বিশ্যেতঃ নির্বাত খুন করাটা .ধর্ম্মশান্ত্রে নিবন্ধ । 


এখন ঈশ্বরংভরয়া! করিয়া! (.সৈষ্র্থাকে ) সব কথা বল্তে 
হইবে,।” 'মু্শীদ কুলী শ্বনা -ওজরে রওনা হইল, এবং 
সব -কথা..;সৈফ্র্থান্ষে আানাইল। সৈফ্‌ খা বল্লেন, 
সশাহজাদাকে".মামান্গ কুর্নীশ দিবেন: ও বলিবেন যে, 
ইহার উত্তর তাহার মাসীকে দিব।* তখনই অলরে 
গিয়! "স্ত্রীকে বলিলেন, “ক্ষতি কি? শাহ নওয়াজ্যার 
কন্তা (আওরাঙ্গডিবের “ববাহিতা স্ত্রী দিল্রস্‌ বসন্ত) 
বেগমে - আমার কাজ... নাই. ' শাহজাদা লিজের 
স্তঃপুরচারিণী (হরব্‌)-চত্তর বাইকে আমাক দিন ; আর 
তার বদলে আমি ভীরাবাইকে পাঠাইয়া দিব ।”» সেই 
মুহুর্তেই, মাসীকে পান্ধী করিয়! কুমারের নিকট পাঠাই- 
লেন। মাসী প্রথমে আপত্তি করিতেছিলেন যে যাব না; 
তাহার শ্বামী বলিঙ্সেন,.প্যদি প্রাণ বাঁচাতে চাস্‌, এখনি 
যা!» মাসী: নিরুপায় হইয়া আসিয়া শাহজাদীকে সব 
কহিলেন । তিনি মহা খুসী হইয়া বলিলেন, “এক 
দাসীত কি? যে পান্ধীতে আপনি.আসিয়াছেন, তাহাতে 
আমার্-ছই দাসী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান ; যেন সৈফখার 
কোন আপত্তি ন হইতে পারে!” মাসী খোজত! পাঠ ইয়া 


চিন্তা-সঞ্চরণ। 


৩৫৫ 


স্বামীকে: এ সা দিনে তৈৰ তথ কিন 


“এখন আর পর্দা রহিল না”; এবং হীরাবাইযক্ক অবিলদ্ষে 
পান্ধীতে কুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন» 

- এখানে মন্তব্য এই যে, উপরের বৃত্বচস্ত কয়েকটি 
ভুল আছে। প্রথমতঃ, সৈফর্খার স্ত্রীর নাম মালিকাবান্থ, 
সালিহাবান্ু নহে। দ্বিতীয়তঃ সৈফ খাঁ যদিও আগুরাঙ্গজিবের 
এক মেসো, কিন্ত আওরাঙ্গাজিবের দাক্ষিণাজের সুবাদারীর 
সময় তিনি বুর্ধানপুরে ছিলেন না,” এবং স্টাহার স্ত্রী 
মালিকাবানুও তৎপূর্বে (১৬৩৯ খৃঃ) মৃত হন । গ্রন্থকার 
নিশ্চয়ই দুই মেসোর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন। 

বাদশাহর! তাহাদের প্রিয় দাপীদিগবে যে সহরে 
প্রথুন গ্রহণ করিতেন সেই সহরের নামে ডাকিতেন ; 
যেমন শাহজানের আকবরাঁবাদী-মহল, অওরাক্রজিবের 
আওরাঙ্গাবাদী-মহুল। বুর্হানপুরের অপর নাম জৈনাবাদ 
( = মাবাসের অলঙ্কার); তাহা হুইতে হীরাবাইয়ের 
জৈনাবাদী নামকরণ হয়। | 

ষছুনাথ সরকার, 
অধ্যাশক। 


| ১/চিন্তা-মঞ্চরণ | 


জগতের ধনধান্ত একদেশ হইতে দেশাস্ত বে, কজাতি 
হুইতে-অপর জাতি মধ্যে সর্বদাই সঞ্চরণ করিতেছে, ইহা 
আমরা অবগত আছি; কিন্ত জাতিসকলের চিন্তাও 
যে এইরূপে সঞ্চরণ .করে এবং সর্বদা সঞ্চক" করিতেছে, 
তাহ! আমরা অনেক সময়ে লক্ষ্য করি না। এই চিস্তা- 
সঞ্চরণ-প্রক্রিয়ার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তির বিষন্বে খন ধ্যান 
করা যায়, তখন চিত্ত বিল্রয়-সাগরে নিমগ্ন হনব । 

মহারাজ দুম্মস্ত যখন বনমধ্যে সঙ্ীদ্বয়সহ্চারিণী- 
শকুস্তণাকে দেখিয়া স্বীয় শিবিরে প্রতিনিকৃত্র হইতেছেন, 
তখন মহাকবি কালিদাস তাহার মুখে এই উক্তি 
দিয়াছেন £. 

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাৎসংস্থিজ্ চেতঃ। 

- চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়্নভ্ত | . 
অর্থাৎ আমার শরীরটা সম্মুখে যাইতেছে, কিন্তু চিত্ত 
চঞ্চল হুইয়! পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে । আনার দশা যেন 
সেই ধ্বজদণ্ডের ন্তায় যার দেহটা অশ্রে যায়, কিন্তু 
চীনাংগুককৃত কেতন বায়ুবেগে চঞ্চলভাবে পশ্চাতে 
উড়িতে থাকে। 

এতদ্বারা প্রমাণ হয় যে, যে সময়ে মহাকবি কালিদাস 
প্রান্ত ত হইয়াছিলেন, সে সয়ে চীনদেশীয় ক্ষৌম বসন 
লদেশে প্রজ$সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিজস। লোকে 
কেতু নিৰ্ম্মাণ করিতে হইলেই - চীনাগুক ব্যবহার 


৩৫৬ 
করিত। অনুসন্ধান করিলে কালিদাসের বহুপুর্কেও 
রেবল চীন কেন, অপরাপর বছদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের 
উল্লেখ দৃষ্ট হইবে । 
< এই রূপ প্রাচীন রোমের ইতিবৃত্বেও ভারতীয় শিল্প- 
জাত ত্রব্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। খ্রীঃ পৃঃ ৩৩২ সালে 
সুপ্রসিদ্ধ দিখ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার আলেকজাপ্ডিয়া 
নগরের ভিত্তিস্থাপন করেন। তৎপরে খ্রীঃ পৃঃ ৩২৬ 
সালে তিনি ভারতধর্ষ আক্রমণ করেন । তদবধি প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য জাতিমকলের মধ্যে একট! সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 
কেবল বিদ্বেশীয় জাতিদ্দিগকে পরাভূত ও পদানত করা 
আলেকজাগারের উদ্দেশ্য ছিল ন!। প্রাচ্য জাতিসকলের 
মধ্যে গ্রীক সভ্যতার বিস্তার করা, এবং বাণিজ্যস্ৃত্রে 
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দ্রেশসকলকে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ 
করাও তাহার দিখিঅরধাত্রার অন্ততর প্রধান উদ্দেশ্য 
ছিল। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলেকজাপ্ডি;য়! 
স্থাপন ও প্রাচ্যদেশে গ্রীক রাজোর প্রতিষ্ঠার ছার! উক্ত 
উভয় উন্বেশ্ত সুসাধিত হইয়াছিল। আলেকজাগার 
সম্বন্ধের সূত্রপাত মাত্র করিয়া গেলেন; তৎপরে তাহার 
পরবর্তী কালে উক্ত উত্তয় কার্য্য গ্রবলরূপে চলিতে লাগিল! 
ভারতবর্ষের সহিত গাড় বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। 
স্ুবিখাত ইতিবৃত্ত-লেখক গিবন তাহার প্রণীত “রোম 
সাতাজোরু তধোগতি ও পতন” নামক গ্রন্থে রোমীয় 
ইতিবৃত্তকার প্লিনি ও ্াবে। প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, রোম সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিনে 
প্রতি বৎসর শরৎকালে, ১২০ খানি বাণিজ্য তরি মিসরের 
অস্তঃপাতী মাইয়স্‌ হরমস নামক নগর হইতে ভারতের 
মলবার উপকূল ও সিংহলদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিত। 
আরব-সাগর উত্তীর্ণ হইতে এ সকল বাণিজ্য-পোতের 
প্রায় চল্লিশ দিন লাগিত। এই সকল জাহাজ পৌষ বা 
মাঘ মাসে পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ হইয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিত। 
তাহার! ফিরিবামান্র প্র সকল পণাদ্রব্য পড়িতে পাইত 
না; রোম সাম্রাজ্যের নানাদেশবাসী বণিকগণ আসিয়া 
সে সমুদয় ক্রয়-করিয়া লইয়া যাইত । এইরূপে আলেক- 
জাণ্ডিয়া নগর দিয়! সে সমুদয় পণাদ্রব্য রাজধানী রোম- 
নগরে গিয়া উপস্থিত হইত । পণ্যদ্রব্য সকলের মধ্যে 
বিশেষভাবে ক্ষৌম বসন,. মণি মুক্তা, ধূপ ধূন! চন্দন 
প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। রোমীয় সন্ত্রস্ত মহিলারা 
নিজ নিজ অলঙ্কারে এত মণিমুক্ত। ব্যবহার করিতেন যে, 
ইতিবৃত্ত-লেখক টাসিটাসের বিবেচনায় তাহা একটা 
শোচনীয় ব্যাপারের মধ্যে দীড়াইয়াছিল। 

প্রাচীন কালে গন্তব্য পথ ও যান বাহনাদির ঘোর 


প্রবামী ৷ 


| 


অন্ুবিধা সত্বেও কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য সৰল কিরূপে * 


এক দেশ হইতে দেশান্তরে সঞ্চরণ করিত, তাহা ভাবিলে 


[ ৪র্থভাগ। 
বাস্তবিক বিস্থিত হইতে হয়। কিন্তু এই সঞ্চরণ ক্রিয়া 
কেবল শিল্পাদিজাত পদার্থ সকলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না) 
॥ মানব-চিন্তারও অদ্ভুত সঞ্চরণ-শক্তি দৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার 
কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি । 

খ্রীঃ পূর্ব ৩২৬ সালে গ্রীকগণ যখন আলেকজাগারের 
সহিত এদেশে পদার্পণ করিলেন এবং তৎপর তাহার 
পরবর্তী রাজগণের দূতগণ যখন চন্ত্রপুপ্তের রাজসভাতে 
আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন তখন তাহারা এখানে লিঙ্গপুজা 
দেখিলেন। তৎপুর্কে গ্রীস দেশেও লিঙগপুক্জ1! প্রচলিত 
ছিল। তাঁহার! ভারতীয় লিঙ্বপৃূজাকে আপনাদের দেশ- 
প্রচলিত লিগগপুঞার রূপান্তর বলিয়া ঘোষণা করিলেন । 
লিঙ্গপৃজা যে কেবল প্রাচীন গ্রীসেই প্রচলিত ছিল তাহা 
নহে; অপরাপর প্রাচীন জাতির মধ্যেও ইহার নিদর্শন 
পাওয়া গিয়াছে । এখন প্রশ্ন এই, লিঙ্গপুজা কোন্‌ জাতি 
মধ্যে প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল, এবং কি প্রণালীতে 
অপরাপর জাতিমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে ? এদেশে লিঙ্গ- 
পুজা শিবপৃজার রূপাস্তর মাত্র দেখা যাইতেছে,কিস্ত অপরা- 
পর দেশে সেরূপ ছিল না। তবে কি এই মনে করিতে 
হইবে যে, লিঙগপুজ! অপর কোনও দেশ হইতে আসিয়া 
এদেশীয় শিবপুজার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে? কি. 
আশ্চর্য্য যে আদিম কালে বাণিজ্যজাত জাতীয় সংমিশ্রণের 
নিদর্শন বড় অধিক পাওয়া যায় না, সেই আদিম কালেও 
মানবের ধর্মচিন্তা কিরূপ অদ্ভুত প্রণালীতে বনু বহু দূরে 
সঞ্চরণ করিয়াছে! 

তৎপরে শিনপৃজ1। এসন্বন্ধে অনেক প্রত্বতববিদের 
মত এই যে, ইহা ভারতীয় আদিম বর্ধর .জাতিদ্িগের মধ্য 
হইতে আৰ্য্য চিন্তার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে । ' তাহাদের 
এরূপ চিন্তা ঘটবার কয়েকটি কারণ আছে। (১) প্রথম, 
বৈদিক ধর্মানুষ্টান ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে শিবপূজার 
উল্লেখ দৃষ্ট হয় না) (২) দ্বিতীয়, পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে 
শিবকে পর্বতশৃঙ্গবাসী বলিয়া বর্ন করা হইস্সীছে। 
আদিম বর্বর জাতি সকল আধ্যদিগের নিকট পরাজিত 
হইয়া পার্বত্য প্রদেশ সকলকে আশ্রয় করিয়াছিল, সুতরাং 
তাহাদের উপান্ত দেবতা শিবও পর্বতবাসী ইহা! স্বাভাবিক? 
(৩) তৃতীয়, শিবের আচার ব্যবহার বেশ পরিচ্ছদ, স্বভাব ' 
চরিত্র সমুদয় বীভৎসরসোদ্দীপক সুতরাং অনার্য্যজ্জনোচিত ; ' 
(৪) চতুর্থ, শিবপুঞ্জ। ও শক্তিপুজা এবং তদ্বিধায়ক তন্ত্রাদি 
শাস্ত্র এদেশে বেদবাহ্‌ অর্থাৎ বেদবহিষ্কত বলিয়! গ্রথিত) 
তাহাতেও ইহাদের অনাধ্যত্ব প্রতিপাদন করে; (৫) পঞ্চ" 
মৃতঃ, পুরাণাদিতে শিবের উপাসকদিগের মধ্যে প্রধানতঃ 
রুক্ষ দানব প্রভৃতি অনাধ্যদ্িগেরই , উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
স্বর্গীয় ডাক্তার কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার মুদ্রিত 
নারদরপঞ্চরাত্রগ্রন্থের ভূমিকাতে শিষ্ঠ স্থিতি হইতে নিয়- 


৭ম সংখ্যা । | 
লিখিত বচনটা উদ্ধৃত করিয়া দেন। তাতে এ কেনার 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে = 
' নারায়ণ প্রম্‌ ব্রল ত্রাহ্মপানামূহি দৈবতং। 
“সেমি হ্যারকো দেবা ক্ষত্রিয়ানদাং বিশামপি," 
শৃদ্রাদীনাং তু কুভাদ্যা মর্চনীয়াঃ প্ররত্বতঃ ॥ 
"অর্থাৎ নারায়ণ পরত্রহ্ষ ত্রাঙ্গণদ্দিগেব উপাস্য দেবতা, 


সোম হুর্ধাদি ক্ষত্রিরদিগে্ উপাস্ত দেবতা, রুত্রাদি শূত্রাদি 
_ প্রদেশে বিনায়র প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতি' আছে, যাহার! 


হীন জাতীয়দিগের উপাস্য । 

" এই অন্কুমান ঘটি সত্য হয় তবে দেখা যাইতেছে যে 
আর্ষোরাই যে কেনন অনার্ধযদিগকে স্বীয় সভ্যতা ও স্বীয় 
চিন্তা বিতরণ করিয়াছিলেন; তাহা নহে; অনার্য্য সমাজ 
হইতে অনেক চিন্তা আৰ্য্য সমাজ মধ্যে সঞ্চরণ কবিয়া- 
ছিল। 

আবার কোনও কোনও গ্রস্বতত্ববিৎ এরূপ অন্যান 
করেন যে শিবপুজা শলু জাঠ প্রভৃতি: জাতির পূর্বরপুকষ 
সাইথিয়ান জাতি হইতে ভারতীয় আধ্যদিগের পৃজা- 
পদ্ধতির মধ্যে শ্রাসিয়াছে। খরীষ্টীয় প্রথম ও ছিতীয় 
শতাব্দীতে এই জ্যতীয় রাজ্রগণ' সিন্ধুনদের তীরে হাজ্য 
করিতেন । তাহাদের মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়! গিয্নছে, 


তাঁহাঁতে শিব ও শিবের বৃষের মুর্তি অস্কিত আছে। ইহা- 


কিছুই বিচিত্র নহে'যে, শক্‌ জাঠ প্রভৃতি সাইধিয়াকংশী় 
রাজগণ স্বীয় অধক্কার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিবপুজ। 
এদেশে প্রচলিত কনিয়াহিলেন। যেরূপেই হউক শিবারাধনা 
অনার্য সমান হইতে আধ্যসমাজ মধ্যে সঞ্চারিত 
হইয়াছে । 

দাক্ষিণাত্য প্রদ্থেশে পদার্পণ” করিলে' এই সামাজিক 


" আদান প্রদানের অনেক নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া বায়। 


সেখানে এখনও শ্রক্লণ অনেক দেব দেবীর পুজ! দেখা 
যায়, যাহাদের উল্লেখ আর্ধ্যাবর্তপ্রচলিত পৌরাণিক £র্ম্মেও 
নাই। এই বেক্কট, বিঠোব! প্রভৃতি দেবগণ কোথা হইতে 
আৰ্য্যধর্শ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন? ইহ! একটা গব্ষেণার 
বিষয়। এই কল দেবতার অনেকগুলি যে আধ্য 


অধিকার স্থাপনেত্র পূর্বেও তত্তৎ প্রদেশের আদিম 


অধিবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, এবং তথায় আৰ্য্য 


অধিকার স্থাপিত হইলে, অল্পে অল্পে আধ্যধর্শপ্রণালীর - 


মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

দাক্ষিণাত্য প্রদেশ এইরূপ প্রত্বতত্ব গবেষণার একটা 
প্রধান স্থান । কারণ দাক্ষিণাত্যে আধ্যরাজ্য 'বিস্তার 
অপেক্ষাকৃত অধুনাতন সময়ে ঘটিয়াছে। ইহার স্থানে 
স্থানে এখনও আধ্য ভনাধ্য জাতির সীমাস্তরেখা সুস্পষ্ট 
দৃষ্ট হইতেছে । ভাধ্যবর্তে আধ্য অনার্য্যের সীমান্তরেখা 


-- আর লক্ষ্য করা যায় না। উভয় জাতি মিলিয়া এক . 


হুইয়া গিয়াছে । কেহ্ল তাহাও নহে ; খ্রীঃ পুর্ব ছুই এক 


চিন্তা-সঞ্চরণ | 


৩৬৫৭ 
শতাবী"হ হইতে শক, জা, হন, প্রভৃতি হাতি সকল 
আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! কালক্র“ম আর্ধ্যদিগের 


, মধ্যে পরিগণিত হইয়া এখন তাহাদের সধ্যে মিশির! 


গিয়াছে! - দাক্ষিণাত্যে কোন কোনও স্তনে এখনও 
দেখ! যায় যে; উভয় জাতি যে মিশে নাই তাহার চিহু 
সুন্পষ্ট' রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মলবার উপকূলের 
উল্লেখ কর৷ যাইতে পারে। দক্ষিণ কানেভ ও মলবার 


এক সময়ে আর্ধাজেতাদিগের সহিত সম্মিজিভ হইত্তে চায় 
নাই)" এবং এখনও অনেক ' পরিমাণে স্বতন্ত্র রছিয়াছে। 
ইহাদের ধর্ম এখনও বহুল পরিমাণে প্রেভে পাসন।। এ. 
বিষয়ে: ইহারা খাসিয়া প্রস্থৃতি পার্বত্য নতি সকলের 
্তা়। ইহাদের দেবমন্দিরকে “তূতস্থানমূ* বলে। সে 
সকল- প্রেত-দেবতার নাম,- সাৰ্ম্যধর্মশান্ত্রের 
কোথাও পাওয়া যায় না। এই সকল মক্রের পারি 
ব্রাহ্মণ নহে, তাহাদের স্বজাতীয় লোক। পুক্জার প্রণালী 
আর্ধ্ প্রণালী নৃহে,তাহাদের নিজের প্রণীলী। এই ভূতসাধন! 
এক; বিচিত্র ব্যাপার। প্রবন্ধ বিস্তারিত হইদ* যাইবার সময় 
ভয়ে তাহার সবিশেষ বিবরণ দানে বিরত রুহ্লাম। এই 
মলবার উপকূলে আর একটা ব্যাপার আছে. যাহা অনার্ধ্য 
আদিম সামাজিক প্রথার ভগ্রাবশেষ মনে করা যাইতে 
পারে। তাহা নায়র, বিনায়র প্রভৃতি জাতির বিবাহ 
প্রথা। এই সকল জাতির মধ্যে বালিকাসঈণ 'বিবাহোপ- 

যুক্ত বয়সে পদার্পণ করিলে, একটা বিন" ব্যাপারের 


- অনুষ্ঠান কর! হয়, অর্থাৎ একটী বালক্ক বা যুবককে 


আনিয়া বিবাহাহুষ্ঠান করা-হয়। কিন্তু এই বিবাহান্থষ্ঠান 
দ্বারা, পত্বীদ্দিগের পতিদ্দিগের প্রতি যোনও প্রকার 
অধিকার স্থাপিত হয় না, অথবা সেই সহ্ল্দজাত সম্তান- 
দিগের পিতার বিত্তের উপরে কোনও প্রকার দাঁবাধিকার 
জন্মে না। ' সস্তানগণ পিতার বিত্বে অধিক্কারী লা হইয়া 
মাতুলের বিত্বে অধিকারী হয়। বিবাহিতা নারী বা 
বিবা্তি পুরুষ মনে করিলেই বিবাহ সন্বপ্ধ ছেদন করিয়! 
অন্ত পুরুষ বা নারী গ্রহণ করিতে -পালে। মলবারের 
নায়রদিগের বিবাহ প্রথ। আরও ভয়ানক্ষ । তাহাতে 
ষে পুরুষের সহিত নামমাত্র বিবাহ হয় তাঁহার সঙ্গে 
তৎপরে আর কোনও সম্বন্কই থাকে না। তৎপরে কন্তা! 
বয়ঃপ্রাধ হইলে, কোনও ব্রাহ্ধণকে পাইলে তাহার সঙ্গে, 
অথবা স্বভ্রাতীয় অন্ত কোন পুকষের সঙ্ষে অস্থায়ী স্গাধীন 
দবাম্পত্যসন্বন্ধ স্থাপন করা হয়। এদেশে নাবুরী ভ্রান্মণ- 
গণও কৌলীন্ত মর্য্যাদাতে সর্বাগ্রগণ্য এরূপ যৌন 
সম্বন্ধের অন্ত নাধুরী 'ব্রাস্থণ পাইলে ত কথাই নাই । . 
ও নায়র রম্গ্ীর পক্ষে তাহার মত: স্পৃহলঁয্ আর কিছুই 
 হুইতে পাজ্জ না। এই কারণে নান্ধুরী ত্রান্ণদিগের মধ্যে 


৬৫৮ “প্ৰবাসী, ৷; | ৪ৰ্থ ভাঁগ-। 


এই প্রথা দাড়াই'ছে যে, তাহাদের বংশের জোষ্ঠ পুত্র 
বংশ রক্ষার অন্ত এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ কন্তা বিবাহ 
, করেন, অপরাপব পুত্রগণ নায়র রমণীদিগের সহিত মিলিত 
হইবাব জন্ত অবিবাহিতই থাকে। অথচ এই রমণীদিগের 
গ্রদত্ত অন্নপান তাছারা গ্রহণ করিতে পারে না,. বা তাহা- 
দের গর্ভজাঁত সন্তানদিগেব সহিত আহারাদি কঠ্তে 
পারে না; তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্বেব হানি হয়। নাঘুবী 
ব্রাহ্মণের দ্বাবা অপতেঘ্তৎপাদনকে নায়রগণ এতই স্পৃহনীয় 
মনে করেন যে, ধনী নায়রগণ স্বীয় স্বীয় ভবনের রমণী- 
দিগেব জন্ত নাসিক উচ্চ বেতনের বন্দোবস্ত করিয়া নান্রী 
ব্রাহ্মণ রাখিয়া পাকেন। এই সন্বন্ধজাত সম্তানগণ মাতৃলের 
বিভ্তেরই অধিকারী, পিতার বা পিতার বিস্তের ' সহিত 
তাহাদের কোনও সম্বন্ধ -নাই। এই রমণীগত দায়াধি- 
কারকে দক্ষিণ কানাড়াতে “আড়িয়া সস্তানম” দায়প্রথা, 
ও মলবার উপকূলে “মকুমকতায়ম” প্রথা বলে। কোনও. 
কোনও. প্রতৃতত্ববিৎ অনুমান করিয়াছেন যে, এই প্রথা 
আদিম অধিবাসীদের polyandry অর্থাৎ পাঁগুববিবাহ 
প্রথার ভগ্রাবশষ মাত্র ৷ 5 

সে যাহা হউক, এই দাক্ষিণাত্যে . জৰ্জ অনাধ্যের, 


সংমিশ্রণ সম্পূর্ণভাবে, নিষ্পন্ন না হওয়াতে উভয়ের রীতি-- 


নীতি ‘এখনও কোনও কোনও বিষয়ে বিভিন্ন রহিয়াছে । 
অথচ আর্ধা-চিন্তা অনার্য সমাজের মধো এবং অনার্য 
চিন্তা -আৰ্ষ্যসমাজের মধ্যে সঞ্চপণ-করিয়! মিলিত সমাজকে 
এক সমাক্গ ও প্রচলিত -হিন্দুসমা্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 

এই "চিন্তা-সঞ্চরণ ও. ভাব-সংমিশ্রণ-ক্রিয়ার নিদর্শন, 
আধ্যাবর্তের সাজ মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া ষায়। অগ্রেই 
শক 'জাঠ ও হুন প্রভৃতি জাতির উল্লেখ করিয়াছি.।- 
খ্রীঃ পূঃ দুই শতাব্দী হইতে তৎপ্রবর্তী তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত 
এই :কালের মধ্যে সিদ্ধুনদের পশ্চিমবর্তী সাইথিয়! প্রভৃতি 
দেশ হইতে এই সকল জাতি ভারতে প্রবিষ্ট হয়। যে 
সকল বর্বর জাতি রোমসাম্রাজ্কে আক্রমণ করিয়া 
বিপর্যস্ত করে, ইহারা তাহাদেরই অন্থরূপ। ইহারা. 


আন্ত পঞ্জাবে ও মধ্য-ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; - 
এবং তত্বৎ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করে) বর্তমান - 


পঞ্জাবের , জাঠগণ, এবং মধা-ভারতবর্ষের রাজ্রপূতগণ 
ইহাদের বংশলাত। এই নবাগত ভ্েতুগণ বহছুদিন- 
ভারতীয় আধ্যসমাজের বহির্দেশে বাস করেন। কিন্তু 
কালক্রমে ভারতীয়- ধর্মের চিন্তা সকল -ইছাদের মধ্যে 
সঞ্চারিত হইয়া” এবং ইহাদের চিস্তা সকল. এদেশীয় 
পৌরাণিক - কাহিনীর মধ স্থানপ্রাপ্ত হইয়া, ইহারা 
হিন্দুজাতির মধ্যে পরিণত হন! কালে মধ্য-ভারতবর্ষেব 
শকবংশজাত রাজগণ হিন্দুধর্মের রক্ষক ও প্রচারক হুইয়া, 


ই বৃক্ষুণ ও. বিস্তারকাধ্যে, আপনাদের রা্জুশক্তিকে ' 


প্রয়োগ করেন। খ্ৰীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম 
শতাব্দী পর্যাস্ত 'আর্যযাবর্তের সকল স্থানেই যে বৌদ্ধধর্ম্মকে 
পরাভূত করিয়া শৈবধর্্ম স্থাপনের চেষ্টা হয়, মধা-ভারত- 
বর্ষের রাজপুত সাজার: তাঁহার পধান- পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। .. 

ধর্মচিন্ত! তি. তাবে, ,এক BEET চার 
সম্প্রদায়ের মধো সঞ্চারিত হয়, তাহার আর "প্রধান. এক 
দৃষ্টান্ত এই বঙ্গদেশই পাওয়া যায়।- বৌদ্ধধৰ্ম্মকে পরাভূত 
করিয়া-শৈবধর্ম্ম স্থাপনের চেষ্টা যখন আরম হর, তৎপূর্ব্ব 
বৌদ্ধধর্ম বঙ্গদেশে যেরূপে বহুদূরব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়া- 
ছিল, এরূপ অন্ত কোনও প্রদেশে হয় নাই। কোন" 
কোনও পুরাতত্ববিৎ বলিয়াছেন -ে, তাহার "প্রধান 
কারণ এই যে, তৎপূর্বে মার্ধাশাসন এদেশে ভাল করিয়া 
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । আর্ধ্যশাসনের প্রকোপ অল্প হওয়াতেই 
এখানে বোদ্ধধর্ম্ম জয়স্থাপন করিতে পারিসাছিল। সে 
যাহা হউক, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্শে এখানে যখন বিরোধ 
বাধিল, তখন এদেশ বৌদ্ধভাবাপন্ন। কিন্তু সে বোৌদ্ধধৰ্ম্ 
বর্তমান তান্ত্রিক আচারের, অনুরূপ অনেক কুৎসিত 
আচারের আলয় হইয়া উঠিয়াছিল: ইহ] শুনিতে অনেকের, 
নূতন লাগিতে পারে, কিন্তু ইহ! :সত্য যে, বৌদ্ধধর্মের 
পতনের.পূর্বে ইহার সাধক্দিগের মধ্যে, অন্ততঃ বঙ্নদেশীয় 


সাধকদিগের মধ্যে,.সুরা ও রমণী ঘটিত অনেক স্বৈরাচার . 


প্রচলিত হইয়াছিল। এরূপ অন্মান কর! যায়, শ্রৈ- 
ধর্ম যখন. বৌদ্ধংস্কে- অভিভূত করিয়া আপনাকে স্থাপন, 
করিল, তখন শিখসহচারিণী শক্তিকে অবলম্বন করিয়! 
দেশ চুলিত নিন্দনীয় আ্রাচারগুলি আর এক আকারে 
সঞ্চারিত --হইয়া -তাস্ত্রিক ক্রিয়াকলাপকে প্রয়ব 
করিল। অিয়মাণ বৌদ্ধধর্ম আবার মরিবার সময়ে . যেন 
নিজের বিষ স্বীয় ঘাতকের দেহে প্রবিষ্ট করিয়া দিয় - 


গেল। একসম্প্রদ-য় হইতে অপর স্ম্প্রদায়ে চিস্তাসঞ্চরণের - 


ইহা! কেমন উজ্জল দৃষ্টান্ত | -- 

কিন্ত - এতক্ষণ চিন্তা-সঞ্চরণের যে সকল; টনের: 
আলোচনা করিতেছি, -তাহা! এরুদেশ্বাসী »নানান্থত্রে- 
পরস্পরের -সহিত সন্বদ্ধ-সমাজ, বা অগুলী সকলের মধ্যে ৮ 
একই প্রকার. রাজটনতিক বা সামাজিক অবস্থাতে বাস 
করিতে করিতে মণ্ডন্ী বা সম্প্রদায় সকলের মধ্যে 
অক্ঞাতসারে এক প্রকার এ্রক্যবন্থন স্থাপিত হ্য়। তখন 
নানাদিকে চিন্তা বা Se অনেক পরিমাণে 
অনিবাধ্য হইয়া পড়ে) ং ইহা তত আশ্চধ্যের, 
বিষয় নয়! , এখন তে মিছ যে, পরস্পর 
বিরোধী ও পূরদেশবানী জাঁতিদকলের মধ্যেও চিন্তা- - 
সঞ্চরণ দুই হইয়াছে-। আমি আংশিকরূপে কতকগুলি 
বিষয়ের, উল্লেখ করি] যাইব।_ প্রত্বতদ্বামুরায়ী পাঠকঃ: 


লা 


এম'সংখ্যা । ] 


মনে" করিলে সেই জাতীয়. '্মারও'অনেক প্রমাণ গ্রহ 
. করিতে-পারিবেন। 
* প্রাচীন পারদীক অরিষ্টপাসক ও জুডিয়ােশীয় 
স্নিহুদী জাতির মধ্যে ঘের বৈরভাব ছিল। একেশ্বরবাদী 
মিহুদীগণ - ঘ্বণাতে এই অগ্নিউপাসকদ্দিগের হিত 
মিশিতেন না । এইরূপ একটা আখধ্যায়িকা প্রচলিত 
আছে. যে, 'একদিন একজন বৃদ্ধ লোক য়িহুদীদের পুর্বব- 
পুকষ এত্রাহামের গৃহে অতিথি হইলেন । এক্সহাম 
যখন অতিথির সহিত আহারে বসিতে যাইতেছেন, তখন 
ঈ্লানিতে পারিলেন যে, সে বৃদ্ধটা একজন অগ্নিউপানক। 
তখন তাহার এত ক্রোধ' হইল যে, তাহাকে আহার 
করিতে না দিয়া ভাড়াইয়া: দিতে উদ্যত হুইসেন। 
ইত্যবসরে দৈববাণী হইল ।- ঈশ্বর বলিলেন, “অমিত 
তাহাকে অগ্নি-উপাদক জানিয়াও এতকাল খ ইতে 
পরিতে দিয়াছি, অর তুমি একদিন একবেলা 
খাইতে দিতে পারিলে ন।” তখন এব্রাহাম লজ্জত 
হইয়! তাহাকে-আহারে বসাইলেন ৷ পারসীক ও ফ্ষিক্দীর 
মধ্যে এই বৈরভাব সব্বেও-পারসীক জাতির কত চিন্তা! 
যিহুদীদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা ভ'বিলে 
আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হয় । 

আমি এ বিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য কথা এখনও অনুসন্ধান 
করিয়া দেখি নাই 1. আমার বোধ হয় “জরক্ষুন্্রবর্মের 
নিকট য়িহুদীধর্ম্মের গণ” নাম দিয়া একখানি উৎকষ্ট 
গ্রন্থ হইতে পারে । এরূপ কোনও গ্রন্থ কেহ লিখিয়াছেন 
কি না অবগত নহি । তবে উপরে উপরে যাহ! দেখিতছি, 
তাহাতে এক হইতে অপরের: মধ্যে চিন্তার নঞ্চবণ 
দেখিতে পাইতেছি। অধিক সুন্্ম আলোচনার মধ্যে 
প্রবেশ না করিয়া এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, 
ম়িহুদীধর্ম্মের যে মূল ভাব ঈশ্বর ও সয়তানের -ববাদ 
অর্থাৎ পরস্পর ' বিরোধী দুই ঈশ্বরের সমাবেশ, তাহা 
পারসীক ধর্ম হইতে সঞ্চারিত। পারসীক বর্ম্মের 
আহ্জ্বিমান ও অমন্থাকে অবলম্বন করিয়াই জভে ও 
সয়তাঁনের সৃষ্ট । র্িছুদীধন্ম.হইতেই আবার এ মূল 
ভাব খরীষ্টীয় ও মহম্মনীন্ন ধন্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
র্‌ মহস্মদীয় ধর্শের বিশেষ বিশেষ উপদেশের বিষয়ে 
যখন, চিন্তা করা হায়, তখন তাহাকে ফ্লিহদ ধর্মের 
পুনরুখান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) উভয়ের মধ্যে 
সৌসাদৃশ্ত এত জা দেখিলে মনে হয় মহাপুরুষ 
মহম্মদ, য়িহুদী ও খ্বীষ্ীয়ান উভয় সম্প্রদায়ের সভিত 
মিশিয়া দেখির়াছিলেন যে, খ্রীষ্টশিষ্যগণ অব্তারনাদ ও 
্র্বরবাদের ভ্রাস্তির বধ্যে পড়িয়া. গিয়াছে, আর উঠিবার 
আশা নাই, তাহাত সহিত তুনাতে মিহুদী'দগের * 
একেশ্বরবাদ “অনেক পরিমাণে ভ্রমপ্রমাদ শূষ্ভ, স্বতরাং 


চিন্তা-সঞ্চরণ | 


৩৫৯ 


তাহাই তাহার কুমংস্কারাপয স্বদেশবাস্শিণকে দিবাব 
" উপযুক্ত । এই কারণে তাহাকে বপাহরিত করিয়! 
স্বদেশবাসিদিগকে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াহ্থিলেন। অথচ 
মিহুদীদিগের সহিত চরমে তাহার বিবাদ বটয়াছিল এবং 
তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধে পবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে 
আমরা দেখিতেছি য়িহুদী চিন্তা আরবীয় চিন্তার মধ্যে 
সঞ্চারিত হইয়! বর্তমান মহনম্মদীয় ধর্মকে সৃষ্টি করিয়াছে। 

খ্ৰীষ্টীয় ধর্মের অভাদয় ও বিস্তাব্মের ম্যেও এই চিস্তা- 
সঞ্চরণ প্রক্রিয়ার আশ্চর্য নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় । 
জুড়িয্! দেশের গালিলি '৫দেশ হইতে যে খ্রষ্টীয় ধর্ম উদিত 
হইয়াছিল, এবং এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম নামে যাহা জগতে 
গ্রুথিত রহিয়াছে, এই উভয়ে অনেক প্রভের। খ্রীষ্টয়ধর্ম্ 
নিজের সুতিকাগৃহ শ্বকপ জুড়িয়া হইতে যেই বাহিরে 
পদার্পণ করিল, অমনি শ্রীক ও রোমীয় স্ভাভার ভগ্মীব- 
শেষ শ্ববপ অনেক বিষের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার 
হইল । তখন প্রশ্ন দাড়াইল, খ্রীস্টীয়ধর্শ কি গ্রীক চিস্তাকে 
বাধা দরিয়া ও তাহাকে পরাস্ত করিয়া দরড়াইরে অথবা 
গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক চিন্তার সহিত ক্ধিস্কাপন করিয়া 
আত্মরক্ষা করিবে ? চরমে দেখা গেল ষে শীষ্টীয়ধর্ম্ম দ্বিতীয় 
পন্থাই অবলম্বন করিল বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে 
ইংলণ্ডে ও জার্মানি প্রভৃতি দেশে এক শ্রেণীর লেখক 
দেখা দিয়াছেন যাহার! স্বাধীনভাবে গবেপ্রণা করিয়া 
খ্ৰীষ্টীয় ধর্মৃতত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন জ্ঞাতব: বিষয় আবিষ্কার 
করিয়াছেন । ইহাদের গবেষণার ফলে জানিতে পার! 
গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে্ব অনেক প্রধান প্রধান বিষয় 
সঞ্চারিত গ্রীক চিন্তা ও প্রণালী মাত্র যথা--খ্রীষ্টীয় 
ধৰ্ম্ম গ্রীকরাজ্যে পদার্পণ করিবার সময়ে হদানীস্তন গ্রীক 


-ও রোমক সমাজে ধর্ম্ম চিন্তা বিষয়ে বহু বিশৃঙ্খল উপস্থিত 


হুইয়াছিল। প্রাচীন লৌকিক ধৰ্ম্মে মাডুষের অবিশ্বাস 
উপস্থিত “হওয়াতে অনেক নূতন নুতন সম্প্রদায় দেখা 
দিতেছিল। তাহার মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা 
প্রচলিভ হইয়াছিল ‘যে, তাহার! কোনও ব্যক্তিকে দীক্ষিত 
করিবার সময় তাহাকে একটা গর্ভের মধ্যে বসাইয় 
তছুপর্রি একটী কাষ্টনির্মিত সচ্ছিদ্র -গীঠক চাপা দিয়া 
তদুপরি একটী ছাগ হা মেষ কাটিয়! তাহার প্রবাহিত 
রক্তে এ ব্যক্তিকে অতিবিক্ত.-করা হইত তাহারা বিশ্বাস 
করিত উক্ত মেষের রক্তে ধোঁত হইয়া ন্যক্তির দেহ ও 
মন নিষ্পাপ হইয়া যাইত । সকলেই অন্ুভত করিতে পারেন 
ইহা হইতেই খ্ৰীষ্টীয়ধৰ্ম্মে অভিষেক ও যীশুর রক্তে পাপক্ষালন 
মতের উৎপত্তি হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, তৎজাল প্রচ'লত গ্রীক 
সমাজে ০070-0300 ও wine-God, গমেহ দেবত' ও সুরার 
দেবতার উৎসব প্রচলিত ছিল। পৌষ সংক্রান্তির সময় শস্ত- 
দেবতার পুঁজাপার্বণ হইত। অনেকে_অহুমান করেন” হে 
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তাহা হইতেই খ্ৰীষ্টীয় বড়দিন এবং রুটা ও-রার ছারা 
“প্রভুর ভোজের” প্রথা প্রচলিত হুইয়াছে। কেহ কেহ 
' , বলেন মেরীর কোলে শিশু ষীগু-ইহা গ্রীক অথবা মিয়রীর 
“দেবীবিশেষের রূপান্তর মাত্র । 
=: অধিক কি রোমান কাথালিকধর্ম্ম যেরূপ RE 
লৱ ‘মৃতিদ্বিগের ধর্শ্সাধনের সহিত তাহার এত সৌসা- 
দৃগ্ত-দৃষ্ট হয় যে, ইহা অন্তমান. কর! কিছুই বিচিত্র নহে।যে, 
্রীষ্টের জন্মের ছু শন্ভান্দী পূর্ব হইতে তিন শতাব্দী পর 
‘পৰ্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয়ের এই,. প্রধান কালের মধো 
-বৌদ্ধ যতিগণ স্বীয় ধৰ্ম্মকে আসিয়। মাইনরে লইয়া -গিয়। 
‘থ্যুকিবেন ; এবং বৌদ্ধর্ম্মের রূপ হইতে রোমান কাথলিক 
.ধর্মের কপ গ্রস্থত হুইয়া থাকিবে । বৌদ্ধ যতিগণ বিব্যুহ 
করেন না,তাহার! বিহারে বাস করেন,তাঁহাদের ডালয় লামা 
আছে, তিনি অন্রাস্ত, তাহাদের মন্দিরে পৃ্জাকালে আলোক 
.জালিবার রীতি আছে, ইত্যাদি, রোমান কাঁথলিক দিগেরও 
সন্তাসী, সন্ভাসীদিগের ব্রিহার বা মনাষ্টারি আছে, তীহারাও 
-চিরকৌমার্য্য ধারণ করেন, তাহাদেরও বিশেষ পরিচ্ছদ ধার- 
:ণের রীতি আছে, তীহারাও আপনাদের প্রধান পুরোহিত 
পোঁপকে অত্রান্ত মনে করিয়। থাকেন, তাহাদেরও উপাসনা- 
" কালে বাতি জালিবার নিয়ম দৃষ্ট হয়। অধিক কি, উভয় 
ধর্মের বহিরাকৃতিতে এতই সৌসাদৃশ্ত যে উভয়কে একেরই 
রূপাস্তর মনে হইতে পারে। এতটা সৌসাৃশ্তেব মূলে 
নিশ্চয় কোনও যুগের চিন্তাপ্রঞ্চরণ আছে। আর ফলতঃ 
এরূপ চিস্তাসঞ্চরণের প্রমাণও আছে। গবেষণার দ্বারা জান! 
গিয়াছে যে, মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয সাধকগণ সেণ্টজোশাফাট্‌ নাম 
দিয়া বুদ্ধের সমগ্র ইতিবৃত্তটা আপনাদের ভক্তমালের অন্তর্গত 
করিয়াছেন। .সেপ্টজোশাফাট একজন 'রাজাব সন্তান 


ছিলেন। .তিনি প্রস্থ! পত্ীকে পরিত্যাগকরিয়া সন্ন্যাস . 


অবলম্বন করিয়াছিলেন, তৎপরে এক নদীপার্থ্ে বিজন বনে 
তপস্যা! করিয়াছিলেন, ইত্যাদি । ইহাতেই প্রমাণ মহাস্মা 
বুদ্ধেব'ও বৌদ্ধধর্মের ইত্তিবৃত্ব পূর্বকার খ্ৰীষ্টীয় সাধকগণের 
নিকট:স্থপবিচিত ছিল। একপে বৌদ্বধর্শ হইতে চিন্তা 
সকল শ্রীষ্টীয়ধর্শের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে রূপাস্ত- 
রিত করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় ? কি প্রণালীতে এই চিন্তা- 
সঞ্চবণ ও ভাব-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল,' তাহা এ্রতিহাসিক 
গবেষণার একটী প্রধান বিষয়। 

*তৎপরে 'খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম যখন যে দেশে গিয়াছে তখন সে 
দেশীয় সমাক্বের অনেক চিন্তা ইহার মধ্যে সাবিত হইয়া 
ইনার, আঁকারকে পরিবর্তিত করিয়াছ। যখন ইঃলণ্ডে 
খ্ৰীষ্টীয়ধৰ্ম্ম প্রচারিত হইল। তখন তৎকাল প্রচলিতব্রিটন 
জাতির অনেক আচার পদ্ধতি ইহার মধ্যে স্থানগ্রাপ্ত 
হইয়া ইহাকে তৎকালের প্রন্রাবৃন্দের প্রাণেক্ম উপযুক্ত * 
করিল। ফলত এই চিন্তাসফ্চরণ-ক্রিয়া অতি অঁডুত। 


বাসী | 


চি ভীগ। 

এতক্ষণ চিন্তাস্করগ বিষয়ে যাহা ফিছুবলিরাছি, তাহার 
অধিকাংশ ধর্মসম্প্রদায় সকলের চিন্তা বিনিময়ের প্রতি দৃষ্টি 
রাখিয়রলিয়াহি । কিন্তু ইহা কেবলমাত্র ধর্ম্মচিত্তা বিষয়ে 
বন্ধ নহে। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য,সকল 
বিষয়েই একজাতির চিন্তা অপর জাতির মধ্যে সধ্গরিত 
হইয়াছে ।. এবং অস্তাপি হইতেছে। একবার সকলে চিন্তা 
করিয়া দেখুন সক্রেটিস, প্লেটে, আরিষ্টটল প্রভৃতির চিন্তা কি 
পরিমাণে ইউরোপীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের চিন্তাকে এক 
সময়ে সমুন্নত বরিয়াছে। ভাম্মীণ দাশনিকদিগের প্রভাব 
কি পরিমাণে বর্তমান দ্রার্শনিকদিগের উপ্রে বিস্তৃত 
হইয়াছে। এমন কি ভারতীর বেদাস্তবাদ কেমন হুক 


‘অথচ প্রবলভানে জার্দাণচিস্তার মধ্য দিয়া ,ইংলগও প্রভৃতি 


স্থানে ব্যাধ হইতেছে। ফরাসি রাজনীতির, নবচিস্তা 
কি পরিমাণে পাশ্চাত্য জাতি সকলের চিন্তাকে আলোড়িত 
করিতেছে । ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, ইংরাজ- 
গণ তাহাদের.বর্তমান রাজনীতিতে প্রাচীন রোমানদিগ্নের 


‘অনুমরণ করিতেছেন । রোম মরিয়াও কিছু দিয়! গিয়াছে, 


আপনার চিন্তাকে প্রতীচ্য সমান্ধদেহে সঞ্চারিত হানি 
গিয়াছে। . - 

ফলতঃ চিন্ত" সম্বন্ধে সামাজিক আদান প্রদান ন্কদাই 
চলিতেছে। আমরা না জানিয়া পরের অনুলরণ করি- 
তেছি, যাহাদিগকে- ত্য (করি তাহাদেরও অনেক চিন্তা 
আপনাদের সামাজিক জীবনে .লইতেছি।' ইহা একটা 
গভীর আলোচনার বিষয় ।, আমার বোধ হয় কোনও 
প্রতিভাশালী লেখক যদি চিন্তা-সঞ্চরণ ব1 11181210170 
10525 বিষয়ে, এভখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে 
এ বিষয়ে গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত হয়। 
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কাঁজলী পরব । 


অস্ত কাজ্জলী পরব সম্বন্ধে, আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা 
আছে, তাহাই লিখিতে চেষ্টা করিব। বলা বাহুল্য, ইহা 
এ দেশীয় পার্বণ, আমাদের জাতীয় পার্বণ নহে, সুতরাং 
এ বিষয়ে আমি যাহ! অবগত আছি তাহা যেসম্পূর্ণ নির্ভল 
এরূপ বলিতে সাহস করি না। এ অঞ্চলবাসী সহৃদয় 
পাঠকবর্গ, সেজন্ক আমার উপর বিরক্ত না হইয়া, অনুগ্রহ 
করিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব | - 

এই পরবের আদি উৎপত্তিস্থান সম্ভবতঃ কাশীধাম বা 
মৃজাপুর হইবে । কাজ্রলী নামক গানগুলি বর্ধাকালেই 
শীত'হইয়া থাকে, এবং কাঁজলী পরব শ্রাবণী পুর্ণিমার পর 
* ভৃতীয়ার দিবস অন্তরঠিত হয়। আযাঢ় মাসের ক্রফ্ণপক্ষীয় 
অষ্টমী হইতে, এ দেশে কাজলী গান আরম হয়, আর 


৭ম রি 1] 
অনস্ত চতুর্দশীর গর্বে হানতে সমাপ্ত হয়। যদিও ই 
পার্ধাপে এদেণীয় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলেই সমভাবে 
আনন্দ উপভোগ কারন, কিন্ত তবুও ইহাকে কন্তাদিগের 
উৎসব বলিল, অন্থচিত হইবে না। নাগপঞ্চমীর দিন 
হইতে কাজলী পববেব আবন্ত বল! যাইতে পারে। উক্ত 
দিবপে বৈকালে, ল্রীলাতকবা, বেশবিষ্ভীসেব যপালাঁধ্য 
- পারিপাটা সাধন কবিয়া. হস্ত পদ “মেহদী” দ্বাবা রঞ্জিত 
করতঃ বস্ত্রাপঙ্কারে হ্বসজ্ভিতা হুইয়া, সধীজন সমভিব্যাগারে 
হাস্তগীতে বাজপথ মুখরিত করিতে করিতে কোন 
নির্দিষ্ট পুষ্করিণীর তটে উপস্থিত হন। বল! বাহুল, এ 
মেলায় পুরুষের ভভাঁন হয় না এবং অবরোধবাসিনী 
স্ত্রীলোকেরা ইহাতে যোগদান করিতে পারেন না। 
পুক্ধরিণীর তটে উপস্থিত হইয়া, খানিকটা “ঢুনমুনিয়া* 
খেলা হয়। ঢুনমু'নয়া খেলাটা এইরূপ । আট শ দশ 
জন স্ত্রীলোক, মণ্ডলাকাঁরে দুই ভাগে বিভক্ত হইরা দপ্তা়- 
মান হন। এক ভাগের চারি বা পাঁচজন ঈষৎ নত 
হুইয়া ভুঁড়ি বাঙ্জাইয়া কাঙ্জলী গান গাহেন এবং খুবিতে 
থাকেন । গানের এক চরণ শেষ হইস্ল ইইাবা দীভাইর] 
ঘুরিবেন এবং অপর্ধার্ধারা, নত হইয়া ঘুরিবেন ও কাছ্লী 
গাহিবেন। দ্বরাড়াইয়! ঘুণ্রবার সময় কালী গাহ্বার 
নিয়ম নাই । ছুনফুনিয়া খেলিবার সময় সর্ব প্রথমে২__ 
“এটিঃনক ইয়া, ভূয় ধরম তে'ছার লে।য, 
ধরম তোহার দেশী | করম হামার (লায়” + 

এই কল্রলীটা গাওদা ভয়। ইহা ঢুনমুনিয়ার মঙ্গলারপ। 
উপাবাক্ত প্রকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া? চার পাঁচ! কালী 
সম্পূর্ণ করিয়া, মনের সাধ মিটাইয়া কাকলী খেনিয়া ও 
গাহিয়া, পুফরিণীক্ তট হইতে, একটু মৃত্তিকা লইয়া, 
পথে পুর্ব কাজকী গাছিতে গাহিতে সকাল স্ব স্ব 
আবাসে ফিরিয়া আসেন । পঞ্চমীর দিন নবনিবাহিতা 
কন্তা, বাঁ ফাহাদ প্ত্রালয় নিকটে, তীহারা, “নইহর* 
বা প্ময়কে* (বাপের বাড়ী) আসেন। 

পুষ্কবিণীর তটস্ব যেই মুত্তিকা বাটীতে আনিয়া একটা 
মাটির গামল! বা সবাতে রাখা হয়, এবং তাহাতে কিছু 
যব বপন করা হয়। পঞ্চমীর পর হইতে প্রায় প্রত্যহ 
রাত্রিকালে, পুকুবেব। *খঁভড়ী* (থগ্তবি ) বাজাইয়া, এবং 
স্রীলোকেরা ঢোল্ক, সন্দিবা বাজাইয়া কাজলী শাহিয়া 
থাকেন । প্রায় পণ পার্শ্বে বসিয়াই গান গাওয়! হয় এবং 
গান ই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত স্বায়ী ভয়। ক্রমে উৎসবের 
দিন ষত নিকটবর্তী হন, কান্জলী গাহিবার মাত্রা তত 
বাড়িতে থাকে ; এবং স'ঙ্গ সঙ্গে নানারূপ সং সাজিয়! 
স্্ীলোকের! প্রকাশ্য রাজপথে নৃত্য করিতে দ্বিং! বোধ 


* এপানকার ঘরের 'দবী দোহাই তোমার গে? 
তোমার আশ্স্‌ মৌ অদৃষ্ট আমার প্রো 8 


₹ কাজলী পরব। 


৩৬১ 
করেন- নাঃ সং সামি একেবারে অশ্লীলতার চবম 
লীলার অভিনয় করা হয়! সে সময়কার কান্লী গানগুলিও 
অত্যান্ত কুকচিপূর্ণ। অন্তঃপুবাবদ্ধার! যদিও প্রকাশ্য স্থলে 
কালী গানিতে পাবেন না বটে,কিন্ত একেলারে বাদ যান 
না, বাডীর ভিতব বসিয়া, শ্বাশুভী ননদের চহিত ঢোলক 
বাজাইয়া গান গাহিয়া থাকেন । ইহারা শৃশ্তব ভাম্বরের 
সম্মুখে বাহির হন ন! বা হলেও দেডহাত বোমটা! টানিয়া 
রাখেন, কিন্তু তাহারা, গান শুনিক্লে পনে কোন লজ্জাই 
নাই) তাই কি ছাই গান সব সুরুচিপূর্ণ প্রকৃত গক্ষে 
এ দেপয়াবা নৃত্য গীতে যতদূর পটু, আমাচেব স্বাদশীগারা 
তাহার শতাংশের ছকাংশও নহেন। এ প্রদেশে গান 
বাজনা ব্যতীত কোন শুভকার্যই অন্থঠিত হয় নাঁ। 
কৌন কোন ধনবানেব পুত্রকন্তার বিবাহোস্লক্ষে ছয় মাস 
পূর্ব হইতে গান আরম্ভ ভইতে দেখা গিয়াছ। পূর্বেই 
বলিয়াছি উৎসব যত নিকটবর্তী হয়, প্রত্যহ রাত্রে কাজলী- 
গান ততই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় । এ সময় ইহাদের অন্ভ- 
দেশীয় প্রতিবাসিবর্গের নিদ্রাদেবীর আরাধনা ত মোটই 
হয় না, সে সময় আমাদের পক্ষে ইহী'দের লাধের কালী 
যে কত সুখকর তাচা সজেই অনুমেয় । 

পবাবর পূর্বদিন অর্থাৎ দ্বিতীয়াব দিস “রত্জগা” 
বা রাত্রি জাগবণ । সে এক মহ] ব্যাপান ! বালক, বৃদ্ধ, 
নব, নারী সকলেই রাত্র জাগরণ কন্ঠিবেন, সুতবাং 
নিদ্রাদেবীর নিবন্ু উপবাস । সেদিম সঁমন্ত রাত্রি 
স্ত্রীলোকেবা পথেব ধারে বসিয়া কাজলী গাতিবেন এবং 
নানারূপ সং সাজিয়! নাচিবেন। তাঁহাদের নৃত্য দেখিতে, 
শীত শুনিতে দলে দলে, পুরুষেব] ঘুরিয়! ন্ডোন। দ্বিতীয়! 
ওইরূপে সমাপ্ত । ভূতীরার দিবস প্রাতঃকালে, নিজ 
নিজ রুচি অন্রসারে প্রসাধন কণ্য়া, টিকুলী” (টিপ) 
“সেঁধুর” ( সিঁচর ) পৰিয়া, মেহদি পত দ্বাবা হস্ত পদ 
রঞ্জিত করিয়া, সেই পূর্ধকথ্িত যব গ্রাছ (যে যবগুলি 
পঞ্চমীব দিন বপন করা হয় সেগুলি এই তের, চৌদ্দ দিনে 
বেশ বড় হয় ) লইয়া, স্ট্রীলোকেরা সেই ির্দিষ্ট পু্ষরিণীর 
তটে উপস্থিত ভন। (পখানে যবগাছ মাথায় করিয়া 
স্নান কর! হয়, এবং এক মুষ্টি যবীর্য লইলা অবশিষ্ট গুলি 
জলে নিক্ষেপ করা হয়। এই দিনেও সেই নাগ পঞ্চমীর 
দিবসের মত, পে কীন্জলী গাহিতে শাহিতে যাওয়া 
আসা হয়, এবং সেস্তানে “দুলমুনিয়াপ (শলা তয়। উক্ত 
যবশীর্ষযকে “জই” বলা হয! বাটী আসি কন্তাবা পতা, 
পিতৃব্য, ভ্রাতা, ইতাদির কর্ণে এই “প্রই* পুঁজিয়! দেন, 
এবং তাচারাও কন্তা বা ডগিনীাক, বস্ত্র, অলঙ্কার অর্থাদি 
উপহার দিয়! থাকেন । কাজলীর দিন প্রান সকল 
, গ্ৃচস্থের বাটীতেই উত্তম উত্তম খান্তদ্রত্য প্রস্তুত হয়। 
* "পুত্ৰী" প্ৰুচউড়িশ “সেঁওইশ (ময়দাকে মাখিয়। গুলি 


৩৬২ প্রবাী।' 


সুতার “মত পাকাইয়া, ও রৌদ্রে শুফ করিয়া তাহাব 
পায়স ) “পতেওড়া* (কচুর পাতা দিয়া ও কলায়ের ঢাল 
বাটিয়া তাহার বড়া) ইত্যাদি প্রায সকলের বাড়ীতেই 
হয়। ইহাকেই একরূপ মোট।মুটি কাঙ্জলীর উৎসব বলা 
যাইতে পারে। কাঁজলীর আর একটী আম্ুসঙ্গিক 
অনষ্ঠান _পবেলুয়া ঝোলা” বা দোলনায় দোলা। প্রায় 
সকল গৃহস্থের বাডীতেই, দালানে কঠিকাটে দুটা কড় 
বসাইয়া দোলনা 'বঙ্গান হয় এবং বাডীর গৃহিণী, কন্তা, 
বধূ, বালক, বালিকাবা সকলেই অবসর মত দোলেন, 
এবং কালী গাহেন। পণের ধারে বৃক্ষশাখেও দোলনা 
খুটান হয়। ফল কথা শ্রাবণ মাসটা এদনীয়া ললনাদের 
পক্ষে বড়ই আনন্দের সময় । শ্রাবণ মাসেই নব বিবাহিতা 
কন্তার! উদ্কি পরিয়। থাকেন। 

পূর্কে কাজলীর সময় বারনারীরাও কাজলী গাহিয়৷ 
-ও নাচিয়া বেশ উপার্জন করিত। শুনিতে পাওয়া যার, 
এই আয় তাহার। সম্বংসর ব্যয় করিত, কিন্ত এখন আর 
সেদিন নাই। কিন্ত এই পরিবর্তন রুচির উন্নতি হইতে 
উৎপন্ন নহে। লোকেপ্প আহারাচ্ছদনই যুটিয়া উঠে না ত 
নাচ দেখিবে কিরূপে | রামনগরের (কাশীর) মৃত মহারাজ 
ঈশ্বরী নারায়ণ সিংহ বাহাদুর, নিজের ভীবিতাবস্থায় প্রতি 
বৎসর কাজলীর সময় সৃজাপুরে আদিতেন। কালীর 
দিন বৈকুুলে নগরস্থ যাবতীয় বারাঙ্গনারা! তাহাকে 
কাব্ধলী শুনাইতে যাইত। তিনি প্রত্যেককে দুই টাকা! 
করিয়! পুরস্কার দিতেন। 

কাঁঞ্জলীর উৎপত্তির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমার বিশেষ 
কিছু অভিজ্ঞতা নাই। শুনা যায় মোগল সম্রাট আওরং- 
'জিবের রাজত্বকালে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মৃঙ্জাপুর 
বা কস্তীত পরগনায় দানোরায় নামে এক পরাক্রমশালী 
নুরপতি রাজত্ব করিতেন। ইনি চস্দ্রবংশে. জন্মগ্রহণ 
করেন। * দানোবায় শক্তি উপাসক এবং অত্যন্ত 
যুসলমানদ্বেষী ছিলেন; নিজ রাঙ্গামধ্যে কোন মুদলমানকে 
গঙ্গাজল ব্যবস্থার করিতে দিতেন না। এখন- লোকে 
কাজলীতে গাহিয়া থাকেঃ__ 

কাহা গয়ে রাজা! দানে[বাধ, তুর্কন গ্গা দিয়ে| জূঠায়”। 1 

এই গান দ্বারা উপরোক্ত বাক্যের পুষ্টিসাধন হইতে 
পারে। কথিত আছে, রাজ! :দানোরায় প্রত্যহ সন্ধ্যা 
কালে সার্ এক ক্রোশ দূরবর্তী অষ্টনূজা! দেবীর পার্বত্য- 
মন্দিরে পদক্রজে দর্শনার্থ যাইতেন। একদিন সন্ব্যাকালে 
“অত্যন্ত বড়'‘জল হওয়ায়, রাজ] :আরাধ্যাকে দর্শনার্থ 


* মৃদ্ধাপুব হৃইতে একক্রেশ পশ্চিমে এখন ইহার রাজ- 


প্রাসাদের তগ্ন'বশেষ দৃষ্টিগোচর হইণ্টা থাকে । 


1 অর্থাৎ হে রাজা দানোরা ভুমি কোথায় গেলেঠুমলমানেরা * উপসংহার হয় 'না। 


ছিল উচ্ছ: কিয় দিতেছে 


| ৪র্ধভাগ। 


যাইতে পারিলেন না। সে দিবস রাজ! মানের ঢুঃখে, 


কোন রাজকীয় কাজ, কৰ্ম্ম করিলেন না, এবং অনাহারে . 


শয়ন করিয়া রঠিলেন | দেবী নিজ ভক্তেব- প্রাতি সয়া 
হইয়া, তাহাকে স্বপ্রাদেশ করিলেন, যে "হে রাজন 
আমি তোমার পুজায় সস্তষ্টা হইয়াছি; তুমি গার প্রত্যহ 
পর্বতোপরে আমার দর্শনের জন্ত আসি নাঁ। আমি 
যোগমায়া, যোগ করিতেছি, তোমার আগমনে আমার 
যোগ ভঙ্গ হয়। তুমি তোমার আবাসের নিকট মন্দির 
নিৰ্ম্মাণ করাই আমাব দ্বিভুক্জা মূর্তি স্থাপন কর।” 
পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা বর্তমান বিদ্বাবাসিনী দেবীর 
মন্দির নিন্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন, এবং দ্বিভুজা 
দেবী গ্রতিমা স্থাপন কারন। কগিত আছে দ্্রীলোকেরা 
দেবীর মহিমা গীতি গান্িবার জন্তু এক নূতন রাগিণীর 
সৃষ্টি করেন। সেই রাগিণীই এখন কাক্জলী নামে আখ্যাত 
হইতেছে। তখন বোধ হয় কাজলীতে কেবল দেবীর ম ইমা 
প্রচার হইত, এখন কিন্তু উহার অনেক রূপান্তর হইয়াছে | 
_ কাঞ্জলীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ শুনা 
যায়। পূর্বে মুক্রাপুরের চতুঃপার্খ্ব অরপাবেষ্টিত ছিল, 
এবং উহাকে নকলে “কন্দলীকা বন” “বলিত। সেই 
বন-নিবাসিনী. স্ত্রীলোকেরা, এক স্বতন্ত্র সুরে গান গীহিত? 
সেই “কন্দলী* গানের অপত্রংশ কাজলী, হইয়াছে। 
আমাদের মতে উপরোক্ত প্রবাদটাই সমীচীন, বোধ হয়। 
ভারতীয় সঙ্গীতশান্ত্রে বোধ হয় কাজলী গানের কোন 
চর্ডাই নাই, এবং ইহা. কোন রাগ. রাগিণীর অন্তর্গত 
বলিয়াও বিশ্বাস হয় না।- এ প্রদেশে পবিরকাশ- পচন নী” 
“আহা” ইত্যান্দ কয়েক প্রকার সাধারণ লোকের গান 
প্রচলিত আছে। কাজ্জলীও বোধ হয় ওই জাতীয়) 
কিন্ত ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকের হাতে পড়য় 
কাজলী সুন্দরীও ক্রমে সুসভ্য] হইয়া পড়িতেছেন | 
আধুনিক নব্য হিন্দী লেখকেরাও মার্জিত কালী লিগ্মিতে 
আরম্ত করিয়াছছেন। পুর্ধেকার ক্রাজলীগুলি, বড় 
অমার্জিত এবং. অসভ্যতাপূর্ণ।.. প্রচল্তি ছুইটী প্রা 
হইতেই উপলব্ধি হইতেছে সত্রীলোকেরাই ইহার পরবর্তিক[। 1 
আমাদের দেশের -কবির দলের মত কাজ্লীর কত-দল 
আছে, এদেশের ভাষায় সেগুলিকে "আখাড়1” কহে৷ 
আখড়ায় যিনি বয়োজোষ্ট বা যোগা ব্যক্তি, তিনি ওস্তাদ 
(গুরু) আর সকলে তাহার “বাগে” { চেলা )। এই সব 
দলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক. থাকে । কোন 
বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে ইহারা. কাঁজ্লী বাধ্য়া খ্জড়ী 
বাঁজাইয়! গান ক্ষরে।. এক দলের সহিত অপর দলের 


প্রায় বিবাদ হয় এবং প্রায় লাঠালাঠি না. ভইয়। তাহার, 


রেল্‌গাড়ী, দুতিক্ষ ও পেগ উপলক্ষে 


কজলী তৈয়ারী হইয়াছে। 


রো 


bs ইংথ্ৰ। l. এড 
সখা প্রেগের জন্য - 
“এসীরী ফাণ্রন্যে বারী ফৈগী চটপটিয়! 
কেন্তুকে তো ব্বথি উঠে, ফেহকে উঠে খটিয়া”।: 
ছুর্ভিক্ষেব জন্য -- ২ 
“অলী হী কস্ত্টন আয রে, সঁওলিয়া 
দান! বিশ্ব $ঠয়ি বুঁর্রাব রে সঁওলিয়া*। * ইত্যাদি 
“যেলগ্গাভী জন্ম, 
“কয়মী বলি রেলক নওয়ারী রে, সঁওলিয়া” 11 ইত্যাদি 
আজ প্রায় তের চৌদ্দ বৎসবের কথা হইল, মুজাখুরে 
মিঃ পিনট নামক এক দুর্দান্ত ম্যান্সিষ্ট্রেটের আবির্ভাব 
হয়। এদেশীয় গ্রাঘা স্ীলোকেরা যে “পৈরী* নামক 
কংসনির্ন্দিত পদাভরণ প্রধান -করে, তাহার বাম, বম, 
শব্দে, নাকি প্রভূত শান্তিতঙ্গ হইত । অতএব মিয়মভারি 
হইল, কেহ পৈরী পক্রিত্বা তাহার বাঙ্গলার নিকট “দয়! 
যাইতে পারিবে =" । তণনঃ__ 
“ম্নাযেল বা কল্সকটৰ জালিম জোর রে. সও"লব! 
স্পইরী তোডাতব ভাঙড তোড় রে সওলিব।”। শ্ব 
ইতাদি কাঞ্জলীতে গ্রন্থর গুণকীর্তন হইতে লাগিল। 
এই কাঁজলী গানের ক্ষমত! অগ্রতিহত! দণ্ুমুণ্ডের কর্তা, 
জেলার ম্যাত্রিষ্ট্রেটকেও রেহাই নাই। সামাজিক কুবীত্তির 
আলোচনাও কাক্ষলীব গানে শুনিতে পাওয়া যয়। 
সে কারলীগুলি অতস্ত হাস্তোদীপক, নিয়ে উক্ত হেণীর 


ইত্বাদি 


একটা! কাজলীর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শোন 
যুবতীর বালক পতি সহিত বিবাহ হওয়ায় তিনি সখীল্ন 


সমীপে দুঃখ করিতেছেন £-_ 


“ফুলওয়। উমরীকরে ডলি! ওনে ওনে বায়। 

হুম ধন.গঠলু' বজবিফারে, দুলহ। সঁখে লাগল যায়। 
কি ছুলহ। লউকা চদান, মাঙ্গে, তৃতৃহি বেসায়। 
অস্.রিষ লাঁগে সথিাতর, মারে! খবড়। ঘুমায় 
ফুলওয়া উমরীকেরে, ড'রয। ওনে ওনে বায়। 
হুম'ধল পলু" কুয়া হরে, ছুলহা! ঈধে লাগল যায়। 
ফি দুলহু। লড়িক নদ ন, মাঙ্গে তুতৃছি ভরায়। 
অস্‌ রিষ লাগে নখিয়ারে, কিমার্রে। লেজুরী ঘুমায় ॥” 

+ . অর্থ 

ফুটেছে বর্ন ফুল, ডালিগুলি নত হয়; 
আমি যাই হাটে সশি 1 শিশু পতি সঙ্গে যায়। 
বলে কিনে দাও ফোনে জল খাইবার ভাভ ! 
এষ্নি রাগ হ'ল, সবি! মারি ছুই চারি চড়। 


* এবার ফান্কপ্ন ব্যামে। হইতেছে চটটুপটে । 
কেহ্‌ যার রদে চড়ে, কেহ বার খাটে উঠে ॥ 
+ এমন মছার্ধা কভু 'দখি দাই আর, 
অয়বিন!| হইয়াহে অস্ির্ন সার ৷ 

$ রে শ্থামলিয়া, কেমল রেলগ্নাড়ী নির্টিত হইয়াছে! 
শ্ব এসেছে কালেক্টর সাহেব'দুর্দান্ত তেজন্বী ভারি, 
পায়ের পৈরিগুসি ভাঁলাতেছে শীত্ব করি! : 


4 


হানি ৩৩৩ 


আমি প্রেম পাঁত্কোতগাঁৰ পঁতি ন সঙ্গে ক’ৰে, 
ওমা! বলে কিনা সই | *ভাডে ভ্রল দ্বাও করাবে |” 
এম্নি ধারা রাগ সপী হ’ল সে সময়, 
ইচ্ছা হ’ল ঘভীগা ছটা ছুড়ে মারি তার গীয়। 
কজলী গান গুলির প্রতিচরণেক শেষে কোন একটা 
বিশেষ শব্দ থাকে । এ স্থলে প্রধান অর্থাৎ সচছাচর যে ওলি 
শুনিতে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে কয়েকটী নিত লিখিতেছ। 
কোনটাতে “হবি হরি”, 'কোনটাতে “সওঁলিয়া* কোনট তে 
“ন৷* কোনটাতে "বু দেলওত্ন/” কোনটিতে “ছাটি নন শী” 
ইত্যাদি । কোন বিশেষ শব্দ না দয়াও কালী বয়, 
সেই গুলি আধুনিক এবং মার্জিত। এই শ্রেণীর চাত্রিটী 
কজলী গান নিয়ে উদ্ধত করিয়! দিলাম । ৬ 
১ 
বম ধন ভারতকে সব ক্ষত্রী, জিনকী হবস ধ্বজা ফহ্রায়। 
মার, মাব, কে শত্রু দিয়েহাঁ, লাখন বেব তগায়॥ 
মহ'নন্দকে ফৌজ হুনতেহী, ডবে সিকন্দর রায। 
রাজা চন্দ্র গুপ্ত লেআয়ে, বেটা সিল্যুকেশ্রতী যায় 3 
মারি বিলোচিন.বিক্রম"বহে, শকারি পন্থী পাগ্র। 
বাপ! কাসিম তনর মুহম্মদ, জী তো সিহ্‌ ‘দযো উতরায় ॥ 
আয়ে মামু১ চটি হিন্দুন পয়, /চীবিশ তের সৈন চাষ । 
খুন্মন বায় তহী ধাপ-সারং লি, সববিধি দিযো হরার ॥ 
লাহোর রাঁজ জযপাল গওচটি খুবাঁসান প্র ধায় । 
দিলো প্রাণ আনন্দপাল পর ছোড়ে৷ দেশ রম নলী বায় | 
২ 
“কাহেতু চৌকাও লাগ্নায়ে, জয়চন্দওয় ? ০" " 
আপনে স্বারথ ভুলি ভুলাযে কাহে চে:ট$ কটহয়া 
বেলায় অরযচন্দওয়.। 
TEE নে অপনে কুলকে কাহে ওঁ 
জডওযা কটায় জব্চন্দওয়া 
ফুটকে ফল সব ভারত বোয়ে, বৈরী কে রাহ 
' খোভাখে জয়চন্দওয়। | 
আওর'নাসী তঁয় আপ বিলানে, নিজমুখ করিত? 
: পেত্ায় জয়চন্দওয়া ॥ 
৩ 
নিকে ভারত কে দিন আবে, স্বশন্ল কংগ্রেস সব হোয় 
জাগে ভাগ রাজখধি আরে লাট রিপন ছল খের 
ছুঃপ, অনীতি, স্বাবথপরতা হরি দিয়ো! রতন ইত টোষ 
প্রতিনিধি শাসন প্রথা বেলী ফে. বীজ শ্রযেও ত্বোয় 
বৃটিশ ব'জশশিকে কলঙ্ক, জন দিনে! সচমুচ খেয়ে । 
মিষ্টর হিযুম, অওর দাদা ভাই নৌরোজী সোগন 
পরী যুনাথর।ও, বদরুদ্দিন তয্বাব জী মে লোষ 
বাবু উমেশচন্দ্র, অগ্নেয়ার হুত্রধনিয়। চোয় । 
রাঘধবীর, নেন, কাণীন.ধ তিলঙগ সদ্য 
কিও অঙ্কুরিত রাহ দেশ দিজ দশ। হন অভি চজায় 


১ মহমুদ গজনী । ২ বাপ সারলাঁখ, অর্থাৎ পিতার সন্বন্বীব! 


মাতুল জ্ঞান করিব । ৩ চৌকাঞ্জগাধ, অর্ব্বে যর নিল্গান। সৎ 
ও হিন্দুসাতাজচু পরিষ্কার করিয়া! দিলি । ৪ চোট কটওয়া, অর্থ, 
যাহাদের উতন্ত ব। টিকি নাই, মুসলমান, 


2 


৩৬৪ প্রবাসী । 
রাজা রামপাল, রঙ্গমতূলা সবানে ভব 
সভাপতি মড়লেব হমাযু জাহ. নাবটন চোষ 
খারে গাত, মহতা. যরলীধর, চত্রবারকৰ বোর 
সিঁচি ডাক্তার বাঞ্জেন্দ্রবর সুবেন্দ্র বাবু তোষ 
রাজা সরটী মাধবরাও, নীত বস মমি নিচোয় 
সালিগ্রাম, মলিক, আনন্দ, দর. হামিদ, বর্ম্ম অলথোহ 
বিবৃধ অযোধ্যাদাপ 'চাঁধবী, রক্ষক হুধব সমোধ 
অলীমূহন্মদ ভীম, ভীম সম রাখো বল নতি (গাধ 
জাকো রিপু ভুর্ষ্োধন বূঢ়ো সৈধ্দ ঘুঃপাড়া বোধ 
মুসলমান ভন চাহত এহ সব “সী দীন বিছ্বোষ 
আতা বিবিধ জাতি “ক চৰে সব গথে প্রেম মে ণপাষ 
নিজ নি্গ মতি অগ্রাহ তজি সবভ্রন ইকখল দিন বি'ঠাঁয 

* সম দুঃখ দ্রণী উপাধ নিবত সব, এধাঁকী সুূলতন (কাব 
ঝাঁজনীভিকী এক সুত মে গে সব সাথ উঝোব সি 
লখিঘ লহত একতা! খোউ, উদ্দম চিতে চুভোষ 
দযাবতী মাহাসী মহারাণী সৌ হিষে। ভিটোধ 
উচিত শ্বক নিজ মাত সো পাঁওরে, হে ঈশ বনোর । 

8! 

মঙ্গল কবে ইশ্‌ ভাশতকে সকল অসঙ্গল বেগী বহার 
আলস নিদ্র! সৌ উঠি জার্গে ভারতবাসিন ভয় 
এক৷ সুমতি, কলা, বিদা।বল, তেজ স্বত্ব লিজ পায় 
উদ্দম পগে, ধরম রত উন্নতি দেশ করে' চিত চায় 
ছুখ কলঙ্ক ধোধ দেও'যে ফির ওহি দিন দিখলায়। 


প্রথম ছুইটী এ্রতিহাসিক কাজলী, স্বর্গীয় বাবু 
হরিশ্তন্্রণ্( ভারতেন্দু) বচিত। পরের ছষ্টটা চিন্দীর 
সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বদ্রীনারায়ণ চৌধুবী মহাশয়ের 
রচিত। তৃতীয় কাজজলীটীতে কংগ্রেসের স্বদেশী ও বিদেশী 
নেতাদিগের নাম সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে এবং ইহা 
প্রথম প্রয়াগ কংগ্রেসের সময় লিখিত। এই চারিটির 
অনুবাদ ক্রমান্বয়ে দে ওয়া যাইতেছে । 


প্রথম কাজলীর অনুবাদ । 
ধন্ত ধন্ত { ভারতেব যত ক্ষত্রী বীরগণ । 
করিয়ছ লক্ষবার, বিতাভিত শক্ত জন। 
দেখি “মহানন্দ” সৈন্য, "সেকেলর* ভীত হয়, 
“শেলাকল্” কন্যা সহ চন্দ্রুণ্ত গরিণয । 
মারিষ| বেলুচ'গণে, বিক্রম পদবী পান, 
“কাসিম” পুত্র "মহম্মদ" সিন্ধুনদ পারে যান । 
চতৃধিংশ বার “মামু” সঙ্গে লয়ে সৈশ্তগ্ণ, 
আসিল ভীরতভুষে, করিবারে আক্রমণ । 
প্থুশ্মনবাষ” জানি ‘তারে পিতার সন্বন্ধী সম, 
মাশিলেন সর্বমতে তার গব্ব পরা ক্রম । 
আপনি “অনঙ্গ পাল” দেন আগা বলিদন, 
স্বদেশ, স্বধৰ্ম্ম নিজ, তবু না করেন দান ॥ 


দ্বিতীয় কাজলীর অনুবাদ । 
কেন জয় চন্দ্র তুই ! করিলিরে সর্বনাশ $ ্ 
স্বার্থে ভুলে, য্লেছে ডাকি, দেখাইলি দিজধ্বাস। 


[ ৪র্থ ভাগ। 
আপলাৰ গোড়া তই { কাঁটিলি আপনি নিজে, 
অনৈজ্ঞা, বিবাদ যত ছডালি ভারত মাঝ । 
নি ছখু-ল দিলি তুই অরাতি প্রবেশ হার, 
অপনেও বিন।শিলি, আপনিও হলি ছার । 


নিজ হাতে ভূলে লষে, কলঙ্ক কালিয়! সুখে 
কেন ওবে জযচন্স ] মাখিলি আপন মুখে? 


তৃতীয় কাঁজলীর অনুবাদ । (ভাবার্ঘ) 


ভাবতের দিন শুভ এত দিনে বুঝ এল, 
সাধিতে ভারত ভিত স্যাশ্ন্তাল কংগ্রেস হ'ল। 
আমাদের প্রতিনিধি মহামতি এ রিপন, 
ভাগ্যবশে রাজধবি দিযাছেন দরশ্ন । 

মাহি দুখ, শ্বার্পর র'জনীতি, শ্বেচছাচার, 
রিপন মতন আসি করিলেন প্রতিকার ৷ 
ইলবর্ট আদি করি শাসন প্রণালী বত, 

সুবীজ রোপণ করি সাধিলেন শুভ কত! 
রাজ-শ শ বুটনের ছিল যে কলঙ্ক ভালে, 
সত্য কি রিপন লর্ড মুছাইতে এসেছিলে? 
ক্বরিয়| ভবস! দৃঢ তাহার উপবে তাই, 
উদ্যোগী বিদেশী হিযুম নৌরোজী দাদ্রাভাই, 
রাও রখুনাথ আর বক্রদ্দীন সদাশয়, 

বলের উনেশ শলী হরক্ষণা ছু'জনাঘ, 

রাঘব, নরেন্দ্র, কাশী তৈলঙ্গ, এক সাথে, 

হীন দেশ দীন দশ! কিছুমাত্র ঘুচা তে, 

রাক্সা রামপাল সিং রহম্‌তৃল| এক মতে, 
উন্নতিন্ব অঙ্কুরত নবশাখ ল'য়ে হাতে, 
হুমারুন, নরটন, সভাপতি মুদলিধার, 

মেহতা, মূবলী, খরে, গাত, চন্দ্রবারকর, 
সিঞ্চিমা রাজেজ্র রাবু সুরেন্্র ব্বহৃত্তে বারি, 
স্রটী মাধব তাহে নীতি সুধা দেন ভরি, 
শালগ্ৰাম, মণ্ড লিক, দর, আনন্দ, হামিদ আর, 
চৌধুরী, অযোধ্যানাথ, লভিলেম সবে ভার, 
ভীমস্ম পরা ক্রম, আলী মহম্মদ ভীম, 
(কাছে সৈয়দ বুড়৷ তার যে দুঃখ অনীম 1) 
চাহে না মে।স্লেম ভ্রাতা দেশের কথা! মাখিতে গায়, 
ছি ড়িযা একতা সুত্ৰ তাহার! পলাষে বায় । 
অন্য ভাতাগণ সব গঁধি একতার হারে, 

নিন স্বার্থ শ্রম সব একস্থান দিল করে । 
একলা কাদিলে বল কে তাহ! শুনিতে পায় ? 
সমন্ব-র চীৎকারিলে যদি কিছু ফল হয়। 
করিলেন পরামর্শ ভারতসভ্ভানগ্নপ | 
দেশহিত মহাত্ৰতে হইলেন নিমগন ৷ 

সংগ্রহ করিয়া বীজ আনিলেন কোনজন 
রোপশ. সিঞ্চন, কেহ করেন কেহ বঙ্গণ। 
দযাবতী 'মহারাণী সম্ত।নেরা তব পাশে, 
উচিত যা কিছু তাহা, এসেছে পাবার আশে । 


চতুর্থ কাজলীর অনুবাদ । 


মল, মঙ্গলময় ! করুন ভারতো পরে 
অমঙ্গল যত ত্বরা, দিন ভাঁসাইবা দূরে । 









সুরে পলাইয়া যাক দুঃখ ও 
সাবিত আত্দশ হিত যতুবান হও সাব। 

.. পৃন্দের সে স্বখদিৰ, অংবার ফিরিয়! পাবে । 

a এ স্থলে বল৷ উচিত যে যীাঁহাবা এ প্রদেশের অদিম 
নিবাসী, কাজজলী  তাহাদেরই পরব। যাঁচারা আ্যান্ত 
প্রদেশ হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে স্থারীরূপে ব'স কক্ষিতে- 
ছেন। (অর্থাৎ সারম্বত, গৌড়, ক্ষত্রী, অগর ওয়াল, হণ্ডে- 
ওয়াজ দিও তাহাদের অস্তঃপূরে কাজলী প্রাবেশ 
লগা, তি ইহা উহাদের জাতীয় উত্ষন নহে। 


কোনও প্রবাদিনী ৷ 









সীওতাল-রহস্য | 


সাঁওতাল পরগণ! জেলাটি অতাস্ত বৃহদায়তন, কস্ত 
আয়তনের অনুপাতে ইহার লোকসংখ্যা খুবই কম; 
কারণ সমগ্র ভৃভাগ্ষটি অসংখা পাহাড়শ্রেণীতে পরিশোভিত | 
কোনও উচ্চন্থানে আরোহণ করিলে চতুদ্দিকে সাগর- 
তরঙ্গের নার কেবল অগণিত পাহাড়শ্রেণীই নয়নগোচর 
_ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীবন্ধ অসংখ্য শালবৃক্ষরাজির পরম 
"রমণী শোভা সন্দৰ্শন করিয়া মোহিত হইতে হয়। 
লগুণ বহুপূৰ্ব্ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হাতে 
থমতঃ ভাগীরথীর তীরবর্তী প্রদেশে বসগবাস 
বং কালক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সমস্ত 
প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তৎপর ইহাদেরই নামান্ু- 
সারে এই প্রদেশের নাম সাঁওতাল পরগণা হয় । জেলার 
নাম সাওতাল পরগণা হইলেও স্থানীয় অধিবাসীর অধে 
_ সীওতাল জাতির সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের অধিক হইবে 
না? এই সী তাল সংখ) হাসের তিনটি কারণ বর্তমান । 
প্রথমতঃ, চাকর সাহ্বেদিগের কল্যাণে বহুতর সাঁওতাল 
বৎসর বৎসর আসাম, দার্জিলিং, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্তানে 
প্রেরিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু দেশে আর ক্তিরি- 
তেছে না ইাদিগের প্রসাদে পত্নী পতিবিরহে, মাত৷ 
“পুত্ৰশোকে দিবারাত্রি অশ্রুবিসর্জন না করিতেছে, এমন 
পরিবার সাঁওতাল পরগণায় বিরল । দ্বিতীয়তঃ, জ্ছতর 
সীাওতাল ইচ্ছাপূর্বক বৰ্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর 
 হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থানে বাইয়। বাস করিতেছে। তৃতীক্ তঃ, 
স্থানীয় জলবায়ু অত্যন্ত স্বান্যজনক বলিয়া বহু বাঙ্গালী 
এবং হিন্দুস্থানী নিন্দা কক টিপে রাস, 


করিতেছে। | 




























































্াওভীলদিগরের দৈহিক | 


ভারতবর্ষের অন্তান্ত পার্বতাজাতির দৈহিক 
ন্যায় কদাকার নহে। ইহাদের গায়ের রং যদিও 
কৃষ্ণবর্ণ এবং কাহারও কাহারও রং এত কাল যে 
কালী ঢালিয়া দিলেও খু'জিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু ই 
অঙ্গাসৌষ্ঠব বেশ প্রশংসনীয় । পুরুষগণ হষ্টপষ্টাঙ্গ ব্‌ 
এবং স্বগঠন। ইহার! ঘন কুঞ্চিত কেশদাম সর্বদাম 
পরিপাটি করিয়া রাখে, এবং প্রতোৌকের । কশমা 
একখানি চিরুনি গু'জিয়া রাখে । রষণীগণের : 
গঠন অতীব প্রশংসনীয় । ইহার! ন-স্ুল-ন-কৃশা, হা 
জড়িতা, কাজেই কষ্টসহিষু এবং পরিশ্রণী। ইহার! 
ভ্তিনের পরিশ্রমের পরে সঞ্ধ্যাসমাগঙগ শ্রেণীবদ্ধ ভা 
তালে পদ্রবিক্ষেপ করিয়া যখন গৃহাভিমুখে মন 
থাকে, তখন বোধ হয় যেন সৈন্তগণ ধুদ্ধযাত্জ। করি 
ইহারা নিতান্ত অসভ্য বব্বর হইলেও সৌন্দঃ 
বিবর্জিতা নহে । ইহার! ফুল বড় ভাল বাসে 
প্রকৃতি প্রদত্ত ধনই ইহাদের একমাত্র অলঙ্কার। 
কবরীতে এবং কুবলয় পুষ্পালঙ্কার পরিধান করিয়া 
ইহারা দলে দলে রাজপথ দিয়া যাইতে থাকে, 
ইহ্থাদ্দিগকে বনদেবী বলিয়াই মনে হয়। ইহাদে 
এমন স্ুগঠনা যুবতী দেখিয়াছি, যাহার গাত্চর্ন্ম 
হইলে রাজরাণী হইবার ও যোগ্যা ! ইহাদের *স্থত 
প্রীতি প্রফুল্ল বদনমণ্ডল এবং স্থাস্থাপূর্ণ যৌবনো 
নিটোল নিখুত দেহকাস্তি দেখিলে হৃদয়ে স্ব 
প্রীতি ও বিমল আনন্দের উদ্রেক হয়। ই 
হাস্তময়ী, ক্ষণেকের জন্যও ইহাদের সুখে ব্ষাদের 
দেখিতে পাওয়া যায় না। নৃত্যগীতে ইহারা একে 
আত্মহার! হইয়! যায়। 


বিবাহ-পদ্ধতি ৷ 


ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রবর্তিত নাই, পুরুষ 
২০২২ বৎসর এবং রমণীদিগের ১৯১৭ বৎসর ৰব 
কমে বিবাহ হয় না। কুচরিত্র বাঙ্গালীর মংঅবে ' 
সহরের নিকটবর্তী পল্লীসমুহে ব্াভিচারআোত যেরূপ প্রাব 
বেগে প্রবাহিত হইতেছে, সুদূর মধ্যপ্রদেশে তাহা অপেক্ষ 
অনেক কম। 

ইহাদিগের মধ্যে প্রাজাপত্য, গ্রান্ধর্ব ৪ 
তিন প্রকার বিবাহ প্রচলিত আছে। তন্ম 
সংখ্যা অল্প এবং অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন 
মধ্যেই প্রচলিত আছে; গান্ধবব বীতিই, সব 
ভিতর বিশেষ ভাবে প্রচুলিত। নিয়ে তাহার 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। এ প্রদেশে বহুহানে 
ছিব (1879 বসে। তির 


ie _"_প্রবাসা। : 





সাঁওতাল রমণীত্রয় ৷ 


“পাতা পৰব” নামক ঢুইটি মেলা হয়, এই শেষোক্ত “পরব” 
দুইটি প্রধানতঃ স্থানীয় মদ্যব্যবসারিগণের যত্বেই স্থাপিত 
হইয়া থাকে । কারণ, এন উপলক্ষে যত মদা বিক্রীত 
হয়, সমন্ত বৎসরে তাহা হয় কি ন৷ সন্দেহ । যাহোক্‌, 
উক্ত পরবস্থানে এবং হাটিগ়ায় বহুদুর হইতে সাওতাল 
-ষুবক যুবতীগণ নিতাবাবহাধা নানাপ্রকার দ্রবাজাত ক্রয় 
বিক্রয় করিতে উপস্থিত হুহয়া থাকে এবং এ সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদিগের হৃদয়বিনিময়ও এ স্থানেই সংঘটিত হয়। 
এই পরব ও হাটিয়াই পূব্বালিখিত গাঞ্ধব্ব-বিঝাহের কেন্দ্র 
স্থল । এ জনতায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক । স্থাবন্স্ত- 
কবরী পাওতাল ঘুবতীবুন্দ পুষ্পাভরণে ভূষিত হহয়া 
স্থললিত কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে হেলিয়া ছুলিয়। 
হাটিার উপকণ্ঠে সমাগত হয়, এবং ষুবকবুন্দ ও মাগ। 
আঁচড়াইয়।, কণ্ঠে এবং কর্ণমূলে ফুলের মালা পরিয়া মধুর 
স্বরে বংশাধ্বনি করিতে করিতে যুবতীবৃন্দের অনুর 
আনরবুক্ষতলে সমবেত হয় ।' যুবতীগণ স্বভাবতঃই নৃত্যগী ত- 


প্রিয় ; কিন্তু এ উৎসবে তাহাদের নৃতাগীতান্ুরক্তি যেন. 


সপ্চমে চড়িয়। উঠে) যুবকবুন্দ যখন মধুর স্বরে বংশাধ্বনি 
করিতে আরম্ভ করে, তখন সেই বিরহোদ্দাপক স্বরের 
মোহিনী শক্তিতে তাহারা ৮কেবারে আত্মহার৷ হইয়া 


সঙ্জগিতমুগ্ধ। কুরঞ্গিনীর স্তায় চঞ্চলা হইয়া উঠে! তাহাদের 


তাতকালিক সে প্রেমে ঢল ঢল ভাব, সে স্বভাঙ্সরল নয়ন- 


ভঙ্গী, সৌন্দধা জগতের এক এক অপার্থিব পরম রমণীয় 
সামগ্রী । সে বিমল সৌন্দয্যের নিখুঁত ছবি খিনি তুলিকায় 
আকিয়া জগতের চক্ষে ধারতে পারেন, তিনি বথার্থ 
কাব, তাহার সৌন্দশ্যোপাসনা সার্থক । যাহোক, নৃত্য 
গীতের সঙ্গে সঙ্গে উভয়দল ক্রমে নিকটবর্তী হইতে থাকে, 
তখন চক্ষে চক্ষে আলাপ পরিচয় হয়। যুবতীদিগের 
রক্ষক স্বরূপ একদল ‘ছোক্‌র!” থাকে । ইহাদের নাম 
“যোগমাঝি" ৷ প্রতোক দলের সঙ্গেই এইরূপ “যোগমাঝি” 
২।৪ জন থাকে । কোনও যুবতী কোনও যুবকের মনোমত 
হইলে সে দেই যুবতীর দলের যোগমাঝির নিকট তাহার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, যুবতীও তাহার মনোভাব উক্ত 
যোগমাঝি দ্বারার বলিয়া পাঠায় । কিছুক্ষণ এইরূপ ঘাত 
প্রতঘাতের পর যদি উভয়ে উভয়ের মনোমত হয়, তখন 
যুবক ও যুবতীর অভিভাবকগণ অ।সার উপস্থিত হয়, 
এবং গোত্র গোটা ও পণ ঠিক করা হয় (ইহাদের মধোও 
স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ )। উক্ত পণের পরিমাণ ৬২টাক। 
হইতে ১৮৯ পরাস্ত নিৰ্দিষ্ট আছে । গোত্র প্রতিবঞ্ধক-ন। 
হইলে এবং পণ স্রির হইলে বরপক্ষ কতকগুলি যুড়ি 
আনিয়া কন্যাপক্ষকে উপহার প্রদান করে। এইরূপে বিবা- 
হের পত্র হয়। তৎপর বিবাহের 'দিন’ স্থির হইলে সকলেই 
নিজ নিজ আবাসে চলিয়া যাখ। তৎপর সেই নির্দিষ্ট 
দিবসে বর হরিদ্র। বর্ণের বস্ত্র পরিধান করিয়া! বহুসংখ্যক 


৭ম সংখ্যা ৷ | সীওতাল-রহন্ত 
বরযাত্রী সহ মাদল ব'জাইতে রাজা, কা বাড়ীতে 
উপস্থিত হয়। বরেছ সঙ্গে তাহার মা, মাসী এভৃতি 


“* স্ত্রীলোকগণও থাকে! ইহ-রা, কন্তার গৃহে উপস্থিত হইলে 
কয্পাপক্ষীয়! মহিলাগণ নিয়ন লখিত il গাহিয়া তাহাকে 
অভ্যথনা করে ৮ ডিন 
:*- “দে গড়া-দেল- পেড়াদে দুড়প পে। 5 
- ১ গ্বাণ্ডো নাচি পড়ো মেনাঃ তা [জেষা। ie তই 
॥ তাং আপেধাঃল পেভ। ঝা'ড লটাতে । রি 
= ঞওয়ান পে ‘পড়া হবধাড় কাণ্ড! দাঃ ॥* ২31 এল 
_,অন্তার্থঃ-_হে কুটুম্ব, তোমবা, এসে ব’ল । আমানের 
“পড়ি ও মচিয়া আছে।, হে কটু, আমর! তোমার্দিগক 
লোটায় জল দির । এই শীতল কলমীর জলপান কলু। 
-তছুত্তরে বরযান্তিগুণ নিম্নের লিখিত গান, গায়ঃ-- 
, “নান্লিঞ্‌ দিসম্‌ বাব।, সাঙ্গে বরিয়াৎ (?), 
, ষহড়দারে রেপে ‘ভরা ফেতলে। 
স্বাকা শুতুদ ভিমিন'রেঠাং। 
হুকা তামাখুর (£) এমা লেগে ।: 


" "্অস্তার্থঃ__আমরা দুর'দেশের বহুসংখ্যক বরযাত্রঁ। 


শ্রফগীছের ' তলায় বালাবাতী দিলে। খাস্ভ পরিবেশন: 
বিলম্ব হইতে-পারে। ' এখন মাযারে হা ও টার 
দাও 1 ঃ | ্ ্ 


> এইরূপে অন্তাথন ব্যাপার মাপ es বরযান্ত্রর 
দল" “হুক: ' তামাধুত্র লইয়া - পরমানন্দে ‘ বিশ্রাসন্থখ 
উপভোগ করে) তৎপর 'কন্তাকর্তার আহ্বানান্ুসারে- 
সকলে গান্রোথান কহ্দিয়া “মীদল' বাজাইতে বাঙ্গাইতে 
বিবাহস্থলে উপাস্থত হুম'এবং মহোল্লাসে নৃত্যগীত করিতে 
আরম্ত করে। তৎপর কন্তাকে সভাস্থলে আনা হয় এনং 
তাহাকে দেখিবার অযাজিগণ be গা ন্ট 
গায়ঃ = 
পতিৰ করা রাজ পেরেছে । ' ' - 
* সমামাঃ সায়া মাই, তে হক ধারিঃ। ৬ ll 
।- মেৎ গ্ারেহসাই আইন.ম্‌.বহ£ পেবেঃ মাঃ সিন্ুর (?7,) 1", 
'-.অস্তার্থ:-=সধ্যাহকালে 'লোক সকল একক্রিতত 
হইয়াছে ৷ 'তোমার -মেয়ে এখনও -কুমারী.। (এখন) 
তাহার চোখে কাজল শু মাথায় সিন্দুর দাও । 

বর, বাড়ী হইতে 'নাস্বার সময় বিবাছের যৌতুকপূর্ন 

একটি বড় ঝুড়ি লৰা, আইসে, এই ঝুড়িতে কন্তাত 
গরিধেয় ১ খানা কাপড়, কিছু ভুট্টা ও ফণগ এবং. পিন্দুল 
থকে ।: বি শহ সময়ে উক্ত ঝুড়ি সভান্থলে আনীত হয়, 
কন্ত/ মেই কাপড় পর্িধাল, করিয়া! ঝুড়ীতে উপবেশন 
করে। তুখনা কৃষ্তাপক্ষগণ . তাহাকে - ধরাধরি, কৰিয়া 
বরের চতুঃপ্দিক পরিবেইন করে, এবং এই. পরিব্ষ্টেন 
ক্রিয়া শেষ- হইলে, কন্পা বরের ডি, হয়। তখন” 
বর.কন্কার -সিঁথিতে সিন্দুর দান্‌ করে,। - সঙ্গে -সঙ্গে.পীভ 


৮) 


৩৬৭ 


তিমির কারনে ভাদিনের তে 
বকিতে থাকো তৎপব বরদত্রিগণ শ্রাহার রবিতে বণো।- 
ওই 'ভোজে ভাত, শুকরমাংস ও 'ভীাভিয়াই* (গৃহহ্ত 
একপ্রকার মস্ত) প্রধান। 
দিলে এ ভোজ 'পাকাফলার*বলিয়াই গণ্য হব কিন্ত স্কেপ 
শক্তি খুব -কমলোকেরই আছে। “ভোজলক্রিয়া সম্পন্ন 
হইলে কন্তাবিদায় আাবস্ত, হয়। তখন. কন্ার ভগ্বী 


এবং বালাপর্খীগণ ' তাহা'ব বাহুবেঞ্গন স্ভ্রবদ্ধ করিয়া” 


বিনাইয়া বিনাইয়া কীদিতি থাকেন। _ এই সময়ের 
করুণরসোদদীপক গানগুলি, বড়ই ই লয়ে তাহ।র 
একটি নমূন! প্রদত্ত হইল। - রি 
“গাতে পাড়ে লাংতাহে কানা । 

-অভি গাতে লাং তাংহ কনা। ২, ১ 7 * - 
মেৎ ঞেপেল হ আরজি ম্নোঃ। 
আলু।ং ঞ্েপেল হু বানু ill 


৪ অন্তর: -মামরা বহুদিন এক স্থানে ছিলাদ। আমরা 


তোমাকে ঠিক্‌ নিজ প্রাণের মৃত .-ভাল বাসিতাস। 
আমাদের মুখ.দেখিবার -জন্ক আর্সি আছে কিন্তু কায় !- 
তোমাকে দেখিবার মার, আশ নাই! 

নিরক্ষর..অপভা .সাওতাল রমলীগনের. ব্বালাসৌহাদা 
কিরূপ মহৎ এবং প্রগাঢ় তাহ, এই এবটি মাত্র গানেই, 
সম্যক পরিষ্ষ,ট-হুইতেছে। এইরূপে বহৃক্ষণ অতিবাহিত 
হইবার. পর “বর, শ্বশুর শাড়ী 2 ভাতিবে, যথাযোগ্য 
অভিবাদন, করিয়া-কন্তা।লইয়! প্রস্থান করে. এইরণে: 
গা্ধর্ধ বিবাহের পরিসমাপ্তি হয়। ১, 

পুর্বে কথিত হাটিয়াতে যদি কোনও যুহ্ক কোনও 
যুবতীর পাণি প্রার্থী হইয়া বিফলমনোৱর্ণ হয়, তবে সে 
যুবক সে “দনোরথাঃ উত্থায়হৃদি” লীনাঃ হইন্ডে ন! দিয়া, 
কিঞ্চিৎ সিন্দুর কিনিয়! সুযোগের প্রতীক্্য কর্লিতে থাকে, 
এবং সুবিধা পাইলেই উক্ত মনোনীত স্বুব্তীর সিথিতে, 
বলপূৰ্বক সিন্দুর, প্রদান করে।, দিলু প্লান করা. 
ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ ৷ কাজেই, এইন্ূপে সিন্দুর, 
গ্রাদান করিলে-সে কন্তাকে আর কেহু গ্রহ করেন ॥: 
এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইলে উক্ত যুবতীর অভিভাবক. 
পরবর্তী হাটিয়াতে একথানা ভগ্রশাখা হস্তে উস্থিত হয় ' 
" তদ্বৃষ্টে সকলেই বুঝিতে পারে যে, কোনও ব্যক্তি বিবাহের 
নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে। তগন 'তাহাবা সকল্ছে তাহাকে 
নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। - সেও যথাযথ উত্তর, প্রদান 
করে। তংপরে কোন্‌ স্থানে "বিচার -পঞ্চা ইতি” .বসিবে, 
তাহা সকলকে বলিয়া! দেওয়া হয়।- এইরূণে সমাজস্থ 
সকলের নিমন্ত্রণ হইলে নির্দিষ্ট,স্থানে নিক্ষিষ্ট দিনে .পবিচার 
পঞ্চাইতি” রসে ।' -তৎপর -প্রধানদিগের অ-দেশ ক্রমে 
আসামী যুবন্ঠকে হাজির্‌ করা হয় এবং ফথারীতি বিচার 


ইহার উপর ২3টি -'মহুয়1 - 
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করিবার পর আসামীকে জবিমানা করা হয়। এই 
জরিমানার পরিমাণ ছুই চারটা শৃকব অপর! প'চ সাত 
বোতল মগ্ত। কন্তার পণও এই পঞ্চাইতিই নিদিষ্ট 
করিয়া দেয়। যুবক উক্ত নির্দাবিত পণ এবং জরিমানা 
প্রদানে স্বীকৃত হইলে কন্তাকর্তী তাহাকে কন্তদান করে। 
কিন্তু যুবক অশ্বীকৃত হইলে পঞ্চাইতির আদেশক্রসে 
রাজদ্ধারে অভিযোগ উপস্থিত হয় এবং উক্ত যুব 
 সমান্রচ্যুত হয় ।- এইরূপ বিবাহ রাক্ষস বিবাহ । 


সামাজিক রীতি নীতি । 


* সীণওতাল জাতির গোত্র বা উপাধি প্রধানতঃ দ্বাদশ 
প্রকার । যথা, কিছু, মুন্মু, হেম্রোম্‌, ইাসদা, মাস্তি, 
সোরেন্‌, টুডু, বেসরা, চোড়ে, বাস্কে, পাওরিয়া ও সোয়ালে 
বা সোড়ে। এই এক একটি গোত্রের আবার দ্বাদশটি 
শাখা । কাজেই এই উপগোত্রের সংখ্যা একশত চুয্াল্লিশটি। 
ইহাদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে রাক্ষস 
বিবাহে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হুইয়। থাকে। হহাদের 
পুরুষের! সাধারণতঃ “মাঝি? এবং স্ত্রীগণ “মেঝিয়ান' নামে 
অভিহিত হুইয়া থাকে । সাঁওতাল ভিন্ন অন্ত জাতির 
সহিত ইহাদের বিবাহসম্বন্ধাদি নিষিদ্ধ । পুব্বে ইহারা 
অন্ত জাতির স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করিত না। এখন যদিও 
সহরের &নকটধর্তী পল্লীবাসিগণের মধ্যে সে নিয়মের 
ততটা বাধাবাধি নাই, কিন্তু রমণীগণ এবং স্বদূর পল্লীবাপি- 
গণ কদাচ অন্ত জাতির স্পৃষ্ট দ্রব্য আহার করে ন!। 
ইহা'দর অথাস্ত বড় কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। 
জীবজন্ত যাহা কিছু দৃষ্টিগোচব হয়, প্রায়ই সমস্তই ইহাদের 
খান্ত । এমন কি বিষধর সর্পও ইহাদের আহার্যের 
পধ্যায় হইতে বাদ পড়ে নাই । “মহুয়া ইহাদের একটি 
পরম উপাদেয় খাস্ভ। আমাদের ‘রসগোল্লা! অপেক্ষাও 
ইহারা মহুয়াকে উচ্চতব আসন প্রদান করে। ইহ"র! 
অত্যন্ত গরীব, ছুই বেলা উদ্নরপুর্ণ অন্ন খুব কম লোকের 
ভাগো ঘটিরা থাকে । ভুট্টার ‘খাটি’ এব* শাক পাতাই 
ইহাদের অধিকাংশের থাস্ভ। ইঞ্চারা বড় শিকারপ্রিয়, 
ছোট ছোট বালকের! তীরধন্ লইয় বনে বনে শিকার 
করিয়া বেড়ায় এবং সুললিত সুরে বাঁশী বাজায় । তীর 
সধশলনে টহারা বেশ সিদ্ধহস্ত, ইহারা কেবল মাত্র “কাড়ের, 
(ধন্থুর) সাহায্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্যাস্র শিকার করে। 
কৃষিকর্্ম এবং সুধী ব্যতীত ইহাদের অন্ত কোনও 
প্রকার উপন্দীবিক। নাই। ইহার্দেব যুবতীগণ পুকষদিগের 
সহিত অমঙ্কোচে মজুর খাটিয়া অর্থোপার্জ্জন কর এবং 
কৃষিকন্মেও পুরুষদের বিশ্বেষ সাহায্য করে। পুবষদের 
অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরাই আঁধকতর বুদ্ধিমতী! পুরুষগণু 
অত্যন্ত নিরীহ, সরল, সত্যবাদী এবং অতিঞ্চিৎৎসল, কিন্তু 
নী 


প্রবাসী ৷" 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


অতিরিক্ত মদ্পায়ী। ইহারা ঘার একপ্রকার মন্ত 
প্রস্থ কবে, তাহাব নাম 'হাড়িয়?। ইচ্ছার জন্ত টেক্স 
দিতে হয় না; উৎসবাদিতে এই শহাডিয়াই’ ব্যবন্ৃত 
হইয়া থাকে ; স্ত্রীলোকেরা দোকানের মস্ত পান করে 
লা, কিন্তু 'হাড়িয়? অবাধে চলে। বিলাসিতা কাহাকে 
বলে তাহা ইহারা মোটেই জানিত না, কিন্ত আজকাল 
পাশ্চাত্য সভ্যভার উত্তাল তরঙ্গরাশি অল্লবিস্তর ইহাদের 
সমাজেও আঘাত করিতেছে এবং তাহার ফলে যে যুবক 
সমস্ত দ্বিনেব পরিশ্রমে মাত্র ছুই আনা উপাজ্জন করে, 
তাহার হাতেও লোহার ভাটের ছাতি এবং মুখে 
“আমেরিকান সিগারেট” দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং 
রমণীগণের প-রধানে দেশী মোটা কাপড়ের পরিবর্তে 
মমাঞচেষ্টরের' পাছাপেড়ে কাপড় দৃষ্টিগোচর হইতেছে! 
ইহাদের পরি”্ধয় বস্ত্রা্দি অপরিষ্কার নহে, ইহার! বেশ 
পরিষ্কার পরিক্ছপ্ন থাকে এবং ঘর বাড়ী বেশ পরিষ্কার 
রাখে। রমণীগণ স্বভাবসরলা, সদা হাস্তময়ী এবং নিরীহ 
কিন্তু নিপীড়িতা হইলে দলিতা ফণিনীর স্তার় ভয়ঙ্করী 
মৃন্তি ধারণ ক:র। ইহারা স্বামীর অভাব হইলে দেবরকে 
পতিত্বে বরণ করিয়া থাকে, তদভাবে “পত্যস্তরং বিধীয়তে” 
ব্যবস্থা। কিন্ত ইহাদের স্বামিভক্তি দেখিলে বিস্মিত 
হইতে হয়; স্বামী কোনও অপরাধে পুলিশকর্তৃক ধৃত 
হইয়! স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে ইহার! স্বামীর অনুগমন 
করে, শত বাধ। বিস্বও তাহাদিগকে সে সংকল্প পরিত্যাগ 
করাইতে পারে না। তৎপর স্বামীর -বিচারশেষ না 
হওয়া পধ্যস্ত ইহারা অনশনে অনিজ্রায় বৃক্ষতলে পড়িয়। 
থাকে, তথাপি গৃহে ফিরিয়া যায় না। বিচারে স্বামীর 
কারাবাস হইলে ইহারা কাদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া 
যায় এবং পুনমিলনের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতে 
থাকে । তারপর কারামুক্তির দিনে ঠিক সময়ে কারাগৃহের 
দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দীর্ঘবিরহের পর স্বাম।কে 
পুনঃ প্রাপ্ত হইয়। প্রেমোল্লাসে একেবারে উন্মত্ত হুইয়া 
উঠে এবং ব'হুপাশে বেষ্টন করিয়া অতীত দুঃখের কাহিনী 
বলিতে বলিতে গৃহা ভিমুখে গমন করিতে থাকে | 


ধর্ম ও সংস্কার । 

সাঁওতাজগণ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং তিনি 
যে সব্বজীবের হৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্তা তাহাও স্বীকার করে) 
কিন্ত তজ্ঞন্ত তাহার উপাসনা! আবশ্তক মনে করে না। 
ইহাদের মধ্যে এক প্রকার পূ প্রচলিত আছে, ইহাদের 
ভাষায় তাহার নাম “বোঙ্গা বুর্গিশ, এ পুজ। ঈশ্বরোদেন্ডে 
নহে-__প্রেত ও পূর্বপুরুষের পূজ্রা মাত্র । প্রত্যেক পল্লীর 
পুরোভাগে ২৪টি মাটির বেদক! থাকে । ইহারা সময়ে 
সময়ে সেই বেদ্দিকায় সিন্দুর লেপন করে এবং সন্মুথস্থ 


৭ম সংখ্যা । ] 


যুপকান্ঠে শুকর ৪ কুকুট বলিদান করিয়া মহালন্দে সই 
মাংস ভক্ষণ কনে এবং হাড়িয়া’ পান করে; কিন্ত 


- স্ত্রীলোকেরা পুজার মাংস বা মন্ত কিছুই স্পর্শ করে না। 


ইহাদিগকে মধ্যে মথো সুগ্নর্ী কালীমৃত্তিবও পূদ্জা বহিতে 
দেখ! যায়) কিন্তু এ পুক্তার উপকরণও পৃর্বাক্ত শুক্র, 
কুকুট ও “হাড়িয়+| ইহারা সূর্য্যকেই ঈশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস করে। 

পবলৌকগত গিতামাতার অস্থি ইহার! বর্ধমানের 
দামোদর ননে নিক্ষেপ করিয়া থাকে । জনক জননীর 
মৃত্যু হইলে পুত্র তাহার অস্থি মাটিতে পুঁতিয়া রাখে এবং 
এক বৎসরের মধ্যে সেই অস্থি লইয়া দামোদরে নিক্ষেপ 
করে এবং প্রেতাত্মার উদ্দেশ্যে দামোদরের জলে বালুকা 
পিগু দান করে। “পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা পুত্র পিণ্ড 
প্রয়োত্নম্* এই শ্লোক ইচাদের জানা না থাকিলেও 
উহার মন্্ীর্থ উহার [বশ্ষেরপেই অবগত আছে । লিঙ্গের 
গানটিই তাহা প্রকৃষ্ট প্রথাণ ২ 
“বেটী যদি হইত ভাল-ভুরি মুগা কি মুষ্ঠাভরি টাক1। 
বেটা যদি হইত দামহুন্্র ( দামুদর ) বাবা পুরচুন ॥ 
ছেলেকে! ছেলেকে! হেলেকো--হোই হোই হোই ৮ 

যদিও গানটি সম্পূণ আধুনিক কিন্তু ইহাঁতেই উহানের 
মনের উদ্দেশ্য বেশ সরিশ্ফুট হইয়াছে । 

এ প্রদেশে বহতর “মিশন হাউম্” আছে এবং 
অত্রত্য পাদ্‌বীর1 অ্বীওভালদিগকে থুষ্টান করিবার ভন্ 
অকাতরে অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিতে"ছন এবং 
ভাহাদিগের চেষ্টাৰ ফলে বহুসংখ্যক সাঁওতাল থু৪- 
ঘম্মাবলম্বী হইতেছে । ইহার! দুর্ভিক্ষের কশাঘাতে অঞ্থব! 
অন্ত কোনও গ্রকার ব্াধ্যবাধকতায় পড়িয়া নামে মাত্র 
খষ্টান হয় এবং রবিবণবে গির্জায় যাইয়া ময়নাপার্খীর 
“বাধাকৃষ্ণ" বলার মত “যিশু যিশু” বলে বটে, কিন্ত 
সামান্ত মাত্র কারণেই ডতাস্ত বিরক্ত হইলে “এইলে তোর 
ইঞ্জিল বই” বলিয়! ‘সুমমাচারের কেতাব’ পাদ্রী মহাশকের 
গায়ে ছুঁড়িয়া “বাবর কই ঝাঁকে” মিশিয়া যায়। 
হিন্দুধর্মের প্রতি ইহাদের সহানুভূতি অত্যন্ত প্রবল, 
ইহার! হিন্দুদগের প্রত্যেক পুজাপার্বণে মহানন্দে 
বোগদান করে এন্রং হৃত্যগীত করে। ইহাদের মধ্যে 
আনেকেই কান্ঠযাল্য ধারণ করে এবং "টিকি” রাখে । এই 
সব দেখিয়া মনে হয় ষণ্দ কোনও হিন্দু পরিব্রাজক চেষ্টা 
করেন তবে অতি অন্ন আয়াসেই ইহাদিগকে হিন্দু কক্রিন্তে 
পারেন, কিন্তু হায় { নেরুগ উত্তম আমাদের কোথায়? 
আমরা হিন্দুধান্দ্ের মহুয়া প্রচার করিতে সাত সমুদ্র তের 
নদী পার হুইয়া আমেরিকান ও ইউরোপে যাইতেছি এন 
গগনভেদ্দী বক্ত দায় শাণ্চাত্য সমাজকে “তাক্‌” লাগাইয়া 
দিতেছি এবং তাহার ফচল শত শত করতালি ধ্বনি এজ 


সাওতাল-রহস্ত । 


৩১৯ 
সংবাদপত্রের স্তন্ভে ২৪টি ‘বাহবা’ লাভ করিতেছি। 
এদিকে খৃষ্টশিষ্যগণ আমাদের ঘরেত্ন কোণে আসিয়া! 
আমাদেরই স্বদেশবাসী সীওতালদিগ:কে খৃষ্টযর্ল্মে দীক্ষিত ' 
করিয়া দেশমধ্যে এক মহা স্বাতস্ত্রোর স্থাটি করিতেছেন, 
তাহা! আমরা দেখিয়া ও দেখিতেছি ন" 

ইহার! থুব ভূত মানে, কিন্তু ভুতের ভয়ে জড়সড় হয় 
না। যাহার যে কোনও ব্যারাম হউত না ইহারা তাহা 
ভূতের খেল! বলিয়া! দৃঢ় বিশ্বাস করে শ্রত্বং তৎপ্রতিকারের 
নিমিত্ত ‘ওকার’ শরণাপন্ন হয়। ওকা মহাশয়ও সাক্ষাৎ 
ধ্স্তরী, যে কোনও ব্যারাম হউক্‌না ক্ষেন সকল নিদানই 
ইহার মুখস্থ। ইহারা “ঝাড় ফুঁক্‌” ও নান"গ্রকার গন্ছি 
গাচ়ুড়ার সাহায্যে রোগীকে রোগমুক্ত করে। সীওতালগণ 
কখনই সীওতাল ভিন্ন অন্ত জাতির ওঁ সেবন করে ন|। 
ইহাদের পিতামাতাগণ বুদ্ধ হইলে বভই বিপ্দ, বাড়ীতে 
কাহারও পুত্রের অকালনুত্যু হইলে ইহার! পিতা 
মাতাকেই সন্দেহ করে ? ইহাদের বিশ্বাস বৃদ্ধ পিত! মাতা 
“ফুকসিন্* (ডাইন ) হইয়! তাহাদের ছেপে খাইতেছেন । 
এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া অনেকে পিতা মাতাকে নিষ্ঠুর 
ভাবে হত্যা! করিয়া ফেলে! 


ভাষা ও শিক্ষা. 


ইহাদের ভাষা কিরূপ হূর্বোধ্য তাহা গুর্বলিখিত 
গান কয়টীতেই বেশ -হৃদয়ঙম হইবে । ইহাদের ভাষায় 
২।৪ টি দ্রব্যের নাম ব্যতীত সমস্তই ছুতর্জাধা ; কিন্তু তাই 
বলিয়া ইহাদের ভাষার সমৃদ্ধি নেহাৎ কম নহে। ইহাতে 
কোনও শন্দের অভাব নাই, ক্রিয়া পদে বর্তমান, অতীত 
ভবিষ্যতের প্রয়োগ ছাড়া অনদ্যত্মী, পরোক্ষ প্রস্থতিরও 
স্বতন্ত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। ইহাদের মাঁছের নাম গুলি 
সমন্তই বঙ্গভাষা হইতে গৃহীতহইয়াছে কয়েকটি কথাব 
নমুনা এস্কলে দেওয়া যাইতেছে ঃ--দাক| (ভাত), তাবেন 
(চিড়া ), দা (জল ), সুন্ুম্‌ (তৈল), কিচড়ি ( কাপড় ), 
হোড়, (মানুষ ), ধারতি ( পৃথিবী--ধরিন্বা-(?) ) ইত্যাদি । 
ইন্ধাদের ভাষায় কোনও পুরাতন গ্রন্থ লাকা দুরের কথা 
বৰ্ণমালা পর্যাস্তও নাই | অধুনা মিশনারীগণ রোমীয় বণ- 
মালা প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন, এবং সেই উদ্দেশে 
প্রাইমারী” বিদ্যালয়সমূহে উন্ুপভাবে শিক্ষাদ্দানকার্ধ্য 
চলিতেছে এবং কতিপয় পুস্তকও প্রণয়ন করা হইয়াছে; 
কিন্তু হুঃখের বিষয় তাহাদের এ উদ্ভম “কীঠলের আম- 
সত্বের” স্কায় নিতান্তই “বেখাপ” হইন্তট উঠিয়াছে ) এ, 
ভাষার পক্ষে বাঙ্গালা! বর্ণমলাই যে সম্পূর্ণ উপযোগী 
তত্বিষয়ে অণুমান্ত্রও সন্দেহ নাই। সাওত"লদিগকে শিক্ষিত 
করিবার জন্ভগবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বেশ চেষ্টা হইতেছে ) 
কিন্ত শিক্ষার উপযোগিতা ইহারা কিছুতেই হৃদয়দম 


৩৭৩ 


করিতে পারিতেছে না, বহু দিনের চেষ্টার ফলে ইহাদিগের 
মধ্যে একটি স্কুল সবইনস্পেক্টব, একটি কাননগু ও ২1৪টি 
* আমিন এবং ৮১০টি মাত্র কেরাণীর স্ষ্টি হইয়াছে! কিন্তু 
ইহারা সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলশ্বী। এখানে বহুতর সাঁওতাল 
রমণী ফিরিঙ্গী প্রভুদিগের শধ্যাসঙ্গিনীভাবে বিরাজ 
করিতেছে এবং এই অনৈসর্ণিক মিলনের ফাল বন্তর 
ংলো-সীওতাল জন্ম পবিগ্রহ কবিতেছে। শিক্ষা দীক্ষা 
সমস্তই এই সশ্প্রদায়েরণ্মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । 


শাসন ও বিচার । 


*এ প্রদেশে জমিদারেব অত্যাচার নাই) হুইবার 
উপায়ও নাই। কারণ জমি বন্দোবস্ত, জমা ধাৰ্য্য 
প্রভৃতি কাৰ্য্যে জমিদারের কোনই সংশ্রব নাই। গবর্ণ- 
মেণ্ট হইতে সেটেল্মেন্ট হইয়া যে জমির যে কর নির্দিষ্ট 
হইবে, জমিদার তাহার অধিক এক পয়সাও লইতে অধি- 
কারী নহেন। প্রত্যেক গ্রামে একজন ‘প্রধান’ বহাল 
আছে, এই প্রধান গবর্ণমেন্ট স্বয়ং নিযুক্ত করেন। ইহার 
স্থানীয় নাম "মোস্তাজ্ির” । এই মোস্তাজিরই গ্রামের 
সর্বস্ব], নৃতন প্রজা পত্তন, খাজান1! আদায়, সীমা 
নিম্পত্তিকরণ প্রভৃতি দেওয়ানী কাৰ্য্য বিধির যাবতীয় কার্য্য 
এই মোস্তাজিরকেই সম্পন্ন করিতে হয়; জমিদারের 
ইহার নিকট্র হইতে কিস্তি কিস্তি খাজানা প্রাপ্তি ভিন্ন 
প্রন্জাবর্গের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনই সংমব নাই। 
এক কথায় এই প্রতাপশালী মোস্তাজির মহাশয়ই প্রজা- 
গণের “মাইবাপ” | এই মোস্তাজিরী গদি উত্তরাধিকারী 
সুত্রে-বংশধরের! প্রাপ্ত হইয়া থাকেন'। কিন্তু যদি কোনও 
মোত্বাজিরের কৃত কাধ্যে গ্রামের গ্রকাগণ অসন্তুষ্ট হইয়া 
রাজদ্বারে অভিযোগ করে, তবে সরকার হইতে নিযুক্ত 
কোনও রাজকর্মমচারী উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়! অভি- 
খযাগের বিচার করেন এবং মো্তাজির দোষী সাব্যস্ত 
হইলে তাহাকে 'বরখাস্ত করিয়া প্রজাবর্গের মতানুসারে 
নুতন মোল্তাজির নিযুক্ত করেন। এ প্রদেশে জমির 
উপন্বত্বভোগ ভিন্ন হস্তাস্তরিত করিবার ক্ষমতা কাহারই 
নাই ; এই নিয়ম বর্তমান থাকায় অগ্ত জেলার লোকের 
পক্ষে এখানে উপনিবেশ স্থাপনের বিষম অস্তরায় উপস্থিত 
হইয়াছে । ফৌজদারী দণ্ডবিধি পরিচালনের জন্ত আবার 
প্রত্যেক গ্রামে একজন ‘সর্দার’ (Village Magistrate} 
নিযুক্ত আছে। ফোজ্দারী ঘটিত কোনও ব্যাপার 
সংঘটিত হইলে গ্রামের প্রজারা প্রথমতঃ এই সর্দারের 
নিকট “এভালা+ দেয়। ইনি এতাঁলা পাওয়া মাত্র তাহ! 
‘ডাইরি’ ভুক্ত করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উভয় 
পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণানস্তর 
হইলে আমামীকে সদরে চালান দেন, আরৎপ্রমাণ না 

রঙ 


৭, প্রবাসী । 


সপ্রমাণ , 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


হইলে অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া সরকারে রিপোর্ট পেশ 
করেন। এই তদস্তের ভার ইহাব হস্তে ন্যস্ত থাকায় 
গ্রামে ইহার অথগুনীয় «তাপ । উনি অনায়াসে সাদাকে 
কাল এবং কালকে সাদা করিতে পারেন । সাঁওতাল 
পরগণার প্রতোক পল্লীতে উল্লিখিত মোস্তাজির এবং 
সর্দার বিরাজিত থাকিয়! দৌর্দও প্রতাপে রাজত্ব করিতে- 
ছেন। মোস্তাঙ্দির আদায়ী করের উপর কমিশন্‌ এবং 
সর্দার গবর্ণমেন্ট হইতে বেতন অথবা জায়গির পাইয়া 
থাকেন। - 
শ্রীযোগেশচন্দ্র লাহিডী । 


কল্যাণী । 
( আখ্যানক ) 


[ পৃষ্ঠীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারন্তে ববনদিগের একটি শাখ, 
সোঁরাষ্ট, গুজরাত প্রভৃতি প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন কবেন। অন্তান্ত 
ভারভাগত যবনদি.গব মত ইহারাও প্রথমতঃ ত্র'ত্য ক্ষন্য়ি, এবং 
পরে কুলীন ক্ষত্রিব বলিয়! সম্পূর্ণবপে এদেশের লোক হইয়া গিষা- 
ছিলেন । ইহার! ক্ষত্রপ বংশ বলিয়া! বিখাত | সম্ভবতঃ,১১৯ খৃষ্টাব্দে 
নহপান, ক্ষহর।ট উপাধি লইয়| প্রথমতঃ ক্ষত্রপ রা্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
করেন। অন্ববংপীয় রাজার! এই সময়ে এদেশে খুব প্রবল- 
প্রতাঁপাশ্বিত ছিলেন ; ইহীর। মূলতঃ অনার্ধ্য । লহুপাঁনের জামাত 
উষবদাত বা। খফভদত্ত, মালযদিগ্কে পরাভূত করেন। হবিখ্যাত 
অন্ধ রাজ গোতমীপুত্র শাতকর্পার সঙ্গেও ইহীদেব যুদ্ধ হইয়াছিল। 
মহুপানেব পুত্র চষ্ট৭, মালব জব করিহা! ১৩০ খৃষ্টাব্দে উদ্জবষিনীতে 
রাজধানী স্থাপন ক্রিয়াছিলেন। জুনাগড লিপি হইতে জান! যায 
যে, চষ্টপরের পুত্র জাদ!ষন এবং জরদামনের পুত রুদ্রদামন বহু দেশ 
জব করিবছিলেন। এই উপাখ্যানটি জয়দামনের রাজহকালের 
কথ! লইয়া রচিত।] 


প্রথম অধ্যায় । 
মনোমোহিনী । 


কৃষণবংশীয় স্বনামধ্যাত কণিফ, কাবুল হইতে মধুর ' 
পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ইনিই ৭৮ খৃষ্টাবে 


শক সংবৎ প্রন্লন করেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস 
আছে। সম্ভবতঃ ইহার উত্তরাধিকারী হুবিফ কাবুল- 
প্রদেশেই রাজস্ব করিতেন। হুবিষ্ের পর এই কুষণ 
বা তুরুফদের প্রভাব মন্দীভূত হইয়াছিল। লয়দ্বামন 
যখন উহাদের বিকদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্তত হইণেন, তখন 
হুবিষ্কের পরবন্তী তুরুদ্ধ বা কুষণ রাজ! বাসুদেব সন্ধিস্থাপন 
করিয়া কেবল মাত্র মথুরাপ্রদেশ লইয়া! রহিলেন। 
জয়দামন এইক্ষপ সন্ধি করিও প্রস্তুত হইতেন 
কিনা বলিতে পারা যায় ন1। পুত্র রুদ্রদামন যৌধেয় 


এবং অন্ধ দিগকে পরাজয় করিয়া দক্ষিপপ্রদেশে অগ্রসর 


৭৭ 


৭ম সংখ্যা । _ 
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পাওয়া যায় নাই ; এই জন্ত জয়দামন সমর বিজ তত 
উৎসাহী ছিলেন না ।* { 

তখনত আন রেল টেলিগ্রাফ ছিল না, রুদ্রদামন 
যোগবলেব চেষ্টাও করেন নাই ; কাজেই সর্বদা পিতাকে 
ংবাদ দেওয়া সহজ হয় নাই । তিনি কেরল বাজ 
জয় করিবার অভিলাষে একেবারে সমুদ্রকুল দিয়া ালবার- 
দেশেব সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। এত দূর দেশ 
হইতে কি সংব'দ যায়? তাহার উপর আন্ন একটা 
গোলধোগ ও বাখিষ্বা গিয়াছিল। ইতিহাস ফেলিয়। এই 
কথাটাই বলি। 

রুদ্রদামন একটু কাব্যপ্রিয় ছিলেন, সমব-শিবিরে 
বসিয়া না কি কখনো কথনো। কবিতা লিখিতেন 1] বয়স 
তখন একুশ বৎসন্র মাত্র; ও বয়সে প্রায় সকলেই কবিতা 
লেখে । মাল গর উপকূলে প্রকৃতি ঠাকুরাণী বড় রূপবতী । 
একদিকে পাহাড ; অন্ত দিকে সমুদ্র। যুবরাত্র প্রায়ই 


এ প্রদেশে সন্ধ্যার সময় একাকী বেড়াইতেন ; একদিন 


কিন্তু তাহাতে শ্বড় গোলযোগ ইল। একালে কেরুল 
যুবতীর! খুব সুন্দরী । গায়ের রং তেমন ফর্সা ননু বটে, 
কিন্ত অমন অল্করামের শোভা, অমন চোখের চাহনি, 
অমন সুঠাম কান্তি সহসা দেখিতে পাওয়া ব্রা না। 
গোলযোগটা বিস্ক কেরল যুবতী লইয়া নয়। কারণ 
সেকালের কেরল দেশের রমণীরা একালের মত সুন্দরী 
ছিলেন ন1। কৃষ্ণত্বকৃপূর্ণ দেশের মধ্যে যুবরাজ একদিন 
অপরাহ্কালে একটি ফুটফুটে স্থন্দরী দেখিলেন। প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্যোর যাঁছৃমান্ত্রই হউক, বয়সের দে।ষেই হউক অথবা 
কবিতার দোষেই হউক, আুন্দরীকে দেখিলামাঞ্ই 
যুবরাজের যৌবনকুঞ্জ মুখরিত করিয়া যেন একশ কোকিল 
কুহু কুহু করিয় ভাঁকিয়া উঠিল। 


যুবরাজের মনোনোহিনী একটি নারিকেলের মালায় ' 


করিয়া পাহান্েত্র বরণা হইতে জল তুলিয়া বলদীতে 
পুরিতেছিলেন, স্বরণার উপর স্থর্য্যের আলোক পড়িয়া- 
ছিল, এবং সে আলোক, নবকুম্থমিত যৌবনের £ভা পর্দীপ্ত 
মুখ এবং বন্ধের উপর প্রতিবিষ্বিত হইতেছিল। অন্ত. 
কেহ হইলে ভাছাড় থাইয়! পড়িত) কিন্তু স্মরজর্ী 
যুবরাজ ধীরে ধীরে সুন্দরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগি- 
লেন। মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে, এই “কা-লোদেশে” 
এত সুন্দর কোথা হইতে আসিল। তিনি যে ঠক এ 
বিষয়ের প্রত্বতৰ উদ্ধারের জন্ত বাপ্ত ছিলেন, তান! নয়; 


তবুও একটুখানি এ কথা ভাবিতে ভাবিতে অগ্রসর হইলেন। 


# Ind. Ant. vi PF 257f J. R. A. 3. (New Series) 
Vol. V. P. 183. Arch. Surv. W. Ind. Vol. di, 
P. 128. 
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. হইয়াছিলেন; প্র নি মাস তাহার কোন সাবান 


৬৭১ 
যানের প্রত্বতত্বের প্রয়োজন নি থাকুক, আমরা 
কিন্তু পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়] দিতে ছ, ৬৮ খৃষ্টাব্দ 
পেলেছিন হইতে দশহাঁদার যীহুদী আনয়! এই উপকূলে 
বসবাস করিয়াছিল। প্রায় এক্ষশত ₹ৎসরে তাহাদের 
ভাষা ও আচার ভারতবর্থীয় হইয়া গিয়াহিল। 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 
প্রেম সম্ভাষণু। 
যুবরাজ ধীরে. ধীরে সুন্দরীর কাছে ঘনাইয়। দিয়া 
দীড়াইলেন, এবং খুব নরম সরে জিন্তাসা করিলেন, 
প্ঞএখানে সকলেই কি ব্রণার জল খায়?” অন্দনী পগ্ন 
কর্তীকে বেশ করিয়া দেখিক্সা. লইলেন, এবং হানিয়া 


~~ সত 


* বলিলেন, “পিপাসা হয়েছেকি ?” শিপাস! অতিশয় ; রূশের 


ঝরপায় লাবণ্যের জল তকৃ তক্‌ করিত্র, খেলিতেছিশ। 
যুবরাজ কহিলেন, “ই৮। সুন্দরী তখন বন্ত্রমধ্য হইত 
একটি ছোট পানপান্র বাহির করিয়া, একখণনি ক্ষুদ্র কন্তে 
জল ছাঁকিয়া দিলেন। যুবরাদ যদ হল টুকু না খাইয়া 
মাথায় দিতেন, ভাল হইত । য্বরাভ্ত স্থুযোগ পাইয়। 
নানা কথ! পাড়িয়া, পাকেচক্রে বুঝাই'ত লাগিলেন. যে, 
তিনি সুন্দরীর রূপমুগ্ধ । সুন্দরী তখন পরিহাস করিন্ার 
গ্রবৃতিটা জাগিয়া উঠিল) জল তোলা শেষ হইয়াছিল, 
তবুও সেই বিজন প্রদেশে হাসির! হাসিয়া অপঢিচিতের 
সহিত কথা কহিতেছিলেন। যুররাজ “অঁজ্ঞাসা কবিয়া 
জানিলেন যে, সুন্দরীর নাম মারা নামটা বেল্রায় 
যীহুদী ; তবু যুবরাজ এঁ নামের মিষ্টতা অনুভব করিয়া, 
জিজ্ঞাসিত ন। হুইয়াও বললেন হে তাহার নাম কত্রদাম্ন। 
সার! কহিল, “তা বেশ, প্রয়োজন হয ত নামটা লইয়া 
মালা জপ করা যাইবে ।* পন্রিহাস বুঝিয়াও যুবরাজ 
কছিলেন, তিনি রাজপুত্র, দিগ্বিজয়ে নাহির হইয়াছেন । 
সারা সতের বৎসরের মেয়ে, কিন্তু সাহস খুব। সে কছিল, 
“মহাশয়, এ পরিচয় পাইয়াও যদি আমি আপনার €ণয় 
প্রার্থনা না করি?” যুবরাজ ভহিলেন, “যিনি এমন 
সুন্দরী, তাহার হৃদয় কি কঠিন হইতে পারে?” সারা 
উত্তর ছিল, “কিন্তু যিনি এমন মধুর বাক্য বলিতে পালেন, 
তিনি হয় তচট্‌ করিয়াই কঠিন হইতে পারন। আমি যদি 
মহাশয়ের প্রেম প্রার্থী না! হই, তাহা হইলে, সৈম্ত পাঠায়! 
আমাকে লুট করিয়া সেকাদানী বরিতে পারেন। সেই 
ভয়টা দেখাইবার জন্তই পরিচদ্দ দি-হছিলেন ন1?+ 
যুবরাজ ফাঁপরে পড়িলেন ) বলিলেন, “তাহা! কি হয়?” 
সারা হাসিল ; কলসীটি কক্ষে ভুবি্া বলিল, “তা হবেনা 
কেন? দিখ্বিজয় এবং রমণীঅয় ক্ষক্রিয্নের পরম ধর্শ্ব। 
লুটতরাজ করিয়! অবলা রমণী লইলে কাপুরুষত! নাই ।” 
যুবরাধু সাগ্রহে কহিলেন, “সার, আম পিশাচ নছি; 


৩৭২ 
আমি তোমার ভক্ত, আমি তোমার দাস।” যুবতী 
কহিলেন, “তুমি রণজ্রয়ী যুবরাজ রুদ্রদামন”। এই কথা 


বলিয়াই একবার আকাশেব দিকে চাহিয়া সারা গৃহের 
দিকে গেল। এবং কুর্য্যান্ত পর্য্যন্ত সেখানে ঘুরিয়! থুরিয়। 
কুত্রদামন শিবিরে ফিরিলেন । 


তৃতীয় অধ্যায় । 
শিবিরে! 


যুবরাজ যখন শিধিরে ফিরিলেন, তখন তাহার মনে 
হইল যেন বড়ই মাথা ধরিয়াছে। কাহারো সঙ্গে কথা 
কহিতেও প্রবৃত্তি হইতেছে ন! ; একাকী একটু নিভৃতে 
বমিবার উদ্ভোগ করিতেছিলেন। এমন সময়ে নায়ক 
আনিয়! প্রশিপাত করিয়া দীড়াইলেন। নায়ককে বিদায় 
দেও? চলে নাঃ তাই নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাহার কথা 
শুনিতে হইল। নায়ক বলিলেন £--”গুঞচরের! রাজ্য 
পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে, দেশের অবস্থা 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা গিয়াছে । কেরল-রাজ যে 
ভাবে যুদ্ধের আয়োজন করিতেছেন, তাহাতে শীঘ্রই রাজ্য 
আক্রমণ না করিলে চলে না 1” যুবরাজ অন্ত কোন প্রশ্ন 
না করিয়া নায়কের কথায় সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন। 

নায়ক পুনরপি কহিলেন--"এদেশে যে সকল র়ীহুদী 
বাস করে, কেরলপতি তাহাদের প্রতি অত্যাচার করেন 
বলিয়া! তাহল্পা৷ যুদ্ধে আমাদের সহায় হইবে। ছুচারি 
দিনের মধ্যেই কতক গুলি য়ীহুদী যুবক আমাদের সৈন্তদ্রল- 
ভুক্ত হইবে, আশা আছে।» যুবরাজ বিস্মিত হইয়! নায়কের 
প্রশংসা করিলেন। অন্ত সময়ে হইলে নিজে যীছদী- 
দ্বিগের সততার পরীক্ষার জন্ত ব্যগ্র হইতেন; কিন্তু আজ 
নায়কের উপর অগাধ বিশ্বাসম্থাপন তি সম্মতি 
জানাইয়৷ তাহাকে বিদায় দিলেন। প্রভুর এই বিশ্বাম 
দেখিয়া! নায়ক হষ্টচিত্তে চলিয়! গেলেন । 

যুবরাজ ভাবিলেন, যদি স্বীহুদীর! তাহার ERTS 
তবে সারা, রণজয়ী যুবরাজ বলিয়া, অবজ্ঞা প্রকাশ করিল 
কেন? সারা দরিদ্র, এবং তিনি রাজপুত্র ; রাজপুত্র 
কখনো ম্থনরী দরিদ্রীকে যথেষ্ট সম্মান করিবেন না, এ 
শ্নেষের কি এই অর্থ? 

সকল সময়ে সকল কথার অর্থবোধ হয় না। যুবরাজ 
নিভৃতে বসিলেন, কিন্ত মন, বড়ই চঞ্চল হুইয়া উঠিল। 
একটু কাব্য আলোচনা করিবেন বলিয়া কবি এবং বয়দ্য 
শ্রীধরকে ডাকিলেন। শ্রীধর, বুদ্ধদেবের মহিমাপ্রচারের 
জন্ত এক খানি নূতন কাব্য পালিভাষায় লিখিতেছিলেন ) 
তিনি আগ্রহ সহকারে সেই গ্রন্থ লইয়া উপস্থিত হুইলেন। 

প্রীধর একটুখানি ভূমিক! কক্সিয়া বলিলেন যে তিনি প্রথ- 


* মেই একটা নুতন ছন্দের অবতারণা করিয়াছেন তিনি 


প্রবাসী । 


. অভিধৰ্ম্মের সার বল! হইবে। 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


পড়িলেন £ £-_"লুমরতু সতিমা স্থুগতং বুদ্ধং1” যুবরাজ 
স্থগতের উদ্দেশে নমস্কার করিয়৷ ছন্দের নৃতনত্ব স্বীকার 
করিলেন । শ্রীদর নমক্রিয়া টুকু পড়িয়া অতি উৎসাহে সুর 
করিয়া কবিতা পড়িতে লাগিলেন, কিন্ত সকল বথা যুব- 
রাজের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল ন!। একবার একটি চরণ 
পক্ষ্য করিলেন ; “নৎথি কিঞ্চনং সস্‌ সতমবণী মজ্ঝে।” 
কবি আপনার খেয়ালে পরম উৎসাহে কাব্য পড়িতে 
লাগিলেন, কিস্তু যুবরাজ ভাবিতেছিলেন যে, পৃথিবীর 
কোন পদার্থেই কি সার নাই? প্রেমও কি অসার 
এবং অস্থায়ী? শ্রীধরের কবিত। ত শাস্ত্রের প্রতিধ্বনি 
মাত্র ; তিনি ধর্ম এবং শাস্ত্রের নামে মনে মনে ভীত হইতে- 
ছিলেন। তাঁহার ননে হইতেছিল ষে, প্রেম শাশ্বত পদার্থ 
এবং উহার চরিত্তার্থতাই যথার্থ মনুষ্য-জীবন | 

যুবরাজ আশনার মনে চিন্তা করিতিছিলেন ) শ্রীধর 
যুবরাজকে সস্তান্বণ করিয়া বলিলেন, যে পরবর্তী অধ্যায়ে 
যুবরাজ কহিলেন যে তাহার 
শরীর অন্ুস্থবেধ হইতেছিল, তিনি আর শুনিতে পারি- 
বেন না। শ্রীধর বিদায় লইলেন ; যুবরাজ একাকী সেখানে 
পাদচারণ করিতে লাগিলেন । 


চতুর্থ অধ্যায় । 


বাধা পড়িল। 

দেশ য় করিতে আসিয়া একাকী ভ্রমণ কর! উচিত 
নয়, নায়ক এব্রং শ্রীধর এই কথা সর্বদাই বলিতেন, , 
কিন্ত রুত্রদামন কাহারো! কথা শুনিতেন না। পুর্বে 
কেবল অপরাহ্রে ভ্রমণে বাহির হইতেন, সারার সহিত 
দেখা হইবার পন প্রভাত-ভ্রমণও আরম্ভ হইল। যেখানে 
সারাকে দেখিহাছিলেন, প্রভাতে উঠিয়াই সেখানে 
গেলেন, দেখিলেন কেবল ছুচারিজন বালক অদ্বরে খেলা 
করিতেছে । শুরিয়! ঘুরিয়৷ ফিরিয়া আসিলেন, এবং 
আবার অপরাস্ণে সেখানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। 
তখনো সেথানে কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সাহসে ভর 
করিয়। পল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পল্লী নিস্তব্ধ । 
অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পল্লীর লোক শনিবারে দেব- 
পূজায় ব্যস্ত থাকে । 

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আর্ধ্য-সমাজে নক্ষত্র 
এবং তিথি লইয়া দিন গণনা হইত 7 গ্রহ লইয়া! দিন গণনা 
প্রচলিত ছিল ন!। সম্ভবতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই বিদেণীয়- 
দিগের সহিত বনিষ্ঠতায় বার গণন। আরম্ভ হইয়া ছিল। 
রুদ্রদামন পল্লীর বাহিরে একটি বৃক্ষতলে বসিয়া সৃর্যান্ত 
দেখিলেন। সুষ্যাস্তের সময় তাহার যেন মনে হইল যে, 
সারা একটু দূর দিয়া চলিয়া গেল। একবার বই 
'দেখিলেন ন! ; মনে করিলেন, ওটা! মতিভ্রাস্তি। উঠিয়া 


৭ম সংখ্য। |] 
যখন চারিদিক নিরীক্ষণ করেন, তি একটি তান্বক 
আসিয়া বলিল, তাঁপনি কর্দাপি এখানে আসিবেন ল। 
- রাহ্জকুমার কারণ -জজ্ঞাস| করিতে না করিতে হালক 
অন্তহিত হইল। রুত্ল্মেন শিবিরে ফিরিলেন। 

নির্ভীকতা ভাল, কিন্ত উহারও সময় অসময় বিচার 
আছে। প্রেমের আকর্ষণে রুদ্রদামন পর দিন চিক 
দ্বিগ্রহরের সময় ছায়াপথ দিয়া পুনরাম্ম একাকী য়ীহ্ী 
পল্লীর দিকে চলিলেন আজি সশস্ত্র ছিলেন। পিপাসা 
ছিল না, তবুও সারা যেঝরণা হইতে জল লইয়াছির, 
দেই ঝরণা হইতে তগ্জালি পূরিয়া জল তুলিয়া পন 
কর্িলেন। রাজান্রিগের পক্ষে পাণিপাত্রে জলপন 
নিষিদ্ধ, তাহা ভুলিয়া শিস্কাছিলেন | 

জল পান করিয়; একটু বসিয়া আছেন, এমন সময় 
. কোথা হইতে যেন ধ্বনিত হইল, পপালাও” | কুদ্রদামন 
চারিদিক দেখিয়া লইলেন ; কোথাও মনুষ্য নাই। লা 
পলাইলেও সতর্ক হওয়া উচিত মনে করিরা, সাবহানে 
পাদচারণ করিতে ল'গিলেন। 

অল্প সময়ের পত্রেই একটি গাছের অন্তরালে একজন 
কৃষ্ণকায় ধনুর্ধারীকে লক্ষ্য করিলেন। ধীরে তীরে 
তরবারী 'নিষ্ধাষিত করিয়। হাতে ধরিলেন) শএন্ং 
ধ্ম্ধারীকে লক্ষ্যে রাখিয়া, তাহাকে যেন দেখেন নাই 
বলিয়। ছল করিয়া, যেন অন্ত দিকে চাহিয়া, শিবিরের 
দিকে অগ্রসর হইতে কাগিলেন। তাহার প্রতি প্রযুক্ত 
শরটি, পশ্চান্তাগে অসি সঞ্চালন করিয়! প্রতিষেধ করিলেন 
দেখিয়া, ধনুর্ধারী নিশ্থিভ হইল। উপরের দিক হইতে 
তব একটি শর আনিতেছে পক্ষ্য করিয়া সেটিও আক-যে 
ছিথপ্তিত করিলেন বুঝিতে পারিলেন “ক্র চারিদিক 
হইতে আদিতেছে। 

. এমন দ্বিগ্রহরে স্জাগ বীরপুরুষকে শরবিষ্ধ কর! ল্বান 
না; কিন্তু শন্্রর চরের অলক্ষ্যে বধ করিতে আসিয়- 
ছিল। কুদ্রদামনকে স্তর্ক দেখিয়া হয় ত তাহারা নিরন্ত 
হইল; তিনিও অর প্রেমের খেয়ালে এরূপভাবে 
বি5রণ করা বন্ধ কন্রলেন। প্রিয়সন্দর্শনকামনায় বাধা 
পড়িল। 


পঞ্চম অধ্যায়। 
বাধার উপর বাধ1। 


নায়ক লোকটি স্ুচতুর; সে নানা কল কৌশল করিয় 
কতকগুলি যীহুদী যুবককে সৈন্মদলভুক্ত করিয়! লইল 
পথ ঘাট চিনিবার পক্ষে এট! বিশেষ সুবিধার কথা হইল । 
স্ীছ্দী যুবকেরা ছনদ্ম-বশ ধরিয়া! শিবিরে থাকিবে এবং 
যুদ্ধ করিবে কথা হুইল) কারণ তাহা না হইলে ক্ষত্রপের 
সৈম্ত পরাজিত হইয়া গেলে উহাদের নিগ্রহের আর সীম! 


কল্যাণী। 


৩শ৩ 
থাকিবে না। জয়ী হইলেও, পরে যখন : জেতাগণ চলিয়া 
যাইবেন, তখন বিপদ হইতে পারে। নায়ক এবং যুবরাজ 
তাহাতে স্বীকৃত হইয়া সৈন্তপরিচালনা করিয়া অগ্রমর 
হইলেন । 
পাঠকগণ জানেন যে মঙ্গলোর এখন পশ্চিম সাগরের 
কুলে একটা বন্দর । গু মঙ্গলেরের দূরবর্তী বস্তবল নামক 
স্থানে ক্ষত্রপ এবং কেরল সেন্কের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে কেরল- 
রাজ পরাজিত হইলে রুদ্রদামনেপ্ব সৈম্ত নেত্রবন 
নদী পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নর্ঁকূলে জয়পতা! 
উড়াইল। 
কেরলরাজ তখন সন্ধি করিলেন, এবং সন্ধির প্রথম 
প্রস্তাবটি রাখিলেন যে, তাহার একটি দুহিতাকে রুদ্র 
দামনের সহিত বিবাহ দিবেন । বিনয়ী রাজাকে ক্যা 
দান করা প্রাচীনকালের সন্ধির একট! নিশেষ 'নয়ম ছিল। 
কুদ্রদামন আনাইলেন যে, তিনি বিতাহ করিতে আসেন 
নাই। কেরল রাজকুমারী নিশ্চগই রূপলা হইবেন, কিন্ত 
পত্বীসংগ্রহে তাহার কিছুমাত্র অভিলার নাই। সন্ধির 
অন্তান্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হুইয্ন অনেক খন রত্ন, অশ্ব হস্তী 
প্রভৃতি গ্রহণ করিলেন । 

“যেদিন প্রভাতে পশ্চিম উপকুলপথে গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করিবেন স্থির হুইল, তাহার পূর্ব দিন ঠিক সন্ধ্যার সমর 
মালব হইতে দশজন অশ্বারোহী আনিয়া প্টোহুছিল। 
রাজা, পুত্রের সংবাদ ন! পাহয়! ব্যাকুল হইয়া হহাদিগকে 
পাঠাইয়াছিলেন। ইহার! রাজার অভিমতি জ্ঞাপন 
করিয়া কহিল যে, তাহাকে নৌকাপণে গুন্ররাত পথ্যস্ত 
যাইতে হইবে, কারণ রাজা! সেখানে তাহার প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। সমুদ্রকুল দিয়া সুসজ্জিত লৌকা আসিতেছে, 
ছুচারি দিনের মধ্যেই উপস্থিভ হুইবে । যে সময় পড়িয়া- 
ছিল, তাহাতে দক্ষিণ হইতে অন্নুকূল পরনে উত্তরের দিকে 
নৌকায় গেলে যে শ্ব যাওয়া যায়, রাজ৷ তাহা বিবেচনা- 
পুর্বক নিশ্চয় করিয়াছিলেন। 

আবার উপকুল দিয়া যাইতে যাইতে একবার সারাকে 
যদি দেখিতে পান, যুবরাজ নেই আশ পোষণ করিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু পিতার আদেশ দ্বিরুজি করিবার পথ 
ছিল না বলিয়া, সমুদ্রব্দলে সকল আশা বিসর্জন করিতে 
বসিলেন। যুবরাজ বয়ন্ত শ্রধরের একট পালি কবিতা 
স্বরণ করিলেন, তাহাতে প্রেমকে “হারস্ম পুপ্ফ” 
বলিয়া স্বণা কর! হইয়াছে । ত্রিপিটকের মধ্যে যেখানে 
এই মার-নিক্ষিপ্ত পুষ্পপাশ ছিন্ন করিয়! মৃত্যু লয় করার 
কথ! আছে, তাহা মনে করিলেন। মনে হইল, 
সে সক্লি অসার কথা। ধকন্ত মন্তস্তের ভাগ্য যে 
ন্লিরতিতাড়িত্ এবং অত্যন্ত অসার তাহা স্বীকার 
করিলেন। * 


পা ® 


৩৭৪ 


ষষ্ঠ অধ্যায়। - 

.দৌত্য। 
যুবরাজ কতকগুলি সৈন্য লইয়া জলপথে যাত্রা 
করিবেন, এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া! নায়ক স্থলপথে 
যাইবেন স্থির হইয়া গেল। যীহুদীদিগের মধো একজন 
নায়কের এবং দুইজন যুবরাজের অন্থুচর হুইয়াছিলেন; 


. ভাহারাও অঙ্তান্ত' স্বদেশীয় সৈস্ত' সহ গৃহে ফিরিবে বলিয়া! 


ব্যবস্থা হইল । 

সন্ধ্যার পর যুবরাঞ্জের একজন যীহুদী অনুচর বিদায় 
লইবার জন্তু উপস্থিত হইয়! বলিল :-_প্যুবরাজ, আপনার 
অনুগ্রহ এবং পৌন্সন্ত বিস্বৃত হইতে পারিব না। শুনিতেছি 


-মখুরার কুষণপতি বাস্থদেবের ছ্ুহিতার সঙ্গে আপনার বিবা- 


হের উদ্ভোগ হইতেছে ; আমাদের অনেকেরই ইচ্ছা যে 


-,আপনার শুভবিবাহের সময় উপস্থিত থাকিয়া! উৎসব 


সম্ভোগ করি 1” সন্ধ্যার অন্ধকারে এই অন্ুচর, যুবরাজের 
মুখের মলিনতা লক্ষ্য করিতে পারিল না, কিন্তু স্বরবিকৃতি 
টুকু অনুভব করিল। যুবরাজ কহিলেন £₹-_”এ সংবাদ 
তোমাকে কে দিল? শিবিরের সকলেই এ সংবাদ 
জানিত, কাজেই অন্ুচর অনেকের নাম করিল। একটু 


চিন্তা করিয়া রুদ্রদামন অঙ্ুচরকে লইয়! শিবিরে স্বীয় কক্ষে . 


প্রবেশ্ব করিলেন, এবং সেখানে তাহার হস্তে অনেকগুলি 
স্বণমুদ্রা দিয়! কহিলেন, “তোমাকে একটি দৌত্যকার্ষ্য 
স্বীকার করিতে হইবে” অন্থুচর যুবরাজের মুখের দিকে 
তাকাইয়। রহিল । * 

রুদ্রদামন কহিলেন, “তুমি পলিতা'ন গ্রাম চেন ?” 

অন্ুচর-__চিনি বই কি; আমাদের গ্রামের খুব নিকটে । 

রুদ্র সেখানে সার! নামে একটি সুন্দরী বাস করেন । 

অনুচর-_নুন্দরী? কই, ঠিক ঠাহর করিতে 
পারিতেছি না। পল্লীতে পল্লীতে সারা নামের অনেক 
মেয়ে আছে। 

কুদ্রদামন তখন সারার এমন বর্ণনা করিলেন ষে, মনে 
হুইল, তিনি তাহাকে আট্শৈশব দেখিয়া আসিয়াছেন। 
অন্ুচর তখন চিনিতে পারিল। ক্দ্রদামন কহিলেন, 
“তাহাকে একখানি চিঠি দিতে হইবে) এবং যে উত্তর 
পাওয়া যায়, তাকাও আমাকে পাঠাইয়! দিতে হুইবে। 
যত অর্থব্যয় হইবে, তিনি তাহা বহন করি'বন।” অনুচর 
কহিলঃ--"যুবরাজ, তিনি লিখিতে পড়িতে জ্ঞা.নন কি ?” 
যুবরাজের তাহা জ্লান৷ ছিল না, তিনি আবার চিস্তাকুণ 
হুইলেন। অন্থচর কহিল, “সংবাদটা মুখে বল! চলে ন! ?” 
কুদ্রাশমন কহিলেন --৪মুখেই বলিও ; বলিও রণজ্বী 
কত্রুদামন, নিয়তির নিকট পরাজিত ; রনি ষদি আধ্লীর 
সংবাদ পান, তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।” 


প্রবাসী । 


[ ৪রৰ্থ ভাগ। 


অন্ুচর কহিল :--“যুবরাজ্, আপনার গমনের এখন 


₹ বিলম্ব আছে, আমি কেন সংবাদটা দিয়া উত্তর লইয়! 


আসি না ?* যুবরাজ কহিলেন--“না। “তুমি জান নাং 
যে কত কষ্টে মানুষকে বাচিয়া থাকিতে হয়। আমিষে 
কর্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে জীবন নষ্ট করা 
ধর্মপঙ্গত কারা নহে । অশুভ উত্তর পাইবার পর সমুদ্র- 
পথে যাত্রার সময়, নীল জলের সুনিগ্ধ আহ্বানে কর্ণপাত 
না করিয়া থাকিতে পারিব কি না সন্দেহ। এ কথাটাও 
তাহাকে বলও।” অনুচর দৌত্যে স্বীকৃত হইণ। যুবরাজ 
পুনরপি কহিলেন, “দেখ কাহিন্‌, (অন্ুচরের নাম 
কাহিন্‌ ) তুমি আমার অন্ত যে কার্যে স্বীকৃত হইয়াছে, 
তাহাতে তোমাকে ভাল করিয়া চিনিয়। রাখিবার 
প্রয়োজন ' য়ীহুদীরা কেরলরাদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, 
এ কথা কেহই জানে না। তোমার ছল্পবেশ আবার, 
গ্রহণ করিও, এখন একবার তোমাকে চিনিয়! লইতে 
দাও 1” অন্থুচর স্বীকৃত হইয়! পার্থের ঘরে গেল? কেন না 
সাজ খুলিতে হইলে একটু জলের সাগাধ্য চাই। 

যুবরান দেখিলেন যে, কাছিনের সাজ খুলিতে বড় 
বিলম্ব হইতেছে । নায়কের সঙ্গে অনেক কথার পরামর্শ 
করিবার সময় উপস্থিত হইল দেখিয়া, ব্যগ্রভাবে কাহিনের 
নিকটে গেলেন। সে তখন 'সুখের আবরণ খুলিয়া 
ফেলিয়া করতলে চক্ষু ঢাকিয়া কাঁদিতেছিল। যুবরাজ 
দেখিলেন, সে সার! । 


পরিশিষ্ট । 


কদ্রদামনের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর, টানে 
ব্রাহ্মণের! বলিতে লাগিলেন যে, যুবরাজ নারায়ণের অংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; এবং সমুদ্র হইতে উঠিয়! স্বয়ং 
লক্ষ্মী তাঁহার অঙ্কশোভা করিয়া আসিয়াছেন। সকলেই 
তাহাতে বিশ্বাস করিল,কেন না এ পৃথিবীর রমণী ত অমন 
সুন্দরী হন না । রাজা জয়দামন পুক্র-বধূকে গৃহে লইয়! 
নূতন নাম রাখিলেন ) সারা নামের পরিবর্তে তাহার নাম 
হুইল কল্যাণী । 
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার । 


যুরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী । 


(৩) 
স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহযাত্রী চারিজন ভাক্তা- 
রের পর দশবার বৎসরের মধ্যে আর কোন বাঙ্গালী যুরোপ 
যান্ত! করিয়াছিলেন কি না আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। 
সম্ভবতঃ ৬ জগতচন্ত্র গাঙ্থুলীই তৎপরে সমুদ্রযাত্রা করেন 


_ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে 


৭ম সংখ্যা । | 
বেষ্টন নগরে কিছুকাল অবস্থৃতি করিয়া ১৮৬০ অব্দে 
তিনি ইংলণ্ড গমন ক:রন। তখন কেবল ৬ জ্ঞানেস্স- 
মোহন ঠাকুর লণ্ডন সুরে স্থাদী ভাবে বাস করিতে ছিলেন 
সুপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় প্রসন্বকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র 
৮ জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর ১৮৫৭ অব্দে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বন কবিয় 
শ্বনামখ্যাত স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তাভে 
বিবাহ করেন। এক্সন্স তিনি পিতার অতুল সম্পত্তি 
হইতে বঞ্চিত হইলে শ্বী্ব উত্তরাধিকার স্বত্ব স্থাপন করিবার 
উদ্দেশ্যে ভারতে এবং ইংলণ্ডে যেরূপ তুমুল আন্দোলন 
করিয়াছিলেন তাহা এক গুঁতিহাঁসিক ঘটন। হইয়া গিয়াছে। 
তিনি, বিলাতে গিয়! ব্যান্রিষ্টার হন এবং পরে লগ্ডন 
যুনিভাসিটি কলেজে হিন্দু-আইন ও বঙ্গভাষার অধ্যাপক 
নিযুক্ত হন। অধ্যাপক ঠাকুর নামেই তিনি তথায় 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। চল্লিল বৎসর পূর্বে যখন অধ্যাপক নিট- 
ম্যান, সার চার্লস্‌ টি ভেলিয়ান প্রভৃতি, লণ্ডন হইতে 
ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও সুবন্দোবস্তের জন্তু ভলি- 
কাতায় ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে সাহ্কাধ্য করিতে সভা সমিত্তি, 
পরামর্শ প্রস্তাবাদি করতে ছলেন, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাভুর 
সেই সময় তাহাদের স্্ধুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮১ 
অন্দে ৮ রাখাল দাস হালরার তাঁহাকে লগুনস্থ ছুকীয় 
ভবনে সপরিবারে বাস কারাতে দ্রেখিয়াছিলেন। তুনি 
ব্বলাতের Ethn০o!০8০৭l] 500yর কোন অধিবেশনে 
আধ্যজাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন; উহা 
১৮৬৩ অব্যে লণুন হইতে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয় । উজ সভাঁর অস্ত এক অধিবেশনে নৌদ্ধ 
ধর্ম সম্বন্ধে একটী গবন্ধ পাঠ করেন ; উহা! ১৮৬৫ তবে 
লণ্ডন হইতে পুস্তকাক্কারে প্রকাশিত হয়। 

৮ জগতচন্্র গাহুলী অন্পবয়সেই সমুক্রযাত্রা করুন । 
তৎপুর্কে তিনি কলকাতার একেশ্বরবাদী (Unitarian) 
পা্রি ডল সাহেব শর্ত ফুনিটিরিয়ান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত 
হন। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার একাস্ত পক্ষপাতী 
ছিলেন এবং মহাত্মা রাজা রামমোহান রায়ের প্রবর্তিত 
কোন কোন সংক্করকার্ধ্য ব্রতী হইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম 
করিয়া গিয়্াছেন। তীাছার পূর্বে আর কোন ভাললী 
আমেরিকায় গমন ক্রেন নাই বলিয়াই বোধ হয় । তঁহার 
প্রবাসবাসের অধিকাংশ কাল আমেরিকায় যাপন করিয়া 
কয়েকমাস ইংলতও ব্অবস্থান করেন এবং বুরোপের নান! 
স্থান ভ্রমণ করিনা স্বদেশে ফিরিয়া আইসেন। তিনি 
১৮৬০ অবে আমেরিকা হইতে বোষ্টননিবাসী রেসারে্ড 
লিভারমোর সাহেনের পরিচয়পত্র লইয়া ইংলপ্ডের ব্রিষ্টল- 
নিবাসিনী ভারতললনাকুলবন্ধু মেরী কার্পেন্টারের অ শ্রয়ে 
আসিয়া উপস্থিত হন৷ সহৃদয় ইংরাজ রমণী চহাত্মা 
রাজা রামমোহন বানরের স্বদেশীয় জনকে অতিথ্্বরূপ 
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পাইয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করেন: কুমারী মেরী 
কার্পেন্টারের জীবনী-লেখক একস্থানে লিথিক়াছেন :__ 


“The autumn brought with iz a new and 
unlooked for interest, which was destined hereafter 
to become the absorbing thought of Mary Carpen- 
ter’s life. A young Brahmin, who had embraced 
Christianity in the midst of opposition and oblo- 
quy, came over to Bristol from the United States. 
bringing introductions from one 5f her former 
correspondents, the Rev. A A. Lizrermore. ‘The 
enthusiasm kindled by the Rajek Ram Wohun 
Roy flamed up afresh and she thre herself with 
ardour into the intentions and prospects of i. 
convert who seemed to have made 2. sacrifice which 
Only found its parallelamcong the early confessor» 
of the faith.” 


গাঙ্গুলী মহাশয়ের অসাধারণ ত্যাগস্বীকার, অদ্নমা* 
উৎসাহ, প্রগাঢ় ধ্ম্মবিশ্বাস ও আস্তরিকত! দেখিয়া ইংলণ্ডেব 
অনেকেই তাহার প্রতি আক্বষ্ট হইয়াছিলেন। ভাঁহাব 
ইংলগুপ্রবাস কয়েক মাসের জন্ত হইলেও ভারতের মঙ্গলের 
কারণ হইয়াছিল। বনুবৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন 
রায় কুমারী কার্পেন্টারের কোমল হৃদয়ে যে উৎসাহের 
বহ্নি এবং জনছিতৈষণার ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়া ছিলেন, 
এক্ষণে জগৎচন্্রগান্থুলীর প্ররোচনায় তাহা পুনরায় নবীভূত 


হুইয়া উঠিল। মেরী ১৮৬০ অবের ৬ই 
সেপ্টেম্বর রেঃ লিভারমোরকে লিখিয়াচ্কিলেন ₹ 


এছ # [2008 20 speak of Mr ০78 visit to 
U8, which has been most deeply izaterestinyr to ill 
of tis. Never before had I seen a1 instance of tne 
wonderful power of Christianity to strmount all 
old prejudices of gross idolatry, inflrencing an 
individual literally to 39000100521] and follow 
Christ. His simplicity, unaffected manner, aud 
genuine devotion to the cause of his master, in- 
spired ts all with very warm interest inhim and 
desire to help him. You will have seer a fair 
account in the Inqus er.” ij 


১৮৬১ অব্দের ১৩ই ভ্রানুয়ারির এক পত্রে মেরী 
কার্পেন্টার যাহ! লেখেন তাহাতে বুঝা যায় যে, গাচুলী 
মহাশয় ইংলগুপ্রবাসকাণে ভারতীয় স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে 
বিশেষ চেষ্টা এবং আন্দোলন ক-ইয়াছিলেন। উক্ত 
পন্রলেখিকা এক স্থানে লিখিয়াছেন £- * 

“TI here record the promise which I made to my” 


young brother (গৎচন্দ গাঙুলী) 58৮ Ishall * = 


0 to India, and do 811] can to heélz him anc. his দঃ 
in their work for the Native wimen and girls, if 
possible establishing 2150 the Peformatory princi 
ple in Calcutta ®t পতি 


* “The * #* plan was prom2:ly set on foot, ভ 
master was fotind in the pe‘son of Mr. G.— 
Whose visit to Bristol 6 years before had firs 
inspired her with the fer off hope of Indian travel=™ 
P 262 ibid. 

Page * ‘The Life and wcrk of Mary Carper 
এ Carpenter, 1881, 
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এই প্রতিজ্ঞার ছয় বৎসর পরে মেরী কার্পেন্টার 
স্বীয় মনোমোহন ঘোষের সহিত ভারতে আসিলে গাঙ্গুলী 
মহাশয় তাহার উদ্দেশ্টাসাধনপক্ষে বিশেষ পরিশ্রম ও 
সাহায্য করেন। ব্রিষ্টল হইতে জগৎচন্দ্র গাঙ্ুলীকে 
বিদায় দিয়া মেরী কার্পেন্টার ১৮৬১ অবের ১৮ই জানুয়ারী 
কুমারী স্যালফোর্ডকে লেখেন ₹_ 


“His visit here has been a sort of romance to 
me in the midst bf great tension of the stronger 
and less poetic pagts of my nature.” 


ইহার কয়েক মাস পরে যখন স্বগীয় বাখালদাস হালদার 
ব্ৰিষ্টলে শ্রীমতী ক্যাম্পিয়া’নব বাড়ী গিয়া উপস্থিত হন, 
তখন গৃহম্বামিনীর পরিচাবিকাদ্বয় এলিজাজেন ও সারা 
সর্ধপ্রথমেই জগৎচন্ত্র গাস্গুলীর কুশলসংবাদ জিজ্ঞাস! 
করে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, গাঙ্গুলী মহাশয় স্বীয় 
গুণরাশি দ্বার! এই সুদূর প্রবাসস্থান অল্প দিনের মধ্যেই 
কেমন আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৬০ অৰে 
বোষ্টন হইতে প্রকাশিত গাঙ্গুলী মহাশয়ের লিখিত “1.1 
and Religion of the Hindus?” নামক গ্রন্থে তাহার 
জীবনের-'অনেক কাহিনী প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার 
সম্বন্ধে বিস্তাব্রিত বিবরণ অবগত হইলে “এমেরিকা-প্রবাসী 
বাঙ্গালী”, প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাইবে। 


গত বৎসর ঢাকা আগুতোষ লাইব্রেরী হইতে “The 


English Diary of an Indian Student” নামক এক- 
খানি উপা্দীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ও গ্রন্থে স্বর্গীয় 
রাথালদাস হালদার মহাশয়েয় জীবনের অনেক কথা 
এবং তাহার ইংলণ্ড-প্রবাসের বিস্তারিত বিবরণ আছে । 
The Hindoo Patriot, The Ries and Rayyet, সোম- 
প্রকাশ প্রভৃতি কাগজে তীহার বিষয় মধ্যে মধ্যে যে সকল 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সকল ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
কাহিনী এই পুস্তকে শ্রেণীবদ্ধ আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায় | 
খর পুস্তক হইতে আমরা রাখাল বাবুর একটা অতি সংক্ষিপ্ত 
প্রবাসকাহিনী এই সঙ্গে গ্রথিত করিয়া দিলাম । 

১৮৩২ অবের ২১ ডিসেম্বর তিনি হুগলীব অস্তঃপাতী 
জগদ্দল গ্রামের প্রসিদ্ধ হালদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 
তিনি অল্প বয়সেই পিভৃষাতৃহীন হন। ১৮৩৭ অব্য 
তাহার শিক্ষারস্ত হয় এবং ১৮৪৪ অন্দে তিনি 
ইংরাজী ও উড়িয়! ভাষা শিক্ষারস্ত করেন। ১৮৪৪ 
হইতে ১৮৪৫ অব পর্যন্ত তিনি Chinsura Preparatory 
and Hooghly Collegiate School এ অধ্যয়ন করেন। 
দ্বাদশ বর্ষ বয়সে' তাহার হৃদয়ে একেশ্বরবাদের অস্পষ্ট আভা 
পতিত হয়; কিন্ত ঘটনাচক্রে তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন । 
পর বৎসর আবার তিনি খড়দহের ৮ ললিতমোহন 
গোস্বামী কর্তৃক বৈষবধর্মে দীক্ষিত হন) কিন্তু ক্রমেই 
সন্দেহের উপর সন্দেহ আসিয়! তাহার ধর্ম্মবিশ্বাুসর মূলে 


প্রবাসী । 


[ ৪র্থ ভাগ। 
গুরুতর আঘাত করিতে থাকে এবং অবশেষে ১৮৫২ 
অবে অর্থাৎ শ্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি প্রকাশ্তভাবে 
ব্রাহ্মঘমাজে যোগদান করেন। এই সময় তাহার, 
স্বাবলম্বনের ভাব জাগ্রত হুইয়া উঠে এবং ১৮৫১ অন্দে 
ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। 
১৮৫৭ অবে এই কাৰ্য্য ত্যাগ করিয়! তিনি কটকের ডেপুটী 
ইন্স্পেক্টর-অব্‌ স্কুলের পদ পাপ্ত হন। এই কার্যে তিনি 
পাঁচ বৎসর কালক্ষেপ করেন। ইতি মধ্যে তিনি 
সাহিত্যক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ অন্দে 
তাহার“সাহিত্য-জীবনের ুত্রপাত হয়। তিনি ‘স্ুধীরঞ্জন’ 
ও ‘প্রভাকর’ পান্রে কবিতা ও পদ্য প্রবন্ধাদি লিখিয়! ঈশ্বরচন্দ্র 
গুণ, ঈশ্বরচক্তঞ বিদ্যাসাগর, রাজা রাধাকাস্ত দেব, 
হবিশ্চন্ত্র মুখ্যে পাধ্যায়, কৃষ্দাস পাল, শভুচন্্র মুখো- 
পাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব এবং অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ 
সাহিত্য-স্ধীগণ্রে নিকট সুপরিচিত ও সমাদৃত হুন। 
১৮৫২ অব্ৰে তিনি Lamb's Tales fron: Shakspere 
হইতে কয়েকটা গল্প বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ 
অবে ‘শীরামচর্বিত’ প্রকাশ করেন এবং রাঙ্গা রামমোহন 
রায় লিখিত ''Precepls 0 Je5US” নানক পুস্তকের 
বঙ্গান্থবাদ করেন। ৃ 
১৮৬১ অব্দের ১১ই এপ্রেল তিনি “নেমিসিস+ নামক 
্বীমারে আরোহণ করিয়া! বিলাতযাত্র। করেন। বাহার! 
তাঁহাকে সেই সময় বিদায়পণান করিয়াছিলেন, ৬জগণৎ্চন্দ্র 
গাঙ্গুলী তাহাদের অন্ততম । রাখাল বাবু পথিমধ্যে যুরোপের 
কোন কোন স্থানে কয়েকদিবস করিয়! অবস্থতি করেন 
এবং থাকার দর্শনীয় স্থান সকল দেখিতে দেখিতে গমন 
করেন। তিনি কাঁয়রোর Hotel de 000, ফ্রান্সের 
মার্শেল্স্‌ বন্দর, প্যারির Grand Hotel de Louvre, 
প্রভৃতি, স্থানে অবতরণ করিয়! পুরাণ, ইতিহাস ও 
কাব্যোক্ত শত শত বুগের স্থৃতিবিজ'ড়ত স্থান ও বস্তু দর্শন 
করিয়া 'ঠাহার দিনলিপিতে তাঁহাদের বিবরণ লিখিয়া 
রাখেন। ২১ মে ইংলণ্ডের যেখানে William the 
€ , অকতরণ করিয়াছিলেন, সেই ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ স্থানের নিকট New Haven বন্দরে পিয়। উপনীত 
হ লেন এবং তথা হইতে Halb০৷৷ এর নির্দিষ্ট আশ্রমে 
গিয়া পৌছিলেন। পরদিন তাহার সহিত চ্যানিং টেলার, 
মার্টনে। প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ও ধর্মজ্গণের আলাপ 
হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যে অক্সফর্ডের ম্বনামধন্ত 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলবের গৃহে নিমন্ত্রররক্ষা করতে গিয়া 
সাদরে গৃহীত হইলেল। অধ্যাপক মৃলর তাহাকে তাহার 
পুস্তকাগারের অমূল্য রত্বরাজি দেখাইয়! স্বসম্পাদিত বেদ 
হইতে কয়েকটী সংস্কৃত মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া আনন্দচন্্ 


*বেদান্তবাগীশের পঞ্চরণী হইতে-কয়েক ছত্র বাঙ্গামুবাদ পাঠ 


স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার । 

করিয়া স্বীয় অধ্যাপনাগুহ ও অকৃস্ফোর্ডের গ্রসিদ্ধ স্থান 
সকল দেখাইয়! এবং তাহার আতিথাসতৎকার দ্বার মহ! 
আপ্যায়িত করিলেন । এইখানে মাদ্রা্জের ভূতপূর্্ব গবর্ণর 
Sir Charles Trevelyan এর সহিত রাখাল বাবুর আলাপ 
হইল । 

জুন মাসে তিনি ব্ৰিষ্টল ভ্রমণে বহির্গত হন এবং 
Stapleton Grave এর পুণাতীর্থ, যথায় মহাত্ব। রাজা 
রামমোহন রায় চিরসমাধিস্ত আছেন, যথায় কুমারী 
ক্যাদ্‌লের গৃহে তিনি অতিথি হইয়া ছিলেন, ফে গৃহে 
তাহার অমূলা জীবনের অবসান হইয়াছিল_-সেই সমুদয় 
দেখিয়া আইসেন। তিনি Stratford-০n-৭Vv০n গিয়া 
জগতের কবি সেক্দ্পীররের জন্মস্থান, ক্রীড়াগার, বিদ্যালয় 
প্রভৃতি দেখিয়া আইসেন | তথায় দর্শকগণের জন্য একথানি 
স্বাক্ষরপুস্তক আছে, হালদার মহাশয় সেই পুস্তক ‘A 
pilgrim from the far Ind” বলিয়া! নামস্থাক্ষর ক্তরেন । 
তাহার পূর্কে আর কোন বাঙ্গালী এই স্থান দেখিতে যান 


যুরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী । 
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দর্শন করেন। এই কাব্যময় স্থানগুলির সংস্পর্শে 
তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই কেমন কবিত্বের উৎস 
খুলিয়! গিয়াছিল--তিনি রাইটন পল্লীপ্রবাসের 

একটী বৃক্ষতলে বসিয়া মন্তরমুগ্ধের ন্যায় বাঙ্গল! 

কবিতা রচনা দ্বারা বাগ্দেবীর অচ্চনা করিয়া 
ছিলেন। পল্লীভ্রমণকালে তিনি রাজ! রামমোহন 

রায় সম্বন্ধে অনেক আবশ্যক ও বিস্তারিত 

কাহিনী সংগ্রহ করেন ।» ইহারই কিয়দংশ 

রাজার জীবনীলেখিকা কুমারী কলেট তাঁহার 
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Roy” নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন । & 

লণ্ডন সহরকে কেন্দ্রস্বরকূপ করিয়া! রাখাল 

বাবু তাহার চতুদ্দিকের দর্শনীয় স্থান সকল মধ্যে 
মধো ভ্রমণ করিয়া আসিতেন । লগুনের হায়- 
বাহুলোর কথ! অভিজ্ঞগণের অবিদিত নাই । 
কিন্তু নিঃসম্বল অবস্থায় ইংলণ্ডে আনিয়া তিনি 
স্বীয় প্রতিভাবলে এবং স্থাবলম্বনগ্রাভাৰে বিলা- 
তের যাবতীয় বায়নির্বাহু করিতে সমথ হুইয়া- 
ছিলেন । তিনি একদিকে যেমন লগুন কলেজে 
অধ্যয়ন করিতেন, অপর দিকে তেমনি লণ্ডন 
যুনিভাসিটি কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা* ভাষার 
অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন, তিন্থি ইয়ার্ডলি 
সাহেবকে বাংল! পড়াইতেন, বাউয়ার সাহেবকে 
সংস্কৃত পড়াইতেন, এবং স্ঠাহার নিকট ফরাসী 
শিক্ষা করিতেন, তিনি স্থানীয় প্রধান প্রধান সংবাদ ও 
সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন, খৃষ্টীবদ্ঞানবন্ধিনী সভার জন্তা 
অনুবাদের কার্যা করিতেন এবং স্তানে স্থানে বক্তৃতা 
করিয়া অর্থোপার্জন করিতেন। তিনি কাগজের প্রতি 
স্তম্ভের জন্য এক গিনি, প্রতি বক্তুতার জন্য রেল খরচ 
বাতীত তিন গিনি এবং গৃহে পাঠ বলিয়া দিবার জন্ত 
প্রতি ঘণ্টা পাঁচ শিলিং করিয়া গ্রাপ্ত হইতেন। তিনি 
পিডেনহামের কাচ প্রাসাদ, ইস্লিংটনের বিদ্ঞালয়গ্রহে, 
বিষ্টলে, ব্রিডপোর্টে, কেন্টিকাউডিনে, লণ্ডনের ফ্রিক্রিশ্চান 
চার্চে, মেট্পলিটন ইনৃষ্টিটিউশ্তানএ স্পাইসর ্রাটের 
সম্মিলনী সভায়, নিউবেরীর টাউনহলে, “হিন্দু একেশ্বর- 
বাদ ও রাজা রামমোহন রায়,” “বঙ্গে জাতীন্ জীবন,” 
“ভারতের জ্ঞানোন্নতির প্রতিবন্ধক” “বঙ্গে শিক্ষা প্রভৃতি 
বিষয়ে বহু জনসমাকীর্ণ সভায় বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃ- 
মণ্ডলীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। তিনি London 
5 ইংলও প্রবাসে তিনি যে বাঙ্গলার চর্চা রাখিক্সাছিলেন, তাহার 
নিদর্শন স্বরূপ **117৩ English Diary of an Indian Stu- 





নাই । এখান হইতে Ryton-০n-DunsmIOre গিয়া! তাঁহার ৪০৫” পুস্তকের পরিশিষ্টে “প্রবাস” এবং “ইংলস্ডে শীত যাপন" 
উপকণ্ঠস্থ কবিবর সার ওয়ালটার স্কট বর্ণিত কেনিল্‌ঞ্ত্রার্থ দুর্গ শীর্ষক তাহার লিখিত দুইটা কবিতা! সন্্িবেশিত হইয়াছে। 
০ 
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_ স্বনামখ্যাত Charles Dickens পরিচালিত “AI! the year 
round’ পত্রিকায় সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়া যশ লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি অধ্যাপক মাক্সমালর, গোল্ডষ্ট কর, 
 ম্যাসল, মার্টিনো, ডি মরগান, নিষ্টম্যান প্রভৃতি 
জগদ্ধিখাত পণ্ডিত, ডাক্তার বালাণ্টাইন, জেঃ উইলিয়ম 
আ্যাড়াম, 5০০01115 সম্প্রদাঁয়-গ্রবর্তক বিখ্যাত বক্তা ও 
সুলেখক জর্জ হোঞ্চিওক প্রমুখ মনস্থিগণের সহিত স্ুপরি- 
চিত ও তৎকর্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন। তিনি Bridport, 
Lancashire, Brighton, Reading, Newbury, Wind- 
80 Ryton-on-Densmore,  Stratford-on-Avon, 
Dublin. প্রভৃতি নগর ও পল্লীগ্রাম জমণ করিয়াছিলেন, 
লঙগুনের Great Internationa Exhibition, 
perial Library আ্রীনউইচের প্রসিদ্ধ মানমন্দির, সাবান, 
্কুঃ, লোহা প্রভৃতির কারখানা, কলোসিয়মে রক্ষিত 
স্বগীয় দ্বারকানাথ ঠাকরের অর্দ্ধ প্রন্তরমূ্তি ইংলণ্ডরাজ 
ম হেনরির সমাধিস্থান, বিছুধী মেরী মিটফোর্ডের 
llow field Cottage” নামক কুটীর, উইন্সর দুর্গ ও 
তন্বাধ্যস্ত অমর-কবি গ্রের সমাধি এবং এলিজীবণিত 
আইভিলতা। মণ্ডিত টাউয়ার এবং ইংলণ্ডের অধ টায় 
_সময়াবধি সযত্বেরক্ষিত শতযুগের শত শত স্মৃতিচিহ্ন দর্শন 
করত নয়ন মন পরিতৃপ্ত এবং বহুদর্শনলাভ করিয়া- 
ছিলেন । “হালদার মহাশয় যে সময় ইংলণ্ডে অবস্থান 
করিতেছিলেন, সেই সময় কলিকাতার ব্রাহ্মপমাজ দেশীয় 
জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচ- 
লনের জন্য বিশেষ চেষ্ট: চরিত্র করিতেছিলেন। বিদেশ 
হইতে ইনি অধ্যাপক নিউম্যান প্রমুখ বাক্কিগণের সহ- 
যোগে, এই নৎকার্য্যের সাহাযা করিতেছিলেন। এ 
ন্ধে নিউম্যান সাহেব যে সারকুলার প্রকাশ করেন 
ছাতে ব্ৰাহ্মসমাজ প্রেরিত যাবতীয় আবেদনপত্র হালদার 
হাশর গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। এই সময় 
তাহার দিনলিপির এক স্থানে তিনি লিখিয়া! রাখিয়াছিলেন, 
cE A We are doing here as much as we can 
in aiding the educational movement of Calcutta. 
Right ‘glad am Tt to observe the growing earnest- 
ness among my brethren.” যে একবৎসর চারি মাস 
তিনি সুরোপে যাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ 
“নিরবচ্ছিন্ন তাহার সাহিতাক জীবনের কাহিনী বাতীত 
আর কিছুই নহে। তিনি ইংলও পরিত্যাগ করিবার 
পূর্বেই শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বগাঁয় মনোমোহন 
ঘোষ বিলাত যান। ১৮৬২ আব্দের ৪ঠা মে তাহার! লণ্ডনে 
আসিয়া পৌছেন। হালদার মহ! : তাহাদের সাদর 
অভ্যর্থনা 























করেন। তিনি তাহার বনলিপিটুত লিখিয়া-* ঠা সাহেবকে “Statistical Account of Bengal” 






অবস্থান করিতেছিলেন। তন্মধো পুরুষোত্তম সুদ লিয়ারই 
উচ্চশিখা ও দীর্ঘ ফৌটা রক্ষা করিয়া হিন্দুধর্মের সন্মান 
বজায় রাখিয়াছিলেন। 

১৮৬২ অন্দে ৯ই আগষ্ট রাখাল বাবু কলিকাতায় _ ; 
প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি লগ্ডনে যে আইন-পরীক্ষায় 


উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, 


তাহাকে গবর্ণমেন্টের চাকরী স্বীকার করিতে হইয় ছিল। 
তিনি কখন 1). Collector, কখন Special Commis- 
sioner under the Chota Nagpur Tenures Act 11, 
Of 1869, কথন Extra Asstt. Commissioner for 
defining the Bhunihari lands in Chota Nagpur এবং 
শেষে Manager of the Chota Nagpur Estate 
সম্মানিত ও দায়িত্বপূর্ণ পদে দক্ষতা ও প্রশংসার সহিত 
কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অন্দে মহারাণীর সম্রাজ্ঞী 
উপাধী ধারণের. সময় তিনি গবর্ণমেন্ট হইতে সম্মানস্থচক 
নিদর্শনপন্র প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ অন্দে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে... 
“Asstt. Secretary to the Govt. of Bengal” পদ 
প্রদান করিতে চাহিলে তিনি ছোটনাগপুরের এষ্টেটের 
ম্যানেজারি মধিক পসন্দ করেন। পেন্সন গ্রহণের 
অব্যবহিত পূৰ্ব্বে তিনি ছুটী লইয়া বাড়ী যান । ছুটার 
ভিতরেই তিনি বারাসত সবডিবিজনের ভার প্রাপ্ত হন। 
কিন্তু কর্মস্থলে যাইবার পূর্বেই জররোগে আক্রান্ত হইয়া! : 
১৮৮৭ অন্যে ২৩শে নবেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতার 


বন্ধুবর্গের মধ্য হইতে অমরধামে চলিয়া গেলেন। কি রা 


সাহিতাক্ষেত্রে, কি কর্মক্ষেত্রে, কি সাংসারিক জীবনে 


তিনি যেরূপ উন্নত চরিত্রের পরিচয় দিয়া গিরাছেন, তাহা 
সকলেরই অন্ুুকরণীয়। স্বাবলম্বনই তাহার জীবনের মূল- 


মন্ত্র ছিল। আলস্ত কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না। 
সাহিত্যসেবা তাহার প্রকৃতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। 
আজীবন তিনি বিদ্যার্থীর জীবনই অতিবাহিত করিয়া 
গিয়াছেন। 
তাহার সহিত . পত্রবাবহার রাখিয়াছিলেন। 
উর্দ্ধতন কর্মচারিগণ তাঁহার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায়... 


ব্যবহার করিতেন, এবং গবর্ণমে্ট তাঁহার পরামর্শ ও 


মস্তবা মূল্যবান বলিয়া আদর করিতেন । রীচি পরিদর্শন- 
কালে বড় লাট লর্ড নর্থক্রক হালদার মহাশরকে ভোজে 
নিমন্ত্রণ করিয়া সন্মানিত করিয়াছিলেন। ছোট নাগপুর 
অবস্থানকালে তিনি জাতিতত্বজ্ঞ কর্ণেল ভালটনকে তীহার 
41399010055 Ethnology of Bengal” গ্রন্থ লিখনে 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । তিনি. স্বনামখ্যাত 






তাহাতে কলিকাতা হাইকোর্টে 
ওকালতী করিতে পারিতেন ; কিন্তু অবস্থায় “ধা তইয়া 





তাহার ফুরোপীয় বন্ধুগণ শেষ পর্যন্ত 
তাহার 





—~ 


এম সংখ্য! ।] যুরোপ 
প্রণয়নে সাহাষ্য করিয়াছলেন এবং চ196) সাহেবের 
“Tribes and Castes of Bengal” গ্রন্থ লিখিবার বালে 
অনেক মীলমসল! দিম়াছি'লন। তাহারা এজন্ত কৃতত্রতা 


প্রকাশ কৱিয়াছেন। তিনি £3190০ 5০0tyর নভ্য 


- ছিলেন এবং ছোট নাগপুরে প্রাপ্ত খোদিত লিপ ও 


তামফলক সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান ও জ্ঞাতব্য প্রবন্ধ সভার 
জর্ণালে প্রকাশ করিরাছিশেন। তিনি মেরী কার্সেন্টার 
প্রতিঠিত “1৭000311001 Association” এবং মৃহ্যর 
কিছু পূর্বে ‘Indian Science Association” সত্তার 
আজীবন সভ্য হইয়াছিলেন। তিনি তাহার হয়ুরোপ 
প্রবাস ও ভ্রমণ, সিংহল ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং সাহিত্য ও ধর্ম 
সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ সাময়িক পত্রাদিতে লিখিতেন। সে 
সময়ের প্রধান প্রধান প্ন্তকায় তাঁহার সুষশ ঘোব্বিত 
হুইয়াছিল। 

রাখাল বাবু ১৮৬২ অস্বের জুলাই মাসে ইংলণ্ড ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। ইহার ঠিক দুই মাস পূর্বে শ্রীযুক্ত সত্যেজ্র 
নাথ ঠাকুর এবং স্বগীয় মনোমোহন ঘোষ হংলগু পৌছেল। 
১৮৪২ অব্দের ১ল! দুল সত্যোন্নাথ ঠাকুরের জন্ম হঃ়। 
ইনি মহধি দেবেন্দ্রনাৎ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র । হিন্দু ক:ল্্ 
এবং সেণ্টপল্‌দ্‌ স্কুলে তাহার প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তৎপর 
প্রবেশিক! পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৫৮ অব 
প্রেমিডেন্দী কলেজে ভর্তি হন। এখানে তিনি কেন 


পরীক্ষা দান করেন নাই। পরলোকগত বাবু ঈশ্বরচন্ত্র - 


নন্দীর মত উপযুক্ত গৃহ-্ক্ষকের নিকট অধ্যয়ন করার 
তাহার বাল্যশিক্ষা খুব বৃ ভিত্তির de স্থাপিত হট্য়া- 
ছিল। এদিকে সেন্টপল্ন স্কুলে ইংরাজ, গ্রহং 
তামিণীয় সহপাঠীদের সহিত সর্বদা be এক 
অধ্যয়ন করায় ইংরাভী ভাবাশিক্ষার পক্ষে তাহার যথঃ 
সুবিধা হইয়াছিল । ভিনি ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতান 
জন্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিস্তালয়ে ভিনি 
উত্রুষ্ট ছাত্র বলিয়া শিক্ষকদিগের প্রশংসাভাজন 
হুইস্াছিলেন। 

অল্প বয়সেই ব্রাহ্ধনমাজের প্রভাব তাহার উপর পতিত 


হয়। তাহার পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন ব্রাহ্গ- - 


সমাজের একমাত্র ন্তো। মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সহিত 
সেই সময়ে তাহার ঘনিষ্টতা বৃদ্ধ হয় এবং তিনি তাঁহাকে 
মহষির সহিত পরিচয় করিয়! দেন। শিক্ষাবস্থাতেই তিন 
উপাসনা, বক্ত তা, প্রবন্ধরচনা, পুস্তিকা প্রচার, সংগীত 
রচনা প্রভৃতি দ্বার! ধর্মালোচনায় যোগদান করেন। ১৮৬০ 
অন্দে ৮ মনোমোহন ঘোষ কশিকাতায় আসিয়া ইহাদের 
জোড়ার্সাকোস্থ ভবনে বম বরেন। উভয়ের সাক্ষাতে 
পরিচয় এবং পরিচয়ে বন্ধুত্ব ঘলীভূত হইয়া উঠিল। এই 
সাক্ষাতে সত্যেন্্রনাথ ঠাকুরের জীবনের গতি ফিরিয়া 


প্ৰবাসী বাঙ্গালী । 


টা 
শি ০৯৯ পাছত I তত ছিত ০ দিত ছিত "= সপত" লালী পাপী ৩ ৩ সিলাপিতাত পিসি 


৩৭৯ 
গেল। উভয়ে [0120 ii! 507:০ পরীক্ষা দিবার 
জন্ত বিলাতযাত্রা করিতে মনস্থ করিলেন। এরূপ 


যোগাযোগ ন! হইলে হয় ত তিনি একজন ব্রান্ধ গ্রচারক 
হইতেন। একথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিব্নাছেন 1& 


* গু was carried away by 2 degree 02 zeal and 
enthusiasm which makes me tink t1at I should 
have turned a Brahmo 00159307225 if circumstances 
had not conspired to divert the surrezt to other 
Channels. ‘lhe event that brcught about the 
change was my meetiag the late hManomohon, 
Ghose * +>—Puge2. Autobiogrohical Notes and 
Reminiscences. Calcuttz. ist Azpgtiist, 1897. 


যাহা হউক, বিলাত যাওয়ার পক্ষে তাহার বিশেষ -কোন- 
প্রতিবন্ধক ছিল না। সে পথ. তাহার" পিতামহ স্বগীযু 
দ্বারকানাথ ঠাকুর পুর্ব হইতেই পরিদফষার করিয়া! দিয়া. 
ছিলেন। কিন্তু ইংলগুগ্রবাসে তাহার [পতামহ ও মহাস্মা. 
রাজ! রামমোহন রায়ের মৃত্যু হওয়ায় বিলাতের নামে 
বঙ্গবাসীর কেমন একটা. আতঙ্ক জয়িয়াছিল, সুতরাং- 
ইহাদের বিলাত যাত্রার বিরুদ্ধে বিবিধ আপত্তি উ[খিত” 
হইল।* তথাপি তিনি সকল বাধা বিদ্ন এড়াইয়া কোন মতে 
কালাপানি পার হইলেন । 


* He and Raja Rammokon Roy, were amcng the 
pioneers of the movement which may in the pre- 
sent time, be indicated bz the watch-word— Wes:- 
ward ho! Still the difficulties and obstucles that 
surrounded us were very great, 200 I wull remen-:- 
ber that in these days Vilayet was regarded by 
our people as the 4800. ‘from wi0s8e urneno 
traveller returns’’—both those ennunent men hav-" 
ing buried their bones in the EingHeh soil”? ০ 


ইংলণ্ডে তিনি তাহার পিতৃব্য পুত্র জ্ঞ নেন্্রমোহ্ন ঠাকুর, 
কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন । মিঃ ভলসন প্র্যাট, সার 
এডবার্ড রায়ান প্রভৃতি অনেকে তাহার সাদর অভ্যর্থন;- 
করিলেন। কিছুদিন পরে তিনি উইন্সরেব -নিকটচ্ছ- 
একটী গ্রামে জনৈক ইংরাল শিক্ষকের অধ্যাপনাধীন: 
থাকিয়া ১৮৬২ অব্দে . সিভিল সাবিস পরীক্ষায় উত্তীণ- 
হইলেন । অতিরিক্ত ভাষার মধ্য তাহাকে সংস্কৃত আরবী : 
ও ফরাসী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল । -পরল্পোকগত- 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর তাহার সংস্কত পরীক্ষক ছিল্নে।_ 
ইহাতে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াহিলেন। আরবি - 
অতিশয়, কঠিন ভাষা হইলেও তিনি হাতে বিশেষ: 
বুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন । তিনি যখন তাহার্‌-বদ্ধ 
মনোমোহনের সহিত ফ্রান্স ভ্র্ণণ করিতেছিলেন, তখন, 
প্যারীতে তাহার পরীক্ষায্ন উত্তীন হইবার.সংবাদ পাইলেন ।. 
ফ্রান্স হইতে-তিনি স্থইজারল্যণ্ড গমন--করিলেন এবং 
জেনিভা, লজেন--যথায় গিবন তাঁহার অপ্রষিখ্যাভ রোমের: 
ইতিহাস প্রণয়ন করেন, চিল্নেন্ন হুর্গ যাহা চিলনের বন্দী’ 
কবিতায় কবি বায়রনের বর্ণলাগুণে চিহন্মরণীয় হইয়! 
“আছে, রিপ্বির পর্বত-_যাহার চূড়ায় ভ্রমণকারিগ্রণ দশে 


৩৮০ 


তে 


নিসর্থশোভা দর্শনে প্রাণ মন পরিতৃপ্ত করেন, চিরতুষার- 
মণ্ডিত ধবলকায় মাউপ্টবুাক্কের পাদমুলস্থ গ্তামৌনির 
নয়নাভিরাম উপত্যকাদেশ ; লুসান হৃদ এবং সুইজার- 
ল্যাণ্ডের নান! রম্যস্থান দর্শন করিয়া ১৮৬৪ অব্দের 
শেষাংশে ফ্লুরেদ্নে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার 
ইংলণ্ড প্রবাসের জনৈক বন্ধু Pulzk) ফ্ররেন্সে তাহাকে 
স্বীয় ভবনে সাক গ্রহণ করিলেন। তথায় এক 
সপ্তাকাল অবস্থিতি করিয়া ফ্ররেন্সের জগঘ্ধিখ্যাত 
সুকুমার শিল্পকলার অনস্ত ভাণ্ডার পরিদর্শন করিয়া 
জ্রেনিভা গমন করিলেন এবং তথা হইতে এক ফরাসী 
পোতে আঃ রাহুণ করিয়া পাইসার অন্রভেদী স্তম্ভ (০৫) 
দেখিতে দেখিতে গৃহাভিমুবী হইলেন । অতঃপর ১৮৬৪ 
অন্দের ২৪ ডিসেম্বর ভারতের প্রথন সিভিলিয়ন স্বদেশে 
আসিয়া পৌছিলেন। ইহার ভারতীয় জীবনচরিত পরে 
বর্ণিত হইবে। 

শ্ীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


বিজয়নগরের ইতিরৃত্ত । 


অমরক্লাষে হিমালয় ও বিনক্ধ্যাচলের মধ্যস্থিত দেশ 
আধ্যাবর্ত ভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল 
কীর্তির জন্ত হিন্দু আধ্যেরা সভ্যজ্ঞগতের নিকট সুবিদিত 
হইয়াছেন ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাহ! আর্ধ্যাবর্ত 
ভূমি সংবক্ষিত করিতে অসমর্থ হইত, তাহার অস্তিত্ব 
আর্ধ্যাবর্ধ ভূমিতে প্রায় লোপ পাইবার যোগাড় হইয়াছিল; 
কিন্ত তাহা যে কেন হয় নাই, তাহার কারণ অতি অল্প 
লোকেই জ্ঞাত আছেন। মুসলমানেরা সমস্ত ভাবত 
_ পরাজিত করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। তাহারা আর্ধ্যা- 

বর্ত ভূমিতে নিজ রাত্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তর 
ভারতে মুমলমানদিগের রাজত্বকালে, আধ্যদিগের কীর্তি, 
বেদ, ষড় দর্শন, প্রভৃতির চর্চা প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়া- 
ছিল। কিন্তু এই সকল শাস্ত্রের সংরক্ষণ আর্ধ্যাবর্ত ভূমিতে 
হয় নাই ৷ যে দেশ আধ্যদিগের আদিম নিবাসহল ছিল না, 
যে দেশের অধিবাসীদিগকে মহাকবি বান্দরীকি মানুযবলিয়া 
জ্ঞান করেন নাই, পরন্ত বানর বলিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, 
সেই দক্ষিণ দেশে আর্ধ্যদিগের কীর্তি সংরক্ষিত হয়। 

পলনী দেশের অধিপতি মহমুদ ভারতের নানা স্থল 
লুটপাট করেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণ দেশে গমন করেন 
নাই। দক্ষিণ দেশ তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া- 


ছিল। উত্তরভারতে মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবার 


প্রান একশত বৎসর পরে দক্ষিণ দেশের উপর্ণ মুলমান- 


প্রবাসী । 


দলে গমন করিয়া উষা এবং সন্ধায় অকুণরাগরপ্রিত 


হার 


দিগের দৃষ্টি পাতিত হয়। আলাউদ্দীন গিললী প্রথম 
দক্ষিণ দেশ জয় করিতে গমন কবেন। কিন্ত সেশ্থলে তিনি 
নিজ রাজ্যস্থাপন করেন নাই। মুহন্মদ তুগলক দক্ষিণ 
দেশের কিয়দংশের উপর নিজ্গ আধিপত্য বিস্তার 
করেন। তাহার সময় দক্ষিণের দেবগার যাদব বংশ্রে 
ধ্বংস সম্পাদিত হয়। তিনি দক্ষিণের প্রাকৃতিক দৃপ্ত 
এতদূর মোঠিত হইয়াছিলেন যে, দিল্লীর রাজধানী ত্যাগ 
করিয়া দক্ষিণে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। দেব- 
গিরির নাম তাহা কর্তৃক দৌলতাবাদে পরিবর্তিত হয়। 
তাহার সময় হইতে দক্ষিণে সুসলমানদিগের অত্যাচার 
আরন্ত হয়। এই অত্যাচারের ফল দক্ষিণে দুইটী রাজ্যের 
সুত্রপাত ও নুষ্টি। একটা ব্রাঙ্গণীবংশীয় রাজ্য, দ্বিতীয় 
বিজয়নগরের রান্না । ব্রাহ্মণীবংশীয় রাজ্য মুসলমান- 
দিগের অধীনে স্থাপিত হয়। 

দক্ষিণে এই সময় হিন্দু রাজাদিগের অনেকগুলি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজত্ব ছিল। মুসলমানদ্বিগের প্রতাপ ও উৎপীড়ন 
দেখিয়! যাহাতে তাহারা দক্ষিণে নিজ রাজত্ব বিগার 
করিতে ন! পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিবার জন্ত 
হিন্দু রাজার! বদ্ধপরিকর হয়। কৃষ্ণ! নদীর তুঙ্গভদ্রা নামক 
শাখার উপর আনেগুগ্তী নামক একটী গ্রাম আছে। 
এককালে উহ। একটা ক্ষুদ্র হিন্দু রান্্রত্বের রাজধানী ছিল। 
এই ক্ষুদ্র রাক্তত্বের ভিত্তির উপর বৃহৎ বিজয়নগর সাত্রাজ্য 
স্থাপিত হয়। উহা! কৃষ্ণানদী হইতে কুমারী অস্তরীপ. 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাকিয়া এই অঞ্চলে ২৫০ শত বৎসর পর্য্যস্ত 
মুসলমানদিগের গতি রোধ করে। দক্ষিণের অগ্ত অন্ত 
সমুদয় ক্ষুদ্র বাজত্ব বিজয়নগরের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া 
মুসলমানদিগের করায়ত্ত হইবার ভয় হুইতে মুক্তিলাভ 
করে। 


বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশ । 


১৩৩৬ থৃষ্ঠান্ধে মুহম্মদ তৃগলক আনেপ্তণ্ডী জয় করেন। 
ইহার রাজ নিজ পরিবার সহিত মুহম্মদ তুগলকের হস্তে 
হত হন। কিছুকাল নিজের এক মুসলমান প্রতিনিধি 
দ্বাবা মুহন্মদ তুগলক এই দেশ শাসন করিতে চেষ্টা করেন। 
কিন্ত তাহাতে কৃতকাধ্য না হওয়ায় তখন তিনি আনেগুণ্ডীর 
হত রাজার মন্ত্রীকে এই দেশের রাঞপদে অভিষেক 
করিতে বাধা হন। ইহা কর্তৃক বিজয়নগর স্থাপিত হয় 
এবং ইনিই ইহার হরিহর দেব নামক প্রথম রাজ । 

এই মন্ত্রীর এক সহোদর ছিলেন) এবং রাজ! 
হইবার-পূব্নে এই ছুই সহোদর হক্কা ও বক! নামে বিদিত 
ছিলেন । একজন বিজ্ঞ ও বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ এই হুই সহো- 
দরের পরামর্শদাতা ছিলেন। এই বিজ্ঞ ব্রাহ্মণের 
নাম মাধবাচার্ধ্য বিগ্তারণ্য । ইহার সম্বন্ধে সংস্কৃতজ্ঞ 


৭ম সংখ্যা । ] 
পণ্ডিতমগুলীর ভিতর অনেক তর্কবিতর্ক চলিনাছ। 
কেহ কেহ বলেন যে, ইনি শঙ্করাচার্যের মতের লোক 
ছিলেন এবং মহীশৃরের কছুর নামক স্থানের ভ্ীন্গেরি 
মঠের মহস্ত ছিলেন | অবার কাহান্ও মতে বেভাম্য- 
কার সায়নাচার্য্য ও মাধবাচাধ্য একব্যক্তি ছিলেন। 
কিন্ত কাশীর পণ্ডিতের! বগেন যে, সায়নাচার্য্য ও মাঁচ্বা- 
চাৰ্য্য দুই সহোদর ছিলেন এবং মাধবাচার্ধ্য মাধবীয়াধাতু- 
বৃত্তি নামক পুস্তকের রচ-ুতা। এই সকল তর্কের সহিত 
আমাদের কোন সংশ্রব নাই। মাধবাচার্ধ্য ষে অত্যন্ত 
বিদ্বান ছিলেন, তাহার বিছ্বারণ্য উপাধি তাহার গ্রমণ- 
স্বল। তিনি একজন দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন। 
তিনি আনেগুগ্ডী নামক স্থানকে রাজধানী ন! ক্রিয়া 
তুঙ্গভদ্ৰা নদীর দক্ষিণতাগে রাজধানী স্থাপন কর্িতে 
হরিহর দেবকে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ কার্যে পবি- 
গত হওয়ায় বিক্বয়নগরের সৃষ্টি হয়। যে স্থযনে বিজয়নগর 
স্কাপিত হয়, তাহ হঠাৎ কোন শক্র কর্তৃক আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই নগর একদিকে নদী ও 
অন্ত ছুই দিকে পৰ্ব্বত দ্বারা সংরক্ষিত ছিল। ১৩১৬ 
খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইন! ২৫* বৎসর পর্য্যস্থ এই নগর এবটী 
বিশাল সাআজ্যের রাজধানী ছিল। 

হরিহর দেব প্রয় ১৩৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
ইনি বিজয়নগরের স্বপনকালে মাধবাচার্যের দিচ্ত্তি 
একটা বৃহৎ মন্দির নির্শিত্ত করিয়া দেন। সেই মলির 
এখন পর্য্যন্ত হম্পী নানক ামে বিস্তমান আছে। 

বিজয়নগরের ব্রাঙ্গাছিগের চিহ্ন ( Emblem ) নর্াহ 
এবং তাহাদিগের ইষ্টদেবভা বিবপাক্ষ। ইহা দ্বারা জান! 
মাইতেছে যে তাঁহার! শিত্বেব উপাসক ছিলেন। বিজন্স- 
নগরের স্থাপনের অঙ্কদিন পরেই দক্ষিণের সমস্ত হিন্দু- 
বাজার! তাহাদিগেব আধিপতা স্বীকার করেন। বিজ্ঞয়- 
নগরের প্রন্ারা কিন্কপ সুখে কালযাপন করিতেন, 
তদ্বিষয়ে স্থগ্রাসিন্ধ প'রত্রান্জক ইবনে বতুতা (1100 Batts ) 
সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ভিনি ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে মালাবার 
তটে আইসেন। সেই সময় হরিহর দেব বিজয়নগন্নের 
রাজা ছিলেন। মালাবার্র তটের বর্ণনায় ইবনে বতুতা 
লিখিয়াছেন যে, উহা চিতভুল হইতে ক্রিলন পর্য্যন্ত বৃক্ষে 
সুশোভিত ছিল। পথিক্দিগের জন্ত প্রত্যেক অর্দেক 
মাইল দুরে এক একটা কষ্ঠনির্মিত বিশ্রামশালা ও বুপ 
হিল ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত একজন করিয়া হিন্দু 
নিযুক্ত থাকিত। অনেক স্থলে মুসলমানদিগের বসন্ত 
ছিল এবং মুসলমান বণিকৃপণ সম্মানিত হইতেন। সমুন্ম 
দেশে এক বিঘত জায়গাও পতিত ছিল ন1। প্রত্যেবর 
একটি করিয়া বাগান, নধ্যস্থলে গৃহ এবং চতুর্দিকে কের 
বেড়া ছিল। লোকের! ভাব্ববাহী পণ্তর পৃষ্ঠে পথ চলিত, 


বিজবনগরের ইতিবৃত্ত । 


৩৮৯ 
কেবল রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইত্তেন। ব্যবমাদ্বানের! 
মানুষের পৃষ্ঠে বাহিত হইত। অভিজর-ত ব্যক্তিগণ পাস্কির 
মত বাক্সে মানুষের কাধে বাহিত হইতেন। বণিবে বর! দ্বই 
তিন শত ভারবাহী লোক দ্বাব! অনুস্থত্ হইয়া পথ চচ্তেন। 
দেশে চোর ছিল না, কারণ চুরির জন্তু প্রাণদ্গু হইত। 

হরিহুর দেবের মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা বক ১৩3৩ 
খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রান্রত্বে মন্তিযিক্ত হন। ইনি 
প্রায় ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার সয়ে 
দক্ষিণের ব্ৰাহ্মণী বংশ স্থাপিত হয়। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে ত্বায়া 
উদ্দীন বরাঙ্মণী গুলবর্গানামক স্থানে দক্ষিণের রাজ্যে 'অভিহিক্ত 
হন এবং প্রায় ১৪০ বৎসর প্যস্ত তিনি ও তাহার বংশীয় গণ 
দক্ষিণ প্রদেশে রাজত্ব করেন। এই ব্রাঙ্গণী বংশে 
রাজত্বের সীম! দক্ষিণের তু্ন ভদ্র! নদী পর্য্যস্ত ছিল; অর্থাৎ 
উক্ত নদীর উত্তর দিকে মুসলমান ত্রাক্ণী বংশ ও দক্ষিণ 
দিকে হিন্দু বিজয়নগরের রাজত্ব ছিল। রাক্সাদগের 
ভিতর সভ্ভীব থাকিতে পারে না। এই অন্ত এই ব্রাহ্মণী - 
বংশীয় ও বিজয়নগরের বাজাদগের ভিতর প্রায় যুন্ধ হইত। 
কখন বা হিন্দু কখন বা মুসলমানগণ এই সকল যুদ্ধে জয় 
লাভ কবিতেন। 

ইছার রাজত্বকালে বিজ্য়নগরের যেরূপ শেভা ও 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল,তদ্বিষয্জে প্রতিহা-স্ক-লেখক জেরিস্তা 
বলেনঃ-_-“গোঁয়ার সমুদ্র বন্দ, বেলগী!তর দুর্গ এবং তুলঘাট 
(মালাবার কুলের একটা প্রদেশ) বিজ্য়নগরের হাজার 
অধীনস্থ । তাহার রাজত্বে অনেক লোকের বফতি * * 
মালাবার, সিংহল দ্বীপ ও অন্তান্ত অনেক দ্বীপ ও দেশ 
সকলের রাজারা তাহার সভায় নিজ নিজ দূত রাখিয়া 
থাকেন এবং তাহাকে অনেক উপচেকন (অর্থাৎ কর) 
প্রতি বৎসর প্রেরণ করেন ।” 

১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে বকারাঙ্াঁর মৃত্যু হয়। ইহার গর 
তাহার পুত্র দ্বিতীয় হরিহর পায় ২০ বংনর রান্ত্ব কারন। 
বেদভাষ্যরচক্সিতা সায়নাচার্য্য ইহার ন্বাজমন্ত্রী ছিলেন। 
এই কুড়ি বৎসর বিজয়নগরে সহিত অন্য কোন ঝুজ র 
যুদ্ধ না হওয়াতে বিজয়নগর প্রভৃত সমৃদ্ধিশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল। যেরূপ আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি বিজয়নশারের 
অধিবাসীদিগকে জল যোগাইতেন, সিউয়েল সাহেব তাঁহার 
প্রণীত বিজ্রয়নগরের ইতিবৃত্তে তাহার হন! করিয়াছেন ।* 


* “His great work was the coistruction of a 
huge dam in the Tungabhadre river, anc the 
formation of an aqueduct fifteen riles Long “rom 
the river into the city. [6 this be 259 seme Chan- 
nel that to the present da* supplies the fields which 
occupy 80 much of the site of the 010 ০4) 2 25 2, 
most extraordinary work For several miles ths 
Channel is cut out of the solid rcck at the 0558 of 

ethe hills, gnd is one of the most remarkable 22387 
tion works to be seen in India.” 


তি 


- রাজা দিতীয় হরিহরের মৃত্যুর পর তাঁহার হ্যে্ পুর 
দ্বিতীয় বকা ১৪০৬ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার 
রাজত্বকালে বিজয়নগরের ইতিহাসে কিছু বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা হয় নাই। 

তাহার পর তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। প্রথম দেবরায় প্রায় 
ছয় বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালে 
ব্ৰাহ্মণীবংশীয় রাজা ফিরোজশাহ বিজয়নগর আক্রমণ 
করেন। দেবরায় পরাজিত হন, এবং ফিরোজশাহের 
সহিত সন্ধি স্থাপনে জন্ত তাহাকে নিকষ কন্তা ও অনেক 
হীরা, মুক্তা, প্রভৃতি দিতে বাধ্য হন৷ 

ইহার পর তাহার পুত্র বীরবিজয় ১৪১৯ থৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত 
রাঁলত্ব করেন। তাহার রাজত্বকালে কোন উল্লেখযোগ্য 
ঘটন! ঘটে নাই। 

ইহার পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের 
সিংহাসনে আরঢ় হইয়া ২৫ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। 
ইহার রাজত্বকালে অনেক ঘাটন! ঘটিয়াছিল। রাঙ্গণী- 
বংশীয় রাঝাদিগের সহিত অনেকবার যুদ্ধ হইয়াছিল । 
কিন্ত এই সকল যুদ্ধে প্রায় বিজয়নগর পরাভিত হইত । 
বিজয়নগরের রাজারা ব্রাহ্মণীবংশীয় রাজাদিগের অপেক্ষা 
ধনে, সৈন্যবলে, ও রাজাত্বর বিস্তৃতিতে বড় ছিলেন বটে, 
কিন্ত তথাপি ভাহাদিগের দ্বারা পরাজিত হইতেন। দ্বিতীয় 
দেবরায় ইহার কারণ নিরূপণ করিবার জন্য উৎসুক 
হইলেন ৷ * এই বিষয়ে ফেরিস্তা লিখিয়াছেন £__ 


‘tHe ( Deva Raya ) called a general council of his 
nobility and principal Bramins, observing to them 
that as his country of Carnatic in extent, popula- 
tion, and revenue far exceeded the territories of 
the house of Bahbmenee; and in like manner his 
army was far more numerous, he wished therefore’ 
to explore the cause of the Mussulmans’ successes, 
and his being reduced to pay them tribute. Some 
said that the superiority of the Mussulmans 
arose from two circumstances, one, all their horses 
being strong, and able to bear more fatigue than 
the weak, lean animals of the Carnatic; the other, 
a great body of excellent archers always kept up 
by the Sultans of the house of Bahmenee, of whom 
the Roy had but few in his army. 

‘‘Deva Roy upon this gave orders for the enter- 
tainment of Mussulmans in his service, allotted 
them Jaghires, erected a mosque for their use 1n 
the city of Beejanugger, and commanded that no 
one should molest them in the exercise of their 
religion. He also ordered a Koran to be placed 
before his throne, on a rich desk, that the Mussul- 
mans might perform the ceremony of obeisanzce 
in his présence, without sinning against their 
laws. He also made all the Hindoo soidiers learn 
the discipline of the bow, in which he and his 
officers used such exertions, that he had at length 
two thousand Mussulmans 2105 sixty thousand 
Hindoos, well skilled in archery, besides eighty. 
thousand horse and two, hindred thousand foot, 
armed in the usual manner with pikes and lances. % 


ইহার রাজত্বকালে ছইজন বিজাতীয় ও বিজ্বশীয় পরি-* 


প্রবাসী । 


[ডর হা 


্রাঙ্গক বিজয়নগরে আগমন করেন । তাহারা যাহা 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য । একজন 
ইটালীদেশীয়, নিকোলো! কোনটি (Nicolo Conty), ১৪২০ 
হইতে ১৪৪০ খুষ্টাবব পর্য্যন্ত ভারতে প্রায় ২* বৎসর ভ্রমণ 


করেন । বিজয়নগরের বিষয় ইনি এইরূপ লিখিয়াছেন :_ 


“The great city of Bizenegalia is situated 
near very sfeep mountains. The circum-ference 
of the city 7৪ sixty miles ; its walls are carried 
uptothe mountains and enclose the valleys at 
their foot, so that its extent is thereby increased. 
In this citr there are estimated to be ninety 
thousand mez fit tu bear arms.’ 


দ্বিতীয় ন্যক্তি অবহুররজাক পারস্ত দেশাধিপতি 
কর্তৃক দূত স্বন্রপে ১৪৪৩ খৃষ্টা্ধে বিজয়নগরে প্রেরিত 
হুন। তিন বিজয়নগরের বিষয় লিিয়াছেন £--. ' 


‘‘His dominion extends from the frontier of 
Serendib to the extremities of the country -of 
Kalbergah (1. ¢., from the Krishna River to Cape 
Comorin) One sees there more than a thousand 
elephants, in their size resembling mountains and 
in their form resembling devils. ‘The troops 
amount in number to eleven lIak (1,100,000). One 
might seek in vain throughout the whole of 
Hindustan to find a more absolute rat, for the 
monarchs of this country bear the title of 1at. 

‘The city of Bidjanagar 25 such that the pupi 
of the eye Las never seen 8. place l:ke it, and the 
ear of intellizence has never been informed that 
there existed any thing to equal it in the world.” 


অবদুররজ্বাক বলেন যে বিজয়নগরের রাজাদিগের- 
অর্ধীনে প্রায় ৩০০ বন্দর ছিল। তাহাতে তাঁহাদিগের যে- 
কতদুর সামুদ্রিক বাণিজ্য ছিল তাহার পবিচয় পাওয়া 
যাইতেছে । বিজয়নগরে প্রজ্জারা কিবপ সুখী ছিলেন, 
তথ্বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন যে, উচ্চ ব! নিয্নশ্রেণীর সকল 
লোকেই এমন কি বাজারের শ্রমীবীরাও, তাহাদের 
কাণে, গলায়, বাহুতে, হাতের কল্জায় এবং আহ্কুলে 
নানাবিধ রত্ব ও অলঙ্কার পরিত । j 

দেবরায়ের মৃত্যুর পর ৪০ বৎসর-পর্য্যস্ত তাহার বংশের 
তিন চারিজন রাজ! বিজয়নগরে রাজত্ব করেন। কিন্তু 
খর সময়ে-বিজয়নগরের দুরবস্থা ঘটয়াছিল। সমুদ্র তীরবর্তী 
গোয়ানগর তাঁহাদের নিকট হইতে মুসলমানের! কাড়িয়া 
লন এবং তাহারা অনেকবার বিজয়নগরের রাজাদিগকে 
পরাজিত কন্সেন। এই সকল কারণে ১৪৯০ খ্‌ষ্টাব্দে 
বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশের অস্তিত্ব লোপ ঘটে । 


বিজয়নগরের দ্বিতীয় রাজবংশ । 


বিজয়নগরের প্রথম রাজবংশীয় রাজারা বিলাসপ্রিয়, 
ও নিন্ম হইব্রা পড়িলে, এ রাজত্বের প্রজার! তাহাদিপগের 
প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়|। অন্ত এক রাজবংশ স্থাপন করিতে 
চেষ্টা করেন। প্রথম বংশের শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়! 
তাহারা! নরসিংহ নামক একজনকে রাজপদে অভিষেক, 
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করেন। এই ব্যক্তির সহিত প্রথম রাঁজবংশের কি 
সম্বন্ধ ছিল তাহা < পর্যাস্ত ভালরূপে নির্ণয় হয় নাই। 
কাহারো মতে ইনি £থম রাজবংশের শেষরাক্গা বিক্ূপক্ষেব 
দাস ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ইনি তৈলঙ্গদেশেব এক- 
জন শাসনকর্তা ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, 
ইনি দক্ষিণ কর্ণাটক দেশের অধিপতি ছিলেন। মহীশূর 
দেশের শ্রীরঙ্গপত্তন ইঁহাকর্তৃক স্থাপিত হয় এইরূপ প্রসাদ 
আছে। ইনি কতজাল পৰ্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন 
আাহাও ঠিক নির্দিষ্ট হয় নাই। ইহার পর বীরনরক্িংহ 
অথবা দ্বিতীয় নরসিংহ বিজ্ঞয়নগরের রাজা হন। ইনি 
১৫০৯ শ্রীষ্টা্ব পর্যাস্ত ৰাজত্ব করেন । 

১৪৯০ হইতে ১৫-৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত অর্থাৎ দ্বিতীয় বংশীয় 
প্রথম ছুই রাজার ন্রাজত্বকালে ভারতের ইতিহাসে ছুঈটা 
উল্লেখযোগা ঘটন1 ঘটে দক্ষিণে ব্রাহ্মণীবংশ স্থাপনের 
কথা পূর্বে বণিত হইয্স'ছে। প্র বংশের রাজ্য ১৪2৯ 
খৃষ্টাব্দে পাঁচটা মুসলমান রাজত্বে বিভক্ত হয়। ইহা. 
দিগের ভিতর অহমানগরেব নিজামশাহী ও বীজাপুত্রের 
আর্দিলশাহী সুপ্রনিত্ঘ ছিল। দক্ষিণ পাঁচটা রাজত্বে 
বিভক্ত হইয়াছিল বলয়া বিজয়নগরের হিন্দুরাজত্ব এক- 
বারে লোপ পায় নাই! দ্বিতীয় ঘটনাটী পো্ুগীসঙ্দিমের 
ভারতে আগমন। ১৪৯৮ খৃষ্টাবের আগষ্ট মাসের ২৬ 
তারিখে ভাক্কো-ডি-গ-ম। কালিকটে আসিয়া পৌহেন। 
কালিকটের রাজা -িজয়নগরের অধীনে করদরাঙ্গা 
ছিলেন। এই জন্য পোটগীসেরা সমস্ত দক্ষিণদেশক 
নরসিংহ-রাজত্ব বলিয়া! বর্ণনা করিয়াছেন। 

১৫০৯ খৃষ্টাবে কুষ্ণদেব রায় বিজ্য়নগরের রাজ- 
সিংহাসনে আরঢ় হইয়া ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। 
হার মত বলিষ্ঠ ও হোগ: রাজা! বিজয়নগরে কখন রাভত্ব 
করেন নাই। ইহার রাজত্বে অনেক বিজাতীয় পরিব্রাজক 
ভ্রমণ করিতে আসিতেন। তাঁহারা সকলেই ইহার ও 
ইহার রাজত্বের প্রশংল করিয়া গিয়াছেন। একজন 
পরিব্রাক্তক তাহাকে ‘Gallant and perfect 10 211 
11085” বলির বর্ণল করিয়াছেন | তিনি সংস্কৃত এবং 
তেলেগু ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
ও অনেক পণ্ডিত ও কবিদিগের ভরণপোষণ করিছেল। 
এই মহাপ্রতাপাস্থিত হিলুরাজার আকৃতি, প্রকৃতি, এবং 
দৈনিক জীবন কিন্ধপ হিল জানিতে স্বতঃই কৌতুহল 
জন্মে। ধ্ীতিহাসিক পেয়ী লিখিয়া গিয়াছেন, “বালা 
কৃষ্ণদেব রায় নাতিদী্দ, লাতিখর্ব, ঈষৎ স্ুলদেহ, স্চট 
গৌরাঙ্গ এবং স্থুগঠন। তাঁহাব মুখমণ্ডলে বসস্তের ক্ষত- 
চিহ্ন থাকিলেও তীহ-র মুখশ্রী বেশ সুন্দর । তিনি দর্শ- 
গুণযুত, মানদ, বৈদেশিক্গণের প্রতি সদয়, গ্রজারপ্রক 
এবং সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত । বিদেশ হইতে আগত যেচকেন 


বিজযনগরের ইতিবৃত্ত । 


~~ শী সি শা 
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অবস্থার লোকের সহিত কথোপকথন জরিছে তিনি কুঠিত 
হয়েন না। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ কোন কারণে তাহার 
ক্রোধানল প্রজ্জলিত হুইয়! উঠিলেও সাধবণতঃ তিনি 
কোপনমতি নহেন। জগতে শ্রেষ্ঠ নরপতিগণে বতদুর 
সম্ভব তিনি ততদুর স্তায়পরাক়ণ, নির্দোষ, কবিতা এবং 
দৌর্দগুপ্রতাঁপ। তাঁহার উপাধি পকুষ্ণরাঁও নহাঁশাঁহ রাজ- 
চক্রবর্তী, সসাগরাধরার অধীশ্বর। 

“রাজা প্রত্যহ সুর্য্যোদয়ের বহু পূবৈ শয্যাত্যাগ কবেন 
এবং ব্যায়ামের জন্ত প্রস্থত হন। প্রথমে এক পেঃয়া 
আধ ছটাঁক পরিমাণ তিল-তৈল পান করিয়া! এবং সর্ব 
গর তৈলে সিক্ত করিয়া দুই হস্তে গুরুভ'র মৃদ্গোল্ক 
ধারণ করতঃ এবং পর ক্ষণে অসি সঞ্চালন রার! একাকী 
নানাগ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া করিয়া ণাকেন। নর্ধাঙ্গ 
তখন ঘন্মাক্ত হইয়া! দেহ হইতে তৈল নিশত হুইয়া যায় 
এবং তিনি জনৈক পাঁলোয়ানের সত কুস্ত করেন। 
এই পরিশ্রমের পর রাজা অশ্বারেজুণে বহিগত হন। 
উষার বিশুদ্ধ বায়ুতে উন্মুক্ত অস্বর তলে উদ্দশ্বাসে অশ্ব- 
সঞ্চালন করতঃ ক্ষেত্র প্রাস্তব নগরাদি পরিভ্রমণ করিয়া 
সুর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বেই প্রাসানে ফিরিয়া আইমেন 
এবং স্নান করিতে যান। তিনি যীহাকে পবিত্র মনে 
করেন এমন একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাহাকে স্নান 
করাইয়া দেন। এই ব্রাহ্মণ রাজার প্রিয়গ্ঠীত্র এবং 
অতুল সম্পত্তির অধিকারী । 

“স্নান সমাপন করিয়া রাজা গাঁলাাত্াস্তবস্থ দেব" 
মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং ষথাবি-₹ পুন্ধার্চন! করিয়া 
থাকেন। তথা হইতে তিনি দরবার-পৃহে গন করন। 
গৃহটা স্ববিস্তীর্ণ, বনস্তস্তসম্বলিত, বহুমূল্য বন্ত্রবিমপ্ডিত এবং 
বিচিত্রকারুকার্য্যঘচিত। গৃহের প্রত্যেক পাশ্বদোশ 
সুগঠিত যুগল রমণীমৃর্তি বিরািত। এখানে তিনি স্বীয় 
অমাত্য প্রিয়পাত্র এবং অন্তান্ত স্ভাসদ্‌পণের নহিত 
আলাপ এবং শাসনসংক্রান্ত যাঁবতীত্ব কর্ণ সম্পাদন 
করিয়া থাকেন । তাহাব প্রধান অমাত্য হদ্ধ “শম্মারাক্জা”ই 
তাহার প্রিয়পাত্রগণের মধ্যে সর্ব প্রধান | ন্াজগ্রালাদের 
সকল ভারই তাহার হস্তে স্তন্ত | স্বয়ং রাদ্র কে কলে 
যেরূপ ভয় ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করে, ইহাকেও 
সেইরূপ কবিয়া থাকে । স্বীয় অভিরুচি ভন্ুসান্থে এই 
সকল লোকের সহিত নানা বিষয়ে কঝোপকনন ,.করিবার 
পর রাজা রাঁজন্তবর্গ ও সেনাধাক্ষগশক (*শাহারা দ্বা- 
দেশে অপেক্ষা করিতে থাকেন ) দ্রনবাবণৃহ প্র-বণে 
অনুমতি দান করেন। আদেশমাত্র তাহার রাঁজসরীপে 
উপস্থিত হুইয়া অভিবাদন "করেন এবং সিল্ছাসন হইতে 
দুরে প্রাটট্রগাত্রে পৃষ্ঠসংলগ্র করিয়া শ্রেণীবদ্ধ হই] 
উপবেশন *করেন। রাজসমীপে কাহারও তাম্বূলচর্কণ 
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করিবার অথবা রাজার প্রতি দৃষ্টিনিবন্ধ করিয়া থাকিবার 
অধিকার নাই। তাহারা স্ব স্ব পিরাণের আন্তিনের 
ভিতর হম্তদ্বয় রাখিয়া নতনয়নে এবং বিনীতভাবে অবস্থান 
করেন। ইহাদের মধ্যে কাঁহাকেও কোন প্রশ্ন করিতে 
হইলে রাজ! সভাস্থ একজন মধ্যস্থকে স্বীয় অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করেন। মধাস্থ তখন রাজার প্রশ্ন সেই ব্যক্তিকে 
জিজ্ঞাসা করেন৷ জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অগ্রসর হুইয়া সেই 
মধ্যস্থেরই মুখের * দিকে চাঁহিয়! উত্তরদান করেন। 
তৎপরে তিনি স্বস্থানে গিয়া পুর্ববৎ উপবেশন করেন। 
রানার আজ্ঞা পাইলে তাহারা পুনরায় অভিবাদন করিয়! 
হব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এইরূপ অভিবাদনের 
জন্ত প্রত্যহই তাহাদের বাঁজদরবাঁরে উপস্থিত হইতে হয় ।” 
রাজা কৃষ্ণরাও অহরহ উড়িষ্যারাজের সহিত যুদ্ধে 
লিপ্ত থাকিতেন এবং বহু গ্রাম নগর ধ্বংস করিয়া 
উড়িষ্যাধিপের বিপুল বাহিনী ছত্রভঙ্গ এবং বিধ্বস্ত করিয়া 
তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তৃলিতেন। একবার উড়িয়া 
রাজের অনেকগুলি নগব জয় করিয়া তাহার পুত্রকে 
বিষনাগ নামক সহরে বন্দী করিয়া রাখেন । উড়িব্যারাজ 
অনন্তোপায় হইয়া বাজ কুষ্ণরাওকে স্বীয় কন্তা সম্প্রদ্দান 
কবেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে সন্ভাব সংস্তাপিত হয়। 
ইনি প্রধান মহিবীদিগের অন্যতম! ছিলেন। রাজার 
দ্বাদশটা ্ববাহিত। স্ত্রী ছিলেন। তন্মধ্যে তিন মহিষী 
প্রধানা। তাহাদেরই গর্ভজাত পুত্র আইনানুসারে 
সিংধাসনের অধিকারী । "অভাবে অন্ত যে কোন রাণীর 
পুত্রের অধিকার আইনসঙ্গত ৷ উডিস্যারাঁজকুমারী ব্যতীত 
অপর একাদশ মহিষী সামস্তরাজ শ্রীবঙ্গপত্তনাধিপের 
দুহিতা । এতত্বাতীত রাজার আর একটি পরিণীতা স্ত্রী 
ছিলেন। এই রমণী বাজার হৌবনকাঁলে রক্ষিতান্বরূপ 
থাকির! তাহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লয়েন যে, তিনি 
সিংহাসনাধিরূঢ় হইলে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন । প্রণয়ের 
নিদর্শন স্বৰূপ রাজা একটা নূতন নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
এই স্ত্রীব নামে তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন । 
রাজমহিষীদিগের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাসভবন 
ছিল। প্রত্যেকেরই বহুসংখ্যক পরিচারিকা ছিল এবং 
রাজার নিজের দরবারের সেরূপ সিপাহী, সাস্ত্রী, পত্রবাহক 
দত ও অন্গুচরগণ ছিল অস্তঃপুববাসিনী রাণীরিগের তদ্রপ 
নপুংসক প্রহরী, পরিচারিক! এবং সঙ্গিনীগণ প্রাসাদপূর্ণ 
করিয়া ছিল কোন পুকষেরই তথায় প্রবেশাধিকার ছল 
না। কিন্তু রাঁজার অনুমতি ক্রমে কোন কোন উচ্চপদস্ত 
বৃদ্ধ কর্মচারী কাধ্যোপলক্ষে অস্তঃপুরে যাইতে পারিতেন। 
বাহিরে যাইতে হইলে অর্তঃপুরবাসিনীদিগকে সম্পূর্ণন্ূপে 
বন্্রবিমগ্ডিত শিবিকায় আরোহণ করিয়া! যষ্টইতে হইত 
শিবিকারু সঙ্গে তিন চারি শত নপুংসক রক্ষিত্বরূপ যাইত। 


প্রবাসী। 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


রাণীদিগের প্রত্যেকের যেমন অতুল ধন রত্ব ছিল 
তাহাদের পবিচারিকাগণের ও অন্ুবপ ধন সম্পদ ছিল। 
তাহারাও রালদদিগের সপ্তায় প্রত্যেকেই হীরা মণি মুক্তার 
বহুমূল্য অলঙ্কাবসজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক রাণীর 
এইবপ ৬* জন সঙ্গিনী বা পরিচারিকা ছিল। ইহাদিগের 
আবার বার হাজাঁব পরিচারিকা ছিল। তাহার! সকলেই 
রণনিপুণা । ঢাল ও তরবারী তাহাদের নিত্যসঙ্গী ছিল। 
তাহাদের মধ্যে কয়েকজন রমণী সহর-বাস্চ-বাদিকা। 
প্রাচীন স্পা্টায় ষেঝপ রমণীগণও মল্লযুদ্ধ করিত, এই 
সকল রমণীও অসিক্রীড়া মল্লযুদ্ধ ও রণৃশিক্ষা করিত। 
ইহার্দেরও বহুসংখ্যক পরিচারিক! ছিল। অন্তঃপুরে রাণী- 
দিগের যেন স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। "' 

যে তিন জন প্রধানা মহিষী ছিলেন তাহাদের 
প্রত্যেকের মহল সমভাবে সজ্জিত এবং প্রত্যেকের সমান 
রশ্্য্য ও ক্ষমতা ছিল, সুতরাং পরস্পরের মধ্যে বিলক্ষণ 
সাব সম্প্রীতি ছিল। তিন জনেই তিনটা পৃথক পৃথক 
মহলে বাদ করিতেন । কিন্ত সমম্তভই একই ঝেষ্টনীর মধ্যে 
অবস্থিত ছিল। তন্মধ্যে কত পথ কত উপবন জলাশয় 
মন্দির নট্টালিকাশ্রেণী এবং দর্শনীয় স্থান ছিল তাহার 
সংখ্যা হয় না। অন্তঃপুর যেন একটা স্বন্ন্ত্র নগরী বলিয়া 
মনে হইত। রাজা প্রাসাদের মধ্যে স্বতন্ত্র মহলে একাকী 
বাস করিতেন। কোন রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
হইলে তিনি কোন খোজাকে আজ্ঞা করিতেন। খোঁজ! 
উক্ত রাণীর স্তীরক্ষীকে রাঁজাদেশ জ্ঞাপন কৰিলে সে রাণীর 
কোন গৃহ-পরিচারিকাকে তাহা জানাইত ; অতঃপর হয় 
রাণী রাজসমীপে গমন করিতেন, ন! হয় রাজাই স্বয়ং 
তাহার নিকট আগমন করিতেন । এই সাক্ষাতের সংবাদ 
আর কোন মহিষীরই অবগত হইবার উপাঁয় ছিল না। 

এইরূপে রাজা কৃষ্ণরাও দরবারগৃহে সমরক্ষেত্রে 
এবং অস্তঃপুরে স্বীয় প্রতাপ অক্ষুপ্র রাখিয়া বাতা শাসন 
করিয়াছিলেন | তাহার সময়ে প্রজারা জমীর অন্ত বেশী 
খাজানা দিত না। এই বৰন্ত কৃষিকার্যে অনেক লাভ 
হইত বলিয়া জমীর অতি চড়া দাম হইয়া উঠিয়াছিল। 
কৃষকদিগের সাহায্যের জন্ত রাজকোহ হইতে অর্থদান 
করা হইত 1% 


* “T'o improve the revenue the Government 
advanced mu1oney to small land-rolders that they 
might add to their stock and spread tillage. ‘They 
repaired ponds and water-channels and dug wells 
‘They granted leases to heads of villages and helped 
them to induce people from neighbouring states 
to settle and till waste lands. The growth of 
articles valned in trade yas encouraged. Seeds 
and plants were procured and the people were 
taught ho to grow sugar, indigo, and opium. 
‘Traders were encouraged to ৪০৮৮5 by the graht 








৬ ৰ 
a বিরূপাক্ষ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ | 


৭ম সংখ্যা । ] 

প্রজাদিগকে সুখী |ী বরাখিবার চেষ্টা করিতেন হলিয়া 
আজ পর্য্যন্ত কষ্ণদের রায়ের নাম দক্ষিণ দেশে পাতঃ- 
স্বরণীয় হইয়া আছে ও ভাঁহার রাজত্বকে রাম রাজত্বের 
সহিত তুলনা করা হয়। 

ইছার রাজত্বকালে বিজয়নগরের অনেক শোষ্চা ও 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছিল হার সময়ে রচিত বিট্ঠল স্থাহীর 
মন্দির এবং হাম্পী (32019 মন্দিরের স্তম্ভ (9৬০) এখন ও 
এ স্থলে বর্তমান আছে। ইহার রাজরকালে সুপ্রসিদ্ধ 
পোর্টগীস সৈনিক এলবুকর্ক (Albuquerque) ভ-র:ত 


'আইসেন ) এবং কাক্িকট, গোয়া, ওরমু ও মালাকাীপ. - 
ক্রয় করিয়া পোর্ট,গলের - রাজার অধীনে আনয়ন কৰেন . 


ও ভারতে পোর্টগস রাজত্ব স্থাপন করেন। কুষ্ঞনেব 
বরকে পোটটুগীসের সহিত বাধ্য হইয়া সন্ধি ও বশ্ত্ব 
. স্থাপন করিতে হইয়াছিল। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 


যে মুসলমানকর্তৃক গোয়! বিজ্রয়নগরের রাজত্ব হইত . 
পৃথক করিয়া লওয়৷ হয়ব বিজ্রয়নগর তাহার পুনকদনর' 


করিতে অসমর্থ হয়। কিন্ত মুসলমান বীজাপুরের রাভত্ব 
হইতে পোটু গীসের! উহা কাড়িয়া লইলে পর রাজ! ia 
স্বায় উহাদিগের সহিচ্ভ বন্ধুত্ব ও সন্ধিস্থাপন করিবেন 
পুর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুসলমান কর্তৃক যে বিজ 
নগরের রাজার! প্রায় যুদ্ধে পরাজিত হইতেন তাহার 
প্রধান কারণ এই ছিল যে, উহাদিগের ভাল ঘোডা ছিল 
না। বিজয়নগরের বাজারা আরব ও পারস্তদেশ হইত 
ঘোড়া মানয়ন করিতেন। কিন্তু পারস্য উপসাগঃর 
এখন “পাটুীসদিগের অ'ধিপত্য স্থাপন হওয়াতে খর 
ঘোড়ার ব্যবসায় উহাদিগের হন্তে আসিয়া পডঢ়িল। 
গোয়াতে নিজ আধিপত্য স্থাপন করিলে পর পোটু গী:সরা 
এ বন্দর ভিন্ন অন্ত কোন স্থানে পারস্ত ও আরব্য জণ্ভীয় 
ঘোড়। ভারতে আসিন্তে দিত না। বিজয়নগম্বের 
রাজাদের ও জাতীয় ফে"তার  স্দাসর্বদা আবন্তক হইত 
বলিযাই কৃষ্ণদেব রায়কে £পাটুগীসদিগের সহিত বন্ুত্ব 
স্থাপন করিতে হইয়াছিল 

বিজয়নগবের সহিত এই অশ্ব ব্যবসায় দ্বারা মোরা 
সমৃদ্ধিশালী হুইয়া উঠয়াছিল। বিজয়নগবের রাজারা 


খর সকল অশ্বের জন্য কিরূপ দাম দিতেন, তাহার বিসয় * 


একজন পোটুগীস লেখক এইকপ বলিয়াছেনঃ 


‘‘He caused horszs t2 be brought from 022 
and Aden into his k:ngdom and- thereby gave 
great profit to ‘the merchants, paying them fr 
tne horses just as they asked. He took them dead 
or alive -at three zr a:thousand pardaos, aud of 


those‘that cied at sea they Brought him the teil - 


of advances, and in times of peace the state tattle 
vrere used to carry grair from outlying. parts to 
trade centres.” 


বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত | 


৩৮৫ 


চি রর he paid রি টি as if jt had becn 
alive.” 


Pardao একটা বর মুদ্রা ছিল। এক তোলা স্বর্ণেব 


"যখন ১৬২ টাকা দাম ছিল তখন মুদ্রা প্রায় ৩৮ দ্রামের 


ছিল ইহাতে জান। যাইতেছে যে, ব্ভিয়নগরের রাজারা 
প্রত্যেক অশ্বের জন্ত প্রায় ১০০০ টাক দিতেন। 
_সিউয়েল সাহেব তাহার প্রণীন্ত " বিজরনগরের 
ইতিবৃত্তে ইহা দেখাইতে £চষ্টা কত্রিক্াছেন যে, বিজয়্- 
নগরের পতনের সহিত গোয়ার সমৃদ্ধি নাশ পান্ত হয়, কারণ 
পোর্ট,গীদের৷ ইহার পর অশ্বব্যবসায়ে আর বেশী লভ 
করিতে সমর্থ হইতেন না। 
.-  বীজাপুরের' সহিত বুদ্ধ '। 
পোটুগীমদিগের সহিত বন্ধুত্ব ও সন্থিস্থাপন করিয়া, 
রাজ কৃষ্ণদেব রায় নিজ্রকে বীজ্জাপুরের রাজা অপেক্ষা 
বেশী বলবান্‌ মনে করিলেন। পারস্ত ও. আরব দেশীয় 


.অশ্ব সকল আর বীজ্রাপুবের রাজার! পাইতেন ন।। কারণ 


সে সকল বিজয়নগরের রাজ! , পোর্টগীদদ্ধিগের নিকট 
হইতে ক্রয় করিয়া লইতেন! কাজে কাছেই এই রময়ে 
বীজাপুরের সৈনিকবিভাগের অবস্থা বড় ভাল হিল না। 
ইহা ভিন্ন পোটটুগীসেরা বিজয়নগ:রর সৈগদিগকে 
ইউরোপের অন্ত্রশস্ত্রে শিক্ষা দিতে: । এওঁ খৃষ্টানগণ 
ভারতে তীর্থ করিতে আইসেন নাই। তাহাদের - মুখ্য 
উদ্দেশ্য ছিল টাকা কড়ি রোজগার অরা। দক্ষিণ দেশ 
অনেকগুলি রাজত্বে বিভক্ত দেখিয়া এজবুকার্ক ইহা! ভাল 


“করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, এই রাজাদ্দিগের ভিতর যুদ্ধ 


বাধাইয়! দিলে তাহার ও তাহার স্বদেশবাসী ও স্বধর্্মীবলম্বী 
দিগের বেশ অর্থলাভ হইবার সম্ভাবনা ।- এই জন্ত তিনি 
রাজা কৃষ্ণদেব রায়কে লিখিক্সাছিলেন, “আমি তোমাকে 
যুদ্ধে সাহায্য করিতে 'প্রস্তুত আছি, যদি তুগি আমাদের 
সৈম্তের ব্যয়ের জন্য যথার্থ অর্থ দান কর 1” ; 
ইহার কিছুদিন ' পরে এলবুকর্কের এর মৃত্যু-হয়। 
কিন্তু কৃষ্ণদ্েবরায় ভালকপে বুঝিতে পারিলেন যে, এই, 


খৃষ্টধৰ্ম্মাবলশ্বী বিদেশীগণ অর্থ পাইলে তাঁহাকে . সাহাব্য 


:কলুরিতে পরাজ্মুখ -হইবে -না। অতএব তিনি ওঁ বিদেশী- 
“দিগকে নিজ সৈন্ত বিভাগে নিযুক্ত করিয়া নান! দ্রেশ 
জয় করিতে বহির্গত হইলেন । প্রথমে তিনি উড়িষ্যার 
“রাষ্কাব মহিত্ত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার নিতট হুইতে কোওা- 
'গালী নামক'স্তান-কাড়িয়! লইয়া! নিজ রাজ্যের অন্তুভূক্ি 
করিলেন । তাহার পর, ভিনি গোলকুগ্ডার- সুলতান 
'কুলিকৃতবশাহের সহিত্‌ যুদ্ধ করেন। - 

কিন্তু বীজাপুরের- রাজাবর সহিত বুদ্ধ করিবার জন্ত 
তিনি অনেক কাল হইতে" আয়োজন করিতেছিলেন। 


“মুসলমানের অনেকবার বিজ্রয়নগরের রাঞ্জাদিগকে যুদ্ধে 


৩৮৬ 


পরাজিত করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে জয় ও তীহাদেব 
দর্পচূর্ণ করিবার লন্ত বাজ! কৃষ্ণবায় দৃ়ংকল্প হইলেন । 
শেষে ১৫২০ খুষ্টাবের মে মাসের ১৯ তারিখে বীজাপুরের 
রাজার সহিত রায়চুরে মহা যুদ্ধ হইল। রাজ! কৃষ্ণরায় 
এই যুদ্ধে জয়ী হইলেন। পোর্টগীসদ্দিগের সাহায্য ভিন্ন 
তাহার জয়লাভ কবিবার অল্পই সম্ভাবনা ছিল। এই 
যুদ্ধের সময়ে তাঁহার সৈন্তের সেনাপতি একজন পোর্ট,গীস 
ছিলেন। উদ্থার না Christovao de Figueivodo ছিল। 
তাহা কর্তৃক যে এই যুদ্ধে কৃষ্ণরায় জয়ী হইয়াছিলেন 
তাহা তিনি নিজ্কে স্বীকার করিয়াছেন। 


"রাজ। কৃষ্ণদেব কর্তৃক বিজয়নগর রাজত্বের 


উন্নতিসাধন। 


রাজ কৃষ্ণদেব কেবল নিজের রাজধানীর উন্নতি 
সাধন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। বিদেশীয় পরিব্রাজক 
গণ যেরূপ তাহার রাজধানীর বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা 
' পড়িলে আশ্চর্ধযাঘিত হইতে হয়। 7263 ( পেস) নামক 


একজন পোর্ট,সীস তাহার সময়ের বিজ্ঞয়নগরের ইতিহাস- 


নিজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি এই রাজ- 
ধানীর বিষয় বলেন £-- 
‘In Ye city you will find men belonging to 
every tation and people, becanse of the great 
trade which it has, and the many precious stores 
there, principally diamonds. 
. The size of this city I do not write here, because 
it cannot all be seen from any one spot, but I 
climbed a hilt whence I could see a great part of 
it; * * What I saw from thence seemed to me 
8s large as Rome, and very beautiful to the 
Bight; * *#, { 
‘The people in this city are countless in numter, 
80 much s0 that I do not wish to write it d own for 
fear it should be thought fabulous; but I declare 
that no troops, horse or foot, could break their 
way through any street or lane, so great are the 
numbers of the people and elephants. 
" This is the best provided city in the world, and 
is stocked with provisions. * *# 


অন্তান্ক পরিব্রাজকগণও বিজয়নগরের ষশ গান করিয়া 
গিয়াছেন। তাভাদের মতে জগতে বিজয়নগরের মত 
অন্ত কোন সৌন্দর্য্যশীলী ও সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল না। 
প্রজাদিগের কল্যাণের নিমিত্ত রাজা কৃষ্ণদেবরায় 
নিজ রাজত্বের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। জল্কষ্ট 
হইতে প্রজা'দিগকে মুক্ত করিবার জন্ত তিনি বিশেষ যত্ববান 
হুইয়াছিলেন। সিউয়েল সাহেব তাহার প্রণীত বিজয়- 


" নগরের ইতিহাসে লিখিয়াঁছেন £-- 


“The King busied himself in improving the 
irrigation of the dry lands about Vijayanagar. 
He cunstructed in 1521 the great dam and channel 
at Korragafl, and the Basavadeva chanel, both 8f 
which are btillin use and of great valu@to the coun- 
try. Amother great work of his was the construc- 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


tion of an 52101220158 tank or dammed up lake at the 
capital. which he carried out with the aid of Joas 
de la Ponte, 8 Portugese Engincer, whose services 
were lent to Eim by the Governor General of Goa.” 


বিজয়নগবের বিটুঠল স্বামীর মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য হঁহা! 
কর্তৃক আরদ্ধ হয়। এইকপ সৌন্্য্যশালী মন্দির ভারতে 
আব নাই । ইঠাব বিষয় এক জন ইংরাজ লিখিয়াছেন £__ 


“Jt shows the extreme limit 1n florid magnifi- 
cence to which the style advanced.’ 


নবসিংহ অবতারেব একটী £কাও্ড মূর্তি ইহার সময়ে 
১৫২৮ খৃষ্টাব্দ বিজয়নগরে নির্মিত হয়। ইহার বিষয় 
সিউয়েল সাহের লিখিয়াছেন £-_ 


“Tt was hewn out of a single boulder of granite, 
which lay rear the south-western angle of the 
Krishna Swemi temple, and the king bestowed a 
grant of lands for 1ts maintenance Though it has 
been grievorsly injured, * * it iS still a most stril~ 
ing object.” 


বিজয়নগরের পতন | 


বাজ কৃষ্ণদেব রায় ১৫:০ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব 
করেন। তাহার মৃত্যুর পব তাঁহাব ভ্রাতা অচ্যুত রায় 
প্রায় দশবৎসর কাল বিজয়নগরে রাজত্ব করেন। তিনি 
ক্রষ্ণদেব রাত্রের মত উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তাহার 
সময় হইতে বিজয়নগর রাজ্রত্বের অধোগতি আরম্ত হয়। 

রুষ্ণদেব রায়ের বীজাপুরের মুসলমান রাজার উপর 
জয়লাভের কণ। পর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এ জয়লাভ 
বিজয়নগর ব্লাজত্বের পতনের একটা প্রধান কারণ। 
"অতি দর্পে হতালঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ এই 
নীতিকারের উক্তি অত্যন্ত যথার্থ । রায়চুরের যুদ্ধের 
পর হিন্দুরা অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়! উঠিলেন। বীর্জাপুবের 
সহিত পুনঃ সন্থিস্থাপনের অন্ত রাজা কৃষ্ণদেব এই সর্ত 
করিলেন যে, বীজগাপুরের আদিলশাহ রাজা আসিয়া তাহার 
পদ চুম্বন বরিবেন। পরাজিত মুসলমান রাজাকে বাধ্য 
হইয়া তাহা করিতে হুইল। ইটালীদেশের সুবিখ্যাত 
রাঁজনীতিজ্ঞ %120715%61]1 বলিয়াছেন যে, ‘Vengeance 
sleeps long but never 01691” এই অবধি বীজাপুরের 
রাজারা যাহাতে বিজ্রয়নগরের ধ্বংসসাধন হতে পার 
তাহার চেষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা কৃষ্ণরায় 
যেবপে বীজাপুবের রাজাকে অপমান করিয়াছিলেন 
তাহাতে অন্তান্ত সকল মুসলমান রাজারাও তাঁহার . 
উপর রাগিস্না গিয়াছিলেন। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, 
দক্ষিণ পাঁচটী মুসলমান রাজত্বে বিভক্ত ছিল। ইহা- 
দিগেব পরস্পরের ভিতর একা না থাকাতে বিজন্ননগরের 
বা্গত্ব প্রবল হইয়া উঠিতে সমর্থ ভ্ইয়াছিল। কিন্ত 
এই অপমান তাহাদের অসহ্‌ হওয়াতে তাহারা পরম্পরে 
প্রক্ স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতে আরম্ভ কবিলেন | 


৭ম সংখ্য। | | 


পপি ~ 


যেরূপে পোটু গতুদ্গের উপর বিজয়নগরের বাক্সার! 
নির্ভর করিতে লাশিলেন তাহ! তাহাদের দুরদৃষ্টির পরি- 
চীয়ক হয় নাই । ইহ, বল৷ যাইতে পাবে যে তাহারা 
গাশ্চাতাদেশী খৃষ্ঠানলম্বীরিগের জাতীয় চরিত্রের সহিত 
ভালরূপে পরিচিত ছি’লন না বলিয়াই তাহাদের সহিত 
বন্ধুত্ব ও তাঁহাদের কথান্র উপর বিশ্বাস ও তাহাদের উপর 
নির্ভর ্তাপন করিয়ছলেন ৷ কিন্তু বিজ্ময়নগরের বান্দারা 
যেকপে পোটুগী জাতিছ্বারা প্রতারিত ও *বঞ্চত 
হইয়াছিলেন ও ত্িষয়ে সিউয়েল সাহেব যাহা লিখিয়াহেন, 


তাহা উদ্ধারধোগা । তিনি বলেন £_- 


‘Throughout the whole of their dealing with 
the Portuguese I find nota single instance were 
the Hindu Kings 2roze faith with the intr ICcers, 
but as much cantro-, I fear, be said on the o-her 
side The Europeans seemed to think that they 
had a divine right to the pillage, robber7 and 
massacre of the ratizes of India Not to 1 nce 
matters, their whole record is one of a2 series of 
Aacrocities Itai sad -o turn from the descr-_p-.ion 
given us by Paes of the friendship felt fcr the 
Portuguese, * * by the “‘gallant and perfect” King 
Krishna Deva, and ten to read of the treactrery 
of the Viceroy tovards the great Hindu Gcvern- 
ment ; with whisk the Portuguese had made all an- 
ces and treaties, and for which they openly 2ro- 
fessed friendship Thns, to take one instance 01ly, 
in 1545 the Goverror 21 Goa made ready a large 
fleet ard a force of 3000 men, but kept tll his 
preparations secret. for very good reason His 
object was 10 sail ound the coast to San 'Thone, 
near Madras. lard his troops, march inland ind 
sack the great cenphe of Tirumala or ‘Tirupati, 
purely for lust of gain. Luckily a severe starm 
prevented him fro setting sail, but he plus 3050. 
and destrcyed some r:ch temples on the western 
coast, and enrisked 1imself with the spoil ‘This 
Was a mere wan-oz attack on property belorg ng 
to feudatories of the Vijayanagar Empire, for 0915 
has never been any pzetence that the peace-lav 1g 
Brahmans 51050520501 these temples hadin হাতা 


~ way offended or irrerfered with the Portuguese ?? 


খুষ্টধন্্মীবলন্বী পেডু পীসদিগের এইরূপ ব্যবহারে ইহ! 
অন্ৰমান করা যাইতে পাবে যে, তাঁহারাঁও বিজয়নগারর 
পতনের জন্ত চেষ্টা করয়' থাকিতে পারেন। 

দক্ষিণের বীদ্রাপুর, অহমদনগর, গোলকুণ্ডা ও 
বেদাবের সকল মুমলমান রাজার! একত্রিত হইয়া 
বিঙ্রয়নগর অপক্রমণ জরেন। কৃষ্ণ! নদীর দশ মাইল চরে 
তালিকোট নানক স্থানে ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের 
২৩শে তারিখে ঘোবতর যুদ্ধ হয় । দুই পক্ষেই লক্ষ লক্ষ 
সৈম্ত ছিল। কিন্তু বিজ্জ্ননগরের সৈন্য সেই যুদ্ধে পবা- 
জিত হুয়া পলায়ন কবিতে বাধ্য হয়। এই ভুদ্ধে 
যে বিজয়নগরেৰ পক্ষে কোন পোটুগীস যুদ্ধ করিক্সা 
“লেন, তাহার উল্লেখ কোন স্থানে নাই। এত বড় 
যুদ্ধে যে তাহারা ছিলেন না, ইহ! বড়ই আশ্চর্ষ্যের বিষয় । 
আমি এইরূপ অনুমান করি যে তাঁহারা অবশ্য এই যুদ্ধ 


বিজযুমগরের ইতিবৃত্ত | 
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ছিলেন; কিন্তু সম্ভবতঃ দুসলমাননি:গর নিকট হতে 
উৎকোচগ্রহণ করিয়া, ও ত্রশ্বধ্যশালী বিজয়নগরের লুটের 
-প্রলোভনে তাহার। বিজ্রয়নগরের সৈন্যের জয়লাভের জন্ত 
বিশেষ আগ্রহপ্রদর্শন ও চেষ্টা করেন পাই। এই যুদ্ধে যে 
বিজ্রয়নগরের লক্ষ লক্ষ সৈন্ত একবারে পরাঙ্গিত 
হইবে, তাহার কারণ থাকা উাঁচত। ইতিহাসে এইরূপ 
ঘটনার একটী কারণ স্বরূপ প্রায় গৃহুশক্র দেখিতে পাওয়া 
যায়। অতএব ইহা অসম্ভব নহে রে পোটু গীসেরা এই 
যুদ্ধে বিজয়নগরের পরাজয়ের প্রধান তারণ ।* 

এই যুদ্ধের পর মুসলমা:নর! প্রায় পাঁচ মাস পণ্যস্ত 
বিজয়নগর লুটপাট করিল। এইক্ধপ লুটপাট করিয়া 
তাহার! প্রত্যেকেই ধনী হইয়া উঠিল। এতিহাগিক 


(ফিরিস্ত। লিখিয়াছেন £-- 

‘‘The piunder was 80 great that every private 
man in the allied army became rich in gold, jewels, 
effect», tents, arms, borses, srd slaves, as the 
Sultans left every person in possession of what 
he had acquired, only taking e_ephants for their 
own use.” 


তদবধি রাজধানী বিজয়নগর জগতের মানচিত্র হইতে লুপ্ত 
হহল। ইহার লোপ হইবার সঙ্গে বঙ্গে গোট,গীসদিগের 


রাজধানী গোয়ারও সমৃদ্ধিনাশ হইল. . 


বিজয়নগরের বর্তমান অবস্থা | 


রাজধানী বিজয়নগর ধ্বংস হইল নটে, কিন্ত বিহয়- 
নগরের রাধত্ব দক্ষিণের মুসলমান রাজ-রা বিনাশ করিতে 
পারিল না। এ রাজাদিগের পরস্পরের ভিতর ঈর্ষ' ও 
হিংসা প্রবল ছিল বলিয়াই বিজয়নগন্রেহ রাজ তাহাদিগের 
হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। 

রাঞ্ধানী বিজয়নগরের ধ্বংসের দুই বৎসর পরে 
সীজর ফ্রেডরিক নামক হটালীদেধয় একজন পরি- 
ব্রাজক এই স্থানে আগমন করেন। তিনি [লিখিয়াছেন 
ষে মুসলমানেরা বিজয়নগর লুটপাট করিয়া যাইলে পর 
বিজ্য়নগরের পলাক্জিত হিন্ছু রাঞ্জা জাবার বিজয়নগরে 
আরিয়! উহাকে নিজ রালদানী করিত টেষ্টা করেন। 
কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকাৰ্য্য হইলেন ন1। পরিত্রাজক 
বিজয়নগরের গাজ প্রাসাদের বিষয় লিিয়াছেন = 


* কোঙ্কন প্রদেশের হতিহাস£লখক পাদরী Alesander Kyd 


Nairne সাহেব লিখিয়ছেন :_ * 

‘The fall of Bijnagar therefore is 20520650206 
as a calamity to the Fortugues2, but it is rot 
stated why no effort was made» to save the 
kingdom.” 


ইহতে কি এরূপ অনুমান কর] অসন্তব যে, যীহ্থাবা পোটুগল 


* দেশের প্রতিনিধিস্বকপ হইয়। ভারতে রান কুরিতেছহিলেন, তাহ'রে। 


মুসলমান রাজাঁদিগের নিকট হইতে উৎকোন্নে লোভে বিঞ্রয়নগয়ের 


*অধঃপতনের [চট করিযাছিলেন ? 


“কুরিয়! তাহারা হিন্দুরাজত্বে গমন করিতেন। 
. কারণেই মুললমানগণ অত্যাচার ও গোঁড়ামীর সহিত 
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“] have setn many Kings’ Courts. yet have 
never seen anything to compare with the royal 
palace of Vizianagar which hes nine gates.” 


- “তিমি বলেন যে বিঞ্রয়নগঁর-সহরের পরিধি ২৪ মাইল 
'ছিল। ও স্থানে বাড়ী ঘর সকল দণ্ডায়মান ছিল, কিন্ত 
‘তাহাতে তখন ব্যাস্ত ও অন্তান্ত হিংস্ৰ জন্ত বাস করিত। 
‘ পুর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বিজ্রয়নগরের রাজত্বে 
“চোর ডাকাত ছিল না, কিন্তু এই রাজধানী ধ্বংস হইলে 
'পর'এ রাজত্ব দ্থা তস্কর প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 

যে স্থলে এককালে রাজধানী বিজয়নগর ছিল, তাহা এখন 
- বিষ্রয়নগর নামে পরিচিত নহে। উহার নিকট হাম্পি 
“নামক একটী গ্রাম আছে'। সেই গ্রামের নামে উচ 

পরিচিত। এ স্টান 'বিঅয়নগরেব পুরাতনকালের যে 
সকল দেখিবার যোগ্য স্তান আছে, তাহার উল্লেখ পূর্বে 
কবা হইয়াছে। নিউবোন্ট নামক একদ্রন ইংরাজ বর্তমান 


'বিজয়নগরের যেরূপ.বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই 


" স্থানে উদ্ধৃত কর! যাইতেছে. 
| The whole of the extensive site oczupied by 
the ruins ‘of Bijanagar On 25৩ sputh bauk of the 
‘Tungabhadra, and of its subcrb Anegundi on the 
‘north bank, is occupied by great bare piles and 
bosses of granite and granito:dal gneiss, seperated 
“by rocky defiles and narrow’ rugged valleys, en- 
-cumbered -by precipitated niasses of rock. Some 
of the'larger flat-bottomed valleys are irrigated 
. by. aqgueducts from the river, and appear like so 
many terdant oases in this Arabia Petraea of 
+ southern India. * *" ‘The peaks, tors, and logg- 
7 jing stones of Bijanagar and Anegundi indent the 
Horizon in picturesque confusion, and are scarcely 
to be distinguished from the more artificial ruins 
‘of the ancient Hindu metropolis ‘of the Deccan, 
which are usually constructed with blocks quarried 
from their sides, and yie in grotesqieness of out- 
line and massiveness of character With the alter- 
- -yate airiness and solidity exhibited by nature in 
tHe nicely poised logging stones and columnar 
piles, and in the walls of prodigious cuboidal 
blocks of granite which often crest and top her 
massive domes and ridges in the natural cyclopean 
32088011351 


বিজয়নগর রাজত্বদ্বারা ভারতের কি উপকার 
সাধিত হইয়াছে ? 


.. বিজয়নগর রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ভারতের 
দক্ষিণে মুসলমানগণ নিজ*মাধিপত্ত্য বিস্তার ক;রতে অসমর্থ 


- হুইয়াছিলেন। এই অন্ত বোধ হয় মুসলমানেরা অধিকাংশে 


. গৌড়ামী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। যে ষে স্থানে হিন্দুরা 
.মুদলমানকর্তৃক উৎপীড়িত হইতেন, সেই নেই স্থান ত্যাগ 
ৰ এই 


হিন্দু প্রন্ধাদিগের উপর রাজত্ব করিতে, ক্ষ হ্ইয়+ 
ছিলেনএ 


প্রবাসী ৷ 


| £র্থ ভাগ 
সংস্কৃত চর্চা যে ভারত হইতে একবারে লোপ -পাস্ন 
নাই, এই বিদ্রয়নগর রান্রত্বস্থাপনই তাহার প্রধান 
কারণ। এই ব্াজাদিগের অধীনে স্থু প্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য 
ও সান্সনাচাধ্য যেকূপ সংস্কৃতভাষার চ্চা করিয়া গিয়াছেন, 
তাহা পুর্বে বণিত হইয়াছে । এই রাজত্ব ছিল বলিয়াই 
দক্ষিণে যত পুরাতনকালের সংস্কৃতভাষার পাওুলিপি 
প্রাপ্ত হওয়া ষায় তত আব ভারতের অন্যত্র পাওয়া 
যায় না। এই জন্ত হিন্দুদদিগের পুরাতন ইতিহাস 
জানিবার যত উপায় দক্ষিণে আছে তত ভারতের 
উত্তরাংশে নাই। কর্ণেল উইন্ক স্‌ তাহার প্রণীত দঙ্গিণের 
ইতিহাসে লিখিয়াছেন £-_. 


শত Indiz, as in Hurope, the conquerors and the 
conquered, successively impelling and impelled, 
rolled forward wave after wave in a southern 
direction, and whoever will attentively examine 
the structure and the geography of that portion 
of India usually called the Southern Peninsula 
may infer এ prion that the countries below the 
Ghats, separated by a barrier Ecarcely penetrable 
from the central regions, and forbicding approach 
by a burning climate always formidable to the 
natives of t1e north, will have been the last visited 
by those invaders, and will have retained a larger 
portion of t1eir primitive inatitutions.”’ 


কিন্তু উহ! যে বিজয়নগর রাজত্বস্থাপনের ফল, তাহা! 
কর্ণেল টইকম্‌ বুঝিতে পারেন নাই। ভারতের উত্তরাংশ 
হইতে দক্ষিণদশ কিছু বেশী গরম নহে) বরঞ্চ গ্রীষ্মকালে 
সমুদ্রের বায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা উত্তর ভারত 
অপেক্ষা শীতল। দক্ষিণের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি রমণীয় । 
মুসলমানেরা সমস্ত দক্ষিণ জয় করিতে পারেন নাই। 
বিজগনগর ব্রাজত্বের অভ্যুানই তাহার প্রধান কারণ। 
কিন্তু উঠক্ক্‌স্‌ সাহেব সত্যই লিখিয়াছেন যে, দক্ষিণ 
‘has presecved a larger portion of its ancient 
institutions and historical records than any other 
region of I21dia.’ 

দক্ষিণ ভারতে যে মুসলমান রান্দত্বস্থাপন হয় নাই 
তাহার একটা প্রধান দুষণীয় ফল বোম্বাই প্রদেশের 
হাইকোটের তৃতপূর্ব জজ মাননীয় মহাদেবগোবিন্দ 
বাণাডে মহাশয় তাহার লক্ষৌ জাতীয় সমাজ সংস্কীর- 
সমিতির বক্তৃতান্ প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তর-ভারতে ধিদ্দু- 
মুসলমান সংস্পর্শের নানা সুফল বর্ণনা করিয়া! তিনি 
বলিয়াছেন £_ 


‘There was nothing like this to be found in 
Southern India as described by Dubois where the 
Hindu sectarian spirit intensified caste pride and 
idolatrous observances.” 


শ্রীবামনদাস বস্তু । 


৫ 


৭ম সংখ্যা । ] 
কুমারী ।. 
দ্বিতীয় খণ্ড । 
অষ্টম পরিচ্ছেদ ৷ 


বন্ধুব উপদেশ। 

ভুপেন্দ্রনাথ অস্তঃপুর হইতে বাহির হুইয়! বহির্জাসীতে 
উপস্থিত হইল । সেখানে তাহার প্রিযবয়স্ত নরেণচন্দ 
পূর্ব হইতেই উপস্থিত হয়| তাহার জন্ত অপেক্ষা জত্রিতে- 
চিল। রাজ্কুম'রকে আসিতে দেখিয়া নরেশচন্দর কলিয়া 
উঠিল, “কি, আল অস্তঃপুরে অনেকক্ষণ থাকা হু'লেছিল 
যে! তবু এখনও অন্তঃপুরবাসিনীব অভাব! অস্তঃপুরব্বাসি- 
নীর আব্র্ভাব হ’লে, দেখ ছি ভায়ার আর টিকিটা শর্য্যস্ত 
দেখতে পাওয়া লাবে না। কি, আজ ব্যাপারখানা 
কি? মুখখানা বর্ধণোন্থুখ মেঘের মতন হয়েছে যে!” 

রাজকুমার বলিল, “তা না হওয়াই বিচিত্র ! এখনও 
যে মেঘ হইতে বারি বর্ষ নাই, ইহা নাবও বিচিত্র ! সত্য 
বল্ছি, নরেশ, আক যে রকম কাণ্কারখান! হু*য়াছ, 
তা”তে আমাব ভাবি কান্না পাচ্ছে ।”” 

“কান্না পাচ্ছে ? বল কি হে! ব্যাপাব কি? তোমার 
রাণী প্রতিভার সমস্ত মক্ষল তো! 1” 

“আর রাণী প্রতিভা? রাণী প্রতিভার দফ রফা! 
হ'তে বসেছে ! তিভাকে বুঝি আমি হারাতে বমেছি )* 
না বলিতে বলিতে ভূপেন্দ্রনাথের চক্ষু অশ্রুপূণ্‌ হইয়া 

| 

নরেশচন্দ্র রাজকুযারের কথাবার্তা কিছু বুঝিতে না 
পারিয়া বলিল, “গতিভার কি আবার কোনও অস্থথ 
হয়েছে? আঙ্গ কি কোনও পত্র পেয়েছ ?” 

বাজকুমাবের চক্ষু হইতে টন টম্‌ করিয়া জল হাডিতে 
লাগিল। কিয়ংহ্ষণ পরে বলিল, "আজ প্রতিভার পত্র 
পেয়েছি বটে ; ত. তোমাকে দেখাব এখন, কিন্তু তার 
আর কোনও অসুখ হয় নাই। এখন বেশ ভাল সাছে। 
আমি মনে ক’রহিলাম, দুই এক দিনের মধ্যেই ব লিকা- 
তায় গিয়ে তাকে দেখে আস্ব এবং আমাদের বিয়ের 
কথাও ব’লব। কিন্ত এদিকে এক গুরুতর ব্যাপার 
উপস্থিত হয়েছে । তাতে দেখছি, সমস্তই বা পশু হয়। 
আমার ৪ প্রতিভার ভারি বিপদ্‌ উপস্থিত । আহি কিছু 
স্থির কর্তে পার্ছ মন৷ । তোমাকে ডাকাব মলে ক’র- 
ছিলাম। কিন্তু তুমি আপনিই এসে’ছ, ভাল হ-য়েছে। 
এখন আমাকে এই বিপদূ হ'তে উদ্ধার ক”রতে চেষ্টা 
কর। দেখ, তুষি এসে অবধি আমার অনেজ "উপকার , 
ক'রেছ। আমি সব মন্দ সঙ্গ ছেড়েছি। এতিভার 


কুমারী । 


৩৮৯ 
সম্বন্ধে আমার যে মন্দ ধরণা হ,য়েছিল, তা তুমিই দূর 
কবেছ। পতিভা যে কিরূপ গুণবতী 'রমণী, ত! তুমিই 


- আমাকে বুঝিয়েছ। আমি এখন বুঝতে পেরেছি যে, 


আমি প্রতিভার যোগ্য নই। কিন্তু ভগবানের কেমন 
লীলা, যাই প্রতিভাকে বুঝ্তত পেরে, তার লন্ত লালায়িত 
হ’লাম,অমনি তিনি তাকে কেড়ে নিন্তে উদ্যত হয়েছেন।” 
এই বলিয়! বিবাহ সম্বন্ধে দেওয়ানজী ও পিতামহীর সহিত 
যে সমস্ত কথাবার্তা হইয়াছিল, শ্ছুপেন্জরনাথ তৎসমুদয় 
নরেশচন্দ্রকে জ্ঞাপন করিল। 
নরেশ সমস্ত কথ! শুনিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল 
পবে বলিল, “দেখ, আমি তোম'কে কাহার ও-বিকদ্ধে 
কোনও কথা বলিতে চাই না। কিন্ত তুমি যদি রাগ 
না কর, তবে বলি ।_.এ সমন্তই তোঁমার লেওয়ানজীর 
ষড়যন্ত্র কলে আমার বিশ্বাস |” | 
ভূপেন্ত্রনাথ বলিল, “দেওয়ানদ্দীর দোষ দাও কে 
ভাই? তার কোনও দৌষ নাই! আমি ঠাকু”মার 
কাছে যাহা গুনিয়াছি এবং দেওয়ানজীরও সহিত 
কাথাবার্ত। কহিয়া যাহা বুঝিয়াছি. তাহাতে তীহা'র দোষ 
দেওয়া চলে ন। বরং যাতে এই বিবাহ হয়, তার অন্তই 
তাহার আস্তরিক চেষ্টা আছে। বিস্ত পণ্ডিতের! যে মত 
দিয়েছেন সে মতেব “বরুদ্ধে তিনি কিরুপে কার্ধ্য 
করিবেন? তিনি আমার বিশেষ হিতাকাডুফী, তাই, 
অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া করিতেছেন । ইহাতে তাহার দোষ 
দাও কিরূপে ?” টু র 
নরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিল, “তোহার এরূপ ধারণা না 
হইলে, আজ এরূপ বিপনে পড়িবে কেন ? যাক তোমার 
বিশ্বান তোমার কাছেই এখন থাক্‌! আমি সে মন্বন্ধে. এখন 
আর কিছু বল্তে চাই ন। | সময় হলে বল্বো। এখন 
পণ্ডিতদের মতের কথ! বল্ছে! ৷ তার অন্ত আর চিস্তাকি ? 
যে পণ্ডিতের বিবাহের বিরুদ্ধে মত দিয়েছেন একটু চেষ্টা 
ক’র্লে তারাই আবার বিবাহের সপক্ষে মত দিবেন ।” 

“সে কি রকম ?* 

"রকম আর কি? কিছু টাব! খরচ কর, 
হবে|” 

“তুমি যে কি বল নরেশ, তা তো! বুঝতে পারি না। 
পত্তিতেবা এমনিই অপদার্থ যে, টাকার লোভে, শানন্ত্রর 
মৰ্ম্ম উল্টিয়ে দিবেন ?* 

“ওহে ভায়া, দেখ্‌ছি তুমি সেই ন্বেতাধুগের জীব । 
আমাদের দেশট! যে কতদূর অধঃপাতে গেছে, তার 
কোনও খবর রাখ না। শাস্ত্র হ'তে তুমি যেমন মতটি 
চাবে, তেমনিটিই পাবে আর আমাদের পণ্ডিতেরা 
একদিনেরু মধ্যে একটা কথার রশ রকম ব্যাধ্যা ক’র্তে 
পারেন | তা না পারুলে পণ্ডিত নত? দেওয়ানজী পণ্ডিত 


তা*হুলেই 
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* মহাশয়দের কাছ একটা মতের যোগাড় করেছেন । 


তুমিও" চেষ্টা ক’র্লে তাঁর ঠিক্‌ বিপরীত আর একটা 
মত সংগ্রহ ক’র্তে পার্বে। সেই মত সংগ্রহ করে 
' তোমার দেওয়ান মহাশয়কে আর ঠাকুরমাকে বল্‌্বে যে 
" বাগ্দত্তা কন্তাকে বিবাহ করাই উচিত। না| ক’র্লে বরং 
.প্রত্যবাগ্গ্রস্ত হ'তে হয়। বুঝলে ?* 
"" ভূপেন্রনাথের মস্ডিফ্ের মধো একটা বিষম গোলযোগ 
উপস্থিত হইল । ৫ নরেশচন্ত্রের শ্লেষবাক্য ভাল কবিয়া 
বুবিয়! উঠিতে পারিল না। দেওয়ানজী অর্থতস্বারা পঞ্ডিত- 
. গণকে বশীভূত করিয়া প্রতিভার সহিত বিবাহ হওয়ার 
লিরুদ্ধে শান্্রীয় মত সংগৃহীত করিবেন কেন? ইহাতে 
_ তাহার 'স্বার্থ কি? প্রতিভার প্রতি তাহার আক্রোশ 
হইবারই বা কারণ কি? ভৃপেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, নরেশচন্দর 
দেওয়ানজীর উপর অন্তায় দোষারোপ করিতেছে। 
" কিয়ংক্ষণ পরে সে বলিল, “আচ্ছা, যদি প্রতিভার সহিত 
_ বিবাহ হওয়া সম্বন্ধে পণ্ডিতদের একটা অনুকূল মত 
সংগৃহীত করিতে পারা যায়, তবে ভাতা সংগৃহীত করা 
কি তুমি কর্তব্য মনে কর ?” 
«কেন মনে করিব না? যদ্দি প্রতিভাকে বিবাহ 
করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা কর, তবে তাহা! সংগৃহীত করা 
অবশ্ঠ. কর্তব্য 1” . 
"' শকিন্ত তাহা হে, দেওয়ানজীর অপমান করা 
হইবে এবং তিনি চটিবেন ।» 

্যদি দেওয়ানজীকে চটাইতে না চাও, তাহা হইলে 
' প্রতিভাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর। আমি 
সোজান্ুজি যা| বুঝিতেছি, তাহাই তোমাকে বলিতেছি। 
তুমি আমার উপর রাগ করিও না” 

“না, নী, রাগের কথা কিছু নাই। আমি বড় বিপদে 

পড়িয়াছি; তাই তোমার উপদেশ চাহছিতেছি।” . 

“আমি তোমার কোনও বিপদ দেখিতেছি ন! 
সুতরাং বিশেষ কোনও উপদেশের প্রয়োজন নাই। 
পণ্ডিতগণের একটা অনুকূল মত সংগৃহীত কর এবং জ্ঞাতি 
' কুুম্বগণকে কিছু টাক! দাও) তাহা হইলেই সব গোল 
চুকিয়া যাইবে ।” 

“তাহা হইলে, এই ছুইটা কাজই গোপনে সম্পন্ন 
' করিতে হয়।” 5 

*্যদি গোপনে করিতে চাও, কর। কিন্তু আমি 
বলিয়া রাখিতেছি, তাহা! কদাপি গুপ্ত থাকিবে না। 
- তার চেয়ে প্রকাশ্তেই কর! ভাল ।» 
*প্রকান্তে করিলে দেওয়ানজী চটিবেন।” 
প্চটিবেনত চটিবেন।* তাহার অন্ত চিন্তা কি? 


কাল যদি দেওয়ানজীর অভাব ঘটে, তোমার কাজকন্দু, 
: , জানে না। নিররপরাধা বালিকার সর্বনাশ হইবে।” 


কি অচল হইবে 1" 


প্রবাস! । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ । 


“অচল কি কিছু হয়? তবে কথা ফি, ভান 
দেওয়ানজী বড় যোগ্য ও বিশ্বাসী ব্যক্তি; আমি বিষয় 
কর্ম কিছু বুঝি না; তিনিই সমস্ত কাৰ্য্য সুচাকরূপে 
চালাইতেছেন ; মামি অনেকটা নিশ্চিন্ত আছি। তাহার 
অভাব ঘটলে, সত্য সতাই আমাকে মুস্কিলে পড়িতে হইবে ।” 

নরেশচন্ত্র ভূপেন্ত্রনাথের কথা শুনিয়া না হাসিয়া 
থাকিতে পাঁবিল না| নরেশ বলিল, “ভাই ভূপেন, তুমি 
আমোদপ্রমোদে মগ্ন হ'য়ে নিজের যথেষ্ট অধোগতি করেছ 
এবং সর্বনাশও ক’র্তে বসেছ। তুমি আমার বাল্যবন্ধু ; 
তোমার প্রতি আমার আন্তরিক টান আছে। তাই এত 
কথা বলিতেছি। রাগ করিও না। তুমি বিবাহের সন্বর 
এখন পরিত্যাগ কর। এখন বিষয়কর্্ম শিক্ষা কর। বিষয় 
কর্ম না শিক্ষা করিলে, প্রতিভার সহিত তোমার বিবাহ 
ঘটিবে না, ইহা আমি তোমাকে নিশ্চিত বলিতেছি ।” 

“বিষ্য়কৰ্ম্ম শিক্ষার সহিত বিবাহের কি সম্বন্ধ আছে?” 

"তোমার পক্ষে আছে! বিষয়কর্ম্ম শিখিলে, তোমার 
দেওয়ানজ্রীর ভূ তিরোহিত হইবে এবং তুমি শ্বাধীনভাবে 
কাঁধ্য করিতে পারিবে । দেওয়ানজীই প্রতিভার সহিত 
তোমার বিবাহের প্রধান অন্তরায়, ইহা আমি স্পষ্টই 
বুঝিতে পারিত্েছি। আশা করি, তুমিও একদিন ইহা 
বুঝিতে পারিনে 1৮ 

ভূপেন্দ্ৰনাথ ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিল, "নরেশ, তোমার 
মাথার মধ্যে কেমন একটা ভাব ঢুকিয়াছে যে, কিছুতেই 
তাহা বাহির হইতেছে না । আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া 
বলিতেছি, দেওয়ানজীর কোন দোষ নাই। তাহার 
উদ্দেস্ত সাধু। প্রতিভার সহিত আমাব বিবাহ হইলে, 
তিনি সুখী বই-ছুঃখিত হইবেন না। তিনি নিজমূখে 
কতবার প্রতিভার প্রশংসা করিয়াছেন! তিনি এই 
বিবাহের অস্তরয় হইবেন কেন ?* 

“তোমার জন্য যে আর একটা কন্তা স্থিরীকৃত হইয়াছে, 
সে কন্তাটি কি দেওয়ানজীর সম্পর্কে কেহ হয় ?” 

“তা জানি মা!” 

“জানিবে। যদি সেদেওয়ানজীর সম্পর্কে কেহ হয়, 
তাহা হইলে, তাহার বর্তমান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। 


. কিন্ত সম্ভবতঃ, সে দেওয়ানজীর কেহই নহে । 


প্তুমি কিরূপ বুঝিলে ?* 

“্যদি ইহা হুঝিতে না পারি, তাহা হইলে লোকচিত্র 
এখনও বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, আমি 
দেখিতেছি, তুমি বেড়া জালের মধ্যে পড়িয়াছ। ইহা 
হইতে তোমার নিষ্কতিলাভ সহজপাধ্য নহে। কিন্ত 
আমি তোমার অন্ত তত হুঃখিত নই। আমার দুঃখ কেবল 
প্রতিভার জন্ত। সে তোমা ব্যতীত আর কাহাকেও 


পচ 


দার রাহা 


কথা শুনিয়া কুলেজুনাখের মুখ বিশুফ হইল। 
কিয়ৎক্ষণ পরে সে বলিল, “যাহাতে কাহারও সর্বনাশ ন! 
হয়, তুমি তাহারই উপ'র উদ্ভাবন কর।” 

“উপায় আর কি উদ্ভাবন করিব? তুমি এষন 
বিবাহের 'সম্ভল্প পবিত্যাগ করিয়া, বিষয়কর্ম্ম বুঝিতে 
চেষ্টা কর । বিষয়কর্স্ম নিজে চালাইবাব দক্ষতা জন্মিল, 
প্রতিভাক বিবাহ করিবে তৎপূর্কো, বিবাহ করিলার 
চেষ্টা ক্রিলেই গোলে পড়িবে । দেওয়ানের ভয়ে তুমি 
স্বাধীনভাবে কখনও কাজ করিতে পারিবে না।” 

“আচ্ছা, তোমারই উপদেশ অনুসারে যদি চল! হায়, 
তাহা হইলে আজ বে ঠাকুরমা একটী নূতন নেয়ে 
দেখাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে কি করা যায় বল 
দেখি ?” 

“মেয়ে দেখিও না ।?' 

“কেন? দেখিতে হানি কি? তাহাকে বিবাহ তো 
আর করিতেছি না 

“যদি বিবাহই না কর তবে দেখিবার আবশ্তকতা কি? 
ভূপেন, রাগ কবিও না। তোমার পুর্ন সভচরগাণর 
রীতিনীতি আমি পছন্দ কবি না। তাঁরাই তোনার 
দেবোঁপম 
প্রতিভাকেই বিবাহ কবিবার সঙ্কল্প দৃচ করিয়া থক, 
তাঁচা হইল অপব স্্ীলে-কের মুখ পানে চাহিবে কেন? 
একপ করিলে, আপনার কাছে, প্রতিভার কাছে এবং 
ভগবানের কাছ ও অপরাধী হইবে। যাহা ধরিবে, তাহা 
দৃযরূপে ধরিচা থাক । মুষ্টিবঙ্গন শিথিল করিও না। 
অবশ্ত যাহা কিছু ভাল, তৎসম্বন্ধেই আমি এই কথা 
বলতেছি । মন্দ বস্তুকে কখন ধরিবে না) যদ্দিই ধর, 
ধরিবামাত্র তাহা ত্যাগ করবে ।* 

ভূপেন্পনাথ নবেশের এই বাক্যের কোনও উত্তর 
না দিয়া অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, 
নরেশ বরলল,“আজ তৰে অমি আসি। আমি আজকাল 
কিছু ব্যস্ত মাছি। বি এল্‌ পৰীক্ষা! খুব নিকটে। সময় এক 
রকম নাউ বলিলেই হয়। তবু, তোমার যখন আক্ক 
হইবে, আমাকে ভাকাইন্েে পাঠাইলেই, আমি আসৰ ।* 
নারশ উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে 
রাজকুমারের একট পুর্ন বয়স্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। 
নরেশ তাহাকে দেখিনা? যেন দেখিল ন! এবং রাজকুমারকে 
অভিবাদন করিয়া গৃহাতিমু”"খ গমন করিল। 


নবম পরিচ্ছেদ । 
সংসর্গেব দোষ । 


রাজকুমাম্রব এই আগন্তক বয়স্তটির নাম মনোমোহন। ৪ 


মনোমোহনের পিতাৰ বেশ সম্পত্বি ছিল; কিন্তু সে 


কুমারী । 


তাঁহা নিঃশেষ. করিয়া 


চরিত্রাকে কলুষিত করেছে। তৃমি যদি . 


৩৯১" 


পিতাব মৃত্যুর পব সমগ্র বিষয় সম্পত্তির অধিকারী হইয়া 
বিলাসশ্রোতে অঙ্গ ঢালিন! দেয় এবং অল্প দিনের মধ্োই . 
ফেলে । এনন, রাজকুমাবের 
মোসাহেবী করাই তাহার প্রধান কাত । দেওয়ানজীরও 
সহিত মনোমোহনের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। বাজ্কুমারকে 
অধঃপাতেব পথে লইয়া যাইতে মনোমোহনের বিশেষ 
চেষ্টা এবং নে চেঈা! অনেকট। ফলবতীও হইয়াছিল ।. 

নরেশ বাবু উঠিয়া গেলে, মন্ত্রোমাহছন ঈষৎ হস্ত 
করিয়! বিন্রপাত্মক স্বরে বলিল “কি-_আক্তকাল নবেশ 
যে তোমার কাছে ঘন ঘন যাওয়া আসা ক’রুছে ! কোনও 
চাঁকরীব উসেদাব না কি ?” 

রাজকুমার বলিল, “না, না, চাকরীর উনেদার হৈ 
কেন? নবেশের সঙ্গে আমি একত্রে কলেজে প’ডেছিলাম। 
নরেশ খুব ভাল ছেলে) যেমন হৃদ্ধিমান, তেমনই 
সচ্চরিত্র । সে বি এল্‌ পাশ কবেই হাইকোর্টে ওকালতী 
ক’র্বে। তার সঙ্গে অনেক দিন অমার দেখা হয় নাই ৷ 
এবার সে বাড়ী এসেছে শুনে আমি ভাহুক একদিন ডেকে 
পাঠাই । সেই অবধি সে মাঝে মাঝে আদে।” "আর 
তোমাকে সাধু হবার জন্তে নানা প্রকার উপদেশ দেয় »” 

রাজকুমার হাসিয়া বলিল, “কি রকম ?” 

মনোমোহন বলিল “আরে, স্তাকামি ছেড়ে রি | 
আমি কিছু গুনি নাই বুঝি? এ ছোঁড়া তোমার সঙ্গে 
যে সব কথ! বার্তা কচ্ছিল, সব আনি শুনেছি । বাপু, 
এখনও লোক চিন্তে পারলে ন! ?” 

“লোক চিন্বো না কেন? নত্রেশকে আমি বেশ 
জানি। তার মতন বুদ্ধিমান ও স্চরিত্র লোক অতি 
অল্পই আছে ৷” 

*বুদ্ধিমান্‌ ষে বটে, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই । 
তা নইলে কি এক ঢিলে ছাটা পাখী মার্তে পারে 1 

“কি রকম ?” 

“তা এখন বল্ছি না বাবা) পরে বুঝ্বৃত পার্বে।* 
এখন রাণী ঠাকুরমা তোমার জলে যে পরীটি এনে 
রেখেচেন, তাঁকে দেখার কি ক’রচে! ?* 

“তুমি তাঁর কথা জানলে কি করে ?”- 

“আরে আমি জান্বো না তো ল'ন্বে কে ? 

“আমি তাকে এর আগে অনেকবার দেখেছি । কিন্ত 
তখন সে ছিল কুঁড়িটি ; এখন হয়েছে ফোটো ফোটো 
ফুলটি। সত্যি বলছি, আমি তাকে দেখেই তো৷ অবাকৃ। 
তোমার প্রতিভাকে ও আমি দেখেছি কিন্তু ‘কার সমে 
কার তুলনা! কোথায় সরোবরের প্রফুল্ল কমলিনী, আর 
কোথায় এদে| ডোবার হুদি ফুল৷ . দেখেছো কি 
ম’রেছে|। বুঝলে ভায়া? 

মার উৎ্নৃকচিত্তে বলিল, "বল, কি হে” ?. : 


৩৯২ 


“শ্ৰল্বো আর কি? য! বল্ছি, তা সত্য কিনা, 


একবার দেখেই চক্ষু কর্ণের বিবার ভঞ্জন কর” 
॥  ক্লাজকুমার কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল । পরে 
বলিল, “দেখ, আমি মনে ক’রেছি, আমি এই মেয়েটিকে 

দেখ্বো না। তোমার কথা সতা হ'তে পারে। 
প্রতিভার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে যে থাকৃতে পারে ন!, তা 
আমি মনে করি ন!। এই সংসারে কিছুরই অভাব নাই । 
কিন্তু প্রতিভার সহ্তু আমার বিয়ে হ’বার কথাবার্দ্ধী 
অনেকদিন হ'তে-স্থির হয়ে আছে। আমাদের লৌকিক 
বিবাহ ন! হ’লেও প্রতিভা আমাকেই তার স্বামী ব'লে 
জানে এবং আমিও তাকে আমার স্ত্রী বলে জানি। দেখ, 
আঁমি স্থির করেছি, প্রতিভাকেই আমি বিবাহ ক’র্বো। 
যখন তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই, তখন অপর মেরে 
দেখার প্রয়োজন কি 1?” 

মনোমোহন হাসিয়া বলিল, “প্রয়োজন আছে কি ন! 
আছে, তা পরে দেখা যাবে। এখন চোখে একবার 
মেয়েটি দেখিতে হানি কি?” 

“হানি? হানি আছে বই কি? পাপ হ'বে।” 

রাজকুমারের এই কথা শুনিব! মাত্র, মনোমোহন হো 
হো শবে হান্ত করিয়া উঠিল এবং কি্বৎক্ষণ পধ্যস্ত হাস্ত 
সম্বরণ করিতে 'পারিল না। পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্ত 
হইয়া বলিল, “ভায়া, তোমার এ জ্ঞান কবে থেকে হ’ল? 
বলি, তৃমি*যে একেবারে পাদ্রী সাহেব হয়ে উঠুলে। এ 
বেস্ধজ্ঞানী ছেঁড়াট। যে তোমাকে একদম্‌ গিলে ফেলেছে 
দেখ্ছি। হাঃ হাঃ হাঃ) আজ তোমাব মুখে ভারি মজাব 
কথ! শুন্লাম যে হে। মেয়ে দেখলে পাপ হ’বে? হাঃ 
হাঃ হাঃ হাঃ। ভারি মজার কথা! এ মজার কথা 
কা'কে শুনাই হে। হাঃ হাঃ হাঃ! বাপ্‌! হেসে হেসে 
যে দম্‌ আট্‌কে গেল!” 

রাজকুমার মনোমোহনের এই আকস্মিক উচ্চহান্তে 
প্রথমে অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; পরে তাহাব হাস্তের 
সঙ্চিত নিজ্জেও যোগদান ন! করিয়া থাকিতে পারিল ন1। 
কিয়ৎক্ষণ পরে রাজকুমার আত্মসম্বণ করিয়া বলিল, “ভায়া 
থাম ; হেসে যে একেবারেই খুন্‌ হলে । কেউ কিনু 
মনে কর্বে ; চুপ কব। আচ্ছা, এই যে মেয়েটির কথা 
বল্‌্লে, এটি কার মেয়ে ? কত বড়? নাম কি?” 

মনোমোহন হান্ত সম্বরণ করিয়। বলিল, “হাঁ; 
এস, সোণার চাঁদ। কাজের কথা কও। পাদ্বিগিরি 
রাথ, সংসারের মজ। দখ। য’দিন বাঁচ, সুখভোগ কর । 
পাপ আবার কি? প্রতিভাকে তে! অনেক দিন থেকে 
দেখ্ছো। পুরাতনে মজা কি? নৃতনেই মঙ্গা । বুঝল? 
প্রতিভার সঙ্গে তো নিতাই মান অভিমান হচ্চে। 


বড়লোকের মেয়ে; লেখাপড়া শিখেছে; মষ্ট্রে অহঙ্কার * 


প্রযাসী। 
কত। , তাকে কি দীধিনাদালো; সোজা কথা? বুড়ো 


ERs 


লাস 


শালিক কি পোষ মানে ? একটী ছোট বুল্বুলি পোষ। 
নাম বল্বে ; গান গাঁবে ; ফুডৎ করে উড়ে যাবে, আবার 
ডাকৃলেই হাতে এসে ব’স্বে। এটী গরিবের মেয়ে। 
বাপ নাই, মা নাই। তুমি একটু আদর ক'ল্লেই, তোমার 
গোলাম হ'য়ে থাকৃবে। তার উপর অদ্বিতীয় স্রন্দরী। 
নাম উমান্ুন্দর। উমা তো উমাই বটে। বয়স চোদ্দ 
বছর । ফুটন্ত কলি হে, ফুটন্ত কলি |” 
মনোমোহ্যনর কথ! শুনিতে শুনিতে রাজকুমারের 
মনে সহসা ভাবাস্তর উপস্থিত হইল । নরেশচন্দ্র তাহার 
মনে যে সন্তাবট্কু অঙ্কুরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা 
বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইল। উমানুন্দরীকে দেখিবার 
জন্য রাজকুষান্বের মনোমধ্যে ইচ্ছা সহসা বলবতী হইয়া 
উঠিল এবং নে অন্ততঃ তৎকালের জন্যও প্রতিভাকে 
বিস্থৃত হইল। হায় প্রতিভা ! 
( ক্ৰমশঃ ) 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস । 


মর্মর প্রস্তরে লক্ষ্মীমুত্তি 


কলিকাতা ক্যান্বেল মেডিক্যাল ক্ষুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত 
শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্বেতমর্ম্মার প্রস্তরে একটি লক্ষ্মীর 
মুর্তি গড়িয়াছেন। সেই মুক্তিটির তিন দিক্‌ হইতে তিনটি 
ফটোগ্রাফ লইয্বা প্রবাসীর পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 
কর! হইতেছে । 

ভাস্করটি তকণবয়স্ক এবং সুকুমার শিল্পে কোনরূপ 
শিক্ষা পান নাই, প্রস্তবের ছারা মৃষ্তি গড়িবার তাহার 
এই প্রথম উদ্ভন। প্রথম উদ্যমেই তিনি যে সফলতা লাভ 
করিয়াছেন, তাহা অনন্তসাধাবণ । 8 

ছুই বৎসব অতীত হইল ববিশাল জেলার কীর্তিপাশার 
জমিদার শ্রীযুক্ত রায় বোহিণীকুমার সেন চৌধুবী মহাপয়ের 
মৃজাপুরস্থিত ভাডাটিয়! বাড়ীতে শীতলচন্ত্রের সঙ্গে আমার 
পবিচয় হয়। তখন শীতলচন্দ্র মেডিক্যাল ক্ষুণে পড়িতেন, 
এবং অবসব পাইলে একটি ছু'চ্‌ ও ছুবী লইয়া মোমবাতির 
দ্বারা পুতুল পন্ডিতেন। আমি যে পুতুলটি প্রথম দেখি 
তাহা একটি শিশুর; বিচিন্তগ্ীবাভগ্গীষ্‌ক্ মযুবটিকে 
দুইটি অনিন্দ্য বাহু দ্বাবা জভাইয়া ধরিয়া একটি স্মিতমুখ 
শিশু পশ্চাৎদিকে তাকাইয়া আছে | তাহার ্গিগ্ধ মধুর 
কপটি হইতে একটা কোমল প্রভা উছলিয়া পড়িতেছে। 
এই ছবিটির সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়া আমি প্রশংসা কবাঁতে 
শীতল আমাকে তাহার পুটুলী খুলিয়া আরও কয়েকটি 
পুতুল দেখাইলেন। দ্বিতীয়টি সরস্বতী সুপ্তি, তাহার 
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শ্রীবীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
Ne ভঙ্গীটি অপুন্্ণ? এবং গড়ন নির্খুত। আর. 
একটি নগ্না রমণী, কুঞ্চিত ক্শেদাম গ্রীবার উপর মনোস্তম 
স্তবকে ঝুলিয়া পড়িরাছে। চৌরঙ্গীতে ইটালীয় মর্ল্বর 
প্রস্তাব যে সকল অপূর্ব সুন্দর মুর্তি বিক্রয়ার্থ পসুত 
থাকে, এ পুতুলগুনি যেন তাহাদেরই ক্ষুদ্র ও স্থুলর 
সংস্করণ । 
এই পৃতুলগ্ুলি অনোকেই দেখিয়াছ্ধিলেন। স্তবিখাঁত 
চিত্রকর শ্রীযুক শনীকমার হেস তরুণ ভাস্করের কর্স্মে বিশেষ 
গীতি প্রকাশ করিয়া ঠাহাকে অবিলন্বে ইটালীতে যাইউলার 
উপদেশ দেন এবং সম্পোষের জমিদার কবিবর i 





বাঙ্গালী”__ঠাহাদের গৃহ ভা আঙ্গিনা বিদেশ”; লে যে 
বরিশাল হইতে কলিকাতা আসিয়াছে, ইহাই -ভাহাতের 
‘অসামান্য সহিষ্ণুত! ও প্রশ্রয়ের ফলে--স্থতরাং ইটালীত 


যাওয়ার প্রস্তাব পণ্ড হইয়া গেল । এই অবস্থায় 





? ₹_ তাহা ভাঙ্গিয়া যার 
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₹ দীঘাপতিয়ার উদারচেত! কুমার শীযুক্তশরৎকুমার : 
রায় এম্‌-এ এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহা- 
শয়দ্রয় ইহাকে মর্খার প্রস্তর ও যন্ত্রাদি কিনিবার * 
জন্য যথাযোগা অৰ্থসাহায্য করেন। কলিকাতায় 
মুষ্টি গড়িবার উপবোগী মন্মর প্রস্তর সুলভ নহে। 
এ তু একটি নাতিবৃহৎ  ইটালীয় 
কলের বুকের জন্ত আট শত টাকা চাহিয়া- 
ছিলেন। আর প্রায় সকল দৌকানেই একরকমের 
উত্তর পাওয়া! গিয়াছে_-”আমরা মার্কেলের বুক 
খুচরা বিক্রয় করি না, যদি নিতে চান, ত 
অত্যন্ত বেণী দর দিতে হইবে।” যাহা ' 
বহুকষ্টে একখণ্ড নিকষ শ্রেণীর শ্বেত মর্শার প্রস্তর 
আকার ও গুণান্থদাঃর অত্যান্ত অধিক মূল্য দিয়া 
ক্রয় করা হইল। এই পাথরখানি কাটিতে যাইয়া 
দেখা গেল, ইহার মধ্যে অনেক অন্ষ্টপূর্ব কালো! 
দাগ বাহির হইয়া পড়িতেছে।' কিন্ত অনন্তোপায় 
হইয়৷ শীতলচন্ত্র ইহার দ্বারাই লক্ষীমুন্তি গড়িয়া- 
ছেন। প্রস্তরখানি ১৮ ১৯: পরিমিত । ভাল 


সুন্ম কারুকার্ধোর ৮৯৮১৭ একবারে অন্ুপ- 
রে যে ঘা পড়িলে তাহাতে দাগ পড়িবার 
সম্ভাবনা, সেরূপ ঘা পাইয়া অনেক সময়েই 
যায়। যে প্রস্তর দ্বারা মূর্তিটি গঠিত হইয়াছে, 
তাহা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর নিকৃষ্ট প্রস্তর । 
অতিশয় সহিষুতা ও ধৈর্যের সহিত অনেকদিন কাজ 
ক. লক্ষ্মী মুক্তিটি গঠিত হইয়াছে; এখনও ইহা! 
একবারে সম্পূর্ণ হয় নাই। পাদপীঠের সান্নিধো ফুল- 
পল্লবযুক্ত কারুকাধা বাকী আছে এবং ভাস্করকে লক্ষ্মীর 
পা” ছানি ধরিয়া মনের মতন করিয়া! সাজাইতে হইবে। 
মুন্তিটি শাপ্বই বিক্রীত হুইয়! মফ:স্বলে প্রেরিত হওয়ার : 
সম্ভাবনা আছে, এই আশঙ্কান্ন কতকটা অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই 
ফটো!গ্রাফ লইতে সা শেষে ফটোগ্রাফ লওয়ার 


সুবিধ৷ না হইতে পারে। ৯১ কং পা ল ওয়া 
তাহা আমর! 





বড় কঠিন, ২২, ছবি কিরূপ 

“ এখনও দেখি 

কিছু দিন হই পন শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ 

মহাশয়ের গৃহে ত কয়েকজন সন্তান্ত বাক্তি উপস্থিত 
_ছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার জগীশচন্্র বস্তু, শ্রীযুক্ত রবীজ্রনাথ 
*ঠাকুর, ষ্টেটরম্যান সম্পাদক র্যাটক্লিফ সাহেব, সিষ্টার 


নিবেদিতা সিষ্টার ক্রিষ্টেন গতি সন্ত ব্যক্কিগণের 





নিকট লক্ষ্মীমূ্তিটি উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহাদের 
সকলেই নবীন ভাস্করের অশিক্ষিত পটুতা লক্ষ্য করিয়া 
বিশেষ গ্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই মুক্তি সম্বন্ধে 
আমি অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি। তাহার কয়েকথানি 
নিষ্বে উদ্ধত হইল। 
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন £__ 
শ্রন্ধাম্পদেযু, রর 
সেদিন আমাদের খুথানে জন কয়েক বন্ধু শীতলচন্্র বাবুর সেই 
প্রস্তরনিশ্মিত লক্ষ্মীমু্তিটি দেখিতে আপিয়।ছিলেন। অদ্ধাম্পদ জগদীশ- 
চক্র বহু মহ।শয়, ১$১6০: নিবেদিতা, Mr. Ratclif প্রভৃতি 
সকলেই অতিশয় এশংসা করিলেন । কিছুমাত্র শিক্ষা না পাহয়। 
প্রচুরের এরূপ মূর্তি গড়া যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা যাহারা এক. 
বার পাথর কাটিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভাহারাই বুঝতে পারিবেন। 
শীতল বাবু যদি রীতিমত শিক্ষালাভ করেন, তবে তিনি আমাদের 
দেশীয় শিল্পের যে কি মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারিবেন, তাহা আর 
কিলিখিৰ। ইতি 
_২র। নবেম্বর, ১৯*৪, বিনত 
কলিকীত1। ৷ t গ্ৰীমননীন্দৰনাথ ঠাকুর । 


.. দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় এমএ মহাশয়ের 
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শীতল তাহার নির্মিত অপুর্ব ১791০ 89৩৮০ টি আমায় 
দেখাইয়াছে। যে আর্টের ক্ক, খ, গ পর্যন্তও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষ। 
করিবার হুযোগ পায় নাই, তাহার পক্ষে প্রথম উদ্যমেই এহেন 
দুরূহ কর্ম, সপন করা যে অভীব আশ্চর্যের বিষয় তাহা বলাই 
বাহুল্য । শ্বেত মর্খর প্রস্তর কাটিয়া ছবি বাহির কর! যে কতদূর 
কঠিন, তাহা সকলেই অবগত আছেন । একস্থানে হাতুড়ীর একটা 
জোরে ঘা লাগিলেই পাথর ফাটিয়। যাইয়। নকল শ্রমই বিফল 
হইবার সম্ভাবনা; অথচ এ কার্ধা সে প্রথম উদ্যমেই সাধন 
করিয়াছে ! ইহ! আমাদের বাঙ্গালীর পক্ষে বড় অল্প শলঘ।র বিষয় 
মহে। শীতল যে শুধু মন্মরে যুক্তি গড়িয়াই বাহাদুরী লইবার যোগ্য 
হইয়াছে, তাহ। নহে। সে ইহাতে design, drapery, pose, 
expression 3 executionর যে নমুল। দিয়াছে--তাহা ইটালীর 
_৪atueএর সায় হইয়াছে। প্রথম উদ্যমেই যেরূপ সুস্মৃদর্শিত। ও 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহাতে ভবিষ্যতে যে সে একজন অসামান্ত 
শিল্পী হইতে সমর্থ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতি । 
-_. দীখাপতিয়। রাজবাটা, ভবদীয় 
১৬৩নং লোয়ার সাকু'লার রোড, 
কলিকাতা, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯*৪ - শ্রীপরৎকুম।র রায়। 
শ্রীধুক্ত হীরেন্ত্রনাথ দত্ত এম্‌-এ, বি-এল মহাশয়ের পত্র । 
শ্রীধুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন্ট... রি 
সথহৃদ্বরেবু। 
শ্রশীতলচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় খোদিত প্রস্তর লক্ষমীমুত্তি সেদিন 
দেখিক। বিস্মিত হইয়াছিলাম। শীতলের এই প্রথম উদ্যম শুনিলাম, 





আনিল কিরূপে এবং পাথরে গড়িল কিরূপে? আপনার! পূর্বঙ্ন্ম 
মানেন না? এ ব্যাপারের সমন্বয় করিবেন কি দিয়া? 


ভবদীয় ও 
শহীপি্রনাণ দত । 





দন 





নি 


লু 


ছেন £ 
Dear Mr. Ses, 

In my opinion the marble statuette which you 
shewed us yesterday is full of promise and power. 
I had not expected anything half so good. For a 
first attempt we thought it quite remarkable, Of 
course Shitol Chandra Bannerjee would need to 
prolong his studies in clay and to give immense 
labour and perséverenuce to the work of 31590811806, 
But I think if this could be done,-under fine in- 
fiuences, he would one day become a very. impor- 
tant man and India needs the revival of the art 
of sculpture so much that he need not fear poverty 
if this happens. Abundance of fortune waits on 
Such work. 

Mr. Abanindranath. ‘Tagore promised me 
yesterday that he would give your friend the 
benefit Of his own experience and advice and I 
know that Mr. Havell would be glad to do the 
same. As formyself I need hardly speak. 


[৪ৰ্থভাগ। 


পিষ্টার নিবেদিতা (Miss 11478113016) লিখিয়া- 





Believe me, dear Mr. Sen, with sincere cou- 


gratulations. 


17, Bose Para Lane, { Yours very truly, 


Bagh Bazar, Calcutta. SISTER NIVEDITA OF 
Oct, 7, 1904. | Ram KRISHNA চি, 


শ্রদ্ধাম্পদা শ্রীমতী নিবেদিতা শীতলচন্দ্রের শিল্পোন্নতি 
সম্বন্ধে নানারূপ চেষ্টা পাইতেছেন, তিনি শিল্পীকে স্বগৃহে 
আহ্বান করিয়া লইয়! যাইয়া নানা উপদেশ দিয়াছেন। 


শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহাকে প্রস্তর 


কাটিবার কতকগুলি মন্ত্র কিনিয়া! দিপ্নাছেন | 

এখন শিল্পী সম্বন্ধে গোটাকতক কথ। লিখিয়! প্রবন্ধের 
শেষ করিব। 

১৮৭৯ খৃঃ অন্দে বরিশালে কীত্ডিপাশায় ইহার জন্ম 
হয়। অতি অল্পবয়সে শীতলচন্দ্র পিতৃমাতৃহীন হন। এখন 
জোষ্ ভ্রাতাই ইইীর অভিভাবক । নিতান্ত দরিদ্র অবস্থায় 
পড়িয়া শীতলচন্দ্র কোনরূপ শিক্ষাদীক্ষার স্যোগ- পান 
নাই। পল্লী বিগ্ভালয় হইতে মাইনর পরীক্ষা পাশ করিয়া 


কীত্তিপাশার জমিদার শ্রীযুক্ত রোহিণী বাবুর সাহায্যে 


ইনি কলিকাতা ক্যান্থেল স্কুলে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়া" 
ছিলেন। গতবৎসর উক্ত স্কুলের: শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়াছেন। বাল্যকাল হইতে শিল্প সম্বন্ধে ইহার যে 


স্বাভাবিক শক্তির পরিচয় পাওয়! গিয়াছে, তাহা আশ্চ্ধ্য। 
একদা! রোহিণী বাবুর পরিবারস্থ কোন মহিলার জন্ব 


একটি বহুমুলা হার হ্যামিপ্টনের বাড়ী হইতে ক্রয় কর! 
হয় । জিনিষটি একটি চমৎকার মরোকে! চর্ম্বের কেসের 


ভিতর পূরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। শীতল সামান্ত নেকড়ায় 


দে কখনও আৰ্ট বলে পড়ে লাই বেল হন: যুদ্ধ: করনা রং ফলাইয়া কতেক ধামি পাতলা কাঠের দ্বারা সেই কেস- 


টির মত একটি কেস প্রস্তুত করিয়াছিলেন । আমি তাহা. 


দেখিয়াছি। খুব স্ুন্ম ভাবে পরিদর্শন না করিলে উভয় 


কেসের মধ্যে কোন তারতম্য উপলব্ধি করা যায় না। 


চিত্ৰবিস্তায়ও ইহার কতকট। “অশিক্ষিত পটুত্ব” জন্মিয়াছে। 








ছবির চাফটোন প্রদত্ত হইয়াছে। সেই ছবি ছুইখানি যে 
রর উত্রট শ্রেণীর হইযনাছে একথা বল! যায় না। কিন্ত 









বাপ নিদর্শন, তৎসম্বন্ধে বোধ হয় মতছৈধ করের নাঃ 
কিন্তু চিত্র হইতে ভাস্করকর্শেহি ইহার হস্ত সমগ্রিক 
পরিষ্কার । মোমের যে সকল পুতুলের কথা উল্লেখ 
করিয়াছি, তাঁহাদের একটা কৰ ছিল। সচরগ্চর 
যে মোমবাতি বাজারে পাওয়া যায় সেগুলি দীর্খ কিন্ত 
তাহাদের পরিসর অতি অল্প । শীতলচন্দ্র দেই মোমবতি 
গুলিই পুতুল গড়িবার জন্ত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। 
“তাহাতে মুত্তিুলির হস্ত পদাদি প্রসারণ বা কোনজ্রপ 
বিচিত্র ভঙ্গীর জন্তু স্থানের সংকুলান হয় ন! । স্কুতত্রাং 
ভাস্করকে সঙ্ধীর্ণ পরিমিত স্থানের মধ্যে ৃন্িগুলির আকুতি 
সীনাবদ্ধ রাখিতে হইয়াছে । এতৎসত্বেও শতল মু্তির নানা 
কূপ অধিষ্ঠান কল্পনায় আনিয়া তাহাদের স্বাভাবিকত্ব বজায় 
: ব্বাধিয়াছিলেন, নানা প্রকার আপাতঃ অসম্ভব ও আশ্চর্য্য 
অবয়ব কল্পনা করিয়া সন্ধীর্ণ স্থানে গড়িয়। তুলিয়াছিলেন। 
মননের যে স্বাধীনতা তাহাতে প্রদর্শিত হইয়াছিল, 










তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণই দেখাইতে পারেন । দুঃখের কিষয় 
মোমের মূর্তিগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে ্‌ 
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন। 


সংগ্রহ । 
[সেঞ্চুরী ম্যাগাজিন হইতে ] 
জমীর টীকা । 
বসন্ত, ওলাউঠা ৪ প্লেগের টীকার “থা অনেজেই 
অবগত আছেন? টীকা লইলে জলাতঙ্ক ও ডিফ্থিকিয়! 
রোগের হাত হইতে ও নাকি মুক্তিলাভ কর! যায়। কিন্তু 
জমীর অনুর্বরতা নাশ করিবার জন্ত তাহার টীকা হর, 
একথা শুনিতে যেরূপ অদ্ভুত ইহার ফলও তদ্রপ বিশ্প্র- 
কর। গ্রথমোক্ত টীকার ফলাফল সম্বন্ধে এখনও আকা 
দের দেশে অনেকের মানে খটকা রহিয়। গিয়াছে ; কিন্ত 
শেষোক্ত টাকার ফল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পার 
| বলিয়া! মনে হয় না। 
উদ্ভিদের প্রধান খান্ত যবক্ষারজান (নাইট্রোজেন । 
এই খান্ত ইহারা সূলদ্বার! মৃত্তিকা হইতে আকর্ষণ ককা 
“লয়।. কোনও জমীতে ক্রমাগত ফসল জন্মাইলে তাহাত 
যে যবক্ষারজান থাকে তাহা কালক্রমে নিঃশেষিত হইয়া 
য়; কাজেই সেই জমীতে আর ভাল ফসল হয় নং। * 











মত্ুত ত রামারনী কথ কথ। | আামক চি হার রি ছানি 


‘ফেলে, মটরকলাই জাতীয় শস্ত তাহাকে অন্থর্ধর 


. প্রকার জীবাণুতে পরিপূর্ণ । আরও পরীক্ষণ দ্বারা নিণীত 


পক টে ( Professor Nobbe ) ভাবিজেন 
কোনও উপায়ে এই জীবাণু পোষণ করিয়া ত! 

































চাষবাসে যাহাদের একটু জ্ঞান ন আছে, তাহারা জ জ 
দিয়া এই ধবক্ষারজানের অভাব অনেকাংশে পুরণ 
লয় । 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই কৃষকেরা বুঝিতে 
ছিল যে, কোনও জমীতে যে জাতীত্ব শস্তের মট 
প্রভৃতির স্তায় বীজকোষ ( স্থ'টী ) (legume) . wt 
ফসল একবার জন্মাইয়া পরে তাহাতে যব গম ও 
শস্ত জন্মাইলে উভয় ফসলই তান হয়। ইহা হই 
পধ্যায়-রোপণ (rotation 01 002) প্রথার সৃষ্টি হই 
কিন্তু কি কারণে পণ্যায়-রোপণে এরূপ সং 
তাহা বহুকাল অপরিজ্ঞাত ছিল। কয়েক বং 
একজন অগুসন্ধিৎস্থ জন্মান পণ্ডিত আবিষ্কার করে 
মটরকলাই জাতীয় শন্তগুলি তাহাদের খাত যবক্ষা; 
মাটি হইতে গ্রহণ না করিয়া বায়ুমণ্ডলে যে অপ 
যবক্ষারজান আছে তাহা হইতেই গ্রহণ করে। 
তাহাই নহে, ইহার! বায়ুমণ্ডল হইতে যবক্ষারজান 
করিয়া তাহার কিয়দংশ মাত্র নিজেদের শরীরপো 
জন্ত ব্যয় করে; উদ্বত্তাংশ ভূমিতেই যাইয়া সঞ্চিত হ 
ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পার! যান যে, যব গম জা, 
শস্ত যে ভূমিকে যবক্ষারজান শুন্ত করিয়া! অন্ুবর্বর : 


তো দূরের কথা, বরং তাহার উৎপার্দিকাশক্কি বু 
যদি একটি বাড়ন্ত শিম গাছ শকড় সমত 
পরীক্ষা করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 
গুলির গায়ে ফোড়ার মত কতকগুলি গোলাকার: 
(কন্দ বা গেঁড়ে। ) (019) হইয়াছে. এই গেঁড়ে 
কখনও আল্পিনের মুপ্তির (2001520) মত, কথ, 
সুপুষ্ট গোল আলুর মত বড় হইয়া থাকে । বৈজ্ঞা 
দেখিয়াছিলেন যে, যে গাছটার গেঁড়াগুলি যত 
পুষ্ট সেই গাছটাই তত সতেজ ও ফলবান্‌ হয়। 
হইতে তাহারা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, ষটরকলাই শ 
শস্তের জীবনীশক্তির সহিত এই গেঁড়োগুলি 
সম্বন্ধ আছে। পরে এরূপ একটি গেঁড়ো ব্যবচ্ছেদ 
অণুবীক্ষণের সাহাযো দেখা গেল যে. তাহার ভিত 





হইল যে, এই জীবাণুগুলিই বায়ুমণ্ডল হইতে স্বরক্ষা 
জান আহরণ করিয়৷ গাছের পরিপাকের উপযোগী ' 
নি 1 | 

তঃপর জৰ্ম্মাণীর একজন প্রসিদ্ধ বৈজানি 








* বাযুুগলের পরার শতকরা! ৭+ ভাগ নাইট্রোজেন । 





সংখ্যাবৃদ্ধি করা যায়, আর দেই জীবাণু গুলিকে জমীতে 


কিংবা বীজে সঞ্চারিত করিতে পারা যায়, তবে শম্তমূলে 


উল্লিখিত গেঁড়ো উৎপাদনের সুবিধা হইতে পারে । অমনি 
তিনি তাহার যন্ত্রাগারে (21১0181079) সঙ্কল্লানুযায়ী কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইলেন ; প্রভূত পরিমাণ জীবাণু উৎপাদন করিয়া 
‘পোষণ করিতে সমর্থ হইলেন ; এবং তাহাদের নাইট্যাজিন 
(বা) নাম দিয় বোতলে পৃরিয়া বাজারে বিক্রয় 
করিতে লাগিলেন । * নানা দিগ্দেশ হইতে নাইট্যাজিনের 
“জান্ত আবেদন আসিতে লাগিল। কিন্তু কাধ্যকালে দেখা 
গেল যে, ইহা! ব্যবহার করিয়া অনেকে যদিও বিশেষ ফল 
_ প্মইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডাক্তার নবের 
_জীবাণুগুলি অভীষ্ট গেঁড়ো উৎপাদনে সমর্থ হইল না) 
'নাইট্রাজিন আর বাজারে চলিল না। 

২ অতঃপর মার্কিন দেশের বিখ্যাত উদ্ভিদ্তত্ববিৎ ডাক্তার 
মুর (D7, George T. Moore) তাহার উদ্ভাবনী প্রতিভা 
লইয়া কা্যাক্ষোত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ডাক্তার 
বের পরীক্ষাকার্ধ্য প্রণালী উত্তমরূপে তলাইয়া দেখিয়া 
বুঝিতে পারিলেন যে, তিনি তাহার জীবাুগুলিকে নিজে 
এত আহার যোগাইতেন যে, তাহাদের স্বাভাবিক যবক্ষার- 
জান মাহরণের শক্তি তাহাতে নষ্ট হইয়া যাইত ; কাজেই 
তাহারা যন্ত্রাগার হইতে বাহির হইয়া স্বকীয় শক্তিতে 
আহার সঞ্াহ করিতে না পারিয়া মরিয়া যাইত। তাই 
ডাক্তার মুর স্বতন্ত্র প্রণালীতে জীবাণু পোষণে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। তাহার পালিত জীবাণুর ববগ্ষারজান আহরণ- 
শক্তি কিরূপ প্রবল তাহা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝিতে 
পারা যাইবে । কোয়ার্টজবালি (08816 3210) যখন 
এতটা দগ্ধ করা যায় (যে, তাহ! লাল হইয়। উঠে তখন তাহাতে 
যবক্ষারজনিত পদার্থের (103163) চিহু মাত্র থাক! 
সম্ভবপর নহে । কিন্তু এই অবস্থায়ও যদি ইহাতে নিয়ে 
বিবৃত প্রণালীতে ডাক্তার মুরের জীবাণু বাবহার করা 
যায়, তবে গ্রচুর ফসল জন্মে। এই জীবাণু শু তুলার 
ধরিয়। রাখা হয় ; যে কোনও স্থানে ইহা পাঠান যায়; 
আবহাওয়ার পরিবর্তনে ইহার গুণের ব্যত্যয় হয় না। 
ডাক্তার ন্‌ তাহার নাইট জিনের স্বত্ব রক্ষা (Patent) 
করিয়া প্রতি বোতল এক ডলার (প্রায় তিন টাক!) 
মুল্যে বিক্রয় করিতেন। ডাক্তার মূর্ও এই উপায়ে 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন। সত্য বটে, তিনি 
যুক্তরাজ্যের কৃষিবিভাগের একজন বেতনভূক্‌ কর্মচারী 
এবং সরকারী যন্ত্র গারেই তাঁহার পরীক্ষাকার্ধ্য চালাইয়া- 
ছিলেন; তথাপি তাহার আবিক্রপ্নার ফল একমাত্র 
ভীঁহারই ভোগ্য। কিন্তু তিনি এরূপ উদ্ারচেত। যে, 
ইহার স্বত্ব সরকারকে দান করিলেন। সরকার ঘোষণা 


করিয়া দিয়াছেন যে, যে কেহ আবেদন ক ্জুলেই বিনা” 
ne 











মৃব্যে এব এককালে চারি | একর (£ প্রায় বার বিষ ) মীতে 


ব্যবহারের উপযোগী মালমসলা পাইবে। 
স্বতন্ত্র পুলিন্দায় করিয়া পাঠান হয়। : 


ব্যবহারের নিয়মাবলী I 


একটি পরিষ্কৃত বাল্তিতে এক গ্যালন্‌ পরিষ্কৃত জল 
(বৃষ্টির জল প্রশস্ত ) ঢালিয়া তাহার সহিত ১নং পুলিন্দার 
যে দানাদার (Granulated) চিনি, পটেলিয়াম্‌ ফম্ফেট ও 
ম্যাগ্‌নেসিয়াম্‌ সাল্ফেট্‌ (সাণ্ট,লবণ) আছে, তাহা মিশাইয়া 
উহা ন! গলা পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে নাড়িতে থাক । 

সাবধানে ২নং পুলিন্দা খুলিয়া তাহার ভিতরকার তুলা 
(ইহাতেই জীবাণু ধরিয়া রাখা হয়) উক্ত জলে ছাড়িয়া 
দাও। যাহাতে ধূলি পড়িতে না পায় তজ্জন্ত একখণ্ড 
কাগজ দিয়া বালতিটি ঢাকিয়া রাখিয়া দাও । জল যেন 
গরম করা না হর) তাহা হইলে জীবাণুগুলি মরিয়া 
যাইবে। মানব শরীরের স্বাভাবিক তাপ অপেক্ষা কদাপি 
ইহার উষ্ণতা বেশা হওয়া উচিত নহে। 

চাববশ ঘণ্টা পর ৩নং পুলিন্দায় যে এমোনিয়াম্‌ 
সালফেট আছে তাহ! উক্ত জলের সহিত মিশাও) আরও 
চববশ ঘণ্ট। পরেই জলটা ঘোলা হইয়৷ মেঘের বর্ণ ধারণ 
করিবে। তবেই ইহা ব্যবহারের যোগ্য হইল। 

য্ত্রাগার হইতে তুলার করিয়া শুষ্ক অবস্থা যে জীব'ণু 
প্রেরিত হয় তাহা কয়েক মাসেও নষ্ট হয় না। কিন্তু 
ক্ষেতে বীজবপনের ছুই তিন দিন মাত্র পুর্বে উক্ত প্রকারে 
জল প্রস্তুত করিয়া তদ্বারা বীজগুলি উত্তমরূপে মাখাইয়া 
ছায়াতে ছড়াইয়। সম্পূর্ণরূপে শুকাহয়। লইতে হইবে। 

এইরূপে জীবাণুবিচ্ছুরিত বীজ (inoculated seed) 
ব্যবহার না কারয়া আর এক উপায় অবলম্বন করা যাইতে 
পারে। কতকট। শুদ্ধ মাটিতে উক্ত উপায়ে প্রস্তত জল 
মাখাও। মাটির সকল অংশেই যেন জল লাগিতে পায়, 
অথচ উহা! গলিয়া কাদা না হয়। এই মাটির সহিত 
আরও চারি কিংব! পাঁচ গুণ মাটি মিলাইয়া সমভাবে 
পাতলা স্তরে উহ! জমীর উপর ছড়াইয়। দিয়! জমীতে 
লাঙ্গল দাও। আগে জমী চধিয়া ও মাটি ছড়াইয়া দিয়া 
পরে জশীতে মৈ দিলেও চলিতে পারে। . 

যে পুলিন্নাগুলিতে উক্ত মালমশলা পাঠান হয় তাহা 
পকেটে করিয়া লয়! বায়; অথচ ইহাতে কয়েকগাড়ী 
সারের কাজ হয়। প্রতি একর (প্রায় তিন বিঘা) 
জমীর উপযোগী জিনিস প্রস্তুত করিতে সরকারের খরচও 


ইহা তিনটি 


মাত্র দুই সেপ্ট (এক আনারও কম); ইহার স্থলে সার 


ব্যবহার করিলে কৃষকের খরচ প্রায় ত্রিশ টাকা পড়িত। 
ইহা ব্যবহার করিতেও একজন শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকের ্‌ 
প্রয়োজন হয় না। কৃষিকার্যে যাহার সামান্ত জ্ঞান আছে, যি 





সেই ইহ { বাবহার করিয়া রবে: ফললাত টুর পাকে 
মেরীল্যা্ডের কোনও কৃষক তাহার জমীর ছুই তৃতীয়াংশ 
কোনও ফসল জন্মাইতে না পারিয়া তাহ! আবাদ কর! 
বারে ছাড়ির। দিগ্জাছিল। পরে গবর্ণমেন্টের নিকট 
উক্ত মালমশল। পাইয়া তাহার জমীর আয় তার 
পাচগুণ বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছিল। 























তে ক গেল প্রতাক্ষ ফলের | খা: ক. 
জাতীয় শস্ত হইতে যে লাভ হয় তাহার কথা। ৬ 
বিচ্ছ,রিত জমীতে এই জাতীৰ শস্ত জন্মাইয়া পরে: 
জাতীয় ফসল জন্মাইলে তাঁহাতেই বা কি লা 
দেখুন £ঃ-- 





| J 1 
পক্ষের kl ৫ রর | টীকা দেওয়ার পরে প্রতি একরের ফসল । i জম হিন ৰ 
নাম৷: | পতি | লাভ। 
Lt ৮ ফল; | | 
ধাঁ লিলি টাল ০ টি A উস 
৷ ৯৩২ পাউণ্ড লাল ক্লোভার (Red 015৬) উৎপাদনের পর, | ৩৭২ পাও ৪৪.৬৪'ডল 


তুলা I 


| 


রা প, 





৬৭.৮ বুশেল্‌। 





টোগো। 


এড.মিরাল্‌ টোগো যে সামুরাই* পরিবারে জত্মগ্রহণ 
করেন তাহাতে এরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 
তাং ! শৈশবাবস্কার একদিন তাহার জননী তীহাকে 
ক্ষক দেবতার (Guardian deity) মন্দিরে লইয়া 
গিয়া পুক্রকে দেশের জন্ত উৎসর্গ করিয়া বেদীত উপর 
স্থাপন করিয়াছিলেন । 

সামুরাই বংশের অধিকাংশ বালকই অতি শৈশবকাঁল 
হইতে সামরিক বিদ্যায় শিক্ষিত হইতে থাকে । এত অল্প 
বয়সে টোগোর এই বিস্তারস্ত হইয়াছিল যে, তাহা তাহার 
মনে নাই । টোগো ও আর কয়েকটি বালকেন্র প্রতি 
বিদেশে যাইয়া যুন্ধকোঁশল শিক্ষা করিবার জন্তু সন্গকারের 
আদেশ হইয়াছিল। টোগো ইংলণ্ডে যাইয়া £টন্মসনদীর 
বক্ষে উষ্টার নামক জাহাজে বৈদেশিক শিক্ষ সমাপ্ত 
করেন। | 
৯৮৯৪ প্রীষ্টান্ষের শরৎকাল) তখনও নীনজাপান 
যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই; টোগো তখন নানিওয় নামক 
রণতরীর অধ্যক্ষ । একদা নানিওয়া ও আর একখানি 
সহযোগী জাহাজ কোরিয়ার উপকূলের কিয়ন্দ র দিয়া 






রক্ত ক্লোভার (Crimson 2l০ver) উৎপাদনের 





1 ১৮-৬ বুশেল ৷ | 1 (Meliloius) উৎপাদনের পর, | ৪. 








ক পানের যো, বংশ । 











১৩০৪ পাউণ্ড ৷ } 
৩৪.৪ বুশেল 





১৪২.২ বুশেল্‌।। 









২৩.৫ বুশেল্‌। 
























_২৬.৯ বুশেল্‌। | 





শ্রীনগেন্্রচন্ত্র সোম । 
যাইতেছিল এমন সময় টোগো! দেখিতে পি 
কাউনিং নামক একখানি চীনা সৈন্য ও ব্লদদবাহী 
(0815001) বৃটিশ পতাকা উড়াইয়। কোরিয়! ত 
যাইতেছে ; আরও কয়েক খানি ক্ষুদ্র জাহাজ (0 
তাহার রক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত আছে। চীনা জাহাজ 
টোগোর জাহাজ দেখিতে পাইক়্াই পাশ কাটাইৰ 
উপক্রম করিল। টোগে: তাহাদের প্রতি সঙ্কেত ₹ 
যে, তাহাদিগকে তাঁহারই জাহাজের সহিত 
জাপানী বন্দরে যাইতে হইবে ; এরূপ সঙ্ষেং 
তিনি নিজের জাহাজ দেই বন্দরের দিকে চাল! 
কিন্তু চীন! জাহাজ গুলি পলাইতেই লাগিল দেখিয়া 
পুনঃ পুনঃ নিষেধাত্মক সঙ্কেত করিতে লা 
ইহাতেও যখন কোন ফল হইল লা, তখন তিনি ও 
উপর গোলাগুলি চালাইতে আদেশ করিলেন। 
চীন জাপান যুদ্ধের সত্রপাত। * কিন্তু মনে রাখিতে 
যে, তখনও পর্য্যন্ত টোগো। জাপান গবর্ণমেতে 
হইতে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র নদেশ আপ্ত 
কাউসিং জাহাজ বৃটিশপতাকা৷ উডভীন করিয়! 
চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিবার প্রয়াল পাইছাছিল 
তীক্ষবুদ্ধি টোগোর বুঝিতে ক্ষণমাত্র বি 
*ইহাই চীন পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে সুন্ধ 














এড মিনি টোগোে।। 
দির যুদ্ধাবসানে একটি বন্ধু তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “তুমি সরকারের আদেশ না পাইয়াও 
কি মনে করিয়৷ এরূপ দারিত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়াছিলে ?” 


টোগো৷ বলিলেন, “আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, 
আমি যদি সেই দিন চীন! জাহাজগুলিকে বাধা ন! দিতাম 
তবে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ বড়ই সক্কটাপন্ন হইত, 
এমন কি তাহার অস্তিত্বলোপের পধান্ত সম্ভাবনা ছিল। 
তাই আমি সরকারের আদেশের অপেক্ষা করিতে পারি 
নাই । অবশ্য, ইহাতে বদি বিপরীত ফল প্রসব করিত 
তবে হেইহাচিরো* তাহার জীবন দিয়া তজ্জন্জ প্রায়শ্চিত্ত 
করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। 

অতঃপর পোর্ট আর্থার ও ওয়ে-হাই-ওয়ে নামক স্থানে 
তিনি যে কৃতিত্ব দেখান তাহ! ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরকাল 
উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে । এই সকল কাজের জন্য 
চীনজাপান যুদ্ধের অবসানে তিনি ভাইম্‌ এড্মিরালের পদে 
উন্নীত হন। গত ৬ই জুন তিন্ভি এড্মিরালের পদলাভ করেন। 

* টোগোর পূর্ণ নাম হেইহাচিরে। টোগগে।। 





AT I 





রথ চাদ | 
গত উজারুরারী : গালের শ্রেজারে 
নৌ-বিভাগের সচিব (ভাইস্‌ এডমিরাল্‌ 
ব্যারন্‌ ইয়ামামটো) কর্তৃক টোগো 
টোকিওতে আহত হইলেন ৷ ইয়ামা- 
মটো রুষিয়ার সহিত জাপানের যে সকল 
রাজনীতিক প্রস্তাবনার আদান প্রদান 
হইয়৷ গিয়াছে তাহা সবিস্তারে টোগোর 
নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন, “সম্রাট 
আপনাকে সমগ্র জাপরণতরী সমুহের 
অধাক্ষের পদে বরণ করিয়াছেন; 
আমাদের দেশের শুভাশুভ এখন আপ- 
নারই উপর বিশেষভাবে নির্ভর করি- 
তেছে।” টোগো আসন হইতে গাত্রো- 
খান করিয়া মন্ত্রী মহাশন্বকে অভিবাদন 
করিয়া বলিলেন, “আমি আপনার 
আদেশ পালন করিব।” এত বড় 
গুরুতর কথার প্রতুত্তর পাচটিমাত্র 
শব্দে পধ্যবসিত হইবে ইয়ামামটে। 
কখনও তাহা ভাবিতে পারেন নাই; 
তাই তিনি আরও কথা শুনিবার জন্য 
উৎসুক হইয়া রহিলেন। কিন্তু টোগোর 
মুখ হইতে আর একটিও কথা বাহির 
হইল না) তিনি উঠিয়া ইয়ামামটোকে 
অভিবাদন করিয়া মন্ত্রণাগৃহ হইতে 
নিঙ্কান্ত হইলেন । 
মন্ত্রী ভাবিতে লাগিলেন, “আমি টোগোকে যতদূর 
জানি, বিশেষ বিচার না করিয়| তিনি কোনও কাজ করেন 
না। উপস্থিত বিষয়টিও উত্তমরূপে তলাইয়া দেখিয়৷ তবে 
তিনি আমার সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিবেন ।” 
কয়েক দিন পরে টোগো আবার তাহার সমক্ষে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন বটে; কিন্তু তাহার আশা 
কিছুতেই পুর্ণ হইল না। “আমি শীঘ্রই সসেঝে৷ যাত্রা 
করিব); আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।” 
এই কয়টি বৈ কথা এবারেও টোগোর মুখ হইতে বাহির 
হইল না। ইয়ামামটো আবার ভাবিতে লাগিলেন, “তবে 
কি টোগো এই নিয়োগে খুনী হন নাই? মাইজুরু 
হইতে হঠাৎ সসেবো যাইতে হওয়াতে তাহার কি কোনও 
বিশেষ কষ্টের বাঁ অসুবিধার কারণ হইয়াছে? না, 
যাহার! এখন তাহার আজ্ঞাধীন হইবেন তাহাদের 
আকার-ইঙ্গিতে তিনি এমন কিছু টের পাইয়াছেন, 
যাহাতে তিনি সম্পূর্ণ ইচ্ছার সহিত এমন সম্মানের পদ ও 
গ্রহণ করিতে পারিতেছেন ন! ?” 


৭ম সংখ্যা | ] 


সপ EEE = + 


একদিন সচিব মহাশয়ের চমক্‌ ভাঁঙক্কিল ; ব্যাপারটা 
কি তাহ! তিনি বুঝিতে পারিলেন। একাধিক কর্ম্মচাত্রীর 
মুখে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, তাহারা টোগেকে 
বলিতে গুনিয়াছেন যে, তিনি জাপান গবর্ণমেন্টের 
অবলম্বিত কাধ্যগ্রণালসীতে সন্তষ্ট নহেন ; তিনি বলিয়াছেন 
যে, তিনি নিজে টোক্ওতে গিয়া দেখিয়াছেন যে, 
সেখানকার লোকগুলি .বড়ই ভীরু, কাপুরুষ, তাহারা 
রুষিয়ার বিরুদ্ধে কোনও সাহসের কাজ করিতেই অগ্রসর 
হইবে না, সম্ভবতঃ রুষিয়ার সহিত আদৌ যুদ্ধ হইবে ন]। 
অতঃপর একটা গুজব উঠিল যে, টোগো সকল 
রণতবীতে আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, নৌ-সেনাঁশতি 
ও সৈম্তগণ তাহার সমক্ষে তাহাদের রণ-কৌশল প্রদর্শনার্থ 
€ই ফেব্রুয়ারী সসেবোদ্থ “কোম্পানীর বাগানে” 
(Public Pak) সমবেত হইবেন । ইহাও রাষ্ট্র হইল যে, 
টোগা তাহার কোপ প্রকাশের এই এক অভিনব উপায় 


অবলম্বন করিতেছেন। এই সুযোগে সকলকে এক ত্রত -' 
সকলেরই উপব আগে তাহার মনের ঝাল ' 


করিয়! 
ঝাড়িবেন, শেষে সামরিক ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থা . 
করিয়া “মধুরেণ সমাপরেৎ* করিবেন । 

সত্য সত্যই শেষে একদিন ইহারই মত একটা ব্য পার 
সংঘটিত হইল। ব্যাপারটা জীকাল করিবার উদ্বেপ্তে 
সৈনিক কর্মচারিগণের স্ত্রী পুত্রগণও নিমস্ত্রিত হইলেন। 
উৎসবের পরদিন মিক্স! রণপোতের পশ্চাদভ' গের 
পাটাতনের (৫9৫) উপর নৌ সেনাপতিগণ সমবেত 
হুইলেন। তাঁহাদের সন্মুখে একটি উচ্চ আসনের উপর 
একটি নেম্বোতে ( শ্বেভবর্ণ দারুময় পাত্র) দেবতাশণের 
জন্তু নৈবেদ্ত ও একখানি ছোট ছোরা ( দামুরাইদের 
গৌরবস্থচক চিহ্ন ) রক্ষিত হইল । এই সকল আয়োজনের 
অর্থ, হয় মৃত্যু, নগ্ন যান? হয় গৌরব অর্জন কর, না হয় 
মূর। একটি মাত্র কথা না বলিয়া! টোগো সমবেত 
সকলের তি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, উক্ত পান্থ ছোহাটির 
দিকে চাছিলেন ; পরে বলতে লাগিলেন, পভদ্রমহোদক্লগণ, 
মামর! কাল যে উৎদবে যোগদান করিয়াছিলাম, তাহার 
অর্থ আর কিছুই নহে, স্ত্রীপুত্রপরিজন ও জীবনের নিকট 
বিদায়গ্রহণ করা মাত্র । রণপোত সকল আজই যুদ্ধ 
বাত্র' করিবে। আমি মাপনার্দিগকে জানাইতেছি যে, 
বাছারাই রুষীয় পতাক" বহন করে তাহারাই আচাদের 
শত্রু 1” 

লোকে টোগোকে একজন বড় বীর পুরুষ বশিয়াই 
জানে। 


বীরত্বকেও পরাস্ত করিয়াছে । তিনি যেরূপ অনায়াসে 


পোতাধ্যক্ষের অতীব খকুতর কর্তৃবা সকল সম্পাদন করেন ॥ 


তাহা দেখিয়৷ 'ঠাহার আজ্ঞাধান কম্মচা'রগণ সব্দাই 


সঃগ্রহ। 


৩৯৯ 
বিস্ময় প্রকাশ করিয়| থাকে ৷ কর্মচানীনির্বাচনে তাহার 
ভ্রম প্ৰমাদ প্রায়ই হয় না। নৌ-ক্ভাগীয় কর্মচারীদের 
মধ্যে .এই মৰ্ম্মের একটি কথ) প্রচলিত আছে £_-“একজন 
মাত্র পোতাধ্যক্ষ আছেন যিন তাহার অধীন কর্মচার- 
গণকে নিজেব অঙ্কুলির স্তাঁয় পরিচালন করেন ; তাহারই 
নাম এর্ডমিরাল টোগে। |” 

' ধিনি বীর তিনিই যদি আবার বিৰান্‌ হইতেন তবে 
তাহাকেই প্রাচীনকালের সামুরাইগণ’ আদর্শ পুরুষ বণিয়া 
গণ্য করিত। টোগোর চরিত্রও এই আদর্শ অনুসা রই 
গঠিত। তিনি বলেন, “আমার বিদ্ধাবত্তা বেশী নহি। চিন্ত 
বাল্যকাল হইতেই আমার শক্ষকগণ আমাকে ইয়োমেইর 
প্রবর্তিত ' দার্শনিক মণ্ডলীর উপনেশমালা অধ্যয়ন ও 
অন্থদরণ করতে বাধ্য কর্ধিতেন।” এই বিখ্যাত চীন- 
দার্শনিকের মতে চিত্তের সাম্যাবস্থা ব্রহ্মা করাই লোকের 
প্রধান কর্তব্য । ইহাতে অভ্যস্ত হইলে সুখে উৎফুন্ন ও 
দুঃখে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না। ' সামুরাই যুবকদিগকে যাহার! 
তরবারি চালন! ও মল্লযুদ্ধ (ছুজুৎস্স) শিক্ষা দেন তাহারাও 
শিষ্যদের মনে এই শিক্ষাটি বদ্ধমূল করিতেই প্রয়াস পান। 


, তাহারা বলেন যে, চিত্তের এরূপ '“স্থরতা আবশ্যক যে, 
: তোমার কয়েক পা দূরে একট! গেলাই ফাটুক, মার 
' তোমার চোখের সামনে একখানি তলোয়ারই ঝলসিয়! 


উঠুক কিছুতেই যেন তোমাকে বিচলিত করিতে ন৷ 
পারে-। 

টোগে! একবার অসামা নামক রণপোতে কাজ 
করিবার আদেশ পান। তৎপুর্কে তিনি কখনও যুদ্ধ- 
জাহাজে কাজ করেন নাই । একদিন একজন সামান্ 
কর্মচারী তাহাব কোনও আদেশের প্রতিবাদ করেন। 
টোগো নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াও সেই ব্যক্তিকে 
বলিলেন, “কিন্ত ইহা আপনার উপরিতন কর্মচারীর 
আদেশ) ইহাব দোষ গুণ বিচার করিবার অধিকার 
আপনার নাই; পালন করাই তাপনাৰ এক মাত্র 
কর্তব্য 1” 

ইহার কিছু দিন পরে তিনি কঙ্গো নামক জাহাজে 
বদলী হন। ইটে। এই জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন) 
ইয়ামামটে। তাহারই অধীন একক্গন বিভাগীয় অধ্যক্ষের 
(Division Commander) কাজ করিতেন । শেযোক 
কর্ম্মচারী একদিন টোগোকে বলিলেন, “অ'চ্ছা, আপণাতে 
ও আমাতে বাজি) কে দড়াদডিতে (78818) চডিয়। 
মাস্তলের মাথা চু ইতে পাবে দেখা ষউকৃ 1” ইয়াম' মটো 


কিন্তু শীহার মানবচরিত্রজ্ঞান, তাহার "বরাবর এ সব কাঞ্জে অভ্যস্ত ছিলেন , কিন্তু গোগে! 


কখনও এরূপ কাজ কল্রন নাই। তথাপি তিনি 

পেছপাও হইলেন না। লড়াই আরম হইল। ইয়াম মটে। 

অনায়াসে মান্তলের অগ্রভাগ স্পর্শ করিয়। অবতরণ 
চু ষ্ঠ 


৪০০ 


করিয়া চুরট সুকিতে লাগিলেন। এ দিকে টোগা তো 


গলে ; তাহার কাপড় চোপড় শতধা ছিন্ন হইল) কিন্তু 


* তিনি, কিছুতেই, নিরস্ত হইলেন ন1) মাস্লের মাণা 
ছুিয়া অতি কষ্টে নামিয়া আসিলেন। ইয়ামামটে। 
অমনি সজোরে করমর্দন করিয়া! বলিলেন, "আপনারই 
জিত হইয়াছে” টোগো হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 
“ছেঁড়া কাপড় চোপড় লইয়া আর কি করা যায় বলুন ?% 

_. তিনি সর্বদাই তীহার কুটি স্বীকার করিয়া থাকেন; 
তাহার বিনয়ও বেষ্ট আছে। বর্তমান যুদ্ধোপলক্ষে 
পৌর্ট-আঁর্থারে তিনি যে অসাধারণ যুদ্ধবিগ্তার পরিচয়.দেন 
জনজ্জন্ত সম্রাট তাহাকে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন। 
তাহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছিলেন, “আপনার যে অসীম 
ক্ষমত| ও রাজোচিত গুণ আছে তাহারই বলে আমাদের 
রণতরীসমূহ এই গৌরব অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছে, নচেৎ 
ইহা আমাদের মত লোকৈর অসাধ্য ।. তথাপি যে আপনি 
আমাদিগকে অভিনন্দন পাঠাইয়াছেন, ইহা আমাদের 
পৃক্ষে অত্যন্ত গৌরবের - বিষয় । আমর! আপনার 
আল্ঞাধীন প্রজা ; আমরাও আপনাকে জানাইতেছি.ষে, 

শক্রনাশের জন্য আমাদের চেষ্টার কিছু মাত্র ক্রুটি 
হইবে না” 

", গ্রকদ] একভন ইঞ্রিনিয়ার তাহাব এক বন্ধুকে 
জিজ্ঞাসা ব্লরিলেন, “টোগো টোগা” চতুর্দিকে রব; 
বলি টোগে৷ লোরুটি কে হে?” “তোমার একপ প্রশ্নে 
অর্থ কি? “কজ্রন বৈ দ্ই জন টোগো আছেন কি? 
তুমি কিউরেতে যাহাঁর অধীনে কাজ করিতে .-ইনি সেই 

টোগৌ 1” “আমারও তাহাই মনে হইয়াছিল। কাগজপত্রে 
ওনি* হেইহাচিরো! নাম দেখিয়। আমার একটু সন্দেহ 
হইয়াছিল। তাহাকে দেখিলে মনে হইত কন্ফিউসিয়াস্‌ 
মহাপুরুষের যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তিনি তাঁহারই 
দৃষ্টান্ত স্বৰূপ £__তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর, তিনি অতাস্ত 
মিষ্ট ও দিতভাষী, যেন সাধূচিত মহিমার জীবন্ত 

প্রতিমূর্তি 1? 
= সন্ধিজব ও টন্সিলাইটিস্‌ অগ্রাহ্‌ করিয়া টোগো 
'যেরূপে সসেবো যাত্রা কবিয়াছিলেন এবং তাহার - গার্হস্থ্য 
জীবন যে অত্যন্ত বাহাড়শ্বরশূন্ত, একথা আমর! “জাপানী - 
আখ্যানমালায়* ( আশিনু মাসের “প্রবাসী””তে ) পূর্বেই 
উল্লেখ করিরাছি। 


এ 


শ্রীনগেন্রচন্ত্ সোম। 


* জাপানী সাহিত্যে পৌর'্লিক দানব বিশেষের দাম ওনি। 


কাহাকেও হারকিউলিস বলিলে খে ভাব প্রকাশ পায় টোগ্গোকে, 
ওনি বলাতেও কতকটা সেই ভাবই সুচিভ হয়। ঠ্র 


নু প্রবাসী । 


থু 


5 


প্রবাসীবাঙ্গালীর কথা'। | 


সম্প্রতি গোরক্ষপুরের ডেপুটী কলেক্টর বাবু ভোলানাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুতে প্রবাদীবাঙ্গালী-সম্প্রদায়ের 
যে ক্ষতি হইল তাহা পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। এ 
প্রদেশে তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী ডেপুটী কালেক্টর 
ছিলেন। ভোলানাথ বাবু ১৮৬০ অবের জানুয়ারী মাসে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার শিক্ষাদি সমস্তই এই 
প্রদেশে হইয়াহছিল। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে অল্প বেতনে 
সরকারী চাকরী গ্রহণ করেন এবং ১৩ বৎসরের মধ্যে 
মৈনপুরী হইছে ফতেগড়, তথা হইতে বারাইচ এবং 
“অবশেষে গোরক্ষপুরে বদলি হইয়! সন্মানের-সহিত স্বীয় 
- কর্তব্য কৰ্ম্ম সম্পাদন করেন। ১৮৯৬ অব্দে তিনি রেভে- 
নিউ বোর্ডের কেরানিগিরি হইতে ডেপুটী কালেক্টরের 
পদে উন্নীত হন এবং এপর্য্স্ত ও পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
মধ্যে বারাইচ জেলখানার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
: কর্তব্যনিষ্ঠায়, তেষস্থিতায় এবং স্পষ্টবাঁদিতার তিনি আদর্শ- 
স্থানীয় ছিলেন। তিনি তাহার প্রক্ৃতিস্লভ স্বাধীন- 
চিত্ততা ও স্পষ্টবদিতার জন্য সময়ে সময়ে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী- 
. দ্রিগের বিষনয়নে পড়িয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও উচ্চমন! উদ্দার- 
দয় ইংরাজগণের শ্রদ্ধা এবং গবর্ণমেপ্টের প্রশংসালাভে 
বঞ্চিত হন নাই। এতদঞ্চলে তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি 
প্রতিপত্তি ছিল।- যুক্তপ্রদেশগ্রবাসীর ইতিহাসে বাঙ্গা- 


, লীর ডেপুটী কলেক্টরী বোধ হয় 'এই পর্য্যন্ত 





রায় বাহাছুক্ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওহদেদার এন্টে নল 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! মেডিক্যাল কলেন্তে যান, এফ্‌ এ 
নহে। ভাদ্র সংখায় প্রকাশ্তি তাঁহার জীবনচবিতে 
এই ভুলটি সংশোধনীয় ৷ 





“সহিফা-ই ্দর্বি”অর্থাৎ “সোনার পুথি” নামে উদ 
ভাষায় একখানি সচিত্র সুবৃহত গ্রন্থ লক্ষৌ এব প্রসিদ্ধ 
’ মুন্মি নিবলকিশো যন্ত্রালয় হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত 
"হইয়াছে! সাচজন হিন্দু মুদলগান সুশিক্ষিত ব্যক্তির 
সহযোগে এবং প্রেসেব স্বত্বাধিকাবী বাবু প্রাগনাবায়ণ 
ভার্গবের উদ্ভোগে ইহা সম্পাদিত হইয়াছে । ইহাতে 
ভারতের ১১৩টী দেশীয় রাজ্য ও ৩৩৭টা জায়গীরের রাজা 
মহারাজা! জমীদাব এবং গভর্ণমেণ্টেব উপাধিপ্রাপ্ত ছুই 
সহম্রাধিক ব্যক্তির জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে] সমগ্র গ্রন্থে 
সার্ধচারিশতাঁধিক ব্যক্তির প্রতিকৃতি আছে । ভাবতেব 
“বিভিন্ন প্রদেশের কাহিনী ভিন্ন ভিন্ন পরিষদে 'রিভক 


গম নংখ্যা।] 


লছ + ০৮ 


হইয়াছে। এক- বঙ্গতেশের ৩৩3 জন ন হিন্দ মুমলমানের- 


জীবনী ১৫৭ পৃষ্ঠার মধ্যে লিখিত হইয়াছে) সুতরাং অবি- 
কাংশ গুলে কেবকু উপাধিপ্ৰাপ্তি সংবাদ মাত্রেই জঁবনী 
সমাপ্ত করিতে হইয়াছে। এই গ্রন্থে ২৪ জন মাত্র নী 
বঙ্ষবাপীর পরিচয় আছে 2 
পঞ্জাব প্রদোশর--(১) মাননীয় বিচারপতি রার 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাতুর। (২) রায় কালী প্রসন্ন 
রায় বাহাদুর, (৩) ভাঃ রায় ব্রপ্লাল ঘোষ বাহাদ্রর ' 
যুক্ত প্রদেশের__(১) রায় উপেক্ত্রনাণ কাঙ্িলাল 
বাহাছর (দেরানুন), (২) বিপিনবিহারী চক্রবর্তী 
বাহাদুর (কাশী), (৩) রায় যহুনাথ হালদাব বাহাদুর 
( এলাহাবাদ), (৪) রান রাজেন্্রনাগ চৌধুরী বাহ্ছাত্বর 
(কামিরপুর ), (৫) রায় - রামগোপাল- বস্থু বাহাদুর 
(কাশী), (৬: ডাঃ বায় রামলাল চক্রবর্তী বাহাছুর 
( লক্ষৌ ), (৭) রায় কাশীনাথ বিশ্বাস বাহার ( কাণী ), 
(৮) রায় ক্ষেত্রচন্ত্র আদিত্য বাহীছর ( এলাহাবাদ ), 
(৯ )রায় মথুরামোহুন মুখোপাধ্যায় বাহাছুর (এলাহালদ), 
(১০) ডাঃ রায় মছেন্দ্রনাথ ওহদেদার বাহাছব ( বড়বাঁকী), ' 
(১১) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্ত্র প্তায়রত্ব (কাশী . 
_ হ্থাবড়া), ডাঃ রায় নবঁনচন্দর চক্রবর্ত্তী বাহাদুর (আগা), 
(১৩) রায় সাহেব হারাৎচন্র মুখক্জাঁ ( কাণী )। 
মধ্য প্রদেশের-(১) রায়" বিপিনকৃষ্ণ বন বাহাছুর 
(নাগপুর ), (২) রায় কৃতনাপ দে বাহাদুর ( রায়পুর ), 
(৩) দায় চন্্রকুমার চট্টেপাধ্যায্ন বাহাদুর € হোসাঙ্গাশাদ ) 
(8৪) সুরেন্দনাণ বরাট বাহাছুর (জব্বলপুর ), (৫; রায় 
এস, সি, সান্যাল বাহার ( নাগপুর ), (৬ ) রায় কালীদাস 
চৌধুরী বাহাদুর ( হোনাঙ্গাবাদ ), (৭) বাবু হরেলুনাথ 
রায়, কৈসার-এ-ছিন্দ পদকপ্রাপ্ত ( নাগপুর )। 
রাজপুতনা ও মধ্য ভারতে__( ১) পলায় রামগে পাল 


বনু বাছাহুর_ (ইন্দোর ।| ইহাদের মধ্যে পঞ্জাবগ্রবাসী - 


, মাননীয় বিচারপ-ত বার প্রহুলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় বাভাছুর, 
আগ্রাপ্রবাদী রাত নবীনচন্ত্র চক্রবর্তী, বাহাছুব, কাশী 
প্রবাসী রায় সাহেব হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, লক্ষৌ প্রবাসী 
ডাঃ রায় রামলাল চক্রবর্তী বাহানর, বড়বাবীর সিভিল 
সার্জন রায় মহেন্্রনাথ ওহেদার বাহাছুর এবং নাগপুর 
প্রবাসী কৈষার-এ.হিন্দ উপাধিপ্রাপ্ত -শ্রীযুক্ত হরেশ্রনাথ 

- বলায় এই ৬ জনের হাজটোন চিত্র সন্নিবেশিত হইয়ঃছে। 
-বোস্বাই, মান্দা, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি. প্রদ্দেশের -কোন 
বাঙ্গালীর নাম নাই। উক্ত ২৪ জনের মধ্যে ৯ লনের 

. অতি সংক্ষিপ্ত, জীবনী আছে আর সকলের উপাধির উল্লেখ 
মাত আছে। হু’ এক জনের এক পৃষ্ঠাব্যাপী ভীবনী 
লিখিত হইয়াছে । 


ছত্রেই সমাপ্ত হইয়াছে । অবশ্য প্রবাসের শ্বনামধন্ত 


গ্রহ্থসমালোচনা L 


বাকী ১৪1১৫ ছয়্নে এমন কি ৭৮৯ 


৪০১ 


বাঙ্গালীদের এই তালিক্কা € যে বব নিতান্ত অন্ন তাহা বলাই 
বাহুল্য, কিন্ধ-তথাপি এ দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্ৰিগণের, দারা . 
“সম্পাদিত এবং উৰ্দ্ ভাষায় লিখিত এই সুহৃহৎ, “সোণার 
পুথিতে* যে এতগুলি প্রবাসী বাঙ্গ"লীর বিবরণ সংকলিত 
হইয়াছে ইহাতে আনন্দিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

বিগত সেপ্টেম্বর মাসে রেত্রিলি মহ্রে' “বান্ধব সাহিত্য 
সমিতি” নামে একটা বাঙ্গাণী লাইঢুরতী স্থাপিত হইয়াছে। 
প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দিরেব ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক 
এক্ষণে বেরিলি কলেজের বিজ্ঞানাধাপক শ্রীযুক্ত অতুলচন্্র 
চট্টোপাধ্যায় এম, এ, স্থানীয় উকীল 'ভ্ীবুকত বিহারীবাল 
মুখোপাধ্যায়-ও শ্রীযুক্ত সারদাপদ সুশ্বোপাধ্যায় বিএ, এল, 
এলবি, এবং“বেরিলী কলেনের অন্ত তদ. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত 
স্তামাচরণ দে এম, এ, প্রমুখ মাডৃভাষামুরাগী .বক্তিবর্গ 
ইহার প্রতিষ্ঠিতা, গবর্ণমেন্ট 'প্লীডার বাবু হকুন্দচন্ত্র রায় 
- সমিতির কাৰ্য্যনির্কবাহিক! সভার সভাপতি .. বিহারী বাবু 
সম্পাদক এবং অতুল বাবু . কোষাধ্যক্ষ ও সহযোগ 
সম্পাদক. গত ২রা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্্রমীর দিন, উক্ত 
শ্যামাচরণ ' বাবু সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে. একট 
সময়োপযোগী বাঙ্গাল! প্রবন্ধ পাঠ করিয়া শ্রোতৃমগ্লীকে 
উৎসাহিত করিয়া্ছিলেন।, ইতিমধ্যে বেরিলির ন্তায় 
' বাঙ্গালী বিরল স্থানে ২২৮ জন গ্রাহক 'হইয়াছেন_ এবহ 
১২১৩ টাকা চাদ উঠিতেছে। পুস্তকাঁগারে প্রা 
"আড়াই শত বাঙ্গাল! পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে । এতডতিয় 
- ভারতী, বান্ধব, প্রবাসী, বামাবোধিনী, সাহিত্য) বেহলী, 
বহ্মতী, হিতবাদী প্রভৃতি সাময়িক ও সংলদপত্র গৃহীত 

“হইতেছে । ie 


গ্রন্থলমালোচনা |." - 
স্বষ্টিবিন্ঞান। জীপু্ণচন্দ্র কহু প্রদীত । ইংরজীতে যাহাতে 
5০ienc০e বলে এবং আমর! বাহাকে.এবালে বিজ্ঞান বলি, তাক 
কেবল জডত্ববিলেষণ মাত্র। উহার সঙ্গে ধর্মনত্বের একতা 
নাই, বিরে।ধও মাই । বৈজ্ঞানিক কোৌশভে অনেকের তাক লাগিয়া 
" যাইবার কথ; নেই অন্তই হয়ত বৈজ্ঞামিকের বৃদ্ধির ভিত্তি 
উপরে ধর্ সংস্থাপিত করিতে এত আগ্রহ । ছাষা খেলায় বুদ্ধি 
- পরিচয় পাওয়া যায় বটে? কিন্ত কেহ কখনো-দ বার চাল দেখিয়] 
মুগ্ধ হইয়া, ই্বরপ্রীতির ভিত্তি সাবার চালের উপর. প্রতিঃ। করিতে 
যায় না। রেল টেলিগ্রাফ আমাদের. অনেক নুহিধা এবং সম্পদের 
আকর ; যদি. এমন কল. আবিষ্কৃত হ্য়, যে আসরা এক মিনিত্রে 
পৃথিবীর শেষ সীমার পৌঁছিতে পারি, ফিছ এক সেকেণ্ডের মধ্য 
উত্তরমেক্র সংবাদ পাইতে পারি, তাহ হইলে মনুঘযচরিত্র উন্নত 
হইর! উঠিবে কি? নুতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত দ্য দনাবৃত্ি 
করিতেছে এবং কত-নরহ্ত্তা নরহ্ত্যা করিতেছে । 
খবিগণ্তী আমাদের হখ-দুঃখ-পূর্ণ অস্তর্জমতের মন্ত্টা। ভাহাল 
মামবাত্মার জন্ত জার সখের আকর আক্কাচ করিতেদ। 


8০২ 


বিদেশগসনের কোন 'প্রয়োজন না থাকায়, বা অঙ্ক কোন কারণে 
যদি তাহাদের শাস্ত্রে জগতের ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব দেখা ঘার, 
তাহাতে কি কেহ শান্ত পরিত্যাগ 'কক্ধিবে ? অড়তত্বের আবিষ্কারের 
দিকে বদি খযগণ বিশেষ অগ্রসর হইয়া ন! থাকেন, অথবা যদি 
তাহাদের আবিষ্কৃত কথ! এ যুগের আবিফারের কাছে যৎসামান্ত 
"বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? 
ধর্স্ের জন্ত কথায় কথায় বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার ধূম পড়িয়া গিয়াছে 
বলিয়া এ কথাটা এত ব্ভ্রিতভাবে বলিতেছি। বাইবেলের সৃষ্টি 
তত্ব যে বিজ্ঞানসম্মত, এই .কথা বুঝাইবার জন্ত স্বয়ং রাজমন্তরী 
ধ্াড্ষ্টান্‌ অনেক প্রবন্ধ রচন। করিয়াছিজেন। কাজেই পূর্ণ বাবুকে 
দোষ দিতে পারি দন1। অশশ্চর্যোর বিষ্য এই যে, টানাটানি করিয়া 
লাগঞ্ইতে জানিলে, বাইবেলের স্ষ্টিকখ! এবং পৌরাশিক স্থির 
ব্যাখ্যা একই বৈঞ্জানিক তত্ব দ্বার! প্রমাণিত হইয়া উঠে। 
'জড়বিজ্ঞানের ‘সকল "তত্বই ন।কি প্র'চীনকালে জান! ছিল; 
যখনি একটা কোন নুতন আবিষ্কার হুর, তখনি শাস্ত্র হইতে তাহার 
অনুরূপ একট! স্ষিনিষ বাহির হৃইয়| পড়ে ! আবার দশ বৎসর পরে 
যাঁহ। আবিষ্কৃত হইবে তাহাও শাস্ত্র হইতে ঠিক সেই সময়েই বাহির 
ছুইয়। পুড়িবে , পূর্বের নহে। আজি যাহা বিজ্ঞানে সত্য বলিয়া 
গৃহীত, কাল তাহার পরিবর্তে নূতন কথ! হইবে। অথচ আশ্চর্য্য 
এই যে, ধৰ্শ্মের কথায় এ দুইটি তত্বই তুল্যরূপে ধর্টের রক্ষক বলিয়! 
. ব্যাখ্যাত হয়, এবং এ দুইটি বিরোধী তত্বই শান্তর হইতে বাহির করা 
যায়। 
পূর্ণ, বাবু সুলেখক ; কাজেই বহু চেষ্টা এবং EE 
যাহা হউক একটা-কিছু দাড়, করাইয়াছেন। এত পরিশ্রম করিয় 
এই বালির কীধ গড়িযা লাত নাই । সৃষ্টি প্রভৃতির ব্যাখ্যায় অনেক 
ভুল কথারও যোজন! আছে; একালের জডতত্ব বুঝিতেও অনেক 
স্থানে গোল! হইয়াছে। টান।টানি করিয়। ব্যাখ্যা করিতে গ্রেলে 
এরূপই হুইয়!থাকে ; শ্লাড্ষ্টোন Wi ভুলের হাত এড়াইতে পারেন 
নাই 1 


বৈজ্ঞানিক ছনুধর্। নাথ ঘে'ষ এমবি গুণীত। পুর্ণ বাৰু ' 


ভাল ৰাঙ্গাল| লিখিতে পারেন, কাজেই তাহার বই পড়িয়া উঠিতে 
পারা যায়, কিন্তু শীনাথ বাবুর এই গ্রন্থ দুর্ভাগা! সমালোচক ভিন্ন 
আর কেহ্‌ পড়িতে পারিবেন, বিশ্বাস নাই । একে ত জিনিসট! 
বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম, তাহে আবার দীর্ঘ দীর্ঘ তিনটি ভলুম ! লেখক 


নর 
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জানিতে পার! যায়। ক তাহাব বিজ্ঞানেব বুঃৎপত্ত কি করিয়। 
যে শশধর তর্কচড়ামনির মত প্রধর হইয়। উঠিল, তাহ হুবোধা নহে? 
এটা কেবল পাম্না-প্রবাসের ফলে হইতে পাবে না; থিঙ্গসফিব 

প্রভাবেই এত অসম্ভঘ সম্ভব হইব! থাকিবে। 

প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে পেটেণ্ট উষধ বিক্রয়ের তাষায় আমাদেব 
হিন্বুধৰ্ম্ম বলিয়া! চীৎশ্যার আছে , এবং বিজ্ঞান দর্শনের নামে কতক- 
গুলি অসার মনগড়া কথা লইয়া বক্ত ত! আছে! আর কিছুই 
নাই। 

হজরত মোহল্মা-_জীরামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত । তল্পের মধে, মহা 
পুরুষের জীবনচরিত এবং প্রচলিত ধর্মের কথ। বেশ যোগ্যতার 
সহিত বিবৃত হইয়াছে। যাহারা খৃষ্টীয়ান মিশনবীর কাছে মুসলম।ন- 
ধৰ্ম্ম ও মহল্মদের লীবন-চরিত অবগত হইযাছেদ, ভাহাদের এ গ্রন্থ 
পাঁঠ কর! উচিত । 

মোস্জেম্‌ জগতে বিজ্ঞনচর্চ1। মৌলবী ইম্দ'দুল হুক্‌ প্রণীত । 
এক সময়ে সারাসানেব1 বিজ্ঞানচর্চায় যে কতদূর উন্নতিলাভ করিয়া 
ছিলেন, এই ক্ষুত্ত গ্রন্থ পড়িলেও অনেকের তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে 
পারিবে । সারাসানদিগের বিদ্যার নিকটে যে একালের ইউরোপীয় 
বিদ্যা অনেক পরিমাণে খলী, তাহ! বিশেষজ্ঞ ইউরো লীয়েরাও স্বীকার 
করিয়া থাকেন । গ্রস্থখালির ভাষা এবং লিপি প্রণালী প্রশংসার 
যোগ্য । k 

প্রবন্ধাবলী। সীশিবনাথ শাস্ত্রী প্রনীত। গ্রস্থকাত্রের আক্ষেপ 
উক্তি বড়ই সত্য যে, একালের বাঙ্গালা সাহিত্যে নার কথ'র বড় 
অভাব। লেখকের! প্রায়ই অযথ। দহ্ত্র কথা ফাপাইয়| বৃহৎ করিয়া 
তোলেন ; এবং রন! কৌশলের দামে কেবল শব্দয়াশি সঞ্চয় 
করেন। বাহাদের জীবনে কোন উদেশ্য নাই, কিছুই লিখিবার 
নাই, তাহার! যখন. সাহিত্য লিখিয়। শের প্রার্থী হয়, তখন কেবল 
অলঙ্কার ও পরিচ্ছদেব বাহারেই পাঠকদিগ্রকে তাক লাগাইয়া 
দিতে চাঁব। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাবার কথাব চটক নাই, কিন্তু ভাব! 
অীবন্ত এবং সতেজ । তিনি সরল এবং অকৃন্সিম আগ্রহ সহকারে 
যাহ! :লিখিয়াছেন, তাহা সকল পাঠকেরই গ্রাণম্পশাঁ হইবে। 
সত্যন্ষ্ঠার ফলে সহঞ্জ.বথায় যে তেজবৰ্বিত| পরিস্ষ.ট হয, বাগাডন্বরে 
তাহা থাঁকিতেই পারে না। প্রবন্বগুলি স্চিন্তিত, সারগর্ভ এবং 
শিক্ষাপ্রদ। আশা করি কেহই এই গ্রস্থখনি পাঠ করিতে 
ভুজিবেন না। - 





-এম্‌-বি-; কাজেই কোনকালে বিজ্ঞানের বই কিছু- পড়িয়াছিলেন জসমালোচক । 
€নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে এর 


টড. পীপুণচন্্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত । 





|! KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 





‘‘Beanuty, Good, and Knowledge, are three sisters.” 
455 Inok on noble forms 

Mak2s noble thro’ the sensuous organism 

Tha which is higher.”— Tennyson. 
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জাতীয় লাহিত্যে ও জাতীয় চিত্তে পরানের শি বিন হইয়া ঘাইতেছে। জয় 
জাতীয় সাহিত্যে রর 7 bi চরিত্রে এরূপ একপ্রকার লতা প্রবেশ করিডেতেছে, যাহ 

লঘুতা । গভীর অভিনিবেশে অসমর্থ এবং গভীর আলোচনার প্রত 


এক কারণে প্রতীচ্য দেশ সকলের সাহিত্যে লূত ' 


প্রবিষ্ট হইতেছে । তাহা জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা ও 
তক্জজনিত কার্ষ্যে বাস্ততা। সে সকল দেশে সথরণ 
মানুষের এতই অবসরাভাক মে তাহাদের কোনও বিয়ে 
অভিনিবেশপুর্বক প্রণিধান করার সময়. নাই। এমন 
কি অনেকেব পক্ষে দৈনিক সংবাদপত্র সকলও তাল 
করিয়া পাঠ করা চস্তব নহে । ছুটিতে ছুটিতে কেহু বদি 
দৈনিক ঘটনাবলী স্তনাইরা দিতে পারে তাহা হইলে (যন 
ভাল হয়। বস্তুত: সে সকল দেশের 'অধিকাংশ মান্ুষর 
পক্ষে দৈনিক সংবারপত্র পাঠ করাই একমাত্র দাহিত্যচর্্চা। 

একদিকে দেখিতে গেলে সেসকল দেশে সর্বশ্রেণীর 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইতেছে. জ্ঞানের বিবিধ উপাদান ও 
উপকরণ সকল যত্বসহকান্রে সংগৃগীত ও সর্বশ্রেণীর মধ্যে 
সঞ্চারিত হইতেছে, সর্কশ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের বিবিধ 
উপায় অবল্বিত হইতেছে, সুতরাং জ্ঞানের গভীর তত্ব 
সকলের আলোচনাতে লোকের প্রবৃত্ত হইবার কবা। 
কিন্তু এই অতিবিক্ত কর্য্যতৎপরতাবশতঃ গভীর বিষয়ে 


অসহিষ্ঞ। এমন কি মাসিক পত্রিভাদিভে “যে কিছু 
সারগর্ভ আলোচনা! প্রকাশিত হয়, তান্বারও পাঠক অক 
অল্প, তাহা পাঠ করিবার উপযোগী সহিষ্ণুতাীও অনিক 
লোকের থাকে ন1। তাহাদের জন্তু "রিভিউ অব-লিছিউ 
এর মত পত্রিকা চাই, যাহাতে 'মাসিক সাহত্যের ্বথ 
নিঙড়াইয়া দ্বেয়। কি 

যে দেশে জাতীয় চরিতে এই লখুত! অধিক" সে দেশ 
সাহিতোর মধ্যেও লঘুত! সেই পরিমাণে লক্ষিত হইন্তেহে। 
আমেরিকা এ বিষয়ে সর্বাগ্রগণ্য স্বতবাং মার্কিন সহিতা 
চিন্তা ও ভাবের লখুতার অন্ত প্রসিন্ত। মার্কন সহিত্য 
হাতে পড়িলেই প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা -না দেবিঘাই 
বলিতে পার! যায় যে তাহ মার্কিন সাহিত্য। যে সন্ল 
ভাব মানবসমাঙ্জের উপরকার শ্রোভেই ক্রীড়া কক্রে, যে 
সকল চিন্তা মানবজীবনের উপরকার স্তরেই থানে, এস 
দেশের অধিকাংশ লেখক দেই সকল ভাব ও টচন্তা লইয়ই 
বাস করেন। এমন কি ধর্ম পন্বন্ধে বে সকল গ্রন্থ প্রশ- 
ধরশত হইতেছে তাহাতেও উপরকার ভান! ভাস তাৰ 
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মাত্র ; চিন্তা ও ভাবের গভীরতা উৎপাদনের চেষ্টা অপেক্ষ। 
তন্ময়তার খেলার দ্বার! চিত্তকে মুগ্ধ করিবার দিকে অধিক 
দৃষ্টি। অবস্ত এই: সকল কথা বলিবার সমর জ্ঞানিশ্রেষ্ 
এমারসন ও ভক্তশ্রেষ্ঠ -থিয়োডোর- পার্রার প্রভৃতি হধী- 
গণকে বাদ দিয়া বলিভেছি।- তাহাদের সময়ে আমেরিকার 
এত কার্যোদাম ছিল-না7 জীবনসংগ্রামের এরূপ তীব্র- 
তাও ছিল না৷" তাই'বোধ হয় তাহাদের ও তৎদমকালীন 
লেখকদিগের গ্রস্থাবলীতে গভীব তত্ব সকল দেখিতে যায়। 
যাক এ কথা। ইংলগ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয় 
দেখিতে পাই যে কাঁধ্যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা থাকিলেও 
তিনটি কারণে সে দেশে গভীর তত্বালোচন! কিয়ৎপরিমাথে 
রক্ষিত হইতেছে । প্রথম কারণ সে দেশে সাহিতাসেবী- 
দিগের মধ্যে অনন্তকর্ম্মা ও স্বাধীনবৃত্তি এক দল লেখক 
আছেন ।' ইহাদিগকে ইংরাজীতে [90154 1495 বলা 
হয়। ইংলণ্ডে ধনের প্রচুরতা বশতঃ এই সাহিত্যজীবী- 
দের অধিকাংশ ভরণপোষণের জন্ত সাহিত্য রচনার উপরে ও 
নির্ভর করেন না। হয় ত পিতৃপিতামহপ্রাপ্ত বা অপর 
কোনও আত্মীয়ের পরিত্যক্ত ধনের দ্বারা তাহাদের সুখে 
দিন নির্বাহ হয়। সুতরাং সাহিত্যরচনাও তাহাদের 
ভরণপোষণের উপায় নহে, লোকহিতৈষণাব ব! প্রতিষ্ঠা 
লাভের উপায় মাত্র) এই ম্বাধীনচিত্ততা থাকাতে সে 
দেশীয় জ্ঞানিগণ যথেচ্ছ জ্ঞানের বিষয় সকলের অনুসরণ 
করিতে পারেন ; গবেষণার ফল শীঘ্র প্রকটিত করিবার 
জন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ততা থাকে না। ইহার ফল এই হয়, 
ধিনি যে তত্বের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তিনি ধীরে সুস্কে, 
সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করেন, গভীরবপে আলোচনা করেন 
এবং যথাসময়ে সেই দকল গভীর তত্ব প্রকাশ করেন । 
প্রাচীন ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্রাহ্মণ 
জাতিকে (1950760 01295) স্বাধীনবৃত্তি শ্রেণী করিয়া 
রাখা হইয়াছিল। এই স্মন্তই তাহারা অনেক তত্বের 
আলোচনাতে নিযুক্ত হইবার সময় পাইতেন। তাহার 
ফল স্বরূপ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ও দর্শনাদিতে 
এমন সকল গভীর কথ! রহিয়াছে, যাহ! বর্তমান জ্ঞানা- 
লোকসম্পন্ন সুসভ্য সময়ের *মান্থষেরও বিস্ময় উৎপাদন 
করিতেছে.। ॥ 


প্রবাসী । 


* চিন্তার অতীত করিয়া দিতে পারিতেছি না। 


[En 


ইংলঞ্ডে গভীর জ্ঞানালোচনার অনুকুল আর একটি 
উপায় দেখা হায়। তাহা রয়াল সোসাইটী, ব্রিটিশ 
এসোসিয়েশন, লিনিয়ান সোসাইটী প্রভৃতি জ্ঞানিগণের 


সভা। জ্ঞানে বীহারা গ্রতিষ্ঠালাভ করেন, তাহারাই 


কেবল এই সকল সভার সভ্য হইতে পারেন। স্বতরাং 
ইহাদের মধো জ্ঞানের গ্রতিষ্ঠাগত এক প্রকার প্রতিদ্বন্দিতা! 
উপগ্চিত হয়, যাহা সভ্যগণের উদ্যোগকে অতিমাত্র আকৃষ্ট 
ও বর্ধিত করে এক ব্যক্তি যদি জ্ঞানের কোনও গভীর 
তত্ব আবিষ্কার করেন, তাঁহাকে অতিক্রম করিবার বাঁদনা 
তৎমমপথাবলম্বী প্রত্যেক সভোর মনে উদ্দিত হয়। তাহার 
ফলস্বরূপ নব নব গবেষণা ও নব নব তত্ব আবিষ্কৃত হইতে 
থাকে। সেই সমুদয় নবাবিদ্কৃত তত্ব জাতীয় সাহিতা- 
ভাগারে সঞ্চিত হইতে থাকে। 
এবপ জ্ঞানলোচনা-সভার উপকাব কত তাহ! আমা- 
দের বঙ্গদেশের দুইটী সভার উল্লেখ করিলেই অনুজ্ঞব 
কবা যাইতে পারে। প্রথম, এশিয়াটিক 'দোসাইটী অব্‌ 
বেঙ্গল। যদিও ইহাব কাৰ্য্য প্রধানতঃ বিদেশীয়দিগের 
মধ্যে আবদ্ধ এবং এদেশীয় অতি অল্প লোকেই ইহাতে 
যোগ দিয়াছেন, তথাপি সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন 
যে, এই সোসাইটী আমাদের মধ্যে প্রত্বতত্বের আলোচনার 
প্রবৃত্ত করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে । এদে- 
শীয়গণ আরও বহুল পরিমাণে এই সভাতে যোগ দিলে, 
অথবা ইহার অন্থরূপ কোনও সভা স্বাপন করিলে, তদ্বারা 
প্রত্বতত্বের আলোচনা বিষয়ে অনেক সাহায্য হইতে 
পারে। 
দ্বিতীয় সভাটী “বঙ্গীয় সাহ্িত্যপরিষৎ ৷” কে অস্বীকার 
করিবেন যে এই সভার স্থাপনাবধি প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যোর 
আলোচনার অদ্ভুত বিকাশ ঘটিয়াছে। অবপ্ত আমার 
শ্রদ্ধেয় বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেন, অথবা পরিষদের অন্ততম 
মাননীয় সভ্য নগেন্দ্র্জ বন্থু মহাশয়দয় ব্যক্তিগতভাবে 
এবিষয়ে যাহা করিয়াছেন, তাহা সর্বথ! প্রশংসার যোগ্য । 
ংলগু প্রভৃতি দেশ হইলে ইহারা কিরূপ সন্মানলাভ 
কবিতেন, তাহ! বলিতে পারি না। ইহা কি কম ছঃখের 
বিষয় যে আমর! এমন মানুষদিগকেও সংসানিক ক্ষুদ্র 
না ভানি 


৮ম সংখ্যা | | 
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তাহা হইলে ইহারা আমাধিগকে আরও কত রদ্ব উপহার 
দিতে পারিতেন ৷ যাহা হউক, ইহাদের ব্যক্তিত কার্্যের 
সমুচিত প্রশংসা করিয়াঁ€ “পরিষ২ং* এর মহৎকার্য্য উল্লেখ- 
যোগ্য । কত প্রাচীন এস্থ ইহারা মুদ্রিত করিয়াছেন, 
যাহাতে আমরা বঙ্গদেশের বিগত পাঁচ ছয় শতান্সীর 
চিন্তা ও সামাজিক অবস্থ লক্ষ্য করিতে পাবিতেছি। এই 
সকল আলোচন;র ফল জাতীয় সাহিত্যে স্থান প্রাপ্ত 
হইতেছে, তাহা একটা পরম লাভ । 

তৎপরে তৃতীয়তঃ ইংলণ্ডে আর একটী সামাঞজিক 
বাবস্থা আছে, বদ্বারা জ্ঞানীদিগের গবেষণালন্ধ বিষয় 
সকল যেন ঘ্ুরাইক্জা ঘুরাইয়া সমাজের 'নিম্নস্তরে ও তৎ 
সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় প্রচলিত সাহিতো পৌছিতেছে। 
সেটী সাধারণ প্রন্ধামগুলীর শিক্ষাবিধানের জন্তু শিক্ষিত- 
গণের অবিশ্রান্ত প্রয়াস । সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
"এদেশীয় শিক্ষিতদিগেব স্তায় স্বার্থপর নহেন। তাহারা 
প্রজাসাধারণের বিক্ষার উন্নতির অন্ত বিবিধ উপায় নিধান 
ক্করিরাছেন। তন্মধো লগ্ডুনের পূর্ব প্রদেশন্ঠিত 10১00 
Hall, People’s 21209, ৪ সেই সহরের নিভিন্ন 
বিভাগস্তিত Woking men’s Institutes বিশেষ উল্লেখ- 
যোগা। এই সভ্ল হানে শ্রমজীবিদিগের জ্ঞানোশ্বতির 
উপযুক্ত উপাদান ও উপকরণ সকল সঞ্চিত হইতেছে; 
প্রায় প্রতিদিন সাক়্ংকালে জ্ঞান ও শিক্ষাতে উন্নত ব্যক্তি- 
গণ আসিয়া নান প্রকার জ্ঞানের বিষয়ে উপদেশ দিয়! 
থাকেন; বিজ্ঞানের, মানবতত্ববের বা মাজতত্বের নবাবিদ্কৃত 
বিষয় সকল স্থুল স্থুল ভাবে তাহাদের গোচর করেন) 
ততিঙ্গ তাহার! য'হ' হইতে নামমাত্র বায়ে পুস্তক সয়! 
পাঠ করিতে পাব এরূপ সকল পুস্তকালয় তাহাদের 
হাতের নিকট স্বপিত হইয়াছে । এই সকল উপায় দ্বারা 
নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ৪ অন্তুতরূপে জ্ঞানবিস্তার হইতেছে 

এই সকল কারণে ইংলস্তীয় সাহিত্যে বর্তমান সভ্যতার 
ফণন্বরূপ কার্যে বাস্তত। সত্বেও সে প্রকার লঘ্ভৃতা প্রবেশ 
করিতে পারিতেছে না। বরং এ সম্বন্ধে বিগত বিশ 
পঁচিশ বৎসরে মহৎ পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে । 

এক্ষণে বঙ্গদেগীর দাতীয় চিত্ত ও জাতীয় সাহিত্যের 


“চারে প্রবৃত্ত হইন্তেছি। আমি দেখিয়া হুঃখিত হইতেছি ৪ 


জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিতে লঘুতা। 


con শীট তি 


| বর্তমান সময়ের মাসিক পতিকাদিতে মে ন সাহিতোর প্রিয় 


পাওয়া যায়, তাহাতে এক প্রকার লগুত। প্রনেশ 
করিতেছে । সাময়িক সাহিত্যের হার! পাঠকসম্মলের * 
চিন্তার ও রুচির পরিচয় পাওয়া যায়৷ সেপ্রিচয়ট :-ড় 
প্রীতি প্রদ হইতেছে না। আমার যেন তোধ হইত 
বঙ্গীয় পাঠকসমজে সারগর্ভ ও হ্বদয়মূনেব উর্নতিব্লা- ক 
বিষয় সকলের আলোচনার প্র্ণভভ অসাহষুখ হট 
পড়িতেছেন। চুট্কী গল্প যাহাতে ক্ষণেক হাস্যের উদয় 
করে, বা ক্ষণিক ভাবরসে চিত্তকে নিমগ্ন করে, বলি 
কথা যাহাতে কৌতৃহুলকে উদ্দীপ্ত করে, তাহাই খ্যন 
তাহাদের মনঃপূত হুইতেছে। 

দেশীয় রঙ্গভূমিগুলিতে জাতীয় চরিদ্রেশ্ব বেশ্‌ ন]ুনা 
পাওয়া যায়। সেগুলিতে কি জাতীয় চিত্র ক্রোনও 
গভীর ভাব বা গভীর আবার প্রতিফলিত -হুইন্তেহে? 
তাহা নহে। একজন লেখক একখানি গভীর চিন্তাও 
ভাবপূর্ণ নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন । তিনি সেদি =এঁই 
বলিয়! দুঃখ করিলেন, যে তাহার নাটকখানি "র্ভমান 
রঙ্গতৃমির কোনও' কোনও অধ্যক্ষকে দেঘইয়াছিহেন'। 
তাঁহার! বলিয়াছেন অত গ্রভীর বিষয় “রঙ্গতৃত্ষির উপযুক্ত 
নয়। : একটু হান্তোদ্দীপক অর্থাৎ ছেপলা বিষয় না ভইলে 
লোকে পছন্দ করিবে না। এখন ন রঙ্গভূমিগুলি-ত যে 
সকল নাটক অভিনীত হয়, তাহ"র অধিকাংশই (দেখি 
নাই। নাটকলেখকদের মধ্যে নামজাদ। নোকের -লখত 
যে দুই একখানি কখন চক্ষে পড়িন্বাছে, তাহার চুই পৃষ্ঠা 
পড়িয়া আর দ্বণাতে পড়িতে ইচ্ছা করে নাই। সতি 
হাল্কা, অতি পাতলা, অতি ছেপ্লা 

ইছার পশ্চাতে গুরুতর প্রশ্ন ব্রহিয়াছে। আমদের 
বাঙ্গালী জাতির চিত্তে ও চব্রিত্রে কি লঘুতা শবিষ্ট 
হইতেছে ? ইহাই কি সত্য যে" হিলুধর্ম্বের পুনরুখ নের 
আন্দোলন, ব্রাহ্মদমাজ্ের প্রচ়ার-চেষ্টা, রবিবাবুর -হ-দশী 
সমাজের আন্দোলন প্রভৃতি সকল আন্দোলনে বধ্যে 
আমর! সর্ববিধ গভীর সারগর্ভ € ন্বদ্রযমনের উস্রতি- 
বিধায়ক বিষয়ের প্রতি বীতন্পৃহ হইয়া ক্ষদ্র ক্ষুন্ন স্বার্থ 
চিন্তাতে নিমগ্ন হইতেছি? ইহা যদি মতা হু; তাহা 
হইলে হু অপেক্ষা অধিক শোচনীয় আর কিছুই হইতে 


| 
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পারে না। আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাংশেই এমন 
সকল গুরুতর প্রশ্ন রহিয়াছে যাহাতে গভীর অভিনিবেশ 
এবং অবিশ্রান্ত শ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন! আমাদের 
জাতীয় চিত্তে লখুত! প্রবেশ করিবার কথা নহে। তবে 
যদি লঘুত! আসে, তাহার অন্তবিধ কারণ অন্বেষণ করিতে 
হইবে । 

' আমার ত একটা কারণ মনে হইতেছে। একটু 
নিগুঢ়রূপে চিন্তা করিলেই দেখিতে পাই, কি একপ্রকার 
অবসাদ জাতীয় চিত্তকে ঘিরিয়া রহিয়াছে । মানুষের 
উত্তম ও চেষ্টার প্রধান উদ্দীপক কারণ আশা । আমার 
শক্তি প্ররোগ করিলে কিছু করিতে পারি, এরূপ জ্ঞান 
না থাকিলে উদ্যম ও চেষ্টার আবির্ভাব হয় না । এ জগতে 
মানুষ অনেক সময়ে অসাধ্য সাধন করে, কিন্তু তাহার ও 
মূলে আশা । যে অসাধাসাধনে লাগির়াছে, সে 
ক্ষীণালোকেও আশার একটু পথ নিশ্চয় দেখিয়াছে। 
এই যে উদ্ভোগ ও চেষ্টার প্রধান উদ্দীপক আশা, আমার 
বোধ হয়, আমাদের জাতীয় চিত্তে এই আশার কিছু অভাব 
ঘটিয়াছে। কোনও বিষয়ে যে আমরা কিছু করিয়া 
তুলিতে পরি আমাদের যেন সে আশা নাই। যে কিছু 
আশা একবার জাগিয়াছিল, তাহাও যেন আমাদিগকে 
পরিত্যাগ করিতেছে । কোনও মহৎ বিষয়ের, কোনও 
দেশহিতকর কার্ষোর প্রস্তাব করিলেই সাধারণের মনে 
এই ভাব আসে, ও সব ক'রে কি হবে? এই হৃদয়ের 
অস্তস্তম, তল হইতে উত্থিত, দীর্ঘনিঃশ্বাস-সমদ্থিত__:কি 
হবে ?”টা যেন আমাদিগকে খাইয়া ফেলিতেছে। নৈরাশ্ত 
জনিত বিষাদে মানুষের মন যখন নিমগ্ন হয়, তখন প্রত্যে- 
কের পক্ষে ক্ুত্র ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্তাতে ও ছেপ্লা1! জিনিসে 
নিমগ্ন হওয়াই স্বাভাবিক । 

এখন প্রশ্ন এই, এই নৈরাশ্তজনিত অবসাদ কেন 
জাতীয় চিত্তকে খিরিতেছে? চিন্তা করিলে ইহার প্রধান 
কয়েকটা কারণ লক্ষ্য করিতে পার! যায়। প্রথম, জাতীয় 
একতার অভাব । পাপ হুনীতি কুরীতি সকল দেশেই 
আছে। যে দেশে জাতীয় ভাব ও জাতীয় একতা আছে 
সে দেশে মানুষ সে সকলের উম্মংলনের চেষ্টাতে প্রবৃত্ত 


হইবার সময়ে অনুভব করে, যে তার! 1 
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শত ব্যক্তি তাহাদের পশ্চাত ও পার্থে রহিয়াছে। এই 
যে সমভাবাপন্ন শত সভম্র মানুষের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য, 
ইহা মানবচিত্তে অসীম শক্তি আনিয়া দেয়, আশীকে 
অদ্ভুতরূপে সবল কবে। ভারতের ন্যায় জাতিভেদ প্রপীড়িত 
দেশে এই জাতীয়তান্ঞান প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাই। 
এখানে চিরদিন মানুষ একা একা সকল ভার বহিয়াছে, 
এক! এক! সহিয়াছে, একা একা সকল বড় কাজ্গ করি- 
য়াছে। এক্ষণে কোনও একটা কিছু বড় অনুষ্ঠানের 
বিষয় চিন্তা করিতে গেলেই আমরা এক! হুইয়! পড়ি, 
অমনি সকল বলবুদ্ধি ভরসা! উবিয়া যায় আমার ক 
স্বরের পশ্চাতে শত সহম্র কণম্বর শুনিতে পাই না । 

দ্বিতীয় কারণ, একখানি বহুশত মণ প্রস্তরের যাতার 
ন্যায় একটী বিদেশীয় শক্তি আমাদের উপর চাপিয়! 
রহিগ্লাছে। দিন দিন আমাদের মনে এই সংস্কার বর্ধিত 
হইতেছে যে এই বিশাল, বিপুল ও প্রবল শক্তি আমাদের 
ভ্রাতীয় উন্নতি ও বিকাশের অনুকুল নয়। আমরা যে 
দিকেই মাথ৷ তুলিতে যাইতেছি, এই শক্তি আমাদিগকে 
দাবাইবার চেষ্টা করিতেছে । এই জ্ঞানও পরোক্ষভাবে 
জাতীয় চিত্তে পৃর্বোক্ত অবসাদ আনিয়া দিতেছে । 

তৎপরে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে আমাদের 
হিন্দু-প্রক্কতিই আশাশীল নছে। অদৃষ্ট, প্রারন্ধ, নিয়তিতে 
বিশ্বাস আমার্দিণকে কার্য্য-সম্বন্ধে অপটু করি?! রাখিয়াছে। 
কপাল ধেয়াইয়। ধেয়াইয়। আমব! পুরুষকারসন্বঞ্ধে হীন 
হইয়া রহিয়াছি। তাহাও আমাদের জাতীয় চিত্তের 
অবসাদের অন্ততম কারণ হইতে পারে। 

কারণটা ঘাহাই হউক জাতীয় চিত্তের এই অবসাদের 
ফল শোচনীয় । ইহা আমাদিগকে মহৎ, উদার; দেশ- 
হিতকর বিষয়ে অভিনিবেশের অনুপযুক্ত করিয়া! দিতেছে । 
দেশের লোকেব, অন্ততঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদ্িগের একট! 
বিষয় পরিষ্কার করিয়া বোঝা উচিত৷ তাহাদের জাতীয় 
উন্নতি সম্পূর্ণরূ'প তাহাদের নিজের উদ্তম ও চেষ্টার উপরে 
নির্ভর করিতেছে। তীহারা যদি নিজের চেষ্টা দ্বারা 
কিছু করিতে পরেন ভাল, নতুব! বর্তমান দুরবস্থা দুর 
হইবার উপায় নাই। সে সম্বন্ধে বিদেশীয় রাজাদের - 
সাহায্য পাইবার.আশা.করা হুরাশ; মাত্র ই51 পরিফার- 
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রূপে হাৰ য় করিলে এই শু হৃদয়ে উঠে, ভৰা 
নিজে নিষ্ধে কতটা! করিতে পাবি । এই চিন্তাতে প্রবৃত্ত 
হইলেই অনুভব কর! যাইবে যে আমরা! নিজ চেষ্টাতে 
অনেক করিতে পারি । 
প্রথম, জ্ঞানের “বস্তীণ ক্ষেত্র পড়িয়া বহিয়াছে, যেখানে 
আমাদিগকে সহজে কেহ "বাধ! দিতে পারিবে না। 
তাতাব রিসার্চ ইন্ট্টিটিউটের প্রস্তাবে প্রকারাস্তুবে নাধা 
দিয়! গবর্ণমেন্ট হাহ পশ্চাতে ফেলিয়া দিয়াছেন, অন্ততঃ 
উৎসাহ দিয়! মগ্রাসর করেন নাই, এ কথা সত্য। কিন্ত 
সেকপ বিষয়ে দেশবাসিগণ সন্মিলিতভাবে উৎসাহিত ও 
"মনোযোগী হইলে একপ বাধ! অনেক দিন থাকে না। 
সে উৎসাহ ও মনোযোগ কৈ? বিজ্ঞানের কত বিভাগ 
ও কত বিষয় র'হয়াছে, যাহা আলোচনার প্রধান ক্ষেত্র 
ভারতবর্ষ । সে সকল বিষয়ে মনোযোগী হইবার পথে কে 
আমাদিগকে বাধা দিয়! রাখিয়াছে? এ সকল বিভাগে 
কত চিন্তা ও কত কার্য্যের অবদর রহিয়াছে । 
দ্বিতীয়তঃ, শিল্পবাণিক্যেব বিকাশের কি প্রশস্ত ক্ষেত্রই 
এদেশে প্রসারিত রহিয়াছে | এ বিভাগে অগ্রসর হইতে 
-গেলে এক স্থানে বিদ্েশীয় গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের সহিত 
সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার কথা বটে । কিন্তু সে সংঘর্ষ সনেও 
সেই বিকাশের প্রচুর ভূমি আছে। সেখানে আমানের 
উদ্মোগ ও চেষ্টা কৈ? 
তৃতীয়তঃ, আমাদেব সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের 
কত দিকে কত উন্নতির আবগ্তকতা বিদ্যমান । তাহাতে 
আমর! মনোবোগী হইলে আমাদিগকে বাধ দিবার ভগ্ত 
কোন্‌ বাছিরের শক্তি আছে? বে, সে সকল বিষয়েই বা 
আমাদের মনোধোগ কৈ? 
সর্বশেষে মামানের জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি € 
বিকাশের পথে কে অন্তরায়? এই সাহিত্যের আলোচনা- 
হুত্রে আমরা কত প্রত্বতত্বের আবিষ্কার করিতে পারি । 
কন প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংকলন ও সংগঠন করিতে পারি। 
ভূতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বর্তমানের কর্তব্য কত 
নিগ্ধারণ করিতে পারি। এসকল বিষয়েও ত সেকপ 
অভিনিবেশ দৃষ্ট হইতেছে না। 
ফল কথা এই, শিক্ষিত বাঙ্কালীদিগের অধিকাংশ 


জাতীয় সাহিত্যে ও জাতীয় চিন্তে লঘুতা। 
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এখন ও জ্নালোচনাতে বিশুধ হইয়া রকিয়াছন। উর 
পুরণের উপযুক্ত সামাঙ্গ দৈনিক কাৰ্য্য ভিন্ন তাহার 
আলোচনার উচ্চতর বিষয় নাই। তাই সাইত্যেও তীহা- 
দের রুচি লঘু হইয়! যাইতেছে । 

এ লঘুহা পরিহাব করিবার উপায় কি? ইংলত্ের 
সামাজিক অবস্থার বিচাবকালে যে ত্রিবিধ উশায়ের উল্লেখ 
করা গিয়াছে, অল্প বা অধিক পরিমাণে সেই ভ্রিনিধ 
উপায়ই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। 

প্রথম--সাহিতোর উন্নতির জন্ত যেমন “*ঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে, তেমনি জ্ঞানের অপরাঁপ্র 
বিষয়ের আলোচনার অন্ত সভা সকল স্তাপিত হইতে 
পারে। তাহাতে জ্ঞানিগণ সমবেত হইয়া আপনাদের 
গরবে্ষণালন্ধ বিষয় পরস্পরের গোচর করিবেন | তৎপরে 
তাহা সাধারণের গ্রাহ্ আকারে সাধারণ প্রজাবৃন্দের 
গোচর করা হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ--এই সকল জ্ঞানের বিষর সাধারণের 
গোচর করিবার জন্ত তদনুযায়ী সামাজিক ব্যবস্থা থাক! 
আবশ্তক। বর্তমান সময়ে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 'প্রলী- 
সাধারণেব শিক্ষার গ্রতি' উদাসীন হুইয়! বেষ্টাবে বাদ 
করিতেছেন, তাহা থাকিতে দেশের কোনও প্রকার স্থাচী 
উন্নতির আশা করা ছুবাশা মাত্র। দেশের কোটি কোট 
নরনারীকে শিক্ষা ও জ্ঞানে বঞ্চিত রাখিরা দেশের কোন ও 
প্রকাব স্থায়ী উন্নতি কর! সম্ভব নহে। অভএব প্রজ্জ'- 
সাধারণের শিক্ষা বিষয়েও মনোযোগী হুইতে হইবে । 

সর্বশেষ ও সর্ধপ্রধান কথা, নেশমধ্যে একদল 
স্বাধীনবৃত্তি ও অবসরবান্‌ লোক প্রস্তুত করা। ইহান 
প্রয়োজনীয়তা ব।ক্যে বর্ণনা করা যায় লা। খন এরূগ 
দল দেখা দিবেন এবং শিক্ষা ও জ্ঞালোন্নতিতে তীহাব! 
দেশের অগ্রণী হইবেন, তখন গবর্ণমেন্টকে ব্রাধ্য হুইয়। 
এদেশবাসিদিগকে সন্ত্রমের সহিত ব্যবহার কবিতে হইবে 
সর্ধবিধ জ্ঞানও ইহাদের সাহায্যে বদ্ধিত হইবে। সেই 
জ্ঞান স্বাভাবিক প্রণালীতে জাতীয় সাঞ্চিতে; সঞ্চারিভ 
হইবে । তখন এদেশের সাহিত্য অপর দেশের আদরের 
বস্তু হইবে। কিন্তু এই শ্বাধীনবুতিদল" (Leisured class; 
চি কর! ই চার দিনের কাজ নহতহে। বাণিল্যাদিদ 
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দ্বারা দেশেব অর্থ প্রভূত পরিমাণে বাড়িলে এবং জ্ঞানী 
ও গুণী লোকের সম্মান আবার সদাজে প্রতিষ্ঠিত হইলে 
তবে এই দলেব আবির্ভাবের সস্তাবন৷। সম্প্রতি যাহাতে 
শিল্পবাণিজ্ঞাদ্দির উন্নতিতে দেশের লোকের মনোযোগ 
হয়, তাহাই প্রার্থনীয় । 
/ছ্রশিবলাথ শাস্ী। 


৷. গ্যালিলিওর মন্ত্র । 


খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর আরস্তে জর্ম্মেনিতে মার্টিন 
নুথর ধর্ম্মসংস্কারেব স্রোত প্রবাহিত কবিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম- 
জগতে 'প্রথম.থিপ্পব ঘটাইয়াছিলেন। এ্রীবিপ্লবের ফলে 
যুরোপে ভাবরাজ্ প্রতিষ্ঠিত এবং ধর্ম্মমতের স্বাধীনতা 
‘স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু লুথরের পর শত বৎসর অন্তি- 
বাহিত হইলে, তথাপি উক্ত বিপ্লবের একটী তরঙ্গ ও ইতালি 
রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই ) সপ্তদশ শতাব্দীর 
আরম্ভেও ৷ আমর! । দেখিতে পাই ধে, ইতালি রোমান 
ধর্ম্মশাসনের কঠোরতা নির্বিরোধে সহ করিয়া মাসিতেছে। 
এ শাসনের বিরুদ্ধে যে কেবল কাহারও কথা কহিবার 
সাধ্য. ছিল না৷ তাহা নহে; বস্তুতঃ তাহার কঠোরতা 
উপলব্ধি করিবার উপযোগী কোন ভাব কিহ্বা মতের 
স্বাধীনতা তৎকাল পধ্যস্ত ইতালি রাজো অন্কুরিত হইবাব 
ক্ষেত্ৰ পায় নাই । তৎকালে ইতালিতে সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান 
গ্রীক পণ্ডিত আরিষ্টটলেব প্রবর্তিত 1নয়মাবলীর অধীন 
‘ছিল ; আরিষ্টটল যে সকল মত প্রচলিত করিয়! গিয়া- 
ছিলেন, তাহার বিরোধী কোন কথা বা ভাব মন্ুষের 
বোধায়ত্ত হইতে পারে এসন ধারণাই কোন ইতালিবাসীর 
মনে উদয় হওয়া জসম্ভব ছিল। তাঁৎকালিক পণ্ডিত- 
“দিগের মতে আরিষ্টটলের গ্রন্থ মুখস্থ জান! যথেষ্ট বিদ্বাচর্চা 
বলিয়া গণ্য হইত ; তাহার জ্ঞান ও আয়ত্ত করিয়া ভাবগ্রহণ 
ও তাহা অপরের বোধগমা করিতে £য়াস পাওয়া কেবল 
-থাঞ্জিত্য প্রকাশ : মান্তর ; কিন্ত আরিষ্টটলের মতের 
“সমালোচনা দ্বারা তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়! মানুষকে 
(স্তাহাতে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্ট! কবা কেবল ধৃষ্টতার চূড়াস্ত 
/ছিল না; এরূপ কার্য্য একান্ত গঠিত ও বিরোধী বলিয্ 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


গণ্য হইত। আমাদের দেশে যেমন মনমুর দোহাই দিয়া 
হিন্দুদিগের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়মিত হয় এবং 
এখনও মন্ত্র কোন কোন অন্ুশাসনে আপাততঃ বিজ্ঞান- 
বিরোধ প্রদর্শিত হইলে, কষ্টকল্পনার সাহায্য লওয়! 
হইলেও যেরূপ স্তলবিশেষে তাচার একটা আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতে চেষ্টা করা হয়, 
তিন শত বৎসর পুর্বে ইতালিতে জ্ঞানান্ুণীলন ও ধর্ম 
এব" সমাজ বিষয়ক মতামতে আরিষ্টটলের দোচাট এবং 
তাহার অন্তশ-পন সেইরূপ কার্ধাকর হইত । ইতালিতে 
‘পোপ’ সর্কেসর্বা, লোকের জীবন মরণ, ধর্ম্মধর্ম্ম ও 
সম্পদ বিপদের তিনিই একমাত্র নিয়ন্তা, এবং তাছারই 
আদেশে সকল ‘সত্য’ আরষ্টটলের গ্রস্থাবলীতে নিবদ্ধ, 
আরিষ্টটলে যে উক্তি পাওয়! যায় না, তাহা! সত্য হইতে 
পারে না। 

মার্টিন লুখর যে বিপ্লবের সুচনা করিয়াছিলেন, তাহার 
ফলে স্বাধীন চিস্তার শ্রাত রোমান. প্রভাবের প্রতিকূলে 
প্রবাহিত হইয়া, অচিরে জন্মেনিতে আরিষ্টটলের অন্গু- 
শাসনের বন্ধন শিথিল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে পোপেব শাসন 
খর্ক করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া পোপ এবং তীভার 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মাধিকারিগণ ইতালিতে শী প্রভাব অঙ্ষুপ্ 
রাখিবাব জন্ক যথাবিধি প্রয়াস পাইতে লাগিলেন | যাহাতে 
জর্দ্েনিসপ্জাত কোন ভাব ইতালিতে প্রবেশ করিতে 
ন! পারে এন্ন্ত বিধিমত চেষ্ট| হইতে লাগিল । 

এ ভেনকালে (১৫৬৪ খুষ্টাবে) ইতালির অন্তর্গত পাইসা 
নগরে গ্যালিলিওব জন্ম হয়। (গ্যালিলিওর জীবনচরিত 
আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধে উদ্দেশ্ত নহে, অত এব 
আমার বিশ্ষে অনুরোধ কোন পাঠক কিম্বা সমালোচক 
ষেন ইহাকে জীবনচরিত্তের খাঁতাভুক্ত না করেন। ) 

ব্যক্তি -কম্বা মতবিশেষের অনুশামন দ্বারা কোন 
জাতির জ্ঞানবিজ্ঞান শাসিত হইতে দেখ! নুতন কথা নহে; 
আমাদের দেশে তাহার নিদর্শন একাস্ত অগ্রতুল বলা যায় 
না। যে দেশে পুরোছিতগণই সমাজের নেতা সে দেশেই 
উক্তবিধ অন্শীসনের -প্রভাব. পরিশ্ফুট দেখা যাইবে । 
আবার যেখানে ভাব ত্র অনুশাসন না মানিয়া স্বীয় 
স্বাধীনতা প্রকটিত করিতে প্রত্বাস পায় সেখানেই ধর্ম্ম ও 


৮ম সংখ্যা । ] 


জ্ঞানের একনি ব্যাহত ভয়, জ্ঞান ধর্ম্মের কিন 
শশ্ডীভেদ করিয়া তাহাকে দিজের গণ্ডীতে আয়ত্ব করিত 
চেষ্টা করে। তখন ধর্ম জ্ঞানের পথপ্রদর্শক না ভয়] 
জ্ঞানই ধর্মের অগ্রবর্তষ্ক গ্রহণ করে। ধর্মের সহিত 
জ্ঞানের বিরোধ যে তজ্ঞভাসূলক তাহা এক্ষণকার দিনে 
কাহাকেও না বুঝাটিলে ৪ চাল। ভাবের স্বাধীনতা দ্ববা 
জ্ঞানের উন্নতি এবং কাহা দ্বারা ধর্মের উৎকর্ষ । কিস্ত 
আমাদের নিজের দেশেব অবস্থা আলোচন! করিলেই ইহা 
সহজে বোধগম্য তইবে যে ভাবেব যে স্বাধীনতা দ্বরা 
জ্ঞানের উরতি ঘটিতে পারে তাকা সর্বদেশগ্রাহ ইত 
বনু সময় লাগে । সংস্কার মানবজীবনের গ্রন্থি; ত'হা 
কুত্রাপি ভাবমুলক, ভ্স্ব অধিকাংশ স্তলেই কোন ধৰ্ম্মত 
বা বাক্তিবিশেষের অন্রশাসনমূলক | ভারতবর্ষ ওবঃ 
ইতালি এ বিষয়ে একবর্তী,__-উভয়ন্র সংস্কার অনুশাস্ন- 
মূলক । কোন বিশে ভাব যখন স্বাধীন হইতে চায় 
অর্থাৎ প্রচলিত 'ভাবসঙ্স্ট হইতে শ্বাতন্ত্রালাভ করে, তখনই 
সংস্কাবের সহিত তঁ'হাত্র প্রথম সংগ্রাম হয়। অহা 
বাক্তিবিশেষ কর্তৃক প্রথদে উপলব্ধ ও প্রচারিত হইলে শর 
দেশের অধিকাংশ লোক তাঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া দেশবা-গী 
পূর্বানশাসন মানিয়: চলিতে যত্ববান হয়। জগতের 
স্থিতিস্থাপকতাগুণ ভ্েবল পদার্থে বিদামান নতে, তাহ! 
ভাবরাজোও সম্যকও্কিত দেখা যায় ) তাহারই নির্দেশে 
কোন ম্বাধীনভাব দেশব্যাপী অন্থশাসনকে ব্যাহত কৰিয়! 
সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না । কিন্ত অপরদিকে 
আবার এ স্বাধীনতা বিনাশ করিবার নিমিত্ত অন্রশচসন 
নিয়ত উদ্তমনীল । অন্থশাসনাশ্রিত সংস্কারকে ধৃতবাষ্ত্রের 
সহিত ভূলন। করা বইতে পারে । উহা একদিকে যেমন 
নিজের সন্তানের মোর গুণ বিচার করিয়া গুপগ্রাহিভার 
পরিচয় দিতে পরান, অপরদিকে তেমনই নিজস্ব বলায় 
রাখিবার উদ্দেশ্বে অযৃত হস্তীর বলে হত্তের চাপনে লোহার 
. ভীম চূৰ্ণ করিতে সেষ্টা কবে। কিন্তু স্বাধীনভাব সতামূনক 
হইলে সহজে বিনষ্ট হত্ব ন! ; তাহা নিজকে কেন্দ্র করিয়া 
একটী মতের গণ্তী স্বষ্টি করে ‘বং উত্তরোত্তর অনুশ সন 
কর্তৃক প্রত্যাত হইরা নিজের অভান্তরে শক্তিসঞ্চয় ও 
স্বীয় গণ্ভীর বিস্তৃতি সাধন করিতে থাকে ; এবং কালে 


গ্যালিলিওর মন্ত্র | 


৪০৯ 


অনুশাসনের বজ্রমু্টি- শিথিল করিয়া নিজের. গত ধান্ত সাব্যস্ত 
করে। - ইহাই জগতে “সত্যের সংগ্রাম? . ও “নত্যের জয়” 
নামে পরিচিত. হইয়া আসিতেছে। যতদিন স্থাধীনভাক 
অনুশাসনকে পবাজিত কবিয়া করিয়! শ্বীয় প্রতিষ্ঠালান্ডে 
সমর্থ না হয়, .ত5দিন তাহ" উন্নতিমলক জ্ঞান এবং 
ধৰ্ম্মর পথপ্রদর্শকরূপে সর্ধত্র গ্রাহ হয় না? কিন্তু ইচ! 
স্মরণ রাখিতে হইবে যে হাধীনভান্ের প্রতি কেবল 
অন্থশাষনের সহিত সংগ্রামে নহে; তাহার নিঞ্জের অভ 
স্তরে শক্তিসঞ্চয় এবং স্বীয় গ্টীব বিস্তৃতি দ্বারাই জছলান 
নের বলক্ষয় ঘটিয়া থাকে । 

বিজ্ঞানের সহিত (ধর্মের নামে ) অনুশ্দনেব সং রব টু 
গ্যালিলিওর. জীবনে প্রথম প্রকাশ পায় কিন্ত য়ে 
বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়! গ্যালিলিও ধর্মাধিকারি-, 
গণের সহিত প্রথম বিরোধের- সুত্রপাত করেন তাঁহার 
সহিত ধর্মের কোন সংশ্রব ছিল না) তাহা হক্কবল একট 
লোক প্রচলিত সাধারণ বৈষয়িক বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত 
করিয়াছিল মাত্র, এবং তাহা দ্বারা সর্শ প্রথম আরিষ্টটলের 
মতের পরীক্ষার সুচন! হইয়াছিল, ইহাই বিরোধের 
প্রধান কারণ। ধর্ম্মাধিকারীদিগের মতে এই? অপরাধ 
সম্পূর্ণ অমার্জনী ! তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন। আরিষ্টটুল্‌ 
ইহা শিক্ষা দিয়াছেন যে একই পদার্থ নিশ্শিক্ত.ছুইটা.অসম 
গোলককে কোন উচ্চস্থান হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিলে, 
তাহাদের মধ্যে যেটা গুক..সেইটী লঘুতর গোলকের অগ্রে 
ধরাতল স্পর্শ করিবে, অর্থাৎ বায়ুক্ষিধ পদ্যবের পতনকাঁল 
তাহার গুরুত্বের উৎক্রমান্ুরূপ। গ্যালিলিও যখন পাইনা, 
বিশ্ববিস্তালয়ে গণিতশিক্ষকেব পদে নিযুক্ত ছিলেন তৎন 
উক্ত মতের সত্যতা পরীক্ষা করিতে সন্কন্ত করিলেন 1 
একদা! অপরাহে তিনি নপ্ররীয় বহু লোতকে আহ্বান, 
করিয়া তাহাদের সমক্ষে ছুইটি একই ধাতু নির্ম্ত গোলক 
হস্তে গর নগরীর জগদিখাত অততু্চ স্তস্তের She. Leaning 
Tower of Pisa ) চুড়াতে আবোহণ করিলেন । তাহার 
হস্তস্থিত গোলক হুইটীর যধ্যে একটার গন ৫ সের ও 
অপরটীর ওজন অর্দ্সের মাত্র ছিল। তিনি স্তম্ভের চড়া, 
হইতে তব গোলক ছুইটীকে* একত্রে. ছাঁডিবা দিলে প্র- 


গগ্রায় সহম্রাধিক লোক সবিশ্ময়ে দেখিল-ষে ভয় গোলক. 


8১০ 
একই সময়ে ধরাতল স্পর্শ করিল! (আধুনিক গণিত" 
শিক্ষিত পাঠকগণের অবগণ্তর জন্ত বলা আবশ্যক বে 
গালিলিওর সৌভাগাবশতঃ এ অপরাহে বায়ু স্থির ছিল ।) 
আরিষটুলের মত সত্য হইলে লঘু গোলকের পতনকাল 
গুক গোলকের পতনকালের দশগুণ হইত। আধুনিক 
শিক্ষিত লোকমাত্রেই বলিবেন যে দুইটী গোলক অগ্রণশ্চাৎ 
না "পড়িয়া একত্রে পতিত হওয়াতে ধর্ম্মেব কোন্‌ মঙ্গ 
খসিয়া পড়িল? কিন্ত তিন শত বৎসর আম্গকার রোমান 
পুরোহিতগণ সে যুক্তি গ্রহণ করিলেন ন! । আরিষ্টটুলের 
মতের পরীক্ষা ও তাহার অসতাতা প্রতিপাদন ঘোরতর 
পাগী এবং শয়তানাবিষ্ট লোক ভিন্ন অন্তদ্বারা হইতে পারে 
না! পুরোহিতগণ ওঁ পরীক্ষার ঘোবতর প্রতিবাদ করিয়া 
বলিতে লাগলেন যে “গ্যালিলিও প্রেতসিদ্ধ হইয়াছে, 
এবং প্র গোলক ছুইটাকে ভূঁতাশ্রিত করিয়া ছাড়িয়া 
দিয়াছে । তাই তাঁহারা একত্রে ভূমিস্পর্শ করিয়াছে 
আসল সত্য যাহা তাহা আরিষটটুলের উক্তিতে প্রকাশ 
পায়, গ্যালিলিও যাহা দেখাইয়াছে তাহা তৃতাবিষ্ট ক্রিয়া! 
মাত্র!” অনেক দর্শক তাহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বপ্তি 
লাভ করিল। ইহাই অনুশামনের ব্যবস্থা ! মানুষ নিজেব 
চক্ষুকে আধিভৌতিক ঠুলি পরাইর| রাখিতে প্রস্তত, 
তথাপি কোন দেশপ্রচলিত সংস্কারের বিকদ্ধে (চাক্ষুষ 
প্রমাণ সত্বেও) কোন মত কল্পন1 করিতে পরাজ্ধুখ |! 
আরিষটুলের মতের পরীক্ষী হইতে পারে, পরীক্ষা 
প্রয়োজন, এবং পরীক্ষার ফলে কোন কোন মত খণ্ডিত 
হওয়া সম্তভবপর,_-এহ কথা বিশ্বাস করিতে গেলে ধর্ম 
টিকিতে পারে না, ইহাই তাৎকালিক পণ্ডিতদিগের ধারণা 
ছিল। ধৰ্ম্ম বজায় রাখিতে হুইলে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখ! 
দরকার ; অত এব উপরোক্তবিধ যাবতীয় পবীক্ষাগ্ডুলিকে 
সর্ব প্রযত্বে লোকসমাদ হইতে দুরে রাখ! ধর্মরক্ষার এক- 
মাত্র উপায় এবং প্রত্যেক ধর্ম্মাধিকারীব কর্তব্য। এইরূপে 
কর্তব্য অবধারণ করিয়া, সমস্ত বিশ্ববিদ্তালয়ের লোক 
গালিলিওকে আরিষ্টটুলের বিরোধী মত পোষণ ও তাহার 
প্রচারের অন্ত নিগৃহীত করিতে কৃতপক্ষল্ল হঈল। ধর্মের 
সহিত বিদ্রানের এই প্রথম সগ্রাম যে নিতান্ত অহেতুক 
+ তাহ! বল! বাহুল্য । ইহার ফলে গ্যালিলিও দেশত্যাগ* 


প্রবাসী ৷ 


| ৪র্ঘ ভাগ। 


করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । তখন তাহার বয়স ২৮ বংসর। 
ইহার কয়েকমাস পরে গ্যালিলিও পছুয়া! বিশ্ববিস্তালয়ে 
গণিতের অধ্যাপক নিধুক্ত হইক্সাছিলেন । 

গালিলিওর জ'ম্মর একুশ বৎসর পুর্বে জর্ম্মেনিতে 
কোপণিকম্‌ ভূত্রমণবাদ প্রচার কবিয়াছিলেন” তৎকালে 
সুধোপে কোন কোন পুত পৃথিবীর স্বীয় মেরদণ্ডে 
মাবর্কনকে দিবারাত্রিব কাবণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 
বটে, ( কোপনিকসের সহস্র বৎসর পুর্বে আর্য্যভট্ট কর্তৃক 
ভাবতবর্ষে এ মত প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ) কিন্তু 
পৃথিবীর হৃর্য্যপরিতঃ বাধিক গতি কোপণিকস্‌ কর্তৃক 
প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই আবিক্রিয়ার সংবাদ জগতে 
ব্যাপ্তিলাভ করিতে আরম্ভ করিয়া যথাকালে রোমান্‌ 
ধর্মাধিকারিগণের কর্ণগোচর হইল। কিন্তু তাহার! পূর্ব 
হইতেই মার্টিন লুপরের দেশজাত কোন স্বাধীন ভাব কিনব 
মতকে ইতালিতে প্রবেশ করিতে না দিতে বদ্ধপরিকর 
হইয়াছিলেন ; একারণ ভূঙ্গমণবাদকে ও তাহারা লুপরের 
ধর্মসংস্কারের একটা অঙ্গশ্বরূপ জ্ঞান করিয়া! তাহাকে 
ধর্রবিরুদ্ধ মত বলিয়! সাবাস্ত করিলেন। ভাব জন্মাইতে 
না দেওয়া সহঙ্গ, কিন্তু অন্তত্র জাত ভাবের স্রোত রোধ 
করা সহজ নহে। ধর্ম্মসংস্কার বিশ্বাসমূলক, তাই বিশ্বাস 
অটুট রাখিলে ধর্ম্মভাব নিরুদ্ধ থাকিতে পারে। কিন্ত 
জ্ঞান ভাবমূলক, তাহাকে কেবল বিশ্বাস দ্বারা নিরুদ্ধ 
রাখা যায় না) তাহ! একবার মানসে প্রবেশলাভ করিলে 
আপন আপনি চিন্তাম্রোত প্রবাহিত করে। রোমান 
ধর্ম্মাধিকারিগণ যে এ কথা বুঝিতে পারিলেন না তাহ! 
নহে; তাহারা বহু আয়াস ও যত্ধের সহিত আরিষ্টট্‌ল্‌ 
ছাড়িয়া! বাইব্ল্‌ হইতে ভূ-প্রমণবাদের বিরুদ্ধমত আবিষ্কার 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহা গ্যালিলিওর 
পুয়া গমনকালের কথা । : কোপণিকসেব ভূ-ত্রমণবাদ 
ইতালিতে লোকগোচর হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর লাগিয়া- 
ছিল; কারণ যে যে স্বানে লুপরের ধর্মসংস্কার প্রচারিত 
হইতে যত বিলম্ব হইয়াছিল সেই সেই স্থানে ভূ-ভ্রমণবাদও" 
তত মন্থর গতিতে চলিয়াছিল। এদিকে গ্যালিলিওর 
পূর্বকথিত পরীক্ষার পর রোমান পুরোহিতগণ কতকটা 
বুঝিতে পারিলেন যে, বার বার লোককে ভূতের ভয় 


৮ম সংখ্যা. । ] 


দেখাইয়া আরিষটলের অহবীসন বজায় রাখা সন্কটাসগ 
ব্যাপার হইয়া দীন়্াইকে। লাল কাপড় দেখিলে বৃষ 
যেমন রাগান্ধ হয়, লুথরের পর জর্মশ্মেনিঙ্গাত যাহ! কিছু 
নুতন ভার প্রচারিত হইতে লাগিল, তাহাই রোমান 
পুরোহিতগণের নিকট সেইরূপ আতঙ্কের কারণ হইয়া 
উঠিল। .তখন তাঁহারা কেবলমাত্র আরিষ্টটূলের দোহাই 
না দিয়] মূল ধর্মগ্রন্থ আলোড়নপূর্ববক ভূ-্রমণবাঁদ খওলার্থ 
ধর্পোক্তিসকল সংগ্রহ করতে লাগিলেন। 
গ্যালিলিও পছ্য়া গমনের অব্যবহিত পরেই তাহার 
বন্কুবর্ণের নিকট প্রকাশ করিলেন যে, তিনি একভন 
ভূ-ত্রমণবাদবিশ্বীসী, এবং তাহার জীবনের সঙ্কল্প এই যে, 
তিনি যথাবিধি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বাইবেলের উক্ত 


সমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইবেন এবং' 


ভূত্রমণবাদের সত্যত! প্রতিপন্ন করিবেন। এস্থলে ইহা 


জান! আবশ্তক যে. ইতালিতে তৎকালে যত বিশ্ববিদ্তালয় ' 
ছিল, তাহাদের মধ্যে পত্রয়! বিশ্ববিভভালয়ই একমাত্র স্থান 
ছিল যেখানে কথঞ্চিং নিরাপদে স্বাধীন ভাবের চর্চা ও - 
ইতালির- 
অপর সকল বিশ্ববিগ্ভালয়াপেক্ষা। পছ্য়াতে পৌরোহিত্যের - 


স্বাবীন মতের আলোচনা চলিতে পারিত। 


একাধিপত্য কম ছিরা। একারণ তিনি নির্বিরেচধে 
অষ্টাদশ বৎসর পছুয়ায় অধ্যাপকত্ব করিয়াছিলেন 
এতাবৎকাল তিনি অবাধে ভূ-ভ্রমণবাদ প্রচার করিয়া 
মাসিতেছিলেন ; কিন্তু কোন চাক্ষুষ পরীক্ষা দ্বারা ভিনি 
এ মত প্রমাণ করিতে ন! পরাতত এতদিন ধর্ম্মাধিকারিগণ 
সাহার মতকে কেবল একটী বৈজ্ঞানিক সমন্ত! বলিয়া 
উড়াইয়! দিতেছিলেন। - 

১৬০৯ খৃঃ অবে গ্যালিলিও RE EEE 
করিয়াছিলেন । (তাহার এক বৎসর পূর্বে হলন্দ দে-শ 
প্রথম দুরবীক্ষণ আবিঘ্ার হয়? কিন্ত গ্যালিলিও বিনা 
সাহাষো নিজের বুদ্বিবঙ্গে তাহার পুনরাবিষ্কার করিলা- 
ছিলেন।) এক বৎসরে তিনি দুরবীক্ষণের এত উন্নত 
করিয়া ফেলিলেন যে, পত্র বৎসর তাহার সাহাযো তিন 
তিনটী অত্যাশ্চ্য্য আবিশ্রিয়া দ্বারা সকলকে 'স্তভিত 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (১) তীহার প্রথম আবিষ্কার 


চন্দ পৃথিবীর পৃষ্টদেশের অস্থ্রূপ গিরিগহ্বরাদি আছে: 


গ্যালিলিওর মন্ত্র । 


- লীলাক্ষেত্ৰ ৷ 
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এবং চর সাং আলোকহান কর নান, চক্ষে ষে-সকল 
স্থান অত্যুজ্জল তাহ! পর্বত এবং যে সকল স্থান কালিমামস্ 
তাহা পর্বতমালার ছায়াপাত মাত্র । 1২) দ্বিতীয় আবিষ্কার 
- বৃহস্পতির চারিটী উপগ্রহ) ইহারা বৃহস্পতিকে ঝেষ্টন. 
করিয়া পবিক্রমণ করিয়া থাকে । (৩! ভৃতীব্র আবিফার 
__ ছায়াপথ অসংখ্য তারকার সমষ্টি মাত্র! 

রোমান ধর্ম্মমতে পৃথিবী পাপের আবাসস্থল, শয়তানের 
খৃষ্ট জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর মুক্তিপধ- 
প্রশস্ত করিয়াছেন, তাই পৃথিবীতে এখনও চক্র "সু 
আলোক দান. করিতেছে । গ্যালিলিও চক্রের দীর্তি 
পরীক্ষা করিয়া .দেখাইতে লাগিলেন যে, চক্র স্বকীয় 
দীপ্তি একেবারেই নাই ; এবং সুর্যের কিরে পৃথিবী যে 
পরিমাণ প্রদীপ্ত হয়, চন্দ্র তাহ! হইতে অনেরু কম দীশ্তি. 
পাইয়া থাকে, অর্থাৎ আহর1. দিবসে হৃুর্্য হইতে যে 
পরিমাণ আলোক পাই চন্দ্রবাসী কেহ থাকিলে তাহাদের 
দিবস সে পরিমাণ আলোকিত হয় না অতএব যরি. 
অন্ধকারের অথবা আলোকাভাবের মাত্রা দ্বারা শয়তানের 
আধিপত্য বুঝিতে হয়, তবে সেই হিসাবে নরুলাক হইন্ডে 
চজ্লোকে শয়তানের লীলা! অধিক প্রকটিত হইবার কথ, - 
ত্র্থাৎ চন্দ্রলৌকবাসিগণের -আমাদিগ হইতে অধিকভন্র, 
পিশাচভাবাপয্প হওয়া! বিধের । কোদান শুরোহিতগস 
এতকথা৷ ভাবিবার ও গ্যালিজিওর প্রথম আবিক্ষিয়ার 
সহিত তাহাদের ধর্মের কি সম্বন্ধ, তাহ! তিশেষ করিঃ! 
তলাইয়া দেখিবার অবসর পাইলেন 'ন]। তাঁহাদের দি 
ছিল “লাল কাপড়ের” দিকে ! 

গ্যালিলিওর দ্বিতীয় আবিষশ্তিয়া কইতে উহা সপ্রমাণ 
হয় যে, সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ড পৃপিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে- 

না,-_পৃথিবী ব্রদ্ধাপ্ডের কেন্দ্র নহে? জগতে আরও বহু 
অপ্ত+ রহিয়াছে যাহাদের স্বতন্ত্র কেন্ত্র আছে । এই মত 
গ্যালিলিও জোরের সহিত প্রচারু করাভে পুনোহিতসমাজ 
বিচলিত হুইয়া পভিলেন ; কারণ তাহদের শ্বাস হইল 
যে পৃথিবী হইতে সমগ্র র্ধাণ্ডের কেন্দ্রত অপসারিভ 
হইলে তাহার গতি প্রতিপন্ন হইতে কতক্ষণ লাগিবে? 
গ্যালিলিও প্রকাশ্ত স্থানে আমন্ত্রণ করির! দেশের অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তিডাণকে বৃতনম্পতির চনক্সমৃগুলী দেখিতে উপুরোধ 


লিলি সত একি mee se 
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করিলেন। কিন তাহায়ই সহযোগী কোন কোন বিখ্যাত 
অধ্যাপক সেই উপরোধ প্রাহ্‌ না করিয়! গ্যালিলি ওকে 
“শয়তানের অবতার’ বলিয়! ধারণা করিতে লাগিলেন। 
কোন কোন লোক গ্যালিলিওর দুরবীক্ষণকে ভূতাবিষ্ট 
যন্ত্র মনে করিয়া তাহাতে নেত্র সংযোগ করিতেই সাহসী 
হইলেন না; আবার ধাহারাও বা সাহস করিয়! দুরবীক্ষণে 
নেত্রপ।ত করিলেন,» তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলিতে 
লাগিলেন যে গ্যালিলিও ছোৌতিক বিগ্যাবলে প্র যন্ত্রমধ্যে 
চারিটা চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন! গ্যালিলিও “দর্শন ও 
বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া তাহার আবিশ্ষিয়ার সত্যতা 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু পুরোহিত- 
সম্প্রদায় প্রচার করিতে লাগিলেন যে চক্ষে প্রত্যক্সীকৃত 
ঘটনা, দ্বারা দার্শনিক মত পরীক্ষা করা কেবল ধৃষ্টতা ও 
বাতুলতার চূড়াস্ত। বস্তুতঃ “দর্শন” দেখিয়া শিখিতে 
হইবে না, তাহা কেবল পুথির কথামাত্র,_তাহা 
আরিষ্টট্‌লের গ্রন্থ হইতে অভিধান সহযোগে কথার অর্থ 
ধরিয়! শিক্ষা করিতে হইবে! কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ 
ুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে বৃহস্পতির “উপগ্রহ” 
ধরাবাসিগণ চক্ষে দেখিতে পাইতেছে না) অতএব 
তাহারা- পৃথিবীর উপর কোন প্রকার আধিপত্য বিস্তার 
করিবার ক্ষমতা রাখে না; একারণ তাহাদের অস্তিত্ব 
বৃথা,--এবং যাহার অস্তিত্ব বৃথা, তাহা 5 কখনই 
সৃষ্টি করেন নাই !! j 

. কয়েক মাস এইরূপ বাদানবাদ চলিলে পর গ্যালিলিও 
অপর একটা আবিষ্তিয়! দ্বার অনসমাত্রকে আরও আতঙ্কিত 
করিয়া -তুলিলেন। - তিনি দুরবীক্ষণ দ্বারা দেখাইতে 
লাগিলেন যে শুক্রগ্রহ চন্দ্রের ন্তায় কলা পরিবর্তন 
করিতেছে । যখন তাহার আয়তন. বৃদ্ধি. পায় অর্থাৎ 
গ্রহ পৃথিবীর অত্যধিক নিকটবর্তী হইতে থাকে, তখন 
তাহার দীপ্তাংশ সঙ্কীর্ণ হইয়। ক্রমে রেখাকার ধারণ করে 
এবং যখন গ্রহের আয়তন হাস পায় অর্থাৎ তাহা পৃথিবী 
হইতে দূরবর্তী হয়, তখন তাহার দীপ্তাংশ ক্রমে গোলাকার 
ধারণ করে। ইহা হইতে সপ্রমাণ হয় যে, (১) শুক্রগ্রহ 
স্বয়ং তেজোময় নহে, হ্ধ্যের আলোকে দীপ্তি পাইয়! 
থাকে-এবং (২) প্গ্রহ হুধ্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে! 


কোপনিকসের আবিক্রিয়াতে অবিশ্বাসী পঞ্ঠিতগণ "এই 


প্রবাসী I 
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তর্ক' 'তুলিয়াছিল্নে যে, যদি শুক্র পরদৃতি গ্ৰহগণ পৃথিবীকে 
প্রদক্ষিণ না করিয়া সূর্যকে বেষ্টন করিয়া চলিত, তবে 
তাহাদের দৃষ্ট অয়তনের ব্যত্যয় লক্ষিত হইত। কোপনি- 
কসের কাছে দুরবীক্ষণ ছিল না, একারণ তিনি উক্ত 
যুক্তি খণ্ডনার্থ অনেক কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। গ্যালিলিও দুরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষতঃ 
এই সংশয় দূর করিতে সক্ষম হুইলেন। কিন্তু রোমান 


পুরোহিতগণ ‘ভূতের ভয়ে” এই প্রত্যক্ষ ফল চক্ষে দেখিতে 
স্বীকৃত হইলেন না । 

গ্যালিলিও যতদিন পদুয়ায় ছিলেন, ততদিন তাহাকে 
কেবলমাত্র মতবিরোধ ভিন্ন অন্ত কোন প্রকারে দেশ 
প্রচলিত অঙ্ুশাসনের কঠোরতা সন করিতে হয় নাই। 
যাহারা তাহাকে যুক্তি তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন না, 
তাহার তাহাকে "শয়তানের অবতার, বলিয়া -গালি 
দিতেন। এতগ্তিন্ন তাহাকে অন্ত কোন প্রকার উৎপাত 
কিম্বা অত্যাচার সহ করিতে হয় নাই। কিন্ত তিনি 
'সৃত্য” আবিষ্কার করিয়া তৃষ্ডিলাভ করিতে পারিলেন না) 
তাহার “সত্যবংসলতা+ কেবলমাত্র সত্যের প্রতি বাৎসল্য 
নৃছে। তিনি যাহা! সত্য বলিয়! প্রচার করিলেন, যাহার 
সতাত। অকাট্য প্রমাণ দ্বার। প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস 
পাইলেন, লোকে যদি সে সকল প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়। 
তাহার প্রচারিত সত্যকে সত্য বলিয়! গ্রহ না করিল, 
তবে তাহা সত্য হুইল কিরূপে ? ইহ! গ্যালিলিওর 
শ্বদেশবাৎসল্য কিম্বা দান্তিকতা, তাহ! চিন্তার বিষয় | 
আমরা “জোহান কেপলার” শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী, 
ন্যৈষ্ঠ, ১৩১০) দেখিয়াছি যে, কেপলার সত্য আবিষ্কার 
করিয়াই প্রচুর আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন ; তাহার 
কাছে ‘সত্যের: গৌরব কেবলমাত্র তাহার সত্যতাতেই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, লোকগ্রাহৃত! তাহার কাছে কেবল একটা 
অবান্তর বিষিয়মাত্র ছিল। তিনি তাহার আবিষ্কৃত সতোর 
একজন গ্রাহকের জন্ত শত বৎসর অপেক্ষা করিয়াও 
তুষ্টিলাভ করিছে পাঁরিতেন। কিন্তু গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত 
সত্য লোকে সত্য বলিয়! না মানিলে-_তাও একজন 
দুইজন নহে, সমস্ত জাতি তাহা গ্রহণ ন! করিলে, সেই 
সত্যের কোন মূল্য রহিল না। অমুশাসন তাহার প্রবর্তিত 
সত্যকে নিষ্পেষিত করিয়! বিনাশ করিতে ' চেষ্টা করিয়া- 


৮ম সংখ্যা । ] 


ছিল। তিনি সন্যোর আভাস্তরীণ শক্তি অপেক্ষা নিত 
মাঁনবশক্তিকে প্রবল মনে করিলেন, এবং শ্বাবিষ্কৃত সত্যকে 
মানবসমাজে সত্যেক্ন সিংহাসন ন! দিতে পারিলে তাহার 
জীবন বৃথা বোধ হইতে লাগিল। 

রোবান, সম্প্রদায় “পোপ” সর্বাধিকারী। এ কারণ 
পোপকে তাহার মত সতারূপে গ্রহণ করাইতে পারিলে 
লোকসমাজে আর কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। 
এইরূপ চিন্ত; করিয়া গ্যালিলিও পর বৎসর পছুয়! পরিত্যাগ 
করিয়া “পোপ” সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। পাঠলগণ 
জানিবেন যে গ্যালিলিও ‘সত্যের গৌরব সত্যতাতে 
পরিস্ফুট না দেখিয়! লোকগ্রাহৃতাতে স্তস্ত করিয়াছিছেন। 
একারণ তিন পহ্স্্ার নিরাপদ আশ্রয় ত্যাগ কররয়া 
পৌরোহিত্যের ঘোর বিপদসম্থুলন অন্শাসনসমূপ্্র স্বাপ 
দিলেন। গ্যালিলিগর কাছে সত্যের লোকগ্রাহৃতাই 
একমাত্র সমীবনী মন্ত্র হুইল! তিনি ইহা বুঝিলেন না 
যে সত্যের প্রতিষ্ঠা সভাতাতে,_অন্্রশাদনের বিচারালয়ে 
তাহার প্রতিষ্ঠালাভ ঘটতে পারে না || এই মন্ত্রের সধনা 
দ্বারা গ্য'লিলিও শাস্তির পরিবর্তে ঘোরতর অশাস্তি, সুখের 
পরিবর্তে আদীবন দুঃখ, এবং অমৃতের পরিবর্তে জীবন- 
ব্যাপী বিষসঞ্চঘ করিম গয়াছিলেন। 


প্রীঅপুর্বচন্ত্র দত্ত । 


আধ্যজাঁতির আদিদেবতা। 


জ্গত্থ্যাত দ্রাশনিক পণ্ডিত ক্যাণ্ট (1) এক হলে 
বলিয়াছেন, “হইটা হস্তর বিষয় আমর! যতই চিন্তা ভরি, 
আমা্দগের প্রাণে ততই নবীন নবীন ভাবের উদ্দ্রেক 
হন এবং আমাদিগের সহৃদয় ভক্তি ও বিশ্য়ে আবিষ্ট হইয়া 
থাকে। একটী উৰ্দ্ধে প্রসারিত নক্ষত্রধচিত তনস্ত 
আকাশ, অপরটী অধ্যস্মজগতের নিয়মাবলী*। ক্যাণ্ট 
যাহা বঙ্গিয়াছেন, তাহ! অতি সত্য কিন্তু মানবহৃদয় 
বাহুজগৎ দ্বারাই প্রথমে আকৃষ্ট হয়। আধ্য খষগ্ণও 
প্রাচীনকালে দীপ্যমান সৌ পরিদর্শন করিয়া চমৎকার 
সঘলিত অভিনবভাবে আপ্লুত হদ্য়াছিলেন। ক্যাচণ্টর 
মত একজন নীরচ দার্শনিক পণ্ডিতও খন হ্যলোক 


লাশ ত জা অনা ~~ 


আর্য্যজ তির আদিদেবতা। 
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দর্শন করিয়া সুগ্ধ হইতে পারেন, আনার য় 
সংসারগ্রস্ত লোকও যখন উর্ধদিকে চৃট্রিপাত করিলে সময়ে 
সময়ে অপুর্বভাবে বিভোর হইয়া থাকে, হখন প্রাচন- 
কালের সরলবিশ্বাসী আর্য খধিগণ যে অধিকন্ডর বিশ্ময়া বিষ্ট 
হইয়া স্কৌোকে দেবতা বলিয়া, পুভ্ডা কহিবেন ইহাতে 
আশ্চর্যের বিষ কি আছে? 

এই স্ব কি জড় পদার্থ? * তোমাদের বৈদিক 
পূর্ববপুরুধষগণ কি এই জড়ের পূন্জা করি-তন ? মানুষ 
কি কখন জড়ের পূজা করিতে পানে? নানবের প্রতি 
অবিচার করিও না। -মাঠঘ কখন অড়কে ঈশ্বর বলিয়া 
পুজা করিতে পারে ন! এবং কথন কহিতেও পাঢিরে 
ন!। তোমর! সূর্য্য তারকাকে বিশ্লেষণ করিয়। কেবল 
জড়ত্ব দেখিতেছ, আধ্য খহিগণ তাহা দেখিভে পান নাই। 
তাহার! সুর্ধ্য তারকাতে কেবল শক্তি দেখি-হন-_-তোহরা 
ইহার মূলে কোন শক্তি দেখিতেছ না কৃপণ কে? 
আৰ্য্য খধিগণ, ন! ভোমরা ? দুরবীক্ষন দ্বার! সমস্ত ছালোক 
পর্যবেক্ষণ করিয়া তোমর! বিধাতকে হু'জিয়া পাইলে 
না,+ 906০005০00৫ দ্বারা জ্যোতফমওলটর জে)াতিপু 
বিশ্লেষণ করিলে কিন্তু তোমরা কে”ন.স্থছে সত,স্বর্ূপ-ক 
দেখিতে পাইলে না। চক্ষু যদি থাকিত দোখতে পাইতে, 
হৃদয় থাকিলে বুঝিতে পারিতে। প্রাচীন :দববাদ চির- 
কালের অন্ত সমাধিস্থ হইয়াছে ইহ] আর জাগ্রত হইবার 
নহে । কিন্তু বর্তমান জ্ঞানালোকের মধে: বাদ কিয়! 
যদি খধিদিগের চক্ষুলাভ কারিতে পার, গখিবে লোকে 
যাহাকে চন্দ্র সুয্য "বলে তাহা কেবল জড় নহে, হ্ঘার 
সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্অন্ত্ামী' পুরষ ব্নান রহিম্না- 
ছেন) নতুবা ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। ধ্রযিগণ 
জড় হইতে জড়ের অন্তর্যামীকে পৃৎক হরিতে পারেন 
নাই, তাই তোমরা ভাবিতেছ, তাহারা জহড়র উপাসনা 
করিতেন। প্রকৃত কথা এই তাঁহারা তৌকে কশ্বন 
জড় বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই । তোমাদিপের 
স্বৌ ও খষিগণের ভৌ নামে এক বস্তু হইুমও, কা্্যতঃ 
ইহার! পৃথক বস্ত। তোমাদের ছ্যলোক কেবল জড়, 
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কিন্ত 'খষিগণের সো কেবল চেতন। তোমরা যেখানে 
চৈতন্ত খুঁজিয়া পাইতেছ না, খষিগণ সেখানে অড়ত্ব 
দেখিতে পানি নাই। খাঁষি তোমাদিগের বিজ্ঞানে জ্ঞানী 
ছিলেন না তাই তাঁহারা ঘ্বৌকে চেতন ভাবিতেন। 
তোমরা! তাহাদিগের চক্ষু পাও নাই, সেই অন্ত জড়েব 
হু অন্তর্যামী বিধাতাকে দেখিতেছ না। 
* নামকরণ ।' 

স্তৌ, সো, হয, দেব, দেবতা, দ্যুতি, দিবা, দিবস, 
ইত্যাদি সমুদয় শব্দই “দির” ধাতু হইতে নিম্পন্ন। এই 
ধাতুর অর্থ প্দীপ্তি পাওরা৮। যাহ! ' উজ্জ্বল তাহাই 
দেবতা, এবং উজ্জল বলিয়াই সৌর নাম সো হইয়াছিল। 
সূর্য্য; উষা," অস্বি, ইত্যার্দি সকলেই উজ্জল--এই 'অন্ত 
ইহার! দেবতা এবং এই ঝন্তই নক্ষত্রথচিত আকাশের 
নাম স্তৌ-। আর্ধ্যজাতি পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে বাধ করিতেন, 
এই দেশে Aurora Borealis উজ্জ্বল আকাশকে অধিকতন্র 
উজ্জ্বল করিয়া থাকে । এই মনোমুগ্ধকর নয়নের তৃপ্তিদায়ক 
পরান্কৃতিক দৃগ্ত দেখিয়াই যে আঁধ্য খধিগণ স্তৌর উপাসব 
হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। -. - -- 

' সআধ্যজাতির সাধারণ দেবতা! । 

এই তো দেবতার পুজা অত্যন্ত প্রাচীন, এবং ইনিই 
আধ্যজাতির এঁতিহাসিক মাদিদেবতা.। অগ্নিও একজন 
প্রাচীন দেবতা; ইউরোপে অগ্নির নাম 1£015 কিন্তু এই 
18045 কখন দেবরূপে পূন্জিত, হয় 'নাই। হন্ত্রাদি 
দেবতার নাম কেবল সংস্কৃত সাহিত্যেই পাওয়া যায় কিন্ত 
সৌর নাম সংস্কৃত গ্রীক লাটিন সমুদ্বয় ভাষাতেই বর্তমান 
রহিয়াছে । - বেদের দৌম্পিতা, গ্রীকদিগের Zeus Pater 
এবং লাটিনদিগের, Jupiter অথবা Diespiter একই 
দেবতা । এই: তিনটা নামেই দেবতাকে পিত! বল! 
হইয়াছে। কেবল নামেই যে এঁক্য আছে তাহা! নহে- 
প্রকৃতিতেও সৌসাদৃশ্ত রহিয়াছে । এই প্রাচীন তিনটা 
আৰ্য্য ভাষাতেই যখন দৌম্পিতার নাম বর্তমান,বুঝিতে হইবে 
আধ্্যজাতি যখন অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিতেন তখনই 
লোকে দৌম্পিতার পুজা আরম্ভ করিয়াছিল । 

| ) EEN SEES 

সমাজের . আদিম অবস্থার হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি 
অপেক্ষা শৌর্য্যবীর্য্যই অধিক বিকশিত হইয়া থাকে 
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যে সময়ে সবলেই জীবন-চেষ্টায় বিব্রত, যে সময়ে অপরের 
সহিত সংগ্রাম করিয়। স্বভাবন্জাত ফলমূল, নির্ঝরগ্রক্রত 
সলিল ও মৃগয়ালন্ধ আহাধ্য সংগ্রহ করিতে হয়, সে সময়ে 
প্রবল শত্রর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত নরনারী 
কাহার আশ্রয়গ্রহণ করিবে? গোষীপতি অপেক্ষা এ সময়ে 
শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দাতা ও পালনকর্তী কে আছে? এ যুগ মাতৃত্বের 
যুগ নহে--ইহ! পিতৃত্ব বিকাশের যুগ । মানবের ধর্মভাব 
সমাজের আদর্শে ই গঠিত। সমাজে খন পিতৃত্বজ্ঞান বিক- 
শিত হয়, তখন মানব ঈশ্বরকেও পিতা বলিয়া ডাকিয়া 
থাঁকে । সেই ভন্তই আৰ্য্যখষিগণ বলিতেন__পঘ্যৌম্পিতঃশ। 
পৃথিবী মাতা । 

মানব চিরদিন কথন মৃগয়াবৃত্তি অবলম্বন করিয়া! কিম্বা 
ফলমূলের উপর নির্ভর করিয়া জীবনযাপন করিতে পারে 
না। যখন' লোকসংখ্যা ক্রমশই বদ্ধিত' হইতে থাকে, 
মৃগসংখ্যা ক্রমশই হাসপ্রাধ হইতে আরম্ভ হয়, স্বভাবজ 
ফলমূল যখন দুল্রাপ্য হইয়া উঠে, তখন মানবকে নির্দিষ্ট 
স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া! কৃষিকার্ষ্য ব্রতী হইতে 
হয়। কৃষিকাধ্যই মানবের ভাবী উন্নতির সোপান। 
এই সময়েই মানুষ পারিবারিক সুখ প্রথম অনুভব করিতে 
সমর্থ হুয়। যন্তদিন বনচর হুইয়া মানব থাস্বলাভাথ ভ্রমণ 
করে; ততদিন সে কেবল শৌর্যযবীধ্যের মহত্বই বুঝিতে 
পারে। কিন্তু গৃহস্থ হইবার "পর তাহার হিংস্র প্রাণ 
শাস্ত হইতে থাকে এবং জননীর হৃদয় ৪ তাহার উপর 
প্রাধান্ত বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সংগ্রামের সময় 
যেমন গোষ্ঠীপতির সমাদর, শাস্তির সময়ে তেমনি মাতার 
গৌরব । ' শান্তিময় রাজ্যেই হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি 
বিকশিত হইতে পারে। মৃগয়াযুগে জননী নিজ প্রভাব 
বিস্তারের বিশেষ কোন সুবিধা পান নাই। গৃহন্ত অবস্থায় 
তিনি আজ্দ নিজ হৃদয় চিনিয়। লইলেন, সন্তানও বুঝিতে 
পারিল-_-জননীর প্রেম কি মধুর! পূর্বেই বলিয়াছি 
ধর্দভাব সমাজের আদর্শেই গঠিত হয়। সমাজে যেমন 
মাতৃত্ব বিকশিত হইতে লাগিল--সেই সঙ্গে ধর্মরাজ্যেও 
মানক্মাতার অভাব বুঝিতে পারিল। আধ্যগণ স্বৌকে 
পূর্বেই পিতা বলিয়া চিনিতে হযে এখন কয 
বুঝিলেন পৃথিবী মাতা। 


চন সংখ্যা | ] 
গ্যাবা- পৃথিবী | 
' স্ব অতি প্রশাস্ত, গম্ভীর ও দীপ্যমান সুতরাং ইনি 
পুরুষ) পৃথিবী যনোছর-বসনা রক্গর্ভা, অমনদাযিন্ী ও 
ফলপগ্রসবিনী সুতরাং ইনি রমণী। ভ্ৌ উর্দ্ হইতে বৃষ্টি 
ধার! পাতিত করেন, পৃথিবী সেই ধারা ধারণ ব্রিয়া 
ফল শত প্রসব করেন সুতরাং স্ডৌ পিতা এবং পৃথিবী 
যাতা। পরিবারে পিতা. মাতা যেমন ঘনিষ্ঠহত্রে বন্ধ, 
স্কৌ ও পৃথিবীও তেমনি নিত্যসংযুক্ত। ' এতছুভয়ের সম্বন্ধ 
এতই নিকটতম যে খধিগণ ইহাদিগকে পৃথক পৃথকণন্ডাবে 
আহ্বান না করিক্লা ঘ্ভাবাপৃথিবী নামে উভয়কে একত্র 
আহ্বান করিতেন। রোদসীও ইহাঁদিগের একটা নাম। 
ঘষে পিতা এবং পৃথিবী যে মাতা তাহা নিমনভিখিত 
মন্ত্র হইতে প্রমানিত হুইবে ১ 
১। '‘দোঁৰঃ পিতা পৃথিবী মাত! ৷ 
এবং পৃ'ধবী মাতা । খক ১১৯১৬ 
২। দ্যৌমে পিতা জনিতা ... মে মাতা পৃথিবী ম্রীয়মূ। 


ৰৌ আমার পিতা ও জনিতা এবং এই মহতী পৃথিবী আমার মাতা। 
খক ১1১ 5৪৩৩ 
৩। দ্ৌস্পতা জনিতা দো সকলের পিতা ও জমিতা | £1১1১. 
৪ মধু দ্যৌ অন্ত ন: পিতা। পিতা দৌ আমাদিগের [নিকট 
মধুময় হউন । ১1৯1৭ 
- € | হে পিতা ,দ্যা ( দৌশ্পিতঃ ), কল্যাণদাক্সিনী মাতা পৃথিবী, 
হাতা অগ্নি ও বন্ুগণ্‌ আমাদিগকে সুখী কর। ৫১1৫ 
অর্থব্ববেদেও ক-য়কহ্থনে দ্যৌকে পিত| ও পৃথিবীকে মাত] বল! 


দ্যৌ তোমাদিগের পিতা 


হৃইয়াছে। 
৬। দ্যৌম্পিতা পৃথিবী মতা । ৩:৯১ 
«। যাসাম্‌ দৌ পতা পৃথিবী মাতা। ৩,২৪৬ এবং ৮৭২ 
৮1 দ্যোর্গঃ পিতা জিভ! -..--মাতা পৃথিবী মহী ইয়মূ। দো 
আমাদিগের পিত। ও জমিতা এবং এই মহতী পৃথিবী মাতা। 
৯12৫১২ 
দ্ধৌ পিতা এবং পৃথিবী মাতা এই মত সমর্থন কব্বিবার 
জন্ত অথর্ববেদভাষ্তে নিয়লিখিত মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে :- 
৯। ' দ্যৌস্পিতা পৃথিবী মাতা। 
তৈত্িরীয় ব্ৰাহ্মণ ৩৭ ৫1৪ । 
১,1 দ্যৌস্পিতঃ পৃথিবী সাতঃ | 
তৈঃ ব্ৰাঃ ২৮৬1৫ 
পিতরা ও মাতরা | ' 
খথেদে ভ্বাবাপৃথিবীকে কোন স্থলে “পিতরা*, কোন 
স্থলে বা “মান্না বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াঁছে। 
'পিতরা+--পিতবৌ শব্দের এবং মাতরা---মাতরৌ শব্দের 


বৈদিক প্রস্বোগ । 


'আর্ধ্জাতির আদিদেবতা। 


“পিতরা*” ' শব্দের অর্থ লইয়া কোন * 
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শপ ত ১ কিল 


গোলমান নাই যত গোলমাল প্রা” শৰে অর্থ নযা 
পাণিনি বলেন, সমানাকার ্্ীবাচত পদের সহি জ্নীস 
হইলে পুরুষবাচক পদটা অবশ্ষ্ট থাকে । 'পুমান্‌ 
স্তরিয়া ৷"? ১।২1৬৭ যেমন ব্রান্ণঃ+-ব্রাহ্গণী = ব্রাক; 
এইরূপ ভ্রাতা + স্বখা=ভ্রাতরে ; পুন্স:4ছহতা-সুন্রো; 
১২৬৮) শ্বশ্রঃ+-শ্বশুর£-স্বস্তরৌ ; ( বিকল্পে) ১1215) 
মাতা+ পিতা» পিতরৌ ( বিকল্পে )১২।৭০। 

এই সমুদয় সুত্র দেখিয়া সহদ্ধেই মনে হইতে পারে ষে 
একমাত্র পুরুষের নাম দ্বারাই স্ত্রী ও পুরুধ ইভই 
হুচিত হইয়া থাকে। ইহাই যদি'সত্য হয় তৰে “মতলরী” 
শব্দের অর্থ কি? সাধারণ ভাবে বিচার করিলে মন হয় 


ইহার অর্থ “মাতৃত্ব” । এরূপ অর্থ করিলে একটা শ্ররতর 


প্রশ্ন উপস্থিত হয়। ভৌ ও পৃথিবী কি উন্ভয়েই ৰাতা? 
যদিও বর্তমান সংস্কৃত ‘দিব’ শব্দ স্বীলিঙ্গ, বৈচিকরুগে 
ভৌকে পিতা! বলিয়াই সম্বোধন কর! হইত | ইহা নাম 
দৌশ্পিতা--ত্তৌর্মাতা নহে । খণেদে বিভিন্ন বিভভিতে 
ভৌ শব্দ ৭০৮০০ বার ব্যবন্বত হইয়াছে । সর্বত্রই ইহার 
বিশেষণ পুংলিঙ্গ কেবল ৪1৩ স্থল পড়িলে ভোঁকে স্ত্রী লগ 
বলিয়া মনে করা হইতে পারে। সর্দেহজরনক হল ]মুহ 
নিয়ে উদ্ধৃত হইল :-- | 

১। মহী দ্যৌঃ পৃথিবী চ। ৯২২১৩ 

মহী শব্দ স্বীলিঙ্গ, ইহাকে পৃথিবীর বি-শযণ কয়৷ যাইভে পুরে । 
দূর অন্বয় খরেদে দোযন্দক নহে। এমন অনেক মন্ত্র মাহে যে 
সমুদয় স্থলে বিশেষ্য বিশেষণের মধ্যে সাচ ছয়টা পদ সবিবিষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

২ অনু তে দ্যোঃ বৃহতী বার্ষ্যম্‌ গে ইয়ম্‌ চ তে পৃথিনী :নদে 
ওজসে। ১৷৫৭৷৫' এখানে আীলিঙ্গ বৃহতী শবদ "দ্রযযৌঃ”= পরেই 
রছিয়।ছে কিন্ত ইহাকে “পৃথিবী "র বিশেষশও করা যাইতে পরে। 


তাহ। হইলে এই প্রকার অর্থ হইৰে,--"দ্যৌ তোমার বীৰ্য্য স্বচ্ল্মাছে 
এবং 'বিস্তীর্ণা পৃথিবী তোমার বলে নত হহরাছে।” « 

৩) পুনঃ নঃ অহ্ম্‌ পৃথিবী দ্াতু পুনঃ দ্যোঃ দেবী পুল । 
অস্তুরীক্ষমূ। 7*/5৩/৩ 


গ্রিফিথ্‌স্‌ সাহেব ও ব্বমেশ বাবু “দেখ” শব্দকে ম্যৌর বি শৃষণ 
করিয়াছেন কিন্তু আমর!  সাননপের পর্দাসুসরণ করিয়া ই-াকে 
পৃথিবীর, বিশেষণও করিতে পাস্ি। তাহা! হইলে উক্ত অ-শের 
এইরূপ অর্থ হুইবে: 

“দেবী পৃথিৰী পুনব্বার আমাদিগকে শ্রাণদান করুন, সুবীর 
দো এবং পুনর্ববার অস্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান করুন । 

৪1 মকরুৎদ্বিগের জন্ পৃথিবী বিস্তীণী ( প্রবৎবতী ) হ-য়'ুছন্‌ 
প্রবহদান মরৎিগের অন্ত দো বিস্তীর্ণ (পরবতী ) হইয় ছোঁ। 


s Se “18211 
গু 


EY 


কে 
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él বখকালে জীবনদাতা ই আব্রমণকারী গহিকে বিদাশ 
করিবার অন্ত আঘাত করিয়াছিলেন তৎকালে (হে ইন্দ্র), তোমার 

বন্র ও ক্রোধের ভয়ে সেই দে] (সা দে)াঃ) অভিভূত হুইয়াছিল:। 
৬1১৭৯ 


এই শেষ ছুইটী স্থলে ষ্ধৌকে স্্রীলিঙ্গই বলিতে হুইবে। 
একরূপ- হইবার কারণ, কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে 
যে, যে সমুদয় খকে তৌকে _ দেবতা বলিয়। পূত্ৰা কর 
হইয়াছে তাহার একটী খকেও তৌ শব্ব স্্রীলিঙ্গ নহে। 
আর,যে সমুদ্র খকে তৌকে দেবতা বলিয়! পু্ধা কর! হয় 
নাই কিন্তু *শৃস্ত আকাশ” এই অর্থে ব্যবহার করা 
হইয়াছে সে সমুদয় স্থলেও ইহা পুংলিঙ্গ--কেবল. ২৩ টী 
স্থলে ইহার বিপর্য্যয় দেখা যাইতেছে। দেবতাবাচক দ্তৌ 
স্কাই পুংলিঙ্গ এবং আকাশবোধক দ্বৌ কেবল ২1১ 
স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ । প্রাচীনতমকালে স্বৌ শব্দ পুংলিঙ্গ রূপে 
ব্যবনৃত.হইত বর্তমানকালে ইহ্‌! স্্ীলিঙ্গ । এখন প্রশ্ন এই 
কোন্‌ সময়ে এই পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল? ধথ্বেদ 
পাঠ করিলে এই ধারণা হয় যে, মন্ত্রযুগই এই পরিবর্তনের 
সময় । ভৌ-পৃজা খখেদ অপেক্ষাও প্রাচীনতর। এক 
‘সময়ে যে ঢৌ অত্যন্ত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীনতমকালে তৌকে সকলে 
পিত! বলিয়াই জানিত। খখেদেও ইনি পিতৃর্ূপে পূজিত 
হুইয়াছেন।. কিন্তু বৈদিক সুক্তে ইহার বিশেষ প্রাধাস্ত 
লক্ষিত হয় না--ইনি বহু দেবতার মধ্যে একজন । কালে 
যেখন ইহার প্রাধান্ত একবারেই, বিলুপ্ত হইয়া গেল, 
“আকাশ” অর্থে এই শব্ধ গৃহীত 'হুইতে লাগিল তখনই 
স্তৌ শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তনের আরস্ত । আকাশবাচক 
সো শব্দ ২১ স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে কিন্তু দেবতাবাচক 
ভৌ কখনও ্ত্রীলিঙ্গকূপে' ব্যবহৃত হয় নাই I 
সুতরাং যে স্থলে স্তাবাপৃথিবীকে “মাতরা, বলিয়া 
পুর্জা কর! হইয়াছে সে স্থলে ইহার অর্থ “দুই জন মাতা 
হইতে পারে না--কারণ চ্টৌ কখন মাতা নহেন। আমা- 
দিগের বিশ্বাস যেমন পিতা মাতার পরিবর্থে "পিতরা” 
শব্দ- ব্যবহৃত. হইত তেমনি এই অর্থে ‘মাতর!’ শব্দের 
ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ব্যাকরণের মধ্যেও সমাদতত্ব 
কাম থাকে কারণ ভাষা সমাজের রীতিনীতি আচার 


; প্ররাসী:। - . 


| ৪ ভাগ 


~~ পি তত সি 


প্রাধান্য স্থাপিত হয়, সে সময়ে সন্তান পিতার নামেই 
পরিচিত হইয়া থাকে--কিন্তু মাতার প্রাধান্ত সংস্থাপিত 
হইলে তাহার নামেও সন্তান পরিচিত হুইতে-পারে। 
একদিকে যেমন দাশরথী, ভার্গব, কৌরব, ভারদাজ ইত্যাদি 
শব্দের প্রয়োগ আছে। অপরদিকে কৌস্তের় রাখেয়,জাবাল, 
ওঁধিজ, গাজের সৌমিত্রের ইত্যাদির ব্যবহার পাওয়া 
যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে কুষ্ণকে দেবকীপুত্র বলিয়াই 
পরিচয় দেওয়া হইয়াছে (৩/১৭।৬)। সুতরাং বলা যাইতে 
পারে এক সময়ে সন্তান জননীর নামেও পরিচিত হইত। 
পুরুষের প্রাধান্ত বশতঃ যদি একশেষ দ্বন্মে, কেবল পুংলিঙ্গ- 
বাচক শব্ব অবশিষ্ট থাকিতে পারে_-তবে শ্রীলোকের 
প্রাধান্ত সংস্থাপিত হইলে একশেষ দ্বন্থে স্্রীবাচক শট! 
অবশিষ্ট থাকিতে পারিবে না কেন? পাণিনির সময়ে 
এই নিয়ম লুপ্ত হইয়া গিরাছিল সেই জন্ত তিনি ভাবিতে 
পারেন নাই যে, পিতামাতার পরিবর্তে 'মাতরা+ শব্দও 
ব্যবহৃত হইত। এই অর্থনির্ণয়্ বিষয়ে পাণিনি কোন 
সাহায্য করেন নাই কিন্তু সায়ণ আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছেন। খথেদে “মাতরা+ শব্দ ৩* বার “মাতরৌ, 
একবার, মাত্রোঃ ৪ বার এবং মাতরাইব একবার ব্যবহৃত 
হইয়াছে । সারণ ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া- 
ছেন। তাহার মতে মাতরা শব্দের অর্থ 

১} পিতামাতা 

২। মাতৃস্বর 

৩। নির্মাতৃদ্বয়। 
যেখানে গ্ভাবাপৃথিবীকে . লক্ষা করিয়া “মাতরা' বলা 
হইয়াছে সে স্থলে আমরা এই প্রকার বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ 
করিবার আবশ্যকতা দেখি না। 'আমাদিগের-এই সিদ্ধা- 
স্তের যৌক্তিকতা! খখেদ হইতেই প্রমাণিত হইবে। 

“আমর! সেই ক্ল্যাণদাতা পিচার মন এবং মাতার অন্তরনিছ্িত 
শক্তিকে আহ্বানসন্ত্র দ্বারা নানিয়াছি। পিত! দাতা ( পিতরা) 
নিজ সামর্থ্য ঘার। জীবপুর্ণ পৃথিবীকে !বস্তৃত করিয়াছেন এবং নিজ 
আশ্রয়ে রাখিয়। অন্তত প্রদান করিয়াছেন । ১৷১৫৯৷২ তোমাদের 


সেই সুদক্ষ ও শে(ভনকর্া সম্ভানগণ তোমাদিখকেই প্রথমে পিতা 
মাত। (ম তর!) বলয় জানিয়াছি:লম | ১1১৫৯৩ - 


উদ্ধৃত অংশে , দেখা যাইতেছে বে, দ্বিতীয় খাকে 


ব্যবহার লইয়াই. গঠিত হয়। যে, সময়ে সমানে পুরুষের * ভাবাপৃথিবীকে “পিত!” এবং ভাঁহাদিগকেই তৃতীয় খকে 


৮ম সংখ্যা। ] 


আছিল ছি তি 


উর 4 
পতা সপ সত ৮ স্পর্শ সত পিসি 


দ্মাতরা, বল! হইয়াছে। সুতরাং পিতরা ' ও মাতর। 
একার্থবোধক শব্দ । 

প্রথম মণ্ডলের ১৪* সুক্তে একস্থলে (ওয় খে) 
যাহাদিগকে “মাতর!” অন্তস্থলে তাহাদিগকে লক্ষ্য করি- 
লাই *পিত্রোঃ" বাব্হত হইয়াছে । 

অপর একটা সুক্তে একই খকে (৩1১ ) ষাহাদিগকে 
“পিতর।” তাহা দিগকেই আবার ‘মাতরা’ও বলা হইয়াছে। 

নবম মগ্ডলস্থ %৫ সুক্তের দ্বিতীয় খকে স্াবাপৃথিবীকে 
'মাতরা” কিন্ত চতুর্থ একে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 
পিত্রোঃ শবে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

অনেক স্থলে হে “মাতরা+ শব্দ ব্যবহৃত ছইয় ছে 
তাহার একটি গুরুতর কারণও আছে। সো পুংলিঙ্গ 
এবং পৃথিবী স্তীলিঙ্ব কিন্তু ভাবাপৃথিবী স্্রীলিঙ্ । মুত্রাং 
ইহার বিশেষণকেও জ্ত্রীলিল করিতে হইবে । এই জঞন্যাই 
খথেদে ইহার্দিগকে পিতা, দেব যুবক ইত্যাদি ন! বলিয়া 
মাতা দেবী যুবতী ইত্যাদি পদকে দ্বিবচনাস্ত করিয়া! 
ব্যবহার কর! হইয়াছে (৬1৪৪/৫ ; ৭৯1৮) ৭1৯৯৩) 
৯1৯৮৯) ১০1৩৭ ইত্যাদি)। এ সমুদয় স্থলে পিভ ও 
মাতার সমাসে 'মাতরা+ দেব ও দেবীর সমাসে “দেবী” 
(=দেবৌ ), যুবক ও যুবতীর সমাসে যুবতী (-যুবতো) ) 
পদ সিদ্ধ করিতে হুইবে। 

খথেদে সর্বত্রই ছকে পিতা এবং পৃথিবীকে চাত| 
বল! হইয়াছে, ভ্বৌকে কখনও মাত! বল! হয় নাই এবং 
পৃথিবীকেও কখন পিতা বল! হয় নাই কিন্ত গ্রাবাঁ 
পৃথিবীকে কখন “পিততর'* কখন বা ‘মাঁতর! বল! হইয়াছে 
সুতরাং সিদ্ধান্ত এই--পিতরা ও মাতর1 উভরেরই অর্থ 
‘পিতা মাতা” । 

দেবপুত্রে । 

দ্বাবাপৃথিবী যে কেবল মানব ও অন্তান্ত জীবনন্তর পিতা 
মাতা তাহ নহে, ইহার! দেবগণেরও পিতা মাতা । দে বগণ 
ইছাদিগের পুত্র এই জন্তু হঁহাদ্িগের নাম “দেবপুতেপ। 
খখ্েছে সাতবার এবং অণর্ববেদে একবার স্বাবাপৃথিবঁকে 
“দেবপুত্রে” বলা হইয়াছে । ইহার অর্থ লইয়া সায়ণ মহা! 
গোলমালে পড়িয়াছেন। দেবগণ স্ভাবাপৃথিবীর পুত্র ইহ! 
সয়িণ আনন্দের সহিত স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।' 


৪১৭' 


আদিদেবতা | 


তত লা ৪৯ পাশ শী তলত পু ত তি তি পলা," 


ইহা কি প্রকারে সম্ভব, সারণ বোধ হয় জহা ধারণাই 
করিতে পারেন নাই। এই ভন্ত কোনস্থলে “দেবপুত্রে' 
অর্থ মানব যাহাদের পুত্র’ এবং কোনও স্থলে “দেবোৎ : 
পাদক যজ্ঞের নেত্রী” এইরূপ অর্থ করিয়াছেন | কোন 
কোন স্থলে “দেবগণ ধাহাদের পুত্র” এক্সূপও বলিয়াছেন । 
আমরা এই অর্থকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করি। বিবিধ স্থলে 
স্পষ্ট করিয়াই বল! হইয়াছে যে দেবগন ইঁহাদিগের সম্তান। 

১। দিব্য হ্যা... শংসত। দ্যোর পূত্র হুর্ষ্যের স্তৃতি 


কর) ১০৩৭১ 
২। ত্বম্‌.....আগছি ..... ছিতঃ দিবঃ হে দায় দুহিতা (উট) 


তুমি আগমন কর । ১1৩*।২২ 

উবা! যে হার দুহিতা তাহা বহৃস্থলে, বলা। হইয়াছে | (১1৯২,৪1৩০, 
৪1৫১,৫।৮* ইত্যাদি)। 

৩। অশ্বিঘয় দ্যোর নণ্তা দিবঃ ন পাতা। ১১৮২১; 2১৮৪১ 

৪। দ্যৌ ইন্দ্রের কর্তা ও জদয়িত|। 31১৭1৫ 

স মাত্রোঃ অভবৎ পুত্রঃ ইত্য- ইন্্র পিতামাতার প্রশংসনীয় 
পুত্র হইয়াছিল । ৩২২ 

৫1 পর্জন্ত দো র পুত্র পর্ভঙ্কায় দিবঃপৃতায় | +1১০২1১ 

৬। দ্যাব(পৃথিবী বাধূকে উৎপাদন কত্বিযাছেন। ৭৯০1৩ 

৭। ইন্ত্রাবরণ “দিবঃ ন পাতা” । ৩1৯৮৫ 

৮। অগ্নি পুত্র। ৬13৯২ j 

‘দিবঃ মৃঙ্ুঃ তন! পৃথিব্যা$' অরি'দ্যোর পুত্র ও পৃথিবীর তনয়। 

ও ৩২৫১ 

‘এনং দ্যোঃ জনয়ৎ’ দ্য এই অগ্লিকে উৎপন্ন করিয়াছেন 

ইহাতেই প্রমাণিত হুইবে দ্যাবাপৃথিবী দেনমানব সকলেরই পিতা 


মাত।। | 
প্রাচীন গ্রীকদিগের মত 
কেবল যে ভারতীয় খষিগণই ভাবাপৃথিবীকে ছেব- 
মানবের জনক জননী বলিয়াছেন তাহা নহে, অপরাপর 
দেশেও এক সময়ে লোকে' এই প্রকার বিশ্বাস করিত। ' 
অগ্ধিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত প্লেট “টবিয়াস+ নামক 
গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, স্তৌ পৃথিবীর -ন্বামী। ইহাদিগের 
দুই সন্তান জন্মগ্রহণ করে, এক জনের ' নাম ‘ওসিয়েনস্‌’ 
জপরের নাম “টেথিস্। অপরাপর দেবতা ইহাদিগের 
ংশধর | হেসিরড্‌ তাহার 'থিয়গণি নামক গ্রন্থে বলিয়া- 
ছেন যে, এক সময়ে সমুদয়ই অব্যারুত ছিল। সর্বপ্রথমে 
পৃথিবীর উৎপত্তি হয় এবং পৃথিবী ছুইতে আকাশ জন্ম- 
লাভ করে! পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে ক্রমে ক্রমে 
দেবগণের হি হয়। Keightley সাহেবক্কৃত mythology 
০f 0798০ পৃঃ ৪২ ও ৪৩। 'হোমার পৃথিবীকে 'দেবজলনী 
*এবং আকর্টেশর পত্নী বিয়া বর্ণন' করিয়াছেন ৫1১৭ |. পু 


৪৯৮. 


্থাইলাসের কবিতাতে পরিবীকে বিশ্বজননী বা 
হইয়াছে! একস্থলে তিনি ভৌ ও পৃথিবীর প্রপয়- 
* কাহিনী বর্ণ করিয়াছেন 

ইউরিপিডিষের গ্রন্থে পৃথিবীকে মাতা এবং -ভোৌকে 
পিতা বৃলা হইয়াছে। (Muir-Sanskrit Texts v পৃঃ 
২৪-_২৮)। ফরামী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবিজ্ঞানবিৎ 
রেড়ির সাহেব বলেন যে, “The marriage of Heaven 
and. parth forms the foundation of a hundred 
mythologies” স্তৌ ও পৃথিবীর বিবাহ হইতে শতশত 
পৌরাণিক কাহিনীর স্থষ্টি হইয়াছে। 

“.- লাটিনদিগের বিশ্বাস ৷ 

লুক্রেসিয়াস্‌ নামক কবির গ্রন্থে পৃথিবীকে মাতা এবং 
স্বৌোকে পিতা বলা হইয়াছে। মন্রে! সাহেব বলেন, 
“কবি ও দার্শনিক পণ্ডিত সকলেই আগ্রহের সহিত ডৌ ও 
পৃথিবীর প্রগয়স্মিলন 'রর্ণন! করিয়াছেন ।” Muir. 

'_ ক্যাল্ডিয়ানদিগের বিশ্বাস। 

সে’স্‌ (9৫)০০) সাহেব বলেন, “ব্যাবিলোনিয়াতে দুইটী 
সত্যতার কেন্দ্র ছিল। একটা “এরিডু*, অপরটী “এরেক” । 
ধুরিডু নগরের লোক রিশ্্াস করিত যে আকাশ সমুদয় 
দেবতার জননী কিন্ত এরেক নগরে আকাশকে বিশ্ব 
ব্ৰহ্মাণ্ডের জনক বলিয়া পুজা করা হইত। উত্তর 
ব্যাবিলোনিয়াতে সর্বত্র সৌ পু্িত হইতেন কিন্তু এরেক 
নগুরেই ইহার অধিরু প্রতিপত্তি ছিপ । সমস্ত ক্যাল্ভিয়াতে 
সৌ এবং পৃথিবীকে এক সঙ্গেই আহ্বান কর! হইত। 
Hibbert Lectures পৃ ১৩৫১ ১৩৯১ ১৮৫-১৯০ | 

প্রাচীন মিসরবাসীদিগের বিশ্বাস ! 

. প্রাচীন মি্রবাসীগ্রণ বিশ্বাস করিতেন যে, হুট্‌ এবং 
সেবু এই ছই জন আদিদেবতা | হুট অৰ্থ স্ব এবং 
সেরু অর্থ পৃথিবী | ইহারা দেবগপের জনক জননী। 
স্পূরাপর দেশের পৌরাণিক কাহিনীতে ঘ্বৌকে পিতা 
ও পৃথিবীকে মাত! বল! হইয়াছে কিন্তু মিসর দেশে ভৌই 
মাতা এবং পৃথিবীই পিত! । তবে কোন কোন স্থলে “মু” 
তাকে দ্বেবগণ্রে পিতা বলা হুইত। এই "নু স্কৌরই 
একুটী-নায়! মিসর দেশেও সৌ ও পৃথিবীৰ বিবাহ 


প্রবাসী ৷ 


[৪র্ঘ ভাগ! 


marriage of Heaven and Earth is টি by 
common in mythologies—Renouf সাহেবের Hibbert 
Lectures পৃঃ ১:৯, ১১১ | 
. পণ্ডিতগণ আজকাল বলিতেছেন যে কাজিৰ 
মিসর দেশের সভ্যতা আর্ধ্যজাতির সভ্যতা অপেক্ষাও 
প্রাচীন। স্থতরাং দেখা যাইতেছে অতি প্রাচীনুকালে 
সমুদয় সভ্য দেশেই ভাবাপৃথিবীকে আদিদেবতা এবং 
পিতা মাতা বলিয়া পৃজ! করা হইত। 
দ্যাবাপৃথিবীর স্তুতি ৷ 

আমি পুরোহিত হুইয়া মহান এবং যজনীয় দ্বৌ ও 
পৃথিবীকে যন্তে বিনীতভাবে পূজা করি। , দেবগণ যাঁহা- 
দ্বিগের পুত্র সেই মহান স্তৌ ও পৃথিবীকে প্রাচীন জ্ঞানীগণ 
স্তুতি করিয়া পুরোভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন। 

তোমর! নবীনতর মন্ত্র্বারা প্রথমন্রাত পিভামাতা- 
দিগকে যন্ঞস্থলের পুরোভাগে স্থাপন কর। হে স্বাবাপৃথিবী 
তোমরা দেবগণ সহ আমাদিগের নিকট আগমন কর। 
তোমার্দিগের আশ্রয় অতি মহান্‌ ৷ 

হে স্ভাবাপৃথিবী স্দাসকে (কিম্বা উত্তম দাসকে )। 
দিবার আন্ত তোমাদিগের যে বহুল ও অক্ষয় ধন রহিয়াছে, 
সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর। খক ৭া৫৩। 

ভাবাপৃথিবীকে কেহ পীড়া দিতে পারে না, ইহারা 
আশ্ররদাঁন করিয়া সকলকে রক্ষা করেন। দেবগণ 
ইহাঁদিগের পুত্র । আমর! যেন দেবগণের মধ্যে উভয়ের 
অন্থগত হইতে পারি। এই দ্ভাবাপৃথিবী দিবারাত্রি আমা- 
দ্বিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন । ১১৮৫1৪। 

স্থাহারা একত্র বাস করেন । উভয়েই তরুণ বয়স্ক, 
একই স্থলে উভয়ের সীমা, ইহার! পিতামাতার ক্রোড়ন্থিত 
ভ্রাতা ভগিনীর স্তায় এবং পরম্পর বন্ধুভৃত। ইহারা 
ভুবনের নাভি আস্্রাণ করিতেছেন । এমন স্তাবাপৃথিবী 
আমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন । ১১৮৫৫ 

যে স্তাবাপৃথিবী অতি বিস্তৃত বৃহৎ এবং গৃহস্বরূপ, 
ধাহারা শ্রীতিবশতঃ দেবতাদিগকে উৎপন্ন করিয়াছেন, 
যাহারা সুদর্শন এবং যাহারা. অমৃত ধারণ করেন সেই 
দ্যাবাপৃথিবীকে আমর! যক্তত্বারা আহ্বান করিতেছি । 


ইয়া] অংনুকু পৌরাণিক কাহিনী রচিত হইয়াছে ৷ 170৫ * দ্যারাপৃথিবী আমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন । 


J 


ছন সংখ্যা 


৪ ~ পা 


১১৮৫৬ আমরা রেবতাদিগের প্রতি € যে য কিছু অপরাধ 
করিয়াছি কিম্বা বন্ধু বা গৃহকর্তার প্রতি যে অখ্রাধ 
করিয়াছি এই মন্ত্র তাহা অপনোদন - করুক ৷ দাবা- 
পৃথিবী আমাদিগকে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন। ১১৮৫৮ 
হে দ্যাবাপৃথিবী, হে পিতা মাতা, তোমাদ্দিগের নিকট- 
হত্বা হইয়া আমরা এই যে স্তুতি করিতেছি ইহ! সফল 
হউক ১৷১৮৫৷১১ ৷ 

সেই দ্যাঁবাপৃথিবী সকলের সুখদায়ক, ব্রতযুক্ত, 
উদ্দকধারক, শোভন জন্মযুক্ত,--এই দেবতাদয় ম্বকর্খে 
গ্রগল্ভ। শুচি ও দ্যোতমান কৃরধ্য ইহাদিগের মধচস্থলে 
নিদ্দিষ্ট নিয়মে বিচরণ করেন। ১1১৬%1১। হে দ্যাঁবা- 
পৃথিবী তোমরা মহান্‌ তোমরা স্তত ছইয়া আমাদিগকে 
প্রভূত অন্ন ও বল ওদান কর। আমরা যেন সর্কক লেই 
প্রজা (সন্তান ) বিস্তার করিতে পারি। আমাদিগকে 
প্রশংসনীয় ওজঃ প্রদান অর । 

হে দ্যাবাপৃথিব-__-ভোমর! ঘ্বতের আধার, ভূতসমূহের 
আশ্রয়নীয়, বিস্তীর্ণ, ব্যাপ্ত মধুদানকারী এবং স্থন্ধপ। 
বরুণের নিয়মান্ুসারে তোমরা পরস্পর পৃথক, অন্থর ও 
বহু ক্ষমতাবিশিষ্ট হইয়া বহিয়াছ। ৬1৭1১ দ্যাবাপৃথিবী 
সধুক্ষরণকারী, মধুদানক্কারী, মধুত্রত, এবং নিজ বন্ধ 
দ্বার! ষজ্ঞধন, মহত্যশ ধন, অন্ন, বীৰ্য্য দান করিয়া থাকেন । 
তাহারা আমাদিগেন জন্ত মধুবর্ষণ করেন | ৩1৭০৫ 1 
দৌম্পিতা এবং মাতা পৃথিবী আমাদিগকে অন্ন প্রদান 
ককুন। বিশ্ববিৎ শোতলকর্ম্মা, পরস্পর মিলিত কল্যাণকর 
বোদসী আমাদিগকে পূতাদি বল ও ধন প্রেরণ করেন। 
৬৭৭৬ । 


১১৬০৫ । 


,_ দস্যৌর অধঃপতন। 
__ দ্বৌপৃজ্জা কত প্রাচীন তাহা নির্ণর করা সম্ভব নহে। 
তবে এই মাত্র বল, যাইতে পারে যে, খ্রগ্বেদরচনার বহু 
পূর্বে ইহার আরস্ভ। খথেদে একস্থলে লিখিত শাছে, 
- পদেবগণ ধাহার পুত্র, সেই মহান্‌ স্তাবাপৃথিবীকে ওাচীন 
জ্ঞানীগণ (পূর্বে কবস্নঃ) স্ততি করিয়া! পুরোভাগে শ্বাপন 
করিরাছিলেন” ৭৫৩১ । এই ধাকটী বশিষ্ঠের রুনা। 
বশিষ্ঠ অপেক্ষা প্রাচীন্তর খাঘি খগ্বে'দে আছে কিনা 


_ আৰ্য্যজাতির আদিদেবতা। 


8১৯ 


ত পালা ৩০ 


প্রাচীনকালে স্তাবাপৃথিধী সর্বশ্রেষ্ঠ দেক্তা (ছিলো 
বৈদ্িকষুগে ইহাদের প্রাধান্ত এক প্রকার লুপ্তই হইয়া- 
ছিল। গ্ভৌর উদ্দেশে একটা সুভ রত হয় নাই। * 
ভাবাপৃথিবীর জন্তু কেবলমাজ্ম সাঁতটী সুক্ত রচিত হইয়া- 
ছিল এবং অপরাপর কয়েকটা স্ক্তে: সাধারণভাবে অপর 
দেবগণের সহিত ইহার্দিগকেও আহ্বান করা হইয়াছে। 
অপর দেবতার স্তায় ইহারাঁও অতি গ্রহ" করেন এবং 
প্রার্থনা পূণ কর্রিয়| থাকেন । এক সময়ে ইঞ্াদিগরকে দেব- 
গণের পিতা মাতা বলা হইত এই অন্ত ইহাদিগের যাহা 
কিছু: শ্রাধান্ত ছিল-_নতুবা অন্ত কোন প্রকার বিশেষত্ব 
দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 


খেষিগণ বুঝিতে পারিলেন স্তৌ এক বস্তু, লক্ষত্রাদি পৃথক 


বস্ত। এবং শুন্ত আকাশ অপেক্ষা সূর্য্য, অগ্নি পর্জন্াদি 
দেবতা অধিক উপকারী । এই জ্ঞানই ন্রীর সিংহাসন 
বিচলিত করিয়াছিল। ইহার- পরও-স্যাবাপৃথিবীর পুজা 
কিছুদিন প্রচলিত ছিল বটে কিন্তু ছারা হীনপ্রভ হইয়! 
পড়িলেন। স্তৌ যখন মৃতপ্রায়, তখন একশ্রেণীর খধি 
ইহার প্রকৃতি উদ্নত করিয়া বরুণ : _ছাবরক ) নামে 
ইহার পুজা করিতে আবস্ত করিদ্রাছিজেন ? বরুণের 
প্রকৃতি অত্যন্ত উন্নত হুইলেও খ্রমিগণের এই চেষ্টা সফল 
হয় নাই। কালক্রমে ইন্দ্রই ভৌ ও বরুণেৰ স্থান অধিকার 
করিয়া বসিলেন। ইহার প্রমাণ খখ্বদেই রহিয়াছে-। 
ইন্দ্রের মহিমা তৌ অপেক্ষা ও শ্েষ্ঠ ১৫৫ ১। ইন্্ ত্বাবা- 
পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহারা ইন্দ্রের মহিমা 
অতিক্রম করিতে পারে নাই ১1৪১৮। সত্ব ও পৃথিবী 
ইন্দ্রের সেই বলের পরিচর্য7 করে ৫1881৫, ইন্দ্র ছ্যকে 
স্থিরভাঁব ধারণ করিয়াছেন ১/১২১।২ : ইন্ত মহান্‌ তৌ ও 
পৃথিবীর সম্রাট ১১০০১ একস্যতল ইন্দ্র বলিতেছেন, 


.স্বাবাপৃথিবী আমার একাংশের ও সান নহে ১০1১১৯।৭। 


এইরূপ বহুস্থলে স্বৌকে ইন্ত্র অপেক্ষ নিকষ্টতর স্থান 
দেওয়া হইয়াছে । , - 
দ্যৌর উৎপত্তি, বিষ: পর্ন | 

-স্কৌ যখন খধিগণের একমাত্র উপান্ত-দেবতা ছিলেন, 
তখন তাহারা ভাবিতেন স্তৌ সকলের অষ্টা এবং দেব ও 


নন্দেহ। পূর্বোক্ত খক হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, অতি * মানব-ইহ্যর পুত্র। কিন্ত যখন ইনি সিংহাম্নচ্যুত হইলেন, 


8২০ 
তখন লোকে চিন্তা করিতে লাগিল, “স্ভৌকে কে সৃষ্টি 
করিয়াছে? এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন খষি ভিন্ন ভিন্ন উত্তর 
- দিয়াছেন। 

১। ভরদ্বার খবির মতে ইন্তর দ্যোকে উৎপন্ন করিধাছেন। 
শ্জনয়ন্‌ দ্যামৃত 1৩০1৫ 


স্টাবাশ্ব খষি বলেন, “ইন্দ্র দ্যৌ ও পৃথিবীর জন্মদাত1”। 
(জনতা ) ৮1৩৬ ৪ 
একস্থলে আছে,*'হে ইন্দ্র আমাদিগেব পূর্বের কোন্‌ 
খধি তোমার সমুদয় মহিমার অস্ত পাইয়াছিল? কারণ 
তুমি স্বীয় দেহ হইতে তোমার পিতামাতাকে ( = তাবা- 
পৃথিবীকে) এক সময়ে উৎপাদন করিয়াছিল । ১%৫৪1৪ | 
২। গৃৎসমদ্‌ খষি বলেন, “সোম ও পুষ্প এই দুইজন দ্যৌ ও 
পৃথিবীর জনক ।” ২৪০1১ 
৩1 অদ্বরীয ও খজিশ্বান্‌ খষি বলিয়াছেন, “হে রোদরসী, সোঁস 
তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছে ।” ৯1৯৮৫ 
বশিষ্ঠ খধিও সোমকে দ্যাবাপৃথিবীর জন্মদাতা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। “অনিতা রোদস্তোঃ”। ৯৯০1১ 
প্রতর্দন খধি বলেন. "সোম বুদ্ধিবাত্তির (কিন্বা! স্ততিবাংকার 1 
জনক, দ্যোঁর জনক (জনিত! দিবঃ ), পৃথিবীর বনক, অগ্নির জনক, 
হুর্য্যের জনক, ইন্দ্রের জনক এবং বিঝুর জনক । ৯1৯৬1 
৪1 কুৎস খধিব মতে অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর রচয়িতা । 
রোদক্তোঃ 1” ১৯৬1৪ 
বিশ্বামিক্ বলেন, “অনি দ্যাবাঁপথিবীকে বিস্তৃত করিষাছেন" 
আ৬৫। একথা বশিষ্ঠও একস্থলে ( "1৫ ৪ ) বলিয়াছেন । 
«| জমদপ্রি খষির মতে তৃষ্টা নামক দেবতা জনক দ্রননী দ্যাবা- 
পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ১০১১৯ 
৬। একস্থলে হিবণ্যগর্ভকে দ্যোঁর জনক বল! হইযাছে। 
১০১২১৯। 
৭। পুকষ সুক্তে বল! হইয়াছে যে, পুরুষের মস্তক হইতে দো 
এবং পদদ্ধধ হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। ১০।৯০।১৪। 
৮1 অঘমর্ষণ খধির সতে ধাতা সূর্ধ্য চন্দ্র দেটীপৃথিবী অস্তবীক্ষ 
ইত্যাদিকে সৃষ্টি করিবাছেন। ১০।১৯১1৩। 
৯। বামদেব খষি দ্যাবাপৃথিবীর একটা শুক্ত রচন! করিয়াছেন । 
ইহার একটা থকে বলা হইবাছে ৫. 
“যিনি এই- দ্যাবাপধিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন তিনি ভুবনের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্ম ।” ৪1৫৬৩ । 
দীর্ঘতম! খবিও দ্যাবাপধিবীব একটি স্তুতিতে বলিযাছনঃ-- 
“তিনি কশ্মশীল দেবতাদিগের মধ্যে সর্বশ্রেঠ কম্মী বিনি সর্বব- 
সুখপ্রদ দ্যাবাপথিবীকে উৎপন্ন করিষাছেন, যিনি প্রাণীগণেব সুখের 
জন্ত দ্যাবাপৃথিবীকে পরিমাপ কবিয়াছেন এবং অঞ্জর স্তম্তদ্বার! 
ইহাদিগকে স্থির কবিয়া রাখিযাছেন। ১1৬০৪ । 
অগস্তা ধষি দ্যাব। পৃথিবীর একটা সৃত্তেই এই প্রশ্ন করিযণছেনঃ-_ 
ই হাদিগেব মধ্যে কে প্রপমে উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পবে উৎপন্র 
হইয়াছেন, কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছেন ? হে জ্ঞানীগণ এ কথা কে 
জানে? ১1১৮৫১। 2 
কবধ খবি:বলিয়াছেন £_ 
“সেই বৃদই বা কি, সেই বৃক্ষই বা কি যাহা 


“জনতা 


হুইতে, এই দ্যাবা” 


প্রবাসী। 


( €র্থ ভাগ। 
পৃথিবী প্রস্তুত করা হুইয়াছে। পুরাতন দিবা ও উষ! জীর্ণ হততেছে 
কিন্তু ইহারা অরারহিত হইয়। চিরকাল সংস্থিতত রহিরাছে। . 
১৪1৩১।৭। 
একস্থলে এইরূপ স্ষ্টি-বিববণ পাওয়া যায়, 
কোথায তাহার অধিষ্ঠান ছিল? কোন্‌ স্থান হইতে কিকপে 
কাৰ্য্য আরম্ভ করিযাছিলেন ? কোন্‌ স্থান হইতে বিশ্বকর্মা ও বিশ্বস্তষ্টা 
নিজ মহিম! দারা ভূমি উৎপাদন এবং দো স্বষ্টি করিয়াছিলেন ? 
সর্বত্র ভ।হার চক্ষু, সর্ধত্র তীছার মুখ, সর্বত্র তাহার বাহু এবং সর্বত্র 
তাহার পদ । সেই এক দেবতা বাহুছষ ও পদদ্বয সঞ্চালন করিয়া 
দ্যাবাপৃথিবী স্বষ্টি করিয়াছিলেন । সে কোন্‌ বন, সে কোন্‌ বৃক্ষ, 
যাহা হইতে এই দ্যাব।পৃথিবী বচিত হইয়াছে । হে মনীষিগণ, 
তোমর! মনকে জিজ্ঞাসা কর তিনি কোণায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া সমুদয় 
ভুবন ধাবণ করেন । ১*1৮১1২--৪। 
ভিন্ন ভিন্ন খষি স্তৌোর উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন উত্তর দিয়াছেন । 
স্তৌর পতানর সময়ে খাগ্বোদর খাষিগণ যেমন বকপ- 
রূপে ইহাকে পুনঃপ্রতিঠিত করিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়া- 
ছিলেন, উপনিষদ্যুগের প্রাবস্তেও তেমনি মৃত স্যৌকে 
পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্ত চেষ্টা কর! হইয়াছিল। 
ছান্দোগা উপনিষদে বল! হুইয়াছে £-_ 
প্রাণে ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ষ”- প্রাপ ব্ৰহ্ম, ক (= সুখ) 
ব্ৰহ্ম ; এবং থ (আকাশ ) ব্ৰহ্ম । ৪৷১০৷৫ 
কামলায়ন উপকোশল নামক একজন ব্রহ্মচারী বলিল, 
“প্রাণ ব্ৰহ্ম ইহা আমিজানিকিন্তক ও খ ( যে ব্ৰহ্ম 
ইহা ) আমি বুঝি না”, 
ইহার উত্তরে বলা হইয়াছিল, 
প্বাহা “ক” তাহাই ‘খ’ আর যাহা যাহা ‘খ’ তাহাই 
কঃ) 
শ্ষত্বাব কং তদেব খং। যদেব খং তদেবকং |” 
শঙ্কর বলেন, “এন্সলে ক ও থ পরস্পর বিশেষ্য ও 
বিশেষণ, (কবল 'ক’ ব্রহ্ম নহে কেবল “ও ব্রহ্ম নহে 
কিন্তু মুখ দ্বার। বিশেষিত যে আকাশ তাহাই ব্রহ্ম |” 
কিন্তু ধধিগণের এ চেষ্টাও বিফল হইয়াছে । 
আর জাগ্রত হইলেন না। 


ঘ্থৌ৷ 


শীমহেশচন্জ্র ঘোষ ৷ 


৮ম সংখ্যা । | 
সংযম । 
বৃদ্ধ মসরফের পত্মীবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সামান্ত 
জোত জমীটুকুও যখন প্রবল জমিদারের কবলগত হইল, 
তখন সে আল্লার প্রবর্তনায় তাহার পিতৃপিতামহের তাবাস 
স্তাগ কবিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে 


একমাত্র সেহের সন্তান মেহের, একটি ভাঙ্গা ‘বদল!’ ও 


কয়েকটি টাকা। 

স্বদেশী বন্ধুর গৃহে থাকিয়া দুই একদিনের অন্বেষণে 
কর্ণওয়ালিস ট্রাটের উপর একখানি ক্ষুদ্র খোলার ঘরে 
সে একটি ছোট খাট হোটেল খুলিল। যে মসরফ একদিন 
কত লোককে অয় দিয়াছে, সে দরিদ্র হইয়া পতিলেও 
পরের গৃহে গলগ্রহ হইর| থাকিতে পারল না । আর 
কেই ব চিরকাল তাহাকে আশ্রয় দিত। 

মসরঞ্ক বৃদ্ধ; শ্বশ্ত ও কেশ শুত্র। কিঞ্চিৎ স্থুল, 
মধ্যমারৃতি। স্বভাব বড় ধীর, স্বল্নভাষী, ক্ষুদ্র চক্ষু হুই টিতে 
কি এক অলস আবেশ প্রাণের বেদনা জ্ঞাপন করিত । 

মসরফের পূর্বপুরুষের নাকি ধনশীলত্বের খ্যাতি ও 
কোন নবাব বংশের সহিত ঘনিষ্ঠ শোপিত-সংঅব হিল । 
এক্ষণে কিন্ত তাহার্‌ অবস্থায় নিতান্ত ভাটা লাগিয়াছে। 
পূর্বতন ধনশালিত্বের পরচয় রূপে একট! চটের শরদা, 
মাটির গুদ্বগুড়ি, তামার ভাঙ্গা “বদনা, বিস্তমান ছল। 
মসরফ ও মেহেরের একটি মাত্র পরিচ্ছদের অধিক ছিল 
কি না, সন্দেহ । মেহের চিরদিন সকল সময়েই একটি 
লাল কোর্ভা, এক্খানি ফিরোজ! রঙ্গের শাড়ী ও এক জোড়া 
ক্ষুদ্র জরির জুতা পরিয়া থাকিত। মসরফ, বাড়ীতে 
একখান! ময়ল। ধু্ডিতে হাটু পর্যন্ত ঢাকিয়! লজ্জা নিবারণ 
করিত ) নমাজ পড়িবার সময় কিংবা কোথাও যাইতে 
হইলে একট। ঢিল! পাজামা, একটা নিম আস্তিনের 
চাপ্কান, একটা পুরাতন সব্দরী, ও একটা বিবর্ণ আমামা 
ব্যবহার করিয়া! শ্বীয় অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিত। 

বৃদ্ধ সদাই ভিরমা*, অশ্রভারাবনত চক্ষে একখান! 
ছিন্ন মাছুরে বসিয়া থাকিত) চঞ্চলম্বভাব বালিক" ফুল 
মুখে পিতার বিরলকেশ মন্তকে হাত বুলাইত, মিছ মিছি 


হাসিয়া পিতাকে হাসাইবার চেষ্টাকরিত। মসরফ একটু * 


সংযম. 


৪২১ 


হাদিলে মেহের তাহার কোলে লুটাইস্্া পড়িত, না হামিলে 
বালিকা ফুটপাখের উপর ঘাইয়! বালক-ভল্ত ইস্মাইলের 
সন্তে ছুটাছুটি করিত) তাহাদের স্বেহণালিত কুকুর 
কান্ু”ও মেহেরের কাপড় টানিয়া, পায়ে জুটাইয়া, ল'ফা- 
ইয়া, ছুটিয়া ক্রীড়ারত হুইত। কুকুরের ক্রীড়া দেখিয়া 
বৃদ্ধের ব্রি বদন অধিকতর কাতর হইয় উঠত, পাছে 
মেহেরের কাপড়খানি ছি'ড়িয়! হান্ন । মছেরের কিন্ত 
সেদিকে লক্ষ্য থাকিত ন!। 

মেহেরের বয়স ১২ বৎসর হইনে। ব* উজ্জ্বল গৌর 
না হইলেও সে স্থলী কটে। দে ক্ষীণ, তাহার বয়স 
অপেক্ষা দেখিতে ছোট বোধ হইত, কিন্তু তাহার অন্গ- 
সৌষ্টৰ তাহার বিপক্ষ প্রমাণ প্রশ্বোগ চেষ্টা করিত। 
মসরফের কলিকাতা আগমন দ্বিতীয় কংসর অতিক্রম 
করিল, এদ্রিকে মেহেরের যৌবনান্ধকাহে দেহ চযণের 
চাঞ্চল্য চক্ষুদ্বয়ে ধীরে অধিকার স্থাপন কহিতেছিল। 

| A 

অমিতাভ প্রেসিডেম্নি কলেজে এল. এ, পড়িত। 
তাহার মেদিনীপুরের মধ্যে ছোট খাট একটু জমিদারী 
ছিল। প্রত্যহ কলেজে যাইবার সময়. ত্ফ্চ্তাভ হোটে- 
লের সন্মুখের ফুটপাথে মেহেরকে খেলা করিতে দেখিত। 
তাহাকে প্রত্যহ দেখিতে দেখিতে অমিতাভর মন তহার 
প্রতি কেমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিণ। যৌবনের 


-প্রারস্তে রমণীপ্রেমের একটা লালদ! এবন প্রবল হই 


উঠে যে স্থান, কাল, পাত্র বিচার করিবাহ্ ক্ষমতা থাকে 
না। অমিতাভ সহাধ্যাযী-বিযুক্ত হুইয়া কলেজে গৰনা- 
গমন আরম্ভ করিল । ষরি কোন “দন মেহের গৃহাভাব্তরে 
থাকিত, তাহার নির্গম প্রতীক্ষায় অপেক্ষা! করিয়া কলেজে 
বিলম্বে উপস্থিত হইত । 

মেছেরের ফৌবনসমাগমে সেই লাল কোর্ডাটি আটো! 
হইয়া তাহার বর্ত,ল দেহথানিকে দঃ আলিবন করিয়াছে। 
তাহার চক্ষে লজ্জা আসিয়াছে, উড হাস ও চঞ্চল চরণ 
মৃতু হুইয়াছে। . 

অমিতাভ’র বড় ইচ্ছা তাহার সহিত কথা বলয়! 
নামটা জানিয়া লয়। বহু বিনিদ্র বিভাবরী এই ভাবনাতে 
কাটিয়া যুইতে লাগিল। 


৪২২ 
একদা-নৈশপাঠ সমাপ্ত করিয়া নির্ধাণদীপগৃছে শয়ন 

করিয়া অমিতাভ কথা কহিবার ছল উদ্ভাবনে মস্তিফবের 
* সমস্ত শক্তিটা নিয়োজিত করিয়৷ ক্লান্ত হুইয়! পড়িয়াছে 
কিছু ঠিক্‌ করিতে না পারিয়াই ঠিক করিল, বালিকা 
সন্ধ্যার পরও রুটি বেচে, রুটি ক্রয়চ্ছলে কথা কহিবে। 
কিন্তু রুটি কেনা পক্ষে হিন্দু ব্রাহ্মণ পল্লীবাসী অমিতাঁভ'র 
চিরপুষ্ট সংস্কারট! বড়প্তস্তরায় হইয়! দীড়াইল। ভাবনায় 
কাতর হইয়া তন্ত্রায় অভিভূত হইয়া পড়িণ ) পরদিন' এক 
খানা বড় ভারাক্রান্ত প্রাণ লইয়া শয্যা ত্যাগ করিল। 

* পরদিন কলেজে যাইতে আসিতে মেহেরকে দেখিল। 
রাত্রে আবার চিন্তা আসিল । 

মন ভারি চালাক। নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্তু 
সে ধৰ্ম্মবুদ্ধিকে বেশ বোকা বুঝাইতে পারে। অমিতাভ 
মনে মনে চিন্তা করিল, আমি শুধু তাহার নামট! জানিয়! 
লইব, তাহাতে পাপ কি? 

সন্ধ্যার পর অমিতাভ কটি কিনিল। দোকানে তখন 
মেহের ছিল। প্রশ্নেব পর প্রশ্ন করিয়া অমিতাভ অনেক 
, খবর জানিয়া লইল | মূল্য দিয়া প্রস্থান করিলে মেহের 

' দেখিল ডল পয়সা ভ্রমে বাবু টাকা দিয়া গিয়াছেন। 
পিতাকে বলিল। পরদিন আবার সাক্ষাৎ। টাকা 
ফেরত'লইয়! মসরফের সহিতও পরিচয় হইল। অমিতাভ 
বৃদ্ধকে বুঝাইল, সে এত কাঁচা ছেলে নহে যে পয়সার 
বদলে টাকা দ্বিবে। টাকা সে দিন তাহার নিকটে 
ছিলই না। ' ফেরত লইল না। 

' ভালবাসা দির ক্রমশঃ আঘাত করিতে থাকিলে, 
আহত প্রাণও কিছু ভালবাসিতে বাধ্য হয়। মেহের 
অমিতাভকে দেখিলে লজ্জায় সঙ্কুচিত হুইয়া পড়িত। 
তাহার বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী ইস্মাইলের চক্ষু ঈর্ষায় জ্বলিয়া 
উঠিত।- | 

উভয় পক্ষে' বেশ পরিচয় হুইয়া গিয়াছে । বৃদ্ধের 
সহিত কথোপকথন করিতে করিতে একদিন মেহেরের 
বিবাহের কথা উঠিল। মসরফ বলিল, “ইস্মাইল ছেলে 
বেলা থেকে আমার কাছ আছে, আমি-তাকে ছেলের 
মত দেখি। সেও মেহেরকে খুব ' ভালবাসে ; আর 
কোথায় খুজিব, উহার সঙ্গেই, মেহেরের ব্রাহ দিব’ 1০ 


প্রবাসী ৷ 


[ ৪র্থ ভাগ। 
অমিতাভ ঢোক গিলিরা, কাশিয়া বলিল, “বেশ ত। 
তোমার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে ইস্মাইল হয় ত’ তাকে 
নিজের বাড়ী নিয়ে যাবে। তুমি তখন একা! কি কর্বে। 
তার চেয়ে আমার জমীদ্দারীতে তোমর! সকলে গিয়ে 
চাষবাস কর, আমার ইচ্ছে” । প্রস্তাবে বুদ্ধ সন্তষ্ট হইল। 
মেহেরের বুক কাঁপিয়া উঠিল। ইসমাইল মহা আপত্তি 
করিল। অবশেষে বৃদ্ধ জয়ী হইল। 

অমিতাভর বসতবাটীর সন্নিকটে মদ্রফের আবাস 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অমিতাভও কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে, 
স্বয়ং না দেখিলে কর্মচারীরা বড় ফাকি দের, ঠকায়। 
অমিতাভর প্রাণে বিষম ঝঞ্চা চলিতেছে । সেও তাহার 
সহিত' অবিশ্ৰাম সংগ্রাম করিতেছে । সকালে বৈকালে 
বেড়াইতে যায় ; মেহের অবগুঠনাবৃত হইয়া জল আনিতে 
যায়; দুর হইতে তাহার ছায়া দেখিয়াও সে চিনিতে 
পারে; অমনি সে পথ ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরে । যদি 
কোন দিন অন্তমনস্কভাবে চলিতে চলিতে উভয়ে নিকটস্থ 
হইয়া পড়ে, অমিতাও'র প্রত্যাবর্তন অসম্ভব হয়, চক্ষু 
পিপাসিতের মত চাহিয়া. থাকে ; মেহের অ্রন্তে ব্যন্তে 
শৃন্তকলস লইয়া ,গৃহে ফিরিয়া ষায়। তাহাকে ফিরিতে 
দেখিলে ইস্মাইল ব্যাপার বুঝিয়াও জিজ্ঞাসা করে, 
‘ফিরিলে কেন’ ? মেহের একটি দৃষ্টিতে তাহার উত্তর 
দেয়। ইস্মাইল কথন কখন ক্ুরতা করিয়া কহিত, 
“বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, তাহাতে ফিরিবার কি 
আবশ্যক ছিল? বাবুর সঙ্গে দেখা হ’লে ত’ ভালই? । 
মেহেরের দৃষ্টিতে তিরস্কার ফুটিয়া উঠিত ।.. 

মেহের কায়মনে পতিসেবা করে, কিন্ত তাহার মন 
কেমন উদাস, উন্মনস্ক। অমিতাভ সাশান্ত কেরাণীর মত 
খাটে, তবু তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত । 

একদিন ইস্মাইল বাবুর কাছে সেলাম করিয়া 
দাড়াইল। অমিতাভ জিক্সাস! করিল, “কি ইস্মাইল” ? 
ইস্মাইল জোড়হাত করিয়া! কহিল, ‘আপনার যথেষ্ট দয়া, 
কিন্ত তাহা ভোগ করা আমার অদৃষ্টে নাই। আমি 
আর এখানে থাকিব না, । অমিতাভ একটা নিশ্বাস 
জোরে টানিয়া গ্রইয়া বলিল, ‘আমিও তোমায় বলিব 
মনে করিতেছিলাম। তুমি আমার'ইস্লামপুর কাছারীর 


৮ম সংখ্যা।] 
এলাকায় গিয়! বাস কর”। ইস্মাইল কহিল, ‘আপনার 
জমিদারীতে বা এদেশে যেখানে আপনার নাম সন 
_ যাইবে "সেখানে "সর থাকিব না”। অমিতাভ একটু 
চুপ করির] থাকিক্রা বলিল, “সেই ভাল | কবে যাইবে” ? 
ইস্মাইল কহিল, ‘কালই’। এ উত্তরটা অমিতাতভকে 
আঘাত করিল। প্রস্তুত থাকিলে আঘাতগ্রহণ কর! 
তত কষ্টসাধ্য হয় না; অতর্কিত আগমনে চিত্ত ম্তস্তত 
হইয়া ষায়। অনিতান্ত অনেকক্ষণ পরে বলিল, ‘কালই 
যাইবে? ছদিন পরে গেলে হয় নাঃ ৷ ইস্মাইল ব*লল, 
‘না, কালই যাইব । অমিতাভ অন্তমনস্কভাবে ছোট্ট 
একটি ‘আচ্ছা’ বঙ্গির! চলিয়া যাইতেছিল, ইসমাইল বলিল, 
“একটু দীড়ান। এই গহনাগুলিআমার বিবাহের দময় 
আপনি মেহেরক্কে দিয়াছিলেন। এগুলি আপনাকে 
ফিরাইয়া লইতে হইবে’। অমিতাভ বলিলেন, “মামি 
দিয়াছি, আর লইতে পারি না। তুমি উহা! কেচিয়া 
ফেলি9 বা যে কোন উপায়ে হস্তান্তরিত করিও; অমার 
আপত্তি নাই । ইন্মাইল সেলাম করিয়! চলিয়া গেন। 

যেখানে মেহেরের বাড়ী ছিল, সেখানে একটা সুন্দর 
উদ্যান রচিত হুইল | তাহার মধ্যস্থলে অবগুঠন বৃতা 
ভ্যাফ্নি মুণ্ডি ৷ 


/ 
2 
- লায়েক ছেলে । 
কর্তা_ওরে নগা, আমি মনে করি, যে তুই বুঝি 
নিরিবিলি হ'বে বোলে বাগানের ঘরে গিয়ে লেখ পড়। 
করিম্‌। এখন শুল্‌চি, যে তোর লেখাপড়ায় মন নেই ; 
বাগানের ঘরে গিষ্টে কেবল পয়ার লিখিস্‌। 
নগেজ--পয়র ! পয়ার! উঃ কি ভয়ঙ্কর কথা । 
পুটি__কেন দাদা, তুমি যে সেই পোড়ে শোনাক্ছিলে 
“কোকিলের প্রতি”, “ফুলের প্রতি”) পয়ার লেখ না? 
নগেন্দ্র--অভাভু অপমান ) সহ হয় না, সহ হয়না! 
কর্তা-_তুই সূচি লিখিস্নি, তে! পু'টি বল্‌ছে কেন? 
নগেঞ্জ--পয়'র | উঃ কি অপমান ! 
কর্তা--আন্‌ দেখ তোর খাতা থান! । 


শ্রীচারুচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


লায়েক ছেলে । 


৪২$ 

নগেজ-_এখনি আন্চি) কিন্তু পয়ার? উঃ সেই 
সেকেলে পয়ার ! আমি কি দাঁশ্ুত্বায়, জামি কি ঈশ্বর 
গুপ্ত ? পয়ার? 

কর্তা_-বকৃচিম্‌ কি হতভাগা 1 কি কর্দিস্‌ তা নিক্গেই 
বল্না | | 

নগেন্ত্র-_বিবিধ ছন্দবন্ধে কবিতা বচন! ক্ররি। পয়ার! 
কি অসহ্‌ কথা, কি অপমানের কথাশ 

কর্তা--<য়েছে | এখন এ রো”্গ্র ওযুধ ? 

পু'টি- কিন্তু বাবা, মেজদা যে সেই জাপাস-যুদ্ধ লিখিছে 
সেটা খুব চমৎকার । আমার খানিকৃটে মনে আছে ৪ 

চা পান করিঃ! জাপান ছুটল 
রুষিয়ার পানে কষিয়া ; 
নোঙর খুলিল কোমর বধিল 
। কাসিয়৷ এবং ক-সয়া। 
কর্তা-_চুপ্কর় পুঁটি তুই আর ছড়া কাটাস্নে। 
(স্থরেন্দ্রের প্রবেশ ৷) 

স্থরেন-_বাবা, আমি নগেনকে কতব'র বলেছি, ষে 
কবিতা লেখা স্ত্রীজনোচিত কর্ম্ম। ৃ 

নাগন-_সাবধান দাদ। ! আ্রীজাতির প্রতি *গ্লানিসূতক 
উক্তি, কাপুরুষতার কর্ম্ম ; বিংশ শতান্বীর অন্থ্পযুক্ত। 

সুরেন_স্ত্রীলোকেও এখন বিজ্ঞান শিক্ষা কর্ষে, এবং 
দেশের কল্যাণে বদ্ধপরিকর হবে। 

নগেন-_-অসার বিজ্ঞান ! শুফ গবেষণা. They have 
their days and cease to be ; কিন্ত কবিতা, 

কর্ত।--চুপ্‌ কর হতভাগা গুলো! আমি রৈলুম 
দাড়িয়ে, আর ওরা কি এক তক্ক ছুড়ে দিলে দ্যাখ! 
স্থরেন, তুমি নাকি কলেজে যাও না শুন্তে পাই.1. 

স্থরেন--কলেজের বই মুখস্থ কলে Origin ity 
বুদ্ধি পায় না। এখন দেশের re5CUrces হাড়াবার সময় 
উপস্থিত । আমি Science ,এর O:iginal researcgaes 
করে দেশের উপকার কচ্চি। | 

কর্তা-কি কতগুলো বকৃলে দেখ: ওরে সুনেন, 
আমার সঙ্গেও ইংরিজি কথ! ? 

স্থরেন- বৈজ্ঞানিক অন্রসন্ধান দ্বারা দেশের সম্পদ 
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কর্তী-_হা কপাল ! এমন্‌ জেঠিয়ে গেল, যে আমার 
সঙ্গে ছাপার অক্ষরে কথা কইতে সুরু কল্পে? 

€ প্ৰতিবেশী এবং বন্ধু গোবিন্দ বাবুর প্রবেশ ) 

গোবিন্দ--মশাই, আমি সব শুস্তে পেয়েছি । স্থরেন 
বল্‌ছে, যে ও আপনি ভেবে চিন্তে এক্‌টা হুদিস্‌ বের 
কোর্কে, এবং তাতে কোরে দেশেব ধনদৌলৎ বাড়াবে । 

কর্তী-__বয়েগেছে, অর্থাৎ বয়ে গেছে । কিছু হবে না। 
কলেজে ন! গিয়ে দেশের ধনদৌলৎ বাড়াবে! - 
, স্ুরেন্--আমি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও সুস্ম এক শক্তির 
আবিষ্কার কোর্কো। তদ্বারা অগ্নির প্রয়োজন তিরোহিত 
হবে। বিনা কষ্টে বিনা আগ্চনে যা’খুসি দাহন করা 
ষাবে। 

পু'টি--সত্যি বাবা, আমার বড্ড ভয় হুচ্চিল; সেদিন 
বড় দাদ! বল্পে, যে সে বিনা আগুনে ঘরদোর সব পুড়িয়ে 
দিতে পার্কে । 

কর্তা-_সেটা পষ্ট বুঝতে পাচ্চি। 

নগেন--দাদার এই কল্পনা কি অসার ! 

* স্ুরেন- তোমার-সমীরণের কবিতার চাইতে ভাল । 

* কর্তাঁ-হয়েছেরে বাপু; এক ভাই মাগ্তন আলো, 
আর এক ভাই সমীরণ ডাকে।। উড়িয়ে পুড়িয়ে তো 
দিবিই রে, যে কটাদিন বেচে আছি লেখাপড়া কর্‌ । 
আমি চোখ বু'জ্লে যা’ হয় করিস্‌। 

' ছরেন্ আমি তখন লি আগুনে চিতা জ্বালিয়ে 
দেবো। 
নগেন--আমি Ode to ihe departed shirit লিখে 
বাবাকে অমর কর্কো!। 
কর্তা-_(লাঠি ওঁছাইয়া ) দৃত্রহ, তোর! দুর হ। 
[ হুই ভ্রাতার সবেগে পলায়ন ] 
" উঃ আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মাল্লে | হা! গোবিন্দ, নগা 
কি বলে? 
গোবিন্দ--আপনার নামে ছড়া বাঁধবে । 
কর্তী--আর ওদের ঘরে দুকৃতে দেওয়া নয়। এবারে 
গেছে; এখন ং ঘরে গোবোরছড়া দিতে হবে। 
\ *  শৰীবিজয়চন্দ্ৰ মজুমদার | 
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প্রবাসী |: 


[ ৪র্থ ভাগ । 
দুঃখের বোবা । 


ভাই সতীশ, 
তোমার চিঠি পেয়ে সমস্ত অবস্থা জেনে ভারি কষ্ট 


হ’ল। তুমি কাগজ উঠিয়ে দিয়ে একটি কাজের চেষ্টা 
দেখ। আর কতদিন এমন চল্বে ? 

আমার একটা কথা বাথ্বে? এ ভুতের বোঝাটা 
ছাড়। এরঁটেই ষত সর্ধনাশের মূল। সত্যি বল্চি, তুমি 
যখন এ ধুচুনিটা মাথায় চাপাও, আমার মনে হয় যেন 
ছঃখের বোঝাই মাথায় ক'রলে। আমার এমন কষ্ট বোধ 
হয় যে, কি আর বলব বাঙ্গালীর ছেলে ধুতি চাদর দেশী 
কাপড় পরবে তা’ না, হাটু কোট পরে ফিরিঙ্গির মত 
হুট্‌ হট ক'রে বেড়ান কি! 

তুমি ত “ও কিছু না, খেয়াল” বলে’ হেসে উড়িয়ে 
দাও, কিন্ত আমার যে চোখে জল আসে । আচ্ছা, এই 
যে মাকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি, তোমাকে 
ভালবাসি, থোকাকে ভালবাসি,_এও তাহলে একটা 
খেয়াল? তা' যদি হয়, তাহলে এ রকম খেয়াল যেন 
জন্ম জন্ম থাকে--এই থেয়ালের জোরে পৃথিবী চল্চে। 
দেশ বলে+ত একটা জিনিল আছে | শাস্ত্রে বলে জন্মভূমি 
মায়ের মতন যে জন্মভূমিকে সত্যি সত্যি ভালবাসে, 
সে ওরকম বিদেশী সঙ সাজ্তে পারে না। রাগ কোরে! 


না ভাই, তোমাদের হ্থাট্‌ কোট প’রলে কি রকম দেখায় 


জান,_ঠিক যেন একট। বাজপড়া পোড়ো বাড়ীর মত। 
একে ত দেশের এই ছুর্দপা__সেটাকে আর ফুটিয়ে তুলে 
লাভ কি? 

সুবিধে? অমন্‌ সুবিধেকে-__কি আর বল্ব| তা’হলে 
সেবার যখন ভট্চার্যের ছেলেটা পাঁচিল টপৃকিয়ে ছটো 
কাঠাল নিয়ে তার সুবিদ ক’রলে, তথন অত রেগেছিলে 
কেন? আর, খেতে বসে বেড়াল যখন স্থবিধে বুঝে মাছের 
কোলের মাছটা নিয়ে পালায় তখন অত চট কেন? বুড়ি 
দিদিমাও ঘর জুড়ে বসে আছেন__তীকে রাখতে যদি 
সুবিধে না হয় ত দ্বীপাস্তরে পাঠিয়ে দাও না কেন, _আর 
ছোট বৌ লিখতে বল্চে তাকে নিয়ে ঘর করতে যদি 
সুবিধে না হয়, তা” হলে আর ছু দশটা বড় ঘরের বিকে 


৮ম সংখ্যা । ] 


+ পিসি পি লাক শি ৩৩ তাল পাটি লা ২ 


য়ে আসতে । মাথা খাও আমার এই কথাটা রাখ,__ 
আর সাহেব সেজে! না) মায়ের মুখে আর চুপক-লী 
মাখিও ন! লক্ষমীটি, এবারে গিয়ে যেন তোমায় অন্ত 
বেশে দেখি! বল ত এখান থেকে শাস্তিপুরে ধুতি চানর 
পাঠিয়ে দ্বিই। 
খোকা ভাল আছে। বিমল! মাসীব মাঝে ভরি 
অসুখ হয়েছিল, এখন অনেকটা ভাল আছে ।. ভূমি 
এখনও কি মেসে আছ? খাওয়া দাওয়ার ত কোন কষ্ট হয় 
না? পত্রের আশার রহিম । 
তোমার দিদি 
রাধারাণী। 


দিদি, 

তোমার চিঠি পেলুম। তোমাব গর এক কণা ! 
পবাধীন জাতিব আবার দেশ কি, আর মান অপম"নই 
বা কি! যখন দেশই নেই তখন বোকার মত স্ুবিধটকে 
ছাডি কেন বল। ইংরা্র বল, জানান বল, রুষ বল, 
সবাই স্থবিষে বোঝে বলে এত বড জাত। ইংরাঁজর! এই 
যে বুয়র দেশটা নিলে কিসের অন্ত ? সুবিধার জন্যই ত। 
আমাদের ও বে বাড়ে এরা চেপে আছে--কিসেব জন্ত ? 
সুবিধা বই আব কিছুই ত নয়। যদি হাট্‌ কোট্‌ পুর’ 
ট্রেণে ট্রামে, পথে স্থবিধ! মান সন্ত্রমটা পাওয়া যায় ততে 
ক্ষতি কি? তোমরা মেয়ে মান্য, অত শত ববে না, 
চুপ করে’ পাকাই ভাল। তোমরা পালপার্বণ আব 
ভাঁতের হাঁড়ির কাঠি নিয়ে নাডাচাডা কর । 

আমি তারি-বিপদে পড়েচি-_-একটা উপকার কন্ববে 
কি? আমাব কাগজ ত উঠে বার, এ দিকে দেনাঁব জালায় 
অস্থির ছয়ে পড়েচি। পত্র পাঠ যদি বাভ,য্যে মঙ্গীশ-য়ব 
কাছ থেকে ছ'শট-ক" পাঠিয়ে দিতে পাৰ ত এ যাত্রা বক্ষা 
পাই । টাক" যদি না পাও দ তোমাৰ সোঁণাব দুই চাত্রিটা 
গন্বন! লুকিয়ে পাঠিয়ে দিও__আমি বন্ধক দিয়া টাকা বার 
করিব । তোমার ভন নাই, আমি শীপ্রই আবাব গন্রনা 
ছণ্ডাইয়া লইয়া তোমার নিকট ফেরৎ পাঠাইব। দেখো, 
কেছ যেন টের নাপাদ্দ। দিদি, তুমি এ দুঃখের বোঝা 
না নামাইলে কে আর নামাইবে | 


দুঃখের বোঝা'। 


= পক্ষ 
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আমি এখনও মেসে আছি। পাওয়া! বাঁওয়া এক 


প্রকার চলিতেছে. তোমরা! কে কেমন আছ লিখ । 
তোমার ভাই, . 
সতীশ ।, 
ঞ 
ভাই সতীশ, . 


আজ মনি-অর্ডীর করিয়! দু'শ টাকা! পাঠাইলাম। তুম 
আমার একমান্ত্র স্নেহের ভাই, তোমাৰ কষ্টের কণা! গুন্লে 
আমার বুক ফেটে যাঁয়। তুমি অমন্‌ ক+রে ঠি লিখলে 
কেন,__আমি কি তোমার উপক-র কর্তে কখন 
কুঠিত ? ভাই, তুমি শীত একটা কাজের. চেষ্টা দেখ, 
তোমাকে থিতিয়ে বস্তে দেখলে আমি নিশ্চিন্ত ছুই। - 

তুমি ঠিক বলেছ আমর! মূর্খ মেতে মানু, আমাদের 
মুখে কোন কথাই শোভা পায় না, কিন্তু না বলেও বে 
ভাই থাক্তে পারিনে। তুমি যে লিখেছ ইংস্বাক প্রভৃতি 
সুবিধা বোঝে বলে এত বড় জাত হ/য়েচে--সে ঠিক্‌ 
কথা। কিন্তু তাদের সুবিধা বোঝ আয় তোমাদের 
সুবিধা বোঝায় অনেক প্রভেদ্র। তাদের সব সুবিধ! 
বোঝাই হয়ে স্বদেশের জন্ত চালান হয়। হ্রনর্ণনজ নিজ 
সুবিধা আর সমস্ত দেশের স্থবিধায় লড়াই বাধে, তন 
জ্ুবিধাটারই জিত হুয়। স্বার্থপরতা সকল সময়েই খারাপ, 
কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাস! অনেক সময়ে স্বার্থপরতা 
পানাপুকুরকে পথের মত ঢেকে রখে- অঁর মলিনন্া 
অনেকটা দূর করে, দেয়। তোমরা! কেবল নিলের 
নিজের ছোট থাট নীচ সুবিধা নিয়ে ব্বান্ত, (শের মুখের 
পানে ভুলেও ত তাকাও না! হ্থাটু কোট পরলে কোথায় 
ট্রেণে ট্রামে এক্‌টু সুবিধা হয়, এক্‌টু বেশী খাতির পাওয়া 
যায়, ভার জন্তে সঙ সাজ্তে ও প্রস্তুত । 

পালপার্বণ ব্রত ধর্ম্মকর্স্সটা কি তাই- এতই খার-প 
জিনিস হ'ল? সংসারের যেটুকু ঈ আছে জেনো) সে 
শুধু আমরা এ সব করি বলে”। , 'এ ত আর ছেলেখেলা 
নয়--এতে ঢের ত্যাগ কষ্ট স্বীকার ক’রতে হয়, না” 
পুকষমানূষ তোমরা একদিনের জন্যও পার না। এসব 
করিই বা কার অন্ত 1- শুধু নিজের পরকালের সদগতির 
এজন্য নয়) ব্লামী পুত্র ভাই বোন তোমাচেরই মন্ধলের 
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জন্ত। আর ভাতের হাঁড়ির কাঠিটা একদিন না নাঁড়লে 
তোমাদের যে কি দশা হয় একবার মনে মনে ভেবে 
দেখ, লিখে আর কি জানাব। 

আমরা ভাই যা, আছি তা’ বরাবর একই রকম 
আছি, রান্না করচি, ঘর ঝাঁট দ্রিচ্চি, বাটন! বাটুচি, 
ছেলে মানুষ করচি,_-তগবান আমাদের যা' কাজ দিয়ে- 
ছেন তা’ প্রাণপণ সাধ্যমত ক+রে আস্চি। আর তোমরা! 
কি করচ? এ সব ঝগড়া বা জাকের কথা নয়_এসব 
সত্যি কথা । কথা উঠলে কথা বল্তে হয়। 

'ভোমার ভাই যা? ইচ্ছা কর-_.আর কিছু বল্বো না! 
তবে এই কথা বলে” রাখচি একদিন না একদিন তোমার 
ভূল ভাঙবে, চোখ ফুট্বে, অন্তাপ হবে। দিদির কথ? 
মনে রেখো। | 

মাসী ভাল আছেন। বাবা কাল এসেছেন। তুমি 
এর মধ্যে একদিন এসে দেখা ক’রে যেও। আমাদের 
খবর একপ্রকার ভাল। তোমার খবরের আশায় রইলুম। 
ইতি ' । 
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»।- অনেক দিন পরে আবার তোমাকে চিঠি লিখুচি। 
তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হ’য়েচে। তোমারই জিত । 

- আজ দিন চার হ’ল 'প্রাণে মারা যেতে যেতে বেঁচে 
গেছি।' টালার দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনেছত। 
মুসলমানেরা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিল---সাহেৰ দেখ্‌লেই 
মার্‌, মার্‌, ক'রে তেড়ে যায়, অনেক সাহেবকেও জখম 
করেচে। শেষকালে কেল্লা থেকে সৈস্ভত আনিয়ে তবে 
দাঙ্গা খামে । আমি ছাপাখানা থেকে হেঁটে আস্ছিলুম-_ 
মেসের কাছাকাছি এসেশ্ছি এমন সময় আমার হ্বাটুকোট্‌ 
দেখে একজন মুসলমান ইঁট্‌ নিয়ে আমাকে তাড়া করে। 
আমি দৌড়ে মেসে পালিয়ে এসে দরজা বন্ধ ক'রে তবে 
বাঁচি। তখনো তারা বাড়ীর উপর ঢিল ছুঁড়তে থাকে । 
'আঁমি তাড়াতাড়ি কোট প্যান্ট লুন খুলে কাঁপড পরতে 
মাইদেখি। একখানাও ধুতি নাই, স্বই ইজার 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 
প্যাণ্টলুন। ভারি মুস্কিলে পড়ভুম। শেষে দেখি ঘরের 
এক কোণে তোমার ছেঁড়া শাড়ি বাঁধা একটা.পুর্টুলি 
রয়েছে,_আমি তাড়াতাড়ি সেই শাড়িটা খুলে, পরে,» 
বারান্দায় এসে সেই লোকদের বলি যে, আমি সাহেবও 
নয়, ফিরিঙ্গিও নয়, আমি বাঙ্গালী,_-তবে রক্ষা পাই, 
তোমার ছেঁড়া শাড়ীটা এ যাত্রা আমাকে খুব রক্ষা 
ক’রেচে। 
হাট্‌ কোই সব পুড়িয়ে ফেলেচি। তুমি ওগুলোকে 
যে প্ছঃখের বোঝা” বল্কে সে ঠিক কথা, এখন বুঝতে 
পারচি। হাট্‌ কোটের চেয়ে আমাদের ছেঁড়া ধুতিই 
ভাল। : 
আমি শীহই দেশে যাঁচ্চি। আমার বেশ পরিবর্তন 
দেখে’ খুব খুসী হবে__না ? দেখা হ’লে আর আর কথা 
বল্বেো|। 
তোমার ভাই 
সতীশ । 
শরীস্ধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ 


স্যাপ্ডো। 


“কলির ভীম” স্তাপ্তোর বিষয় অবগত নহেন আজ- 
কাল এরূপ লোক অতি বিরল। কাজেই আমরা অতি 
সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব । 

ইউজিন্‌ স্যাপ্ডো জাতিতে জর্ম্মান। আঠার বৎসর 
বয়স পর্য্যস্ত ভিনি এরূপ ক্ষীণকায় ছিলেন যে, তাহার 
পিতামাতা তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত করেন নাই। 
পরে শারীরস্থানবিদ্। (A॥a001)) অধ্যয়ন করিয়া তিনি 
এক অভিনব ব্যায়াম প্রণালীর আবিষ্কার করেন এবং 
তদনুসারে ব্যারাম করিয়া তিন বংসরেই অমিত বলশালী 
হুইয়! উঠেন। 

এই সময়ে স্তাম্সন্‌ নামক এক ব্যক্তি ও তাহার শিষ্য 
সাইক্লুপ্‌ লণ্ডনে তামাস! দেখাইতেছিল। স্তাম্সন্‌ ঘোষণা 
করিয়া দিল যে, যে কেহ সাইব্লুপের স্তায় তামাসা 
দেখাইতে পাবিবে তাহাকে ১৫৯০২ টাঁকা, আর যে কেহ 
তাহার নিজের স্কায় তামাস! দেখাইতে পারিবে তাহাকে 


৮ম সংখ্যা । ] 


১৫০০০ টাকা পূৱস্ধাব দেওয়া যাইবে। এই সংবাদ পাইয়া 
স্যাণ্ডে! লণ্ডনে আসিজেন । রোজ তামাস! দেখান শেষ 
হইলে স্তাম্স্ন দর্শবমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়! উক্ত ঘোষর 
মৰ্ম্ম আবৃত্তি কবেন, কিন্তু কেহই তাহার শিষ্য কিবা 
তাহার মত ভাঁমাঁসা দেখাইতে অগ্রসর হয় না। তাঁজ 
কিন্তু স্যাণ্ডে রক্ষমঞ্চের সন্ুখীন হুইয়| তামাসা প্রদর্শনের 
অভিপ্রায় জানাইলেন। প্রথমতঃ অনেকেই তাহাকে 
বিজ্রপ কৰিতে লাগিল « কিন্ত তিনি যখন গায়ের ভোট 
খুলিলেন তখন আর হাসি ঠাট্টার বড একটা অত্র 
রহিল না । সাইক্লপ নিম্নোক্ত তামাসাগুলি দেখাইন; 
তিনিও একে একে সক গুলিই দেখাইয়া ১৫০০২ -ট-কা! 
আদায় করিলেন £__ 

আটাশ সেব ওজনের ছুইটি জিনিস দুই হাতে লইয়া 
হাতের কুন্ধই না গুটাইয়া তাহা মাথার উপর পতস্ত 
তুলিল। তিন মণ ওজনের একটা বার্বেল (লম্বা লোহার 
ডাণ্ডা, তাক্কার দুই মাথায় তইটা গোল!) দুইহাতে ধনিয়া 
মাথার উপর তুলিল; স্তাণ্ডো এক তাতেই ইহা মাঁণার 
উপর তুলিয়! দর্শকমণ্ডলীকে আশ্চ্য্যান্বিত করিয়াছিলেন। 
সবই মণ পনর সের ওক্তনের একটা ডাম্বেল্‌ 'এক হাতে 
মাটি হইতে তুলিয়া হাতটা সোজাভাবে সামনের দিকে 
বাড়াইয়। রাখিল। চিৎ হইয়া শুইয়া তিন মণ ওজনেব 
একট! জিনিস তুল্লি; তাহার উপর দুইজন লোক উঠিয়া 
রীডাইল। লোক দুইটি সামিয়া গেলে সেই জিনিসটা 
সইয়া মাটি হইতে উঠিল . সওয়! ছয় মণ ওজনের একটা 
পাঁথবেব সহিত আরও একমণ যৌল সেব বাঁধিয়া দে এয়া 
হইল । দুই খানি চেয়ারের উপর দীড়াইয়া এক আঙ্গুলে 
এখ্ডুলিকে চারি ইঞ্চি তুলিল। 

অতঃপর স্যাণ্ডে! বলিলেন, "আমি শুধু ১৫০০টাবার 
সন্ত আসি নাই-; ১৫০০০২টাকাব পুবস্কীরটাও লইয়া 
যাইতে চাই ।* কিন্ত স্তাম্‌সন্‌ সেই দিন আব কিছুণ্তেই 
হামাস দেখাইতে রাক্তি হইল না) তাই আর এক নিন 
বাধ্য হইল। 

এই দিন ভিড এত হুইল যে, সামনের দৃবজ! চিয়া 
স্তাণ্ডো! কিছুতই ঢুকিতে পাইলেন ন! ৷ পেছনেব দরক্তায় 
গঙ্গা! দেখিলেন তাহাও বন্ধ) দরজার পেছনে যে লেক 


স্তাণ্ডো। 
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ছিল সে কিছুতেই দরজা খুলিয়া দিল ন'। গতান্ুর 
না দেখিয়া স্তাণ্ডে দরজায় এমনই এক ঘা ঘারিলেন বে, 
তাহাতে দরঞ্জার কজ্জা খুলিয়া গেল ভিতরের লোকটা 
খুব আঘাত পাইল। আহত লোকটার হাতে একশত 
পঞ্চাশ টাক! গুজিয়া দিতেই সে ঠাণ্ডা হুইয়৷ গেল) 
স্তাণ্ডে! ঘরে প্রবেশ করিলেন। 

স্তাণ্ডার বিলম্ব দেখিয়া স্তাম্সন্‌ খ্বিদ্পের স্বরে বলিতে 
ছিল, “সে আর কি আমে?” স্তান্ডোকে 'দখিয়া বেধ 
হয় তাহার অস্তরাত্মা শুকাইরা গেল। যাহা €টক, তামান! 
আরম্ত হইল। পু 

স্তাম্ঘন্‌ এক হাতে একটা প্রবাণ্ড লোহার ডা! 
লইয়া অপর হাতেব উপর মাবিয়া তাহ, বাকাইল; 
জাহাজ বাধিবার লোহার দড়ি বুকে জড়াইয়৷ বুক ফুলাই! 
তাহা ছি'ড়িল; শিকল হাতে জড়াইয়া ভাঙ্গিন। স্তাণ্ডো 
এই তিন রকমের পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হইলেন এ₹ং স্তাম্সন্কে 
পরীক্ষা করিবার মানসে ছুই হাতে ছুইটা প্রকা গু 
ডাম্বেল লইয়া! কস্রৎ করিতে লগিলেল। তাহার 
একটা তিনমণ কুড়িসের, আর একটা ছুই মণ কুড়ি সে, 
স্তাম্দন্‌ “ওদব ফাঁকি” এই বলিয়াই উড়াইয়! -ষ্তে চাহিছ। 
মধাস্থেরা রা দিল “স্তাণ্ডোরই জিত 'হইয়াছ”) কিন্ত 
স্তাম্সনের পকেট হইতে ১৫০০০২ টাক! খসিল না) “কাল 
দিব” বলিয়া গোলমাল কবিয়া সে আর ট-ক। দিল না। 
যে নাট/শালায় তামাসা হইয়াছিল তাহার কর্তৃপক্ষের ই 
শেষে স্তাণ্ডোকে সওয়! পাঁচ হাজান টাক দিয়া সতৃষ্ট 
করিলেন। 

একবার স্তাণ্ডো পারিসে বেড়াইতে যাইয়। কোনও 
এক, বাল্যবন্ধুর সাক্ষাৎ .পাইলেন । ছেলেবেলা উভয়ে 
বিলিয়ার্ড খেলিতে বড় ভাল বাঁসিতেন। সেই কণ 
মনে হওয়াতে একট! হোটেলে গিয়া! তাহ! বিলিয়ার্ড 
খেলিতে লাগিলেন । তীহাদের্‌ খেলা শেষ ন! হইতেই 
কতকগুলি ফরাসী তাহাদিগকে তাড়ইয়! দিতে 
চাহিল। কিন্তু হোটেলের লোকেরা যখন লিল যে, ই 
লোকগুলির ওরূপ করিবার কোনও তধিকার নাই, তৎম 
বন্ধুত্ব খেল! হইতে কিছুতেই নিরস্ত হইলেন ন1। খেল 
শেষ করিয়! ভয়ে যখন একটু জলযোগ. ক![রত্েছিজেন 
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৪২৮ 
তখন একটা ষণ্ড রকমের ফরাসী আসিয়া স্তাপ্ডোর-সহিত 
ঝগড়া বাধাইল। গায়ে জোর থাকিলেই যে লোক 
উদ্ধত প্রকৃতি হয় না, স্তাপ্ডো তাহাব চূড়াস্ত দৃষ্টান্ত দেখাট- 
লেন ;--ছুইবার চড় পর্য্যন্ত খাইয়া হজম করিলেন এবং 
তাঁহার বন্ধু তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে চাহিলে তীহাকে 
বাধা দিলেন । স্যাপ্ডোর শাস্তভাব দেখিয়া ফরাসীটার 
বাগ ক্রমেই সপ্তঙ্ষে চডিতেছিল। শেষে সে স্যাণ্ডোব 
নাকে এক কিল মারিল যে, নাক দিয়! রক্ত পড়িতে 
লাগিল ,- তাহার ধাক্ক। লাগিয়া টেবিলের প্লেট হইতে 
বোল পড়িয়া স্যাণ্ডোর পরিহিত নূতন বন্ত্রাদি পর্যন্ত নষ্ট 
হইয়া গেল। তাঁহার ধৈর্যাচতি হইল; এক হাতে 
ফরাসীটার ঘাড় ও আর এক হাতে তাহার পাছুখানি 
ধরিয়া তাহাকে মাটি হইতে তুলিলেন, পরে তাহার মাথায় 
ও হাঁটুতে ঠোকাঠুকি করিয়া এমনই জোরে তাহাকে 
টেবিলের উপর মআছড়াইয়! ফেলিলেন যে, টেবিলের চাল 
ভাঙ্গিয়! যাওয়ায় সে পিণ্ডবৎ মাটিতে পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া 
রহিল। এরূপ অজ্ঞান অবস্থায় সে দেড় দিন হাস্পাতালে 
ছিল। এই ঘটনায় স্যা্ডোকে পুলিশে যাইতে হইয়াছিল; 
কিন্তু থান্সর লোকের! তাহাকে বেকন্ুর খালাস দিল। 

স্যাণ্ডোর রাগ প্রশমিত হইলে লোকটার জন্তু তাহার 
মনে বড় কষ্ট হইতে লাগিল) হাসপাতালে তাহার সহিত 
দেখ! করিতে গেলেন; কিন্ত সে কিছুতেই তাহার সহিত 
দেখা করিতে চাহিল না। মানুষের মনের ভাব কখন কি 
আকার ধারণ করে বলা যায় না'। উক্ত ঘটনার কিছুদিন 
পর স্যাণ্ডো যখন লণ্ডনে তামাস! দেখাইতেছিলেন তখন 
এই ফরাসীই তাহার সহিত দেখা করিয়া, নিজের ক্রাট 
্বীকার করিয়া, তাহার সহিত সথ্যস্থাপন করে এবং 
ইহার নিদর্শন স্বরূপ একটি ১৫**২ টাকা! মূলোর ছড়ি 
ঠাহাকে উপহার দেয়। 

একবার মার্কিন দেশের সান্ফ্রান্সিস্কো নগরে একটা 
প্রকাণ্ড “সার্কাসে সিংহ ও ভালুকের লড়াই হইবে ব্লিয়। 
বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। কিন্তু দুইটা পশুকে এইরূপে 
রক্তারক্তি করান আইনবিরুদ্ধ বলিয়া! পুলিশের লোক 
তাহা হইতে দিল না। স্ুুত্রাং যে সকল লোক টিকিট 
কিনিয়াছিল তাহারা নিরাশ হইল। স্য[ুঞ্জো তখন, 


প্রবাসী । 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 
সেখানে ছিলেন। তিনি সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে 
প্রস্তুত হইলেন। সিংহটির ওজন সাড়ে ছব্র মণ; স্বভাবটি 
অতি উগ্র ; সব মাত্র সাত দিন তাহার রক্ষকটিকে উদরে 
স্থান দিয়াছে । সিংহের সহিত শুধু বলেরই পরীক্ষা হইবে। 
তাই স্থির হইল যে সিংহ যাহাতে নথ ও দীত দিয়া কোনও 
অনিষ্ট করিতে না পারে তজ্জন্ত তাহাকে মোজা! ও মুখস 
পরাইয়! দে ওয়! হইবে । লোকের সামনে তামাস! দেখা- 
ইতে হইলে অগে একটু প্রস্তুত হওয়া! আবশ্তক। তাই 
আগে একদিন গোপনে সিংহের সহিত কিছু পরিচয় 
করিয়া লওয়ারও- ব্যবস্থা হইল। অনেক লোক মিলিয়া 
শিকল দিয়! বধিয়া সিংহকে মোজা ও সুখস্‌ পরান হইলে 
খালি হাতে ও খালি গায়ে স্যাণ্ডো খাঁচার ভিতর ঢূকি- 
লেন। সিংহ অমনি লাফাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িতে 
গেল। স্যাণ্ডো এক পাশে একট সরিয়া যাওয়ায় সিংহটা 
মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই এক হাতে তার গলা ও আর 
এক হাতে কোমর জড়াইয়! ধরিয়া তাহাকে কাধের সমান 
উঁচুতে তুলিয়া আছড়াইয়| ফেলিয়া দ্রিলেন। সিংহটা 
রাগিয়া এমন চড় উঠাইল যে, স্যাণ্ডো ষদি মাথা সরাইয়! 
না লইতেন তবে তাহা হয় ত চূর্ণ হইয়। যাইত। মাথা 
সরাইয়া লইয়াই তিনি আবার সিংহটাকে এরূপ ভাবে 
সাপ্‌টিয়া ধরিলেন যে, শত চেষ্টা করিয়াঁও সে ছাড়াইয়া 
লইতে পারিল না। তার পর স্তাঞ্ডে! নিজেই তাহাকে 
ছুড়িয়া ফেলিয়' দিলেন । তার পর তিনি সিংহের দিকে 
পেছন দিয়া ধাড়াইয়! দেখিতে লাগিপেন সে কি করে। 
সিংহও সেই মুহূর্তেই লাফাইয়! তাহার পিঠে চড়িয়া বসিল। 
স্তাণ্ডে তাহার মাথার উপর দেয়া হাত বাড়াইয়! সিংহের 
গলা ধরিলেন এবং এক টানে তাহাকে নিজের মাথার 
উপর দিয়া আনিয়া মেঝেতে আছড়াইয়৷ ফেলিলেন। 

স্তাণ্তো বাহিরে আসিলে দেখা গেল যে, মোহর! পর! 
সত্বেও সিংহের নখের আঁচড় তাহার গায়ে লাগিয়াছে, 
তাঁহার সমস্ত শরীর বহিয়া রক্ত পড়িতেছে। 

তামাসার দিন মোজা! ও মুখস্‌ পরাইতেই সিংহটা এত 
দুর রাগিয়া গেল যে, দুইটা শিকণ ছিড়িয়! বাহির হইল। 
দর্শকেরা প্রাণের ভয়ে ছুটাছুটি করিয়! পলাইতে লাগিল। 
এমন সময় স্তাপ্ডোকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া পশ্ুরাঁজ 


৮ম সংখ্যা । ] 


দুটির মত হইয়া গেলেন, কোশায় গেল তাহার রগ, 
আর কোথায় গেল তাহার তেজ, তাহার নড়িবার শক্ত 
পর্য্যন্ত রচিল না। স্ুযোগ্র বুঝিয়। খাচাটা কাছে আনা 
হুইল) স্তাণ্ডে এক বালা দিয়! চিৎ করিয়া সিংহটাহক 
খাঁচার ভিতর ফেলিয়া দ্বিলেন। এই অবস্থায় অনেক 
কষ্টে তাহাকে মোজা ও মুখস পরান হইল বটে, কিন্তু সে 
যে এতক্ষণ স্তাপ্তোর বল্বীর্য্ের পরিচয় পাইয়াছে, ভার 
কি সে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়? ধাক্কা, খোঁচা, গুতা 
প্রভৃতি উৎপীড়নও যখন সে নীরবে সহ করিল, তখন 
স্তাণে তাার লেজট; যোচড়াইতে লাগিলেন । ইহ'তে 
যদিও সে রাগিয়া লাক দিয়া তাহাকে ধরিতে আসিল, কিন্ত 
একবার আছাড় খাওয়ার পর সে রাগটুকু চলিয়া! গেল। 
স্তাণ্ডো তাহাকে পোহা বিড়ালটির মত কীধে তুলিয়া পায়- 
চারি করিতে লাগিলেন | 

আবকাল ন্তাণ্ডে তিন যোড়া তাস একসঙ্গে ছি'ড়েন; 
ভার পর ছেঁড়া তাসখুলি উপরি উপরি সাঁজাইয়া একত্রে 
ছি'ড়েন। প্রায় ৫৮ মণ এক হাতে ও প্রায় ৮ মণ এক 
আঙ্গুলে তুলিতে পারেন? প্রায় দেড়মণ ওজনের একটি 
বারবেলকে একথানি বাশের লাঠির মত যে দিকে ইচ্ছা 
স্বুরাইতে পারেন। কীহাববুকের উপর ৭ মণ ওজনের 
কয়েকট। লোহার মুগুর ও প্রকাণ্ড এক কড়িকাঠ চাপো- 
ইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর বারজন বলবান ম'হুষ 
ঈড়ায় )--সর্বাসমেত ওক প্রায় সাড়ে ছয়ত্রিশ মণ । 

স্কাণ্ডোর বয়স এখন ৩৬ বৎসর । তিনি বলেন যে, 
সাত বৎসর পুর্বে তাহার যে শক্তি ছিল এখন তাহার 
শক্তি তদপেক্ষা অনেক হেশী। তাহার মতে উপরুক্ত 
পরিমাণে ব্যায়াম করিলে ৪৫ বৎসর বয়স পতাস্ত 
মানুষের শক্তি ত্রযেই বাড়িতে ॥ থাকে) তার পর আর 
বাড়ে না। 
» স্তাণ্ডোর শরীরের গুন এখন প্রায় আড়াই মল) 
সঁচ্তা ৫ ফুট ৯০ ইঞ্চি; 'গণগুদেশ ১৮ ইঞ্চি; বক্ষের পরমার 
৪৮ ইঞ্চি ; (নিঃশ্বাস লইয়া! ফুলাইলে ৬২ ইঞ্চি হয়)) 
কোমর ৩* ইঞ্চি) উরু ২৬ ইঞ্চি) দাবনা ৪8 ইঞ্চি 
আছ ১৪ ইঞ্চি) পায়ের ডিম '১৮ ইঞ্চি; পদপ্রস্থি লা 


ইঞ্চি; হাতের গুল ২* ইঞ্চি) কজি ৭* ইঞ্চি) হাধ' 


্াডো।, 
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হইতে কই পর্যন্ত ১০০ ইঞ্চি) কনুই হইতে কন্ধ 


পর্য্যন্ত ১৭ ইঞ্চি । ও 

স্তাণ্ডো.বলেন, প্রতি ২৫ বৎসরেই মানবজ্ঞাতি হীনলল 
হইয়া -পড়িতেছে 7 কারণ, যুরোপীত্ন- সভ্যন্তা "লোকের 
শারীরিক উদ্নতিবিধানের পক্ষে অন্তরা, মানুষ 
জীবিকার্জনের নিমিত্ত প্রত্যহ যে সকঙ্গ কাজ করিতে হব 
তাহাতে তাহার মস্তিষ্কের শক্তি অত্যধিব পরিমাণ 
শোষণ করে এবং ইহারই ফল এই দাড়ায় যে, তাহার 
শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়ে । ভারতব্র্ষেও যখন এই-সভ্য- 
তার ঢেউ. আসিয়া লাগিয়াছে, তখন তাহাকেও যে এই 
কু-ফলের ভাগী না হইতে হইয়াছে এমন নয়। যা! 
হউক, তাহার বিশ্বাস এই যে, তাহার আক্ক্কিত ব্যায়- 
প্রণালী অবলম্বন করিলে লোক মাত্রই তাঁহার মত হইত 
পারিবে। তিনি বলেন যে, ভারতবানীদের একটা বিসেষ 
স্থবিধা এই যে, তাহারা অধ্যবসারশীল। পৃথিবীত্বয় 
তাহার শিয্যসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ, ইহ'র মধ্যে ভারতবাসীর 
সংখ্যা ২০,০০ ; যদিও তাহার ব্যায়ামপ্রণালী প্রচার 
করিয়া তিনি ইংলঙেই সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যলভ 
করিয়াছেন, তথাপি তাহার ভারতব্ষীয় শ্য্যিধর্গ যেলপ 
অধ্যবসায় সহকারে তাহার উপরেশমালার ' অনুসরণ 
করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন জাতিই ৪ করিত 


"পারে নাই। 


শাকসব্জী 'ও মতস্তভোজী বান্গালীদেনও নিরাশ 
হওয়ার কোনই কারণ নাই। স্তাণ্ডোর ব্যায়ামপ্রণালীহে 
খান্তের বিশেষ কোনও'নিয়ম নাই ; বরং তিনি বলেন -য, 
ধেঁ খান্ত খাইয়া বাহার! বরাবর অভ্যন্থ' তাহারা ‘যদি তহা 
ছাড়িয়া থাদ্যাস্তর গ্রহণ করে, তবে অস্থথ হওরার সস্তাজ্না 
আছে। অবশ্ত অতিভোজন সর্ব! পরিহর্ভব্য। ভিনি 
বলেন, বঙ্গদেশের বিদ্যালয়সমূহে সঙ্কল ছাত্ৰই ব্যায়াম 
করিতে বাধ্য এরূপ নিয়ম থাক! আবশ্ভক ; তাহ! হইল 
তিনি বিনাবেতনে তাহাদিগকে ব্যায়ামশিক্ষ! হিতে 
প্রস্তুত আছেন। - 

এই ব্যায়ামপ্রণালীর বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে হাক, 
ফু্ফুন্‌ প্রভৃতি সর্বঅলের সমঞ্জসীভূত পুষ্টিসাঘন হয় এবং 
প্রতিমুহর্তেমাংসপেশীর সঞ্চালনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য 
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রাধিতে ছয় বলিয়া ইচ্ছাশক্তিও বিশেষকপে প্রবল হইয়: 
উঠে; ইহাতে চিত্তসংযম শিক্ষা হয় এবং শরীরের প্রতি 
যত্বের একটা নৈতিক দায়িত্ববোধ জ্রন্মে। স্তাণ্ডো বলেন 
, যে, কর্ম্মকারের! ত প্রতিনিয়তই হাতুড়ি চালায়, তবে 
তাহাদের মাংসপেশীর তেমন পুষ্টি হয় না কেন? কারণ, 
তাহাদের মন থাকে কাজের দিকে, মাংদপেশীসমূছের 
পরিচালনের দিকে তাঁহাদের মোটেই লক্ষ্য থাকে না" 

১! স্তাণ্ডে প্রথমতঃ ৩৫ জন মাত্র ছাত্র লইয়া লণ্ডনে 
ব্যায়ামচর্চ্চার স্কুল খুলিয়াছিলেন। বিনা বিজ্ঞাপনে অন্প 
দিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয় যায়; এমন কি, 
যে চিকিৎসা"ব্যবসায়ীর! প্রথমতঃ তাহাকে উপহাস পর্য্যস্ত 
করিতে ত্রুটি .করেন নাই াহারাও অবশেষে তাহার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। যাহার! অজীর্ণতা, কোষ্ঠবন্ধতা, 
স্নায়বিক, হূর্বলতা, অনিদ্রা, হৃদয় ও ফুস্ফুসের দুর্বলতা 
-প্রভৃতি রোগে কষ্ট পাইতেছিল, এমন অনেক লোক তাহার 
নিকট ব্যায়াম করিয়া নিরাময় হইয়। স্ব স্ব: গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করে) বক্ষের প্রসার ও শরীরের ওজ্রন কম- বলিয়া 
যাহারা - প্রথমতঃ সৈনিকবিভাগে প্রবেশলাভ করিতে 
পারে নাই, তাহারাও কিছুকাল তাহার স্কুলে শিক্ষা 
গাইয়া সৈনিকবিভাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। 

, “শুধু ব্যায়াম করাইয়। উল্লিখিত রোগসমূহের আরোগ্য- 
বিধানকল্পে লণ্ডনের ১৭নং বেসিংহল ট্রাটে স্তাণ্ডে! 
তাহার কাঁধ্যাবলীর এক স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়াছেন। 
গুধু চিঠিপত্রের, সাহায্যে দূরদেশের রোগীদের চিকিৎসা 
করিয়াও তিনি. বিশেষ ফল পাইয়াছেন। তিনি বলেন 
যে, ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক ও রক্তসঞ্চালন দ্বারা শরীর- 
পোষণ এবং শরীরের ক্ষর়প্রাপ্ত অংশসমূহের নিঃসারণ, 
মানবশরীরে অবিরত এই ছুই প্রধান ক্রিয়া চলিতেছে 
এই ছুই ক্ৰিয়াই মাংসপেশীর -কার্যের উপর (01150017720 
80) বিশেষ ভাবে নির্ভর করে ; অতএব মাংপেশীসমূহের 
উন্নতিবিধানই যে ব্যাক্সাম প্রপালীর মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহাতে 
যে উল্লিখিত রোগসমুহের উপশম হইবে, তাহা আর 
বিচিন্ত কি'? 

Le শ্রীনগেন্দ্রচন্্র সোম! 


EA 
রি গু 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-শিক্ষা। 


বিশ্বত্দ্বালন্ন সংক্রান্ত নূতন আইন জারী হইয়াছে । 
শীঘ্রই নূতন “দেনেট সভা গঠিত হইবে ও নানারূপ সংস্কার- 
কাৰ্য্য আরন্ধ হইবে। প্রচালত শিক্ষা ও পরীক্ষা প্রণালীতে 
যে অনেক গলদ আছে ইহ! শক্র মিত্র সকলেই স্বীকার 
করেন। কোথায় কি গলদ আছে এবং এই সব গলদ 
কিকূপে শোধ্বান যাইতে পারে, ইহা স্থির করা এখন 
দেশের প্রকৃত হিতেচ্ছু চিন্তাশীল ব্যক্তি যাজ্রেরই অবস্ত 
কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে শ্রাবণের 'প্রবাসী”তে “পরীক্ষা বিভ্রাট, 
শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছি। প্রবেশিক। 
পরীক্ষায় ইংরাজী ভাষা শিক্ষা কোথায় কিরূপ ক্রটি 
আছে এবং কিন্ধপে সে সকল দোষের সংশোধন হইতে 
পারে তাহার বিচার করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য. উদ্দেশ্য ছিল। 
উপস্থিত প্রবন্ধে প্রবেশিকা! পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা 
সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 
পূর্বপ্রবন্ধের স্কায় এ প্রবন্ধেও কেবল মাত্র প্রবেশিক। 
পরীক্ষা সন্বদ্ধেই বিচার করিব। কেন ন। এই পরীক্ষীতেই 
গলদ সর্বাপেক্ষা বেশী এবং এই পরীক্ষার সংস্কার না 
হইলে উচ্চতর পরীক্ষার সংস্কার অসম্ভব । বনিয়াদ কাচা 
থাকিলে তাহার উপর ইমারত নির্ম্মাণের প্রয়াস বাতুলতা 
মাত্র। ্‌ 

বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উত্তীর্ণ ছাত্রগণের 
ইংরাজী জ্ঞান যে পরিমাণে কাচা সংস্কৃত জ্ঞান তাহা 
অপেক্ষাও কাঁচা, ইহ! যাহারা ঘরের কথা জানেন, তাঁহার! 
বিলক্ষণ অবগত আছেন। একপ হইবার কথা । কেন 
ন! ছাত্রগণ ইংরাজীতে নানারূপ বিষয় শিক্ষা করে, 
এ কারণে ইংরাজীর উপর তাহার৷ যতটা মনোষোগ দেয়, 
সংস্কৃতের উপর তাহার! তাহা অপেক্ষা অনেক কম 
মনোযোগ দেয়। তবে যে ছাত্রগণের অসম্পূর্ণ ইংরাজী 
জ্ঞান লইয়া আমাদের রাজপুরুষগণ ও শিক্ষকশ্রেণী অনেক 
সময়ে নাড়াচাড়া করেন, অথচ তাহাদের ততোধিক 
অসম্পূর্ণ সংস্কৃত জ্ঞান লইয়া! কেহ উচ্চবাচ্য করেন না, 
তাহার "ছুইটী কারণ। এক, ইংরাজী না শিখিলে 
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আমাদের আজ কাল মন্র হয় না, এখানে গলদ থাফিলে 
আসল. জায়গায় টান পড়ে, সেই ভ্রন্ত ইত! কইয়া 
আন্দোলন হয়। এবং ভালকপ ইংবাজী শিখিয়া যাহাতে 
আমর! উদৱায়ের সংস্তান করিতে পারি, এবং ইংবাজ্ীব 
চ্গোরে বাজার জাতির সঙ্গে পব্চিয়ষ্ঢাপন কবিতে গারি 
ও তাহাদের নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারি, এ হিষয়ে 
আমাদের প্রকান্তিক চেষ্টা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। 
পক্ষান্তরে, সংস্কৃত অর্থকরী বিদ্যা নহে, ইহাতে প্রগাঢ় স্বান 
লাভ করিলেও ব্রাঞ্জাব জাতি ও ইংরাজীওয়ালাদের নিকট 
যশোঁলাভ কচিৎ ঘটে । ছাত্রগণ সংস্কৃত প্রকৃতবপ শিথিল 
কিনা তাহ! কেহ দেখতে চাহে না? পরীক্ষায় পাশ 
হইবার মত শিখিলই অভিভাবকগণ যথেষ্ট মনে করেন। 
এ অবস্থাতে যে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিহয়ের 
তালিকাভুক্ত আছে, ইহাই আমর! পবম সৌভাগ্য মনে 
করি। দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রগণের ই'রাজীতে দখল তাছে 
স্কি ন! এবিষয়ে শিক্দিত অর্ধশিক্ষিত সকলেই দু পাচ কথা 
বলিতে পারেন ও বালিয়া থাকেন। কিন্ত সংস্কৃত সহন্ধে 
কোঁনও কথা কহা অনেকের পক্ষে অনধিকারচর্ক্চা। 
“সে বড বিষম ঠাঁই । এই বিবেচনায় এ সম্বন্ধে বড় 
একট! কেহ আলোচনা কবিতে সাহসী হুয়েন নাই। এ 
বিষয়ে বিচারবিতর্ক সংস্কার আলোচনা বরাবরই স'স্কৃত 
বাবপায়ীদের 'খ"স মহল’ হইয়া আহে। কিন্ত এই 
শিক্ষাসংস্কারের দিনে এ বিষয়েবও সম্যক্‌ আলে চনা 
হওয়া বাঞ্ছনীয় । নতুব! আব সকল বিষয়েই যদি সংস্কার 
হয়, আর সংস্কৃত শিক্ষা বরাবর যে ভাবে চলিতেছে সেই 
ভাবেই চলে, তাহ হইলে বড় অন্তায় হয়। এই বিবেচনায় 
আমি বর্তমান প্রদঙ্গের অবতারণা করিলাম । এতৎ সব্ন্ধে 
আমাঁব কোনও কথা বলিবার অধিকার আছে কিন সে 
প্রশ্নের উত্থাপন না করিয়া, আমার কথাগুলি যুক্তিযুক্ত 
কি না, সংস্কৃত বাবসাস্িগণ ও ইংরেজী শিক্ষিত সম্ভ্দায় 
ইহাঁরই বিচার করিবেন, আমার এই সাম্ুনয় প্রাথনা। 
নলন্ুবন্তবিশেষ নিষ্ট হাস্তণগৃহা বচনে বিপশ্চিতঃ1 

(১) সংস্কৃত ভাষায় পদপরিবর্তন (Paraphrase). 

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত সংস্কৃত শিক্ষ! ও পরীক্ষা প্রণালীর 
সমালোচনা করিতে গেলে প্রথমেই একটা অদ্ভুত, ব্যবস্থা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃ-শিক্ষা। | 


8-১১ 
টার তে 


দৃষ্টি গোচব হয়। সকল পরীক্ষাতেই সাহিত্য পুস্ত্চের 
প্রত্যেক পদেব পবিবর্তে প্রতিবাকা নিয়! ব্যাখ্যা ক্যার 
প্রণালী প্রচলিত । সংস্কৃত ব্যবসায়ী'দগের ইহাই সনাতন 
প্রথা । সচরাচর 'টীকাকারে বাখ্যা’ বললে ইহাই 
বুঝায়। সংস্কৃত ভাষায় সমার্থক শব্দেব বাহুল্যব-তঃ 
একপ প্র্তবাক্য দেওয়া অনান্নাসসাধা। ইংবজী 
প্রভৃতি আধুনিক ভাষায় একার্থকোধক হ্ছ শব এত 
অধিক পরিমাণে নাই। আবার যেখানেও আছ, 
সেখানেও সমার্থবোধক শব্দের মধোও হুক্ষ প্রভদ করিবার 
চেষ্টা দেখা যায়। ইংরাঁজীতে "০.০ ‘To wep’ 
‘T0 50৮’ ঠিক এক অর্থ বুঝায় না। কিন্তু সংস্কৃত 
ভাষায় ক্রুশ্‌, রুদ্‌, ক্রন্দ, প্রস্তি ধাতুর প্রয়োগে কোনও 
প্রভেদ দেখা যায় না। একটার স্থানে আর একটা স্বচ্চন্দে 
বসান যাইতে পারে। এমন কি সংজ্ঞান্াচক শব্দের 
বেলায় পর্য্যস্ত শব্ঘটাকে খণ্ড.খণ্ড করিস] প্রত্যেক খণ্ডের 
প্রতিবাক্য বসান চলে ; চক্রবাক+ বদ্লাইয়া” রথাঙ্গন_ম!, 
বসাইয়া প্রতিবাক্য দেওয়া চলে। '‘ মহাক বরা এইব্প 
ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন 1) “পণ্ডিত মহ-শয়েরা' এই 
পদপরিবর্ততনকার্ধ্যে সবিশেষ পটু) সমগ্র অঁমরকোবটা 
তাহাদের প্রায়ই কণ্ঠস্থ থাকে । তাহার যখন অবলীলাত্তমে 
একটী পদের জায়গায় সমার্থক আর একটা পদ বসাহয়া 
যান তাহ বড়ই শ্রুতিস্থখদ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাতারা 
ভুলিয়৷ যান যে, কথার বদলে কা সাল ইয়া গোসই 
ব্যাখ্যা হয় না। তাহারা ইহাও ভুলিবা যান যে, এইন্বপ 
সংস্কৃত মূলের সংস্কৃতে ব্যাখ্য--যে ক-লে সংস্কৃত জীবিত বা 
কথিত ভাষা ছিল সেকালের উপযোগী হইলেও, এখনলার 
কালে এ প্রণালী নিতান্ত অসঙ্গত। যে ভাষা অধন্মন 
করা হইতেছে সেই ভাষায়ই ব্যাখা! ক্র! হইব, এব্যাস্থা 
মাতৃভাষা ভিন্ন অন্ত ভাষার বেলায় খাটে ন1। আমার 
দেশে ইংরাজীর বেলায় এই ত্তনিয়ম আছে বটে, চিন্ত 
তাহার কারণও অতি সহজবোধ্য । ইংরাজী ভাহাটা 
আমাদের যাহাতে খুব অভ্ান্ত হইয়া! পড়ে, এই উদ্দেত্তেই 
এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে এবং সেই ভাবে ইংরাজী শিক্ষা 
রূুরাই আমাদের প্রয়োজন | কিন্তু এখনকার দিনে 
*সংস্কত সম্বক্লে এরূপ বল! চলে না। শিক্ষার্থী দগের সম্যক 


৪৩২ 


অর্থগর হইয়াছে কিনা তাহা মিশর করিতে হইলে মাতৃ 
ভাষায় (অথবা বড়, জোর ইংরাজীতে) ব্যাখ্যা করিতে বলাই 
যুক্তিসঙ্গত্ব। কিন্তু একেবারে সর্ধনিয়শ্রেণী ভিন্ন অপর 
কোনও শ্রেণীতে এই- প্রণালী প্রচলিত নাই । ‘পণ্ডিত মহা- 
শয়েরা*নিতান্ত অল্পধী ছাত্রগণের মুখ চাহিয়া একবার যোগে- 
যাগে, বালান ব্যাখ্যা ( অর্থাৎ অনুবাদ 1) করিতে পারেন, 
কিন্ত তাহাদের প্রকৃত লক্ষ্য সংস্কৃত প্রতিবাক্য দেওয়া। 
ইহাই তাহাদের. উচ্চ আদর্শ । তাহার! বলিতে পারেন, 
পরীক্ষাতে এই প্রণালী প্রচলিত থাকাতে তাহারা ইহার 
অনুসরণ ‘করিতে বাঁধা হয়েন। আমর! কিন্তু উল্টা বুঝি; 
তাঁদের আদর্শ এইরূপ হওয়াতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা 
প্রণালী তদমুকপ হুইয়া পড়িয়াছে। কেন না, সংস্কৃত 
ভাষা সম্বন্ধে অনধিকাঁরীর! কোনও কথা বলিতে সাহস 
করেন নাই, পণ্ডিতমহাশয়?’ দিগের আদর্শ অনুসারেই 
বঁরীবর এই পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছে। আবার যখন 
তাঁহারা শিক্ষাথিগণের সুবিধার জন্ত বাঙ্গলায় ব্যাথ্য: 
করেন, তখনও এত অপরিমিতরূপে' সাধুভাষার ব্যবহার 
করেন" যে তাহাতে অর্থ আদৌ পরিষ্কার হয় না. 
টলিত ভাষাঁকে তাহারা গ্রাধ্যভাদোযদুষ্ট বলিয়। পরিহার 
করেন।: সংস্কৃত প্রতিবাক্য দেওয়ার প্রণালী প্রচলিত 
থাকাতে দুইটী অনিষ্ট ঘটে। ছাত্রের! শুধু স্মরণশক্তির 
উপর নির্ভর করিতে শিখে ও পাঠ্যাংশের প্রকৃত ' তাৎপর্যা 
গ্রহণ করিতে যত্বনীল হয় না। যে ছ'ত্র অনর্গল গ্রতিবাকা 
বসাইয়! শিক্ষক ও পরীক্ষককে চমৎকৃত করিয়! দিতেছে, 
তাহাকেও যদি সহজ বাঙ্গলায় সেই অংশটুকুর অর্থ বুঝাইয়' 
দিতে ' বলা যায়, তাহ! হইলে সে তখনই নির্বাক্‌ হইয়' 
পড়িবে । অতএব যত শীঘ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই 
অস্বাভাবিক ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া মাতৃভাষায় ( অথবা 
ইংরাজীতে) ব্যাখ্যার ব্যবস্থা করেন, ততই প্রকৃত শিক্ষার 
পথ প্রশস্ত হইবে । আমি" নিজে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী 
ছাত্রদিগের পক্ষে ইংরাভীতে সংস্কৃত পাঠাপুস্তকের 
ব্যাখ্যার বিশেষ পক্ষপাতী নহি। কেন না, যদিও 
প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রগণ বিশুদ্ধ ইংরাজীতে মনের 
ভাব প্রকাশন, করিতে সমর্থ হওয়া উচিত, তথাপি- একটা 


প্রবাসী ৷. 


[ ৪র্থ ভাগ । 


লছ তি লা 


ভাষার শব: ও  প্রযোগরীতির সং সঙ্গে মিলাইয়া যথাযথ 
অনুবাদ করিতে অনেক সময় সুপণ্ডিত ব্যক্তিকেও বিলক্ষণ 
‘বেগ’ পাইতে হয়। এ অবস্থায় অপরিণতবুদ্ধি' ছাত্র- 
গণের উপর এতটা চাপ ন! দেওয়াই স্থবিরেচনার কাৰ্য্য 7 
ব্যাখ্য। মাতৃভাষায় হওয়াই সঙ্গত। এবং সে স্থলে চলিত 
ভাষা ব্যবহার করা সুসঙ্গত। সংস্কৃতবহল ভাষার 
অর্থাৎ সাধু ভাষার বাবহার বাঞ্ছনীয় নহে ; সেরূপ করিলে, 
অনেক সময়ে পরীক্ষার্থী ঠিক 'বুবিয়াছে কি না তাহা 
পরীক্ষক ভাল করিয়! ঠাহর করিতে পারেন না। অন্ুধাব্য 
_-অস্থধাবন করিয়া, চুক্রোশ- ক্রোশন করিলেন; এরূপ 
ব্যাখ্যান্ন অর্থ পরিষ্কার হয় না। যখন .সরল ভাষায় 
তাৎপর্য বুঝান ব্যাখ্যার প্রকৃত উদ্দেস্ত, তখন ভাষাটা যত 
সহজ' হয়, ততই স্ুচারুরূপে সেই উদ্দেষ্য সিদ্ধ হয় ন! 
কি? 

অবশ্ত, প্রচলিত ব্যবস্থার সপক্ষে একট খুব প্রবল 
যুক্তি আছে। সংস্কৃত প্রতিবাক্্য দেওয়ার নিয়ম থাকিলে 
ছাত্রগণের ব্যাকরণজ্ঞান পাক! ও কায়েমী হয়। 
ব্যাকরণের সুত্র কণ্ঠস্থ করা অপেক্ষা ব্যাকরণজ্ঞান কাষে 
লাগাইলেই সংস্কার ভাল বাঁধে । প্রতিবাঁক্য বসাইতে 
গেলে এটা বেশ দোরস্ত হয়। 'নৃপস্ত” বদ্লাইয়া ‘রাজন্‌” 
বা ‘নৃপতি’ বাঁ “লআজ শব্দনিষ্পন্ন পদ বসাইলে কি হইবে 
এইরূপ অভ্যাস থাকিলে শব্দকূপ বেশ মনে থাকে। আর 
সংস্কৃত ব্যাকরণে শব্বরূপ ধাতুরূপ যেবপ জটিল ব্যাপার 
তাহাতে এইরূপ হাতেকলমে শিক্ষা খুবই 'উপকারী। 
কিন্তৃ-_বাস্তবিক' পক্ষে কি ছাত্রগণ এইরূপ প্রণিধান করিয়া 
প্রতিবাক্য বসাইতে শিখে ? তাহারা বাজারে চলিত 
ব্যাথা পুস্তক হুঈতে সটান সমস্ত গ্রতিবাক্যগুলি মুখস্থ 
করে, কখনও ভূলিয়াও একবার ভাবে না একটা পদের 
স্থানে যে অন্ত একটা পদ বসিল তাহার ভিন্নরূপ হইল 
কেন"? তাহারা এইরূপ না বুঝিয়া ন!' সম্জাইয় মুখস্থ 
করাকেই সহজ উপায় মনে করে। ফলে ইহাতে 
স্থৃতিশক্তির অষথা চালনা ভিন্ন আর কিছুই হয় না। 
আমি ম্বকর্ণে একটা ছাত্রকে ‘অনেন= এতেন, সাতবার 
করিয়া আবৃত্তি করিতে শুনিক্াছি। অতএব প্রচলিত 
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হয় না, উপরত্ধ হারা পাঠাপুন্তকের অর্ধ করিয়া 
উঠিতে পারে না, কেবল কতকগুলা নিরর্থক সাপের সস্তার 
আওড়াব্ব। টত। অশ্ক্ষা মাতৃভাষায় সরল ব্যাথ্যার প্রচলন 
করা, ও বাঁকরণজ্ঞানের পরখ করিবার জন্য ব্যাকরণ 
অন্থবাদ ও রচনা এই তিনটি জিনিসেব জন্তু স্বতন্ত্র প্রশ্ন- 
পত্রের ব্যবস্থা করাই ক সমীচীন নহে? তাহা চ্টপ্ল 
ছুইদিকৃ রক্ষা হয়। ' 

ধীহারা বিশ্ুতিব্ান্লয়ের পৰীক্ষাব্যাপারেব সহিত 
পরিচিত তীহার! বলিবেন, ‘এ বাবস্থা হইলে তো প্রতৃল ! 
প্রতোক মাতৃভাষার অন্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরীক্ষক নিযুক্ত 
করিতে হউবে,বভই বিশৃঙ্খল কইয়! পড়িবে ।+ তাহার উত্তরে 
আমি বলি, যদি উড়িয়া অক্ষরে লিখিত উত্তর€লিব 
পরীক্ষা জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষক নিয়োগে ব্যবস্থা হইতে 
পাবে, তবে হিন্দুস্থানী. উড়িয়া, আসামী, বাঙ্গালী প্রভৃতি 
ভিন্ন ভি প্রাদেশ্রিকভাষাভাষী ছাত্রগণের জন্ত $ এ 
সম্প্রদায় হইতে সংস্কৃত ভাষায় বুৎপয় পরীক্ষক নিয়োগ 
করিতেই বা হানি কি? ইংরাজীতে ব্যাখ্যার প্রথা 
চালাইলে অবশ্ত আর এ আপত্তি উঠিতে পারে না। ক্স্ত 
ইংরাজীতে ব্যাখা" কুবিতে হইণে ছাত্রবর্গের কি অন্থবিধা 
ঘটিবে তাহা! পুর্কে এক স্থলে বলিয়াছি। তাহা ছাড়া, 
এই প্রথা চানাইন্তে হইলে, শিক্ষক ও পরীক্ষক উভয়েরই 
রীতিমত ইংরাজী জ্ঞান থাকা চাই, ইহাও আর একটি 
বিশেষ আপত্বি। কেন না আপাততঃ যেৰূপ বন্দোবস্ত 
আছে, তাহাতে সংস্কৃত সাতিতোর ইংরাজীওযালা 
শিক্ষক অতি অল্পই আছেন এবং ইংবাজীক্ঞানবিবর্ষি্ধিত 
পরীক্ষকের€ অভাব নাই। 

প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এফএ পরীক্ষায় 
একজ্রন পরীক্ষক কয়েকটা. সংস্কৃত শ্লোক ইংরাীতে 
ব্যাখা! ( তর্জম! নহে ) করিতে দিয়াছিলেন ৷ সেই প্রশ্ন 
দেখিয়া “পণ্ডিত” মহলে “অত্রন্গপামব্রঙ্গণ্যম্‌” হাহাকার 
উঠিয়াছিল এবং তাহাদের বৃত্তিলোপ হইল অনেকে এটকপ 
আশঙ্কা করিয়াছিলেন । কেহ কেহু'বা হিন্দুধর্মের বিনাশ 
উপস্থিত এরূপ কল্পনাও করিয়া বসিয়াছিলেন। অমার 
প্রস্তাবিত ব্যবন্ত) চলিলেত্ত সংস্কতেব 'জাতিনাশ' হুইবে 
এই আশঙ্কা যাহার] কুরেন, তাহাদের অবগতির আন্ত 
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নিতে ষে' সংস্কৃতের র অনুরূপ ব ব্যবন্থা' অন্ত কোন ৪প্রাচীন 
বা বিদেশী, ভাষার 'বেলায় নাই । আমাদের বিখবিদ্যা- 
লয়েও ল্যাটিন, গ্রীক, ক্ষরাসী,. জমান, প্রভৃতি ভাষার . 
পরীক্ষায় ও ওঁ ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে বলা হয় ন, ছাত্র- 
গণের আতৃভাষায়ই ব্যাখ্যা করিতে বলা হয়। অশ্ধকাংশ 
স্থলেই এই , মাতৃভাষা ইংরাজী । “পণ্ডিতমহাশেত্রেরাঃ 
নিজেদের পণ অটুট রাখিবর অন্ত গৌঁড়ায়ী করিয়া যদি 
সংস্কতভাষার ব্যাখ্যা করার প্রণালী বন্ধায় রাখেন, -তাহা 
হইলে অন্তান্ত ভাষার তুলনায়, যে সক্রল পরী ক্ষার্গী স্ত 
ভাষা লয় তাহাদিপকে বিশেষ, অস্কৃকিধায়'ফেলা হয়, তাছ 
কি তাহারা প্রণিধান, করিয়াছেন ? বিশ্ববিদালয়ের 
কর্তৃপক্ষগণের ও দেখা উচিত যে, এ্ররূপ--ববেস্থা ঘাকাতে 
অপর সকল ভাষার সহিত সংস্কতভাষাব সমত Uniformity) 
রক্ষা হয়-না। সংস্কৃত দুরূহ ভাষা, অতএব যাহাতে এই 
ভাষাশিক্ষা (কাচা না হয়, অথচ) অপেক্ষাকত সহজসাধ্য 
হয়, একপ বাৰস্কায় ছাত্রগণের মঙ্গলাকাজ্ষী তৃথা।ছেশেব ও 
সংস্কৃতভাষার অনুরাগী বাক্তিমানত্ররই সহান্ুতৃতি প্রার্থনীয় ৷ 
ছাত্রগণের.অনর্থক সময় ,€ শক্তির অপর্যয়, ঘটে, অথচ 
ভাষাটাও প্ররুতরূপ শিক্ষা হয় না, ইহা ক্রি পরিতাপের 
বিষয় নহে ? আমার প্রস্তাবিত সংস্কার সামন্য নিবেচিত 
হইতে পারে, কিন্ত ইহা প্রচলিত হইলে হাজবর্শের যে 
প্রকৃতরূপ ভাষাশিক্ষার অবসর হইবে, এ ক্ষিয়ে '্মণুমাত্র 
সন্দেহ নাই। 
(২) ee 

পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংস্কারের *য়োজ্ন 
লাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিষয়নির্ব্বাচনের যে. আদর্শ 
স্থাপন. করিয়! গিয়াছেন, তাহা সঙ্গত আদর্শ, এবং বরাবর 
সেই আদর্শ অন্থসারেই কার্য্য চলতেছে। ম্চরাচর 
হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্র হইতে গদ্যংশ এতং রামায়ণ ও 
মহাভারত বা পূরাণাদি হইতে, পদ্যাংশ লওয়া হয়। তবে 
ছুইটী বিষয়ে দৃষ্টি রাখ! আবশ্তাক। হিতোপদেশ, পঞ্চত্জ্ন 
ও শতকগুলিতে স্থানে-স্থামে নারীনিন্দা, অর্ধলালচা, এবং 
কুৎসিত ব্যসনাদির উল্লেখ আছে এবং তৎপ্রসঙ্গে- দূষিত 
নীতির অবতারণা আছে । »সেইগুলি লেন. পাঠ্যপুস্তকের 
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বিশ্বেরূপ সতর্ক থাক! উচিত । রামায়ণে বর্ণিত বাম- 
চন্দ্রের কঠোঁর .কর্তব্যনিষ্ঠা., সীতার পাতিতব্রত্য, লক্ষ্মণ ও 
সুঁরতের-ভ্রাতৃভক্তি,:মহাভারতে বর্ণিত সাবিত্রীর উপাখ্যান, 
এুরণে বর্ণিত হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়প্তুলি 
নির্বাচন করিয়। দিলে স্বার্থত্যাগ ও 'কর্তব্যপরায়ণতার 
সেই সকল জলন্ত উদ্বাহরণ কিশোরবয়ন্ক ছাত্রগণের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির যথেষ্ট সহারতা করে । এই উদ্দেস্তটা 
সঙ্কলয়িতা মহাশস্বদিগের মনে জাগকক থাকা উচিত। 
- ধর্মের 'মৃূলহুত্রগুলি পাঠ্যপুস্তকের অস্তভূক্ত হইলে ভাল 
হয়, একথাও বলিতাম $ কিন্তু তাহাতে সাম্প্রদায়িকত; 
বর্জন করা'বড় কঠিন-। সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়' 
খন -গরর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত নহে, তখন সে প্রস্তাব 
করিতে ইচ্ছা করি না। , 
পাঠাপুস্তকের সঙ্গে সঙ্গে দুরহ স্থলেব অর্থনির্ণয় ও 
ব্যাকরণের জটিল প্রশ্নের সমাধান প্রভৃতি থাকিলে সঙ্কলন্” 
কাৰ্য্য সর্বাক্ষনুন্দর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ 
যখন বিদ্বান্‌ বাক্তিদিগের উপর এ ভার দেন, তখন ইহার 
ব্যবস্থা তো মনায়াদেই কবা! যায় । আমি অবশ্য বলিতেছি 
না মে পাঠশ্পিস্তকের সঙ্গে রীতিমত একখানি ব্যাথা পুস্তক 
থাঁকিবে। বোম্বাই সহর হইতে প্রকাশিত পিটর্সন 
সাহেবের হিতোপদ্দেশে এবং বুলার ও কীগহর্ণ সাহেবন্বয়ের 
"পঞ্চতন্ত্রে যে প্রণালী অবলখিত হইয়াছে আমি সেইবপ 
টাকার কথা বলিতেছি। টীকাগুলি অবশ্য সকল সম্প্র- 
দায়ের সুবিধার জন্প ই*রাজীতে দেওয়া হইবে। ছাল্রগণ 
এইরূপ টীকার সাহায্যে পাঠ্যপুস্তকখানি বুঝিতে পারিবে 
ইহাই বাঞ্ছনীয় । কোনও খানে ঠেকিলে তাহার জন্ত 
স্কুলের ‘পণ্ডিতমহাশয়ের’ উপদেশই যথেষ্ট হওয়া উচিত৷ 
এই উপায়ে,আজ কাঁলকার প্রচলিত বিরাট্‌ ব্যাখ্যাপুস্তক- 
খগুলিব প্রচার বন্ধ কয়া আবশ্তক। সেগুলি প্রকৃত শিক্ষার 
বিষম অন্তরায় কইয়া! উঠিয়াছে, কেন না সেগুলিতে সমস্ত 
জ্ঞাতবা বিষয় বিশদভাবে দেওয়া থাকে, ছাত্রগণ স্বচিস্তা 
ও স্বাবলম্বনের বলে অর্থাৎ নিজের চেষ্টায় কিছুই শিখিতে 
পারে ন!।' যখন পাঠাপুস্তকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহ- 
পুস্তক ,তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কূর্ভূপক্ষগণের বিন! অনুমতিতে 


কেহ ব্যাখ্যা পুস্তক লিখিতে পারিবেন না, লিখ্রিলে আইন , 


" প্রবাসী । 


| ৪থ ভাগ। 
অনুসারে দগ্ডনীম্র হইবেন, এরূপ ব্যবস্থা করা অসম্ভব কি? 
এইবপ হইলেই ছাত্রগণের ওকৃত পক্ষে উপকার হুইবে। 
তাহাদের স্বাভাবিক শক্তির অনুশীলনে বিকাশ্‌ "হইবে, 
শিখিবার প্রবৃত্ি ও অবসর হইবে, এবং তাহাদের পাকা 
জ্ঞান লাভ ঘটিবে। 
(৩) Unseen passages. 
(পাঠাপুস্তকের বাহির হইতে প্রশ্ন । ) 

গুর্বোক্ত ইটা সংস্কার সংসাধিত হইলে ছাত্রগণের 
সংস্কৃত ভাষা জ্ঞান কতকটা পাকা হইবার সম্ভাবনা বটে। 
কিন্তু তৎসঙ্গে আর একটী বাবস্ঠার প্রচলন আবশ্তক । 
পাঠাপুস্তকের বাহির হইতে ( পঠিত গ্রবন্ধগুলির সমকক্ষ 
বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সহজ ) কতকগুলি অংশ ব্যাথ্যা 
অর্থাৎ অনুবাদের জন্য দেওয়া উচিত। নতুবা ছাত্রগ* সত্য 
সত্যই কেবল মাত্র স্বৃতিশক্তির সাহায্যে পাঠ্যপুস্তক 
হইতে প্রদত্ব প্রশ্নগুলির উত্তর করিল কি না তাহার 
অবধারণ হয় না। নূতন ভাষার পরীক্ষাঞ্থলে এই নিয়ম 
অনুস্যত হওয়াই যুক্তিযুক্ত । ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
লাাটিন প্রভৃতি- ভাষায় পরীক্ষার বেলায় এরূপ ব্যবস্থা 
আল্ছ। উংরাক্জীতে এরূপ বাবস্থা নাই সত্য, কিন্ত আশ! 
করি, নুতন বন্দোবস্তে একপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। 
আমার পূর্ব প্রবন্ধে, ইংরাজী সম্বন্ধে একথার আলোচনাও 
করিয়াছি । সে প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি, এখানেও সে 
সকল কথ! খাটে । “ছাত্রের! সমগ্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা” মার 
বাচ্যপরিবর্তন টত্যাদি ব্যাকরণ্ঘটিত ব্যাপার, পরিষ্কার 
মুখস্থ করিয়া ফেলে। পুস্তক হইতে যে প্রকার প্রশ্নই 
পড়,ক না কেন. তাহারা তাহার জন্য পূর্বাহে প্রস্তত। 
কিন্তু পুস্তকের বাহিরে অতি সহজ কথাটা ও জিজ্ঞাসা 
কবিলে তাহার! নিকত্বর, কেন না ও কথাটা পুঁথিতে 
লেখে নাই। আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত সাহিত্য- 
সেবী ছাত্রবর্গকে হালের দেশলাই এর সঙ্গে তুলনা 
করিয়াছেন :-7£1155 only on the box (সুধু বাকের 
ঘষিলেই জ্বলিবে, যেখানে সেখানে নহে); তাহাদের 
বিস্তা পাঠাপুস্তকের চতুঃসীমার মধো নিবদ্ধ। পাঠে 
পত্রিসর এত সঙ্কীর্ণ হইলে ভাষাজ্ঞান কখনই পাকা হয় 
না। পাঠের পরিসর বুদ্ধি করিতে হইলে, প্রশ্নপত্রে-বাহধির 


৮ম সংখ্যা | ] 


এই উপায়ে তাহার স্বাধীনভাবে নানীরূপ সাছিত্যপুস্তক 
পড়িতে উৎসাহিত 'ও বাধ্য হইবে। নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক্কের 
উপরেই নির্ভর করিতে শিখিবে না । বাস্তবিক এইন্ধপ 
ব্যবস্থা না করিলে ছ'ব্রগণের ভাষান্তান ও পাঠতৎপরভার 
প্রকৃত পরীক্ষা হয়না ৮ এই ধরণের প্রশ্নের যখথ 
উত্বর দিতে হইলে ছাব্রগণকে পূর্ব হইতে পাঠ্যপুস্তক্ষের 
বাহিরে অন্তান্তি গ্রন্থ পড়িতে হইবে। নিয়শ্রেণী হইতেই 
ছাত্র ও ‘পত্ডিত মহাশ্য়েরা’ এই অভ্যাস করিতে শিখিব্নে। 
ভাহাব ফলে শিক্ষার্থিগণ্রে ভাষার সহিত পরিচয় আরিও 
পরিসরে বাড়িবে। পরিসর যতই বাঁড়িবে, ততই স্বাভারিক 
শক্তির বিকাশে নূতন ভষায় অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষত! 
বাড়িবে, ভাষীয় দখল ততই পাকা হইবে। রর 
(9) অশ্ুবাদ ও বচন] । 

নুতন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে সেই ভাষায় রন! 
ও (মাতৃভাষা হইতে ) অনুবাদ অভ্যাস যে নিতাস্ত 
প্রয্নোজ্সনীয়, ইহা বোধ হয় সকলেই শ্বীকার করিকেন। 
পুর্ব প্রবন্ধে "ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা করিয়াছি, তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে 
চাহি না। কিন্ত এই বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্ভাল-য়র 
ব্যবস্থায় বিশেষ ক্রট দেখিতে পাই। সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষো- 
পত্রের শেষে অনুবাদের একটি প্রশ্ন দিয়! নিয়মরক্ষা! কর! 
হপ্, তাহাতে ১০১২ নম্বর থাকে । ইহাতে অবশ্য বিশেষ 
কোনও ফলই হনব না। অন্থবাদের এরূপ অনাদর 
দেখিয়া ছাজ্রগণও ত-শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দেয় না, 
পণ্ডিত মহাশযেরা”ও সেইরূপ শিক্ষা দিতে বিশেষ পরিশ্রম 
স্বীকার করেন না। ষবি বা স্কুলের উচ্চ ছুই এক শ্রেণীতে 
ইহার সামান্তরূপ চর্চ্চা হয়, নিষ্নশ্রেপ্ীতে 'তো ইহার 
রীতিমত ব্যবস্থাই নই । সংস্কৃত ভাষায় রচনার তবস্থা 
আরও শোচনীয় । পাঠ্যপুস্তক হইতে কোনও একটি 
উপাখ্যানের মৰ্ম্ম বা অস্ত কিছু লিখিতে দিলে ছাত্রগণ তো 
ভাহা ইংরাজীতেই দেয়; এ' সকল স্থলে সস্কত 
ভাষায় উত্তর দিলেও, রচনা বলিলে অবশ্ত এ স্থলি 
বুঝি না। কেন =! তাহা মুখস্থবিদ্তাতেই 'চলে। বলা 
বাহুল্য, ল্যাটিন প্রভৃতি 'অন্ত প্রাচীন ভীষার ' পরীক্চাতে * 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত-িক্ষা | 
হইতে কতকগুলি বাক্যসনষ্টির ব্যখ্যা করিতে দিতে হইবে। | 


৪৩৫ 
রচনা ও অনুবাদের ব্যবস্থা: আছে, তাহার অন্ত স্বত্ত 
প্রশ্নপত্র আছে । কেবল সংস্কৃতের বেলায় স্তন ব্যবস্থ | 
ইহা সাহস করিয়া বল! যায় যে, আমাদের দেশর "পতিত 
মহাশয়ের” এই প্রণালীর উপকারিতা! সম্যক বুঝেন সা 
বলিয়াই সংস্কতের পরীক্ষায় এরূপ গলদ থাকি! গিয়াছে । 
অন্থবাদ ও রচনা আধুনিক প্রশীলীতে ভাষাশিক্ষার প্রধ'ন 
উপায় বলিয়া! বিবেচিত হইয়া থাকে । অত এ বিয়ে 
সংস্কার বিশেষ প্রয়োজনীয় 

রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বক্তবা আছে! এ বিজয়ে 
আমাদের দেশের টোলের প্রথায় অভি উচ্চ শ্রাদর্শ ছি | 
ছাঞ্মগণ ব্যাকরণ ও সাহিত্যে বৃৎপত্তিলাভ করলেই শ্লেক 
রচনা করিতে শিখিত, তীক্ষবুদ্ধি ও প্রতিভাশলী ছাত্রবণ 
আবার মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আরও কবিত্ব 
দেখাইত। বিলাতে গ্রীকৃ ও ল্যাটিন ভাষায় বুৎপত্তিলভ 
করিলে উচ্চপরীক্ষায় ছাত্রগণের গ্রীক ভাষায় 541৮ ছ না 
ও ল্যাটিন ভাষায় 11652177616" ছন্দে ইংরাজী ববিতার তস্মু- 
বাদ প্রথার সঙ্গে আমাদের টোলের প্রথার বেশ তুলনা বর! 
চলে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষতঃ প্রবেশ্কা 
পরীক্ষায়, আমর! অবস্ত এই উচ্চ আদর্শের প্রনর্ভন দেখিত 
ইচ্ছুক নছি। কেন ন! এখনকার দিনে 'বশ্ববিদ্যাচয়ে 
শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ কখনও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থরচলা কিয়া 
যশোলাভের প্রার্থী 'হইবে না। তাহার! যদি ভবিন্তৎ 
জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচন! করিয়া গবেষণ ও 
পাণ্ডিত্য প্রকটন করিতে অভিলাষী হয়েন, তাহা হইলেও 
সাধারণ্যে তৎসমুদ্রায় প্রকাশের জন্ত হয় ইংরাজী নাহয় 


' মাতৃভাষার আশ্রয় লইবেন, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই । 


অতএব এই ভাষায় দখল জন্মিয়াছে ইহা গ্েযাণ করিার 
জন্তই রচনা! অভ্যাস প্রয়োজনীয়, অন্ত কেনও উচ্চতর 
উদ্দেস্তের জন্য নহে। যুরোপে মধ্যযুগে শ্যাটিন ভাষা 
জ্ঞানিসম্প্রদায়ের ভাষা ছিল! থে কেহ বিজ্ঞান দর্শন 
প্রভৃতি শান্তর নূতনতত্ব আবিষ্কার করিতেন, তিনি জ্বন- 
সমাে তাহা প্রকাশ করিবার ভন ল্যাটিন চাষার আশ্রয় 
লইতেন, তদ্তিয্ন আর উপায়াস্তর ছিল না। সেই জ্ন্তই 
গ্যালিলিও, নিউটন, বেকন প্রভৃতি মনীষিগণ ল্যাটিন 
ভাষায় তাদের আবিদ্কৃততবাুলি প্রকাশ করিয্নাছিজ্নে | 


৪৩৬ 


এখন আর ল্যাটিন ভাষার সে প্রয়োজনীয়তা! নাই। এই 
জন্ত ল্যাটিন ভাষায় উচ্চ আদর্শের রচনাশিক্ষারও প্রয়ো- 
* জ্রনীয়ত৷ নাই) তাই চিন্তশল ব্যক্তিগণ এই অভ্যাস 
অনর্থক বলিয়া মনে করেন। আর প্রবেশিকা পরীক্ষার 
ষ্কায় নিয়পরীক্ষায় বিলাতে. এরূপ প্রথাই নাই। সংস্কৃত 
ভাষায় রচনার উচ্চ আদর্শ প্রবর্তনও ত্র কারণে 
নিপ্রয়োজন। বিশেষতঃ আজকাল প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী 
ছাত্রগণকে অল্পবয়সে এত অধিক বিষয় শিখিতে হয় এবং 
রিদেশী ইংরাজী ভাষা শিখিতে তাহাদের এতই শ্রম ও 
সময় ব্যয় হয় যে, তাহার উপর. সংস্কৃত ভাষায় রচনার 
উচ্চ আদর্শ প্রবর্তন করিলে, তাহাদের উপর অতিরিক্ত 
চাগ দেওয়া হয়। এই কারণে তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত 
ভাষায় রীতিমত (85599) সন্দর্ভ রচনাও আমার কাছে 
অস্থপযোগী বলিয়া ঠেকে । তাহার! যদি ব্যাকরণের 
নানারূপ নিয়মের ও বাক্য (5:149) প্রয়োগবিধির দ্ৃষ্টাস্ত 
স্বরূপ sentence নির্মাণ করিতে শিখে, তাহা হইলেই 
তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইহাতেই তাহারা সংস্কৃত 
ভাষার ব্যাকরণও প্রয়োগবিধি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে 
কিনা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ হইবে। 
(৫) ব্যাকরণ । 

ব্যাকরণের কথাটা সর্বশেষের জন্ত রাখিয়াছি, কেন না 
এ সম্বন্ধে বাহিরের লোককে বড় ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে 
হয়। ভাষাশিক্ষা পক্ষে ব্যাকরপশিক্ষার প্রয়োজনীতা 
সকলেই বুঝেন। শ্রীকৃ, ল্যাটিন, সংস্কৃত, আরবী, প্রভৃতি 
প্রাচীন ভাষা শিক্ষ। করিতে ব্যাকরণ না হইলে এক পাও 
অগ্রসর হইবার যো নাই। প্রাচীনভাষার প্রক্কৃতিই এই 
রূপ। এ সকল ভাষার ব্যাকরণও এক বিরাট ও জটিল 
ব্যাপার। সংস্কৃতভাষায় পাণিনি ও তাহার অহুবৃত্তিকার 
ও ব্যাখ্যাকারগণ যে জিনিসটী দাড় করাইয়াছেন, তাহা 
বিদেশীয় পণ্ডিতগণেরও ক্রিন্ময় ও শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক 
করিয়াছে । বোপদেব প্রভৃতি বৈয়াকরণগণ পাপিনির 
সমশ্রেণীর না হইলেও, তাহাদের কৃতিত্বও অদ্ভুত। কিন্তু 
এই সকল ব্যাকরণ প্রবেশিকাপরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে 
সম্পূর্ণ অন্থপযোগী, এ সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতভেদ 
নাই। কেন না স্তর অন্থুবৃতি ব্যাখ্যা সম্ই সংস্কৃত 
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ভাষায় লিখিত। নূতন ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে প্রথম 
শিক্ষার্থীদিগের সেই ভাষায় লিখিত ব্যাকরণ পাঠ সঙ্গত 
ব্যবস্থা নহে, ইহাই আধুনিক প্রণালী সম্মত। ছাত্রগণের - 
মাতৃভাষায় লি-খত ব্যাকরণ পাঠই সুব্যবস্থা । আমাদের 
বিশ্ববিস্তালয়ের স্থষ্টি অবধিই কর্তৃপক্ষের একথা মানিয়া 
লইয়াছেন এবং বিস্তাসাগর মহাশয়ের প্রণীত 'উপক্রমণিকা 
পাঠ্যরূপে 1নর্ধারিত করিয়াছেন। কিন্ত প্রবেশিকা 
পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের যে পরিমাণ ব্যাকরণজ্ঞান হুওয়! 
উচিত, এই ক্ষুদ্র ব্যাকরণ খানিতে তাহ! অপেক্ষা অনেক 
অল্প জিনিস আছে। ইহা যে আমি কেবল একটা কাল্প- 
নিক বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া বলিতেছি, তাহা নহে। 
এই শ্রেণীর ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে ফাহাদের অভি- 
জ্ঞতা আছে, ভাহারা সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার 
করিবেন। বাস্তবিক পক্ষেও, পাঠ্যরূপে, নির্দিষ্ট ব্যাকরণ 
থানিতে চলে ন! বলিয়া! পণ্ডিত মহাশয়েরা ছাত্রগণকে 
মুখে মুখে ব্যাকরণের অনেক তত্ব শিখাইয়! থাকেন। এ 
বিষয়ে তাঁহাদের কোনও ক্র নাই, পরস্ত অনেক স্থলে 
“অধিকস্ধ ন তোষায় এই প্রবচনের সাহায্যে তাহাদের 
কার্ধ্যপ্রণালী সমর্থন করিতে হয়। কিন্তু এরূপ মুখে মুখে 
শিখানর অস্থবিধা অনেক | ইহাতে ছাত্রগণের জ্ঞান বেশ 
পূর্ণতা ( thoroughness, completeness ) লাভ করে না, 
কেমন যেন আংশিক ও খণ্ডিত, খাপছাড়া' একপেশে 
(fragmentary) রকমের হইয়! ষায়। অতএব প্রবেশিকা- 
পরীক্ষার্থীদ্িগেব ঠিক উপযোগী হয় এরূপ একথানি 
ব্যাকরণ প্রণয়ন আগু প্রয়োজনীয় । একদিকে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের “উপক্রমর্ণিকা, যেমন নিতাস্ত অল্প পরিসর, 
অপরদিকে আবার তাহার চারিভাগে সম্পূর্ণ "ব্যাকরণ 
কৌমুদী’ বহুবিস্তৃত। এই দুইয়ের মাঝামাঝি গোছ একটা 
ব্যাকরণ চাই। দুঃখের বিষয় যে, বিস্তাসাগর মহাশয়ের 
প্রদর্শিত প্রণালী অনুসরণ করিয়া আরও যে পাঁচসাতদশ 
খানা ব্যাকরণ প্রণীত হইয়াছে, সেগুলিতেও অব্যাপ্তি 
অতিব্যাপ্তি সকল প্রকার দোষই আছে । অবনত, সাহিত্য 
পুস্তকের সকল কুট তত্ব যে ব্যাকরণ থানিতে মীমাংসিভ 
হইবে, এরূপ আদর্শে ব্যাকরণ খানি গ্রস্ত করিতে বলি- 
তেছিনা। কেন না যতই সাবধানে সাহিত্য পুস্তক 












কট থাকিয়া যাইবে যাহার ব্যুৎপত্তি বুৰ্বিতে 

যাকরখ তন্ন তন্ন করিয়া জানার প্রয়োজন । 
স্থলে পণ্ডিতমহাশর়েরা বাড়তী (Supplementary) 
| দিবেন, ইহাই আশা করা যায়। আবার এমন 
অনেক পদ সম্বন্ধে প্রবেশিকা! পরাক্ষার্থীগণের সম্যক্‌ 
জ্ঞান হওয়া প্ররোঙ্গনীয় নহে এরূপও হইতে পার । 
অত এব অত আট ঘাট বাঁধিয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করার 
দরকার নাই। তবে এই আদর্শ ব্যাকরণ খানিতে 
ব্যাকরণের স্থুল স্থুল মূলতবগুলি সরল প্রণালীতে বুঝ্ধান 
থাকিবে, সকল বিনয়েরই স্থূল কথাগুলি থাকিবে, এইরূপ 
আশা করা যায়। দৃষ্টাস্তস্বরূপ দেখাইতে পারি, বিগ্বাসাগর 
হা চারিভাগ ‘ব্যাকরণ-কৌমুদী’তে লিঙ্গ নির্ণয় 
করিতে হইবে তংসম্বন্ধে একটা কথাও নাই। 
বন্ধে ক্ৃতকগুঁল মোটা মোট! সঙ্কেত €বশ 
ৰ ৃ সন্ধির স্বত্মগুলি '( phonetic principies) 
উচ্চারণের নিয়মের সাহায্যে অনেকটা সহজে বুঝান যাল্স। 















অনেক তত্ব ছাত্রদিগের জানা ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভারার- 


সহিত তুলনা করি৷ বেশ পরিস্ফুট করিয়া তোলা যাচ্ছ । 
যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলা আমার মত 
একজন বাহিরের লোকের পক্ষে সাজে না, সেই জন্ত এই 
রত বলিয়াই ক্ষান্ত হইলাম । 
ত (৬) প্রশ্নপান্ত্ের বিষয় নির্দেশ । 
(Distribution of the papers. } 
আমি যে সকল বাবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলাম, 
সেগুলি গৃহীত হইলে, প্রশ্নপত্রের প্রণালীর পরিবর্তন 
করিতে হইবে । প্রথম বেলার পরীক্ষায় সাহিতোর নির্দিষ্ট 
পাঠাপুস্তক হইতে ব্যখ্যা প্রভৃতির প্রশ্ন ব্যাকরণের প্রশ্ন 
থাকিবে ব্যাকরণের প্রশ্নসাহিত্য-পুস্তক হইতেও থাকিবে, 
এবং তাহার বাহির হইতেও থাকিবে! দ্বিতীয় বেলার 
প্রশ্নপত্রে সাহিত্য-পুস্তকের বাহির হইতে: ছুই চাকিটি 
passage মাতৃভাষার (ব!- ইংরাজীতে ) ব্যাখ্যা অর্থাৎ 
অনুবাদের জন্য দেওয়া হইবে, ও মাতৃভাষা (বা ইংরাজী ) 
5 অনুবাদ এবং সংস্কৃতে সহজ ধরণের 












কেন, তাহার বিনে হয় তো হইবে । প্রচলিত ব্যবস্থায় যে দ্বিতীয় 









































তাহার সহিত সংস্কৃতভাষার কোনও সম্বন্ধ নাঃ 
প্রধানতঃ মাতৃভাষায় বিশুদ্ধ রচনা বিরয়ে পরীক্ষা ) ই 
জোর করিয়া সংস্কৃতের পরীক্ষার ভিতর পূরিয্া 
হইয়াছে। এই প্রশ্নপত্রের এক অংশ (ইংরাজী 
মাতৃভাষায় অনুবাদ ) ইংরাজীভাষান্ দ্বিতীয় রথ 
অঙ্গীভূত হওয়া উচিত) কেন না ছাত্তগণ রীতিমত 
শিখিয়াছে কি না তাহার পরীক্ষার জন্য ইংরা 
মাতৃভাষায় অনুবাদ ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজীতে « 
এই উভয়বিধ অনুবাদই সমান প্রয়োজনীয় । 
মৌলিক রচনার ব্যবস্থা থাকে তাঁা প্রার্থনীয্ন বটে, 
তাহা Second Languageaর পরীক্ষার জঙ্গী 
কেন? বলা বাহুল্য, আমি যেরূপ ব্যবস্থার কথা! বলি 
ল্যাটিন, গ্রীক্‌ প্রভৃতি ভাষার পরীক্ষায় সেইরূপ ছ 
প্রশ্নপত্রের ব্যবস্থাই আছে। সংস্কৃতের বেলায়ই 
ব্যতিক্রম। অন্ততঃ সমতা (1)7100:09) রক্ষার 
২স্কৃতের পরীক্ষায় এ ব্যবস্থার প্রবর্তন বাঃ 
উপরন্ত এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে প্রচলিত ; 
অপেক্ষা ছাত্রগণের সংস্ক তজ্ঞান অনেক উ 
করিবে। পূর্বব্যবস্থাক্স সংস্কৃতে প্রতিবাক্ষ্য 
ব্যাকরণের ও রচনাপন্ধতির যে হাতেকলমে (19. 
জ্ঞান জন্মিত, অনুবাদ রচনা ও ব্যাকরণের জপন্ত 
প্রশ্নপত্র করিলে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরি মা 
জন্মিবে। অধিকন্ত পূর্ব্যবস্থায় ব্যাখ্যাটি সুস্থ ' 
চলিত, কিন্তু এই নূতন ব্যবস্থায় প্রশ্নের উত্তর দিতে 
(বিশেষতঃ দ্বিতীয় প্রশ্নপত্রে), রীতিমত ভাষাটি 
না করিলে চলিবে না। ছাত্রগণজে কেবল স্থৃতি 
উদ্বোধন না করিয়া ভাষার প্রকৃত জ্ঞানলাভ করার 
শক্তিনিয়োগ করিতে হইবে । 
সা টার 











প্রকারের প্রশ্ন দেওয়ার বাকা & নের পা ৃ 


৪৩৮. 


সমাজে পরিজ্ঞাত করিবার জন্য ইউরোপ গিয়াছেন। 
 ইংলগডর প্রধান প্রধান অনেক রাসায়নিক তাহার সমুচিত 
আদর অভার্থনা করিয়াছেন। লগুনের ডেভি-ফারাডে 
গবেষণাগারে (Davy Faraday Research Laboratory) 
_ কেবল তাহারাই বৈজ্ঞানিকপরীক্ষা করিতে পান, যাহারা 
বিজ্ঞানের কোন না কোন শাখায় আবিক্ষিয়| দ্বারা 
প্রতিষ্ঠালীভ করিয়াছেন। অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র এই 
গবেষণাগৃহে বৈজ্ঞানিকপরীক্ষা করিবার অনুমতি পাইয়া- 
ছেন। 





ক্বার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত যুরোপ-প্রবাপী বাঙ্গালী 
(ও প্রবন্ধে যে তিন স্থানে জগৎচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের 
নাদের পূর্বে ৮ আছে, তথায় শ্রীযুক্ত হইবে। তিনি 

মেণ্টের পেন্য্যন্‌ লইয়! মেদিনীপুরে বাদ করিতেছেন । 
প্র সংখ্যার ৩৭৬ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফের প্রথম ছত্রে 
-ছুগলীর পরিবর্তে চব্বিশ পরগণা হইবে । 





ঙ 
জাপানে এখন কয়েকজন বাঙ্গালী ছাত্র শিল্পশিক্ষা 
করিতেছেন । শ্রীযুক্ত সতান্থন্দর দেব চীনের বাসন 


at 





শ্রীসত্যঙ্ুন্দর দেব। ° 


প্রবাসী । 


আবিষ্কৃত অভিনব বৈদিক তৰল সকল সকার বি নিশ্মীণকার্ধযে বিলেষ, চিক উলিটিন 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 
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তিনি 
টোকি ওতে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত নিজের শিক্ষাস্মাপন 
করিয়া এক্ষণে কিওটে। গিয়াছেন এবং তথাকার সরকারী 
কারখানার একজন সহকারীরূপে কাজ করিবার অধিকার 
পাইয়াছেন। চীনের বাসনে নানাবিধ চিত্র থাকে । এই 
সকল চিত্রাঙ্কণে শ্রীমান সত্যান্ুন্দরের বিশেষ দক্ষতা 
জন্মিতেছে। সতান্থন্দর শ্রীযুক্ত ত্রেলোকানাথ দেবের 
পুত্র । ত্ৰৈলোক্যবাবু সেকালে কাঠের উপর ছবি খুদিতে 
দক্ষ একমাত্র সুপরিচিত খোদক (8745৩) ছিলেন 
বলিলেও চলে। এখন অবশ্য অনেকে প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছেন। ত্রেলোক্যবাবুর খোদিত স্থন্দর ছবিধুক্ত 
ডাক্তার যছুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উদ্ভিদ বিচার আমর! 
বালাকালে ইস্কূলে পড়িয়াছিলাম। সতাস্থন্দর পিতার 
শিল্পান্তরাগের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন । 

শ্রীমান অক্ষয়কুমার মজুমদার অতিশয় উৎসাহী যুবক। 
তিনি “সঞ্জীবনী'তে জাপান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া- 





শজক্ষয়কুমার মজুমদার । 
আশ্বিনের প্রবাসীতে জাপান সম্বন্ধে যে আখ্যান- 


ছেন। 
মাল! প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় কতকগুলি জাপানী ও 


* ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তিকা হইতে গৃহীত। শ্রীমান 


"মি সংখ্যা । ] 
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ক্ষয়কুমার এই পুস্তিকাপ্ুলি পাঠাইয়! দিয়াছিলেন, এবং 
৪৮৬ সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রবাসীতে 
[ব্লগুলি অনুবাদ করিবার অনুমতি ও লইয়াছিলেন। 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্্র বস্থ জাপান প্রবানী অন্ততম বাঙ্গালী 
ঠাত্র।. 





শ্ীনগেন্দরচন্দ্র বন্ু। 
আমর! ইহাদের সকলের ছবি দিলাম । 





এবারকার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন সেনেটে 
নিয়লিখিত দশজন বাঙ্গালী ফেলো হইয়াছেন :__দব্বনপুর 
কলেজের অধ্যাপক শ্রী অপূর্বচন্দ্রদত্ত, বেনারস কলেজের 
অধ্যাপক এ৷অভয়'চরণ সান্যাল, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের অধ্যাপক 
শ্রীকূলভূষণ ভাছুড়ী, লক্ষ বিভাগের ইন্স্পেক্টর্‌ অব্‌ হুল্স্‌ 
রায় বাহাদুর শীজ্ঞানেন্্রনাথ চক্রবন্তী, বেনারস কলেজের 
অধ্যাপক শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, আগ্র! কলেজের অধা-পক 
প্রীনগেন্্রচন্ত্র নাগ, মাননীর বিচারপতি শ্রীপ্রমদাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যার, জয়পুরের শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ ও মহারাজার 
কলেজের প্রিন্সিপ্যাল এসন্তীবন গাঙ্গুলী, এবংহাইকে-্টের 
উকীল শ্রীস্তীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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উপ গা ওরা চস Toe 


প্রীযুক সপ্জীবন গাঙ্গুলী মহাশয়ের অধাক্ষতার জয়পুরের 
শিক্ষাবিভাগের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। জরপুর মহ!- 
রাজার কলেজের পরীক্ষার ফল কয়েক বংসর হইতে 
অতি উত্রুষ্ট হইতেছে । রাঙ্জোর সর্বত্র প্রাথমিক শিক্ষার 
বিগ্তারও ক্রমশঃ বদ্ধিত হইতেছে । মহারাজার কলেজের 
অধ্যাপকগণ সকলেই যোগ্যতা ও পরিশ্রমের সহিত নিজ 
নিজ কর্তব্য সম্পাদন করেন বলিয়া কলেজের এরূপ 
সুনাম হইতেছে । 








বঙ্গের বাহিরে বঙ্গদাহিতা--সম্প্রতি কাশপ্রবাসী 
শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত “জ্ঞানপ্রভ৷” 
উপন্যাস নামে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গঞ্জে 
পাধাায় মহাশয় প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট সুপরিচিত lp 
তাহার প্রবীণোচিত লেখনিনিঃস্থৃত এই নীতি ও ধন্মাত্ 
উপপ্তাদ খানি পাঠ করিলে পাঠক গার্হস্থযজীবনের মহত 
ও দায়িত্ব যেরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবেন, তদ্ধপ গল্পের 
সরসতার মধ্য দিয়া অনেক জটিল বিষয়ের সরল মীমাংলা- 
তেও উপনীত হইবেন । 
বঙ্গসাহিত্যের যতই শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, বিভিন্ন প্রদেশ- 
বাসীদিগের বঙ্গভাষ। শিক্ষায় ততই আগ্রহ প্রকাশ 
পাইতেছে। উপন্যাস ও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গল্প প্রভৃতি হিন্দী, 
মহারাষ্্ী এবং গুজরাটা ভাষায় প্রায়ই অনুবাদিত হইতেছে । 
এই অনুবাদ দ্বারা স্ব স্ব মাতৃভাষা! পুষ্ট করিবার জন্য 
অনেকে বঙ্গভাষ শিক্ষা করিতেছেন ইহা অল্প আনন্দের 
বিষয় নহে। 
সম্প্রতি আগ্র'-অযোধা! যুক্ত প্রদেশের মুদ্রামস্ত্র হইতে 
ছুইখানি পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। এ প্রদেশবাদীর 
বঙ্গভাষ! শিক্ষার পক্ষে ইহাকে শৈশবচেষ্টা বলা যাইতে 
পারে। একখানির নান “হিন্দী বাঙলা বর্ণমালা” 
(Bengali Hindi Primer) গ্রন্থকার লালা রাধারমণ দাস। 
অপর পুস্তিকার নাম “হপ্র'জবান।”” প্রণেতা বাবু পেগ্ারে 
লাল। হপ্তজবানে বাঙ্ল! (জবান) ভাষাও আছে । 
কয়েক বস হইল, শ্রীমতী গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবী প্রণীত 
*“ধোলপুর & [ রাজপুতজাতির সমাজচিত্র ]” নানক এক- 
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খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। শ্রীমতী নিরিজননিনী ধোল- 
টা পুরের, ভূতপূৰ্ব প্রধান মন্ত্রী ৮ সদ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়ের পত্বী। তাঁহার লিখিত পুস্তক খানি অতিশয় 
চিত্তাকর্ষক ৷ ভাষাও খুব সহজ । তিনি স্ত্রীলোক বলিয়া 
রাজপুতদের অস্তঃপুরের পর্য্যন্ত খবর দিতে পারিয়াছেন। 
. পুরুষের লিখিত সমাজচিত্র এরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা 

নাই। | 








বু এবার এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, এস্‌সি পরীক্ষায় 
যুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সরকার প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া- 
1 কেবল তিনিই এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। 


ত্রাগিরি ও মহারাক্উ রণতরী । 


চারাষ্ট্রীয়দিগের ইতিহাসে রত্বাগিরি জেলা উচ্চস্থান 
ধকার করে । শিবাজীর আবির্ভাব হইতে শেষ পেশব! 
রাওএর রাজ্যচ্যুতি পধ্যস্ত এই জেলার সমুদ্রকূল ও 
সকল আুনেক ঘটনার বঙ্স্থল। 

তন সংস্কৃত ভূগোলে এই জেলা অপরাস্ত দেশের 
ছিল। হিন্দু পৌরাণিকদিগের এইরূপ বিশ্বাস 
গুরাম অবতার হইয়া এই জেলায় বাস করিয়া- 
ছিলেন । পুরাণে বিত পরশুরামের কাহিনী বোধ করি 
সকলেই অবগত আছেন। যেরূপে তিনি ক্ষত্রিয় বংশ 
ধ্বংস করিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহা উল্লেখ করিবার 
প্রয়োজন নাই। তবে এই অপরান্ত দেশের সৃষ্টির 
বিবরণ পুরাণে যেরূপ লিখিত আছে, তাহা এ স্থলে উদ্ধত 
কর! আবশ্যক । পরশুরাম ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করিয়া 
াদিগের শাসিত সকল ভূমি কাড়িয়া লইয়া ব্রাহ্মণ- 
ন করিলেন। এই সব ভূমি দান করিবার পর 
তাঁহার নিজের জন্য বিন্দু মাত্ৰও জমী রহিল ন!। সেই 
সময় সহাদ্রি পর্বতের পদতলে ভারত সমুদ্র প্রবাহিত 
হইত | এ পর্বতের উপর উঠিয়া “আমাকে কিঞ্চিৎ জমী 
ছাড়িয়া দাও” তিনি এ সমুদ্রের নিকট এইরূপ যাচ্ধা 
কিন্তু সমুদ্র তাহার যাক্তা অগ্রাহ্ করাতে 



















পরগুরাম: কাধািত, হা টে ডি পর্বতের *. 





পদতল হইতে দূরে সরাইয়া দিবার নিমিত্ত: পশ্চিমদিকে 


এক তীর ছুড়িলেন। সমুদ্রদেবতা পরশুরামের/ ধুর 
গুণে ছিদ্র করিবার জন্য এক মৌমাছি পাঠাইয়াছিলেন Lg 
মৌমাছি কৃতকাৰ্য্যত৷ লাভ করিয়াছিল বলিয়া পরশুরাম 
যে তীর ছুড়িয়াছিলেন, তাহা কেবল ৪* মাইল দূরে গিয়া : 
পড়িয়াছিল। এই জন্তু সহা্রি পর্বতের পদতল হইতে 
সমুদ্র ৪* মাইল দূর সরিয়া গেল, এবং অপরাস্তদেশের সৃষ্টি 
হইল। এই অপরাস্ত দেশ এখন কোঙ্কন নামে বিদিত । 
সহাদ্রির যে স্থল হইতে পরশুরাম তীর ছুড়িয়াছিলেন, সে 
স্থলে একটী মন্দির ৪ সরোবর নির্মিত হইয়াছে । এ 
সরোবরের নাম বাণগঙ্গা। পরশুরাম বলিয়া! ওঁ স্থলে 
একটী গ্রাম অবস্থিত । এ মন্দির ও গ্রামে অনেক দুর দূর 
স্থান হইতে যাত্রীরা তীর্থ করিতে আইসে। প্রতি বৎসর 
বৈশাখ মাসে ও স্থ্ যে মেলা হয়, তাহাতে প্রায় 9 
সহস্র যাত্রী একত্রিত হইয়া থাকে । | 
উল্লিখিত ঘটনা ভিন্ন পরগুরাম গ্রাম মহারাষ্টরীয় জাতির 
চিৎপাবন নামক ব্রাহ্মণদিগের জন্মস্থান। পেশবার! এ রঃ 
ব্রাহ্মণ জাতির অন্তভূক্ত ছিলেন। চিৎপাবনদ্দিগের উৎ- 
পত্তি লইয়া অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
স্কন্দপুরাণান্তর্গত সন্থাদ্রিখণ্ডে উহাদিগের “উৎপত্তির বিষয় 
বণিত হইয়াছে । পেশবাদিগের রাজত্বকালে উহারা ওর 
সহাদ্রিখণ্ডের পাঙুলিপি অতি যত্ন সহকারে একত্র করিয়া 
অগ্নিদগ্ধ করিতেন। চিৎপাবনেরা যে বিদেশীয় জাতি হইতে 
উৎপন্ন তাহা বোধ করি এখন আর সন্দেহস্থল নহে। 
রত্বাগিরি গেজেটীয়ারে তাহাদিগের উৎপত্তি বিষে লিখিত 
হইয়াছে £ = 


‘The local legend makes them strangers descended ‘from 
fourteen shipwrecked corpses who were restored to life by 
Parshuram.” 


কাহারে! কাহারো! মতে এই চিৎপাবন সম্প্রদায়ের 
পূর্বপুরুষের য়িহুদী, আরব্য কিন্বা পারস্তদেশীয় লোক 

ছিলেন। ইহাদিগের শরীরের গঠন, চর্সের ও চক্ষুর বর্ণ, 
অন্তান্ত মহারাষ্ট্রীয় জাতিদিগ হইতে পৃথক্‌। এই সকল 
কারণে ইহারা যে আদিম ভারতবাসী নহেন, এই ' অনুমান 

বোধ হয় ঠিক্‌। পেশওয়ারা যত দিন পৰ্যন্ত রাজাশাস সন 
ক্ষমতা লাভ করেন নাই তত নি পর্ন এই চিৎ 















 দিগের অব অন্যান হীন ছিল এবং দক্ষিণ দেশের 
অস্তানত ব্রাহ্মণ জাতি ইহ্থাদিগের সহিত আহারাদি কোন 
ক সংশ্রব রাখিতেন ন1। এই ্ান্থিরি 
চিৎপাবন অতএব পেশবাদিগের জন্মস্থান । 
ক সময়ে এই জেলায় বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের প্রভাব 
যে অত্াস্ত গ্রবল ছিল, চিপলুন এবং কোলগুহাক্লী 
তাহার সাক্ষাস্থল ৷ প্রত্বতত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এই 
শুহাগুলি পায় দুই সহজ বৎসর পূর্বে নিন্মিত। 
5 ; চানুকা, মৌর্য, সাদৰ প্রভৃতি রাজারা এই জেজার 
উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। চতুর্দশ তুষ্রন্দ 
ব্বত্বাগিরি জেলা সুসলমানদিগের হস্তগত হয়। ব্ৰাহ্মণী 
বংশীয় মুসলমান রাজারা কুলবর্গ৷ নামক স্থানে নিজ 
রাজধানী স্থাপন করেন। এ সময় রত্বাগিরি জেলার 
_দ্বাভোল নাষক স্থানে ভাহাদিগের প্রধান সমুদ্র-বন্দর ছিল। 
ও বন্দর ইতে অন্তান্ত দেশের সহিত বাণিজ্যব্যাপার 
এই দাতোল বন্দর বন্বাই হইতে ৮৫ মাইল জর, 
| বং এই স্থলে বাশিটী নদী সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হৃয়। 
অতি পুরাতন সময়েও যে ইহা বাণিজোর এক বড় স্বান 
ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। একাদশ 
খৃষ্টাবের এক জৈন বংশীয় রাজাদের ইহ! রাজধানী ছিল। 
কিন্তু মুসলমানদিসের রাজত্বকালে ইহা পৃথিবীর প্রক 
প্রধান বাণিজান্থল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্ৰাহ্মণী বংশীয় 
রাজাদিগের সময় ইহ! মুস্তফাবাদ ব| খিজরাবাদ বলিয়া 
বিখ্যাত ছিল। যুসফ আদিল খা! ব্ৰাহ্মণী রাজাদিতগর 
অধীনে সৈনিক বিভাগে একজন প্রধান কর্মচারী ছিজেন। 
স্থৃহা কর্তৃক বীজাপুরের মুসলমান আদিলশাহী রাক্জরংশ 
স্থাপিত হয়। ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন যুসফ আদিল ব্ৰাহ্মণী 
রাজাদিগের অধীনস্ত ছিলেন, তখন তিনি এই স্থানর 
সৌন্দধ্যে এত দূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি 
ইহাকে স্বর্গের সহিত তুলন1 করিয়াছিলেন এবং বন্রিয়া- 
ন্‌ ছিলেন যে স্বর্গের শোভা ও সুখ এই স্থলে প্রাপ্ত হুয়া 
রে | 
: বূসদেশীয় পরিব্রাক্তক এখেনেসিয়স্‌ নিকিটিন্‌ (Athana- 
sins Nikitin) ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দ পরাস্ত 
ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ২৪৭০ খৃষ্টাব্দে 














তিনি এই দাভোলে আনিয়া এই স্থানের 


























লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে. জ্ঞাত হওয়া 
যেতীহার সময় মিসর, আরব্য, পারস্ত, আবি 
প্রভৃতি নানা স্থানের বণিকগণ এখানে দৃষ্টিগোচর হই ড। 
অশ্ববাবসার জন্য দক্ষিণ-ভারতে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। 
পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ব্রান্মণী রাজন্ব রি 
প্রাপ্ত হইয়া বীভাপুর, অহমদ্নগর, গোলকুওা গরভ্ৃতি রি 
পৃথক “থক পাঁচটি মুসলমানরাজত্ব “দক্ষিণ দেশে স্থা 
হয়। সেই সময়.এই দাভোল-বন্দর বীক্ঞাপ্গুর রাজা 
হপ্তগত হয়। তাহাদিগের অধীনস্থ হইয়া ইহার সম 
সৌনরধা অনতিকাল পরে ত্রাসপ্রার্ধ হইল । কী 
রাজত্ব স্থাপনের কিছু বৎসর পর পোর্টুগীম জাতি 
দখল করিয়া ভারত-সমুদ্রের সকল সমুদ্রজাত বা 
উপর নিজ প্রভুত্ববিস্তার করে। এই ঢাভো 
তাহারা অনেক বার আক্রমণ ও টা 
ধ্বংসসাধন করে। 
ইংরাঁজেরা ভারতে আলিয়া সুরাতে রর 
স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু প্র স্থানে ফরাসী ও 
জাতিরও কুঠি থাকাতে. কখন কখন তাহাদিগের 
ঝগড়া কণহু হইত । এই জন্ত তাহারা ১৬২ 
স্থরাত হইতে দাভোলে আপনাদের কুঠি স্থানাস্ত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। দাাভোল অধিবা 
ইংরাজদিগকে এই স্থানে কুঠি স্থাপন করিতে 
কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই। কিন্ত ইংরা? 
হাহাদিগের সহিত অসৎবাবহ্থার করিক্বাছিল বলিয়া: ৰ : 
শেষে উহথাদিগকে দাভোল হইতে তাড়াইয়া দিল, আর 
কুঠি স্থাপন করিতে অনুমতি দিল না) নট 
দাভোলে দেখিবার যোগ্য একটি স্রন্দর মস! 
আছে। ইহার গঠন বীজাপুরের অল্তান্ত মসজিদের : 
বীজাপুরের আইশা বিবি নামক এক রাণীর অর্থগাহ 
এই মসজিদ নিৰ্ম্মিত হয়। প্রবাদ এইরূপ যে 
মক্কায় তীর্থযাত্রা করিবার জন্ত ১৫ লক্ষ টাকা ও ২৭ 
সৈনের সহিত দ্বাভোলে আসেন । কিন্তু সমুদ্রপথে ত নু 
ডাকাতির (1807) বড় সন্ব । এই জন্তু তিনি মক্কায় 
প্যাইতে সাহল করিলেন না। তাহার সহিত যে১৫ 


ও ৬ রা 





টাকা ছিল তাহা তিনি কোন সংকাঁ্যে বায় করিতে 
 ক্কৃতসংকল্প হইলেন এবং এই নিমিত্ত মৌলবী ও কাজী- 
| দিগের সহিত পরামর্শ করিলেন। । তীাহাদিগের পরামর্শান্ু- 
ও সারে এই মসজিদ্‌ নি্্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। ইহা 
নির্মাণ করিতে চারি বৎসর লাগিয়াছিল। 

উপরে লিখিত হইয়াছে যে কোল এবং চিপলুনে 
_ বৌদ্ধদিগের নির্মিত গুভীবলী দেখিতে পাওয়া যায়। 
এখন চিপলুন একটি সামান্ত গ্রাম মাত্র। কিন্তু পুর্বকালে 
ইহা যে একটি বড় সহর ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 
এখানকার স্থানীয় জনশ্রুতি এইরূপ যে পরশুরাম মৃতদেহে 
ণসধার করতঃ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদিগকে স্থষ্টি করিয়া 
ই স্থানে আনয়ন করেন। যাহাতে তাহারা এখানে 
স্বচ্ছন্দে কাঁলযাপন করিতে পারেন, তজ্জন্ত তিনি 
হাদিগের সুবিধার নিমিত্ত ৬০টি বাগান ও ৬০টি পুষ্করিণী 
রান। এখন খানে কেবল ৮টি পুদ্করিণীর 
দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার মধো এই গ্রামের 
ব্বদিকে রামতীর্ঘ সরোবর প্রধান । 

“যে নদীর উপর চিপলুন্‌ অবস্থিত, তাহাতে সেখান 
সম সুর পৰ্য্যন্ত বড় বড় নৌকা! ও জাহাজ অনায়াসে 
ত করিতে পারে। অপর পক্ষে; এখান হইতে 
ক্ষিণের বড় বড় সহর পর্য্যন্ত পথ সুগম । এই সকল 
বিধা বশতঃ চিপলুন পূৰ্ব্বকালে বাণিজ্য ব্যবসার জন্ত 
সিদ্ধ ছিল। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে চিপলুন ইংরাজদিগের 
গত হুয়। 

__ মহারাষ্টরীয়দিগের রণতরী । 
মার্কিণদেশীয় স্থ প্রসিদ্ধ লেখক কাণ্ডান মাহান (091- 
tain Mahan) সাহেব তাহার প্রণীত ‘Influence of 56৫. 
wer On History” নামক পুস্তকে দেখাইতে চেষ্টা 
রয়াছেন যে, যে জাতি ও যেদেশ সমুদ্রপথের উপর 
আধিপত্য স্থাপন করে নাই, সে জাতি ও সে দেশ পৃথিবীর 
মধ্যে ধনশালী ও শক্তিমান হইতে সক্ষম হয় নাই। এই 
কথার সত্যতার বিষয়ে বর্তমান সময়ের ইতিহাস জলস্ত 
_ অক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে । মহাপুরুষ শিবাজী ও এই বিষয়টি 
"উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে* পারিয়াছিলেন। এই ভজন্ত 

















তিনি নিজ রাজত্বের বন্দরগুলি স্বরক্ষিত* করিতে ও ঞ্ 





"স্থলপথের ুন্রলজ্জাতেই তিনি নিশগ্ন ছিলেন না 


রণতরী নিৰ্ম্মাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কেবল 
কিন্ত 
জলপথও নিজ বশীভূত কর! তিনি আবশ্যক মর্নে করিয়া- ॥ 
ছিলেন। তাঁহার এরূপ মনে করিবার বিশেষ কারণ 
ছিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে পোটুগীল জাতির দৃষ্টান্ত 
তাহাকে এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করিয়া 
ছিল। জয়নগর ও বীজাপুর প্রভৃতি দক্ষিণের রাজত্ব . 
সকল যে পোটু'ীস জাতির সহিত সন্ধিগ্তাপন করিতে 
উৎসুক হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ এ জাতির সমুদ্র- 
পথের উপর আধিপত্য বলা যাইতে পারে। জলপথে 
নিজ প্রভূত্স্থাপনচেষ্টায় শিবাজী নি জের দরদৃষ্টির পরিচয় 
দিয়াছিলেন। 

রত্বাগিরি জেলার মালবন নামক স্থানকে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে 
শিবাজী নিজ রণতরাসজ্জার প্রধান সদরস্থান করিলেন । 
মালবন নামটা নাকি মহালবণ কথার অপত্রংশ। সমুদ্র 
তীরবর্ত্তী স্থান বলিং! এখানে লবণ প্রস্তুত করিবার স্থবিধা 
ও ইহা লবণ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল; ৰ কারণে j 
ইতার নাম মহালবণ বা মালবন। | 

এই মালবন বন্দরের রক্ষণ নিমিত্ত বালী ছটা দুৰ্গ 
নিৰ্ম্মাণ করেন। এই দ্রইটী সিন্ধুদুর্গ ও পদ্পগড় নামে 
বিদিত । এই ছুইটা দুৰ্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শিবাজী রণতরী 
প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর এই সকল 
রণতরী দেখিয়! পোটু গীস, ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয়দিগের 
মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে শিবাজী 
কারবার পধ্যস্ত সমুদ্রপথের উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন রে 
করিতে কৃতকাধ্য হইলেন । শিবাজীর এই সকল রণতরী 
বিনাশ করিবার জন্য উল্লিখিত দুই খৃষ্টান জাতি অনেক 
উপায় অবলম্বন করিল। তাহারা জঞ্জিরা নামক রাজ- 
সংস্থানের শাসনকর্তার সহিত শিবাজীর বিরুদ্ধে ষড়য 
করিল। পোর্টগীসদিগের সহিত শিবাজীর সমুদ্রযুদ্ধ 
হইয়াছিল। এ যুদ্ধে দমন নামক স্থানের নিকট পোটু গীঃ 
দিগকে পরাজিত করিয়া শিবাজী তাহাদিগের এক : 
জাহাজ কাড়িয়া লইয়া দাভোল বন্দরে আনয়ন কহ : 
হাতে টি দিক ডচ্‌ও এই 






















ছত্ৰপতি শিবাজী । 
তাঞ্জোর রাজ প্রাসাদস্থিত চিত্র হইতে । 


KUNTALINK PRESS, CALCUTTA 


৮ম সংখ্যা । ] 


খৃষ্টান জাতি ভাবতে: নিজ আধিপত্য সংস্থাপন করিতে 
৪ হয়, তজ্জপ্পই শিবাজী এই রণতরীসমূহ প্রস্তুত 
করিয়াছিলেন। এই সকল বিদেশীয় জাতি সমুদ্রপথ 
ভিন্ন ভারতে প্রভুত্ব করিতে সক্ষম হইবে না, এই জন্য 


সমূদ্রপথ যাহাতে তাহ'দিগের একচেটিয়া না হয়, তজ্তস্ত 


তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবং শিবাজী যে 


নিজ জীবিত অবস্থা এই সকল বিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য 


ছইয়াছিলেন, তাহ মহারাষ্টরায়দিগের ইতিহাসপাঠকেরা। 


অবগত আছেন। মরাঠ! জাতির পক্ষে সিদ্ধুদুর্গ শিবাজীর 
প্রধান সমাধিস্থল। এই স্থলে তাহার প্রন্তরমন্তি পৃহিত' 
হইয়া থাকে । প্রস্তরমূর্তির মস্তক রৌপ্য মির্শিত, এবং 


উৎসবের দিনে ্বর্ণনিবিত মুখোসে আবৃত'হয়। দেওয়ালের 


পাথরে শিবান্জীর হস্তপদের ছাপ পুঁজিত হুন।, 


১৮১২ খৃষ্টাব্দে কে-ল্হাপুরের রাজ! এই 'সনাধিমন্দিরের 
বায় নির্বাহার্থ বার্িত ১৫২২২ টাকার বৃত্তি-মধ্ুর করেন। 
তাহা এখনও চলিতেছে। 

১৬৮০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী* মানবলীলা সম্বরণ করেন। 
তাহার মৃত্যুর পর হড়াগিরি জেলাব মহা হূর্দশ। ঘটিয়াছিল। 


শিবাদীর পুত্র সম্ত'ভীর রাজত্বকালে স্থলপথ হইতে 


মোগল সৈম্ত ও জলপথ হইতে 'পোর্টুলীন ও জঙ্ির! 
রাক্গসংগ্কানের সীির! রত্বাগিরি জেল! আক্রমণ করিয়াছিল। 
উপরে লিখিত হইয়াছে যে ইংরাজ ও পোটুগীসেরা 


শিবাজীর রণতরী ধ্বংস করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়া-. 


ছিল। শিবাজীর মৃত্যু তাহার! উত্তম সুযোগ মনে ক'রয়া 
আবার তাহাদের শর ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার অন্ত 
যত্রণীল হইল। আহার গুপ্তভাবে জঙ্জিরারাজোর শাঁসন- 
কর্তাকে সাহায্যদ্বাস করিয়া তাহাকে মহারাষ্ট্রদিংগর 
সমুদ্র তীরন্ হুর্গনক্ল আক্রমণ. করিতে উৎসাহিত কনিল। 
এই সময় মহারাষ্ট্রত্বের কিছু দিনের জন্য দুর্বল হইয়া 
পড়িয়াছিল। তঁহ্‌ব বিশে কারণ ছিল। তাহাদি:গর 
রাজা শিবাজীর গুত্র সন্ভ'জী ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বন্দী হইয়া 
ওরঙ্গজীবের শিবিরে আনীত হন ও তথায় তাহার প্রাণ 





.*, বর্তমান সংপাক ছত্রপাত শিবাজীব যে ছবি দেওয়। গ্রেল, 
তাহাই তাহার প্রকৃত্র ছবি৷ "পূর্বে আমরা ঘষে ছবি দিয়ছিলাম, 
তাহা তাচপ্লার রাজকলের ব্বিতীয় শিবাজীর ছবি] ' - - 


রত্বাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী । 


88৩ 


বধ হয়। মহারাষ্ট্রদশ রাজহীন হওয়াতে সৰ্ব 
অরাজকতা উপস্থিত হুইল । এই অবসরে জঞ্জরাঁর 
সীদিরা ইংরাজ ও পোর্ট্‌গী*দিগের সাহাযাপ্রা্ত হইয়! 
যে রত্বাগিরির সমুদ্রতটে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহাতে 
তাহারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিল। এ 
তীরস্থ অঞ্জনবেল এবং সুবর্ণ দুর্গ নামক ছুইটী কদর তাঁহ- 
দিগের হস্তগত হয়.। | 

কিন্ত শিবাজীর কিম্বা সম্ভাজ্জীর মৃত্যুত পর মহারাষ্ট্রীয়- 
দিগের রণতরী বিনাশ প্রাধ হইল না। শিবানীর জীবিন্ত 
অবস্থায় কাণোজী আংগ্রিন্া নামক তাহার রণতী 
বিভাগের একুজন প্রধান কর্ণচারী ছিলেন। ১৬১৮ 
খৃষ্টাব্দে ইনি মহারাষ্ত্ীয় বণ্তরী বিভাগের অধিপতি 
হইলেন। পূর্কে কোলাবা ইহার সদরস্থান ছিল; কিন্ত 
১৭১৩ খষ্টাব্দে .শাহু মহারাজার আদেশামুনারে বন্ধাই 
হইতে সাবন্তবাড়ী পর্য্যন্ত সমস্ত মৃহবরাস্রীয়গিগের সমুদ্র- 
তীরস্থ বন্দরগুলি ইহার অধীনস্থ কর! হইল। ইংরাজ 
ধ্রতিহাসিকগরণ শিবাজীকে যেমন ৭০০৫ ও 'plin- 
0৫ তেমনই এই কানোজী আইগ্রিয়াকে (20384 

ও *চ1215* বলিয়া দুর্ণাম রটনা করিয়াহেন। কিন্ত 
বাস্তবিক তিনি তাহা ছিলেন না। যাহাতে বিদেদীয়- 
দিগের ক্ষমতা! ভারতে বন্ধমূল না হয়, তন্জন্ত তিনি বিশেষ 
চেষ্টা করিয়া তাহাদের জাহান আক্রমণ ও বিন-শ করিতেন। 
মহাবাষ্টীয়দিগের ছুর্ধলতার দকণ কিছুদিনের জন্ক যে রত্বা- 
গিরির সমুদ্রতীরোপরি অঞ্জিরার সীদির! প্রবলডালাভ কবিয়া- 
ছিল, তাহা কানোক্ষী আংগ্রিয়ার অতু'দয়ের সছিত লোপ 
পাইল এবং তিনি তাহাদিগকে কর দিতে বাধ: করিলেন । 

বিজ্বাতীয়বশিকগণ.এই অংশ্রিয়ার নামে ভয় পাইত। 
এক বন্বাই ভিন্ন অন্ত .সমস্ত বন্দরের উপ্র তিনি নিজ 
প্রভৃত্ন্থাপন কবিয়াছিলেন। এ সময় বন্থাই বন্দর অতি 
ক্ষুদ্র ও নগন্ত' ছিল বলিয়া তাহার তি তিনি দৃকৃপাত 
করেন নাই। 'ঠাহার রণকৌশলের বিষয় ঈংরাজ এীতি- 
হাসিকগণ সাক্ষ্য দিয়! গিয়াছেন ৷ তাঁহার বিরুদ্ধে সীর্দি, 
ইংরাজ, পোর্টগীস প্রভৃতি সকলে একত্রিত হুইয়াছিল, 
কিন্তু তাহাকে পরাজিত করিতৈ পাঁরে নাই। ' রত্বাগিরি 
ঠেজেটিয়ারেব গ্রন্থকার লিখিয্মাছেন :-. 
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‘‘# * Angris plundered the shipping more fiercely than 
ever, not even respecting the English flag. In 1717, attacked 
both by the English and Portuguese, he laughed at their 
efforts. In 1720 8. Butish attempt on Vijaydurg, in 1722 
a joint Britsh and Portuguese attack on Kolaba, and in 1724 
a Dutch expedition agaimst Vyaydurg, alike failed, Till his 
death, in 1728, KanhojJi Angria was master of the Ratnagiri 
SEAS.” 


কানোজী আংগ্রিয়ার সমুদ্রযুদ্ধে জয়লাভের কাহিনী 
মরাঠা ইতিহাসের গৌরবস্থল। স্থলযুদ্ধে ভারতের অন্যান্ত 
জাতীয় সৈন্ত কর্তৃক ইংরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকবার পরাজিত 
হইয়াছেন, কিন্তু সমুদ্রযুদ্ধে তাঁহারা কেবল এক মহারাষ্ট্রায় 
জাতির নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন । 

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে কানোজী আংগ্রিয়ার মৃত্যু হয়। তাঁহার 
মৃত্যুর পর হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের রণতরী বিভাগ 
পতনোগ্মুখ হইতে লাগিল| 'বিদ্বেশীয় ও বিজাতীয় শক্ত 
আমাদের'সর্ধবনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু আমা- 
দের গৃহবিবাদ, ও পরস্পরের ঈর্ষ। ও দ্বেষ আমাদের 
অধঃপতন সাধিত করিয়াছে । তি 
.. কানোলী আংশ্রিয়ার মৃত্যুর পর তাহার পুত্রদিগের 
ভিতর পঞ্রস্পর কলহ ও মনোমালিন্য আরম্ভ হইল। এই 
গৃহবিবাদ দেখিয়া ইংরাজদিগের অন্তঃক রণ অত্যস্ত সস্তোষ- 
লাভ করিল। কানোজী আগ্রিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে 
পরাজিত ও তাহাদের ক্ষমতার অনেক হ্রাস করিয়াছিলেন 
কিন্তু তাঁহার! তাঁহার কোনরূপ ক্ষতি করিতে পারেন 
নাই। রাজনীতিতে কথিত হুইয়াছে যে “ছলে বলে 
কৌশলেভে বধিবে শক্রকে 1” এই আহংশ্রিয়াবংশ 
তাহাদিগের শক্ত; অতএব ইহাদের উন্মুলন যেরূপেই 
সাধিত হউক্‌ না কেন, তাহা! অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় । এই 
আধশ্রিক্াত্রাতাদদিগের গৃহবিবাদ যাহাতে খুব ঘোরব্ধপে 
বৃদ্ধিলাত করে, তজ্জন্ তাঁহার! প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন। 
এই বিষয়ে Bombay Quarterly Review নামক পত্রিকার 
চতুর্থভাগে একজন ইংরাজ যাহ! লিখিয়াছেন, তাহ! নিম্নে 
উদ্ধৃত করা যাইতেছে * 


«But the Siddees’ prosperous days had passed $ their 
power was on the wane, and of little assistance to the English 
in combating the more formidable Angrias. So serious were 
the injuries inflicted by these pirates, and so heavy the ex- 
pense of fitting out ships to protect trade, that the compaty 


প্রবাসী । - 
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were prevented from making their usual. investments, and 
in their alaim even began to anticipate an extinction of their 
commerce in Western India. Emboldened by sucefss, and 
looking for ‘support from the Raja of Sattara, Angrias 
aspired to bring all the Siddees territories under their subjec- 
tion, and possess themselves of every port on the coast 
between Bombay and Goa. Nor, in all probablity would 
their efforts have been fruitless, 1f family d:ssensions, which 
so often thwa:t the best matured designs of Native powers, 
had not intervened. Manajee and Sumbhajee became es- 
tranged from each other to the great satisfaction of the 
President and Council, who at once resolved to foment their 
disputes. Wait that view, they sent to Colaba, Captain 
Inchbird, who had become better acquainted with the cus- 
toms and languages of the Natives ‘than all his contem- 
poraries, and was mm consequence the favonte diplomatist 
of the day. Has mstructions were simple : he was directed 
to assist Manajee with money and military stores, and ‘to 
take all opportunities of spiriting him up to canry on his 
resentments against his brother.” {Bombay Quarterly 
Review, Vol. IV. page 74). 


ষে ছুই ত্রাতার মধ্যে পরস্পর বিবাদ চলিতেছিল, 
তাহাদের নাম সম্ভান্গী ও মানাজী আংগ্রিয়া ছিল। যদিও 
ইংরাজ এই ছুই ভ্রাতার মধ্যে কলহ-অক্ষি প্রবলতররূপে 
জালাইবার জন্য চেষ্টার ক্রুটি করেন নাই, তথাপি তাহাতে 
তাহাদের নিক্তের কোন বিশেষ লাভ হয় নাই। এই আঁংগ্রি- 
যারা পেশবাদিগের অধীনস্থ ছিল। অতএব তখনকার 
পেশব! বাঁজীরাও এই গৃহবিবাদ বিনাশ করিবার নিমিত্ত 
সমুদ্রতীরস্থ বন্দরগুলি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ছুই 
ভ্রাতাকে ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে পৃথকৃ পৃথক্‌ তাহাদের অধিপতি 
করিয়া দিলেন। সম্ভাজীকে “সরখেল” উপাধি দিয়! 
সুবর্ণ ছুর্গ এবং মাঁনাজীকে “বজারুমাব* উপাধি দিয়া 
কুলাচ! বন্দরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিলেন! বাজীরাও 
পেশবাঁর উদ্দেস্ত ভাল ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে মরাঠাদের 
রণতরী বিভাগ কম্জোর হইয়া পড়িল। ১৭৪৫ ধৃষ্টাবে 
সন্তাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে তাঁহার ভ্রাতা তুলাজী 
নিযুক্ত হন। তুলালী আবার ইংরাজদিগের জাহাজ লুটপাট 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরাজেরা মানাজীকে পূর্বেই 
হস্তগত করিয়াছিলেন । এই জন্ত মানাজী ও তাহার ভ্রাতা 
তুলাজীর ভিতর সন্তাব না থাকাতে মানাজী ইংরাজদিগের- 
জাহাজ লুটপাট করিতে তুলাজীকে কোনরূপ সাহায্য 
করেন নাই। ছুলাজী যাহাতে তাহাদের জাহাজ আক্রমণ 
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মা করে তলায় ইংরাজেরা পেশবাদের নিকট অন্থলোধ 
করিলেন। পেশবা ইংরাভ্দের অন্থরোধে সায় দিলেন । 
ইহা পেসবার দূরদৃষ্টির পরিচায়ক কার্য হয় নাই। তুলার্জী 
তাহার পিতা কানোজীর মত যাহাতে ইংরাঁজ কিম্বা অন্ত 
কোন বিদেশীয় জাতি পশ্চিমভারতের সমুদ্রকুলে নিজ 
ক্ষমতা বদ্ধমূল করিতে ন! পারে, ভজ্জন্ত চেষ্টা করিতে- 
ছিলেন। এই জন্য বিদেশীয় জাতির যে সকল জাহাজ 
তাঁহাকে কর দিত না তাহাদিগকে তিনি আক্রমণ করিতেন। 
এই কারণে তিনি পেশবার আদেশ প্রা করিলেন লা। 
ভুলাজীর অধীনস্থ বন্দর গুলি কাঁড়িয়া লইতে ইংরাভেরা 
পেশবাকে পরামর্শ দিলেন ও এই কার্য্য সমাধান করিভার 
নিমিত্ত তাঁহারা তাহাকে সাহায্য দিবার জন্য প্রতিশ্ভ 
হইলেন। 

১৭৫৫ হষ্টাব্দে পেশবা ও ইংরাজ্ড মিলিত হইয়া! সুবর্ণ 
দুর্গা আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই 
বন্দর পেশব। নিজ হস্তণত করিলেন। ইংরাজেরা যে 
সাহাষ্য দিয়াছিল, জ্ন্ত বাঙ্কোট নামক বন্দর ও 
ভঙ্নিকটস্থ পাচটা গ্রাম তিনি ইংরাঁজদিগকে দিলেন । 

কিন্তু সুবর্ণ দুর্গ হস্তবহিদ্ভৃতি হওয়াতে তুলাজীর শক্তি 
একবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল না। এই কারণে ১৭৬ 
ধৃষ্টাব্বে আবার ইংরাজ ও পেশবা মিলিত হইয়। বিজয়দুর্স- 
বন্দর আক্রমণ করিলেন। কানোজী আঃগ্রিয়ার সময়ে 
অনেক বিদেশয় জাতি একত্রিত হইয়া বিজয়দুর্গ আক্রমণ 
করিয়াছিল। পুর্ব বর্ণিত হইয়াছে যে বিজয় দুর্গ লয় 
করিতে কখন কেহ কৃতকাৰ্য্য হয় নাই। কানোজীর 
সময় “ঘর সন্ধানে’ বিভীষণের মত তাহার বিকন্ধে ভে 
দণ্ডারমান হয় মাই। কিন্তু এখন তুলাজীর ভ্রাতা ও 
পেশবা তাহার বিরুদ্ধে হওয়াতে বিজয়হুর্গের পতন অত 
সহজে সাধিত হইল। তুলাজী পরাজিত হুইয়! পেশকাঁর 
বন্দী হইলেন, এবং তাহার দেশ পেশবার হস্তগত হইন। 
এই বিজয় দুর্গ জয় করতে ক্লাইব এবং আড্মিলল 
ওয়াটুসনের অধীনে ইংরাজ সন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই 
বিজ্য়দুর্গের পতনের সহিত মরাঠাদিগের .রণতরীগুল 
বিনাশপ্রা্ত হইল। রদ্ধাগিরি গেজেটিয়ারের গ্রন্থকার 
লিখিক়্াছেন £-- টু 


রত্বাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী । 
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«During he চিনি a shell ৩2 35005 cf the vess ls, 
set it on fire, and in less than an hour the whole of Angra’s 
fleet was destroyed.” 


যেমন আর্মাঁডা (8107902) বিনাশের পর হইতে স্পেন ' 
সাম্রাজ্যের অবনতির সুত্রপাত, তেমনি বিজয়দুর্গের 
পতনের সহিত কেবল মহারাষ্ট্রদেশ নহে, পরস্ত সমস্ত 
ভারত ইংরাজদিগের হন্তে জে আশিবার উপায় হইল। 
কাণ্ডান মাহান সাহেব তাঁহার প্রণীত পুস্তকে বেখাইয়াছেন 
যে, ফ্রেঞ্চ ডচ্‌ ও পোটুগীস জাতিদের অপেক্ষা ইংর'জ 
জাতির রণতরী বিভাগ প্রবলতালাভ করিয়াছিল বননি 
ওঁ জাতি ভারতে নিন রাজ্যস্থাপন ভরিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিল। এই মার্কিন গ্রন্থকার মরাঠাদিগের রণতরী 
বিভাগের বিষয় অবগত ছিক্নে না বহিয়া তাহ'দিগের কথ! 
নিজ পুস্তকে লেখেন নাই। কিন্তু বাস্তবিক দেখিতে 
গেলে এই মহারাষ্টরীয় জাতির রণতরী বিভাগ ইংর।জদিগের 
ভারতে রাজ্যস্থাপনের কণ্টক স্বরূপ হইয়াছিল। এ 
রণতরী বিনাশ করিয়া তাহার পর কংদর অর্থাৎ ১৭৫৭ 
খৃষ্টাব্দে ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেব নিশ্চিন্তে বঙ্গদেশ 
যাত্রা করিয়া পলাশির যুদ্ধে জননী হইতে সমর্থ হইয়াছিলে। 

যদিও বিজয়ছুর্গ হস্তগত করিয়া পেশবারা আব'র 
রণতরী বিভাগ সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা ক'রয়াছিলেন, 
তথাপি তাহাদের রণতরী বিভাগ তত্যস্ত দূর্বলতা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল বলিয়া! পূর্বের মত বিদেলীয় জাতি তাঁহাকে 
আর ভয় করিত না। এই জন্য মাঠা রণ্তরীর বিষয় 
আর বেশী উল্লেখ করিবার ওয়োজন লাই ।* 

রত্বাগিরি জেলায় শিবাজির দুর্ণ | 

প্রবাদ আছে যে কোস্কন প্রদেশে শিবাজী ৩৫০টী দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । এই জেলাতেই তাঁহার বেদীর 
ভাগ দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। শিবাজী যে দুর্গরচনায় বেশ 
কৌশল দেখাইয্লাছিলেন, তদ্বিষয় ইংরাজ প্রভিহাসিক গরম 
(0109) সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন $__ 


‘Shivaji more than any of ts rulers attached. impoitar se 
to hill foits. Every pass was commanded by forts, and in 
the closer defiles every steep and overhanging rcck was held 


পাত ও - ~ 


* আমার বন্ধু দত্তাতে্র বলবন্তু পারসনীস 'মরাঠ্যার্টে অরমার” 
নামক সম্প্রতি একটা পুস্তিকা প্রকাশিত করির ছেন । তাহা! হইতে 
*এই প্রবন্ধ ঝিঁখিতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। 
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as & station from which to 5010] great masses of stones, a most 
effectual annoyance to the labouing march of cavalry, ele- 
phant, and cairiages.” 


শিবাদীর গুরু রামদাস স্বামী হনুমানের অবতার 
মহারাষ্ট্রদেশবাসীদিগের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। শিবাজী 
বড় গুকভক্র ছিলেন বলিয়া যে যে দুর্গ তিনি নির্মাণ 
করিয়াছিলেন, তাহার ভিতরে হস্থমানের মৃত্তি ও মন্দির 
স্থাপন করিয়াছিলেন। , 

রত্বাগিরি জেলার সদরস্থান 

* পুর্বে বাক্কোট নামক বন্দর বত্বাগিরি জেলার সদর- 
স্থান ছিল। সাবিত্রী নদীর উপর ইহা স্থিত এবং এককালে 
বাণিজ্য ব্যবসার অন্ত ইহা প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ যে 
চীনদেশীয় বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়েন চাঙ্গ এই বন্দরে 
আসিয়া নামিক়্াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে যখন তুলাজী 
আঁংগ্রিয়ার সহিত যুদ্ধ হয়, তখন ইংরাজেরা পেশবাকে 
সাহায্য করিয়াছিলেন, তন্নিমিত্ত পেশব! তাহাদিগকে 
বাক্কোট ও নয়টি গ্রাম দান করেন। ইংরাজ কর্তৃক ইহার 
নাম Fort $1010112 যর পবিবর্তিত হয়। শিবানী যে স্বরাজ্য 
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্ত “গো ব্রাহ্মণ 
জনহিতান্ন চ।?” মহারাষ্্রীয়রাজ্যের সর্বস্থানে গো-ব্ধ নিষেধ 
ছিল। এমন কি ইংরাজ অধীনস্থ বন্থাই বন্দরেও গো- 
বধ হইত না। এই স্থান তাহাদিগের হস্তগত হইয়া 
তাঁহাদের গো-মাংস ভক্ষণের স্থবিধা হইল। রত্বাগিরি 


গেজেটিয়ারের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £_- 

“To the English Bankot was chiefly valuable as a place 
from which Bombay Europeans and Mussalmans might be 
supplied with beef.” 


১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রত্বাগিরি জেল! ইংরাজদ্িগের 
হস্তগত হয়। তখন তাহারা এই বাঙ্কোটকেই জেলার 
সদরস্থান করেন। নান! কারণ বশতঃ ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 
তাহারা এখান হইতে রত্বাগিরিতে সদরস্থান পরিবর্তন 
করিতে বাধ্য হন। রদ্বাগিরি সমুদ্র তীরস্থ একটা বন্দর। 
এখানে দুর্গ ভিন্ন আর কিছু দেখিবার যোগ্য স্থান নাই 


রত্বাগিরি জেলার ব্রাহ্মণ জাতি । 
ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ'াঁতি উৎপন্ন, হিন্দুধর্মশাত্তে 
এইরূপ লিখিত আছে। কিন্তু আধুনিক অনেক, ব্রাহ্মণ* 


প্রবানী। -" 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


যে ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, রসত্বাগিরি জেলায় 
তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। চিৎপাবন,ব্রাহ্গণ- 
দিগের উৎপত্তির বিষয় উপরে. লিখিত হইয়াছে 4 জবল 
ব্রাহ্মণ বলিয়া আর এক জাতীয় ব্রাহ্মণ এই রত্বাগিরি 
জেলাতে দেখিতে. পাওয়া যায়। তাহাদ্দিগের উৎপত্তির 


বিষয় রত্বাগিরি গেজেটায়ারের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন £-_ 

According to the ordinary story, the Javals take their 
name from being shipwrecked in a storm, Javal. They 
probably alwey3 claimed to be - Brahmars. But their 
position was not recognised tll (1767) Parshuram Bhim 
Patvardhan, a relation of the Pesbwa’s, in return for some 
service, established them in the rank of Brahmans. * * 
Though they rank as Brahmans they hold a low social posi- 
tion, other Brahmans neither marrying nor dining with 
them.” 


রত্বাগিরি জেল! শেন্বী নামক আর এক জাতি ব্রাহ্ম- 
পের প্রধান নিবাসস্থল। বশ্বাই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব 
সুপ্রসিদ্ধ জজ কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ, স্ৃবিখ্যাত প্রদ্ধ- 
তত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার ভাউদাজী, তথা, রাও বাহাছুর 
শঙ্কর পাওুরক্ষ পণ্ডিত ও ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাঙা র- 
কর এই শেন্রী জাতীয় তরাঙ্মণ। পূর্ব গোয়া ইহাদিগের 
নিবাসস্থান ছিল। কিন্তু এ স্থান পোটুগীসদিগের 
হস্তগত হওয়াতে উহার রত্বাগিরি জেলায় পলাইয়া আসিতে 
বাধ্য হন। পোট্গীসের জোর করিয়া লোকদিগকে 
খৃষ্টান করিতেন ) তাহাদের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ 
করিবার জন্ত উহারা গোয়া ছাড়িয়া 'আসেন। কাহারো 
কাহারো মতে এই শেন্বীরা এক সময়ে বাঙ্গালী ছিলেন। 
রত্বাগিরি গেক্েটীয়ারে তাহাদিগের বিষয় এইরূপ লিখিত 


হইয়াছে: 


‘‘Goa was their original Konkan settlement, where, 
according to the Sahyadri Khand, they are sald to have come 
at Parshuram’3 request from Tiihotra or Tirhut in northern 
India. This legend 13 probably confirmed by the fact that 


especially in Goa, Shenvxs, like Bengalis, freely rub their 


"heads with oil, and also like them ate fond of nce gruel, 
B4, and fish. The honorific Bab, as in Durushottam Bab, 
is perhaps a corruption of Babu in Bengeli. Their broad 
pronunciation of vowel sounds is also Like that of the Bengalis. 
* » They claim to be Sarasvat Brahmans of the Panchgand 


order.” 
- রুত্বাগিরি:জেলায় মুসলমান বসতি । 
রত্বাগিরি জেল! অনেক মুসলমানদিগের নিবাসতূমি। 
সমুদ্রতীরস্থিত বলিয়া এই জেলায় অনেক দুর দুরদেশ 


৮ম সংখ্যা। ] 


> =» সত Pr REE . 


হইতে মুসলমানগণ আসিয়া শরণ লইয়াছে। এই জেভ্রার 
মুমলমানদিগের ধমনীতে যে আরব, পারশ্ত, মিসর প্রস্তুতি 
-দেশবাসীর্দিগের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তথ্বিযয়ে সন্দেহ 
নাই'। ; 
রত্বাগি'র জেলায় শিল্পকাধ্য | 

পূর্বকালে যখন রত্বাগিরি জেলার বন্দর হইতে দুর 
দুর দেশে ব্ণিত্যক্তাহাল রওয়ানা হইত, তখন যে এই 
জেলা অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। কিন্তু এখন এই দ্বেলার লোকের! অত্যন্ত গরিব । 
গরিব লোকদের পক্ষে শিল্পকার্ষ্যে উন্নতিলাভ কর! 
অসন্তব। অতএব এই জেলায় যে বিশেষ কোন শিল্প- 
কাৰ্য্য নাই, তাহা ্র্যের বিষয় নহে। তবে একটি 
শিল্পকাধ্যের অন্ত এই. জেলা ভারতে সর্বত্র স্থবিখ্যাত। 
গরু, বলদ ও বন্ত মহ্ষ শৃঙ্গের যেরূপ ভাল কাজ এই 
জেলাম্ব হয়, তদ্রুপ ভারতের আর কোন স্থানে হয় না। 
এই শিল্পকার্যের বিষর রত্বাগিরি গেেটায়ারে হাহা 
লিখিত হইয়াছে, তাহা এলে উদ্ধৃত কর] যাইতেছে :- 


‘Fancy articles of Dison's horn are made by a few carpen- 
ter families with considerable skill at Vijaydurg, Ma-van, 
and Rajapur. The industry is said to have been st:rted 
some 200 y2ars ago £t Vijaydurg. The horn 15 20০50 in 
small quantitizs from Malakar and Cochin, the pnce va-ying 
from Rs. 1-2 acccrding 00 size. The 'ho:n is heated on a 
moderate fir, and tc make it malleable is3 softened with 
cocoanut oil and wz. The articles made, varying in 2rice 
from Rs. 5-8, are card trays, inkstands, snuff boxes, cups 
for idols, decorated with bulls, deer, and cobras, ccnbs, 
chains, handles for 56,003. 200. different kinds of birds and 
anima‘s. The demend fur the work, perhaps the only 
speciality in the dis:mri2t, 15 very limited and the workers few 
and much indebted. 


সঙ্গমেখর | 
অলকৃনন্দা এবং বরুণা নদীর সঙ্গমস্থল বলিয়া! ইহা রত্বাগরি 
জেলাদ্ হিন্দু যাত্রী'দগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্ভান। প্রাতীন- 
কালেও ঘে ইহা! একটি সুবিখ্যাত তীর্থস্থল ছিল শ্ছাহা 
স্বন্পুরাণাস্তর্গত সম্ভাপ্রিখণ্ড হইতে জানা যায়। উক্ত 
পুরাপে এই স্থল নামক্ষেত্র বলিয়া বণিত। পরশুরাম 
বা ভার্গব রাম এখানে অনেকগুলি মন্দির নিৰ্ম্মাণ ক রয়া- 


রত্বাগিরি ও মহারাষ্ট্র রণতরী । 
সপ্তম শতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় রাজা কর্ণ কোল্হাগুর 


88৭ 


হইতে .আসিয়া ইহাকে নিজ্জ রাজধান্নী'করেন। তাহার 
নিশ্শিত কর্ণেশ্বর নামক মন্দির এখানকার একটি দেখিবার 
যোগ্য বস্তু ৷ 

দক্ষিণের লিঙ্গায়ত নামক উপাসক সম্প্রদায়ের স্থাপন- 
কর্তা বাসব অনেককাল এখানে বাস করিয়াছিলেন। 
এই জন্ত উক্ত সম্প্রদায়ের লোকদেরও ইহ্‌! তীর্থস্থান । 
১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজীর পুত্র সম্ভাজী থান হইতে বন্দী- 
কৃত হইয়া গুরঙ্গজেবের শিবিরে নীত হয়েন। এই 
নিমিত্ত ইহা মরাঠাদের ইতিহাসে বিধ্যত। প্রতি বৎসর 
মাঘসাসে এখানে যে মেল! হয়, তজ্জন্ত অনেক দূর দূর 
স্থান হইতে হিন্দুষাত্রী একাত্রত হুইয়া থাকে। এক 
সময়ে বাণিজ্যব্যাপারের ভন্ত ইহ! এক প্রসিদ্ধ বন্দর 
ছিল। কিন্তু এখন আর এখানে বাশিল্ল্য ব্যবসা বলিতে 
গেলে কিছুই নাই। 

রাজাপুর । 

বর্তমান সময়ে রত্বাগিরি জেল'র এই বন্দর বাণ্জ্য 
ব্যবসায়ের জন্তু প্রসিদ্ধ । আরব ও আফ্রিকার সমুদ্রতী রন্থ 
দেশের বন্দরগুলি হইতে অনেক জ্বাহাক্ত *ও নেক! 
বাণজ্যের জন্তু এই বন্দরে আসিয়! থাকে। এই বন্দর 
হুহতে বাণিজ্যের সুবিধা ছিল বলিয়া ইংরাণ ও ফরাসী- 
জাতি উভয়েই এখানে বুঠী (9000) নিম্মাণ করিয়া- 
ছিল। এই ইংরাজকুঠী শিবাজ্জা হুই বার লুট করেন। 
ওরঙগদিবের ছুই পুত্র--শ্ুলতান মুআজ্জম ও স্থলতান 
অকবর ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে নিক্দ পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান 
হন। কিন্তু তাহাতে তাহার! হ্ুত্তকাধ্য হন নাই। 
স্থুলতান অকবর এই জন্ত ভারত হইতে পলাইয়! যাইতে 
বাধ্য হুইয়াছলেন। তিনি এই রাজাপুর বন্দর হইতে 
ইংরাজের এক জাহাজে মস্কাত (1105121) যাত্রা করেন। 
এবং সেখান হইতে পারস্ত দেশে গমন করেন। 

এখানে একটি উষ্ণ ও একটি শীতল প্রজ্রবণ আছে। 
উষ্ণ বরণাটির জলে বাত ও বিবি চর্মরোগ ভাল হয় 
বলিয়া বিস্তর লোকে তথায় স্নান করিতে যায়। ইহার 
জলের উঞ্ণতা ১২* ডিগ্র্ট) কিস্ত ইহার বিশেষ কোন 


ছিলেন এ পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে।' যৃদ্রীয় * প্রকার স্বাদ বা গন্ধ নাই।' উষ্ক প্রত্রবণটির 'প্রায় 
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এক মাইল দূরে আর একটি ঝারণা আছে, যাহার জ্ল 
থাকিয়। থাকিয়া, অনিশ্চিত সময়ে নির্গত হুয়। ছুই 
বৎসরে একবারের অধিক জল বাহির হয় না। সচরাচর 
শ্রীষ্মকালেই জল বাহির হয়, এবং হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায়৷ 
এই প্রত্রবণ অন্কতম গন্ধ বলিয়া পুর্ধিত হয়। জল 
বহিতে আরম্ভ হইলেই বহুদূর হইতে হিন্দুযাত্রীর! সমাগত 
হয় এবং প্রথমে গরম ও তৎপরে ঠাণ্ডা ঝরণায় স্নণন 
করে। | 
এই বালির পার 
সহিত অতিথিশালা আছে। আষাঢ় ও কার্তিক মাসে 
বৎসরে 'ছুইবার করিয়া এখানে যে মেলা হয় তাহাতে 
কারের 

| £ পর 


বোম্বাই প্রেসিডেল্সীতে বাঙ্গালী । 

' অনেকে অনুমান করেন, বহুকাল পুর্বে বাঙ্গালীরা 
বোম্বাই প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। ইহা যে কেবল অনুমানাসিন্ধ তাঁহা নহে, ইহার 
ই্রতিহাসিক' প্রমাণও আছে। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাস 
যিনি যতই পর্য্যালোচনা করিবেন, তিনি ততই দেখিতে 
পাইবেন উপনিবেশপ্রবণতা গৌড়ীয়গ্রণের মজ্জাগত। 
কিন্ত তাহারা যে প্রদেশে গিয়াছেন তথায় শ্বীয় শ্বাতন্তয 
রক্ষার অন্ত স্বঘেশবাচক “গৌড়” নাম ত্যাগ করেন নাই। 
এই কারণেই খাস অধিবাসীদিগের মধ্য হইতে তাহাদের 
' বাহির করিতে কষ্ট হয় না। তাহারা কালের প্রভাব 
অতিক্রম করিয়া আজিও বঙ্গদেশীয় সামাজিক ও নিত্য- 
নৈমিত্তিক ক্রিয়াকৰ্ম্ম অনেকটা রক্ষা! করিয়া আসিতে- 
ছেন।* এমন কি যাহারা দেশীয়দিগের সহিত বৈবাহিক 
সুত্রে সম্বন্ধ হইতে বাধ্য হইতেছেন, তাহারা পুর্বসংস্কার 
অনেক পরিত্যাগ করিলেও আদিবংশের নিদর্শন রাধিয়া- 
ছেন। দ্াক্ষিণাত্যের “গৌড়সারস্বত বা সিদ্ধুদেশের 
'সারম্বত পঞ্চগৌড়” প্রভৃতি নাম তাহার দৃষ্টাস্তহল। 


* বলের জাতীয় ইতিহাস পৃষ্ঠ! ৭* ( ব্রাহ্মণ খণ্ড ),! রি 


রবিন 
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স্বনদপুরাণান্ত্ত সহাত্রিখণ্ডে ' আছে যে, বাঙ্গালী াস্মণগণ 
পরগুরামের আদেশে কোষ্কণ প্রদেশে আসিয়, ' বাস 
করেন। বর্তমান গোয়াই তাহাদের প্রথম উপনিবেশ 
স্থান। এখানে কালনির্দেশ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা 
মাত্র । মোট কথা এই ষে, বহুকাল হইল অর্থাৎ স্বন্দপুরাণ 
রচনার বহুপূর্কে বাঙ্গালীগণ গৌড়মণ্ডল ত্যাগ করিয়া 
দক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রদেশবাসী হন। ইংরাজ্র ওঁতিহাসিক- 
গণ এ ঘটনাকে -উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহার 
প্রমাণ রত্বাগিরি জেলা নামক প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে |. 

কথিত অছে যে ৯৬ ছিয়ানব্বই ঘর ত্রাহ্মণ, বঙ্গদেশ 
হইতে দাক্ষিণত্যে গমন করিয়াছিলেন। তীহারাই 
এক্ষণে “সেনবি” বলিয়া পরিচয় দেন। সেনবি শব 
ছিয়ানর্বই শব্দের অপত্রংশ মাত্র। হিন্দুস্থানী ভাষায় 
যখন সরস্বতী 'ম্থরসতী”, পুরুষোত্বম “পরসোতম+, দেবো- 
খান “ডিঠবন+ হইতে পারে তখন _ছিয়ানববই সেনবি 
হইবে তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছুই নাই। বোম্বাই 
প্রদেশের তৃতপূর্বব অজ শ্রীযুক্ত সত্যেন্ত্রনাথ ঠাকুর তাহার 


.ৰোস্বাই-চিত্রে লিখিয়াছেন--”সেনই নামে এক জাতীয় 


ব্রাহ্মণ আছে তাহারা আপনাদিগকে গৌড় ত্রাক্ষণ বলিয়া 
পরিচয় দেয়--তাহার! মত্ম্তজীবি- * * তাহাদের 
নাম ও আচার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হুয় যে আসলে 
তাহারা গৌড় ব্রাহ্মণ-_বঙ্গদেশ হইতে এদেশে আসিয়া 
বাস করিয়াছে!” আর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন-_ 
“সারস্বত পঞ্চগড় ব্রাহ্মণ প্রায় ২০০ বৎসর হুইতে সিদ্ধুতে 
আসি! বাস করিতেছেন। আচার ব্যবহার কুলশীলে 
ইহার!. বোস্বাম্নের সেনই ব্রাহ্মণদের সমতুল্য__ইহাদের 
মৎস্তভক্ষণ নিষিদ্ধ নহে।” এই সেনবিগণ যেমন আপনা- 
দিগকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দেন, তেমনি ইহারা স্থানীয় 
ব্রাহ্মপদিগের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্্্যাও লোপ করেন নাই-। 
এই গৌড়ীয়গণকে স্বতন্ত্র রাথিবার জন্ত এখানে একশ্রেণীর 
রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় আপনাদিগকে “দেশস্থ” বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। সরকারি রিপোর্টেও এই ভেদ- 


ভাব, উল্লিখিত হইয়াছে ।* ইহাদিগের পরবর্তী সময়ে 


* ‘The best opimons seem, however, to' show that the 
dividing line between the Kunbi and the Maratha is not of 


৮ম সংখ্য। | ] 


এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে এ প্রদেশে আর কোন বঙ্গীয় 
উপনিবেশের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। পঞ্চদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে চৈতস্ধর্মের অভয় ভারতের নান! 
প্রদেশে পুনরায় বাক্ালী-গ্রবাসের সূত্রপাত হয়-। ভুৎ- 


পুর্বে দ্বারকাতীর্থে সৌরাষ্ট্রে, পঞ্চবটী তীর্থে ও পৌগুরীক-- 


পুরে যে সকল বঙ্গবাসী আসিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে 
তাহার স্থাযী নিদর্শন রাখিয়। গিয়াছেন। স্থরাটের 
( সৌরাষ্ ) বৈষ্ণব মন্দার ইহার দৃষ্টান্তস্থল। এ মন্দিরে 
গৌরাঙ্গ ও রাধাকঞ্খের ধুগলমৃত্তি -প্রতিঠিত -আছে। 
কথিত আছে কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণবী কৰ্তৃক. ইহার প্রতিষ্ঠা 
হয়। এখানে পুৃক্রার্ছনা ব্যতীত বৈষ্ঞবশীন্ত্াধ্যাপনা ও 
অতিথিসেবাও হুইয়৷ থাকে । মন্দিরটী ‘গৌড়ীয় গদি’ 
ও “মায়ীজীকি আখড়া?” নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় তিন বৎসর 
হইল এ সম্বন্ধে নানাবোধিনী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ 
প্রকাশিত হইয়াছিল 11 
কথিত আছে গোঁরাঙ্গের জ্যো্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস 
গ্রহণ করিয়। শোলাপুর জেলার অন্তর্গত পণ্ঠরপুরে আনিয়া 
উপস্থিত হন এবং ওঁ তীথেই দেহত্যাগ করেন। ইহাদের ও 
পুর্বে. একজন বাঙ্গালী সুসলমানসাধু অহমদনগরে আনিয়া 
স্বীয় আশ্রম স্থাপন করেন । কিন্তু তিনি যখন আসিয়া 
ছিলেন তখন এ্র-স্থান অহমদনগর নামপ্রাপ্ড হয় নাই! 
১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমান রাজা অহমদ নিজামশাহ নিজাম- 
শাহী রাজ্যের প্রবর্তন ও স্বীয় নামে এই স্থানের নামকরণ 
করেন। তাহার বহৃপূর্বে উক্ত সাধু এখানে পদার্পণ 
করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম জান! যায় নাই কিন্তু তিনি 
এতদঞ্চলে -“বাব| বাঙ্গালী” বলিয়া পরিচিত । এচেশে 
সাধু সন্ন্যাসীদ্িগৰে লোকে “বাবা” “বাবাজী” প্রভৃতি 
বিশেষণে বিশ্বেষিত ভরিয়া থাকে। ইনি যে এ প্রচেশে 
স্বীয় তপস্ত, ও নসাণুচরিত্রের জন্ত প্রসিন্ধিলাভ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা নিদ্বোহ্ধ, ত বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায়। 
Se ate of HE ETH ARLE HL for instance as 
thet which ‘has been seen তে exist between the Shenuis and 
105511890) Brahmans, or the Osval and Agarval Vanis>— 
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বোম্বাই প্রেসিডেন্নতৌ বাঙ্গালী । 


৪৪৯ 

এখন যে স্থলে বাবা বাঙ্গালীর সমাহি রহিয়াছে, 
তাহারই সন্নিকটে একটি বুক্ষতলে তিনি তবস্থান করি- 
তেন, প্রতি বৎসর জুন মাসে তথায় বাবা বাঙালীর মেলা 
বসিয়া থাকে । এবং তছপলক্ষে .প্রাঁ একশস্ত ভিক্ষুককে 
ভোজন করান হয় । এই কাঁৎসরিক-উৎসব “রাবা বাদা- 
লীর” নাম চিরম্মরণীয় করিয়! রাখিয়াছে | 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমর্দ্ধে পেশনাদিগের রাজত্বকালে 
এ প্রদ্বেশপ্রবাসী আর একজন বাললীর নাম পাওয়া 
যায়, ইনি হিন্দু সন্ন্যাসী । উহারও ওকুত নান জানা যায় 
নাই। বঙ্গদেশীয় বলিয়া তিনি “গৌড় স্বামী” নামে প্রসি ্ধ 
লাভ করেন। নাসিক সুর হইতে-৩০ বাইল উত্তরে 
বপ্তশূঙ্গ পর্বতোপরি কালিকাতীর্ঘে উহার আশ্রম ছিণ। 
এতদৃঞ্চলবাসীদিগের উপর গোড়স্বামীর- অসাধারণ প্রচাৰ 
ছিল। তাহার জনৈক শিষ্য আভোনার সার ছত্র নিং 
ঠোকে এখানে কালিক! ও সূর্য্য সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। 
তিনি যে কূপের জল ব্যবহার করিতেন লো-ক-তাহাকে 
গৌড়ন্বামীর কূপ বলিয়া থাকে । ইহার সঙ্গিভটেই তাহার 
সমাধিমন্দির । তাঁহার অন্ততম শিষ্য স্বরাটের নিকটবর্তী 
ধরমপুর ষ্টেটের সর্দার ধরমদেব গুরুদর্শন করিসুষ্ত আসিয়া 
মৃত্যুমুখে পতিত হন। গোড়ৃস্বামীর লবাধিপর্খেই তদীয় 
শিষ্যের দেহ সমাধিস্থ হয়। ইহা! ঠিক শিবনন্দিরের মত 
এবং ইহার ভিতরে একটি শিবলিঙ্গ ও আছে। নাসিক 
গেজেটীয়ারে গৌড়ম্বামীর বিশেষ উদ্লেখ আছে. 11 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৮১৭ ধৃষ্টাবের 
পর হইতে এপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের করতলগত হুয়। 
এবং তাহার পরবর্তী সময় হইতে বাঙ্গালীদের বোদ্বাই 
প্রদেশগ্রবাসের একটা নূতন পথ উক্ত হয়। এ পর্যাস্ত 
বাঙ্গালীরা দেশভ্রমণ, তীর্ঘদর্শন, ধর্ণপ্রচার ও বাণিজা 
ব্পদেশে আসিতেছিলেন। এক্ষণে ইংরাঁজ সরকারে 
কৰ্ম্ম লইয়াও আসিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু যাহার! 
এ পথে প্রথম এবং গৌরবময় পদচিন্ত রাখিশ! গিয়াছেন, 
তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম 


বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । যে বংকর স্বীয় মহায়া 
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8৫০? 


কেশবচন্ত্র সেন বোম্বাই প্রদেশে ব্রাহ্ধর্ম্ের বীজ বপন 
করিয়া যান, সেই বৎসরেই ভারতের সর্ব প্রথম সিভিলিয়ান 
মিষ্টার সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার বিচারক পদে বৃত 
হইয়া আগমন করেন এবং ইহার অব্যবহিত পরেই স্বনাম: 
খ্যাত শ্রীধুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় ধর্ম্বপ্রচারে 
বহির্গত হইয়া এ প্রদেশে ব্রাক্মমন্দিরের ভিত্তিশিলা নিহিত 
করেন. | 

১৮৬৪ অব্দের নবেম্বর মাসে মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ইংলগড হইতে প্রত্যামন করেন। তখন কলিকাতা 

Ll 
হইতে বোশ্বায়ে যাইতে হইলে জলপথে যাইতে হইত ; 
সুতরাং তিনি একখানি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া 
সন্ত্রীক গমন করিলেন। এই সমুদ্রযাত্রা সুত্রে বঙ্গমহিলার 
অবরোধপ্রথা' সর্বপ্রথমে লক্ষিত হইল। ইহা লইয়া 
তাহাকে কিছু গোলযোগে পড়িতে হইয়াছিল কিন্ত তিনি 
সকল বাধা বিদ্ন অতিক্রম করিয়া এই সংস্কারকার্যে 
প্রথম 'পথপ্রদর্শক হইলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আত্ম- 
চরিতে লিখিয়াছেন_ | 
পণ those days the rigours of the Zenana system weze 

something #ppalling, ‘ard as one of the cherished objects of 
my hfe was the education and emancipation of our women, 
I eagerly grasped the opportunity that presented itself, Tte 
difficulties 0 my way were great, but I was determined to 
ovcicome them. * * ] feltitas «mission and did not rest 
পা] was able to carry it Sut within the sphere of my own 
influence. Even before I went to England I had been fired 
with a desire to liberate our women. This was mtensified 
during my sojourn in England, when [0060 ample opportuni- 
ties of seeing the light and life, domestic joy and punty 
diffused by educated women in English homes and hearths. 
It was my firm conviction from the time I can remember 
that the Zenana system ৪5 it obtained in Bengal, was not an 
indigenous plant, but a relic of barbarism of foreign importa- 
tion, and this conwiction was strengthened by my experiences 
in Bombay, * * The conclusion that forced itself on me 
was that as & rule Purdah reigns supreme where Mahomedan 
influence predominates, the fkindu ideas on the subject being 
cast in a different mould, ঈ *.” 

২৪এ ডিসেম্বর তিনি বোস্বায়ের মৃত্তিকায় পদার্পণ 
করিলেন এবং পার্সীসমাজ্জের অলঙ্কার স্বরূপ পরপোকগত 


মানকজী কুসেদজী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইলেন। এই 


~ 
রঙ 
al রি 


[৪র্থ ভাগ। 
হইতেই প্রবাসকে স্বদেশের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন । 
তাহার সংস্কার প্রবল হৃদয় তখন মহারাষ্ট্রের মুক্ত রাযুতে 
অন্তকৃধ ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইল। এখানে অবরোধ প্রথার 
চিহ্ন বিন্দুমাত্র ও দৃষ্ট হইল না। এখানে দশকর্ম্মাদ্বিত 
কুলীন ব্রাঙ্মণ-পরিবারেও কুলবধূর চরণে এই কলঙ্কের 
নিগড়চিহ দেখা যায় না। এখানে পার্সী রমণীদিগের 
সুবেশ দর্শনে বঙ্গমছিলার পরিচ্ছদের প্রতি তাহার দৃষ্টি 
পতিত হইল। কিন্তু সম্পূর্ণ পার্স সজ্জা দিয়া.বঙ্গনারীর 
স্বদেশীযত্ব খুচাইতেও তাহার ইচ্ছা ছিল না। সুতরাং 
পার্সীসাড়ীর সংস্করণ করিয়া তাহার স্ত্রী এক নূতন পরিচ্ছ- 


দের উদ্ভাবন করিলেন। এবং তদবধি এই রীতি বঙ্গ: 
মহিলার আদর্শপরিচ্ছদ বলিয়া গৃহীত হইল। ক্রমে 
এই বেশ বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রচলিত হইতেছে । 


মিষ্টার সতোন্দজ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুস্থানী ও গুজরাটা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অহ্মদাবাদের এসিষ্টাপ্ট কলেক্টর ও 
ম্যাজিষ্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। তখন দার বার্টল্‌ ফেয়ার 
বশ্বের গবর্ণর ছিলেন। তিনি ইহার কার্যে অত্যন্ত 
সন্ত ছিলেন এবং তাহার সহিত বিশেষ সদয় ও ভদ্র 
ব্যবহার করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে তিনি খানদেশে 
থাকেন ও ১৮৬৬ অব্দে অস্থায়ী সেশন জজ হন এবং 
১৮৬৮ অন্দে & পদে স্থায়ী হন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে . 
ঘন ঘন স্থান পরিবর্তন করিতে হুইয়াছিল | ১৮৬৯ অর্ক 
তিনি সাতারায় বদলি হন, সেই বৎসরেই ধুলিয়া, তাহার 
ছুই বৎসর পরে পুনা, ঠানা, অহমদ্বনগর ও কালাদৃগীতে 
সহকারী জজ, সেশন' জজ, জয়েণ্ট জজ, ছোট আদালতের 
জজ প্রভৃতি পদের কাধ্য সম্পাদন করিয়! পুনরায় ছুই 
বৎসর পরে বদল হন। এবং প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে 
হায়দ্রাবাদ, অহমদাবাদ, সুরাট, শিকারপুর, কাণাড়া ও 
শোলাপুরের জর্দিয়তি কবিয়া ১৮৮৫ অব্দের শেষে. 
হোলকারের মহারাজার পণুচারণ অধিকারের ক্ষতিপূরণ- 
ঘটিত মামলায় মধ্যস্থ হইয়া বিচার করিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট 
কর্তৃক বিশেষভার প্রাপ্ত হন। পর বৎসর তিনি ডিট্রীষ্ট 
ও সেশন জব্দ হইয়া নাসিক এবং পরে শোলাপুর গমন 
করেন। চারি বৎসর শোলাপুর, বিজাপুরের ও পরবর্তী: 


উচ্চশিক্ষিত সম্রাস্ত পরিবারের সদয় ব্যবহারে ভিন প্রথম ৪ তিন-বৎসর সাতারার জজিয়তি করিয়া ১৮৯৬ অন্দে ভিনি 


ম্‌ হ্যা) 


ক্র হইতে অবসর জি করেন। এই সময়ে মধ্যে 
তনি কিঞ্চিদধিক চাব্রি বংমরকাল অবকাশ লইয়াছিলেন। 
সুতরাং প্রায় ২৬ বংসরব্যাপী বোম্বাই প্রবাসে তিনি 
এগ্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেখিবার 
সুবিধা প্রাপ্ত হন। 

মিষ্টার সত্যোন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন খানদেশের দহকরী 
জজ ছিলেন, তখন একবার একটি বেশ কৌতুহ্রাজন্ক 
বটনা হুইয়াছিল। ঘটনাটির এতিহাসিক মূলা আছে বনিয়! 
এ স্থলে উল্লেখ কর; গেল। , খানদেশের সহক-রী 
্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার (পরে সার চার্লস) প্রিচার্ড এক 
নকদ্দমায় উত্তয় সা্দী ও প্রসিকিউটার.(2109৫০10)) হন 


এবং ধর মকদম! তাহারই এজলাসে পেশ হয়। তিনি, 


কোন বিশেষ কারণে মিষ্টার. প্রিচার্ডের সাক্ষ্য অবিশ্ববস 
করেন এবং আসারমীদিগকে মুক্তিদান করেন। এই 
বটনায় দেশের চতুর্দিকে ফুরোপীয় মহলে মহা হুলঙুল 
পড়িয়া যায়। শেষে তীহার বদলির জন্ত গবর্ণমেণ্টের নিহ্ট 
নানা দিক হইতে ত্রস্থরোধ উপরোধ আসিতে থাকে। 
শব্ণমেন্ট এতগুলি অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তান্ুর 


নুদলিয় হুকুম দিলেন স্থানীয় জনসাধারণ কিন্ত তাহাতে 


মৰ্ম্মাংত হইলেন। তাহার. সুযোগ্য সিভি পিক্সনের সুবিচার 
ধ সুখভোগ করিতেছিলেন, তাহার কৃতজ্ঞতার প্রতিদান 
স্বরূপ প্রকান্ত সভা করির; আস্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে রিদ য়- 
নভিনন্দন প্রদান কৰ্িলেন। . কর্তৃপক্ষের তাহাতে ক্ষেত 
ও ক্রোধের বীমা রহিছ, না, শেষে এই .মর্শে এক আইন 
ত্বারি হইল যে, ক্লোন .কর্মচারীকে প্রকাশ্ত সভায়, 


অতিনন্দনাছি দিতে হইলে পুর্ব হইতে গবর্থমেক্টের, 


ন্ুমতি গ্রহণ করিতে ,হইবে। এই আইন বিধিন্ধ 


হুইবার পর ঠিক এরূপ সভা আর আহুত হইয়াছে কি না. 


চন্দ্হে। মিঃ সতে;ন্ু নাথ ঠাকুর যে যে স্থানে গিয়াছেল,, 
সে স্থানেই সাদর অভূর্বনা পাইয়াছেন, সেই স্থানেই শ্বীয়। 
উন্নত চরিত্র প্রভারে জনসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীত 
অঞ্জন করিম়াছেন। সকল. সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্ভব 
সংস্থাপন কবা তীহার একটি প্রধান  উদ্দেস্ত ছি । 
তাহাতে তিনি বহু পত্রিমাণে কৃতকার্য. হইয়াছিলেন 1: 


শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব স্থানীয়. 


বোম্বাই প্রেদিডেল্ীতে বাঙ্গালী । 
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কল্যাণের কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি তাহাদের 
জাতীয় শিক্ষা, সমাজ ও ধৰ্ম্মে অনেক সংস্কার আনিয়া- 
ছিলেন। দাক্ষিপাত্যের উন্নতিশীল সম্প্রদায় অন্কে কুসংস্কার 
বর্জন ও সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া! দেশময় নানা জুন 
হিতকর অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। যথায় তিনি 
তাহার কর্মজীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপূন জরেন, সেই: 
শোলাপুর জেলায় মুল্লাপাবারভ (11010795220) প্রমুখ 
স্বদ্েশহিতৈষীজনগণ তাহার সহযোগে ডফরী। হস্পিটাল, 
দরিদ্র ছাত্রদিগের সাহায্যভাণ্ডার, স'হিত্য-সা প্রভৃতির, 
প্রতিষ্ঠা করেন। মহামতি লর্ড রিপণের ব্রিদায়কালীন 
তাহার স্থতিমন্দির স্বরূপ গ্রতিষ্ঠিত:নে টাউন্হল এক্ষণে 
লোলাপুরের অলঙ্কার স্বরূপ শোভা গাইতেছে, তাহার 
প্রতিষ্ঠামূলে প্রধানতঃ .এই , প্রবাসী সিডিলিয়ানেরই 
উৎসাহ, ষত্-ও সাহায্য বর্তমান ছিল। আজ হষ্লিশ বৎসর 
হুইল. মহাত্মা কেশবচন্্র সেন এ প্রদেশ ব্রাহ্গধর্থ্ের বীজ 


' ৰূপন.করিয়! যান এবং তাঁহার আট হৎসর পরর শ্রদ্ধাম্পদ 


গ্রতাপচন্্র মজুমদার মহাশয় বরাহ্মমস্যজের ভিত্তিস্থাপন 
করেন। ইহারা উভয়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া যে 
ধর্মভাব জাগ্রত করিয়া, যান, মিঃ সত্যেন্্রমীথ ঠাকুর 
তাহাকে এ প্রদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পত্যস্ত 
প্রসারিত করেন। অহ্মদীবাদের ত্র সমান ধাহার যত্ন 
অধ্যবসায়ের ফলে শীঘ্রই উন্নত পৰবীতে উঠিয়াছিল, 
সেই উদ্যোগী পুরুষ ভোলানাথ সাঁরাভাই তাহ্বরই আদর্শে 
অঙ্গ প্রাণিত হইয়াছিলেন। হায়দ্রাবাদের তাঙ্গসমাজের 
উন্নতিও তাহারই যত্বপ্রস্থত ৷ সাতারার ইউনিয়ন ক্লব, 
জ্ঞান সমাজ. প্রভৃতি তাহান্রই সহানুভূতি ও সংশ্রবের 
ফল? দাক্ষিণাত্যের ধৰ্ম্ম ও সমাজ সংস্কারক শ্রীযুক্ত 
চিন্তামন' নারায়ণ ভট্ট তাঁহার পরম বন্ধু হিলেন এবং 
তীহারই আদর্শে স্বীয় পারিবারিক জীবনগঠনে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। ভট্টজী বিধব্যাবিবাহ প্রচলন অগ্রসর 
হইয়া প্রথমে স্বীয় পরিবার মধ্যে উক্ত সংস্কার আনয়ন 
করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের প্রাণ স্বরূপ এই স্বনামধ যর 
পুরুষের-মৃত্যুতে বোম্বাই প্রদেশ একজন প্রকৃত হিতৈষীকে 
হারাইয়াছে। ' ১৮৬৭ অন্দে বোদ্ধায়েন্ প্রার্থনা সমাজ 
*প্রতিষ্ঠিত হ্য। ইহার সত্যগণ কর্তৃক: ৬. প্রদেশের 


রে 


অনেক হত সাধিত হইয়াছে । তন্মধ্যে ধ্য শ্রমজীবিদের ভ অন্ত 
বিস্ালয়স্থাপন সর্বপ্রধান। মিষ্টার সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর 
এক্ূপ-চারিটি বিস্তালয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ওঁ সকল 
বিভালয়ে প্রায় তিন শত ছাত্র মহারাষ্ট্র ও ইংরাজী 
অধ্যয়ন করিয়। থাকে। তিনি প্রার্থনা সমাজ সম্বন্ধে 
আরও লিখিয়াছেন £__ 

-শ্ডাক্তার আত্মারাম পাও্রঙ্গ প্রমুখ কতকগুলি সজ্জনের যত্ব ও 
উৎসাহে ১৮৬৭ অন্দে বনে প্রার্থন! সমাজ স্থাপিত হয়। কে % ৰ 
১৮৬৭ অন্দে এই সমাজের প্রথম অধিবেশন ও তছুপলক্ষে আনন্দা শ্রম 


স্বামী নামক জনৈক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী হিন্দী ভাষায় উপাদনাদি 
কাঁধ্য হুচারুরূপে সম্পন্ন করেন” 


-একেশ্বরী*্* নামে এখানে আর এক সম্প্রদ্দায়ের 
' অস্থাদয় হুইয়াছে। ইহারা পৌত্তলিকত! পরিহার করিয়। 
একেশ্বরের অর্চনা করিয়। থাকেন। সমাজ সংস্কারাদিতে 
ব্রাঙ্মমতের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। 
সম্ভবতঃ ইহার! ব্রন্মনামের পরিবর্তে একেশ্বরী নামেই 
আঁপনাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। যাহা হউক, এ 
সমস্তই বাঙ্গালী প্রভাবের লক্ষণ ব্যতীত আর কি .বলা 
যাইতে পারে? 

্ীযুর্জ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধিকাংশ কর্ম্মজীবন' 
ঘাক্ষিণাত্যেই ব্যয়িত হুইয়াছে, সুতরাং তাঁহার স্থান 
প্রতিভাসম্পন্ন, রাজনীতির এবং চবিভ্রবান ব্যক্তির 
দীর্ঘকালব্যাপী দক্ষিণ-পশ্চিম-প্রবাস ভবিষ্যৎ কল]াণ্ের 
একটি কারণ স্বরূপ হুইয়াছিল। তিনি ভারতের দক্ষিন- 
পশ্চিমের সহিত দক্ষিণ-পুর্বাঞ্চলের ঘনিষ্টতা সংস্থাপনের 
সেতু স্বরূপ হইয়াছিলেন। 


আমরা! পূর্ব প্রবন্ধে বহু দৃষ্াস্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি 
যে, বাঙ্গালী যে যে প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন তাহারই' 


উন্নতিবিধান করিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ এই ষে, 
দেশগত সংকীৰ্ণতা! তাঁহাদের ' নাই। যত দিন তাহারা 
প্রবাসে থাকেন, তাহাকে স্বদেশের চক্ষে দেখিয়া তাহারে 
হিতসাধনে যত্ববান হন। মিঃ সত্যেন্ত্রনাথের সম্বন্ধেও 


# Ekeshvaris are obviously the worshippers of one God: 
* #.# There is evidence that the Members of the Brahmo 
Samaj are known by that Dame” Census Report of the Bom- 


bay Presidency 79015 p. 62. e 
ও 


প্রবাধী। 


তাহার খতিক্রম হয় নাই, তিনি ভাহার, সুপ্রসিদ্ধ বোশ্বাই- 
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চিত্রে.লিখিয়াছেন ঃ 


“বিশ. বৎসর ধরিষা আমি এ প্রেসিদ্রেন্সীতে EOI 
ইহাব এক সীম! হইতে সীমান্ত পর্য্যস্ত প্রদক্ষিণ করিয়াছি। জন্ম- 
ভূমিই যে আপনার দেশ তাহ! নহে। যে প্রদেশে জীবনের অধি- 
কাংশ ও সারভাগ ক।টাকর।ছি, যে লোকদের মধ্যে এতকাল বাস 
করিয়াছি ও ঘাহাদের কার্ষ্যে আমার শরীর ও মনের সমুদয় শক্তি 
ব্যয করিয়াছি, সেই দেশ ও লোকদিগ্নরকে আপনার বলিয়া বরণ 
করাই শ্বাভাবিক। আমি ত বোম্বাইকেই মিমের দেশ মনে করি 
-এদেশ আমার হাড়ে মাসে জড়িত * * *1* 

তিনি তাহার ‘‘Biographical notes and Reminis- 


08008$ নামক পুস্তিকায় একস্থানে লিখিয়াছেন :-- 


পু did not much care for the climate of Guzrat but hked 
the people very much. Not only is there a striking sunilarity 
between Guzrath and the Bengali language, but 20 strikes 
me that the Guzrathis, as a race, are alhed to the Bengalis 
in several of their traits and charactenstics ] am proud to 
count some of ray best and earliest fiends from among the 
Guzrathis.” 


যিনি এ প্রদেশের সহিত এত ঘনিষ্ট সধন্ধে সম্বন্ধ তিনি 
কি তাহার প্রান্কৃতিক সৌন্দর্য্য, লোকচরিত্র এবং বিভিন্ন ধন্মী' 
ও নান! আতীয় জঅনসমাগমদনিত বৈচিত্ৰ্য কখনও 
ভুলিতে পারেন? তাই আমরা তাহার চিঠিপত্র, 
প্রবন্ধ এবং ন্মারকপুস্তিকার স্থানে স্থানে তাহার স্ৃতি- 
অতি যদ্রের সহিত লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই,__-পৌগুরীকপুব" 
শোভী ভীমানদীবিধোৌত বিঠোবাতীর্থ এবং বিট্রলভক্ত 
অমরকবি তুকারামের পূতস্থৃতি, বিজাপুরের আদিলসাহী 
রাজাদিগের প্রাচীন কীর্তির 'ভগ্লাবশেষ, গোদাবরীতট- 
শোভী পঞ্চবটী ও দণডকারণ্যের ধ্বংসাবশেষ, রামকুণ্ড) 
সীতাগুম্ফ ও লীলা গুহাবলী, বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহারশ্রেণী; 
খান্দেশ প্রাস্তবর্তী অজণ্ট! গুহাবলী, গ্রুতির রম্যকানন 
কারওয়ারের নৈসগিক সৌন্দর্য্য, আরব সমুদ্রের বিরাট 
গম্ভীর দৃশ্ত, অগদ্বিখ্যাত গার্সগ্লা জলপ্রপাত, পোর্ভ,গীজ- 
দিগের প্রথম অবতরণস্থান আঞ্জেছীপ - ( Anjediva ), 
কালানদীতীরস্থ হায়দ্রারআলীর গিরিহূর্গ, রদুবংশোপ্লিখিত 
কাগাড়ার গোকর্ণ তীর্থ, সিন্ধুর দিগন্তবিগ্ারী উষর ভূমির 
রুদ্রমূত্তি ও বাঞ্গালীসম প্রকৃতি গুর্জর বন্ধুগণের সুখস্থতি, 
সাতারার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং আমোদ প্রমোদ) 
* রোঘাই, অহদদাবাদ, পুনা ধারবার শোলাপুর প্রভৃতির 


৮ম সংখ্যা । ] 


= =~ শষ পাত 


প্রমশিল্পাগার এবং প্রবাদবাসের শত সুখস্থতি তাহার 
মানসপুটে চিরাঙ্কিত হুই! গিয়াছে। যে প্রদেশ তাহার 
“ছাড়ে মাসে জড়িত'_-তিনি যৌবনে সে প্রদেশের যেলপ 


শিক্ষা সমাজ ও ধর্ম্সৎস্কারের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, 


বার্ধক্যে . তাহাকে উন্নততর দেখিয়।৷ অবসর গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছেন-_ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি যে 
কেবল প্রদেশবাসীনিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলেন 
তাহা নহে; তিনি. যুবোপীয় সমাছেও সমাদৃত হইয়া 
ছিলেন। ইংরাজ সমাজে তাহার অবারিত দ্বার ছিল। 
তিনি অপক্ষোচে তাহাদের সহিত মিশিতেন এবং উন্চ- 
পদস্থ রাজকর্শচারিগ্রণ তাহাকে যথেষ্ট সন্মান ও শ্রন্ধা 
করিতেন। যে কর্তব্যের ভার লইয়া তিনি বোষ্াই 
প্রদেশপ্রবা্ী হুইয়াহিজেন তাহাতেও তিনি উদাসীন 
. স্ছলেন না। তিনি নানা স্থানের বিচার-বিভাগের জীর্ণ 
সংস্কার এবং কোন কোন স্থানের আমূল সংস্কার করিয়া 
উক্ত বিভাগীর কর্ম্মপ্রণালীর পুনর্গঠন করেন। আট বৎসর 
হইল তিনি রাজকাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও তাহার আলম্ত নাই) তিনি বঙ্- 
মাতার সেবায় এবং বালে; যে ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া! 
আতক্ষীবন যাহার প্রসার ও উন্নতির অন্ত যত্বশীল ছিলেন, 
বাদ্ধীকো তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তিনি দেশের 
ছিতকর .অনুঠানাদিভে যোগদান করিয়া থাকেন। ১৮৮৭ 
অন্ষে 'তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মহাসভায় (Provincal 
Conference) সভাপতির কার্ধ্য করিয়াছিলেন । সাহিভ্য- 
ক্ষেত্রেও তিনি যশস্বী তাহার সুবৃহৎ গ্রন্থ “বোস্বাই-চিন্র” 
বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বিচারকের কঠিন কর্তব্য সম্পাদন 
কালেই উহা রচন। করয়াছিলেন। ১৮৮৯ অন্দে তিন 
“রাজ! রামমোহন রায়” শীর্ষক ইংরাজী বক্তৃতা পুস্তিব্া- 
কারে প্রকাশ করেন! ১৮৯৭ অন্দে তাহার ‘‘Autobi>- 
graphical notes and‘ Reminiscences” লিখিত হয়| 
সম্প্রতি “বৌদ্ধধর্ম” নামক গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গবানীকে উপহর 
দিয়াছেন এবং বনের শৌরৰ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষছের 
প্রতিষ্ঠাবধি নানা ভাবে যোগদান করিয়া! বঙ্গবাসী মাত্রেরই 
কৃতজ্ঞতাভাব্নন হইয়াছেন। 2 

| শ্ীজ্ঞানেন্রমোহন দাস। 


অজস্টা গুহায় ছুই দিন। “ 
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'অজন্টা গুহায় চুই দিন | 


ভারতবাসীর অভিশাপ আছে হে, বিদেশী :যনীষীগণ 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে ভান্রতের প্রে্ঠ সামগ্রীর 
প্রতি আমরা উদাসীন থাকি। ভারতের .লাহিত্য-শিল্প 
ধর্মতত্ব প্রভৃতি সকল বিষয়েই এই কথা খাটে। প্রাচীন 
ভারতের যাহা কিছু গৌরবের জিনিষ এবং যাহার উপলক্ষে 
আমর! বিলক্ষণ আত্মশ্লাঘ অনুভব করি, তাহাদের 
আবিষ্কার গুণগ্রহণ ও প্রচারের পুরস্কার বিদেশীয়ের 
প্রাপ্য। অজন্ট। গুহার ইতিহাস ও আক্ফারে এই 
নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 

* প্রাচীনতম গুহাগুলি প্রায় ছুই হাজার বৎসর পূৰ্বে 
চি নন স্থির হইয়াছে । ইহাদের স্ভ্যন্তরে-যে 
সকল চিত্রাবলী আছে. কেহু কেহ তাহাদিগকে জগতের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ..প্রাচীরাক্কণ বা Fresco-painlng বলিয়া 
থাকেন। এই চিত্রগুলি পুরাতত্বের হিচাবে .যেরপ্র 
মুল্যবান, কেবল চিত্রের হ্দাবেও তজ্বপ। ইত্রান- 
প্রসাদাৎ অতি অল্পদিনই আমরা ইহার যথার্থ মূলা ও 
উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়াছি। এখনও অনেধী শিক্ষিত 
লোক আছেন, যাহারা এই -গুহাশ্রেণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেও 
উদ্বাপীন। প্রাচীন ভারতের চিত্রচর্চচা সম্বনে অনেকটা 
অন্ধকার. মোচন করিয়াছে - বলিক়্। - এহ্বং "ভারতের চিত্র- 
সাধনার অদ্তাপি বর্তমান শ্রেষ্ঠ নমুনা! বচ্য়া অজণ্ট! 
আমাদের অধিক আদরের পাত্র। বাস্তবিক গুহাগুলির 
বিবরণ ও কলাকৌশলের প্রশংসা পঠ করিলে চিত্রগুলি 
স্বচক্ষে দেখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা দমন কর! .কঠিন। 
বল! বাহুল্য, প্রবন্ধলেখকেন্ও এই দশা, বটিয়াছিল। 
বৌদ্ধধর্মের এই জীণ সমাধিক্ষেত্রে শদধুলি দিবার জন্য 
দুঢ়সন্কল্প হুইলাম বটে, কিন্ক ‘গাইড’ পুস্তকে স্থানের 
দুর্গমতার বিবরণ পাঠ করিয়। আমাদের দর্শলাকাঙ্ষা ও 
উত্তেজনা অচিরাৎ মন্দীভূত হইল । গুহাগুলির সৌন্ধ্য 
ও পথের ছের্খমত|- “বাদে! রত্বৈরিবার্ণবঃ* যাতীকে যুগপৎ 
আকর্ষণ ও প্রত্যাখ্যান করে উপযুক্ত সঙ্গীন্ল অভাবেই 
ইতন্ততঃ করিতেছিলাম, বীররসের অভাবে নুহে। যাহা 


গুহউক-সঙ্গী্ক অভাব হইল না। আমনদেয় বন্ধ মিঃ পঃ 
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আমাদের সঙ্কল্পে যোগ দিলেন। সুতরাং পরবর্তী 
পৃজাবকাশে আমরা সন্কর্ন কার্যে পরিণত করিণাম। 

{ ' মারে সাহেবের- গাইড-পুস্তক অবলম্বন করিয়া আমরা 
রাত্রি ৮ টার সময় জি, আই, গী, রেলওয়েস্থিত পাঁচোরা 
ট্টেষননে উপস্থিত হইলাম। অজণ্ট! খান্দেশ ও বেরার 
প্রদেশের মিলনস্থানে অবস্থিত । নিজাম টু রেলওয়ে 
এই স্থানের নিকট দিয়া াইলেও পথ স্থগম নহে বলিয়া 
অজন্টাক্ রেলপথে যাইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। 
ষ্টেষনের নিকটস্থ ভাক-বাঙগলায় আশ্রয় লইয়া আমরা 
পরদিন প্রাতঃকালে গো-শকটে বাহির হইলাম । পাচোরা 
ষ্টেষন হইতে অজণ্ট| প্রায় ৩৬ মাইল দূর। পথ শুষ্ক 
থাকিলে একদিনে যাওয়া - যায়্। আমাদের যাইতে 
ছুই দিন: লাগে। সন্ধ্যার মধ্যে আমরা সিন্দুণী গ্রামে 
পৌইছিয়! নিজামৈর- পুলিশ ষ্টেষনে আশ্রয় লইলাম। 
মিন্দুর্ণী অঅস্টা ও পাচোরার মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। 
আমর! শুনিলাম এক 'সপ্চাহ পুর্বে ছুই জন জাপানী 
ভর্দুলোক অজপ্টায় - গিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই এক 
রাঞ্জিবিশ্রাম' করেন । সুতরাং মহাজনের পন্থা অনুসরণ 
করিয়! সে রাত্রের মত আমরাও. ফাড়িদারের চারপাই 
দ্খল,করিলাম। এক হস্ত গভীর কর্দিমযুক্ত থে ১৬ 
ক্রোশ গো-শকটে অতিক্রম' করা যে কি সামগ্রী তাহা 
উপভোগের বিষয়, বর্ণনীয় নছে। এই পথ' পরিক্রমণের 
কষ্ট ‘আমাদের আজীবন স্মরণ থাক্ষিবে। পরে জানিতে 
পারিলাম পাচোরার ২ ষ্টেষন পূর্বে জালার্গাও ' নামক 
গ্রাম হইতে অজণ্টা যাইবার পাকা রান্তা আচ্ছে--এবং 
লর্ড বর্জন ১৮১৯ সালে ওঁ পথেই অজণ্টায় গিয়াছিলেন। 
যাহীঁহউক; আমর! পরদিন বেল! ১১ টার সময় ফর্দাপুরে 
উপস্থিত হইলাম.। ফর্দীপুর অব্ধণ্টা' গুহার তিন মাইল 
দুরে'অবস্থিত। আমরা-কাণ্ডেন গিল্‌ সাহেবের বাল! 
অধিকার করিলাম । গিল্‌. সাহেব অজপ্টার চিত্রসৌন্দর্য্যে 
আকৃষ্ট হইয়া ১৭'বৎসর ফর্দীপুরে ছিলেন । তিনিই এই 
বাঙ্গল৷ প্রস্তুত করান'। ফর্দাপুরে কিছুই পাওয়া যায় না! 
সুতরাং আমরা যথোচিত আহাধ্য সঙ্গে না- লইয়া ' যাইয়া 
বড়ই বিপদে পড়ি। যেরূপশ্চাউল পাওয়া যায়, তাহাতে 
প্রাণধারণ ' করা কঠিন। গিল্‌, সাহেব- এখানে ১৭০ 


প্রবাসী ৷: 
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বৎসর কিবপে ছিলেন আমরা কল্পনা করিতে-পারি-নাই। 
গিল্‌ সাহেবই সর্ধপ্রথমে চিত্রগুলির কয়েকখানি অন্তকৃতি 
প্রস্তুত করান, এবং বিলাতের কৃষ্ট্যাল প্যালেসের চিত্র- 
প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন । কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে এগুলি 
আগুপ লাগিয়া পুড়িয়া ষায়। ফর্দাপুরের ভাক-বাঙ্গলা 
হইতে অজণ্ট! গুহায় পদব্ৰজে যাওয়াই প্রশস্ত, তদৃভাবে 
অশ্বারোহণেও যাওয়া 'যায়। অনেক গিরি, নদী, বন, 
উপবন অতিক্রম করিয়! আমরা ১৯ ঘণ্টার মধ্যে ঈদ 
গুহায় উপস্থিত হইলাম ৷ 

অন্জন্টার গুহামালা এরূপ নিভৃত প্রদেশে রচিত ও 
প্বতপ্রাচীরে এরূপভাবে স্গুপ্ত যে, অতি নিকটে যাইয়াও 
ইহাদের অস্তিত্ব অন্ধুমান কর! যার না। পথের উত্তয় 
পার্খেই পৰ্বতশ্ৰেণী, একস্থানে হঠাৎ বাঁকিয়। যাইয়! 
বর্তলাকারে মিলিত হুইয়াছে। এই অর্ধচন্দ্রাকার পর্বতের 
বক্ষঃদেশে বোৌদ্ধসন্ন্যাস আপন আবাসরচন। করিয়াছে । 
ইস্লামধর্ম্ের হিন্দুবিঘ্বেষ ভারতের প্রায় সমস্ত মন্দির 
মলিন ও কলঙ্কিত রুরিয়াছে ; অজ্জণ্টার প্রাকারবেষ্টিত 
বৌদ্ধশালায় পৌহুছিতে পারে নাই। এইঅন্ত অজগ্টার 
মাহাত্ম্য ও গৌরব অপেক্ষাকৃত অক্ষুপ্ন আছে । শাক্যসিংহের 
ধর্শসাআ্রাজ্যের এই রাজধানী ভারতে উনবিংশ শতাব্দীর 
সভ্যতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। গুহামালার অভ্যন্তরে 
চৈত্যবিহার বিমানাদিতে যে কাহিনী আবদ্ধ আছে, তাহা 
হইতে বৌদ্ধযুগের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অতি সুস্পষ্ট 
ও প্রকৃত। এখানে আমর! বৌদ্ধশ্রমণ ও সাধনার যে 
ইতিহাস 'পাই, তাহ! সম্পূর্ণরূপে খাটি-বোন্ধযুগের কথা 
ইহাতে জৈনধর্শের সংমিশ্রন নাই-__অন্ত কোনও হিন্দু 
উপধর্ম্ের বরশঙ্কর নাই--ভারতের আর কোনও যুগের 
প্রভাব -লক্ষিত হয় না। গুহাগুলি সমস্ত একসময়ে 
নিশ্মিত হয় নাই তাহা! একবার দেখিলেই বুঝা যায়। 
ভারতের অন্তান্ত বৌদ্ধমন্দিরের সহিত অজপ্টার স্থাপত্য 
মিলাইয়া আলোচনা :ও অনুগীলন করিলে বৌদ্ধধর্মের 
অঙ্কুর ও-ক্রেমোক্নতি 'হইতে অধোগতি- ও উচ্ছেদকাল 
পর্য্যন্ত একটি সুসম্বন্ধ বিবরণ-পাঁওয়া যায়। সাঞ্চী, গৌড়, 
অমরাবতী,_-এমন কি ইলোরাতেও বৌদ্ধধর্শ, জিণ ও 
অন্তান্ত' উপধর্ম্মের যে. সপে আচ্ছন্ন আছে, তাহার 


চব কথ্য |! 


আবর্জনা অপসারণ করিয়া বৌদ্ধ ইতিহাসের উদ্ধারবারধ্য 
কঠিন.ও শ্রমসাধ্য। অন্সপ্টার গুহাবলীর আলোচনায় 

এবিষয়ে ভয়ের কার্প নাই ।: বোম্বাই শিল্পবিস্তালয়ের 

প্রিফিত্ম সাহেব তাহার স্থবৃহৎ গ্রন্থে অঞ্গণ্টার সচিত্র 

বিবরণ প্রকাশ করির| আমাদিগকে খণী করিয়াছেন। 

প্রাচীরাঙ্কণের প্রার প্রত্যেক চিত্রের আংশিক অণুক্ৃতি 
ও বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ও 
সাহিত্যের সহিত মিলাইয়া. আলেখ্যগুলির মর্স্মঞ্রহণ 
করিতে কোনও চেষ্টা করেন নাই। এবিষয়ে চিন্তে 
নিশবশিত বৌদ্ধ-ইতিহাস বৌদ্ধ-সাহিত্য-কুশল অনৈক 

সন্দয়' মনীষীর আগমন প্রতীক্ষ। করিতেছে । গুহাবলীর 
খিবরণ দিয়। বর্তমান প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিত 

চীহি না--গ্ৰিফিথ্‌স্‌ সাহেবের পর সে চেষ্টা ধৃষ্টতা মান্র। 

অ্ন্টার চিন্রাব্লীত্ধ আলোচনার উদ্দেশেই এই প্রবন্গের 

অবতারণা । 

' উচ্চঅঙ্গের শিল্পমান্জেরই প্রকৃতি এই যে, কাঁলক্রুম 

যতই নষ্ট হউক না কেন, কিঞ্িম্মাত্র অবশিষ্ট খওমাত্ে ও 
" উহার উৎকর্ষ অনুমিত হয়। বক্ষামান চিত্রাবলীর অস্তাপ 
বিস্তমীন জীর্পাংশে চিত্রসৌকুমার্যের উৎকৃষ্ট উপাদ-ন 
লক্ষ হইতেছে। দুই স্হ্র বৎসর পূর্বে হিন্দুর চিত্রসাধন! 
যে সৌন্দর্যের--আদরশশ নির্দীণ করিয়াছে; সমসাময়িক 

শ্রিসীয় শিল্পপ্রয়াস ব! বচন! হইতে তাহা কোন অংশে হন 

নহে, এ কথা শুনিলে আমরা গর্বিত হুই সন্দেহ নাই। 
কিন্ত অজ্ণ্টার চিত্াহলী কেবল অতীত গৌরবে মহান্‌ 
এ-ভারন্তের ভবিস্তৎ চিত্রচর্চার আমাদের অক্রাস্থ 


উপদেষ্টা ও শিক্ষক বলিয্না আমাদের স্বদয়ের সমস্ত আদর ও- 


পৃজার পাত্র এবং সেই -হসাবে সহামূল্য। নতুবা! অজণ্টটর 
শিল্পীগণ এতদূর উন্নতিঃদোপানে উঠেন নাই যে, তাহাদের 
রচনা আধুনিক যুরোগীয় শিল্পের তুলনার যোগ্য হইত্তে 
পারে ;--ইহাঁদের সৌন্্যান্ভৃতিই প্রশংসনীয়, ইহীদের 
বর্ণবিস্তাসরুচিই অন্থুকন্বণীয়--ইহীদের ভৌষণিক রচন- 
পন্ধতি আমাদের আদর্শস্থানীয়”_--এক কথায় গুহাভ্যন্তরে 
চিত্রতব্বের যে রহস্ত' লিখিত আছে, তাহার বোধ, গ্রচান্র 
ও অনুশীলনে অতি উৎকুষ্ট চন্্রশিল্পের সৃষ্টি হইতে পারে । 


অজন্ট গুহায় ছুই দিন। 


ও 


৭ পিন সত পি পাত 


ভাবী চিত্রপদ্ধতিতে স্ফলীকুত হ্ইবে। ভারতের চিত্ৰ 
শিল্প জন্মভূমির স্তন্তপাঁনেই পরিপুষ্ট ও সঙ্জীব হইবে, 
গোয়ালিনী মার্ক গাঢ়’ ভুক্ষে নহে! বিদেশীয় আদার্শে * 
ভারতের ধর্ম্ম গঠিত হয় নাই, ভারতের সাহিত্য গঠিত হয় 
নাই, ভারতের শিল্পও গঠিত হইতে পারে না। ঘর্শতঘের 
স্তার ভারতের চিত্রতত্বও বুঝি “গুহার” নিহিত'। এই 
তত্বাবলীর আলোচনা উদ্ধার ও সংস্কার সম্পূর্ণরূপে 
ভারভীয়ের হস্তে | 

অজণ্টার গুহাগুলির' প্রাচীর ভিত্তি ও স্তস্তাদি ভূমিত 
করিতে যে চিত্রপন্ধতি বা ভাষার অবল্হন-কর!] হইয়াছে, 
একবার দেখিলেই বোধ হয়.উহা! সম্পূর্ণরূপে দেশীয় 
আমাদের নিজের বিশেষরূপে ভারতেঃ সম্পত্তি। 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ অভ্যাসদোষে আমরা এই প্াষাবোঘের 
শক্তি হারাইয়াছি। বিদেশী শিল্পাদি দেখ্য়াঁ- দেখিয়া 
আমাদের সৌনধ্যবোধশক্তির এরূপ বিক্কার অন্িয়াছে-_ 
বিদ্বেশী শিল্পের আমরা এতদূর পক্ষপাতী হইয়া 
পড়িয়াছি যে, খাটি দেশীয় শিল্পরচনার লৌনদর্য্যবিচার 
ও আম্বাদনে আমাদিগকে কষ্টকর্পন! করিতে হয় যাহা 
আমাদের মজ্জাগত সুতরাং শ্বভাবসঙ্গভ ও সবুজ, তাহার 
রসাস্বাদন আমাদিগকে শিক্ষাঁকরিত্ে হয় বিদেশীয় 
প্রভাব এই রুচিপ্রমাদ ঘটাইরাছে। ইংরাজ্জ কেবল 
আমাদের রাষ্ট্রীয় সাত্রাজ্যের অধিপতি নহে, আমাদের 
মনোরাজ্োরও' অধীশ্বর: হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা 
পরাধীনভাব কল্পনার অতীত |. 

“নানান্‌ দেশের নানান্‌ ভাষা বিন! হর ভাষা 
পুরে'কি আশা”. চিত্র সম্বন্ধেও: একথা বেশ খাটে। 
কারণ, চিত্র ভাবপ্রকাশের একট! ভাষ! মাত্র! প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যে. আমরা! যে সৌন্দর্য্য কল্পনার প্রিচয়-পাঁই 
যে ভাবরাজ্যের আভাস পাই, তাহা রেশ ও বর্ণে 
সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে প্রন্থাসী হইলে আমর ষে পদ্ধতি 
অবলম্বন করিব,. তাহাতে সংস্কৃত সাহত্যের ধ্বনি ও 
ব্যঞ্জনাশত্তি থাকা চাই--তাহা আর্ধ/সাঁহিতের ভাবধারণে 
সম্পূর্ণরূপে উপযোগী হওয়া চাই-যাহাত্তে-এঁ ভাবরাশির 
প্রকৃতিগত বিশেষত্ব কুষ্ঠিত ’সন্ুচিত না হয় এবং উহার 


ভাঁশকর। যায় চিত্রে নিবেশিত- এই বীজ -সমুদ্বয় ভারতেব্র * আত্যন্তরীঃ মহাশক্তি উজ্মলকপে- বিকাশলাত- ফরে। 


৪৫৬ 


কারণ, হিন্দুর ভাবরাশি যে কেবল সংস্কৃত ভাষার পরিচ্ছাদে 


_ মহাত্মা ও শক্তিলাভ করিয়াছে এমন নহে, পক্ষান্তরে এ 


* ভাবরাশির সংস্পর্শে ও প্রকাশচেষ্টায় আর্্যভাষাও এপ 


একটি- বিশেষত্ব ও উপযোগীতা লাভ করিয়াছে যাহা 
আধ্যভাবের জীবনধারণ ও পদারলাভের পক্ষে একাস্ত 
অবর্জনীয় ও. অত্যাবশ্যক । একটি অপরটির সাপেক্ষ ৷ 
স্থতরাং হিন্দুর জাতীয় চিত্র রচনাকালে আমাদিগকে 
সংস্কৃত ভাষার অনুরূপ একটি পরিচ্ছদ আবিষ্কার করিতে 
হুইবে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার অন্থ্রূপই একট! ধ্বনি আছে 
-* দেশীয় ভাব.দেশীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার একটা 
শ্রক্তি-সঞ্চর করিয়াছে । সে পন্ধতি নৃতনরূপে আবিষ্কৃত 
হইতে পারে না; তাহা আর্য্যের ভাবসমষ্টির সহিত 'জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছে এবং তুল্যবপে প্রাচীন। অজণ্টার 
চিত্রাবলীতে যে পদ্ধতি (5:16) অবলগ্বিত হইয়াছে 
ভারতের চিত্রশিল্পের সম্বন্ধে ইহাই lingua Franca ব| 
দেশব্যাপী ভাষা । এই .আলেখ্যবৃন্দে রচনার সহিত 
বিষয়ের কেমন একটি একাত্মতা অনুভব করা যায় যাহাতে 
শিল্পীর ভাবগুলি কেমন অক্ষুপ্নৰপে সজীব মুস্তিতে প্রস্ফুটিত 
হইয়াছে ।* দেশীয় বিষয়ের চিত্রমান্রই দেশীয় শিল্প নহে? 
“Light of Asia” ভারতবিষয়ক. উৎকৃষ্ট মহাকাব্য হইতে 
পারে। কিন্তু উহ! ভারতের জাতীয়, সাহিত্য নহে। 
তন্দরপ, বিদেশীয় প্রভাবপুণ অতএব পরাঙ্গপুষ্ট দেশীয় চিত্র 
জাতীয় শিল্প নহে। দেশীয় ভাব, দেশীয় ভাষায় দেশীয় 
ভঙ্গিতে না বলিতে পারিলে তাহা! হৃদয়গ্রাহী হয় না। 


ভাবে ও ভাষায় একটা এীক্যতানিকত! আবশ্যক । এই 


এ্রক্যতানিকতা অজ্রণ্টার আলেখ্যরচনায় বেশ লক্ষ্য 
করিতে পারা যায়। ভারতীয় চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে 
অব্রণ্টার প্রচলিত প্রণালী ও পন্থা অনুসরণ রুরিতে হুইবে। 
ইহা আমাদের পূর্বপুরুষ প্রদশিত -মার্গ__ইহা ত্যাগ 
করিলে ভারতের চিত্রশিল্পের শ্বাতত্ত্যরক্ষার, বোধ হয়, 
অপ্তিত্বরক্ষণার সম্ভাবন! নাই। যে মহামুল্য সম্পত্তি আমরা 
বছভাগ্যে উত্তরাধিকারহুত্রে পাইয়াছি তাহ! যেন আমরা 
উপেক্ষা না করি । - আমরা যেন 'একথা.স্মরণ রাখি, যে, 
ে-চ্নাদর্শ ও প্রণালী অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আমাদের 


সংক্কারগত. :ও...ভাবগত তাহা ইংরাজের ক্লারখানায় ৪ 
® 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাখ। 
ফরমাইস্‌-দিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত 
চিত্রক্গগতেও দ্বাতীয়তার একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ববোধ্‌ থাকা 
উচিত যাহার অভাবে অতি উৎকুষ্ট চিত্রও ব্যর্থ ও নিরর্থক 
হইমা ষায়। ; | 
একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে; ভারতের 
সাহিত্য দর্শন ধর্মনতত্ব ও অন্তান্ত শাস্তরাদি যে পরিমাণ 
পরিণতিলাভ করিয়াছে, ভারতের চিত্রশাস্ত্র তাহার 
শতাংশের একাংশও করে নাই । তাহার কারণ প্রবন্ধ!- 
স্তরে আলোচনা করিয়াছি। অজনপ্টার চিন্মপঞ্ধতি যে 
সম্পূর্ণৰপে উন্নতি ও উৎকর্ষলাঁভ করিতে পারে নাই-- 
পরিণতির পথে কিয়দ্দ,র অগ্রসর হইয়াই নিশ্চল হইয়াছে-- 
অনুশীলনের অভাবে পূর্ণাবয়বলাভ করিতে পারে নাই-- 
একথ! অন্বীকার করিবার কোনও উপায় নাই। এমন 
কি, অজপ্টার প্রাথমিক চেষ্টার বহু অসম্পূর্ণতা ও অপকতার 
মধ্যে উহার আভ্যন্তরীণ মহত্ব চিনিয়! লওয়া বিশেষজ্ঞ 
ব্যতীত জনসাধারণের সাধ্য নহে। যাহা হউক, এই 
গুহাভ্যন্তরেই ভাবিকালের ভারতের জাতীয় শিল্পের 
বীন্র প্রচ্ছরর আছে । এক্ষণে উহা ঘ্রিক্নমান ও জড়তাপন্ন, 
উহাকে সক্রিয় জীবস্ত ও শক্তিমান করিতে হুইবে। 
অজন্টার চিত্রসমূহের দোষগুণ বিচারে আমরা.আর একটি 
কথা ভুলিয়া যাই-_ষে রচনাগুলি Representative বা 
স্বভাবের যথাযথ অন্গৃকরণ নহে পরন্ধ ( Decorative) 
ভৌষণিক বা অলঙ্কারগ্রধান কল্পনা । রচনাগুলির যে 
অংশ অপেক্ষাকৃত 'ঘটনাপ্রধান সমাজ্জচিত্র, যে গুলিকে ও 
ভাবপ্রধান অপেক্ষা অলঙ্কারপ্রধান করিবার চেষ্টাই অধিক। 
বুদ্ধদেবর উপাখ্যানাবলী অবলম্বন করিয়া এমন কতক- 
গুলি আলঙ্কারিক (6465805) নক্সা রচিত হইয়াছে, যাহা 
স্বাভাবিক আকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও সম্পূর্ণরূপে 
স্বভাবের অন্ুন্ূপ নহে। সুতরাং এই রচনাবলীর গুপ- 
দোষ আলঙ্কারিক চিত্রের রীতিনীতির হিসাবেই বিচার 
করিতে হইবে, Representative ব1 বাস্তবিক চিত্রের 
হিসাবে নহে। 
কয়েক বৎসর পূর্বে বিদেশ গ্রীতি নামক ষে সংক্রামক, 
ব্যাধি আমাদের জাতীয় সর্বসামগ্রীর স্বাতস্ত্যনাশে উদ্ধত 
হইয়াছিল, আমাদের জাতীয় শিল্প তাহারই প্রভাবে 


চা 


ছন লং] 


শক্ষিহীন ও অসাড় হইয়া আছে। বিদেশীয় ভাবের 
ক্রীবস্ত্ 'উজ্্বলতায় মুগ্ধ হইয়া, লুন্ধর স্তায়, আমর! যে 
ছুটিয়া গিয়াছিলাম, বিদেশীয় মনীবীগণের নিকট এবটা 
ধাক! খাইয়া আমরা আমাদের আর্ধ্যগণান্ুদীলিত সনাতন 
বিস্তরাশির নিকট ফিবিয়া আসিয়াছি। আমানের 
শ্বরেশী আদর্শকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে শিথিয়াছি। 
তাঁহার ফলে জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় সমাজ ও জাতীয় 
শিল্প স্বভাবসিদ্ধ ও সংস্কারগত আদর্শাছ্ছদারে নিশ্মীণ 
করিবার একট! বিশেষ চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে । ভারতের 
চিত্রকলা সম্বন্ধে এরূপ কোনও কল্লারস্ত অগ্ভাপিও বুয় 
নাই। ধৰ্ম্ম, সাহিতা, নযা প্রভৃতির স্তায় চিত্রশিল্প 
জাতীয়তার একটা বিশেষ অঙ্গ । জাতীয়তাঁর অন্ুশীল্‌ন 
হিলুর চিত্রশিল্পের উদ্ধার ও উন্নতিসাধন অবস্তা কর্তব-। 
প্রায় দুই সহত্র বৎসর কাল হিন্দুর চিত্রশিল্প মলিন, মুক 
ও আবর্জনাপূর্ণ হইয়া আছে; পুনরায় তাহাকে সম্ধার্জিন্ত, 

ংস্কৃত ও বাখ্মী করিতে হইবে । এবং সে চেষ্টা ভারভের 
সনাতন আদর্শানুসারে --অঞ্রণ্টার প্রবর্তিত প্রণালীতেই 
হুইবে। নতুবা প্রতীয্য শিল্পের ছাচে গড়িয়া তুলিলে 
হিন্দুর চিত্রকলার দাতি নষ্ট হইবে। স্বদেশীয় শিল্রের 
সংস্কার ও গঠনকাধ্যে ইহার জাতিরক্ষা একটি কঠিন 
প্রশ্ন। এই সংস্কারকাধ্য কোনও দেশী আদর্শপরায়ণ 
চিত্রশিল্পী দ্বারাই সুসাধিত হইতে পারে। 

বিখ্যাত পুরাতত্ববিদ্‌ সুপণ্ডিত ওকাকুর! বলেন যে, যে 
শিল্পসেম্পদের বলে আনিকার জাপান জগতের আস্ত“ 
জাতিক শিল্পদরবারে শ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছে, তাহার 
মূলধন রত্বপ্রদবিনী ভারতের পর্ববতগহ্বর হইতেই সংগৃহীত 


হইয়াছে। F. 9170116) তদ্রচিত জাপানের ইতিহাসে 


লিখিয়াছেন := 

‘‘He (he European) could not hide from 
himself that the revival of Decorative art in Eu- 
rope has been sisnulaied and guided by the 
study of first class Japanese work.” 

প্রাচ্য চিত্রকলা পাশ্চাত্য*চিত্রশিল্পকে শিক্ষা ও দীক্ষা- 
দান করিতে পারে, একথা! নূতন হইলেও একবারে আকাশ- 
কুন্্গ নহে, এই কথা স্বরণ করিয়া আমর! যেন অজণ্ট - 


প্রমুখ দেশী চিত্রশিল্পের প্রতি বীতশ্রদ্ধ না হই। অজণ্টার 


গ্রহুসমাঁলোচন। | 


৪8৫৭ 
₹ চিন্তশালা ভারতের চিতরপদ্ধতির উন্তিচিকর্ষ, শিক্ষিত 
ব্যক্তিমাত্রেরই তীর্থস্থান হওয়া উচিত . 

শ্ীতর্দেন্্রহুমার গঙ্গাপাধ্যায়। 


গ্রন্থনমালোচন। । 

১। তিন বদ্ধু। দীনেশচন্দ্র সেন, মি, এ প্রণীত । এই 
আখ্য।য়িক।টি আগাগোড়া আগ্রহের সহিত পড়া যায়; ইহার ভাষাও 
ভাল; ইছা! হইতে কোন কোন বিষয়ে শিক্ষাও পাওয়া বায়। কিন্ত 
সাধারণতঃ উপন্তাসে যেরূপ সমান্রচিত্র অঙ্কিত হয, রেত্রেব ক্র 
বিকাশ প্রদর্শিত হয়, ব! চরিত্রের বল্লেষণ কা হয়, ইহাতে তদ্রপ 
কিছুনাই। ইহা সে জাতীয় গল্প নহে । ইহ্‌, কতক উপকথার 
মত, কতকট! মোগ্গল আমলের রাজপুত ও ভীলদের হুদ্ধঘটত অদ্ভুত 
কাহিনীর মত, আবার কোন ক্ষোন বিষয়ে উহ্‌! বঙ্গদেশের নায়ক 
নাক! বিষয়ক নিতান্ত আধুনিক উপন্তাসের মত। এই অন্ত ইহাতে 
আগাগোড়া কোন বিশেষ “সুর” ধরা বায় না) রাজপুত্রের অন্ততঃ 
একটি বন্ধুর শেষে কি হইল, তাহা আন্দাজ কর! যায় না। পুস্তক- 
খানি সুখপাঠ্য হইলেও ইহা! দীনেশ বাবুর একটি স্থায়ী কীর্তি হইবে 
বলিয়া বোধ হয় না। ইহার কাগজ ও ছাণা ভাল। কাগজের 
মল।টটি হুম্দর । 

২। রামায়ণী কখ|। ইহা! দীনেশ বাবুর আর একখানি বহি। 
ইহার ছাপ! উৎকৃষ্ট, কাপড়ের মলাট আকাল, হ'ব দুথান্সি 'অশিক্ষিত' 
শিল্পীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মনে আশাৰ উদ্লেক অরে পৃত্তকখ।নিতে 
দশরধ রামচন্দ্র, ভরত, লক্ষ্মণ, কৌশল্যা, সীত এ হম্ুম ন্‌ রামায়ণের 
এই কয়টি চরিত্র চিত্রিত হইরাছে। সঙ্গে দলে রামাহণের যুল 
আধ্যারিফাটিও : বধিত হইয়াছে । দীনে্বাবু রামায়ণ সম্বন্ধে 
নিম্নলিখিত প্লে।কচি উদ্ধত করিযাছেন :--. 

যাবৎ স্থস্তম্ভি গ্রিররঃ নরিতশ্চ ম্রীতলে |" 

তাবজ্রাম(রধকথ! লোকেবু প্রচরিশ্যতে | 
ইহা, অতি দত্য কথা । (কেন্ত এহেন র/সচরিতও আজকাল শিক্ষিত 
লোকের! পড়েন না, জানেন না; বিলাতী পাঁপকলহপুর্ণ ইংরাজী 
উপন্থাস বা তাহার ছায়াবলম্বনে লিখিত বাঙলা গল্প পডন। আজ 
কাল এরূপ একখানি পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল । দীনেশ 
বাবু ভক্তির সহিত এই পুস্তকখ।নি লিখিধাছেন | পুস্তকখ!নি- অন্তি-- 
কুন্বর হইক্সাছে। চরিত্রের সৌন্দর্যা ও মহত্ব অনুভব করিতে, চরিত্র 
বিশ্লেষণ করিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, দীনেশ বাবুর সে ক্ষমতা 
আছে। তিনি নিজে যাহ! বুবিয়াছেন, মাল্সপটে ষে যে ছবি 
আঁকিয! ধন্ত ও মোহিত হইয়াছেন, বাক্যে সেই সকল হ্থবি আীঁকিয়া 
নিজের অসামান্ক নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এই পুস্তকখানি 
পড়িতে পড়িতে অনেক্ষবার আমাদের চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়াছে। 
রামায়ণ বুঝিয়া পডিলে হৃদয় পবিত্র ও আত্মা উন্নত হয়। দীনেশ 
বারুর পুস্তক পড়িতে পড়িতে বর বার অমাঁদের এই কথ মনে 
পড়িবাছে। একথাও মনে হইয়াছে যে, দীনেশ বাবুর হি পডিবায় 
আগে রামায়ণ ভাল করিয়। বুঝি নই। রবি বাবুর লিপিত ভূমিকাটি 
অতিশয় মনোজ হইয়াছে। এ 

৩। ফুলশর। প্রীবিজয়চন্দ্র মজুসদার প্রসীত। ইহ একথানি 
ক্ষবিতা পুস্তকণ নাম হইতেই বুঝ! যায় যে, কবিতাগু ল প্রধানত: 


৪৫৮ 


প্রেম বিষয়ক । পুস্তকথানি হুমুক্রিত, ইহ! বনলীলা, মৃগ্নয়া, লীলা, 
প্রেষবিকাশ, সুরলাসিকা, কবিভারতী এবং পরিহাস বা পরিশিষ্ট, 
এই কয়েক খণ্ডে ।বভক্ত। এবনলীলা, প্রাচীন সংস্ক ত গানের সরে, 
এবং সংক্কৃত ছন্দে রচিত।* “অধিকাংশ স্থলেই গীতগোবিন্দের 
অনেক ছন্দ বা হুর অবলম্থিত হুইয়াছে।” জধদেবের কোমল ক্ত 
পদাবঙার ইহা! অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অনুকরণ আমর! বাঙগল। সাহিত্যে 
দেখি নাই। অবস্ত কবিতাওলি ভুত দীৰ্ঘ উচ্চারণভেদে পড়িতে 
হইবে । ছুই এক হুত্র উদ্ধত করিতেছি। 
. “শীতল দলিলে করি অবগাহন 
পর তমু-অংগুক দেহে । 
কর স্থধিলন্থিত কুস্তল চাচর 
বিতক্বি মনোহর প্রদ্ধ ।” 
৬ -*এ এ গর্থনে উজ্জল বরণে 
বিধু অতি সুন্দর ভাঁতে। 
চল সখি দুজনে নিধুবন বিজনে 
গাহিব কোকিল সাথে ।” 
বনলীলার কবিতাগুলি খতুভেদে নিদাধে, ঘন!গমে, শরদে, 
হ্মন্তে, শিশিবে এবং বসন্তে এই কব্ভাগে বিভন্ত। এই সন্ল 
খতুতে প্রকৃতির শোভা, এবং প্রেমিকার প্রেমজনিত বাসন! ও বেদন। 
কবিত্বপূর্ণ সুললিত ভাষায় বনদেবী, বনবধূ ও সখী এই তিন নায়ি- 
কার কথোপকথন প্রমঙ্গে বর্ধিত হইস্রাছে। মৃগয়ায় বংপীগে।পাঁল ও 
তপতী এই ছুটি আখ্যাধিক! আছে। প্রথমটি লেকএবাদ এবং 
দ্বিতীয়টি মহাভারত অবলম্বনে রচিত। কধিত! দুটি আমাদিগকে 
অজাতসারে সেই সৌনদর্যাপূর্ণ কল্পনারাজ্যে লইরা যায়, যধায প্রেম 
ছিল, প্রমের বন্ধন ও তজ্জনিত পবিত্রতা ছিল; কিন্তু সামানিক 
রিয়মের্‌ বন্ধন ছিল না। এই ছুটি কবিতার স্থানে স্থানে ডাব এবং 
খৃটনার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের পঁববর্তনে ধ্বনি ও প্রতিধ্বসির 
মৃত সামগ্রন্ত রক্ষিত হইয়াছে। বল! বাছল্য, বরলীল! বা সৃপ্নয়ার় 
উচ্চভাব ও চিন্তা বা নৈতিক উপদেশ নাই । সৌন্দর্য্য আছে, রূপজ্জ 
মহ মাছে, হয় ত আন্বিকালিকাঁর হিসাবে কিছু বেণী মায় চেহ- 
সংপৃক্ত প্রেম আছে; কিন্ত অপবিত্রত। মাই। সংক্ষত ছন্দের 
বন্ধনের মধ্যে এত কবিত্ব রাখ! বাহাছুরী বটে। 
"প্রেমবিকাশ" নামক কবিতাগুলিতে প্রেমের ক্রমবিকাশ 
প্রদর্শিত হইয়াছে! কবি দিজেই বলিতেছেন £_ 
কবিতায়, প্রেমিকের প্রেমের অভিব্যকি হইয়া! থকে ; কিন্ত 


প্রবাসী। 


CECE! 


প্রেম ইতিহাস বা | ক্রমবিকাশ রন, বোর আখ্যানবন্ত 
হইতে পারে কি ন, জানি না। যিনি বিকশিত পদ্মের সৌনার্যোে 
মুগ্ধ, তিনি কি পন্ষপ্রোধিত মূলটি তুলিয়া, বিকাশের ইতিহাস 
আলে।চন! করিয়া সুথ পাইবেন? আমাদেরও সন্দেহ আছে। 
এইজস্ত আমাদের মনে হয়, "প্রেমবিকাশে*র প্রথম কতকগুলি 
কবিতা সমাজবিজ্ঞানের এক অধ্যায় হইলেও প্রকৃত কাব্য নাম 
পাইবে না । সৌন্দর্য কাব্যের দেহ। যাহা বৃণ্য, তাহাকে সৌন্দর্য্য: 
মণ্ডিত করা যায কি? অবশ্য ছুটি কথ! স্বীকার্য্য £--(১) প্রেম- 
বিকাশের চরম অবস্থা, সীতা যাহার দেবীমুর্তি, সেই অবস্থা সৌন্দর্য্য 
ও পবিত্রতার দ্বিব্য কিরণে উত্তামিত ; (২) নরন:রীর যৌন সন্বদ্ধের 
প্রথম পাশব অবস্থা হইতে এই দিব্য অবস্থার ক্রমবিকাশ চিন্তা 
করিলে মম বিস্মযরসে আগ্ুত হয়। সামান্য জৈব পদার্থ ক্রমোন্নতি- 
বশে এখন মানবে পরিণত, এই চিন্তার যে বিরাট সৌন্দর্য্য আছে, 
প্রেমের ক্রমবিকাশচিস্তাতেও তাহা! থাকিতে পারে। 
“মুরলাদিকা"য সংক্কত কাবাপুরাপাদিবর্ণিত কতকগুলি নাহক 
নায়িকার প্রেমাধীন অবস্থা তাহাদের স্বগত উক্তিতে বর্ধিত হুইয়াছে। 
“কবিভারভী” নানাবিধ গ্রেমবিষয়ক কবিতা । "পরিহাস খা পরি- 
শিষ্ট" কতকগুলি পরিহাসাত্মক কবিতার সমষ্টি, সকলগুলির সঙ্গে 
ফুলশরের সম্পর্ক নাই। তবে সবগুলিই আমোদপ্রদ। কবিতা- 
গুলির নাম, ভুমিকা, যেহেতু. গ্লপেশবন্দনা, পঞ্চবেবস্ত্রতি, বাঙ্গালার 
পলিটিক্স, হায়রে সেকাল, বাঁহাছুরী, শাব্দপ্রেম, নবহিরোইন্‌, বেড়ে 
ধাচ্ছে ছেষেমেযে, দে তে গুল্তে মন্দ নয়, নব খতুসংহার. বঙ্গমঙ্গল। 
“যেহেতু” নিম্নলিখিত কপ £- 

“কবি হয়ে জন্মিনি ধরায়, 

পদ্যলিখি অক্ষর গুণিয়!; 

পদে পদ মেলে ন। তবরায় ; 

মিল করি টানিয়। বুনিয়!। 

কিন্তু ‘ভাব’ অতিশয় গুড়, 

নাই থান্ঠ কথার চক্‌; 

অর্থ খুঁজে হদ্দ ছেলে বুড়, 

স্ত্রী এবং পুরুষ পাঠক । 

কাব্য হয় বাক্য উলটিলে, 

লোকে তাহ! যদি বুঝে থাকে, 

্রস্থথানি মুকিত হইলে : 

বিক্রী হবে শীস্্ লাখে লাখে ।” 


৫নং শিরনারায়ণ দানের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে 
শীপুর্ণচন্ত্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত। 





মহারাজ! গাযকোয়াড় 
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‘‘Beauty, Good, and Knowledge, are three sisters." 5 
. ‘‘to look on noble forms 

MecEkes noble thro’ the sersuous organism 

‘That which is higher.”— Tennyson. 


} 
চতুৰ্থ ভাগ । » 
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বিশ্ববিষ্যযলয়ে সংস্কৃতশিক্ষা | 
(২) 
নিনশ্রেণীতে শিক্ষাপ্রণালী | 

পূর্ব প্রবন্ধে যে সকল ব্যবস্থার কথ! বলিয়াছি, তাহা 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রন্েশিকা পবীক্ষার্থীদিগের বিষয়েই খা:টে। 
এই সকল ব্যবস্থাব ফলে অবশ্য নিয্নশ্রেণীর শিক্ষা প্রণালীর 
অনেকট। প-রবর্তন হইবে, অর্থাৎ প্রথম হইতেই মাতৃ- 
ভাষায় ( বা ইংরাজীতে ) ব্যাখ্যা, পাঠাপুন্তকের বাহি:রর 
সাহিত্যপাঠ, অন্থবপ্দ, রচনা, এই গুলির উপর বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা হইবে। কিস্ক ইহ! ছাড়াও নিয়শ্রেণীর জন্ত 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ব্যবস্থার প্রবর্তন 
করিতে হইবে। স্বাহাতে প্রথম শিক্ষা সঙ্গ প্রণালশতে 
সাধিত হয়, তদ্বিষধে সংন্কাবের যপেষ্ট অবসর আছ। 
এস্কলে ভাষ-শিক্ষার সাধুনিক যুবোপীয় প্রণালীর প্রবর্তন 
বাঞ্ছনীয়। আমার প্রস্তাব পাঠকসমীপে উপস্থিত 
করিবার পূর্ব্বে, এখন কি “নয়মে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা 
আভাস দিতে ইচ্ছা তরি । 

প্রচলিত ব্যবপ্রায়, শিক্ষাথিগণকে প্রথম বৎ্সব 
( সাধারণতঃ পঞ্চমভ্রেণীতে ) বিস্বাসাগর মহাশয়ের 'টপ- 


ক্রমণিকা” হইতে সন্ধি, ণত্ববিধান, বস্ববিধান, শব্দরূপ ও 
ধাতুরূপ শিখান হয় ( শেষোক দুইটি জিনিস কণ্ঠস্থ করন 
হয়)। পরে যদি সময় থাকে, তবে অক্ষর্পরিচয়ের 
পর উপক্রমপিকার শেষভাগে যে সহঞ্জ সহজ পাঠগুলি 


আছে, সেগুলি পড়ান হয়। দ্বিতীয় বৎসরে উপক্রমণিকাঁর - 


অন্তান্ত অংশ অর্থাৎ সমাস, প্রত্যয়, স্বন্ত ' বিভক্তির 
প্রয়োগ, ইত্যাদি অংশ এবং ব্যাকরণ-কৌমুদ্রী বা এনপ 
কোনও উচ্চতর ব্যাকরণ হইতে আর কতকস্তুলি শব্দবূপ 
ও ধাতুর্ধপ শেখান হয়। সাহিত্যপুম্তক পাঁঠনাও আরস্ত 
হয়। হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র হইভে উপযখ্যান লইয়! 
তাহার ছুরহ সন্ধিসমাদগুলি পরিবন্জ্রন করিয়া ছাত্র- 
গণের পাঠোপযোগী পুপ্তক সঙ্কলিত হয় । [পঁচিশ বৎসর 
পুর্বে এ ব্যবস্থাও ছিল'না। বিষ্তাসাগর মহাশনের 


. খজুপাঠ প্রথম ভাগ এই শ্রেণীতে পঠিত হইত) এই 


পুস্তকে এ্রঁৰপ সরলতাসম্পাদনের বিশেষ কোনও লক্ষণ 
দেখা যায় না। এখনও কোনও কোনও স্কুলে পুর্ব্ব ব্য কনা 
প্রচলিত আছে।] তৃতীয় বৎসরে ব্যাকরণ'কৌযুরী 
হইতে ধাতুরূপ, ধাতুপ্রতু্ ইত্যদি রীতিমত শিক্ষা 


*দেওয়া হয়| সাহিতাপুস্তক পাঠনাঁও চলে। প্রবেশিধাঁ- 


পরীক্ষা জ্বৰে ধরণের গদ্ধুপত্বময় পুস্তক যে সুকল প্রস্থ 


ir 


হে নককণিত হয়, ুস্তকগুলিও সেই প্রণালীতে সঙ্গ- 
লিত হয়, তবে তাহা. অপেক্ষা, কিঞ্চিৎ সহজ প্রবন্ধ বাছিয়া 
দেওয়া হয় হর উপর ্রেরীতে ব্যাকরণের অন্তান্ত 
জ্ঞাতব্য বিষ! শিক্ষা দেওয়া; হয় এবং? াধারপত প্রবেশিকা 


পরীক্ষার 'জন্ত নিদিষ্ট, য়াহিত্যপুস্তক পাঠনা হয় । উচ্ছা ্ঃ 


শ্রেণীতে. অনুবাদের জন্য সামান্তরূপ ব্যবস্থা আছে। 
দিতীয়-বা তৃতীয় বংসরেই সংস্কৃতে প্রতিবাক্য দেওয়াব 
পদ্ধতি আরস্ত হয়। - 

* তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, প্রচলিত ব্যবস্থায়, 
সাহিতে। প্রবেশলাভ করিবার পুব্বেই ব্যাকরণের বেশ 
একট! মোটামুটি জ্ঞান জন্মাইয়া৷ দেওয়া হয়। ভাষা 
-শিখিতে হইলে আগে ব্যাকরণ - পরে সাহিত্য, 'পণডিত- 
. স্হাশযর/দগের ইহাই চিরাগত সংস্কার। ইহার বশবর্তী 
হইয়া তাহারা এইরূপ বাবস্কার পক্ষপাতী । এই ব্যবস্থার 
মূল-কোথায়, একবার অমুসঞ্ধান করিয়া দেখা যাউক। 
* - আমাদের দেশের টোলে আবহমান -কাল ধরিয়া] 
প্রথমেই ব্যাকরণে আবৃত্তি পরে অর্থবোধ ও ব্যাখ্যা এই- 
রপ্‌ প্রণালী আছে। ব্যাকরণ আয়ত্ত করিতে কয়েক 
বৎসর'লাগে। যখন ব্যাকরণ শিক্ষা :একগএাকার .সমাপ্ত 
হয়; তখন ব্যাকরণের নিষ্পমগুলির সম্বন্ধে প্রকৃতরূপ 
(Practical) সংস্কার বাধিবার জন্য ভট্ট্যকাব্য বা রঘুবংশ 
পাঠনা আরম্ভ হয়। পঞ্চতগ্ত্রের প্রারাস্তে একজন রাক্ত- 
সভাসদ বলিতেছেন “দেব! দ্বাদ শভিবর্ষে: বাাকরণংস্রায়তে? ; 
পঞ্চ স্তর প্রণেতা গ্রন্থের ভিতর যেরূপ (humour) রসিকতার 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে আমার এক একবার মনে হয় 
'যে.তিনি এষ্কলে ব্যাকরণ শিক্ষার এ চিরাগত প্রথার উপর 
বিজ্রপ করিতেছেন। টোলের অধ্যাঁপকগণ ‘অঙ্গরামর্বৎ- 
প্রান্ঞো বিদ্যাসর্থঞ্চ চিস্তয়েৎখ এই খফিবাক্য অবলম্বন করিয়া 
ব্যাকরণ পাঠনা করেন । প্রাচীন আমলে যেবপ দিনকাল 
ছিল, তখন হয় তে এরূপ চলিত, ধীরে স্থানস্তে ভাষা শিক্ষা 
করিলে কোনও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এখন কাল বড় 
কঠিন পড়িয়াছে। জীবনসংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত হইতে 
বিলম্ব সহেন1। বিশেষতঃ স্কুল কলেজের ছাত্রদিগকে 
সংস্কৃত ছাড়া আবও অনেক বিষয়ে মনোযোগ দিতে হয়। 
এ অবস্থায়, যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজে ও সংস্কৃত 


প্রবাসী | 


Lest 


ভাষার জ্ঞান জন্মে, এরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন আবশ্তক । 
এখন আমাদিগকে “অনস্তপারং খলু শব্দশ্যস্ত্রং স্বন্পং তথায়- 
বরহবশ্চ বিশ্রাঃ সারোতথ। গ্রান্থম* এই খধিখাক্য (Ars longa 
vita 05৮19) স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। 

রি বলা বাহুল্য যে,. নবি বিগ্ীলয়ে, সংস্কৃত শিক্ষার 
প্রবর্তন: হইয়াছিল, তখন ই “টোলের প্রথাই গৃহীত 


'হইয়াছিল। তবে দুই তিনটা বিষয়ে পরিবর্তন কুরা হইয়া- 


ছিল। প্রথম. টোলে সংস্কৃত ভাষার লিখিত ব্যাকরণ 
পাঠনার ব্যবস্থা আছে, বিশ্ববিদ্তালরে ছাত্রগণের মাতৃভাষায় 
লিখিত ব্যাকরণ পাঠনার ব্যবস্থা আছে । নুতন ভাষ! 
শিক্ষা করিতে হইলে ব্যাকরণথানি সেই ভাষায় লিখিত 
না হইয়া মাতৃভাষায় লিখিত হইবে, শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে 
ইহাই সগত ব্যবস্থা এবং ইহাই আধুনিক প্রণালীসক্মত। 
দ্বিতীয়তঃ, টোলে সমগ্র ব্যাকরণখানি ব্যাখ্যাসমেত পঠিত 
হইলে তবে সাহিত্যে প্রবেশ ঘটে? কিন্তু বিশ্ববিস্তালয়ে 
ব্যাকরণের স্থু স্থূল বিষয়গুলি শিক্ষ। করিয়াই শিক্ষার্থীগণ 
সাহিত্যপাঠ প্রবেশাধিকার পায়'। ইহাও আধুনিক 
প্রণালীসন্মত। ভূতীয়তঃ, টোলে সাহিতোর প্রথম 
পুস্তক স্বকপ ভট্টিকাব্য বা রঘুবংশ পঠিত হয়। কিন্ত 
উক্ত গ্রন্ধত্য় প্রথম শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে কঠিন বিবেচনায় 
বিশ্ববিদ্যালয়ে হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্র হইতে সহজ সহজ 
উপাখ্যান পাঠের ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থাটিও আধুনিক 
প্রণালীসম্মত ৷ প্রাচীনকালে গ্রীসে হোমারের মহাকাব্য 
ও রোমে ভার্জিলের মহাকাব্য প্রথম শিক্ষার্থীদিগের 
হস্তে দেওয়া জইত। টোলের, প্রথাও প্রায় তদমুরূপ । 
প্রথম দুইটি উদ্দেস্তসাধনের জন্য বিস্তাসাগব মহাশয় 
'উপক্রমণিকা* ব্যাকরণ ও তৃতীয় উাদ্দশ্তসাধানের জন্ত 
গ্রজুপাঠ প্রথমভাগ+ সম্কলন করেন। তাহার পদাহুসবণ 
করিয়া পবে অনেকে নানাবপ ব্যাকরণ ও সাহিত্যপুন্ডক 
সঙ্কলন করিয়াছেন । কিন্তু বিস্তাসাগর মহাশয়ই এই 
প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি আমাদের 
কৃতজ্ঞতাভাঙ্ন। “সতু তত্র? শেষ-ছুর্লভঃ সদুপন্থস্ততি 
কত্যবত্ব- যঃ। যে সময়ে বিস্তাপাগব মহাশয় এই প্রথা 
প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন তখন হয় ত যুরোপে প্রাচীন 
ভাষাশিক্ষার ইহা অপেক্ষা সহজ ও সুন্দর উপায় জান! 


LE 


১ম সংখ্যা ৷ ] 


নল না কিন্তু তাহার পরে - পঞ্চাশ বৎসর হইয়! 
গিয়াছে । এই পঞ্চাশ বংসরে যুরোপে এ বিষয়ে নথেষ্ট 
উন্নতি হুইরাছে। কিন্ত হঃখের বিষয়, আমাদের দেশে 
সেই মামুপি প্রথাই সেই অবধি চলিয়া আসিভেছে। 
প্রথম শিক্ষার উপযোগী সাহিত্যাপুস্তক -সন্কলনে কিছু 
উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু, ব্যাকরণ সম্বন্ধে ুর্বব্যতস্থাই 
বজায় আছে। - 

বন্ধায় থাকিবারই কথা । কেন না আমাদের ছেশের 
পণ্ডিত মহণ্পর+দিগের ধারণ! যে ইহাই সঙ্গত, প্রণলী। 
আগে ব্যাকরণ -রীতিমত ন! শিধিয়! সাছিত্যে এবেশ 
অসম্ভব ইহাই তাহানের চিরাগত সংস্কার ।.-কিন্ত আধু নক 
শিক্ষাশান্ত্রবিশাব্দিগের মত ঠিক ইহার বিপরঁত। 
ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষা .নাধুনিক প্রণালী্ম্মত। 
‘পণ্ডিত মহাশয়ের!’ বলিনেন যে, ‘আগে সীতার না শিখিয় 
জলে নামিলে বিপদের সমূহ -আশঙ্কা। অতএব শ্রক্ন! 
মাটিতে আগে সীতারটা অন্ততঃ কাষ-চলা গোছ শিখিয়া 
পরে ক্লে নামাই সুবুদ্ধি কার্য! এ দিকে যে ব্ঠিন 
কাকরে বুক ছিঁড়ির! রক্তারক্তি হয়, সে দিকে তাহাদের 
নজর নাই! ইহার চেয়ে কি অল্প অল্প করিয়া; প্রথমে 
এক. হাটু, পরে এক কোমর, পরে এক গলা, জলে 
অগ্রসর হইতে হইতে হাত পা! ছুড়িয়া সাঁতাব শেখাটাই 
স্বাভাবিক উপায় নহে? এত কথায় কাষ কি, আমর! 
যখন ইংরাদী ভাষ! শিক্ষা করি, তখন কি প্রণালীতে 
শিখি ? অক্ষর পরিচয়, উচ্চারণ ও বর্ণাবন্তাসের নিয়ম 
শিখিয়াই আমরা পাঠমালা (630৫ 1055005) অর 
করি। ব্যাকরণের নিয়মগুলি ভাষায় প্রয়োগ দেখিতে 
দেখিতে শিখি্য়া লই। - পরে. কতকট৷ ভাষাল্ঞান 
জন্মিলে ব্যাকরণের -স্থূল স্কুল তত্বগুলি বুঝাইবার জন্ত 
একখানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ পাঠ্য নির্দিষ্ট হয়। সংস্কৃত 
শিক্ষাকালে কি এই প্রণালী মন্ুহ্থত হইতে পারে হা? 
এই ' প্রণালীই স্বাভাবিক, ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের বুদ্ধি 
শক্তির ও কৌতৃহলবৃন্তর সম্যক্‌ - উন্মেষ হয়। ব্যাকর:ণর 
নিয়মগ্ডুলা তাহারা আপন! হইতেই ধরিয়া ফেল। 
পক্ষান্তরে, আগে ব্যাকরণ শিখিতে গেলে তাহা শিক্ষণর্থী 
'দ্বিগের অত্যস্ত নীরস ঠেকে, প্রকক, আগে ভাষাটা কিরূপ 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত 


85১ 


তাহা না জানিয়া তাহার নিয়ম শিখিতে গেলে সেটা হেমন 


কেমন (06003151005) ঠেকে, যেন ঘোড়া ভিঙ্গাইনা সাস 
খাওয়া । এ প্রণালীট! নিতান্ত অনৈজ্ঞানিক ৷ 
কথা অবস্ত স্বীকার করি, প্রাচীন ভ'যার বেলায় ইংব্রাীর 
ন্তায় একেবারে ব্যাকরণ কিছু না জানিয়! সাহিভ পাঠ 
আরম্ভ কর! চলে না। কেন না ইংরাজীতে শিভুক্তি 
(nflexion) অতি অল্প, কথা সাঞ্জানর প্রণালী দেখাই 
অধিকাংশ স্থলে অথগ্রহ হয়। কিন্ত সংস্কৃত ও 


ন্তান্ত প্রাচীন ভাষায় বিভক্তিহীন শব্দের প্রয়োগ ভূতি' 


অল্পই, বিভক্তিও নানাবিধ,ও তাহার দরুণ শব্দের রূপান্তর ও 
নান! ভাবে সংঘটিত হয় । এ অবস্থা অতি সরল এক্টা 
Sentence পড়িতে ও ধাতুরপ ও শক্লপের কতকট: জান 
থাকা চাই। অতএব ইংরাজী শিক্ষায় হে প্রণালী প্রতহি ত, 
এক্ষেত্রে ঠিক সেইটি অনুসরণ করিলে চলিবে না| কত্ত 
এ কথ! "জোর ক্রিয়া বলিতে পারি যে, নিও “3পক্র- 
মণিকায়’ ব্যাকরণের জটিল তত্বের যথেষ্ট সরলতা স-পাদন 
করার চেষ্টা হইয়াছে, তথাপি এ পরিমাণ ব্যাকরণ ল্বানও 
প্রথম শিক্ষার্থীদিগের অবস্তা প্রয়োজনীয় নহে 1 
ব্যাকরণজ্ঞান না হইলে, তাষ! একেবারে নুৰ যায় বা, 
ঠিক তত টুকু জ্ঞান প্রথম ' শিক্ষার্থীর প্রাপ্য, তাহার 


অতিরিক্ত নে.) ইহা আধুনিক প্রণলীর একটি প্রণান-- 


তত্ব । পরে ক্রমে ক্রমে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্য বস্পণ 
শিক্ষা চলিবে, ইহাও আধুনিক প্রণালীর-মৃূলতত্ব । 
অতএব নিম্শ্রেণীতে পাঠনার জন্তু এমন কতন্ লি 
পুস্তক প্রণয়ন করিতে হুইবে, যাহা একাধারে সহিত্য 
পুপ্তক (২6200 ও ব্যাকরণ। অর্থাৎ সরল ১06 08 
নিৰ্ম্মাণ করিতে হইলে ধাতুপ্নপ ও শব্দরূপের যেসন্ল 
নিয়ম অপরিহাধ্য, প্রথম প্রথম সেই নিক্সনগুলি দিত 
হইবে; প্রথম প্রথম আবার ষে সকল ধাতুর ও যে সন্ল 
শব্দের রূপ সহজ নিয়মে নিষ্পন্ন হয়, সেই গুলিই দিত 
হইবে? পরে তাহার উদ্দাহ্রণ বলিয়া কতকগুভি $11- 
tence পাঠমাল| (reading 1555073) শররূপ নিতে হযে ; 
পরে তদপেক্ষা কঠিন নিয়ম, ও তাহার . উদাহরণ এই 
ভাবে পাঠগুলি নিবন্ধ করিতে হুইবে নিম্ন ছুই শ্রলীর 
ষ্ভন্ত এইরূপ ক্রমিকভাবে (graduated scale) উক্ত ছিবধ 


লে এ 


যত্ত ইকু '* 
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৪৬২ 


সত 


প্রকৃতির পু প্রণয়ন করিতে উরে! ডাকা র উদ 
ক্্রেমতো অবস্ত ব্যাকরণ ও সাচিত্যের জন্তু স্বতন্ত্র স্বতস্ত পুস্তক 
" থাকিৰে। নতুবা উভয়বিধ বিষয়ের শিক্ষাতেই 'অন্নবিধা 
" দ্বিটিবে । এই' শ্রেণীর সাতিত্য পুণ্ডক হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত 
I '' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত তইবে, অপেক্ষাকৃত কঠিন 
* সন্ধি ও সমাসগুলি পবিবর্জ্জিত ভইবে ; অথচ সঙ্কলয়িতা 
নিজের রচনা তাহার ভিতর প্রক্ষেপ করিবেন ন], 

এনা সেরূপ করিলে আনেক সময়ে প্রাচীন প্রয়োগ a 
(idiom) ঠিক বজায় থাকিবে না ও উভয় রচনায় ঠিক 
E যোড খাইবে না। সুখেব বিষয়, £ই শেষোক্ত ধরণের 
্ . পুস্তক অনেক গুলি সঙ্কলিত হটয়াছে। সেগুলির পাদটাকায় 


ছুবহ, স্বলের অর্থ, দুরূহ ব্যাকরপঘটিত তত্ব প্রভৃতি ( সকল 


শ্রেণীর পাঠার্থীর সুবিধার জন্য ) ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত 
হইবোই গুতকগুলি সর্ধাঙ্গন্ুন্বর হ্য়। 

নিয় ছই শ্রেণীতে ব্যাকরণ ও সোহিত্য শিক্ষার সঙ্গে 
সঙ্গে অনুবাদ ও রচনা শিক্ষা ও পাশপাশিভাবে চলিবে 
| " 'পাঠাপুস্তক খানিতে তাহাব জঙ্কও প্রতে'ক পবিচ্ছেদে 
* উদাহরণমানু! দিতে হইবে । এই এণাপীতে প্রথম হইতে 
শিক্ষা'না হইলে ভাষায় 'প্রকৃতকপ অধিকার জন্মে না। 
অনুবাদ ও রচন! শিক্ষার্থারা ভাষাজ্ঞান ভন্মাইয় দেওয়া 
আধুনিক প্রণালীর আর একটি প্রধান তত্ত। আবার 
ব্যাকরণ ও গ্রয়োগবিণি শিখাইতে পদে পদে মাতৃভাষার ও 
ইংরাজী ভাষার (.কেনন! সেটাও ছাত্রদিগের নিকট পূর্ব 
' পরিচিত ) সহিত যেখানে যেখানে প্রাভদ তাহা বুঝাইতে 
হইবে । নূতন ভাষা শিখিতে ভইলে ভান! ভাষার সঙ্গে 
* কোথায় গীক্য ও কোথায় প্রাভদ ইহা ধরিয়া দিলেই 
নূতন ভাষাব নিয়মগুলি সহজে হৃদয়ঙ্গম তয়। গ্রপ্তাবিত 
পাঠ্যপুস্তকে এই প্রণালী অবলম্বিত হইবে। ইহাঁও 
আধুনিক প্রণালীর' একটা মূলতত্ব। এই কয়েকটী নিয়ম 


সংস্কৃত ভাষাশিক্ষা অনেক সহজ সাধ্য এবং পাক! হুইবে । 
কি-আদর্শে নিয়শ্রেণীর পাঠাপুস্তকগুলি প্রণীত হইবে, 
. এক্ষণে সেই প্রশ্নেব বিচার করি । সাহেবদের শিক্ষার জন্ত 
ইংরাজীতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্য পুস্তক প্রণীত 
হইয়াছে? কিন্তু সেগুলি হইতে এ বিষয়ে বিশেষ্ঠ কোনও 


প্রবাসী | 


[র্থভাগ। 


~ » ~~ 


সাহাযা হবে: না। কেন না পারেনা পরিপত্র হইয়া! 
সংস্কৃত শক্ষায় যন দেন, সুতরাং সেই বয়সের- উপযোগী 
করিয়৷ পুন্ডকগুলি লিখিত হইয়াছে ; ল্যাটিন ও (গ্রীকৃ) 
ভাষা তাহারা কাল্যকালেই শিক্ষা করিয়াছেন, এই জন্ত 
& দুই ভায়ার বাকরণের নিয়মের ও প্রয়োগবিধির সহিত 

ংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম ও প্রয়োগবিধি তুলনা কারয়া 
শিথানর প্রণালী এ সকল পুপ্তকে গৃহীত হইয়াছে; আবার 
তাহাদের মাতৃভাষা ইংরাজীর সহিত তুলনার প্রণালীও 
অনুস্থত হয়। প্রাচীন ভাষার কতকগুলি নিয়ম তাহার! 
ল্যাটিন ও (গ্রীকৃ ) ভাষ৷ শিক্ষাকালেই- জানিয়াছেন, সেই 
অন্ত সেগুলিও আর তাহাদিগকে নূতন করিয়া শিখিতে 
হয় না। এই সকল কথা বিবেচন। করিলে ইহা বেশ বুঝা 
যায় যে, সাহেবদের দ্রন্ত যে ব্যবস্থা মাছে তাহ! আমাদের 
দেশে চালাইলে অনগ্গত হইবে। পক্ষান্তরে, মামর! যেঘন 
বালাকালে ও কৈশোরে সংস্কৃত ভাষা শিখি, তাহার ৪ সেই 
বয়ল্স ল্যাটিন ভাষা শিখেন। অতএব, সাহেবদের 
লাটিন শিক্ষার জন্ত যে সকল প্রথমশিক্ষাপুম্তক আছে, 
সেই গুলির আদর্শে আমাদেব সংস্কৃত প্রথমশিক্ষাপুস্তক 
গুলি প্রণয়ন করিতে হইবে । আমাদের বালকগণকে 
ইংরাজী ও ম'তৃভাষার সঙ্গে তুলনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার 
নিয়মগুলি শিখাইলে ঠিক অনুরূপ ব্যবস্থা হয়। - সংস্কৃত 
ভাষার বাঙ্গলাভাষার সঙ্গে যতটা মিল, ল্যাটিন ও (গ্রীক) ' 
ভাষার ইংরাজীর সঙ্গে তদপেক্ষা অনেক -কম মিল। 
আবার সাহেবের! বলেন, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম ল্যাটিন 
ও গ্রীক ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম অপেক্ষা অনেক পরিমাণে 
সহজ । এ অবদ্থার মাধুনিক প্রণালীর প্রবর্তনে যদি 
সাহেব বালক্দিগের পক্ষে লাটিন ও (গ্রীক) শিক্ষা সহজ 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই প্রণালী এখানে প্রবর্তিত" 
হইলে নামাদের বালকগণের সংস্কৃত শিক্ষা আরও সহজ 


প্রবর্তিত হইলে ও তদনুযায়ী' পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হইলে, ' হুইবাঁর সম্ভব৷ - 


এই প্রণালী অনুসারে পুস্তক প্রণয়ন বিশেষ আবশ্তক। 
প্রচলিত সাহিত্য পুস্তকগুর্ণি ইহার অনুযায়ী নহে। 
সেগুলিতে, ছাত্র দগের খানিকটা ব্যাকরণজ্ঞান হছে ইহা 
মানিয়া লওয়! হইয়াছে । | 


"৪ এই প্রণালীতে পাঠনা সম্বন্ধে হইচারিটী কথা বলিবার 


টি সং 


ত ০৯ কি পা তলা 


আছে | সাগাবণতঃ টোলে শিক্ষিত: ‘পণ্ডিত মহান! দশের 
হাতেই, নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার ভার দেওয়া হয়। তাহ-রা 
অবশ্ত ব্যাকরণের ছুণ, ব্যাকরণের ভটিণতত্বগুলি ছ-ত্র- 
গণকে গলাধঃকরণ করাইতে মজবুত, কিন্তু তাঁহারা এই 


অভিনব প্রণালীর সারতত্তা ও সুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিত, 


assimilate) পারিবেন কি না এবং. তদনুযায়ী শিক্ষাপন্ধতি 


অবলম্বন করিতে পাঁব্বাবেন কি না, তৃদ্বিষয়ে আমার গভীর 


সন্দেহ আছে। পক্ষান্তরে, ইংরাজী বিদ্যালয়ে বরাবর 
'শক্ষালাভ করিয়! সংস্কৃত অনার (বি এ) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
বুবকগণচক নিয়শ্রেণীব্র শিক্ষার ভার দিতেও সম্পূর্ণ সাহস 
হয় না, কেননা, আধুনিক প্রণালীর উপর তাহাদের 
আম্থা থাকিতে পারে এবং তাহা গ্রহণ করা ৪ তাহাদের 
পক্ষে সহ হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের ব্যাকরণজ্ঞান 
অসম্পূর্ণ । একমাত্র সংস্কৃত কলেগ্রের কৃতবিত্ত ছাত্র 
শ্বগের উপরই আমদের এক্ষেত্রে ভরসা। কেন! 
ভাহাদের সংস্কুতজ্ঞান বাহিরের কলেজের ছাত্রগনের 
অপেক্ষা ,পাক।; আবার তাহারা ইংরাজীশিক্ষিত, দেই 
জন্ত মাধুনির প্রণালী গ্রহণ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন 
হইবে ন1। ম্থষোগ্য অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মৃহা- 
ময় প্রাচ্য জান ও প্রতীচ্য প্রণালীর সমীচীন সমবান। 
ষ্ঠাহার আমলে, যুরোলীয় প্রণালী হৃদয়ঙ্গম করিতে পার 
একপ একশ্রেণীর সংস্ক,ত শিক্ষকের আবির্ভাব বোধ করি 
ছুরাশা নহে। 

কেহ কেহ হুয়তে অনুযোগ oe পারেন, আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্য আমন! আবহমান কাল হইতে প্রচলিত 
প্রপালীতেই অধায়ন এ অধ্যাপন করিতেছি ও করিব,ভেন্র 
এবিষয়ে বিদেশীর নিকট খণী হইব? তাহারা হয় তো 
‘যেনাস্ত পিতরো| যাত1ঃ যেন ষাতাঃ পিতামহাঃ' ইত্য-দি 


শাস্ত্রীয় বচন আবৃত্তি করিয়া একটা! তুমুল.কাও করিয়া তুলি-, 


বেন। তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার পুর্বে তাহাদিগকে- 
এটুকু বলিয়। রাখি. বে, বিশ্ববিস্তালয়ে. যে শিক্ষা প্রণালী 
চলিতেছে তাহা ও কতো খাট এৰচীন রীতির অনুযায়ী নহে। 


সেরূপ’ হইলেও তো বুঝিতাম যে তবু জিনিসটা আস-ল. 
ঠক আছে। খাঁটি প্রাচীন রীতিতে, আগে-সমগ্র ব্যাকরণ . 


খানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া তবে কাব্যপাঠ আরম্ভ হইন্ক। 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃশিক্ষা | 


৪৬১ 


~~ 


এবং সংস্কৃত ভাবার লিখিত ব্যাকরণ তি হইত | (কিন্ত 
বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতম পরীক্ষাতেও সমগ্র ব্যাকরণ খানি 
রীতিমত পাঠের ব্যবস্থা নাই । খাটি প্রাচীন রীতিতে 
কাব্যেব ব্যার্ঠার সঙ্গে অলঙ্কারের ও বিচার হইত ৷ তাহাও 
বিশ্ববিদ্তালয়ের প্রচলিত প্রশালীতে দেখিতে পাই না। 
এদিকে আবার আধুনিক যুরোপীস্ব প্রণাঙ্সীও কেবল 
ংশিক ভাবে গৃহীত হইয়াছে । তাল হইবেই ব্যবস্থাটা 
না এদিক্‌ না ওদিক গোছ হইয়া আছে (neither fish nor 
169) | যাহাতে আমাদের বিশ্ববিস্তালয়ে আধুনিক 
প্রণালীর ষথাষথ প্রবর্তন হয় তাহাই প্রার্থনা করিতেছি'। 
টোলে প্রাচীন রীতি বজার থাকুক, তাহতে আমতা 
বাঙ্নিশত্তি করিতে চাহি না। “পণ্ডিত মহাশয় দিগের 
আপত্তি সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব, বিদ্যা ও জ্ঞান অন্ত জাতির 
নিকট লইব ন৷ এরূপ সংকীণতা আবাদের পূর্কপিতামহ 
গণের ছিল ন1।. যে জাতির যে বিরয়ে উন্নত হইয়াছে, 
তাঠাই সে ক্ষেতে গ্রহণীয়। ভাত কৃপোহয়বিতি যঃ 
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবস্তি |” 
ৃ উপসংহার। 
পরিশেষে, আমার ধৃষ্টত'র অন্ত সংস্কতব্য বর্সীরী দিগের 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ বিষনে আলোচনা কয়] 
আমার অন্ধিকারচ্চা সন্দেহ নাই। তনে এ সম্বন্ধে 
আমি অনেক. বংসর ধরিয়। চিন্তা করিয়াছি € কতকগুলি 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কৈশোরে সংস্কৃত শিক্ষাকালে 
আম্মাকে যে সকল অন্বিধ! ভোগ করিতে হইয়াছিল 
তাহা এখনও স্থৃতিপটে জাগন্ক আছে । অধুনা আমার 
একটি পুত্রকে সংস্কৃতশিক্ষা নিষয়ে সাহায্য করিতে গিনা 
সে সুকল অন্থবিধা ও ক্রটি নূতন বরিয়! , চোখে. পড়ি- 
যাছে! সেই সকল অন্ুবিধ৷ ও ক্রুী পরিহার, ও অপেক্ষা- 
কৃত সহজে ও সঙ্গত প্রণালীতে শিক্ষাদানের ব্যহস্থা, বাঞ্চনীয় 


এ মনে করিয়া এই প্রস্তাব তত্ব বাক্কিদ্িগের সমক্ষে স্থাপন 


কর্িলাম্‌ ]. আশাকরি, প্রবন্ধটি তাহাদিগের ঢৃষ্টি আকর্ষণ 
করিবে, এবং আমার তর্কযুক্তিতে তাহাদের চিন্তাববতি 
উত্তেজিত'হইবে ও প্রতিকূল মতের দাতপ্রতিব তে তাহারা 
প্রন্নষ্ট: সিদ্ধান্তে উপনীত হুইস্ডে পারিবেন । সংস্কৃত যেরূপ 
ছরুহু ভাষা তাংাতে সুকুমারৰতি বালকবুন্দের শিক্ষাসৌ- 


8৬৪. 


কর্য্যসাধক উপায়বিধান 'অবশ্ত্ভব্য। এই জনহিতকর- 
কাৰ্য্যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও সংকীর্ণতা ছাড়িয়া, যাহাতে 
সকলের সমবেত চেষ্টায় কার্ধ্য উদ্ধার হয় তাহার চেষ্টা কি 
স্থধীগণের একাস্তকরণীয় নহে? 'অলসতিশিষ্তরেণ।' 
শ্রীললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় । 





| উত্তরাধিকার | 


হারাধন দত্ত বড় জমিদার। পঞ্চ কন্তাব পিতা। 
পুত্রের অন্ত বছ মানত, যাগষজ্ঞ নিষ্ফল হইয়া গেল, হার" 
ধনের পুত্রধন মিলিল না। এখন উপায় ? পুয্নাম নরকের 
ভয়ে বেচারা জীবনেই নর্কযন্ত্রণ। ভোগ কবিতে লাগিল। 
স্বগত তাতগণ পিগলোপভয়ে ভবিষ্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া 
বেচারা হারাধনের ক্ষুধাতৃষ্ণা হরণ করিলেন। কন্তান্সননী 
মোক্ষদা নিজের স্কন্ধে সকল দোষ বহন করিনা জীবন্মত। 
মেয়েরা ছেলে হইয়া আসিতে পারে নাই বলিয়৷ ক্ষুক্ধ। 
মোট কথা, সকলেই অন্থধী। নুন্দব চিত্র বা মৰ্ম্মরমূত্তি 
যেমন ক্ষুত্র একটি অক্ষিগোলকের অভাবে মৃত দেখায়, 
হারাঁধনের” একটি পুত্রের অভাবে বহার দত 
পরিবার ক্ফুর্তিহীন । 
** বেচারা হারাধনের গুয়াম নরকের নি একটি 
পুত্র চাই। প্রথম নরক হইতে রক্ষার জন্ত পুত্র প্রয়োজন, 
দ্বিতীয়তঃ, পরলোকে বৈশাখ টধ্যেষ্ঠের -কাঠফাটা রৌদ্রে, 
ধেঁচার! খন ক্ষুধা হৃঞ্চায় কাতর হইর! পড়িবে, তখন এক 
গণ্য জল ও একটি পিণ্ডের জন্ত কাহার দ্বারপ্র হইবে? 
অতএব পুত্র চাইই চাই। উপাক্প? 
₹ টিকীকণ্টকিত ভট্টাচার্য্যমণ্ডলা উপায় ভাবিয়া ধুন। 
কলিতে যে ক্ষেত্রজ স্থুতোৎপত্তি নিষিদ্ধ হইয়া সমাজের কি 
অকল্যাণ হইয়াছে, তাহ। স্বরণ করিয়! স্মার্তমওলী হায় 
হায়করিয়া উঠিলেন। পুরাণকর্তাগণ ধর্ম, সমাজ, চিন্তা, 
উৎসাহ, উম প্রভৃতি সকল দ্বিকে সকল বিষয়ে গণ্ডি 
আঁটিতে আঁটিতে আমাদিগকে স্বস্তাননিবন্ধ জড়ের মত 
করিয়! রাখিয়াছেন। অধ্যাপক বস্থ আবিষ্কার-করিয়াছেন 
যে,আধাত করিলে জড়ও*্তাহার সাড়া দেয়; পুরাপ- 
কর্তাদের কৃপায় 'মামরা এক্ষণে অধ্যাপকের গবেষণার 


- প্রবাসী । 


| ৪খ ভাগ । 


যোগ্য হইয়াছি, আমাদের এ এ অভস্থভাব উততবালি আঘাতে 
সাড়া দিবে। পুরাণকর্তাগণ ভীষণ রোগ বসস্তকে পর্য্যন্ত 
দেবতার সিংহাসনে বসাইয়া সকল দেবতার পরম দেবতাকে 
নির্বাসনে পাঠাইয়াছেন। তার উপর আধুনিক কালের 
কোৌলীন্ত, মেল, শ্রেণী প্রভৃতির বন্ধনে সমাজ রুদ্ধশ্বাস 
হইয়া উঠিয়াছে। স্মার্তশিরোমণিগণ এ ‘সকলে ভ্রুক্ষেপ 
না করিয়! সুতোৎপত্তি নিবারণের অপকারিতা স্বরণ করা- 
ইয়া দিয়! ক্ষুৰ্ধ হারাধনের গুটি কয়েক তপ্তনিশ্বা আকর্ষণ 
করিতে লাগিলেন। জরৎকারু মুনির সস্তানসস্তাবনা না 
দেখিক়া'নরকের উপর শিথিল কুশমূলাবপন্বী পিতৃপুরুষগণের 
খেদ'ও ছুদ্দশার কথ। সালঙ্কারে ব্যাখ্যা করিয়া কোণ 
পৌরাণিক হারাধনের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য দেখাইতে- 
ছেন, আর বেচারা ,হারাধন পুত্রধনের অন্ত হা-হুতাশ 
করিতেছে। 

হারাধন স্ত্রীজননী পত্নীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করি- 
য়াছে; কন্তাগণের মুখদর্শন করে না) এবং স্বয়ং যত 
রাজ্যের মাছুলি গলায় হাতে ঝুলাইয়া মানতের চেলারবাধা . 
বটগাছের মত গম্ভীর ভাবে বসিয়া! সন্ন্যাসী ও ভট্টাচার্য্য- 
দিগের শাস্তিস্বপ্তায়ণের ব্যবস্থা গুনতে আহার নিন 
ভুলিয়া যাইতেছে । 

শাস্তিস্বস্তায়ণ, মাছুলিধারণে পুত্রপ্রাণ্তি অনিশ্চিত। 
এখন নিশ্চিত উপায় কি? কেহ বলিলেন বিবাহ কর, 
তাহার একটি বয়স্থা কন্তা আছে। যদি বিবাহের কথা 
উঠিল, তবে সকল স্তাবক সমস্বরে নিজ নিজ কন্তা, ভাই- 
ঝি, ভগ্মী,ভাগ্নী প্রভৃতির রূপগুণ ব্যাখ্যা করয়া হারাধনের 
চিন্তাকুল ছর্বল মস্তিফ ঘুরাইয়। দিল. শাস্ত্রনির্দেশে বন- 
গমন যাহার কর্তব্য, সেই স্থবির হারাধন সকল কন্ঠাগুলি- 
কেই এককালে বিবাহ করিতে প্রস্তত। আবার কে৷ন 
বিজ্ঞ বলিলেন, বিবাহ না করিয়া পোষ্যপুত্র গ্রহণ কর্তব্য । 
অমনি পুত্রের পিতাগণ ব্যবসায়ীর মত 'আপনাপন পণ্য 
প্রশংসা আরস্ত করিয়। দ্বিলা। রিনা 

সব কথা সর্বত্র প্রচারিত হইল। গৃহিণী মোক্ষদ। 
মর্ম্মপীড়ায় ভৃমিশয্যা করিল। কন্তাগণ কীদিয়া সারা, 


.জামাতৃবৃন্দ মাথান্ন হাত দিল। মধ্যম .জ্লামাতা রাগিয়। 


চটিয়! শ্বগুরের সহিত সাক্ষাৎ করিল। 


৯ম সংখ্যা । ] 


জামাত! । মহাশর, আপনার উত্তরাধিকার সন্ধে 
কি স্থির করিয়াছেন? 
হারাধন। পুনর্বধার বিবাহ করিয়া হাতা 
জামাতা | চে বিবাহে পুত্র যে হইবে তাঁহার স্বিত্বতা 
কি? 
হারাঁধন । যদি না হর, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করি 1 
জামাতা । যখন নিশ্চিত হইতে পাবিতেছেন না, 
তবে অনর্থক এই বুদ্ধ বয়সে একটি বালিকাকে বিবাহ 
করিয়া কেন অনর্থের সূত্রপাত করিবেন? আপনার 
ক-নষ্ঠা কন্তা বালিক! বয়'সে বিধবা হইয়া প্রবল যৌবনের 
সহিত প্রাপাস্ত সংগ্রাম কবিতেছে ; তাহার পুনবিবাহের 


বিষয় চিন্তা না করিয়া আপনি বৃদ্ধবয়সে পত্বীসত্বেও আবার: 


বিবাহ করিতে কেমন করিয়া ইচ্ছা -কবিতে পারিয়াছেন, 
আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। 
হারাধন। পুরুষ ও স্ট্রীব অবস্থা তুমি তুল্য করিলে? 
ইহা তোমাদের শিক্ষাৰ দোষ |' ঘোর কলি উপস্থিত কি 
না! আচ্ছা, এখন থাক্‌ সে কথা । তবে, তোমাব মত 
কি পোষাপুল্র গ্রহণ করা? 
জামাতা! না, পরের ছেলেকে নিজের ছেলে কিকপে 
করা সম্ভব আমি তা বুঝ না। 
হারাধন চীৎকার কত্রিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওঃ, তবে সব 
বিষয়সম্পত্তি তোমাদের দিনে যাব, এই তোমার ইচ্ছা; না ?” 
জামাতা ধীরভ-বে বলিল, "ইচ্ছাটা স্বাভাবিক; এবং 
আপনারও সেই ইচ্ছা পুর্ণ করা উচিত, কিন্ত মনে ক'ব- 
বেন না যে আমি স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া! একথা বলিতেছি 
" আমি আপনার সম্পত্তির এক কপর্দক ও চাহি না) আপ- 
নার সম্পত্বিতে আপনার কন্তার যে যথার্থ দাবী আছে 
আমি তাহাই স্মরণ করাইয়া দিতেছি । কন্তা ও পুত্র 
এত প্রভেদ করেন কেন গ দৌঠিত্রও ত পিগাঁধিকারী ।» 
হারাধন। দৌহিত্র পিণ্ড দিলে শুধু আমি খাইন ) 
- কিন্তু আমার পিতৃপুরুষের উপায়ই বা কি হইবে, আর 
আমার পুর্নাম 'নরকত্রাণের' উপায়ই বা কি হইনে? 
০পোষাপুত্রও যদ না লই, তবু মনে করিও না যে আমার 
কন্াদিগকে কিছু দিয়! যাইব | তাছাদেব মধ্যে একভ্রলও 
পুত্র হইয়া আসিতে পারিল না কেন? 


উত্তরাধিকার । 


৪৬৫ 


জাঘাতা ৷ সেট! উহাদের আনিত্তাধীনে ছিল ন'। 
কিন্ত, উহার! পুত্র হইয়া জন্মে নাই বলিয়া যদি উহার! 
দানের যোগ্যপাত্র না হয়, শোৌণিতপহন্হ্থীন শরের পুত্রাক 
সকল বিষয়সম্পত্তি সমর্পণ. কোন্‌ স্তারহুমোদ্দিত ? কলা 
দিগকে না দেন, আপনার অন্তান্ত আহীয় শ্বক্ধনের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দিয়া যাইবেন . 

হারাপন ! হাঃ, তামার যেমন বুদ্ধি! যাছারা চির- 
কাল আমার হিংসা! করিয়াছে, তাঁহাৰিগকে প্রাণ থাকিতে 
সুখী দেখিতে পারিব না। আর সেম্বপ, করলে আগর 
বাপ পিতামহের নাম থাকিবে কি? পোষ্যশূত্র লইলেও 
লোকে বলিবে রী অমুকের ছেলে, অম্কর পৌত্র--নামটী 
ত’ বজায় থাক্বে। . শাস্ত্রে যখন ত্যবস্তা আছে, দেই 
ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে হইবে । খযিদের ব্যহস্থাব বিচার 
করিতে এই কলিকালে কে সক্ষম ? 

জামাতা । মামরা বুদ্ধিমান মানব সম্প্রদায়; দেশ 
কাল অবস্থা বিচার করিয়া কি খষিদর উলেশ্যভেদ কব! 
আমাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব? পোষাগ্তর ওয়ার 
ব্যবস্থা যে জন্ত যে সময়ে চলিয়াছিল, তাহা! এস্টু. সভ্যযুগ 


- নিতান্ত অনাবস্তক-। এ কথ! আপনাৰ সত হিজ্ত লোককে 


আমার বুঝান অসম্ভব। বাপ পিতামহের নাম রাখাই 
যদি আপনার উদ্দেশ্য হয়, এক কাজ করুন যা'তে আশ- 
নার ও স্বর্গীয় কর্তাগণের নামের এশংসাদন্দুভি দেশ 
বিদেশে ধ্বনিত হ’বে। সমপ্ত সম্পত্তিব টুস্টি-নযুক্ত কনে? 
ধৰ্ম্ম, সমাদর ও রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্ত ব্যয়ের বন্দোবস্ত 
করুন| দরিদ্রকে অন্নদান ও. বিদ্বার্থীকে জ্ঞানদ্ানেব 
ব্যবস্থা করুন।- অধঃপতিত দেশকে উল্নতপদবীতে 
প্রতিষ্ঠাপিত করিতে চেষ্টা কন । আপনার ছর্থে মেধাবা, 
কর্ম্মনীল ষুবকবুন্দ দেশবিদেশে ছুটে গিত্রে অমূল্য বত্বসক্ল 
আহরণ করে, এনে দীন! মাতৃভূমির উজ্জল কীরিটকুৎ ল 
নিৰ্ম্মাণ করুক । আপনার নর্থে ব্রত অর্ণবপোতসক ল 
ভাবতীয় পণ্যসন্তাব বহন কবিয়া বিদেশ হইতে হৃত অর্থ 
পুনবায় আহরণ করিয়া আন্গুক। মাঞ্ষেষ্টার, শেফিল্ড, 
বার্সিউহামে হাহাকাব পড়িয়া যাক্‌। ইহলোকে আপ- 
নার অক্ষয় রি ও পরকালে? অক্ষয় শ্বপ্টলীভ হোক । 
* হারাধন্ত চটিয়া সুখ বিরত করিয়া বলিয়া! উঠিল, “অর্থাৎ 


৪৬৬ 
কি না আমার বিষয়টা বারহৃতে খাকৃ। যাঃ, বেরে! 
আমার সামনে থেকে ; দু'পাত ইংরেজী পড়ে” উনি যেন 
বড় বড় স্মার্ডচ্ড়া মণি, বিস্তাবাগীশছ্রের চেয়ে বেশী বুঝেন। 
সনাতন দেব-বিস্বাবিদের, কাছে শ্লেচ্ছবিস্তার পল্লবগ্রাহী 
এসেছেন বিদ্বে দেখাতে | মারে মোলো! যা? 

হারাধনের বকুনির বিরাম এইখানেই হয় নাই। 
আমরা পাঠকের ধৈধ্য ও সময়ের দিকে চাহিয়া মধ্যপথেই 
দাড়ি টানিতে বাধ্য হইলাম । 

* যথাসস্তব সত্বর একটি বালিকার পাণিপীড়ন করিয়! 
হারাধন সপত্বীকলছে নিজের অশান্তিময় লীবন দর্বহ ও 
কলহপীদ্ডিত গৃহে বাস অসহ করিয়া তুলিয়াছে। পাঁচ 
সাত বৎসর কাটিয়া গেল, বালিক। গৃহিণী কলহে যেরূপ 
তৎপর, পুত্র প্রসবে সেরূপ কোন তৎপরত৷ দেখাইতে 
পারিলেন না। 

পোস্সপুত্র লওয়া এক্ষণে অনিবার্য । ইহাতেও 
বিবাদ উপস্থিত) এ পুত্র কাহার পুত্র হইবে? ছও রাণী 
মোক্ষদা বড় বলিয়া পুত্রের দাবী করে, স্থুও রাণী কাতারণী 
আও বলিয়ডুই আবদার করে। হারাংন বেচারা! ত্রিশঙ্কুর 
অবস্থায় পড়িয়া! ‘ন যযৌ ন তক্ছৌ”। 

কাজির বিচারে উভয়কেই এক একটি পুত্র দেওয়া 
হুইল। হারাধন এতদিনে পুন্নাস নরক ও পিণ্ডের সদ্ব্যবস্থা 
করিয়! হুথে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিল। 

হারাধনের শ্রাদ্ধবাসর যাইতে ন। যাইতে তুমুল উত্তমে 
মোকদ্দম৷ আরম্ভ হইয়া গেল। উত্তয় পত্বীর জেদ অপরের 
দত্তক অলিন্ধ করিতে হহবে। হারাধনের দত্তকসংক্রান্ত 
মেকদ্দমা শেষ হইবার পুর্বে ওকালতি পরীক্ষার্থীগণও 
প্রাণপণে পড়িয়া পাশ করিতে চেষ্ট। করিতে লাগিল-_ 
জুনিয়ার উকিল পর্য্যন্ত এ মোকদ্দমায় এমনি অর্থোপার্জ্বন 
করিতেছিল। হারাধনের সম্পত্তি যখন উকিল-রাহুর 
কবলমুক্ত হইল্‌, তখন দেখ। গেল ত্রপাদগ্রাস, স্থিতি ছয় 
বৎসর, মোক্ষ নাস্তি । 

পোস্যপুত্র ছটি সংশিক্ষা ও সংসর্গের অভাবে অবতার 
বিশেষ হইল। ভাবাধন পরকালে পিত্ডের বৃখ। প্রত্যাশা 
করিয়া নিশ্চয় দুর্ভিক্ষে মাবা গিয়াছে। , 
- হার'ধন কন্কাদিগকে কিছুই দিয়া যায় নাই, যখন 


প্রবাসী । 


'{ ৪ৰ্ঘ ভাগ। 
পরের পুত্র গদীতে বসিয়া পঞ্চমকারসাধনে দাতা কর্ণ, 
তখন হারাধনের যুবতী বিধবা! কন্ত। চৈত্র বৈশাখের 
দ্বাদশীর দিন একটি ডাবের মূলোর দন্ত অশ্রমুখী । 

হায় বিধাতা! বিধবার এ তপ্ত নীরব অভিসম্পাত 


হইতে ভারতকে রক্ষা কর । 
শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


মাফিনের অতিশ্রমশীল! শিক্ষিত 
মহিলা । 


অনেকের ধারণা, এদেশের সেট! কুসংস্কার বলিলেও 
চলে, যে স্্রীশিক্ষা দিলে রমণীর রমণীয়তা, গৃহবধুর ত্রীড়া- 
সন্ধুচিত ভাব এবং তাহার স্ত্রীজাতিস্থূলভ সৌন্দর্য্য লোপ 
পায়। গৃহলক্ীর আপনে তখন উদ্ধতন্বভাবা জ্ঞানালোক 
গর্বিত! মুখরার অধিষ্ঠান হয়। পুকষেব আরামের স্থল 
ংসার হইতে শাস্তিটুকু ঘুচিয়া যায়। শিক্ষিতারা কোন 
মতে হাতের লোহা আর সীমস্তেব দিন্দুর বজায় রাখিলেও 
গৃহস্থালীর কাজ্রকর্্ম এককালে ত্যাগ ক'রয়! বসেন এবং 
মনেকট! পুকষভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। সমালোচকের 
স্থর যখন সপ্তমে চড়ে তখন তিনি দেখিতে পান, স্ত্রী 
শিক্ষা ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংসাবের নিত্য নুতন 
বিপ্লব সংঘটিত হয়। ধীরে ধীরে কোলের ছেলে ধাক্ীর 
ভাতে সমর্পিত হয় ; হেসেলটি পাচকেব গলাম্ম পড়ে আর 
দাসদাসীরা বাকী কাজকর্ম বাটিঃ। লয়। স্বামীর 
সহধর্দিণী তখন শয়নকক্ষ হইতে পাঠগৃ আর "গেসল- 
খানা” হইতে প্টক্নপ্টেবম* এই করিয়া বেড়ান। বড় 
বেণী কবেন ত 'টুনির’ মোল্লা, খোকার দস্তানাট! বুনিয়। 
দেন, কথন বা স্বামীর “কমলাকান্তি দপ্তরটা; গুভাঁইয়া 
দিয়াই ক্লাত্ত হইয়া পড়েন। ইহাতেই তাঁহার পতিসেবা, 
সস্তানপালন আর গৃছিলীপনার পরাকাষ্ঠা দেখান হয়।, 
সংবাদপান্রেব সম্পাদক, স্থনীতিসঞ্চাবিণী সভার সছ) ও 
বক্ষণনীলদলের সান্ত্রীপান্থারা সব অলিতে গলিতে স্ত্রী 
শিক্ষার বিভীষিকা “দথিয়া তাহুতাশ কবিয়া থাকেন। 
অবশ্য তাহাদের শান্বনার কণা মে একবারে নাই তাহা! 


৯ম সংখ্যা J 


LE 


নহে। পৰিক্ষা প্রধাল বঙ্গে” লিখনপঠনক্ষমা নারীর 
সংখ্য।" প্রতি সংজ্রে পাঁচন্গনের অধিক এখনও হয় নহি । 
তাঁহারা যে. পথ দিরা গমন করেন, সেই স্থানেই গৃহনধূর 
পাছুকা শক, মোহিন্ফ্ু/টের সঙ্গে কামিনীকঠ্ঠেব সংগীত- 
রেশ এবং কবিতা! বা গুস্তলিপি লেখিকার লেখনীপ্বি- 
চালনার সুস্থ্রধ্বনি গৃহস্থের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাহা- 
দের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে। তখন পাহারা রোব 
কলির লক্ষণসমুহ দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হুইয়া যন! 
এ চিত্র যদি: অভিরপ্তিত হয, তথাপি অধিকাংশের ধারণা 
যে, অনেকট! পরন্ধপ তাহাতে সন্দেহ নাই। সে শহা 
_ হউক, স্্ীশিক্ষার কুচষ্টাস্তের তুলনা করিতে গেলে এদেচশর 
কটাক্ষ পার্িসের (১579) শিক্ষিতা বিলাসিনীগণের উপর 
সচরাচর পতিত হয়; কিন্তু অধুনা মার্কিন মহিল-গণ 
ইহাদেরও উপর টেক! দিয়াছেন এনপ গুন! বাইতেছে। 
অবশ্য এট! ইংরাজঞ্জাতির মত। তাহারাই মার্কিন রযণী- 
দের নান দয়াছেন-_[০৮” ( ক্রীড়নক ), ‘‘Beautful 
7121৮” (পুরুষ-মদ্বিনী সুন্দরী ), ‘‘Queen with man 
her willing slave” (রাণী, পুরুষ যার ইচ্ছুক গোল-ম) 
ইত্যাদি । বল! বাহুল্য যে ইংরাজীর ভিতর দিরাই 
আমাদের দেশে প্রতীচোর সংবাদ পৌছে; স্থৃতরাং ইংরাজ- 
জাতির মত যদি এখন প্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে 
বুঝতে হইবে মে আমাদের দেশেও এতদিন এসশন্ধে 
মিছামিছি, একটা হৈচৈ. হইতেছে । কিন্তু আসল গলদ 
ক্োথায় তাহাব্র সন্ধান হইতেছে না । 

ত্ীশিক্ষার যদি পূর্বাহণিত শিষময় পরিণামই হইত, 
তাহ! হইলে জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্ত্ীশিক্ষা প্রধান 
মার্কিনের হনণীরা প্রকৃতই পুকষভাবাপন্না রণবঙ্গিণী হুইয়। 
দাড়াইতেন। এতদিন পরে কিন্তু আসল কথা বাহর 
হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীমতী এলিজাবেথ্‌ ব্যাঙ্কস্‌ (61591-50 
8800) একজন উচ্চশিক্ষিত। মার্কিনরমণী এবং সান্কিত্য- 
" জগতে স্ুপরিচিতা তিনি সম্প্রতি নর্থ আমেরিকান 
রিভিউ পত্রিকায় মার্কিনের শিক্ষিতা নারীদিগের সন্বন্ধে 
একটি অতি উপ'দ্বেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে 
তাহার স্বদেশীয়াগণের সম্বন্ধ জগতের যে ধারণ! জন্মিয়াছে 
তিনি তাহার সমালেচনা ক্করিয়াছেন। ইংরাজরা বলেন, 


শত 


মানের অতিশ্রমশলা শিক্ষিতা মহিলা । 


৪৬৭ 


দশ সিল পি সি ৩ 


এমেরিকায় পুরুষগণ যে বিষয়কর্শে ডুবি! অর্থকীটের 
মত দিনরাত টাক। টাকা করিয়! ঘুরেন, নে ক্বেল স্ত্রী- 
জাতিব সুবিধা ও আরামের জন্ত 1 এজদিকে স্বাবীবেচারা 
খেটে খেটে খুন হয়ে যান, ওদিকে স্ত্রীর সমাজের - 
অলঙ্কার হইয়া», ‘সভ্যতার চাষ’ কবরয়া বুরোপ ভ্রমণ 
করিয়া বেড়ান! একজন মাথার , বাম পায়ে ফেলিয়া 
বিলাসের সামগ্রী ফোগাইতে থাকেন, অন্তজন তাহা ভোগ 
করিয়া গোলামকে চরিতার্থ করেন * ইংৰাজ জগতের 
চক্ষের উপর মার্কিনজীবনের এমনি চিত্র নঞ্কিত করিয়া 
ধরেন। তাহার! বাহির হইতে, ভ্রঘণকারিশীদেক্র নমুনা 
দেখিয়াই বিচার করেন এবং গৃহ্বাসিনীর যর সন্ধান না 
লইয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হন অবশ্য এঁবষয় বিচার 
করিবার তাহাদের অন্ত উপায়ও নাই) কারণ অল্প 
ইংরাজই এমেরিকায় গমন করেন এবং এমেশ্রিকাযাত্রী 
ইংরাজের তুলনায় যুরোপপ্রবাসী মার্কিনমহিলাব্র সংখ্যা 
অনেক বেশী বলিয়া বোধ হয়। তথাপি যাহারা স্বদেশের 
বাহিরে পদার্পণ করেন লা তাহাদের সহিত তুলনায় সে 
সংখ্যা গণনার মধ্যেই আইসে ন!। 
শ্রীমতী ব্যা্কদ্‌ বলিভেছেন-_ “গত একদল বং বৎসর 
ইংলগগ্রবাসে থাকিয়া অনেক বিষয়ে কতকটা ইংরাজী 
'ভাবাপরা হইয়া! যাই ; আর সময়ে সময়ে তই গর্থ্যাটিকা- 
দিগের ধরণধারণ কাৰ্য্যকলাপ দেণিয়া। মনে করিতাম, 
রহুদিন পূর্বে তাহাদের দেশে যেমনটি দেখিয়া আসিয়া- 
ছিলাম এখন আর তারা তেমনটি নাই। * * * কথন 
কখন আমি আমাদের গ্রান্যপুরোহিতপত্রীর কথা ভাবি- 
তাম। তিনি সমস্ত. গৃহকর্ম স্বহস্তে সম্পাদন ভরিতেন, 
তাহার মধ্যে কলার ০০018. ইস্তিরী কর, হেলেপুলেদের 
তাদারক করা, শিশুদন্মিলনীর পরিচালনা করা, প্রতি 
রবিবারে ভজনালয়ে গিয়। অর্গান (থে21) বাজ্লুন, রখি- 
বাসরিকবিস্তালুয়ের এক শ্রেণীতে অধ্যাপন! করা, সেলা- 
ইয়ের কাধ্য পরিদর্শন করা, চিত্র ও সঙ্গীত বিচ্যায় স্বীয় 
সম্ভানগণকে শিক্ষ। দেওয়া, আপনার ও ছে-ল মেয়েদের 
পোষাক তৈয়ার করা এবং গৃহিণীর, জনলীর '3 যাযক- 
পত্থীর যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করা ত আছেহ--তা’ছাড়। 
* প্রতিদিন « কিছু-নাকিছু সুময় বাহির ক'রয়া তন্মধ্যে 


৪৬৮ 


গেটে কিন্বা শিলার হইতে কিছু কিছু পাঠ করিয়া তিনি 
জন্মানভাষার অভ্যাস রাখিতেন। একদিন আমি তার 


* কথা একজন ইংরাজ ধর্মযাজককে বলি। তিনি এক- 


খানা প্রধান সাময়িক পত্রের সম্পাদকতা করিতেন। 
তিনি বলিলেন, “বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! আচ্ছা আমরা 
এদেশে ধাহাদের ভদ্রধরের মেয়ে বলি, তিনি কি তাই ?” 
আমি বলিলাম, “নিশ্চয় | তিনি একজন উকীলের কন্ত!, 
নিঞ্জে গ্রান্তুএট ; আর যতদুর মার্জিত ও প্রতিভান্বিত 


সমন হইতে পারে, তাহার মধ্যে বন্ধিত।” "এবাক্‌ 


ক”রে দিলেন যে! এরকম চরিত্র যে দেখিতেছি অধ্যয়ন 
ও'গল্প করবার উপযুক্ত। কিস্ত ইংলণ্ডে এক গ্রাণীও 
বিশ্বাস করবেন না যে, এমন কোন স্ত্রীলোক সত্য সত্যই 
এই মরজগতে আছেন । এখানে সামান্ত অবস্থার, এমন 
ফি অতিশয় দরিদ্র ধর্মযাজকেরও একদ্ন ভৃত্য ও একজন 
ধাত্রী থাকিতই হইবে। ইহা বড়ই শোচনীয় ।” আমারও 
মনে হুইল ব্যাপার খুব শোচনীয় সন্দেহ নাই, আর 
অদ্ভূতও বটে। যাহা হউক, আমি ধরিয়া লইলাম আম; 
দের দেশেরু যা্রকপত্বীরা আর সকল হইতে স্বতন্ত্র” 

' এই ঘটনার কয়েক মাস পরে একদিন শ্রীমতী ব্যাঙ্কম্‌ 
তাঁহার কলেজের এক সহপাঠিকার পএ পাইলেন । 
বহুদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইতিমধ্যে তাহার 
বিবাহাদি হইয়া গিয়াছে, তার তিনটি সন্তানও জন্মি- 
য়াছে--এ সবশ্রীমতী ব্যাঙ্ক কিছুই জানিতেন না। 
এই' পত্রে তাহার কলেজের বন্ধু উত্তর দিতে বহু বিলম্ব 
হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিয়াছেন আব লিখিয়াছেন__"“প্রিয়ন 
ভগিনী, আমার নিকট হইতে যে ঘন ঘন পত্র পাইবে সে 
আশা আর করিতে পার না। কারণ, তোমার মার্থার এক 
তিল অবকাশ নাই। তুমি যদি সাহিত্যসেবিক কুমারী 
না হইতে তাহা হইলে আমার কথা হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিতে। অবশ্ত আমি আমার ল্যাটিনে অভ্যাস 
স্থাথিয়া' যীইতেছি ; আর আমার ছোট মেয়ের উদ্ভিদ্‌- 
বিস্তার দিকে ভারি অনুরাগ আছে বলিয়া সে দিকেও 
আমার মনকে সতেজ রাখিতে হইতেছে; কিন্ত কান্দ আ'ত্র 
'কাজ নিয়েই আমার সমস্ত সদয় কেটে যায়। গৃহস্থালী 


কাঁধের কর্থা আর কি বলিব? রুটি সেঁকা, ছেঁড়া কাপড় * 


প্রবাসী | 
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মেরামত করা, পোষাক তয়ের করা, এ সব ত আছেই । 
তারপর আমার গির্চ্জা আছে, সমিতি আছে, সাহায্য- 
ভাণডারের কাঁজও আছে। কিন্ত একটা সুবিধা এই যে, 
আমি এক ভাল ধোপানী পেয়েছি-_-সে সব কাপড় কেচে 
দেয়; আমায় কেবল ইন্তিরি টুকু ক'রে নিতে হয়।” 

এই সময় তাহার জনৈক ইংরাত্স বন্ধু সাক্ষাৎ 
করিতে আসিলেন। শ্রীমতী ব্যাঞ্চস্‌ বাল'সখীর গুণাবলী : 
অনন্থসাধারণ বোধে এত দূর গৌরবান্ভব করিলেন যে 
তিনি সেই আগন্তককে পত্রের উপরি উদ্ধ ত:ংশটুকু গুনাইয়! 
শুনাইয়! পাঠ করিলেন। ভদ্রলেকটি বিস্মিত হইয়া বলি- 
লেন, “কি? কলেজে শিক্ষিত স্ত্রী বল্লেন না?” তিনি 
বলিলেন, “ই।। আবার অমন প্রতিভাদ্বিতা আমি অল্পই 
দেখিয়াছি |” 

“আমার বোধ হয় তিনি ভারি অপাত্রে পড়িয়াছেন। 
হয় ত কোন ভদ্রলোকের সহিত তিনি পরিণীতা হন নাই। 
অথবা তাহার! নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন ? যদি 
তাহাই হয় তাহা হইলে খুব ভাল বলিতে হইবে। এমন কি-- 
সৌভাগ্য মানিতে হইবে যে, তাহারই সাহায্যে তাহার স্বামী 
আবার দাড়াইতে সক্ষম হইয়াছেন।” “না! তিনি একজন 
ভদ্রলোককেই বিবাহ করিয়াছেন। তিনি যে শ্রেণীর 
লোক তাছাকে ইংলণ্ডে বিদ্াবুদ্ধিজীবী বলিয়া থাকে । 
তাহারা দরিদ্রও ভন নাই বরং তাহাদের অবস্থা ঠিকৃ 
তাহার বিপরীত। প্রতি বৎ”বই তাঁহাদের অবস্থার 
উন্নতি হইতেহে। পত্রের এক স্থানে তিনি ত স্পষ্টই 
লিখিয়াছেন যে, এখন তিনি এক ধোপানি রাখিয়াছেন ? 
ইহাতেই বুঝ। যাইতেছে পূর্বে তা” ছিল না ॥* 

“আপনি কি বলেন? কলেজের শিক্ষাপ্রাধা মহিলা 
বিবাহ হইতে না হইতেই খাট। খাটুনি করিয়া থাকেন। 
আর প্র রকম করিয়া সংসার করিতে হইবে জানিয়াই 
তাহারা বিবাহ করেন?” 

“আমার ত মনে হয় তাঁই ।” 

“নিশ্চয়ই একপ দৃষ্টান্ত 'বিরল। না হ’লে স্ত্রীগণের 
প্রতি মার্কিন পুকষদিগের বাবহার সম্বন্ধে পূর্বে লোকের 
যে ধারণ! ছিল তাহা এককালে বিদায় দিতে হম্ব। কিন্তু 
আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিন্তেছি, ইংলত্ডে এমন একজন 


৯ম সংখ্যা | | 


ভদ্রলোক খুজিয়া পইবেন না যিনি আপনার গৃহিণীকে 
সংসারে এমন গাধা টুনি খাটিতে দিবেন ।» 

শ্রীমতী বাহ্‌ বছবৎসর প্রবাসে ছিলেন এবং 
দেশের বাহিরে স্বদেশীয়"গণের আবরণ দেখিয়া তাহাদের 
গাহস্থ্াজীবন সম্ধদ্দে যে ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন, 
তাহাতে তিনি তীাহাত্র ইংরাজবন্ধুর মতেই অনেকটা সায় 
দিয়! বলিকেন যে, ভঁহারও বিশ্বাস এ দৃষ্টান্ত বিরল আর 
তাহার সহাধায়িনী কিল্তা ধর্ম্াজকপত্তী অনন্তসাধারণ 
গুণাঘ্িতা। ইহার কিছু দিন পরে তিনি স্বদেশে যান। 
মিডল ওয়েষ্ট (1106 West) ও ফার ওয়েষ্ট (Far West) 
গুদেশসমূহের মধ্য দিয়! যাইতে যাইতে তিনি যাহা 
দেখিলেন তাহাতে ঠাহাব সকল ভ্রম দূর হইল। তিনি 
যাহাকে বিবলদৃষ্ট-স্ত ভাবিয়াছিলেন, দেখিলেন তাহাই 
সাধারণ । তিনি বলেন. “এখন যদ্দি কেহ জিজ্ঞাসা করেন 
শিক্ষিত! মার্কিনমহিলার সম্বন্ধে কিবপে ধরণ! অন্মিয়াছে 
তাহা হইলে অনন্দিগ্ধচিত্তে বলি যে তিনি গ্রাকৃতই 
পারিবারিক [9:0285 অর্থাৎ মন্ডুরম্ববপিনী। যদি আমি 
চিত্রকরী হইতাম তাহা হইলে চিত্রপটে তাঁহাকে ছিটের 
পোষাক প্বিধান অরাইযা কটিবন্ধে একখানা কার্পাসের 
বহির্বান বাঁধিয়া দিত-ম, সর্বাঙ্গে ব্যস্ততার ভাবের সহিত 
প্রতিভার বর্ণ «মন মাথাইয়৷ দিতাম যে ক্যানভাসেব 
ভিতর দিয়া তার কশ্ৃময় জীবনের ছবি ফুটয় উঠিত।” 

যে মার্কনজনলী এখন স্বীয় বন্তাকে (51210) 
পিয়ানোতে কঠিন গং লাঁধিতে শিথাইতেছেন, তিনিই 
ঠিক্‌ পাকশালায় প্রবেশ করিয়া! শ্বহস্তে রন্ধনকার্য্য সমাধা 
করিবেন, তিনিই সকলকে পরিবেশন করিয়া সকলের 
আছারেব পর স্বহস্তে বাসন মাঞ্জিবেন, এবং তিনিই ঘবদ্ধার 
ঝাড়পৌঁছ কবিয় আসবাবগুলি সাঁফম্্রতরা করিবেন। 
সেই শিক্ষিতা মহিল-ই ঘরের ফাঁটাছেঁড়া কাপড়চোপড়ে 
তালির পর তালি বস ইবেন, রিফুব উপর রিফু করিবেন 
এবং দিনের মধ্যে দশঘণ্টা গৃহস্থালীর শত কর্মের পশ্চাতে 
ঘুরিবার পর দিনস্তে একবার ছেলেদের জ্যামিতি 
ও জড়বিজ্ঞানের পাঠ বলিয়া দিবেন! শ্রীমতী ব্যাঙ্ক স্‌ 
বলিতেছেন ২১ দিনের শিশুরজননী সমুদয় গৃহকর্ম্ম সম্পাদন 
করিয়াও শিশুর তত্বাধান করিতে কেউ কখন দৈথেছেন 


মাঁ্িনের অতিশ্রমশীলা শিক্ষিতা মহিলা | 
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কি? মার্কিন গ্রামবাসিনীরা তাহাই করিয়া থাকেন। 
আলস্তে কাটাইবার তার সময় তোথায়? যদি তিনি 
তাড়াতাড়ি গৃহস্থালীর কাজ সারিয়া একআ ঘণ্টা বাহির ' 
করিয়া লয়েন, আর সেই সময় আপন হাতে জেনয়েরকর! 
মনের মনত পোষাঁকটি পরিয়া “পত্বীন্র কর্তব্য’ বা “আদর্শ 
মাতৃত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ শুনিতে সাহত্যসহিতিতে গমন 
করেন, তবে ঠিক্‌ সময়ে আবার স্বামীর টেবিলে থানা 
হাজির রাখিবার জন্ত ঘরে ছুটিতে হুয়। কিন্তু বাহিরে 
না গিয়া যদি কোন দিন বৈকালে তিনি আপন শয়নকক্ষে 
একঘুম ঘুমাইতে যান, অমনি “মা আমার কোট পেণ্ট,নুন 
কোথায় গেল? সেই যে সেই ডোরাঁকাটা ক-পছের ?”__. 
খোকার এই তীব্রচীৎকারে সুর মিলাইয়! শুকি ওদিকে 
বলিয়া উঠিলেন “ওমা আম”র (001) ডলির (প্তুলের ) 
টুপীটা ছেটে দাও না ।-_কোথায় বা ঘুম আর কোথায় 
বা বিশ্রাম__সব তখন ঘুরে বায়! প্রৎ্ম দৃষ্টিতে এই মার্কিন 
শিক্ষিতাগণের অতিরিক্ত খাটাখাটুনি দেণ্য়া একজন 
দয়াপরবশ হইতে পারেন কিন্তু পরক্ষণেই তিনি বিল্ময়- 
পুলকিতচিত্তে আত্মহার! হুইয়া যাইবেন ক্লে নাই। 
এত অন্ুুবিধা সত্বেও যে তাহার! ভাপনার গঞ্জ বনায় 
রাখিয়া রমণীর আদর্শ হইতে হীন হইয়া পছেন নাই 
ইহাতে বর্তমান যুগের বিস্ময় উৎপাদন করিবাছে। এই 
সকল স্ুুশিক্ষিতা মহিলার 07108 হইবার প্রনণতা ও 
উৎস্থক্য কেমন প্রকৃতিগত হুইয়া পড়ে যে তাহার দুই 
একজন পরিচারিকা পাইলেও স্বন্নঃ Drudge-n-chief 
অর্থাৎ ঝিয়ের সর্দার হুইয় থাকেন শ্রীনতী ব্যাঙ্ক স্‌ 
বলেন আদশ মার্কিনমহিলা অনেকটা! মার্থারই মভন। 

ইহার পর যদি কেহ বলেন, 'স্ত্রীশিক্মাই দারিদ্র, - 
অশাস্তি, ও দুঃখের হেতু”, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, 
প্হাথীকা দাত, আর মরদুবা বাত’” এই গ্রবণদের অনুসরণ 
করিয়া, তিনি একবার না জানিয়া বুবিয়া যাল্তু বলিয়া 
ফেলিয়াছেন, অস্ততঃ তাহার “Prest ge” 3ুকু বজায় 
রাখিতে চাছেন। - 
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মাহেন্দ্র যোগ । 
[ গল্প নয়] 

" ৰি--বাৰু অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। তাহার পিত। 
অনেক খপ রাখির পরলোকগমন করেন । তাহার জননী 
শিশুপুজ্রের মুখ চাহিয়া স্বামীর সমুরয় থণ কড়ায় গণ্ডায় 
পরিশোধ করেনু। তিনি নিঃস্ব হইয়া পড়েন। সামান্ত 
জমীদারীর আয় হইতে সামান্তভাবে সংসারের বার়নির্ব্বাহ 
হইতে লাগিল। এমন অবস্তায় সনাতন প্রথান্থসারে 
গবর্ণমেপ্টের বা রেলের চাকরীই বি-_বাবুর পক্ষে প্রশন্ত 


ছিল, কিন্তু তাহার জননী পুত্রকে উচ্চশিক্ষা দিতে 


রুতসংকল্প হইলেন । 

বি-_বাবু এখন অনেকগুলি পাশ করিয়া ঘরে বসিয়া 
আছেন । এমন সময় একদিন নেপাল হইতে এক শত 
টাক! বেতনের এক চাকরী আসিয়া স্কুটিল। তিনি তখন 
স্তামুএল কুক প্রণীত ‘‘The Foundations of Scientific 
Agriculture? পাঠ করিতেছিলেন। পুস্তক বন্ধ করিয়া 


তিনি নিয়োগপত্র পাঠ করিজেন। তার পর চিন্তা করিতে 


লাগিলেন £%_”এই অবস্থায় একশত টাকার চাকরী, গ্রহণ 
করি কি আইনের পরীক্ষা বাকী আছে তাহাই দি? 
সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে তিনি পুস্তকখানির পৃষ্ঠা 
উণ্টাইতে লাগিলেন । হঠাৎ পুস্তকের এক স্থানে দেখিলেন-_ 
প্উত্তম ক্ষেতি মধ্যম বেওপার, 
কনিষ্ঠ চাকরী নিদান ভিকৃ।” 


মনটা কেমন ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তার পর দেখিলেন, 


এগ # The moneyed and the educated natives of India 
are given to other occupations, such as Government Service, 
shop-keeping, money-lendmg, &c., and, unfoitunately, have 
learnt to look upon agiicultuue—which is the backbone of 
all industries, and of prime importance to the annuajly 
increasing population of India—as something to be avoided.” 


সকল শিল্পবাণিজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ এই কৃষিবিজ্ঞানের 
প্রতি ধনী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর অনাস্থা দেখিয়া কুক 
মহোদয় লিখিয়াছেন ঃ_ 


‘Educated men, thinking lightly of service, are now 
beginning to tuin thei: attention to arts and manufactures, 
and to such we would 18007070680 agriculture as the least 
over-done or: all arts, and the one to which natural Science 
is capable of Jending most aid.” ত 


প্রবাসী | 


[ ৪র্থ ভাগ। 


অর্থাৎ “শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আজকাল চাকরীকে তুচ্ছ 
করিয়া শিল্প ও কপকার্থানাব দিকে মন দিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন, ত'হাদিগকে আমরা বলি যে ভারতীয় শিল্পের 
মধ্যে এখানে  কৃষিশিল্পেই সর্বাপেক্ষা অল্পলৌকের হাত 
পড়িয়াছে এবং কৃষিই একমাত্র শিল্প, প্রারৃতিক বিজ্ঞান 
যাহার সাহাষ্য করিতে সমধিক সক্ষম ।” বি-_বাবু বিজ্ঞান 
রসায়ণের বিবিধ বিভাগে জানলাভ করিয়াছেন। তিনি 
ভাবিলেন ; জীবনের অর্ধেকটা! কাল যে সকলের পশ্চাতে 
কাটাইলাম ক্ষিবিজ্ঞানের দ্বারে কি সে সকল এখন বলি 
দিব? হঠাৎ তাহার চক্ষু ১৬৯ পৃষ্ঠার পাদটাকায় পতিত 
হইল। বিশেষজ্ঞ কুক বলিতেছেন £__ 


00085 is no profession which can compare wilh agri- 
culture im the 55760 of interesting subjects which, more or 
less, may be brought to bear on its development. Physics, 
Chenustry, Geology, Meteorology, Botany, Entomology, 
Mensuration, Svrveying, and Veterinary Science all lend 
their quota to the enlightened practitoner of this art. And 
the countiy tha: encourages the development of scientific 
agriculture, may indeed be called enlightened in a (108 ' 
sense.” 


আর অধিক পড়িতে হইল না; বি--বাবুর সঙ্কল্প স্থির 
ভইয়া গেল। তিনি কুচবিহারে পত্র ল্খিলেন, আর 
নেপাল দরবারকে জবাব দিলেন তিনি চাকরী করিবেন 
না। কয়েক দিবস মধ্যে কুচবিহার হইতে উত্তর আসিল £__ 


0 Rai Calica Doss Dutt, Bahadur C. 1. ¥. Dewan of 
the State, Cooch Behar. In reply to your letter dated the 
হতে January current proposing to cairy out an agricultural 
scheme and asking for some ‘land in the Sate of Cooch 
Behar, I beg to state that I sball be very gad to lease out 
to you such Kbas lands as are available. A. large quantity 
of such land 73 remaining unsettled only in Pergunnab 
Tufangunge in the North-Eastern part of the State at a 
distance of more than 30 miles from the town of Cooch 
Behar. * * # * The rate for Pa#st land is 2 annas a Brgba. 
Further information can be given when the details of your 
scheme are known. The best plan for you will, I think 
be to send here some one to see the land which is available.” 


ইহার পর আরও ছুই একখানি পত্রব্যবহার হইল। 
বি-_বাবু কুচবিহারে জমী লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রথান্সারে 
চাষআবাদ করিবেন স্থির করিলেন। ভূমিকর্ষপোপযোগী 
বৈজ্ঞানিক যনত্রাদির অন্ত বিলাতে পত্র লিখিলেন। কুচ- 
৪ বিহারে রওনা হইবেন, এমনু সময় একখ্যনি বিজ্ঞাপন 


৯ম সংখ্যা। ] 


সপ শি চি 


তাহার বে ৰান ভিলা, বিজ্ঞাপনখানির রি 


এই :-= 
প্রজা চাই। 


গোয়ালিয়র রাজোর অন্তর্গত ইসাগড় ও ভিল্সা জেবায় 
অনেক পতিত জম রহিয়াছে, লৌকাভাবে তাহার আবাদ 
কইতেছে না। অধিকাংশ জমীর মাটী (Black 1৫) 
জলসেচন বাতিরেকে দাধারণ বারিপাতে গোধুম 
উৎপাদনৈর উপশোগী। কোঁন কোন জেলার জমী হয় 
পড় যন! (Padua), দ্রোমাট (90112) কিছ্বা রাঙ্কড় (Rank:d); 
জলসেচন দ্বারা আঁহাতে গোঁধূম উৎপাদন করা যাইতে 
পারে। ফীহারা অন্ত স্থান হঈতে এখানে আসিয়া জমী 
আবাদ করিবেন, তীহাদগকে নিয়লিখিত সুবিধা ও 
অধিকার দেওয়া যাঁইবে। 

(6১) যিনি একশত বিঘা চাষ করাবেন, স্তিনি 
দখলীন্বত্ব পাইবেন: তিনি'অপর প্রজাদের অপেক্ষা টাকায় 
এক আনা| কম হাঁবে কর দিতে পাঁবিবেন । 

(২) যিনি শতাধিক বিঘা চাষ করাইবেন-তীহ কে 
জমীদারীস্বত্ব দেওয়া যাইবে এবং বন্দোবস্তের ba 
তাহাব কর ধার্য্য ভইবে। 

(৩) যিনি কোন গ্রাম বসাইবেন এবং সহজ বিঘা 
জমী আবাদ করিবেন তাঁহার জমীদারিস্বত্ব স্থাপিত হইবে 
এবং দরবার নিজের খরচে সেই গ্রামে পাণীয় জলের ক্কুপ 
খনন করিয়' দিবেন | 

(৪) যিনি এক বা একাধিক পরিত্যক্ত পল্লীতে লস্টী 
স্থাপন করিতে ইচ্ছ করিবেন, তিনি বিশেষ সুবিধা ও অধি 
কারের জন্ত দরবারে আবেদন করিতে পারিবেন । 

(£) যিনি জরীর শাট্টা লইবেন, তাহাকে ওম 
তিন বৎসবের মধে- একচতুর্থাংশ ভূমি আবাদ করিতে 
হইবে এবং ছয় বৎসরের মধ্যে অর্দেক ও পাষ্টা গ্রহণের 
তারিখ হইতে দশ বৎসরের ভিতর ভঞ্জাসন ও গোচরণ 

- ভূমি ব্যতীত সমস্ত জনী চাষ করিতে হইবে । 

(৬) প্রথম ছয় বংসরের জন্ত কর্ষিত জমীর কর 
লওয়া হইবে না। তণহার পর তিন বৎসর নিদ্দিষ্ট করের 
অর্ধেক এবং তৎপরে পূর্ণ কর লওয়া! হইবে! 

(৭) গৃহুনিম্নাপ বা চান্ববাসের যন্ত্রাদির অন্ত জল 


মির যোগ। 
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হইতে বিনামূল্যে কাষ্ঠাদি দেওয়া হইবে। নৃতন 
উপনিবেশিকগণকে প্রথম ছয় বৎসর বাহতুরি কাষ্ঠের 
(Timbel) জন্য 9৫১" ট্যাক্স-দিতে হইবে না। তাহার 
পব হইতে গাড়ী পিছু ছুই পয়সা 52 ট্যাক্ণ লাগিবে | 

(৮) যদ্দি কেহ সবিপ্ডার জানিতে ঢাহেন তাহা 
হইলে তিনি ইসাগড় ও ভিল্‌সা জেলার সুভার নিকট 
বা রেবেনিউ বোর্ডের সেক্রেটরির নিশ্ট আনেদন করিতে 
পরেন। 

গোয়ালিয়র | 


1 স্বাঃ) ডি, এস্‌. কুণ্টে, 
১৮ই জুলাই, ১৯০৩ ) চিত 


দেক্রেটরি 

বোর্ড অব. রেবেনিউ। 

বি-_বাবুর “প্রোগ্রাম বদল হইয়া গেল 1 তিনি 
গোয়ালিয়র যাত্রা করিলেন। এখনও বহুদূর যাইতে 
হইবে, ইতিমধ্যে মানাহার করিয়া লইবেন মনে করিয়া 
তিনি মাঁনিকপুরের কছাঁকাছি একটা ষ্টেশনে নামিলেন। 
কোন স্বদদেশীয়ের দেখা পাইবার আশায় প্লাটিফরমের এদিক 
ওদিক করিতেছেন ; এমন সময় সেই চিরপরিচিত 
কেরাণীর টুপী মাথায়, কাণে কলম, বামবরে প্ষীড়ের 
চক্ষু" আর দক্ষিণ হন্তে ষাঁত্রীদিগের টিকিটের তাড়া লইয়া 
রেলবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন । বি--বুই তাহাকে 
প্রথমে স্বীয় প্রয়োজন জানালেন এবং কোন বিশ্রামের 
স্থান পাইতে পারেন কি না জিজ্ঞাস! করিলেন। কিন্তু 
অঙ্ঞাতকুলশীলকে সহস! স্থান দেওয়া চাণক্য নীতির 
বহিভূ্তি) সুতরাং গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে উত্তীর্ণ 
বহুদশী'কেরাণীবাবু একজন কুলীকে হালুইকরের দোকান 
দেখাইয়া দিতে বলিলেন । কুলী আগে আগে বি-_বাবু 
পশ্চাতে প্লাটফরম পার হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় 
রেলবাবু “কাজটা ভাল হইল না,” এই ভাবিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, ‘আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? 

বি- বাবু-'গোয়ালিয়র ।* 

রেলবাবু-আপনি কোথায় চাকপ্লি করেল? 

বি-_বাবু- আমি চাকবি করি ন" । 

কেরাণীবাবু তখন তাঁকে নেহাত্ত অকন্ম্ণ্য ভবঘুরে 
ভাবিয়া বিরক্রি-ক্রকুটি করিয়শবলিলেন, “তবে গোয়াঁলিয়রে 
পাচ্ছেন নি 
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,বি_ বাবু--চাষ কর্তে । 

তখনও একটু ঘোর ঘোর ছিল। কেরাণীবাবু আর 
* দ্বিরুক্তি না করিয়া বামহস্তে তাঁর রক্রবর্ণ পাড়ের চক্ষু 
একটু তুলিয়া ধরিলেন | বি-_বাবুর চক্ষের চষমা ও 
তাহার বক্ষে বিলম্বিত সোণার চেন ঝক্‌ মক্‌ করিয়া 
উঠিল। বি-_বাবু চকিতের মধো কেরাণীবাবুর রাত্রি 
জাগরণজনিত ঘোরাল চন্ষুর্দয় বিবর্ণ মুখমণ্ডল ও কৃষ্ণবর্ণ 
চূড়াধড়ার ঢাকা উদরসর্বস্ব দেহ্যট্টি খানির ছাপ শ্বীর 
মৃনসপটে অঙ্কিত করিয়া কুলীর অনুসরণ করিলেন; 
রেলবাবুও বি-_বাবুর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া 
দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। 

চা চা + চা 

সেদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে বিঁঁবাবুর যাইবার কথা 
ছিল, কিন্তু কেরাণীবাবু তাঁহাকে ছাঁড়িলেন না! পরম 
পরিতোষপুর্ব্বক আহার করাইয়া তিনি পরদিন প্রত্যুষে 
বি-ন্বাবুকে সযত্বে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন। পরে 
গুনিলাম বি-_বাবু যে গ্রাজুএট আবার 8. 90. ও 
ইলেক্টিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া আছে, একথা তিনি 
কিরূপে জানিতে পারিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া যান এবং 
ভদ্রলোকের ছেলে কি আর সতাসত্যই চাষ কর্তে 
যায-_তাতে আবার ইনি গ্রাজুএট--নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য 
গোপন- করিয়াছেন--এইরূপ ভাবিয়া শেষে তিনি না কি 
স্বীয় রূঢ় ব্যবহারের জন্ত বি-_বাবুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা 
করেন! এদিকে নিমেষের মধ্যে গাড়ী উধাও হইয়া 
গেল। যাত্রীর কলরব, কুলীর হুড়াহুড়ি, কর্ণবধিরকারী 
ইঞ্জিনের বংনীধবনি ও ঘণ্টারব সব থামিয়া গেল। সেই 
নীরব নিভৃত “প্রান্তর মধ্যে কেরাীবাবুর কক্ষ হইতে 
কেবল তাহার মসীমলিন হুংসপুচ্ছের ঘর্ঘরধবনি শুন! 
যাইতে লাগিল। 

ক ক এ ক ক 

বি-_বাবু এখন বাড়ী ফিরিয়াছেন। গোয়ানিয়রের 
অস্তর্থত ইসাগড় জেলায় ছুই সহশ্র বিঘা জমীর বন্দোবস্ত 
করিয়া আসিয়াছেন। বঁংসী হইতে প্রায় এক শত মাইল 
দুরে গুণা-বীণ! রেললাইনের ধারে তাহার জমী। কলি- 


' প্রবাসী । 
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বিঘা! জমী লইয়াছেন। এখনও ১৫ লক্ষ বিঘা জমী 
পড়িয়া রহিয়াছে। বেত্রবতী নদীর উপক্লভাগেও 
অনেক মাঠ পাওয়া যাইতে পারে। ইসাগড়ে ছয়টা 
বেলষ্টেশন আছে, সর্বত্রই ডাকের বন্দোবস্ত আছে এবং 
আহারীয়ও ওচুর পাওয়া যায়! গ্রামে গ্রামে নেটিব 
ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। পুলিশের 
বন্দৌবস্তও রীতিমত আছে । এ অঞ্চলে অন্ত্রসাইনের 
উপত্রব নাই। প্রত্যেকেই বন্দুক তরবারি রাখিতে 
পারেন । ব্যান ভল্লুকাদির ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হইবে না 
কারণ এসকল এধানে নাই বরং মৃগপক্ষী শিকার করিয়া 
আমিষভোঁজী শিকারপ্রিয় উপনিবেশিক প্রচুর আহার ও 
আনন্দলাভ করিতে পারিবেন। এখানে টাকায় ১৬ 
সের দুধ, ১৪ সেব গম, ও দেড় দের হইতে ছুই সের 
পর্য্যন্ত বত পাওয়া যাঁয়। তরিতরকারীও সম্ত!। জল- 
বায়ুও অতি স্বাস্থ্যকর, এখানে কাল ও ধুম্রবর্ণ এই উভয় 
প্রকার মৃত্তিকাই পাওয়া যায় । তবে কালমাটিই বেশী, 
সুতরাং গোধুমের পক্ষেই অধিক উপযুক্ত। “গ্রজ! চাই’ 
শীর্ষক বিজ্ঞাপন দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন এখানে 
কুলী মজুর মিলে না! আমবা বিশ্বস্তস্থত্রে অবগত 
হইয়াছি প্রতি গ্রামে বা নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমুহ 
হইতে ৫০০ শত বিঘা জমির চাষ করণোপযোগী লোক 
পাওয়া যায় । তাহার পর মধ্য-প্রদেশ ( Centra] Pro- 
i৫৪5) খুব নিকটবর্তী হওয়ায় তথা হইতে যৃচ্ছা লোক 
পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ এখানে লৌক পিছু ' 
মাসিক ৩২ টাকা পড়ে। মাসে এ৷* দিলে তাহারা খুসী 
হইয়া খাটে। একশত বিঘা পিছু ৫1৬ জন মজুরের 
প্রয়োজন হয়। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে একষোড়া 
বলদের মূল্য ৩০২ টাকা । সচরাচর ৩০২ হইতে ৪৫২ - 
টাকার মধ্যে একযোড়া খুব ভাল বলদ পাওয়া যায়। 
এখানকার মাটিতে ধান, গম, যব, মুগ, ছোলা, তিল, 
কার্পাস, সরিষা, রাই, পিঁয়াজ প্রভৃতি উৎপাদন কর! ' 
যাইতে পারে। ভরা বর্ষার সময় মাটির তিন চার হাত 
নীচে ও খুব গ্রীন্মের সময় ২০ হইতে ৩* হাতের মধ্যে 
জল পাওয়া যায়। অবশ্য পাহাড়ী জমীর কথা স্বতন্ত্র । 


কাতার কোন ভদ্রলোক ও জেগায় সার্ধ 'তিন সহম্র অনেক স্থলে জঙগসেচনের বঙ্োবস্ত আছে । আর বেত্র- 


৯ম সংখ্যা । ] 


বন্তী, কোয়াড়ী, ধসন, সিন্ধু, প্রভৃতি নদী এই সকল প্র দশ 
দিয়া প্রবাহিত হওয়ার জলসেচন ব্যয়স্থলভ হইতে পার । 
জমীদারি মামল! মক্দমায় ষ্টাম্প-কাগন্দ বা উকীচ্লর 
খরচ লাগিবে না। আবগ্তক হইলে বিনাব্যয়ে দরণাস্ত 
করিলেই চলবে । চাষাবাদ করিবাব পর জমীদারীসবত্ব 
স্থাপিত হইলে জ্রমী সম্পূর্ন বা আংশিক বিক্রয় করিবার 
ব. বন্ধক র"খিবারও স্বত্ব জন্মিবে এবং কুপখনন, গৃহনির্স্মাণ 
লোকসংগ্রহ ও রক্ষা বিষয়ে দরবার হুইতে সাহায্য পাওয়] 
যাইবে । আর এক সুবিধা এই যে, এখানে ফলেব পাছ 
লাগাইয়া মেওয়ালগান তৈয়ার করিলে বতবড় বাগ-নই 
হউক না কেন তাহার কর দিতে হইবে না। সেলমী 
নিফর বলিয়া ধাধ্য হইবে | 
দেশের অনেক শিক্ষিত লোক বেকার বসিয়া আছেন। 
তাহাদের পক্ষে এটা মাহেন্দ্র যোগ। তবে শিক্ষিত 
হইলেই যে কৃষিকাৰ্যোর উপযুক্ত এবং তাহাতে কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন এমন নে | তাহারা এ পথে অগ্রসব হই- 
বার পুর্বে মেন একবাব নিতাগোপাল বাবৃব “শিক্ষিত 
ভদ্রলোকের কৃষিবৃত্তি অবলম্বন” শীর্ষক প্রবন্ধটী ( প্রল্পলশী 
২র বর্ষ, ১০৭ পৃষ্ঠা ) পাঠ করেন। 
কুষিই বে সভ্যতার আঁদি-নিদর্শন, পণ্ডিতগণ তাহা 
একবাকো স্বীকাব ক'রেন।' কিন্তু কৃষিবিজ্ঞানেই যে 
সম্যতাব চরম পবিণতি একথাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 
আজিকালি ঘোষণা! কবিতেছেন। কৃষিপ্রধান ভাবত যে 
তাহা এখনও বুঝিল না ইহাই ছুঃখেব বিষয় | তবস্ত 
বর্তমান ভারতে শিক্কবাণিজ্যে যে ভাটা পড়িয়াছে, তাহ তে 
যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি ওঁ বিভাগে প্রবেশ করিতেছেন, 
তাহারা নিকৎসাহ ন হন ইহাই প্রর্থনীয়। কিন্তু কৃষই 
যেদেশের আত্মরক্ষার প্রধান উপায় এবং সকল উপজীবি- 
কাঁর মেক্দ ত'চাতে সন্দেহ নাই। যে দেশে শতরা 
৭ জন লোক কেবল চাঁস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ভাহ 
" করে, তথায লোকে যতই শিক্ষা পাইতেছে, ক্ষেত্রকর্শ্মের 
দিকে তাহান্দব আস্থা যে ততই কমিয়া যাইতেছে, ইহা 
ভয়ানক অসঙ্গলের চিহ্ন। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের 
আগু কার্ধ্যকারিত' যদি দেখাইতে হর, তবে সে কৃষিক্ষেত্রে। 
রেলকোম্পানে করিয়া, দেশালাইএর কারখানা .করিক্সা, 


মাহেন্দ্র যোগ । 
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সাবানের, পেন্সিলের, চামড়ার, কাগতন্বর আর যত কিছুর 
যৌথ-কারবার ও কল-কাবখানা করিয়া, যে নময়ের মধ্যে 
যত পরিমাণ জ্ঞান, শক্তি ও অর্থব্যন্নে যতটুকু ফললাঁভ 
হইয়াছে, তাহাতে নিরুৎসাহ হইবার কোনই কারণ নাই। 
এ সম্বন্ধে দেশের শোচনীয় অভাব বর্তদান। কিন্ত গর 
শক্তি, ওঁ অর্থ এবং এ পরিমাণ বিজ্ঞান কৃষিলু্ম্মে নিয়োগ 
করিলে তদপেক্ষা অল্প সময়ে যে তধিক ফললাভ হইত, 
তাহ! অগঙ্কোচে বলা বাইতে পারে। কৃষিশিল্পের উন্নতির 
সঙ্গে সঙ্গেই অন্থান্ত যাবতীয় শ্রমশিবের উন্নতি ও প্রসার 
বৃদ্ধি হয়। কৃষিবিজ্ঞানেব অভাবে ভারুতর কতদুব 
দুৰ্গতি হইতেছে তাহা এই কৃষিগ্রধান দেশে ঘন ঘন 
দুণ্িক্ষই প্রমাণ করিয়া দ্রিতেছে। 'লোক্হুল ভারতের 
শতকরা ৭* জন কৃষক উর্বর ভূমি হইতে বে ফসল উৎপন্ন 
করে, আমেরিকার শতকরা ১৫জ্রন কৃষক তাহা অপেক্ষা 
নিবেশ জমী হইতে দ্বিগুণ উৎপন্ন তরে । গোধূম প্রায় 
সর্বত্রই ব্যবহৃত হয় এবং প্রায় সহ্ল নেশেই জন্মে) 
স্থতরাং গোধুমই এখানে _দৃষ্টান্তের উপযোগী হইবে। 
সমগ্র পৃথিবীতে একবৎসব ২৯৪,১৭৫১০০৯ গকোয়াটার 
(quarters ) গম জন্মিল (১৮৯৬-৭)। তন্মধ্যে দেখা গেল 


কোফ়াটার * 
আমেরিকার € এখানে 
যুক্ত-রাজ্ো ৫৬,২৫০,*০* ভাজার কব ১৫০ ভন কৃষক আ।ছ।) 
রু'বযা স।আজেযে ৪৮,৫৫৫,০০০ (,, , ৩০৪৪ ৮) 
ভ্রান্সে 8,৫০০ oe ( cd 2৭৫ 43 ০) 
ভারতবর্ষ ২২,২১৬,০০০ { ৮ ৭%* ০ 
অণ্রাহাশ্রেবীতে ২১,৮৩৮,০২০ ( ,, ২৮০ টা 
ইতালীতে ১৬,৮৫০,০০০ { ,, ১৯০ ») 
জর্দনীতে ১৩,০০০,০০০ ( ১৮৯ ,) 
ম্পেনে ১০,৫৮৩০০০৭ ( ৬ ৪) 
কুমেনিয়্াষ ৮৬২৭ ০5 
গ্রেট বিটনে ৭,২৯০ ০০০ (5 ৭“ J 


এবং অন্তান্ত দেশে এতদপেক্ষা ও অল্প পবিমা! গম জন্মি- 
যাছে। তাহার পর দেখা গেল শিল্পজ-ত ভ্রব্যাদির 


কারখানায় (manufacturing) :— 

গ্রেট ব্রিটনে হাজার করা ১৪, জল লেক । 
জনন: EM ১২৮ 

ফ্ৰান্সে i ১২, 

ইতালীতে রাত ল- 


০৪৫ তি 
£ * এক ভোয়াটারে-৮ বৃশেল। আট বুশেলে-/১]* সের । 


৪৭৪ - 
অষ্ট্রিধায হাজার কবা ৮০ জন লোক I 
আমেরিকার যুক্ত বাজে শপ তত ৮০ চে 13 
এবং রুষিযায় বহার ৬৫ হি 


খাটে কিন্তু স্পেন কিন্বা ভারতে হাজার করা একজনও 
গণনার মধ্যে আইসে না। অর্থাৎ-যুরোপে যে দেশে-সর্ব্বা- 
পেক্ষা অধিক কৃষক তথায় সর্বাপেক্ষা, অল্প শিল্পী তাই 
রুষিয়ায় যেমন হাজার করা ৩০ কৃষক ও ৬৫ শিল্পী, গ্রেট 
ব্রিটেনে তেমনি হান্জার করা ১৫০ জন শিল্পী ও ৭৫ জন 
কুক । এখন যদি কেহ বলেন এই নিয়মানুসারে ভারতে 
হাজার কর! ৭০০ কৃষক সুতরাং সহসে একজনও শিল্পী 
না থাকাই অনেকটা স্বাভাবিক এবং সে-জন্ত ভয়েরই বা 
কারণ কি? তাহাদের ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে ষে, 
ভারতের কৃষকসংখ্যা- আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কৃষকসংখ্য। 
হইতে কত বেশী-* -এদিকে ভারতের অসংখ্য কৃষকে 
যাহা করিতেছে, এমেরিকার অল্প-.লোকে তাহার-ছিন ওুণ 
কাজ দেখাইতেছে। অথচ আমেরিকার মৃত্তিক ভারতের 
মৃত্তিকা হইতে কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। কিন্তু ইহাতেও 
আমেরিক] নিশ্চিন্ত নাই কারণ তথাকার শিক্ষিত জনগণ 
_ স্কষির উপকারিতা! উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ৩৪ 
বৎসর পূর্বে তথায় ৬০ লক্ষ কৃষক ছিল, বিশ বৎসরে 
অর্থাৎ ১৮৯০ অব্দে দেখা যায় কৃষকের সংখ্য! ৯০ লক্ষে 
উঠিয়াছে। এই দশ বৎসরে আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। 





" » Great Britain has been the Wwoik-shops of .thes _woild 
for so many years, that her people have, gradually become 
absorbed in manufacturing Industries to the neglect Of. agii- 
cultural pursuits But now that foreign competilion has 
shown its hand 1n the industrial lime, “England cannct expect 
to hold the monopoly..of the trading centres of the wotld ; 
# # ঈ * the land-ownéis, the educated classes, ard moe 
especially the 19010710211) educated, must take to the soil.£s 
an independent profession, unless they wish to be left ‘behind 
in the sthuggle for existence which has already begunn 
Europe * # *. And we miy predict that, when-cipital 
has combmed with skilled labour to place aguculture 10) the 
position of a learned profession the utopian period of British 
history will have beer reached.”—P. P: 192-03 The 
10212271075 of Scientific Africultnze by Samuel Cooks, 


৮ M.A, AAM ILC E.FIl.C.F.G.S Co, প্র চিত 5. &5, 
এ Do ৬ 
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[ ৪ৰ্থ ভাগ । 
এই সকল নেখিয়। শুনিয়া কৃষিকৰ্ন্সে উদাসীন গ্রেট 
ব্রিটেনের জন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ শঙ্কিত হইয়াছেন ।* 

জগতের বণিক ব্রিটিশজাতি 'সম্বন্ধে যদি এই আশঙ্কা 
সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে হে দেশে শ্রমশিল্প 
কলকারখান! গণনার মধ্যেই আসে না, তাহার অবস্থা 
কিরূপ.তাহাই বিচার্ধ্য | ভারতপ্রবাসে পাশ্চাতাজীবনের 
চিত্র যুরোপের খাঁটা চিত্রের সহিত মেলে না। আমরা! 
তাই পাশ্চাত্য শিক্ষাসভ্যত! জ্ঞানবিজ্ঞানের উচিত মূল্য 
নিরূপণ করিতে পারি না এবং পদে পদে ধোঁকা খাই। 
ভারতের ভাগ্যদোষে তাই পাশ্চত্য শিক্ষায় সফলের পরি- 
বর্তে শিক্ষিত বেকারের দল -বৃদ্ধি হইতেছে । তথাপি 
এখনও সময় আছে। এখনও জ্ঞানের সহিত শ্রমের 
এবং 'উভয়ের সহিত ধনের মিলন হইলে উপধুর্টপরি 
দুর্ভিক্ষের আক্রমণ হুইতে'দরিদ্র ভারতবাসী ত্রাণ পাইতে 
পারে। চটকৃদার পাশ্চাত্য বিলাসিতার বন্ার একে একে 
কৃষকের যোতক্রমি, লাঙ্গল প্রভৃতি ভাসিয়| গেলেও এখনো 
শতকরা ৭০ জন মাথা তুলিয়া আছে ইহাই ভরস!। 
কিন্ত বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রার্দির সন্মুখে মান্ধাতার আমলের 
ধাঁরপড়া হলকুর্দাল আর চলে না। 

সম্প্রতি আবার মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডাক্তার মূর 1 
জৰ্দ্মন পণ্ডিতের আবিষ্কৃত জীবানুর দ্বারা জমীর টাক! 
দিবার যে অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার 
সাহায্যে সামান্য শ্রমে ও বিনাব্যয়ে আমেরিকার অনেক 
অশিক্ষিত কৃষকও অনুর্বর ভূমি হইতে, উর্বর ক্ষেত্রাপেক্ষা 
অধিক ফসল উৎপন্ন করিতৈছে। যে ক্ষেত্রে গাড়ি গাড়ি 
সার দিয়াও আশানুরূপ ফল পাইত না, এখন সেখানে 
চতুগুণ ফল পাইতেছে। এদেশে যদি কেহ ওঁ জীবামুর 
চাষ করিয়া ডাক্তার মুবের উপদেশমত বীজ বা জমির 
চীকা দিবার প্রথা প্রবর্তিত করেন, তাহা হইলে ভারতের 


- ভাগ্য ফিরিয়া যায়। 
* আমেরিকার যুক্তরাজ্য আয়তনে যুরোপ অপেক্ষা একদশম|ংশ * 


ছোট; কিন্তু ভারত সমগ্র যুরোপ অপেক্ষা রুষিযা খাস্‌, সুত্র পোলও 
ও ফিনলও ছাড়া ১২১*০ বর্গ মাইল বড়। লোকসংখ্যাও যুক্তরাজ্য 
অপেক্ষা অনেক অধিক । 

1 প্রবাসীব পাঠকগণদ্ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান বৎসরের 
প্রবাসীর ৩৯৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত, 0 টাকা পছ প্রবন্ধে প্রাপ্ত 
হইবেন ৷ 
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৯ম সংখ্যা |] 

গোয়ালিয়রফেরত বি--বাবু আমাদের কথা এতক্ষণ 

একমনে গুনিতেছিলেন ? হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “কৃষ- 

বিজ্ঞানবিশারর নিত্যগেপাল বাবু কি আর বস্মা 

আছেন? তিনি নিশ্চয়ই এদিকে মাথা ঘামাইতেছেন » 
শ্রীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস! 


আগামী কংগ্রেম্‌ । 


আগামী ২৮শে, ২৭শে, ও ২৮শে ডিনেম্বর বোস্বণই 
নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হুইবে। এবর 
ভারতবন্ধু সার্‌ হেনরী কটন সভাপতির আসন গ্রীচ্ণ 
রুরিবেন। তিনি ৫% 17019 বা ,*নব-ভারত* নমক 
পুস্তক লিখিবা ভারতবাসীদিগের সর্ববিধ উচ্চাকাজ্ষর 
সহিত নিজের সম্পূর্ণ সহাহুভুতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 
ভাঁহার সহানুভূতি যে মৌখিক . নহে, তাহারও যথেষ্ট 
পরিচয় আমরা পাইন্াছি । যাহাদের নিকট কেন 
গ্রতাপকারের প্রত্যাশ| নাই, যাহার! মুখ ফুটিয়া ধন্ধবদ 
পর্য্যন্ত করিতে জানে না, যাহার! এরূপ অজ্ঞ ও ছুর্দশা গ্রস্ত 
ঘে,কটন সাছেব যে তাহাদের হিতের অন্ত পরিশ্রম করিয়া- 


ছেন, স্বার্থ বলিদান 'দয়াছেন, সে সংবাদ পধ্যস্ত সম্ভবভঃ “ 


তাঁহাদের নিকট পৌঁছিবে না, এহেন আসাম চা-বাগানের 
কুলিদের অন্ত কটন সাহেব পেন্সন লইবার পুর্বে স্বাতী 
সাহেবদের ক'ছে অপ্রিয় হইয়াছেন, বড়লাটের ব্যবস্থাপক 
স্ভাঁয় বড়লাটের মতেব প্রতিবাদ করিয়াছেন, নিজের 
লেফ্টেন্তাণ্ট গবর্ণর হইবার সস্তাবনা নষ্ট করিয়াছেন। 
পেন্সন লইবার পর তিব্বত অভিযানের ঘোরতর প্রতিবাদ 
ও কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। এরূপ মহাত্বার 
মুখনিঃস্ৃত কথা শুনিলে আমাদের প্রাণে নিশ্চয়ই নূতল 
আশা ও নূতন উৎসাহের সঞ্চার হুইবে। 

এবার সার্‌ উইলিরম” ওয়েডার্বর্ন ও আসিতেছেন। 
তিনি বোদ্বাইয়ের গবর্ণরের প্রধান সেক্রেটরী ছিলে! 
পেন্সন লইবার পর বিলাতে* আমাদের মঙ্গলের শ্রল 
ভাৱতপ্ররাসী ইংরাঁজ এবং তাহাদের ইংলশ্তীয় বন্ধুদেন্ 
বিরাগভাজন হইরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। কেবন 
পরিশ্রম: ভিনি নিজে পনের হান্রার পাউণ্ডের অর্থাৎ 


আগামী কংগ্রেস্‌। 


৪৭৫ 


ছুই লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকারও উপর ভারতবর্ষের হিতার্থ 
আন্দোলনে ব্যয় করিয়াছেন। জিজ্ঞাা কত্রি আমাদেরও 
দেশের মধ্যে কে ভারতের হিভার্থরাজইনতিক আন্দোলনে 
এরূপ অকাতরে অর্থবায় করিয়াছেন? এরূপ: স্বার্থভ্যাগী 
পরহিতব্রত মহাত্মার দর্শনেও পুণ্য আছে । তিনিও আমা- 
দিগকে কংগ্রেসে আশার কথা শুনাইকেন, উপতোশ দিবেন, 
পরামর্শ দিবেন। 

পার্লেমেন্টের সত্য স্তামুয়েল্‌ স্রিথ্‌ সাহেবও বোদ্বাই কং- 
গ্রেসে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি ভারতবর্ষে মাদকনিবার্ণ 
অন্ত বিলাতে যে সৃভা আছে, প্রথম হইতেই তাঁহার সভা- 
পতিন্ব করিয়া আসিতেছেন। এই সভা হইতে "আব্কারী* 
নামক ত্রৈমাসিক কাগজ বাহির হয়। সভার নিযুক্ত 
বেতনভোগী 'প্রচারকেরা মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে 
ভারতবর্ষের নানা স্থানে বক্তৃতা করিন্না বেড়ুন। সভা 


“মাদক ব্যবহারের বিরুদ্ধে পুস্তিকাছি বিতনণ করিয়! 


থাকেন৷ ন্মিথ্‌সাহেব ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রকৃত 
অবস্থা জানিবার. জন্তু ইতিপূর্বে দুইবার ভারত- 
ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলম্বন্ধপ তিনি শভাধিন 
পৃষ্ঠাব্যাপী Notes on Indian Ploblens জিশিয়াছেন | 
ইহা তাঁহার বিস্তৃত আত্মজীবনচরিত পুস্তকে মুদ্রিত 
হইয়াছে। ভারতবর্ষের আবকারী আইন এক্সপ যে, 
এদেশে মদ এবং অন্তান্ভ যাদক জিনিহের কাটুতি ক্রমশই 
বাড়িতেছে, এবং ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক লোক নেশাখোয় 
হইয়া উঠিতেছে। স্মিথ সাহেব মাদক ব্যবহান যাহাতে 
ক্রমশঃ কম,হয়, আইনটি একপ ভাবে পরিবর্তন করাইবায় 
অন্ত পার্লেমেণ্টে এবং অন্তত্র বিস্তর চেষ্টা করিয়্যছেন। 
অন্ত প্রকারেও তিনি ভারতবর্ষের কলাণসাধনে বরাবর 
তৎপর। এরূপ অনেক খরচ ইংলণ্ড ভারতবর্ষের উপর 
বরাবর চাপহিয়। আসিতেছেন, যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে 
ইংলগ্ডেরই বহন করা উচিত ।* আবাৰ এব অনেক 
খরচও আছে, যাহার কিয়দংশ আমাদের এবং কিয়দঃ= 
ইংরাজদের দেওয়া উচিত ; কিন্তু সমুদ্বয়ই আমাদিগরে 
দিতে হয়। আমাদের রাজলৈতিকনেভা পুণ্যপ্রোক দাদা" 
ভাই নাওরোজী এই অবিচারেঁর প্রতিকানার্থ অনেক দিন 
হইতে চেষ্টা রিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় . 


৪৭৬. 


এই অবিচারের গ্রতিকারার্থ এক কমিশন নি হ্র। 
তাঁহার নাম ওয়েল্বী কমিশন। এই চেষ্টায় যে সকল 
: স্তায়পরায়ণ ইংরা্ নাওরোজী মহাশয়ের সহায় ছিলেন, 
তন্মধ্যে প্রধান একজন স্মিথ সাহেব। পার্লেমেণ্টে এই 
কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব তিনিই করেন। এহেন 
ভারতহিতৈষীর কথা শুনিতে কোন্‌ দ্বদেশপ্রেমিকের 
আগ্রহ না হয়? রি 

আমাদের একজন প্রধান রাজনৈতিকনেতা EEE 
অন্নভিষিক্ত রাজা, সাহসী, বাগ্মী, বুদ্ধিমান, পণ্ডিত এবং 
রাজনৈতিক বিষয়ে প্রান্ত সার্‌ ফিরোজ্শাহ্‌ মেহ্‌তা এবার 
অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি । আব্বকাল কেহ বা স্পষ্টতঃ, 
কেহুবা প্রকারাস্তরে রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে 
ঝাক্যব্যয় ও লেখনীচালন করিতেছেন। কেহুকেহুবৰ! 
বলিতেছেন, রাজনৈতিক আন্দোলন অন্ত প্রকারে করা 
উচিত । শ্রীযুক্ত মেহত| ২*1২২ বৎসর বয়স হইতে ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির দন্ত অনির্বাপ্য আশ! ও 
অদম্য-উৎসাহের সহিত খাটিতেছেন। এ বিষয়ে তিনি 
কি বলেন, তাহা আমর! সকলেই গুনিতে উৎম্থক। 

রাজনৈতিক আন্দোলন ও “ম্বাবলম্বন” | 

কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন দুই 
. প্রকারে হইতে পারে ;--(১) বলপ্রয়োগ বা বিদ্রোহ দ্বারা, 
(২) আইনসঙ্গত আন্দোলন দ্থারা। প্রথম উপায়টির 
- বিষয় বিবেচনা! করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, আনা- 
দ্বিগের এখনও বহুকাল ইংরাজের শাসনাধীনে থাকিয়া 
“এক? হওয়া এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা 
করা! প্রয়োজন। বিদ্রোহী হওয়া আমাদের স্বার্থের 
বিরোধী, এবং বিদ্রোহ করিবার মত ক্ষমতাও আমাদের 
নাই। বাস্তবিক যদিই এখন আমর! কোনও প্রকারে 
স্বাধীন হই, তাহা, হইলেও বেশী দিন স্বাধীন থাকিতে 
পারিব না। কারণ, আমীদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা নাই। 
ইংরাজের শাসনাধীন থাকিয়া আমরা কখনও আত্মরক্ষা 
করিতে শিখিতে পারিব কি না,.ষেক্সপ সুযোগ আমা- 
দিগকে কখনও দেওয়া হইবে কি না, জানি না। ইচ্ছা 
করিয়া ইংরাল সে সুযোগ “আমাদিগকে দিবেন কি? 
- যাহাঁ হউক, ছলে ও স্থলে আমাদিগকে আত্মযক্ষায় সমর্থ 


| | প্রবাসী :' 


| ৪ৰ্ঘ ভাগ। 


হইতে হইৰে। ভারতবাসী লৰা এই অধ্যপতিত 
অবস্থাতেও স্থলযুদ্ধে নৈপুণ্য ও পরাক্রম দেখাইতেছে ।. 
কিন্ত জলযুদ্ধে ভারতবাসী কোথায়? (বুন্ধজাহাজ এবং 
জলযুদ্ধনৈপুণ্যের অত্যাব কতা অগ্রহায়ণের 'প্রবাসীতে 
মুদ্রিত শ্রীযুক্ত বামনদীস বন্থ মহাশয়ের প্রবন্ধে এবং 
পরোক্ষভাবে বর্তমান সংখ্যার চীনদেশের শীসনসংস্কার 
প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে ।) যাহ! হউক, এখন সে 
দুঃখের কথা বলিয়া লাভ নাই। প্রথম উপায় ত আমা-- 
দের অবস্থার অঙ্কূপযোগী দেখা গেল। দ্বিতীয় উপায়, 
আইনসঙ্গত .আন্দোলন। এহ আন্দোলন নানা রকমে 
হইতে পারে; যথা খবরের কাগজে লিখিয়া, রাজদ্বারে 
আবেদন পাঠাইয়া, সভায় বক্তৃতা ও প্রস্তাবধার্য্য করিয়া: 
ইত্যাদি। অনেকে বলেন, আবেদন করা প্রভৃতি ভিক্ষু- 
কের কাজ, আমাদের “শ্বাবলম্বন’” শিক্ষা করা উচিত। 
আমর! বলি, আবেদন ভিক্ষা বটে, নয়ও। নয় এইজন্ 
যে আমর! ত ইংরাজদের পৈতৃক সম্পত্তি ভিক্ষা করিতেছি 
না। আমাদের ন্যায্য অধিকার দাবী করিতেছি। অবশ্ত 


" ইহার উত্তরে বলিতে পারেন, ইংরাজ তোমার আবেদন 


মঞ্জুর না করিলে তুমি কি করিতে পার, বা! করিয়াছ? 
ঠিক কথা; আমরা ইংরাজের গল! টিপিয়া ধরিতে পারি 
না। কিন্তু “গায়ের জোরে” নিজের অধিকার হস্তগত 
করিতে না পারিলেই_ যদি ভিক্ষুক নামের উপযুক্ত হইতে 
হয়, তাহা! হইলে আমরা ভিক্ষুক । কিন্তু বলি, “গায়ের 
জোর” না থাকিলেও, স্তায়ের জোর, নৈতিক জোর. 
আমাদের আছে ; এবং সেই জোরেই, সাঁমান্ত পরিমাণে 
হইলেও আমরা আমাদের কতকগুলি স্তাষ্য অদিকার 
পাইয়াছি। ক্রমশঃ আমাদের নৈতিক, সামাজিক, আর্থিক, 
শিক্ষাসন্বস্বীয় ও রাজনৈতিক উন্নতির সহিত আমাদের 
“গায়ের জোর*ও বাড়িতে থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। ভখন আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন আরও 
ফলবান হইবে। ১ 
তাহার পর, দেখা যাঁকৃ, *ম্বাবলম্বন* দ্বার! কি কর! 
যাইতে পারে । কিন্তু গোড়াতেই বলিয়া রাখি, আমাদের 
বিশ্বাস এই যে, রাজনৈতিক আন্দোলন, এবং রাজদ্বারে 
আবেদনও - শ্বাবলম্বনের অনস্তর্ভ ত'; তবে কেবল আবেদন 


৯ম সংখ্যা । ] 


'করিঝাই ক্ষান্ত হইলে আমরা পরসুধাপেক্ষী বলিয়া নিশ্চয়ই 
নিন্দনীয় হইব। অনেকে বলেন, শিক্ষা! বিষয়ে আমর! 
অনায়াসেই স্বাবলম্বী হইতে পারি। ধাহারা একথা বলেন 
তাহারা স্বাধীন দেশসকলের . শিক্ষাপ্রণালীর হৃত্তান্ত 
জানেন না। অধিকাংশ সভ্যদেশে প্রাথমিক--শিক্ষা নকল 
বালকবালিকাই বিনাব্যয়ে পাইতে পারে; তদপেক্ষা 
উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাও অনেক দেশের অবৈতনিক । ভামে- 
রিকার যুক্তরাজ্যের কথ ধরুন। বর্তমান ১৯০৪ সালে 
প্রকাশিত মোক্রলী এডুকেশন কমিশনের (1 
Educational Commission) রিপোর্টে দেখিতে পাই £-_ 


‘The pzople of the United States % * * spare no ex- 
.  Pense in providing the necessary free schools, where chHdren 


can 00210 slementary ard secondary education of the best: 


tjpe.” (p.1). “The Ligh schools being free, a large 
number of childien pass into them from the উর 
schools.” (7p. 3)." 


এই সকল অবৈতনিক স্কুলে কেবল গরীব ছেলে- 
মেয়েরা' পড়ে ন:। দেশপতির ডি ছেলেও 
সেখানে পড়ে। ' 
-"  “tThe frze schools are largely used by all classes. ‘The 
300 of the wealthy man sits in the same class with the son 
of the labourer, In Washington, we saw the son ০7 the 
President of the Urited States, two grand-sons of thz late 
Fresident Garfield, ard many children of members of Con- 
gress sitting and ‘working in the same classes as the chi dren 
of coachmen, gardeners, labourers, &c. .Not the slightest 
difference is observed in regard to these children; they mix 
in the classes and play-grounds on 2 terms of Perfect equa ity.” 
(৮. 4). 


জার্দেনী, হল্যাণড প্রহ্ৃতি সুসভ্য দেশে বিশ্ববিভযলয়- 
গুলি সরকারী, সরকারী অর্থে তাহারা পরিচালিত হয়। 
আমাদের দেশে তাহা! নয়। যাক্‌ সে কথা; অ-নক 
ধনী, সুসভ্যদ্েশে বিভ্তাপয়ের শিক্ষা সকলে বিনাব্যয়ে 
পাইতে- পারে ;__আার দরিজ্র আমরা, আমাদেরই প্রদত্ত 
কাজন্ব হইতে শিক্ষার অন্ত যথেষ্ট টাকা চাহিলে ভিক্ষুক 
- হইব? আমাদের দেশে সরকার বাহাদুরের সম্পূর্ণ 
অবৈতনিক একটি পাঠশাপাও নাই । আমরা শিক্ষানিষয়ে 
অনেক স্ুসভ্যদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিভেদের 
- খরচ নিজেই চ:লাইিয়। 'থাকি। অন্ত অনেক দেশের 


| তাগামী কংগ্রেস্‌ 


! 


খ্রচ দেন ও আমরা ৭ কত. ছি লেখো যাকু। অন্ত ইহা 
ভুল! উচিত নয় যে, সরকারের টাক্ষাও আমাদের প্রদত্ত 
রাদস্বেরই অংশ, ইংরাজের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ নহে। - 
১৯৯১-০২ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের কলেনগুলির ব্যয় হইয়া- 


. ছিল ২৫-২/৩ ল্ক্ষ টাকা। তন্মধ্যে সরকার দ্রনাছেন 


৯২/৩ লক্ষ ; ১৬ লক্ষ জনসাধারনের দেওয়|। ইংরাজী 
স্থুলগুলির জন্তু ১০৯ লক্ষ খরচ হুইয়াছিল। তন্মধ্যে 
সরকারী ব্যয় মোটে ৩৯:১/২ লক্ষ চাত্র ; বাকী ৭৮-১/২ 
বেসরকারী। প্রাথমিক শিক্ষার সন্ত মোট ব্য- এক 
কোটি পাঁচ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার মধ্যে সরকারী 
ব্যয় ষাট লক্ষ চুয়াত্তর হাজার, বাকী চুয়াল্লি লক্ষ 
একাত্তর হাজার বেসরকারী। সন্কপ্রকার শিক্ষা জন্ত 


৪০১ লক্ষ খরচ হইয়াছে।- তন্মব্যে কেবল ১৯২ লক্ষ 


মাত্র সরকারী, বাকী ২১৭ লক্ষ স্লসাধারণের প্রদত্ত । 


সুতরাং এবিষয়ে আমাদের “স্বাবলস্বন” আছে। অবনত 


আরও বেশী “স্বাবলম্বন” হইলে সুখেই বিষয়। কিন্তু 
সরকার বাহাছুরকে শিক্ষাবিষয়ে ক্নারও খরচ. হরিতে 
বলিলে ফি আমাদিগকে ভিক্ষুক বল৷ উচিত ? না একল 
ব্যক্তিগত “স্বাবলম্বন” ভ্বারা কখনও কোন জীতি শিক্ষায় 
উন্নত হইয়াছে? ধনী জাতির! হাহা করিতে শারেন 
নাই ; আমরা তাহা, কেমন করিদ্া করিতে পরিব? 
আমাদের ধনী ব্যক্তিরা হুই চারিটি স্কুলকলেন স্থাপন 
করিতে পারেন, বর্তমান স্ুলকলজগুলিতে অর্থনান 
করিতে পারেন; এবং, য্তই এক্মস . করিবেন, ততই 
-স্থখের বিষয়। এরূপ করাও দরকার। কিন্তু একটা 
সমগ্র জাতির শিক্ষার ব্যবস্থা শুক্রিগত বদান্ততা বা 
প্যাবলম্বন” দ্বারা কোন দেশে এগধ্যস্ত হয় নাই, আমা- ' 
দ্বের মত দরিদ্র দেশে ত হইতেই পর না। 
দেশের উচ্চ রাজপদণ্ড লও আমর! “স্বাবলম্বন’* দ্বারা 
পাইতে পারি না। ডঙ্কন্ত, রাজন্তৈক আন্দেলনেরে 
প্রয়োজন । কেহ হয় ত বৃলিবেন, 'মামরা চাকরী করিব 
না। এটা কাঁজের কথা হয়! আমীদের দেশের শাস্ন্- 
কাৰ্য্যে আমাদের নিশ্চয়ই পাকা চাই। সরকারী হাকরী ' 
দক্ষতা ও সাধুতার সহিত.করিলে ভ"হাও দেশের বা 


সমুদয় বিস্তালয় অবৈতনিক । আমাদের সরকার কত, তি শালন্কার্য্য পরিচালনের, অভিজ্ঞতাও ত আমাদের 


৪৯৮ 
লীভ করা চাই। আর একটা গুরুতর ছে 
ইংরাজ রাজপুরুষও কর্ণচারী চাকরী করিবার সময় 


' বেঁতনের কতক অংশ স্বদেশে পাঠাইয়া দেন, পেন্সন 


লইয়া 'ম্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময় সমুদয় সঞ্চিত টাক! 
লইয়া য'ন, এবং গৃহে বসিয়া ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে 
গৈন্শন পাইতে থাকেন। এইরূপে' ভারতের কোটি 
কোটি টাক! প্রতি- বৎসর বিদেশে চলিয়া যায়। শুধু 
তাই নয়, ভারতের ব্যয়ে অর্ষ্িত এই সকল ইংরাজের 


অভিজ্ঞতার ফল ভারতবর্ষ পায় না ইংলণ্ড পায়। 
সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে ইংরাজের' 'পরি- 


বর্তে দেশী লোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবে, সেই পরিমাণে 
দেশের ধন দেশে থাকিবে, এবং পেন্শনপ্রাপ্ত রাজ- 


- কর্নচারীদের অভিজ্ঞত। দেশে লাগিবে। এরূপ কর্ম্ম- 


চারীরা যে সকলেই. দেশের সেবায় লাঁগেন বা লাগিবেন, 
ভাছা হ্লিতেছি না'। কিন্ত মধ্যে মধ্যে যদি একজনও 
শ্রীযুক্ত রমেশ্চন্দ্র দত্তের মত লোক আমরা il) তাহা 


হইলে তত লাভ |  - - টি 


তাহার প্র ভূমির খানার কথা। ভারতের অধ 
কাঁশ লোক কৃষিজীবী। দেশে যে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষে 
হাজার হাজার মানুষ মরে, তাহার একটি প্রধান কারণ; 
অধিকাংশ প্রদেশে ধাজনার উচ্চহার, এবং খাজনার 
অস্থায়ী বন্দোবস্ত । আমর! “স্বাবলম্বন* দ্বারা খাজনা 
কমাইতে কিন্বা খাজনার চিরস্থায়ী বা দীর্ঘকালস্থায়ী 
বন্দোবস্ত দেশের সর্বকন্ত চালাইতে পারি কি? - 

সৈন্তদলের কথাও ভাবুন। ভারতবর্ষের অন্ততঃ 
কুড়ি হাজার সৈন্ত ভারতবর্ষের পক্ষে' নিল্রয়োজন ; কারণ 
'দেখা গিয়াছে, দীর্ঘকাল ধরিয়া এইরূপ বহুনংখ্যক ভারতের 


"অল্পে প্রতিপালিত সৈম্ত চীনে,- আফ্রিকায় অনুপস্থিত 


ধাকিয়াছে। “এই সৈশ্তসংখ্যা হাস করিয়া কিবা ইহাদের 
খরচটা ইংলণ্ডের স্বন্ধে চাপাইয়া ভারতবর্ষের ব্যয় হাস 
করা কি প্ৰাবলম্বন” দ্বারা হইতে পারে? অকারণ অনেক 


যুদ্ধে ভারতের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়। আমাদের 


টাকা ব্যয়সন্বন্ধে যতদিন না আমরা ক্ষমতা পাইব, ততদিন 
এইরূপ চলিবে। কিন্তু “স্বালম্বন” হ্থারা এই ক্ষমতা 


প্রবাসী | 


পপ as eo 


| ৪র্থ ভা । 


~~ সি ১ গল তি ৯ নি তল 


পোষণে, অনাবস্তক যুদ্ধে ভারতের কোটি কোটি টাকা” 
যায়, অত্যন্ত অধিক বেতন দিয়! অকারণ অধিক সংখার 
ইংরাজ কর্মচারী রাখা হয় বলিয়া, শিক্ষা বিস্তার, কৃষকদের 
শিক্ষাও জলসেচনাদির ব্যবস্থা দ্বারা কৃষির উন্নতি, শিল্পের 
উন্নতি, সহরে ও জনপদে স্বাস্থ্যের উন্নতি প্লেগদমনের 
বন্দোবস্ত, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের ব্যবস্থা, প্রভৃতির জন্য রাজ- 
কোষে টাকা থাকে না। আমাদের দেশের টাকা খরচ 
সম্বন্ধে আমাদের কোন হাত নাই ধলিয়াই এরূপশ্বটিতেছে। 
পম্বাবলম্বন” দ্বারা কখনও আমাদের এ বিষয়ে উন্নতি 


“হইবে কি ? সত্য বটে, দুই চারি জন ধনীলোক জলসেচন 
ও পাণীয় জলের জন্য ছুই চারিটা পুকুর কাটাইয়া দিতে 


পারেন; কিন্ত সমস্ত দেশের জন্য ব্যবস্থা কেবল রাঁজাই 
করিতে পারেন। . জলনির্গমন, জঙ্গল উচ্ছেদ, প্রভৃতি 
দ্বারা সমস্ত দেশে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার -রাজাই করিতে : 
পারেন। 

এইরূপে দেখা রর যে, স্থানীয় কাজে, ছোটখাট 
কাজে£*ম্বাবলম্বন” কার্ধ)কর হইলেও দেশব্যাপী যে কোন 
প্রকার উন্নতির জগ্ত সরকারী চেষ্টা ও তর্থচাই। পস্বাব- 
লগ্বন” দ্বারা পুলিশবিভাগের উন্নতি হইবে কি ? '“স্বাব- 
লঙ্বন’’ দ্বার! বিচারবিভাগ হইতে শাপনবিভাগের পার্থক্য 


সাধিত হইবে কি ? অথচ এই উভয়বিধ সংস্কার ব্যতিরেকে 


দেশে অবিচার অত্যাচার কমিতে পারে না। 

কেহ. কেহ হয় ত বলিলেন, স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন কর, 
বাণিজ্যে, শিল্পকার্ধ্যে নিযুক্ত হও। কিন্তু বাণিজ্যের জন্তও 
শিক্ষা চাই, এবং পূর্বেই দেখাইয়াছি, শিক্ষার জন্তু সরকারী 
টাকার প্রন্নোন। না হয় ধরিলাম, শিক্ষার প্রয়োজন 
নাই। কিন্তু ইংরাজের কারখানায় প্রস্তুত জিনিষ বিক্র- 
য়ের জন্ত ছোট ছোট কারবার করিয়া কি লাভ করিবে? 
ইহাতে কি দেশের ধন বাঁড়িবে? ক্রেতা দেশের লোক, 
আসল বিক্রেতা ইংরাজ। মাঝখানে দেশী ব্যবসাদ্বার। 
তাহার কিছু মজুণী ও টাকার সুদ পোষাইবে মান্র। 
তাহাও ইংরাজের নিকট শ্হইতে প্রাপ্ত নয়, দেশেরই 
ক্রেতার নিকট হইতে"! যদি জানিতাম যে আমাদেরই 
প্রস্তুত পর্যন্রব্য আমর! নিজেদের জাহাজে করিয়া বিদেশে 


পনি, না রাজনৈতিক-আন্দোলন দারা"? স্ব সৈস্তদল ৪ বিক্রী করিতেছি, কিম্বা দেশের লোককে বিক্রী করিয়া 


উম সংখ্য! 


বেলের হে 


বিদেশী মালের কাট্‌তি বন্ধ করিতেছি, তাহা হইলে চম্পট 
হইতে. পাঁরিতাম কিন্তু তাহা কই হইতেছে? এক 
বোশ্বাইয়ে প্রস্তুত 'আঁপড়ের ব্যরসায়ে <ইক্ূপ- হুইবার 
উপক্রম হইবানাত্র ঈর্ষাঁপরায়ণ বিলাতের ভীতির! 'ভাহার 
উপর টেক্স বসাইক্স-ছে। প্রথমতঃ সরকারী অর্থে চানিত 
দেশব্যাপী শিল্প-শিক্ষ বিভাগ ব্যতীত আমাদের শিল্পোঘ্তি 
অন্যকরূপে হইবে না ৫০৬৯ বা ১০২০০ বৃত্তে 
এ কাজ হইবার নুয়? (যদিও এরূপ চেষ্টা সর্বপ্রকারে 
প্রশংসনীয় 'ও আশ-প্রদ;) এবং ইহাতে কিছু কাজ 
হইবে 1) - আর এক কথা । বিদ্দেশী কারখানা সকলের 
সহিত টেক্কা দিয়া ক্িনিষ তৈয়ার করিতে হইলে, অনেক 
" টাকার দরকার । ভারত দিন দিন দরিদ্র হুইভেছে। 
ইংরাজ কর্তৃক অর্বশোষণ বন্ধ না হইলে বৃহৎ কারলর 
আমর! কেমন করিয়া করিব ? আমাদের. রাজনৈতিক 
অধিকার না বাড়িনে এই অর্থশোষণ বন্ধ হইতে পারে ল। 
দ্বিতীয়তঃ, আমরা যখনই কোন শিল্পে উন্নতি কিয় 
ইংরাজের একচেটিন বাণিজ্যের সামান্তরূপ ক্ষতি করিব, 
মনি করভারে আমাদের সেই শিল্প যাহাতে মাথা 
তুলিতে না পারে, তাহার চেষ্টা হইবে। শিল্পশিক্ষাবিস্তা- 
রের অন্ত রানকেষ হইতে টাক! খরচ করা, আমের 
' শিল্পের উপর অন্তাড কর উঠাইয়া দেওয়া বা বসাইতে না 
দেওয়া, “স্বাবলম্বন” ভার! হইবে না। ইহার জন্ত বরান্স- 
নৈতিক অধিকারলাভ প্রয়োজন। এবং তাহা লাভ 
করিবার যদি কোন উপায় থাকে, ত তাহা রাজনৈ তক 
আন্দোলন । 3 
ইহা স্বীকার করি যে, আমর! কেবল নিজের চেষ্ট য় 
গবর্ণমেণ্টের সাহা ব্যতিরেকেও সামাজিক অনেক 
কুপ্রথার সংস্থার করিতে পারি, ধর্ম্মবিষয়ক সংস্করও 
করিতে পারি । তবে. বিশেষ কিছু করিতেছি না, এই 
সামান্ত কথাটা হয় ভ চিন্তার বিষয় । কিন্তু একটা! কণা 
» কেহ্‌ যেন ভুলিয়া না ষন। সহমরণ, পক্জাসাগরে সম্ভাল 
বিসৰ্জ্জন, সুতিকাগারে কন্কাবধ, সংস্কারকগণের চেষ্টা ও 
আইনের সাহায্য এই উভয় উপায়ে বন্ধ হইয়াছে । হিল 
বিধবাদিগের বিবাহসকৃত্ত সন্তানগণকে দায়াধিকাঁরী কহি- 
বরে জন্যও আইন করিতে, হুইয়াছে। এখানে আৰ9 


.আশামী কংগরস্‌। প্র 


ত = সির অ পিসি ও সিসি পাটি টি তপতি কাকি 
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একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। আাসামিক ও বশীর 
উন্নতি শিক্ষাসাপেক্ষ। আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকে- 
রাও তাহাদের বাড়ীর অঙ্জ'ভ্্রীলে কদের প্রতিবন্ধকতার 
সামাজিক অনেক কুপ্রথার, ধর্ম্মশ্বন্ধায় অনেক কুসংস্কারের 
বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। শিক্ষা ইহার প্রধান 
ওয্ধ। এবং পূর্বেই দেখাইস্সাছি, একটা সমগ্র জাতির 
স্ত্রীপুরুষগণের শিক্ষার নিমিত্ত বলজশভ্র সাহাধ্য 
প্রয়োজন । - 

সংসারে দেখা যায়, ধহারা লোকের হ্ঃখ ুর্ঘতি, 
রোগতাপ নিবারণের জন্ত, মানুষকে পাপ. হইতে পুণ্য- 
জীবনে লইয়া যাইবার নিমিত্ত কোন চেষ্টাই করেন না, 
তাহারা অনেক সময় পরমেশ্বরের জজ্তিত্বে, তাহার 
মন্জলমক্রত্থে অবিশ্বাসী হন, ও সন্দেহ প্রকাশ. করেন। 
কিন্তু ষে সকল মহাত্মা নিজে রোগ শোক দরারিদ্র্যভোগ 
করিয়াও পাপী তাপী রুগ্ন ও দরিদ্র মানবমগ্ডলীর 
হিতসাধনার্থ প্রাণপণ যত্ব করেন, তাঁহার! পরমেশ্বয়ের 
অস্তিত্ব বা করুণায় সন্দিহান হওয়া দৃঢত্ব থাকুক, তাহার 
করুণার কথা বলিতে বলিতে গলদশ্রলে চন হন । তাহারা 
অন্ত লোক অপেক্ষা সংসারে পাপ, ভাপ দের্দেন অধিফ, 
কিন্তু বিশ্বাস এবং উৎসাহ ও আশায় স্ঠাহারই অগ্রণী। 
রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়েও দেখিতে শাই যাহারা 
কখনও অন্তরের সহিত, অধ্যবসায়ের সহিত, শ্বার্থত্যাগের 
সহিত রাজনৈতিক আন্দোলন করেন নাই, তাহারাই 
ইহার ব্যর্থতা ও অনাবশ্তকতা ঘোষশ করেন! আর 
যাহারা আমাদের রাজনৈতিক দুরবস্থা বেশী অনুভব 
করেন তাহ দূরীকরণের অন্ত সমধিক চেষ্টা করেন 
এবং বহবৎসর ধরিয়া করিয়া! আসিতেছেন, তাহারা 
নিরাশ হন নাই, রাজনৈতিক আন্দোলন তাহার! নিষ্ফল 
বা অনাবশ্তক মনে করেন না| (“ম্থাক্লম্বনেও” সাহার! 
পশ্চাৎপদ নহেন।-) এ বিষে আমরা রাম শ্যাম হরির 
কথা গুনিব, না দাদাভাই নাওরোজী, সার্‌ উইলিয়ম 
ওয়েডার্বর্ন, আলেন হিউম, ফিরোজস-হু দেহত, দিনশীহ্‌ 
ওয়াচা, সুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রচ্শেচন্র দত্ত, গোপাল 
কষ গোথলে প্রভৃতির কথাশ্গুনিব ?- 
ঙ রাজনৈতিক আন্দোণন নিক্ষল, ইহা বনাই তুম 


৮০ 
সক সি সিএ জল ছিত = 


কংগ্রেস ন্সিবার পূর্বেও রাজনৈতিক আন্দোলন রশতঃ, 

দেশীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে যে আইন ছিল, তাহ। উঠিয়া 
যায়।. কংগ্রেসের পর পর্বিক সাবিস্‌ কমিশন, ওয়েল্বী 
কমিশন, ব্যবস্থাপক সভায় আংশিকভাবে প্রতিনিধি 
প্রথা প্রবর্তন, আগ্রা-অযোধ্যা "ও পঞ্জাব প্রদেশঘয়ে 
ব্যবস্থাপক সভাস্থাপন, লবণের কর হাস, যে আয়ের উপর 
ইন্কম ট্যাক্স ধাৰ্য্য হয়, তাহার ন্যুনতম পরিমাণের বৃদ্ধি, 
ইত্যাদি রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। এই সকল হইতে 
কোন উপকার হয় নাই ইহা কেহই বলিতে পারেন না। 
বে আমর! হয় ত রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে যতশী্র 
'মেরূপ-ফলের প্রত্যাশা করি তাহা ফলে নাই । -কিস্তু বেশী 
আশা করাটাই ভুল। কংগ্রেস আমাদের রাজনৈতিক 
অবস্থা ও আমর। কি কি চাই, তাহার একটা সুস্পষ্ট ধারণ! 
আমাদিগকে দিয়াছেন | বিলাতের- উদ্ারনৈতিক দলের 
:সংবাদপত্রসকল যে আজকাল ভারতের হইয়! -ছ”'কথা 
“বলেন, তাহ! রুংগ্রেসেরই চেষ্টার ফল। কংগ্রেস দি আর 
কিছু না' করিতেন, .কেরল সমুদয় ভারতবাসীর রাষ্রীয় 
(Political) স্বার্থ এক, সুতরাং লক্ষ্যও এক হুওয়। উচিত, 
আমাদের'মনে এবধ্বিধ চিন্তার. উন্মেষ করিয়া দিতেন, 
তাহা হইলেও ..আমরা! এতলোকের সমুদয় পরিশ্রম 
ও এত অর্থব্যয় সার্থক মনে করিতাম। এই কার্ধ্য বহু 
পরিমাণে সম্পন্ন হইয়াছে । আর উদ্দেস্তের তুলনায় 
খরচই ব! এত বেশী কি? বিলাতে পুর্ববে বিদেশ হইতে 
আনীত শন্তের উপর কর নিদ্দিষ্ট ছিল। তাহাতে রুটি 
বড় ছুমূল্য ছিল। এই কর উঠাইয়া দিবার অন্ত অনেক 
“বৎসর. ধরিয়া অনেকে ব্যষ্টিভাবে চেষ্টা. করিতেছিল্নে। 
১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত সমষ্টিভাবে আটি- 
কর্ণল-লীগের নেতা কবডেন, ব্রাইট, প্রভৃতি মহোদয়ের! 
চেষ্টা করেন! তবে কর উঠিয়া যায়। ইহারা, কবিতা, 
পুস্তিকা, প্রবন্ধে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছিলেন ; তাহাদের 
বক্তৃতার নিনাদে দেশ কাপিয়া! উঠিয়াছিল। - আন্দোল- 
-নের অন্ত লীগ (22886) ১৮৩৯ সালে সাড়ে সাত লক্ষ, 
৯৮৪৪ সালে ১৫ লক্ষ; এবং ১৮৪৫ সালে সাড়ে সাইত্রিশ 
লক্ষ টাক! তুলিয়াছিলেন।* ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টারে 


: এক মহাসভায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে নয় লক্ষ প্টাকা চাদা* 


"প্রবাসী, | 


‘দেয়, তিনিই সভাপতি হন। 


EER) 


$ তাত শত ৩ কঠ 


স্বাক্ষরিত হয়, এই সে দিন আমেরিকায় রুসতেণ্ট 
সাহেব ইউনাটেড, ষ্টেট্‌সের. সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। 
এই কার্যের আয়োজন ও ব্যয়ের 'কথা ভাবিলে অবাক 
হইতে হয়। দেশের ছুই দলে এক একজন নেতাকে সভা- 
পতি করিবার চেষ্টা করেন। বাহার পক্ষে বেলী-লোকে মত 
প্রত্যেক দলেই অধিকাংশ 
লোককে নিজের দলে আনিতে চেষ্টা করে। এইজন্ত সমস্ত 
দেশের নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় সভা। হয়, 
বক্ত তাহয়, কবিতা,পুস্তিকা,বিদ্রপাত্মক ছবিতে দেশ ছাইয়। 
যায়! ইউনাইটেড ষ্টেটসে নান! ভাষাভাষী লোক- বাস 
করে। ১২1১৩টি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পুস্তিকাদি প্রচারিত 
হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সভাপতি পদপ্রার্থী ব্রায়ান, সাহেবের 
একটি বক্ত ত! ১১টি ভাষায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল এবং 
সর্বসমেত ইহার আশি লক্ষ খণ্ড দেশময় প্রচারিত" হুইয়া- 
ছিল। ৫০* কথা ধরে, এরূপ ক্ষুদ্র এক এক পাতা 
হইতে ছুই তিন শত পাতার বহি পর্য্যন্ত বিতরিত হয়-। 
সংবাদপত্রে রাশি রাশি প্রবন্ধ ও প্যারাগ্রাফ লিখিয়া বা 
কম্পোজ করিয়া বা ছাপিয়া পাঠান হয়। এই.১৯০৪ 
সালে প্রত্যেক দলের ছাপাই খরচই অন্ততঃ সাড়ে সইত্রিশ 
লক্ষ টাকা হইয়া থাকিবে । কেবল নিউইয়র্ক এবং 
সিকাগো মহর হইতেই প্রতি দলে নির্কদাচনের সময়ের 
কাছাকাছি প্রতিধিন জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করি-, 


বার অন্ত ৮** মণ হইতে ১৩৫০ মণ পর্য্যন্ত মুদ্রিত কাগজ 
ও পুস্তকাদি নানাদিকে পাঠাইয়া থাকে। কখন কখন 


একটা সমস্ত গুড স্ট্রেনের ( মালগাড়ীর ট্রেনের ) প্রত্যেক 
গাড়ী এইরূপ কাগজপত্রে বোঝাই হইয়া যাঁয়।' কখন 
কখন প্রত্যেক দলের আড়াই হানার বক্তা একই দিনে 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তুতা করেন-। নির্বাচনের 
দিন যখন ঘনাইয়া আসে, তখন প্রত্যেক দলের প্রতিদিন 
পাঁচ সাত হাজার সভা হয়, ও তথায় বতুতা হয়। 

' পাশ্চাত্য দেশের এই সকলব্যাপারের তুলনায় আমরা 
কি করিয়াছি, কি খরচ ক্ষরিয়াছি? সত্য বটে আমর! 
দরিদ্র, ইংরাজ ও মার্কিন ধনী। কিন্তু আমরা সংখ্যায় 
বেশী। তা? ছাড়া ইংরাজ বা মার্কিন একটা কর উঠাই- 
বার জন্ত বা একজন প্রেসিডেপ্ট নির্বাচন করিবার জন্ত 


৯ম সংখ্যা |] 
কত আন্দোলন, কত খরচ করেন। অথচ তাঁহারা 
স্বাধীন জাতি । আর আমরা পরাধীন জাতি, রাষ্ট্রীয় 
কাধ্যের প্রত্যেক বিভাগে-.্তাষ্য অধিকার চাই, সংস্কার 
চাই, স্বাধীনতা চাই । আমর! শতাব্দী ধরিয়া প্রতিবর্ষে 
লক্ষ লক্ষ টাক। খরচ করিলেও যথেষ্ট করিয়াছি মনে করা 
উচিত নয়। আক'জ্ষিত ফল শীস্র না পাইলেও .ভগ্লোৎ- 
লাহ হুওয়া উচিত নয়। 

আমাদের নিজের যাহা কর্তব্য, আমর! তাহা নিশ্চয়ই 
' করিব। রাক্মনৈতিক আন্দোলনও একটি কর্তব্য । আঁমা- 
দের বিবেচনায় রান্রনৈতিক আন্দোলন বন্ধ না করিয়া 
আরও উৎসাহ ও অধাবসায়ের সহিত নিয়মিতরূপে সঙ্ষৎসর 
"ধরিয়া আলোলন কর! উচিত। শিক্ষাবিস্তার দ্বারা, 
বক্ততাদারা, পুস্তিকাদির প্রচারদ্বারা সমস্ত, দেশকে 
_ জাগাইক, মাতাইয়া, বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায় অমস্তষ্ 
করিয়া তুলা উচিত। অবশ্য কেহ যদি আন্দোলানর নূতন 
প্রণালী নির্দেশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাচা 
'অবস্তাই বিচাৰ্য্য । আমাদের ধারণা, যখন দেশের সাধারণ 
লোকেও রাজনীতি. :বুঝিবেন, রাজনীতির . আলোচনা 
করিবেন, শিক্ষিত নেতাদের সঙ্কে সমস্বরে অভাব, সভি- 
যোগ জানাইবেন, একযোগে কাজ করিবেন, তখন 
ইংরাজ আমাদের চীৎকারে বধির! থাক! নিরাপদ ভাঁবি- 
বেন না। ন্যায় আমাদের পক্ষে, আমরা নিশ্চয়ই 
জিতিব। | 
আর যদি আপাততঃ কোন ফল নাই হয়, তাহা হই- 
লেও পড়িয়। মার খাওয়ায় কি পৌরুষ আছে? লাঞ্ছনা 
ভোগ করায়, বিন! প্রতিবাদে মানবের শ্বাভাবিক অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হওয়ার ও থাকায়: কি পৌরুষ আছে? 
সংগ্রাম করিতে জন্বিয়াছি, যে যে উপায়ে পারি সংগ্রাম 
করিব। কান্দেই জীবন, সাহসেই জীবন, আশ তেই 


জীৱন, উদ্তমেই জীবন । আমর! জীবন চাই, জীনন্মৃত ' 


হইয়া থাকিতে চাই না। 
* শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় । 


- ~~ ss 


জীবন-উক | 
গ্রন্থ । 

শু 8 | 
সুদৃঢ় গৌরবে বাঁধা গ্রন্থ মনোছূর ; _ 
সম্পদের শ্বর্ণজলে নামের অক্ষর 
দীপ্ত তাহে। লুব্ষমহন আগ্রকের ভয়ে 
তুলিয়া লইমু গ্রন্থ কোলের উপরে। 
উদঘাটিতে জীবনের গ্রন্থথানি সেথা ' 
ছুঃখ কাহিনীর এক কোণ! ভাক্গাপান্তা 
প্রথমে সন্মুখে মোর পড়িল খুলিয়া" 
কভু এ স্মারক চিহ্‌ যাবনা ভুলিয়া । 
গ্রন্থ । 
' জঁ 
লিখিছিন্থ বসি বসি যত্বে অফতনে-_ 
কু স্বপরদৃষ্ট কথা, কম্বা জাপ্রর্বণে 
অনুভূত অসম্বদ্ধ কত না বারত', 
কুড়ায়ে লইয়ে যেগো যত ছেঁড়াপাত 1 
এত ছিন্ন, তৃবু তারা আছে সুসজ্জিত 


দেব্‌ আশীর্বাদ-সুত্রে একত্রে গ্রথিত . 
তোমারি চরণপ্রাস্তে লহ দেন, টানি . 


তোমারি কর্ণাপুত ছিন্ন গ্রন্থখানি ৷. 
সখ ।. 
% 
শ্রমখিন্ন হয় তন্তু উংসব-পরবে ; 
উৎকণ্ঠায় কাটে দিন, লভিতে গরনে 
সকলের পুরোভাগে আসন সুন্দর 


উৎসাহের অভিনমে কম্পিত অন্তর ৷ 


সযত্বে উৎসব-অস্তে শুফ পুর্পগুলি-_ 


নৃত্যসঙ্গীতের স্থৃতি রাখি মোরা তুলি । 


সম্ভলাত বেদনার, বাঁসি-অন্তক্তব 
পরম সস্তোগস্থখ জীবন-পরবে। 


৪৮১৯ 








কালজয়ী হব মোর! কালের গঠনে । রি 


- প্রবাসী । [ ৪র্থ ভাগ । 
স্থখ। আশা। - 
২ ১ 
খঘুরিয়| আবর্তচক্রে হের স্রোতস্বতি “জীবনের পরে আছে নবীন জীবন । 
আছাড়িছে অঙ্গখানি উপল-বিষমে ; *্উৎকঠায় নিদ্রা আর যাতনা-ম্বপন, 
বহিছে বৰ্দ্ধিত বেগে তাহে সেহি নদী “ক্লান্তিপূর্ণ জাগরণ, লভিবে বিরাম ;. 
সংগ্রহিয়ে নবশক্তি আঘাত ভীষণে । “পাবে অভিমত তৃপ্তি ক্ষুব্ধ এ পরাণ। 
আছাড়িয়ে পড়ি মোরা কর্ম্ব-শিলা-পরে, মৃত্যুর ভীষণপুরী অন্ধকার কারা। 
বুদ তুলিয়া দুঃখ মরে কলকলে, নিরুদ্ধ পবনে কঠ শ্বসি হয় সারা ; 
জীবনবাহিনী বহে উচ্ছবাসের ভরে ; বিবরণ নুবর্ণকাস্তি মলিন ছায়ায় ৷ 
আঘাত-গৌরবে সুখ জাগে নরবলে। দীপ্ত হবে আশা! তথা আলোক আভায় ? 
কীর্তি] ৪ ূ 
রঃ b ' যুগ যুগাস্তের পরে ভূস্তরে রক্ষিত - 
কীর্তিমান্‌ চিরলীবী নিধনে অস্থিকণ! হবে মোর যত্ধে পরীক্ষিত, 
৪3 ১ গণিতে কালের আয়ু ন্রর-তত্ব-কথা ) 
ময় কে?! 
ভবিষ্বৎপাঠকের নয়নে ঝলকে | মি চহ বয় যমতত 
গ্নিত্য যদি মেছি লিপি! ,  কোথ! রবে প্রেম মোর, অস্থি যার দেহ ? 
ডা ,, কোথা রবে আমি মোর, প্রেম ধার গেহ? 
| “ঠিক তাই হবে।” পাষাণ্রে বিশ্ব হবে শ্মশানে অক্ষয় ; 
সমালোচকেরা মোরে কহিলেন সবে। <. লভিবে নির্বাণ শুধু প্রাণ প্রেমময় ? 
তবুও মৃত্যুর চিন্তা নহে সুখময় ; 
আপনারে হারাইতে সদ! হয় ভয়'। | 
ও ২: সার রবার্ট হার্ট ও চীনের 
কীর্তি। শাসন সংস্কার । 
ং্‌ . আমাদের দেশে সার রবার্ট হার্টের :নাম বোধ করি 
প্রাচীনের অশ্রুহথাসি গাঁধিয়! মালায় শিক্ষিত লোকদের -মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন।- 
গলে পরি আসি মোরা নবীন ধরায় । ইনি চীনদেশের সমুদয় কষ্টম-হাউস '( Custom house ) 
আমাদের বিষাদের আনন্দের গাথা অর্থাৎ পণ্যদ্বব্যের উপর শুক্ধ আদায় আফিযের ইন্‌ল্পেক্টর 
ভবিষ্যৎ মহাকাব্যে রবে সব গাঁথা । জেনেরাল। পেকিন নগর ইহার প্রধান কার্য্যস্থান |. 
জীবন যাহার কীর্তি, সেই কীর্তিমান্‌ ইনি চীন গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী কর্মচারী হইলেও 
এধুগের ভিত্তি পরে বিশাল মহান্‌ কাধ্যতঃ স্বাধীন । চীন গবর্ণমেপ্ট ইহার কার্য্যে হস্তক্ষেপ 
রচিবেন মহাঁসৌধ নবীন ভবনে । _ করিতে পারেন ন!। ইনি ১৮৫৪-খৃষ্টাব্দে চীন দেশে বৃটিশ 


৪ কন্সালের কার্য)শিক্ষার্থী রূপে তথায় আগমন করেন 





সার ফিরোজশাহ্‌ মেহতা । 
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৯ম সংখ্য । ] 
এবং ১৮৫৯ তুষ্টাবে চীনের পণ্যগ্ুক্ধ বিভাগে ( Custos 
Departmert ) কার্য্যগ্রহণ করেন। তিনি আন ₹৯ 
বৎসর একযোগে এই কাম বিভাগে কার্ধা করিয়া প্রভূত 
স্বশলাভ করিয়াছেন এবং চীন দেশী ও বিদেশী সন্ত 
গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। 

ইনি সম্প্রতি চীনদেশ্র শাসন প্রণালীর উন্নতিক-্প 
চীনভাষায় এক সুদী প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়! গবর্ণমেষ্টে 
পেশ করিয়াছেন । স্যাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে লিণ্তি 
হইল। 

গুথম প্রস্তাব | 
__ পপূর্বদেশে যুদ্ধ আবস্ত হুইয়াছে। কুষিয়া ও 
জাপানের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্বিতাই এই যুছের 
আশু কারণ হইলেও হীন সাম্রাজ্যের দিন দিন ছুর্ববলতাঁ- 
ৃদ্ধিই যে ইহার মুখ্য কাঁরণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই যুদ্ধ ছুই চারি বহনর স্থায়ী হইবে কি কয়েক মানের 
মধ্যে শেষ হইবে, ভাঙা তেহই বলিতে পারে না.। বিস্ত 
্বখনই এই যুদ্ধ শেফ হইবে, তখনই চীনকে এক মহাসঙ্ক2ট 
পতিত হইতে হইবে। তখন কেবল অন্তান্ত রাঁজশক্তি- 
সমূহের ‘হুকুম তামিল ন! করিয়া তাহাদের প্রপ্তাব সবল 
বথাবথভাবে বিবেচনা করিবার শক্তিলাভ করিতে হইলে 
' রাজ্যের সৈম্তসংখ্য! বুদ্ধি করিবার স্থযোগ উপেক্ষা কর! 
' উচিত নহে। 

কোন দেশকে শক্তিশালী করিতে হইলে সৈলের 
প্রয়োজন, এবং সেই চেষ্ক বক্ষ। করিতে অর্থের প্রয়োজন। 
চীনদেশের বাণিজা পক্ষ, লবণের কর এবং ভূমির রাজস্ব 
লইয়া মোট আয় ৮১,০১-,০৪০ টেল্‌ বাঁ ১৬০,০০০,০৫৬ 
টাকা। এই আদরের অর্বেকের অধিক টাকা বিদেশয় 
দেনা, যুদ্ধের ক্ষতিপূন* ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। এই হন্ত 
রাজস্ব বৃদ্ধির উপায় অবলঙ্চন কর! উচিত । 

-এ বিষয়ে বহুজনে হ্হুপ্রকার পরামর্শ দিয়াছেন। 
- কিন্তু আমার মতে ভূনির বাজব্ববৃদ্ধি করিয়া রাজোর 
আয়বুন্ধি করা উচিত. ্ 

মঙ্গোলিয়া, মারিয়া এবং তূর্কিস্তান বাদে খাস চিন 
রাজোর দৈর্ঘ্য ৪০০০ লি ( প্রায় তিন লিতে এক মাইল ) 
এবং-প্রস্থও প্রায় সেই পরিমাণ হইবে ।: ইহার ক্ষেব্র- 


সার রবার্ট হার্ট ও চীনের শাসনসংস্কার । 


৪৩৯১ 
ফল ১৬,০৪০,০০৪, বদ লি হইবে। প্রতি বর্ম নিতে 
৫৪০ মউ (চীনদেশী একার ৪06) স্থুমি। শ্যুন কল্পে 
প্রতিবর্গ লিতে ৫০০ মউ ভূমি ধরিলেও মোট ৮,০৭*১০ *১ 
০*০ মউ ভূমি চীন দেশে আঁছে। প্রতি মউ ভূমির পর 
যদি ২০০ পিতলের পয়সা করধার্য্য কর যায় এবং প্রতি 
দশ মউতে ২*** পয়সার মূল্য যদি এক টেল (ক্‌ দই 
টাকা) অনুমান কর! যায়, তাহা! হইলে লমন্ত ভূহির 
রাজস্ব ৮০০,০৪০,০০০, টেল হইবে । কিন্তু শরবত, শাল, 
নালা, ঝিল, নদী এবং হাজাগুকা বাদ দিদ্বা উহর 
অর্ধেক পরিমাণ ধর! যাইতে পারে। যদিও ভূলপূর্্ম 
রাজগ্রতিনিধি লিচুংঠাং ইহার দুই-তৃতীয়াংশ গ্রহণ কলিব-র 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্ত তাহা না কলিয়! অর্ক 
বাদ দিলেও প্রতি বংসর ৪*০,০০*,০০০, টেল করতাম 
করা যাইতে পারে । এই ভূমির রাজন্থ অন্তান্ত রাজশ্তে 
মত অস্থায়ী নহে। ইহা স্থায়ীভাবে আদীয় করল্ত 
পারিলে কেবল যে নিয়মিত খরচ চলিবে তাহা বহে, 
অধিকন্ত প্রতি বৎসর অনেক অর্থ বাচিবে। এই হর 
কেবল ফেস্থায়ী আয় তাহ! নহে ) ইহা নিয়ম মত দয় 
করিতে পারিলে প্রজাগণের উপর অন্তান্ত' উৎপঘন 
রহিত হইবে ৷” | 


দ্বিতীয় প্রস্তাব ৷ 


“প্রথম প্রস্তাবে আমি দেখাইয়াছি যে, ভূমির লীতস্য 
হইতে অন্ততঃ ৪০০০০ ০,০০০ টেল তাৰায় হওয়া উচিত । 
সুতরাং ভূমির রাজস্বের দিকে অধিক মনোযোগ আস্ষ্ট 
হওয়া উচিত। বর্তস।ন সময়ে প্রজার নিকট যত লস্য 
আদায় হয়, তাহার অল্প পরিমাণই রূত্সরকরে দা 
হর) এবং এই জন্য এই আদায়ের প্রথা এবং তন্য-্ 
রীতি অতিশয় কলুধষিত। যদি এই ভূমির ভাভম্ব 
যথারীতি স্থুনিয়মে আদায় করিতে ইচ্ছ। হয়, তাহা ভই-ল 
বর্তমান রীতিনীতির আমূল পরিবর্তন কলা বিধো । 
যখন দেখা যাইতেছে যে, এই কর চীনবাসীদিগূং ই 
দিতে হুইবে, তখন চীন রাজকর্মচারিসণের এই নিষুক 
বিশেষ মন দেওয়া! কর্তব্য 1* বর্তমানে যে সহজ প্রণ্র 
প্রস্তাব করা হইবে, তাহ! বোধ করি পরীক্ষ দ্বার] শহযল 


৪৮৪ 


হইবে। যি প্রাত্যক বিষয়ের ু্ানপু্ বিবরণের 
জন্ত অপেক্ষ। করিতে হয়, তাহা হইলে কার্য্যসিদ্ধ হইতে 
অনেক বিলম্ব হইবে । -তজ্জন্ত এই সহজ প্রণালী অবলম্বন 
পূর্বক কাৰ্য্যারস্ত করতঃ যথাক্রমে কাঁধ্য করিতে করিতে 
অগ্রসর হওয়া! উচিত। এইবপ কাধ্যকালে যখনই 
প্রয়োজন হইবে এবং বহুদর্শিতার দ্বারা নান! অন্তাব জানা 
যাইবে, তখনই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় -আইন কানুন 
প্রণয়ন করা- যাইতে পারিবে । -নিম্নলিখিত প্রস্তাব ধার্য্য 
8 উপযোগী । 

- ষদি এরূপ আদেশ জারি হয় যে, সমস্ত প্রদেশের 
naa আরস্ত হইবে, তাহা হইলে কার্য্যের 
অস্গুবিং! হইবে, এবং সর্বত্র কার্য্যের সমসুত্রতা থাকিবে 
না। সুতরাং বিদ্ব ঘটিবার সম্ভাবনা! । এই ভ্রন্ত প্রস্তাব 
করি নে, কোনও প্রদেশের কোন গ্রীফেন্টের (7৫৫) 
অধীনস্থ বিভাগে সর্বপ্রথম কাধ্যারস্ত করা বিধেয়) 

- এবং, এই বিভাগের কাৰ্য্য যখন শেষ হইবে, তখন অন্ত 
প্রীফেতের অধীনস্থ বিভাগে কাৰ্য্য আস্ত করা উচিত। 

২ মনে করুন যে কোন এক গ্রীফেক্টের অধীন 
কোন এক জেলার কার্য্যারস্ত হুইল।_ তখন সেই 
জেলায় মাজিষ্রেটের সঙ্গে এক যোগে কার্য করিবার অন্ত 

“১০ জন শিক্ষানবীস নিযুক্ত করা উচিত। এই দশজন 
, শিক্ষানবীস উপরোক্ত মাজিষ্রেটের' সঙ্গে কার্ধ্য করি! 
যে অভিজ্ঞতালাভ করিবেন, তাহা দ্বারা তাহারা অপর 
জেলার কাধ্য আরম্ভ করিতে পারিবেন! . 
", ৩ ধেজেলায় কাৰ্য্য আরম্ভ করা হইবে, তাহাকে 
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, 
ঘোষণাপত্র প্রচার দ্বারা সর্বসাধারণকে জানান যাইবে 
যে, যাহাদের যে খণ্ডে বাস এবং যাহার অধীন যত জঙ্গী 
আছে, তাহার চৌঁহদ্দি ও নক্সা সমেত এক মাসের মধ্যে 
মাজিউ্টেটের নিকট আবেদন করিতে হইবে । মীজিষ্ট্রেট 
তখন & সকল জমী রেনিস্রী করিয়া জমীর-দাগ এবং 
খণ্ডের নাম সকল উল্লেখ করিবেন। 

৪।: ঘোষণাঁপত্রে এরূপও লিখিত থাকিবে যে, 
'মাজিষ্রেট স্বয়ং কোন জমী গাপ করিতে যাইবেন না; 
প্রজার উপর বিশ্বাসম্থাপন করিবেন |. কিন্ত" যদি কোন 


“প্রবাসী ] 


[রথ তাগ।- 


প্রদার চাতুরী বা মিথ্যা বর্ণনা প্রকাশ পায়, তাহা হইলে 
তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হইবে। 

€। ‘যখন জমী রেজিয্রা করা হইবে, তখন মানি 
জমীর মালিককে রেজিষ্রীর নম্বরযুক্ত এক টিকিট 
দিবেন। তাহাতে একপ লেখা থাকিবে যে, বৎসরের, 
দশম মাসের দশদিনের মধ্যে ভুস্বামী ভূমির- কর উক্ত 
হিসাবে দাখিল কর্সিবেন। তখন এই টিকিট দেখাইতে 
হইবে। এই টিকিট সনাক্ত করিবার জন্ত খাতায় চিহু 
থাকিবে। 

৬। ঘোষণাপত্র জারি, রেজিষ্্রী করা, এবং টিকিট 
প্রদান ইত্যাদি সমস্ত কাধ্য তিন মাসের.মধ্যে শেষ 
করিতে হইবে। যে দশজন শিক্ষানবীস কন্মচারী এই 
কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই সময়ের মধ্যে. 
কার্যে অভিজ্ঞতালাভ করিতে সক্ষম হইবেন। যখন 
এক জেলার কার্য শেষ হইবে, তখন এই দশ জন 
কর্মচারী সেই প্রীফেক্টের অধীন আর দশটী জেলায় গমন 
করিবেন, এবং প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে দশজন করিয়া, 
শিক্ষানবীদ রাখিবেন। ইহারা সকলে দ্ববজেলায় 
মাজিষ্টরেটের সঙ্গে একযোগে কাধ্য করিবেন, এবং পূর্বববৎ 
এই কাৰ্য্য তিনমাসের মধ্যে সম্পন্ন 'করিবেন। , ছয় 
মাসের মধ্যে এক গ্রীফেক্টের অধীনস্থ জেলাসমূহের ন দুদ 
রেজিষ্্রীর কাজ শেষ হইবে। 

৭ ছয় মাসের শেষে যখন এক বিভাগের কাজ শেষ 
হইবে, তখন ১০০ জন শিক্ষানবীস এই কাৰ্য্যে অভিজ্ঞ তা- 
লাভ করিয়া অপর প্রীফেক্টের অন্তর্গত বিভাগের জেলা 
সমূহে এক যোগে ১০০. জেলায় কাজ আরম্ভ করিতে 
পারিবেন । পুর্ববৎ তিন মাসের মধ্যে কাজ শেষ হইলে 
নয়- মাসের মধ্যে এক প্রদেশের সমস্ত ভূমি রেজি 
হইয়া যাইবে । 

৮। প্রতি তিন মাস অন্তর প্রত্যেক জেলার 
মাজিপ্ট্রেট আপন আপন উপরিস্থ প্রীফেক্টকে' এই মর্মে - 
রিপোর্ট করিবেন যে, তীর্হার অধীনস্থ কোন্‌ খণ্ডে কত 
মউ জমী, তাহার কর প্রতি মউ ২০০ পিতলের পয়সা 
হিসাবে বার্ষিক কত টেল হইবে, ইত্যাদি ।: গ্রীফেন্ট 
তখন প্রাদেশিক .কর্প্চারীর নিকট রিপের্ট প্রেরণ 


৯ম সংখ্যা 1] 


"a পা oT শিল্পী শর এ তি ৯ 


দরিষেজ- এবং প্রাদেশিক কর্মচারীরা যথাক্রমে এই কব 
রিপোর্ট হুপু (1708) বা বোর্ড অক্‌রেবিনিউয়ে দাখিল 
করিবেন। 

৯। যখন কোন ৱরেজিষ্্রী কর! ভূমি কেহ কিক্রয় 
করিবেন, তখন ভুস্বামী মাঞ্জিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া রিসোর্ট 
করিলে'তিনি হয় নুতন টিকিট দিবেন, না হয় এই ভূমি- 
"বিক্রয়ের বিবরণ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন। 

১০) দশম চাক্রমাসের দশ দিনের মধ্যে প্রত্যেক 
ভূষ্বামী মাজিষ্টরেট্র নিকট গিয়া শ্ব স্ব কর দা-খল 
করিবেন, অথব! নিদিষ্ট কোন ব্যাঙ্কে কর জম! ক'রয়! 
রশীদ জইবেন। মাভিষ্ট্রেট, প্রীফের বা বিভাগীয় 


কমিশনরের নিকট রান্স্ব দাখিল করিবেন। গ্রীফেক্ট - 


প্রাদেশিক খাজাক্ীণানায় রাজস্ব জমা করিয়া প্রাদেশিক 
গবর্ণরের নিকট রিপোর্ট করিবেন; এবং গবর্ণনগণ 
যথাক্রমে গবর্ণর জ্রেনেরালের মার্ফত 'রেবিনিউ-তের্ডে 
রিপোর্ট করিবেন ৷ . এই কাধ্যে যিনি অবহেল! করিবেন, 
তাহাকে উপযুক্ত পান্তিভোগ করিতে হইবে। 

"১১. যখন বোন ভুস্বামী কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট 
কর' দাখিল করিবেন; তখন মাজিষ্টরেটের কোন কর্মচারী 
কোন ভূস্বামীর নিভ্ট হইতে _ঘুস লইতে পারিবেন না, ' 
এবং কাহারও নিভ্ট হুইতে প্রতি মউ ভূমিতে ₹*০ 
| পিতলের পয়সার অদিজ অর্থগহণ করিতে পারি-বন 
না। 


রেজিষ্্রীকার্য্য সম্পৰ হইবে, তখন বে ১** শিক্ষানরীদ 
তথায় কাজ করিয়াহেন, তাহাদিগকে ভাগ করিয়া আর 
৫টি গ্রনেশে পাঠন যাইবে ) এবং এই সকল কর্ম্মচারী 
_পূর্ববৎ প্রত্যেকের সঙ্গে দশ জন করিয়া! শিক্ষানরীস 
নিযুক্ত করিবেন। এই প্রকারে ছই বৎসরে ৬ প্রদে শর 
ভুমি রেজিত্রীকাধধ্য শেষ হইবে। 

১৩" তৃতীয় বংসরে উপরোক্ত ছয় প্রদেশে যে সকল 
কর্মচারী ও শিক্ষানলীসগণ ফান্দ করিয়াছেন, তাহাদিগকে 
অপর ১২টি প্রদেশে প্রেরণ. করা যাইবে । এই প্রকারে 
"তৃতীয় বর্ষের শেছে সমন্ত খাস্‌ চীনদেশের অন্তর্গত টি 
প্রদেশের ভূমি রে জয়রীকার্ক্ট শেষহইবে। ° 


সার রবারটহার্ট ও চীনের শাসনসংস্কার। 


পা সত = তত তি = 


১৪ | কায্যারপ্তকালে বহুদৰ্শিতার দ্বার নানা | মত 
গঠন করা যাইতে পারে এবং স্থলবিশেষের ও কার্য্য- 
বিশেষের জন্ত উপযুক্ত আইন প্রণয়ন কর! নাইতে পারে। 
কিন্তু আইন কানুন ষত কম হয়, ততই ভাল। এই সক্ষল, 
কার্যের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও পরিবর্তন .বাহ্নীয় ; কিন্ত 
তিন বৎসরের পূর্বে কোন প্রকার প-রবর্তন কা! 
কর্তব্য নহে । 

১৫। যখন গবর্ণর-জেনারেল, টিভির ধনাধ্যক্ষগণের 
উপর এই সকল কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইবে, ভ্ষন 
বোর্ড-অব্রেবিনিউ "সময়ে সময়ে আপন কোন বর্ম 
চারীকে পাঠাইয়া এই সকল কাক্স পরিদর্শভ করাইবেন। 
পরিদর্শকগণ ইচ্ছান্থুদারে কোন কোন -জলার- কার্য 
পরিদর্শন পূর্বক দেখিবেন যে, সর্ধত্র সমভাবে ফাঁ্য্য ' 
হইতেছে কি না, এবং ইহার ভিতরে কোন গলদ আছে 
কিনা। তিন বৎসর" মধ্যে যখন এই প্রাথমিক ফার্ষ্য 
-শেষ হইবে, 'তখন প্রতি বৎসরের শেষে ৪০০১০৩০১০০০ 
টেল অর্থাৎ আশি কোটি টাকা রাজস্ব অনায়াসে আদায় 
হইবে। X ১ 
Le তৃতীয় প্রস্তাব। * 

“যদি একথা জিজ্ঞাসা করা যায় যে, এত প্রচুর অর্থছারা 
কি'কাজ কর! হুইবে, তাহার উত্তর এই যে অবস্তু সরকার 
এই অর্থব্যয় করিবার -উপায় দেখি-বন। নিয়ে ব্যয়ের 


“বরাদ্ধ করা হইতেছে *-- 
১২। প্রথম বসবে - যখন এক প্রদেশের স্থুমি 


১। প্রজাসাধারণের মঙ্গল, এবং -গবর্পমেপ্টকে 
নিরাপদ করিতে হইলে রাজ্যের-সৈনিকবন্ছের প্রতি মন 
দেওয়া কর্তব্য । চীনের জন্ত চারিদল সৈন্ধ হইলে যথেষ্ট * 
হইবে )' একদল চিল্হী, একদল ছুইক্যাং প্রদেশ, তৃতীয় 
দল হুকোয়াং প্রদেশ এবং চতূর্থদল অপর হোয়াং প্রচেশ- 
দ্বয়ের জন্ত।- প্রত্যেক সৈম্তদলে ৫০১০০ নৈম্ত থাকিবে । 


প্রত্যেক সৈম্তদলের সৈন্তসকলৈর বেতন €,০:০,০০০ টেল, 


১০০৯ সর্বনিয় কর্ণৃচারীর বেতন প্রতি বর্ষে ৫-০,০০০ টেল, 
তদপেক্ষা উচ্চতর ৫০০ কর্পচারির বেতন ৫২০,০০০, ইহা 
অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ২৫০শত কর্মচারীর বেতন ৫০০০০০, 
€* জন উচ্চ কর্মচারীর বেতন ১৫০০৯০২৫ জন তরপেক্ষা 
উচ্চ ক্ুঁচারীর" বেতন ১০০৪০০ "এবং ১০ জন সর্কেন্চ 


৪৮৬ 
কর্মচারীর বেতন ১০০০০০; ) অর্থাৎ প্রত্যেক জলের 
_ বাৰ্ষিক বেতন ৬৮৫০০০০ টেল লাগিবে | সুতরাং চারিটি 
সৈম্তদলের বার্ষিক ব্যয় ২৭৪০০*০*। ইহা ভিন্ন চারিটি 
সৈনিক-বিস্তাপয় থাক! কর্তব্য । প্রত্যেক বিস্তালয়ের 
বার্ষিক ব্যয় ৫৯৯,৯০০ ধার্ধা করিলে মোট ব্যয় ২,০০০,০০০ 
টেল পড়িবে। গুলি বারুদ ইত্যাদির ব্যয় বার্ষিক ৩,০০০,০০০ 
হইতে পারে। সমস্ত সৈন্ত, স্কুল ও গুলিবারুদ বাবদ 
বার্ষিক ব্যয়- ৩২,৪*০,০*০ টেল হইবে। এই -ব্যয়ে 
কার্যকারী সৈম্ত-রাখা-যাইতে পারিবে! যাহার! নিয়মিত 
ককর্ধ্য করিবে, (অর্থাৎ যাহারা 2005 50%106 এ থাকিবে) 
তাহাদিগকে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্ত কার্ধ্য করিতে 
হইবে 1. সেই নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অতীত হইলে, 


এই. সকল টসন্তদ্িগকে প্রথম রিজার্ব লিষ্টে রাখা হইবে, 


এবং এইমতে দ্বিতীয় রিজার্ব লিষ্টে পুরাতন সৈন্তদ্িগুকে 
রাখ। হইবে। যাহারা রিজার্ব লিষ্টে (reserve 118) 
, "থাকিবে, তাহাদের ব্যয় বার্ষিক ১৫,০০০,০০০ ধার্য্য করা 
যাইতে পারে। দশ, বদরের মধ্যে চীনদেশে পীচলক্ষ 
» সৈন্ত এক্টিভ, (২05৮6) ও রিজার্ব লিষ্টভুক্ত হইবে এবং 
তাহাদের “ব্যয় বার্ষিক ৪৭,৪০০১০০* অথবা হাট 
€০,০০০,০০০ হুইবে। 
-২। স্থল-সৈনিক-বিভাগে বিশেষ মন-দেওয়া কর্তব্য । 
কিন্তু তদপেক্ষাও অধিক প্রয়োজনীয় নৌ-সৈন্ত। কারণ, 
নৌ-সৈম্ত ঘারাই যে শত্রুকে দূরে রাখা যাইতে পারে, 
তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। চীনদেশে তিন বহর 
-ুদ্ধ-জাহাজ থাকা কর্তব্য, _উত্তর বহুর, দক্ষিণ বহর 'এবং 
১. মধ্য বহর। প্রতি বহরে ১০ খানা যুদ্ধ জাহাজ, ১০ খানা 
ক্রুদার, ১০ খানা জাঁহাজধ্বংসকারী, ৫০ থানা টর্পিডে। 
বোট -এবং ১০৫০০ নৌ-সেনার প্রয়োজন । এই সৈন্তের 
খরচ ১০৫০০০০ এবং প্রায় ৪০০ নৌঃসৈনিক কর্দচারীর 
বেতন ইত্যাদিতে ৬০০*০* ব্যয় হইবে। মোট এক 
এক বহরৈর জন্য ১৬৫০*০০ অথবা তিন ধহরের সমস্ত বায় 
,৪৯৫০০৯০.| তিন বহরের অন্ত ২৪০ খান! বৃহৎ ও ক্ষুদ্র 
জাহাজ খরিদ করিতে হইলে ২০০০০০০০০ লাগিবে। 
দশ বৎসরের জন্ত এই সংখ্যা নির্দিষ্ট রাখা উচিত। 


গ্রতিবর্ষে অন্ততঃ ছুই কোটি ঢেল দ্বারা নৃতন নুত্তন জাহাজ , 


প্রবাসী | 


[রথ ভাগ। 


খরিদ কা কর্তব্য ৷ অন্ততঃ তিনটি নৌধুদ্ধ বদ্তালয় 
থাক! উচিত৷ ' এই তিনটির ব্যয় বাবদ মোট পনের লক্ষ 
টেল ধাৰ্য্য করা কর্তব্য। এই মতে ০৮০৮ ব্যয় 
সৰ্কপ্তদ্ধ তিন কোটি টেল হইবে। ' 

৩। প্রতি সৈম্তদলের জন্ত গুলি বাকদের কারখানা 
থাক! উচিত। চারিটি কারখানার খরচ এককোটি টেল। 

৪। যখন ভূমির রাঁজন্বে এত অধিক আয় হইবে, 
এরূপ অনুমান কর! যায়, তখন এই স্থযোগে রাজকীয় 
কর্ণ্মচারিগণের বেতন উপযুক্ত মত বৃদ্ধি করা কর্তব্য। 
কেন না, তাহারা উপযুক্ত বেতন পাইলে প্রজার নিকট 
হইতে কোন আর্থিক সাহায্যের প্রত্যাশা করিবে না। 
গবর্ণমে্ট অবশ্ত জানেন যে, কতজন রাজকর্শচারীর 
প্রয়োজন। নিয়ে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তা! 
সম্ভবতঃ উপযুক্ত সংখ্যার কিছু অধিক বলিয়া! বোধ হইবে। 

€। কুড়ি হাজার টাউনশিপ অফিসার বা তহুসীলদ্বার 
প্রত্যেকের বেতন বার্ষিক তিন হাজার টেল হিসাবে 
ছয় কোটি টেল। তু’হাজার ডিস্ক ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেকের 
বেতন দশহাজার হিসাবে দুই কোটি টেল। ছুই শত 
গ্রীফেক্ট বা কমিসনার, প্রত্যেকের বার্ষিক কুড়ি হাজার 
হিসাবে চল্লিশ লক্ষ টেল। একশত টাওটাইয়ের প্রত্যেকের 
বার্ষিক বেতন ত্রিশ হাঁজার হিসাবে ত্রিশ লক্ষ টেল। 
দশজন লবণ বিভাগের কমিশনারের পঁরত্রিশ হাজার 
হিসাবে সাড়ে তিন লক্ষ । কুড়ি জন জজের চল্লিশ হাজার 
হিসাবে আট লক্ষ। কুড়িজন খাজাঞ্চির পঞ্চাশ হাজার 
হিসাবে দশ লক্ষ। কুড়িজন শাসনকর্তার বাট হাজার 
হিসাবে বার লক্ষ। দশজন গবর্ণর-জেনেরাল বা রাজ- 
প্রতিনিধির সত্তর হাজার হিসাবে সাত লক্ষ। আড়াই 
হাজার বড় ইয়ামিন বা কাছারীবাড়ীর প্রত্যেকের খরচ 
দশ হাজার হিসাবে পঁচিশ লক্ষ। কুড়ি হাজার ক্ষুদ্র 
ইয়ামিন বা কাছারীবাড়ীর প্রত্যেকের অন্ত এক হাজার 
হিসাবে দুই কোটি। পেকিনের বোর্ডের খরচ এক কোটি . 
কুড়ি লক্ষ। মাঞ্চু গ্যারিসন রা মাঞ্চুবংশীয় রক্ষক-সৈন্তদল 
১০ সংখ্যক সৈন্তের প্রত্যেকের দশ লক্ষ হিসাবে এক কোটি। 
- এবন্রকারে ছৃষ্ট হয় ষে, পিকিন ও মফস্বলের 
রাজকর্ম্নচারিগণের উপযুক্ত বেতন এবং তাহাদের কাছারী 


নম সংখ্যা।] 


বাড়ীর ও নানাবিধ গচ দিয়া সর্বসমেত মোটাসুটি লেন" 
কোটি. টেলের প্রয়োভন হইবে। 

bY বর্তমান সময়ে সমস্ত প্রদেশে স্কুল স্থাপিত 
হইতেছে। এই সকল স্কুল ও বিশ্ববিস্ালয়সমূহের 
উন্নতিকল্পে বার্ষিক -এক কোটি টেল ধার্য্য করা যাই 
সারে। 

৷ প্রত্যেক দেশেই ডাকঘরের উপকারিত! উপলব্ধ 
হইয়াছে । চীনদেশেও ডাকঘর স্থাপিত হ্ইয়াছে। 
ইহাতে যদিও বর্তমান সময়ে আয় অপেক্ষা ব্যয় কিল্ৎ 
অধিক হইবে, কিন্ত কানে এরূপ থাকিবে না। কয়েক 
নৎসরের মধ্যে ব্যর অপেক্ষা আয় বৃদ্ধি হইবে। ডাক 
খরের অন্ত বার্ষিক দশ লক্ষ টেল মঞ্জুর কর! কর্তব্য । 

৮। ভতারযোগে সংবাদ প্রেরণের আবশ্তকস্ত! 
মর্বাপেক্ষা অধিক। ডাকঘরের মত তার বিভাগেও 
পরে আয় বৃদ্ধি হই-ব। এন্ত বার্ষিক . পঞ্চাশ লক্ষ 
ধাৰ্য্য করা গেল। | 

৯। পাশ্চাত্যদেশসমূছে রাজ-পরিবার প্রতিপাললের 
ভন্ত বার্ষিক নির্দিষ্ট 'অর্থ ধার্য থাকে। চীনের রাল- 
পরিবারের ভরণপেষণের অন্তও বার্ষিক এক. কোট 
, টেল ধাৰ্য্য থাকা কর্তব-1 
১০। উপরোক্ত সমুদয় ব্যয় এবং বিদ্দেশীয় দেহা 


ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির বার্ষিক ব্যয় : পাঁচ কো3 


টেল ধরিলে সর্বসমেত্ত বন্ধিশ কোটি ষাট লক্ষ টেল হুইবে । 
পূর্বে দেখান হইয়াছে যে, ভূমির. রাজস্ব চল্লিক্ কোট 
টেল আদায় হইবার সম্ভাবনা । ইহা হইতে দেশ 
যাইতেছে যে, প্রতিবর্দে ব্যয় বাদে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ 
টেল মজুদ থাকিবে । এই উদ্বৃত্ত টাকার দ্বারা অন্যান 
উন্নতির কার্য .করা যাইতে পারে। কিন্তু টাকা উদ্ধৃত 
থাকিবে বলিয়া এই অর্থের অপব্যয় করা উচিত নয়? 
তূন্মর রাজস্ব বাদে লবণের কর ও বাণিজ্য-শুন্ধ প্রতি 
_ বর্ষে চারি কোটি কি পাঁচ কোটি টেল আদায় হইতে 
পারে । যখন এই তূসির রঙ্পশ্ব একবার আদায় হইবে 
এনং নিদ্বমমভ ব্যয় হইবে, তখন এই স্কল লবণের 
কর ও বাধিজ্য-শুন্ক কহিত করিয়! . স্বাধীন বাণিজ্যে 
উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য ; এবং তখন কেবল খরার 


সার রবাটহার্ট < চীনের শাসনসংস্কার। 


৪৮৭ 


উন্নতি ও ধরবৃদধি হইবে, এরূপ আশা করা বইতে পারে। 


eT চতুৰ্থ প্রস্তাব 
“প্রথম প্রস্তাব দ্বার! দেখান হইয়াছে যে, স্যন্ত চীনদেশে 


'মোট-কত মউ বা একার জমি আছে এবং তাহা হইতে 
কৃত আয় হইতে পারে। কি প্রপালীতে হাঁজস্ব আদায় 
হইতে পারে, দ্বিতীয় প্রপ্তাবে. তাহার উল্লেৎ ক্রিয়াছি। 
তৃতীয় প্রস্তাবে এই রাজস্বের ব্যয়ের তালিকা দিয়াছি। 
প্রতি বিষয়ের জন্ত যে পরিমাণ অর্থ ধার্য্য হইয়াছে, তাছা 


সেই বিষয়ের জন্ত পর্যাপ্ত হুইয়াছে সন্দেহ লই । যদিও 
ব্যয়ের সমষ্টি অত্যস্ত অধিক, তাহ! হইলেও এই অধিক 
ব্যয় করিয়াও যথেষ্ট অর্থ উদ্ধৃত্ত থাকিবে। এই প্রণালী 
দ্বারা রাজব্ব আদায় করিলে কেবল যে - প্রজানসুহের উপর 


উৎপীড়ন কম হইবে, তাহা নহে, বরং. ক্রমে এই করভাত 


ভবিষ্যতে নূন হইবে সন্দেহ নাই। তৃস্বাবিগণ নিলে 


মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন এবং: কর্‌ প্রদান 
করিবেন, এবং তজ্জন্ত ইয়ামিন্‌ হইতে অধস্তন ক্্চারিগণ 


মফম্বলে গিয়া, প্রজার উপর উৎপীডুন কহিতে পারিবে 
না। 'অধিকন্ত রাজকর্ম্মচারিগণ অধিক পরিশাণে বেতন ০ 


পাইবেন, এবং তজ্জন্ত আপন.. আপন. পারির্বীরিক্ চিন্ত, 
‘পরিহার করিয়া সরকারী কার্য্যে অধিক মনেটযোগ প্রদান 


করিতে পারিবেন। এই মতে সাম্রাজ্যের লমুদয় খরচ 
এক জমির খাজানা, হুইডে - চানাইয়াও ক 
থাকিবে. 

এখন পূর্বাদেশে যুদ্ধ চলিতেছে। বেছ ০ দিতে 
পারেন না যে যুদ্ধে কাহার জয় হইবে এবং এই যুদ্ধই ব 


কতকাল স্থায়ী হইবে। কিন্ত যুদ্ধের লীলাক্ষেত চীনরাজ্য, 


এবং তজ্জন্থ নিশ্চয়ই চীনবাসীদিগকে বছ্‌বিষরে. ক্ষতিত্ন্ত 
হইতে হইবে। .যখন-যুদ্ধের অবসান হুইয়া শাস্তির প্রস্তাব 
আরম্ভ হইবে, তখন চীনকে পূর্ক এবং পশ্চিম দেশস্থ প্রশ্ন 
সকল লইয়া এক মহাসন্কটে পড়িতে হইবে । .এই জন্য 
চীনের কোনও সম্য বা. সুযোগ নষ্ট জর! কর্তব্য নহে। 
চীনের কর্তব্য কিসে আপনহার্থ এবং জাতীয় বজায় 
থাকে, ত্বিযয়ে বিশেষ চেষ্টা করা।, রান বলশালী 
, হইতে হইলে অর্থের ্রক্কোজন; এবং টীন্দেশরে : “এর 
হতুমির ক্বাদযই, প্রধান . মনন, -যাহার. উপুক্তূপ 


8৮৮ ধু 


'সধ্যবহারি করিলে» সত্বর সমস্ত ত আপদ বিপদ হইতে যুক্ত 


হইতে পারা যার ।' | 
৷ ১১ কেহ কেহ আমার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারেন, 
কেন না এই প্রস্তাব নূতন ধরণের । নূতন হইলেই ষে 


| 'তাহা অগ্রাহ্থ করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। 


‘কোন-প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বা অগ্রাহ করিতে হইলে 
তাঁহার নূতনত্ব বা পুরাতনত্বের বিচার না করিয়া 


প্রক্ভ- পক্ষে তাহার” গুণের বিচার করা কর্তব্য। 


"সবার কেহ কেহ রাজ্যের পুরাতন আইন কানুনের 


উল্লেখ করিয়া অতিরিক্ত করের বিরুদ্ধে আপত্তি উখাপন 


‘করিতে পারেন। কিন্তু এই সকল আপত্তির কোন 
"মুল্য নাই। 'যে প্রস্তাব কর! হইতেছে যে, তাহা 


- সময়োপযোগী এবং রাজ্যের উন্নতির উপযোগী । এরূপ 


'সহজ উপায়ে কার্ষ্যসিদ্ধি করিতে হইলে সকল কর্মচারীর 


স্তা়নিষ্ঠা, মনের একাগ্রতা এবং অধ্যবসীয়ের প্রয়োজন । 
খন এই প্রস্তাব রাজকীয় বিবেচনার জন্ত 'পেস্‌ হইবে, 
“তখন ইহা! বিশেষভাবে অধ্যয়ন কর! কর্তব্য, এবং বিচার 
“করিনা ধার্য্য করা কর্তব্য যে ইহা গ্রহণ করা হইবে, কি 
'অগ্রা করা হইবে। যদি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, তাহা 
হইলে ইহার অনুযায়ী কার্ধ্য করিতে হুকুম জরা কর্তব্য । 
“কাহিরও কোন আপত্তি শ্রবণ করা কর্তব্য নহে) এবং 
সেই আপত্তিকারী থে কেহ্‌ হউক না: কেন? তাহাঁকৈ 


দেখিতে হুইবে 'যে, আমার 'হিসাব ঠিক্‌ কি না, এবং 
প্রস্তাব সময়োপযোগী ও সুবিধাজনক কি না। ককন্ত 


. প্রস্তাবকারীর' কোন বিচার করা কর্তব্য নে । যদি 
"আমার এই প্রস্তাব স্থবিধাব্দন বলিয়া মনে হয়, তবে 
'বিলন্ব না করিয়া অগ্রসর হও, এবং শেষে দেখিতে পাইবে 


যে চীনে ক্রমে ক্রমে অধিক আয় হইবে এবং রাজা 
দঅধিক বলশালী হইবে» * 

' ' সার রবার্ট হার্ট অতি বিচক্ষণ ও চতুর লোক । -তিনি 
"বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যুদ্ধে জাপান বা রুষিয়া যে কেহই 
প্রবশ হউক, সেই চীনদেশের উপর আধিপত্যবিস্তার 
"করিতে চেষ্টা করিবে, এবং* তাঁহার পরামর্শ মত কাধ্য 
'করিলে সে 'আশঙ্া থাকিবে ন!। সাহ্বেগ্টণর ' নিকটঃ 


প্রবাসী | 


| ৪র্ঘ ভাগ । 
গুনিতে' পাই, তিনি অতি ভাযবান্‌ € লোক; ; চীনরাজ্যের 
স্বার্থ নষ্ট কর়িত্রা তাহার নিজের দেশের স্বার্থসিদ্ধি করিতে 
ক । এই -জন্ত পেকিনের সাহেবের! না কি 
ইহাকে ইংব্েজের শক্র মনে করেন। সম্প্রতি এই 
প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া বিলাতের টাইম্‌ন্পত্র সার রবার্ট 
হার্টকে খাস্‌ সীন! বলিয়া গাঁলিবর্ষণ করিয়াছে এবং নানা 
বিভ্রপ করিয়াছে । | | 

0 _ শ্রীরামলাল হাতির | 


উল ীকফটৈভন্। । 
(£) 


ভুবনেশ্বর বর্তমনি ধর্দা সাবডিভিজানের অন্তর্গত এবং 
খুদ সবডিভিন্ান পুরী ডিষ্রা্টের একটী বিভাগ । ভুবনেশ্বর 


হইতে পুরী নাইতে অনেকটা পথই খুর্দা বিভাগের মধ্য 


দিয়! । ভাগ, দয়া প্রভৃতি নদী ও তাহাদের শাখা প্রশাখা 
সনাথ ভূমি প্রতি বর্ষায় পলীপুর্ণ জলে প্লাবিত হওয়ায় 
শল্তপূর্ণা । ' রাজপথ -সুন্দর ; লেটারাইটময় মৃত্তিকা 
‘চিরন্তন আরুক্ত। ষোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারস্তেও পথের 
অবস্থা! অন্ত প্রকার থাকা সম্ভব নহে। ভুমি সেই লেটা- 
রাইটময়। শ্রীকষ্চচৈতন্ রাজপথ অবলম্বন করিয়া কাঠাতি- 


“পাড়া হুইয়া কমলপুরে উপনীত হইলেন। 
উপেক্ষা কর! কর্তব্য। এই প্রস্তাব বিবেচনার সময় ' 


“ধরণী ছাড়িয়া, কাঠাতিপাড়া দা 
পু - উত্তরিল কমলপুরে ৷” 
এ ঞজয়ানন্দ মিত্র 
বনাম দাসও বলিয়াছেন: ২:০৩, 
“এই মতে সর্বপথে সম্তোষে আনিতে 
উত্তরিল! আসি প্রভু কমলপুরেজে ৫" 


কমলপুরের পার্শ্বেই ভার্গবী বা ভাগী নদী। _ ইহা 
মিতাস্ত অপ্রশন্ত নহে, বর্ষাকালে নৌধানযোগ্য। শীত ও 
্রীষ্মকালেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকায় কমলপুরের নিকটে 
নিকটে অনেক দূর যাওয়া যায়। ভার্গবী অনেক ' ঘুরিয়া- 


“ফিরিয়া চিন্কা হৃদে মিশ্রিত হইয়াছে । বর্ষাকালে ইহা 


বিলক্ষণ ভ্রোতম্বতী। মুরারিগুপ্ড ঘোড়শ খৃষ্ট শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ভার্গবীকে “্মহাবীধ্যবততী” বলিয়! বর্ণনা 
করিয়াছেন শরকৃষ্ণচৈতন্তু *কমলপুরে পৌছিয়! নিত্যানন্দ, 


তলা পাপ পিত পি পাস পা? 


৯ম সংখ্যা 1] 


জগদানন্দ, দামোদৰ ও ও. সুদের সহিত ভা্গৰীত - 
অবগান্ধুন স্নান করিলেন 
নদীং হ্বার্ককতীং স ভা্গবীম্‌। 
তন্তাং কৃতস্নানহিধিঃ পুনৰ্ববাযৌ £ 
মুরারি। 

_তৎপরে তিনি দ'মোৰর ও জগদানন্দকে সঙ্গে লইয়া 

টন্থ কপোতেশ্বর- মহাদেবকে দর্শন করিতে গেলেন ; 
পৌত্তলিক _ সুত্রারি। 

কপোতেশ্বর মহটদেবের মন্দির কমলপুর হইতে চরি 
পচ ক্রোশ অস্তরে। ইহ:ও ভাগী নদীর নিকটে। মন্দির 
উড়ি ্তাপ্রণালির ; উডিয্যা অন্তান্ত মন্দিরের স্তায় ইহাতেও 
চারি প্রকোষ্ট। এখনও ৬কপোতেশ্বরের বিলক্ষণ 
প্রসিদ্ধি; এখনও ম:নক তীর্থযাঞ্জী কপোতেশ্বর মহাদেবের 
পুরা না করিয়া! উদ্বিস্তা্র তীর্ঘযাত্রা সম্পূর্ণ মনে করেন 
না। গোবিন্দ দস নিংরাজের মন্দিরের উল্লেখ করিয্সা- 
ছেন! | 

“মহাপ্রভু মুকুনর হস্তে নিজের সন্স্যাসদণ্ড দিয়া যান! | 
মুকুন্দ তাহা নিত্যাল্ন্দক্ে রাখিতে দিলেন। নিত্যাহন্দ 
কপোতেস্বর দর্শন করতে যান নাই। তিনি ভাগ্যবতী 
ভাবীর ধারেই ছিলেন; ভাবিলেন নিমাই স্্যাীর 
ৃ্যাস-চির- স্বণ্ত” উহাকে আর ধারণ করিতে দিবেন লা। 
তিনি' দখকে ভাক্ষিয়া তিন ভাগ, করিয়া ভার্গবীতে 
তামাইয়। দিলেন । খ্তীকৃত দণ্ড ভাসিয়া ভাসিয়া বোধহয় 
চিনকতৃদ-পথ দ্বারা গমন করিয়া! মহাসমুত্রের মহোর্স- 
বক্ষে কিছু দিন ক্রীড়া করিতে লাগিল। ভার্গলিও 
তদবধি শ্রগুভাঙ্গ” নাম ধারণ করিল। 


কমলপুরে ভাসি ভাগীনদী প্রান কৈল। 

7 “নিত্যানন্দ ভরতে ভু দণ্ড যে ধরিল। 

€'1-,7 _কপোতেহর দেখিতে গেল! ভক্তগণ সঙ্গে । 

০ এখ! নিজামন্দ তু কৈল দও ভঙ্গে ॥ ঘর 
LR স্রীচৈতন্তচরিতাস্বৃত ৷ ' 


4.৮':এই- দগুভঙ্গ লইয়া! শীকৃষ্ণচচৈতন্ত-সমংপ্রদায়িকগণ 
স্নেক -কথ| বলল্রাছেন ; এ সম্বন্ধে অনেক তর্তুও 
* হইয়াছে । আমর. তর্কে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক নাহু। 

তবে পুজঃপাদ, কবিকর্শপুব-যাহা. রাযি ছা উদ্ভুত 
করিয়াক্ষান্ত হইব  ' | 


2] শত! ২কমলপুরাবং প্রাদং লঙ্তিঅ, বিরলে ভঅ]দে। 
ঢ্রেউফনং. পেকুমিদুং 'সঙুগয়ো, গচ্ছণ্তসি দেবে, শিঅরট্তঅং 


উৎকলে রীকৃষণচৈতনয । | 


৪৮০ 
দেনস্ম দগুং নিচ্চাণণ্ৰ দেএণ (কিং এদেশ, দে স্তন্তঞিত বঈ 
মকৃশ্সি ণিকৃখিতেজ 1” - 

অনস্তর কমলপুর গ্রামে আসিয়া নদীতত স্বান করতঃ ভগ ন্‌ 
দেৰকুল দেখিতে অগ্রসর হইলেন এবং. নিত্যানন্দ ভশ্বনামের নিবডস্থ 


5 দ্ধ লইয়া! “ইহাতে কি প্রয়োজন” রিমা খ খন্ করতঃ ন তে 


নিক্ষেপ করিলেন। 

ভাবী তৎকালে নৌধানৈ পায় হইতে হইত । এখনও 
অনেক সময়ই পার.হুইতে নৌষানের আবশ্তক 1 প্রাক 
চৈতন্ত মানচর নৌষানে পার হইতে চাহিজ্নে!, তদেশ- 
প্রচলিত উপাখ্যান এই যে মাঝী প্রথমতঃ সম্মত হইল না 
সে মূল্য চাহিল। সয়্যাপীগপ নিঃস্ব, তাহ-দর কপির 
নাই। ্রীকটৈতন্ত মাঝির সহিত কথা কহিতে কহি ত 
তাহাকে চতুভূর্ মৃত্তি দেখাইলেন ৷ মাহি তাহাচেও 
নরম হুইল না। সে বলিল"__প্ঠাকুর, আমাদের ছেলে 
অনেক চতুভূক্জ মুর্তি-আাছে, ইহ! আর নৃতন কি + তখন 
মহাপ্রভু বড়তুলমুর্তি দেখাইলেন এবং সেই মুনি 
উৎকলে বিশেষ আদৃত । | 

বস্তুতঃ বিষ্ণুর চতুভূক্জমৃ্তিই ' সর্বা দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহাই পুরাতন--সত্যযুগের। দ্বিতুজ নুরলীধর চুক্তি 
বালগোপালের--ইহা! বিরল। চৈতন্য মহাপ্রভু এই শৃপ্তি 
রেমুণায় ও সাক্ষীগোপালে দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। 
দ্বিভুজ্র মূর্তি দাপরের ৷ চৈতন্ত মহাএভু কলিযুগে যড় সুজ 
মুণ্ডি দেখাইলেন কেন ? কবি কর্ণপুর বলিয়াছেন: 

ভুন্ৈঃ যড় তিরেভিঃ সমাখ্যাতি.কশ্চিন্‌ - 
| নিসর্গোপ্রধড় বর্সহপ্তেতি ভোন্বাং। - 
| বয়ং ভ্রমহে হে মহেচ্ছ ত্বষেতি 
রী শ্তুরবরদো ভক্তি প্রেমদশ্চ। » 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে; আপনার ছাল হস্ত ফড়িপু- 


বিনাশের চিহ্‌ ; যড়.ভু্ ঘর! আপনি উগ্র রপুকে হিনাশ কভিতে- * 


ছেদ। কিন্তু আমর! বলি যে, চারিটা হাতে চ্ুর্ধর্থকলপ্রদ এবং 
অপর ছুইটীর নধ্যে একটা ভূক্তিপ্রদূ ও অপরটী পরে” 


প্রকণচৈতন্ত যড়তুজ দ্বারা উৎকলে ভক্তি ও ব্রেম 
ধৰ্ম্ম ও চতুবর্থফল ্রদায়িনী শক্তির প্রচার করিয়াছিলেন I 

শ্রীকফটৈতন্ত অন্থুচরগণের সহিত ভাগ্যৱতী . ভার্গশীর 
অপর পারে পৌছিয়া জগগ্সাথদেবের শ্রীমন্দিদের গগনন্দ্শী 
চূড়া দেখিতে পাইলেন। দে ধয্াই হরিপ্রোসোন্বত্ত রাহিক- 
স্জ্ঞারিহীন, হইয়া ইনি? পতিত হইয়| করার মন্ত 
$ হইলেন Le 


9 


8৯০ প্রবাসী । - | ৪র্থ ভাগ। ' 
ki “ততোহবলোক্যাপ্তহরেঃ সমদিরং "্অত্রহ্া-বিশারদন্ড জামাতা 
টা দা দত 
কাস্তা। ১৯১৬ | বিলাস-বিশেষাভিজ্ঞঃ 1” কবিকর্ণপুর ৷ 
প্রভঞ্জনাকল্পিতচেলকত্তৈ আঠারনাল! পুরী যাইবার পথে একটা প্রসিদ্ধ স্থান। 
> রা টা সুরারি। কিছু কাল পূর্ব পর্যন্ত এখানেই পুরীর যাত্রীগণের নিকটে, 
বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন: গুন্ধগ্হণ করা হইত । চৈতন্যদেব যখন আঠারনালায় 
শূরীদেউল ধ্বজমাত্র দেখিলেন দুরে । উপস্থিত হইলেন, তখন হিন্দুরাজচুড়ামণি প্রতাপরুদ্র কর- 
প্রবেশিলা প্রভু নিজ আনন্দসাগরে ॥ গ্রহণ করিতেন ন!। তখন (সা) হয় নাই। ব্রিটীশ 
de Sling abt {= _ গবর্ণমেন্ট এখন তাহা উঠাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখনও 
জ্ীচৈতন্ততাগবত। সেখানে টেক্সলারোগার ঘর রহিয়াছে। এখনও তথায় 


গোবিন্দ দাস (গোবিন্দ কামার) মহাপ্রভুর পরিচয্যার্থ 
- সঙ্গে থাকিতেন। তিনি তাহার কড়চায় বলিয়াছেন, 
“ধ্বজা দেখি মহা প্রভু পড়িল ধরায় ॥ রর 
এমন অশ্রু ধেগ দেখি নাই কভু ৷ 
পঞ্ধিল করিল ধর! অক্রশ্রোতে প্রভূ ॥ " as 
হা হা প্র জগন্নাথ বলিয়া পীহরি। 
ভাসাইলা ভূমিতল অ্রপাত করি | 
-আছাড়ি বিছাড়ি পড়ে উভরায় কাদে। 
& সমুখে বাহারে দেখে বাহপাশে ছাদে ॥ 
* এ দেখ কৃষ্ণ মোর নাচে গোপাধ বেশে। 
* আহ! মরি কত শোভা হইয়াছে কেশে । 
« ক্রমশঃ গমন করিতে করতে' সকলেই -আঠারনালায় 
উপস্থিত হুইলেন। 
“আইলেন মাত্র প্রভু আঠীরনালায় 18 
স্বভাব সম্বর্ণ কৈলা গৌরয়ার | ক 
জুঁচৈতন্তভাগবত । 
চলিতে চলিতে আইল! আঠারমালায়। 
| তাহ! আসি প্রভু কিছু বাহ্‌ প্রকাশিলা 1” 
" আঠীরনালা পুক্রযোত্তম প্রদেশের দ্বার বলিলেওঁ হুয়। 
নিত্যানন্দ, দামোদর, জগদানন্ৰ ও মুকুন্দ ও গোবিন্দ দাস 
(কামার) সকলেই 'প্রেমাবিষ্ট ; 'কিন্ত আঠারনালার 
আসিয়! সকলেই ভাবিতে লাগিলেন “আমরা ত পুরীতে 
আসিয়া উপস্থিত হইলাম এখন কিরূপে কি উপায়ে 
জগঙ্গাথদেবের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করি।৮ সেই চিন্তায় 
- তাহার! ক্ষণকালের নিমিত্ত চৈতন্তদেব সহ মাঙ্কুযিক ভাব 


অবলম্বন করিল। তখন তাহাদের গোপীনাথ আচার্যের 


কগ্না মনে পড়িল।' তিনি তা ভগিনীপতি এবং + 


হিন্ুধ্ম্মবিদ্বেষিগণের বিবেষের চিহু দেদীপ্যমান রহিয়াছে । 
আবার কি পুরীর “Pili 19৮ হইবে ? 

যাহা হউজ, আঠারনাল! হিন্দুদিগের শিল্পনৈপুণ্যের 
স্থায়ী চিহু। কতশতবর্ধ অতীত হইয়াছে; মধুমতীর 
কতশতবর্ষের বর্ষার জলের শত এই আঠারটানালায় 
ঘাত প্রতিঘাত করিয়াছে, কত কাল সূর্য্যরশ্মি ও 
বারিবর্ষণ ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে, কিছুতেই নালাগুলির 
ক্ষতি হয় নাই ' মুটিয়া অথবা মধুপুর নদী এককালে খুব 
শ্রোতশ্বতী ছিল। পার. হইতে যাত্রীগণের বিশেষ কষ্ট 
হইত । পুরী-গমনপথ সুগম করিবার জন্য য়া! মৎস্য 
কেশরী ১০৩৮ হইতে ১৯৫০ খঃ মধ্যে ইহা নিৰ্ম্মাণ করান । 
সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ইহ! নির্শ্মাণ 
করেন। নদীর আত ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়াছে কিন্ত 
আঠারটা খিলান হিন্দুদিগের পূর্ভতবিভাগের অক্ষত নিদর্শন- 
স্বরূপ জ্বাজ্ছল্যমান রহিয়াছে। কটকসহরের কাট্‌ 
জড়ীয় ‘‘Pivement” যেরূপ কীর্তি, আঠারনালাও 
তদহুরূপ কীন্তি। প্রবাদ আছে যে সহত্র নরমুগ্ুপ্রোথিত 
হুইয়া আঠারনালা প্রস্তুত হুইয়াছিল। সে কথা যে মিথ্যা 
তথ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে ন! । অন্তান্ত নদীতে সাঁকো 
প্রস্তুতের "সময় এইরূপ নরসুণডস্থাপনের প্রবাদ আছে 
বলা বাহুল্য যে আঠারটী ফৌকরই প্রস্তর নির্ষিত। . . 

শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্ক মাঘ মাসের প্রথমেই পুরুষোত্তমে 
পৌছিলেন, ক্ছদ্িনের , পথশ্রান্তির আপাততঃ অবসান 


‘- "৪ হইল। 'চিরাহ্সিত জগয়াথদ্বেবের দর্শন এখন সহজ হইল। 





শ্রীযুক্ত গকুলদ্বাস কাহনদাস পারেখ। 


Kuntajine Press, Calcumas 


৯ম সংখ্যা ।] 


উর 
শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবেন স্থির করিরা সাহুচরে চক্রতীর্থে 
গমন করিলেন। 


“চক্রেণ চকে স্বয্নয্প্রচক্রিণী 
, তীৰ্ঘং মহেশায হনীপ্রিমততটম্‌। 
' স্নাস্বা চ যস্মিন বলে কমা! 
স্ততাণ্ড গত্বা বিধিবচ্চকার। 
্বাত্বা ততঃ শব্করসিঙ্গমীশলরে! 
ভ্রপন্নযোরং প্রণন ম দণ্বৎ 
স্বত্ব মহ্শম্ততিতিঃ সথমঙ্গলৈ- 
অর্গাম যন্ডেণ মহ লয়ং প্রতৃঃ 1” মুরারি ৷ 
. চক্রুতীর্থ বালগণ্ডিনালার ধারে মহোদধির তীরে। 
অনতিদূরেই চক্রন্যরায়ণের মন্দির। এক্ষণে চক্রতর্থ 
একটা সুমিষ্ট জলপূৰ্ণ ক্ষুদ্র পুফরিণী। প্রবাদ যে এই 
চক্রতীর্থের ধারেই ব্রহ্মনারু ভাসিয়া আসিয়াছিল এবং সেই 
্ৰহ্মদারু দ্বারা জগন্নাথদেবের শ্রীমতি প্রথম গঠিত হয়।- 
শীকষ্ণচৈতন্ত মহোদধির ধারে উপস্থিত হুইয়! কি 
ভাবে ভাবুক হুইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কোন প্রামাণিক 
গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া বায় না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে মা- 
বিষ্ণু স্বয়ং রহিয়াছেন, সেখানে বিষ্ণুর অনবধারণীয় মুত্র 


~~ পা ৩ পা 


তায় মূর্তি দেখিয়া কাহারও উল্লাসিত না হওয়া অসম্ভব “ 


নছে। কিন্তু মহাসমুদ্রের সীমান্তরছিত নীলাভ মূর্ত 
দর্শনে কাহার মন মহিনাপুর্ণ ছইয়! বিস্কারিত না হয়। 
“তাং তাষবদহ প্রতিপদ্যমানং 
স্থতং দশ ব্যাপ্য দিশে। সহিয়া 
বিষ্গো্রিবাস্ঞানবধ|রণীষম্‌ 
ইদৃজযা লপমিনত্বঘা বা | রখুবংশ। 
মহাসমুদ্্র কেবল সীমাশৃণ্ত বিস্তারেই মহিমাশুণে মনকে 


আকর্ষণ করেন না| বখন বায়ুর গ্রাবগ্য নাই তখনও 


উর্ন্মিকলাপ ধারাবাহি রূপে একের পর আর একনী 


আসিয়া বেলাহূমি আক্রমণ করিতেছে । তরঙ্গমাল! 
দেখিয়া মনে হয় £_ 

*বেলানিলাহ প্রস্থতা ভুজঙ্গাঃ 

মহোর্শি বিক্ষদ্থু নির্বিশেষাঃ] রঘুবংশ। 


প্রতি হিল্লোলের উপর যেন সহস্র সহ গোখুরা সাপ 
ফ্রণ! তুলিয়া বেলাভূমির বারুক্লার দিকে ধাবমান কিন্ত 
বালুকা স্পর্শমাত্র সকলেই হেন মহামন্ত্রের বলে মহাসাগরেই 
নিমীলিত হইতেছে ; সে তরঙ্গই বা কোথায়-_সর্পফল- 
স্বাশিই বা কোথায় | 


~~ 


-উৎকলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | 
মন চিরন্তন পবিত্র, কিন্তু সান করিয়া পবিত্রদেহে | 


৪৯১ 
“তোছে জনমি পুনঃ ভোহে সমারিত, 
সাগর লহর সমান! ]* বিব্যাপতি ৷ 
 নীলিনলীনাভ জলরাশিন্তে হুর্ধ্যরশ্মিই বা কি অপূর্ব 
আকার ধারণ করিয়া থাকে। হিমলয়ের উচ্চ শিখর 
প্রদেশ, কাঞ্চিনজঙ্ঘা, হূর্যযরশ্থিতে তগুকাঞ্চনেন স্তায় পরি- 
দৃশ্তমান | ইহা সুদৃপ্ত ও স্ুরম্য। কিন্তু নীলিময় তরঙ্গ- 
মালায় আলোড়িত, মহাসমুদ্রের কি মহিমা | সহঅ সহজ 
অর্ণবপোতেও সে নীলিরাশির কিছুই করিতে পারে না। 
আবার মহাসমুদ্রে দিবা রাত্রি ঝড়ের শব্দ--মেব-নিস্বন 
বা দূর হইতে শ্রুত বাস্পীয় রথের শব্ধ! মহাপ্রভুর অন্ুচ্র 
গোবিন্দ দাস (কামার) ফে ভাবে বেলাভূমি দেখিয়া- 
ছিলেন তাহ! এই £-__ 
“পর্বত কানন আদি লাহি সেই হাই । 
কেবল সিন্ধুর শব্দ শুলিবায়ে পাই । 
বড় বড় তরঙ্গ আসিয়া সেইখানে! 
ঈশ্বরের গুণগান করিহে সম্ভানে। 
, সে ভাব দেখিলে চিত্ত হয় আনন্দিত । 
ভাবের উদ্য়ে দেহ হৈল পুলকিত ॥ 
পর্বত সমান বালি হৈয়ে স্ত পাক র। 
ঈশ্বরের গুণ যেন করিচছ বিস্তার । 
হ' ছ' শব্দে সমুদ্র ডাকিছে নিরস্তত্ন। 
কি কব অধিক সেথা সকলি হথদ্দ্ 1” ৯ 
শ্রীকষচৈতন্ত চক্রতীর্থে দেহ সন্মািত করিয়া উদ্ঘ- 
শ্বাসে শ্রীমন্দিরাভিমুখ হইলেন। | 
আঠারনালা হইতে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির দর্শন 
করিয়া মহাপ্রভুর যে দশ। হইয়াছিক্ষ তৎসম্ন্ধে মুরারি 
বলিয়াছেন__ 
“প্রাসাদমালোক্য জগ্গৎপতেমু্ 
মুছঃ স্থলন্‌ নেত্রজবারিধারয়! | 
শৃঙ্গ:হুমেরোরিব নির্বর।ম্থিত- 
স্তীর্থং সৃকণ্ডোরগমৎ সুতস্ত"” 
জীমন্দিরে বলরাম ও সুল্দ্রার সছিত জ+ম্নাৎদেবকে 
দর্শনার্থ গমনপথে তাহার ষে দশা হইয়াছিল তাঁহাও মুরারি 
বলিয়াছেনঃ o 
প্ৰনৃষ্টবোমা নংনাজরারিভি: 
পরীতবক্ষাঃ পরদাত্মুচিন্তর। ৷ 
বিবেশ দেবেশগৃহং মহোঁৎ্সঘঃ 
নমাম দৃষ্ট ! জগভাংগতিং গুন্‌ 
শ্রীক্বষ্ণচচৈতান্ক যতদূর সম্ভব ক্রুতপদ্ধে নীলাচলের পূর্বা- 


. "(দিকের ঘারে উপস্থিত হইলেনু । এইঘারের লাম “সিংহ- 


৪৯২ 


ঘার,” কারণ দ্বারের উতর পার্থে সহি আছে। 
এক্ষণে সম্মুখে অরুপ-্তস্ভ। ইহা প্রায় ২৩ হাত উচ্চ। 
স্তম্ভের মধ্যভাগে যোড়শান্ত্র। পূর্বে এই অপূর্ব স্তম্ভ 
অর্কক্ষেত্জে মন্দিরের সন্মুখে ছিল। কথিত আছে মহা- 


রাষ্ট্ীয়দিগের রাদ্তত্বকালে ইহা তথা হইতে আনীত 


হইয়াছে কোনার্ক হইতে এরূপ স্তম্ভ আনয়ন করা 
সহজ নহে, কির্ূপে ও কত ব্যয়ে আনীত হইয়াছে তাহা 
এখন অজ্ঞাত । যাহা হউক, অরুণ-স্তস্ত দেখিয়াই চিন্তা- 
শীল মাত্ৰকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। 

নীলাচলক্ষেত্র চতুর্দিকে লাটারাইট প্রস্তর- নিশ্িত 
প্রাচীর বেষ্টিত । প্রাচীর উচ্চে ১৬ হাত । যাজপুরের 
বিরজাদেবীর মন্দির এবং একাত্রকাননে ভুবনেশ্বরের 
মন্দিরও ক্লোরাইট প্রস্তরনির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত। কিন্ত 
সে সকল প্রাচীরের অবস্থা এখন ভাল নয়। নীলাচলে্রে 
প্রাচীর সুন্দর অবস্থায় আছে। এই বিশাল প্রাচীর গাঙ্গ- 
বংশীয় রাজা পুরুষোত্তম দেব নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
কেবল সিংহদ্বারের শিল্পনৈপুণ্যও হিন্দুকীর্ঠির যথেষ্ট 
পরিচায়ক । উপরের ছাদ ‘পিরামিড’ আকারে নির্মিত 
প্রশস্ত দরজা কৃষ্ণক্লোরাইট প্রন্তরে নির্মিত ও বহুবিধ 
কারুকার্য্যে মণ্ডিত । কপাট দুইটা শাল কাষ্ঠের। উপরে 
" নবগ্রহের মৃত্তি অন্কিত। উড়িষ্যার প্রচলিত রীত্যন্ুসারে 
দ্বারদেশে জয় ও. বিজয়ের মূত্তি জীবস্ত স্বরূপ বর্তমান । 
পুর্বার দিয় প্রবেশ করিয়া বামভাগে শ্শ্রীকাশীবিশ্বনাথ” 
- ও. শ্রীরামচন্ত্রমৃত্তি। লোকের সর্বদাই কোলাহলময় 
গতিবিধি। তাহার পর নীলাচলে উঠিবার সোপান। 
২২টী পৈঠ1 উঠিয়া-শ্ৰীমন্দিরের প্রান | তদনস্তর শ্রীমন্দির, 
শ্রীমন্দিরেপ্ধ কেবল পূর্বদিকের সিংহমৃত্ডিযুক্ত শিল্পনৈপুণ্য 
ও কারুকার্ধ্য বর্ণনাতীত। 

শ্রীমন্দির রাজা অনঙ্জাভীম দেব দ্বাদশ খৃষ্টানদের শেষ 
ভাগে নির্মাণ করাইয়াছিঙ্লেন। বর্তমান মন্দিরের গ্রধান 
. প্রাধান অংশ শ্রীক্ৃ্ণচৈতন্তর সময়ের পূর্বেই নির্শিত ; 
দাক্ষিণাত্য রীত্যন্থলারে মন্দির চারিঅংশে বিভক্ত 
পূর্বদিকে ভোগমওপ, :তৎপঞ্চিমে নাটমন্দির, তাহার পর 
জগমোন বা মৌহন_এবং সর্বপশ্চিমে জগন্নাথদেবের মূল 
মন্দির। মন্দিরের চারিটা অংশই বিলক্ষণ গ্রশৃন্ত। ভোগ 


.. প্রবানী।, 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


মণ্ডপ ৫৮১৫৪ ফুট। দেওয়ালে অতি সুন্দর কারুকার্য, 
ছাদ দেখিতে চতুফ্ষোণ প্পিরমিডের” স্কায়। এখানে অন্প- 
ভোগ হইয়া থাকে, অধিকাংশ সময়ই ভোগ-মন্দিরে প্রবেশ 
নিষিদ্ধ। 

নাটমন্দিরও বিলক্ষণ প্রশস্ত । ইহা ৮১৮০ ফুট| 
চারিদিকে চারিটা দ্বার ; পূর্বা দ্বারে জয় ও বিজয়ের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র মুর্তি । দেওয়াল অনলঙ্কৃত। 

“মোহন*ও ৮৭ ১৫৮* ফুট ; ছাদ ৮* হাত উচ্চ ইহার 
চতুদ্ধিক কারুকার্য্যে দেওয়ালে' অঙ্কিত দেবমূত্তি ও 
পূরুষোত্তম দেবের দক্ষিণবিজয়ের প্রতিলিপি। কৃষ্ণ- 
লীলারও অনেক প্রতিলিপি আছে। 

মূল মন্দিরও ৮০ ২৮০ ফুট । মন্দিরের চূড়া ১২৮ হাত 
উচ্চ। এরূপ উচ্চচুড়া অতি বিরল। 

মহাপ্রভু শ্রীমন্দির দর্শন করিয়াই ভক্তিভাবে অধীর 
হইয়া! পড়িলেন। 
প্রভুর মন্দির হেরি-কীদে উভরায়। 
কখন আছাড় খেয়ে পড়য়ে ধরায় ] 
বেগে গিয়া ধুলা পায় প্রভুর ছুয্ারে। 
অশ্রতোতে বিষ্ণুমূর্তি দেখিতে না পারে ॥ 
আছাড়ি বিছাড়ি চীৎকার বিলুঠন । 


লক্ষ লোক আসে ভাব করিতে দর্শন 1” 
গ্রোবিন্দদাস। 


তিনি মন্দিরাভ্যস্তরে গমন-করিলেন এবং মহাভক্তিতে 
পরিপুণ হইয়া হৃদয়ের আবেগে প্রথমতঃ সম্মুখস্থ গকুড়ন্তস্ত 
হস্তবেষ্টন করিয়া ধরিলেন। এই স্তস্ত “মোহনের” ভিতর 
ইহাতে বিলক্ষণ শিল্পনৈপুণ্য ; এমন কি আর কিছু 
না দেখিলেও জগন্নাথদেবের সম্মুখস্থ বৈনতেয়কে দেখিলেই 
তৃপ্ত হইতে হয়। 
গরুড়ের স্তস্ত শিধ। আকড়ি ধরিল]। 
কপাল কাটিয়া রক্ত বহিতে লাগিল| ৷ গোবিন্দদাস। 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত অভীগ্সিত মহাবিষ্ণু দর্শন করিলেন । 
বলরাম, সুভদ্রী ও সুদর্শনচক্র সহ জগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিয়া কাহার না ভক্তির উদ্রেক হয়? পুরীর শ্রীমন্দিরে” 


হিন্দু ভিন্ন কেহ প্রবেশ করিতে পারে না__কোন হিন্দুর 


মহাবিষুদর্শনে শরীর রোমাঞ্চিত ও মন শাস্তিরসে আর্ত 
না হয়? ভক্তির আলয়--বিষ্ণুপ্রেমের উত্স-_ মহাপ্রতুর 
কি দশা হইয়াছিল!  * 


চকা 


পপাত ভূমৌ পুনরেব দণ্ডবন্‌ 

নমন্‌ মুহুঃ প্রেমভরাকুলাননঃ । 

ততঃ ক্ষণান্‌ সুষ্টিকরং বিভাবয়ন্‌ 

জগৎপতিং দোহতিরুরোদ বিহ্বলঃ ॥ মুরারি ॥ 
“হেনকালে গৌরচন্দ্র জগতজীবন । 
দেখিলেন জগন্নাথ স্থভত্র। সংকর্ষণ ॥ 


* ক * * 


ক্ষণেক পড়িল হই আনন্দে মুচ্ছিত। 
কে বুঝায় ঈশ্বরের অগাধ চরিত্র ॥ 


সম্মুখে রত্ববেদীর উপর উত্তরদিকে ওঁকাররূপী জগন্লাথ- 
দেব। অপর দিকে শুত্রকাস্তি হলধরের চিহুম্বরূপ অপর 
কার মৃত্তি। ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে ভ্রাতৃবংসল! অভিমন্থ্যমাতা 
হৃভদ্রা। সর্বোত্তরে সুদর্শনচক্র | প্রস্তরনির্িত চক- 
চিক্যমান্‌ রত্ববেদীর উপর এই দেবগণের চিহুস্বরূপ কারুময় 
মূর্তি চতুষ্টয়ের সন্মুখে সুবর্ণ নির্িত লক্ষী ূত্তি বিরাজমান্‌ । 
রজতময় ভূদেবীর মৃত্ডি ও অপর কয়েকটা পিত্তলে নির্মিত 
ভোগমৃত্তিও তথায় বিদ্যমান্। জগন্নাথ ও বলরামের হস্ত 
পাপীগণকে পঞ্জরস্থ করিয়া উদ্ধার করিবার নিমিত্ত 
বিস্তারিত। স্থতদ্রাদেবীর হস্ত নাই। বলদেবের সুতি 
৮৫ যব, জ্বগন্নাথের ৮৪, সুভদ্রার ৫৪, সুদর্শনের ৮৮ ও 
লক্ষ্মীর মৃত্ডি ৪ যব মাত্র। স্ুভদ্রার হস্ত না থাকা সহুন্ধে 


ছুই খণ্ড শিলালিপি ৷ 


জেলা ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত গড়প্ড়া 
একটি প্রাচীন গ্রাম । এই গ্রামটি মহকুমা হইতে উত্তর 
দিকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এই গ্রামে আলীমন্দি 


Paw রই 





দম্ভবতঃ সেগুলি আরবী অক্ষর । এই ঢুইখানি শিলা- 
লিপির ফটোগ্রাফ উপরে দেওয়া হইল। 
এই দুইখণ্ড প্রস্তরফলক সেই মসজিদঘরে রাখা 


দুই খণ্ড শিলালিপি। 


NNSA NA St a St NT Nee NS ea Net ee na Na Ted পপ TN A Ne Neat Nap a ANA SANS Nat Ta Ne a ১০৯০৯ AA 


*বাদসাহেরপ্‌ অথবা শিলালিপি অন্থুসাতর আহুম্মপ্চ সাযহ্র ). 


৪৯৩ 
প্রবাদ এই যে, তাহার হস্ত সমুদ্রের ঘোর গর্জনের ভয়ে 
উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। , ৃ 
শীকৃষ্ণচৈতন্ত প্রেমে অস্থির হইয়া রত্্বেদীর উপর 
বিষুমুণ্তিকি আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ওংসুক্য প্রকাশ 
করিলেন। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইল! জস্থির ॥ 
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল। হাইঞ|1 
মন্দিরে পড়িল! প্রেমে আবিষ্ট হুইয়। ॥ 
চৈতন্-চরিভামৃভ | 
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হন্ধার । 
ইচ্ছ! হইল জগন্নাৰ কোলে করিবার ॥ রত 
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল । 
চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥" গ্রীচৈতন্তভাগবত । 
মুরছিত হৈল প্রভু গোবিন্দ দেখিয়া! ৷ 
যেন মৃতদেহ তথি রহিল পড়িয়।॥ গো/বিন্দদাগ । 
এই সময়ে বাসুদেব সার্ধভৌম তথায় উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি তৎকালে জগন্নাথদেবকে দর্শন করিতে 
ছিলেন। সার্বভৌম প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পরম পঞ্ডিত। 
সার্বভৌম তাহাকে কোলে করিয়া লইলেন এবং গশ্চাৎ ্‌ 
প্রহরীগণের সাহায্যে তাহাকে নিজ আশ্রমে লইক্া 
গেলেন। 





শীসারদবাচরণ মিত্র । 


আহম্মদ নামক একব্যক্তির বাড়ীতে একথান! জুন্মা- 
মসভিদ্‌ ঘর আছে। ঘরখানা পাকা নহে--কাচ!। এই 


ঘরে দুইথণ্ড উজ্জল কাল প্রপ্তরফনক রাখ! হইয়াছে। 
এক খানির উপরে পারসী অক্ষর খোদিত আছে, আর 
এক খানির অক্ষর এ অঞ্চলের কেহ পড়িতে পারে না, 


রর 


নব 
বৰ 


i PS 


হইয়া থাকিলেও এই মসঞ্ছিদের সহিত উহাদের কোন 
সম্পর্ক নাই । জনশ্রতিতে জানা যার, জাহাঙ্গীর 


























ছিল “সলই গ্রড়পাড়া ৷" শুনা যার, জাহাঙ্গীর বাদসাহ 
ই গ্রামে একটি গড় বা কেল্লা বানাইতে চাহিয়াছিলেন, 
সজন্ত ইহার নাম “গড়পাড়া” হইয়াছিল। আবার 
কহ কেহ এ গ্রামকে গোয়ালপাড়াও বলে। এই গ্রামে 
কটি বিশাল দীঘিকা ছিল, তাহার নাম ছিল “সাগর 
খি।* সেই দীঘির পাড়ে একটি প্রকাণ্ড বটগাছের 
তুলে একটী বড় ইষ্টকনির্শিতি মসজিদ গৃহ ছিল। 
সেই বটগাছের সাতটা ডালের উপরে নাকি এই 
কম সাতখানা পাথর ছিল। কিন্তু আমার একথা 
ত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না । সম্ভবতঃ সেই মসজিদের 
য়ে এই সকল গ্রাস্তরফলক বসান ছিল। কালক্রমে 
টা দীঘি, মসজিদ ও বটগাছ ধলেশ্বরী নদী উদরস্থ 
৷ ফেলে। তাহার মধ্য হইতে কোন ক্রমে এই 
[নি প্রস্তরফলক রক্ষা পাইয়াছিল। আলিমদ্দী 
হম্মদের জুন্মাঘরে থাকিয়া এই প্রস্তর ছুইখানি গ্রাম্য- 
কন খুব ভক্তি শ্রন্ধার পাত্র হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে 
ইহাদের অনুগ্রহ প্রার্থী হইয়া! ইহাদের নিকট দিন্নি 
করে। ইহাদের উপরে কোরাণসরিফের বয়াৎ 
ছে বলিয়াই বোধ হয় ইহারা লোকের ভক্তি 
| করিতেছে। 
থাকিলেও, এক্ষণে “সাগর দীঘি” নামক একখান! 
1 গুন! যায়, সেই দীর্খিক! ধলেশ্বরীতে ভাঙ্গিয়া 
নদীগর্ভে চর পড়িয়। এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
কগঞ্জের সব-রেজেন্টরার শ্রীযুক্ত মৌলবী দলিনুন্দীন 

হার একখানা প্রস্তরণিপির নিয়লিখিত পাঠ- 
রিয়া বাঙলা কবিতায় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন। | 








_বেস্মেলাহেৰ্‌ রাহ্যীনের রাহিম 

লাহে লাহা ইলা ল্লাহ্‌ মোহাম্মদার রান্থলোল্লাস্‌ 
চেরাগ ও মস্জেদ ও মেহরাব ও মেশ্বর 

আবুবকর ও ওমর ও ওস্মান ওহায়দর . 

_ জাখ্ত আজমৎ বআহদে আহম্মদ সাহ্‌ 3 








ই গ্রাম ধলেশ্বরী নদীর কুলে, ছিল, তখন উষ্থার & নাম 


'সাহের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। 


সেই সাগরদীঘি নদীগর্ভে বিলীন 


অনুবাদ 

পরম দয়াল দয়াময় জগদীশ 

ধাহার প্রশংসা বিঘোষিছে দশ দিশ; 

তিনিই উপান্ত  পুজ্য নাহি কেহ আর, a 

আরম্ভ তাহার নামে হইল ইহার। 

তাহার প্রেরিত মহম্মদ বার নাম। 

ভার প্রিয় চারি সহচর খ্যাত নাম ॥ | 

আবুবকর, ওমর, ওছমান আর আলী। .. 

প্রদীপ, মসজিদ, চাপ, বেদী যাকে বলি॥ ডে 

আহম্মদ মাহের কালে পড়িল আজমৎ 1 

ধৰ্ম্মপথ হেতু এ মনজি? সুবৃহৎ ৷ 

( শেষের দুহ পংক্তির অন্তুবাদ কর! হয় নাই ] ) 
এই বয়াৎ হইতে জানা যায়, যে মসজিদে এই প্রপ্তর- 
ফলক সংলগ্ন ছিল তাহ! জাহাঙ্গীরের সময়ে নহে আ 
তিনি কে 
সাহ তাহ! জানিবার উপায় নাই। ছর্ভাগ্যে 
এই শিলালিপির শেষ পংক্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। [ তাহাতে 
নাকি তারিখ লেখা ছিল। ৃ 
যদি কেহ অপর শিলালিপিখানার পি কারি. 

তাহা অস্থুবাদ সহিত এই পত্রিকায় প্রেরণ করেন, তবে ” 
বাধিত হইব । 









 কসাকৃ। 
ৃ র্‌ Pearson’ 3 Magazine ) 
বর্তমান রুষ-জাপান ুন্ধপ্রসঙ্গে যে ক 





নাম প্রায়ই শুনা যাইতেছে নিয়ে, তাহাদের গৌরবময়. গর 
জাতী বনের কিঞ্চিত আভাষ দেওয়া গেল। সে, 


















সাকগণের নামে যুরোপের শক্তিসমূহের সংকল্প 
এমন কি এই রুষ-জাপ যুদ্ধের পূর্ববাবধি } 
বলিয়া গণ্য ছিল, ৮. এখনও যে তাহা 


৯ম সংখ্যা। ] 


পলাল তি ১ শীত 


শৈপুণ্যে বা দ্ধৰ্ষতায় জগতের ' কোননাতি অপেক্ষা 
হীন তাহা নহে, তবে অশ্বারোহণ কৌশলে এখনও ত'হারা 
"দ্বিতীয় । এমন কে দে পশ্চিম এমেরিকাবাসী রাখাল 
(C০w-b০}) এ বিষক্তরে চির'প্রসিদ্ধ, যাহা অশ্ব নোহণ- 
‘চাতুর্ধ্য প্রবাদবান্যে পরিণত. হইয়াছে, তাহাক্কেত এই 
অন্তুতকর্ম্মা কসাক্‌ সৈন্তের লোকবিস্বয়কর অশ্বারোহণ ও 
অশ্বচালন নৈপুন্তের নিকট হার মানিতে হয়। 

ককেনন্‌ পর্বন্তমালার দক্ষিণে নৈসর্গিক সৌন্দ্য্যশালী 
যে সকল সবিস্তীর্ণ উপত্যকাভূমি আছে, অতি পূর কাল 
হইতে তথায় জর্জ্জিয়ান নামে এক প্রাচীনতম লাচ্য- 
বংশীয় সমরকুশল জাতি বাস করিত। বিগত শতাব্দীর 
প্রারস্তে তাহাদের জন্মভূমি রুষরাজ্যের অস্তর্ভু ক্ত হইবার 
পুর্বব পর্যাস্ত তাহারা স্বাধীনতার বিশ্তদ্ধ বায়ুতে নর্দ্ধিত 
হইতেছিল এই জর্জয়ানগণই আজ . রুষসারদীসৈস্ক- 
দলের মুকুটমণি। তাহাদের দেশ কালিফিয়ার স্তায় 
‘যেমন প্ররুতির লীলাভূমি, তাহার জলবাযুও ভন্দরপ 


মনোরম । পশ্চিম এমেরিকাবাসীদের সহিত তাহাদের ' 


জাতীয়জীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে। তাহাদদেরই 
স্তায় জর্জিয়াণগখ শৈশন হইতেই অশ্বারোহুণনিপুণ হয়) 
"যেন তাহার প্রত্যেকেই এই সংস্কার লইয়! জন্মগ্রহণ করে। 
তাহার! দগবন্ধ হইয়া এমেরিকার রাখালী প্রথায় বন্ত 
অশ্বদলকে পরিবেষ্টন কন্বত প্রত্যেকেই এক একটা অশ্বের 
গলায় রজ্জ,র ফাঁস পরাইয়! ধৃত করে এবং তাহাকে সম্পূর্ণ 
নিবন্বরূপে দখল করে। তখন একের অস্বেব উপর 
অন্তের কোনই অধিকার থাকে না। জর্জিয়ান হালকগণ 
সুশিক্ষিতের স্তায় অশ্বচালন ও বন্দুকের ব্যবহার বরিতে 
পারে। শৈশবেই তাহার! এই সকল-জাতীয় - বকশেষত্ব- 
ব্ঞক শৈক্ষালাভ করে। একজন বালক অপর 
বালককে কোন ব্বিশেষ কৌশল অভ্যাস করিতে ছেখিলে 
তখনই তাহার অন্ুকন্বণ করে এবং যতক্ষণ না মে সেই 


- সাধনায় সিন্ধ-হুয়, ততন্ষপ-কোন প্রকারেই নিরস্ত হব না।” 


রুষ সম্রাটের ‘৭p! 0০০৮ নান্দে -যে খাস রক্ষী- 
সৈম্ভ আছে তাহা! এই ক্ককেসন্‌ পর্বতবাসী সারকাশিয়ান, 
-জর্জিয়ান, এবং শ্রিভিন্ন বংশীয় কসাক্‌ সৈম্ত দ্বার গঠিত। 
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রি 


কসাকগৌরবগর্কিত জারের র্ষীসেনা তাই “জারের 
আপন কৌশলী অশ্বারোহীগণ” বলিয়া-অভিহিত হইয়াছে। 
'' ককেসিয়গণ অপরাপর কসাক্‌ হইতে উিন্ন : তাহারা 
তাহাদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে, স্বীয় মাতৃভাষায় 
কথা কহে, গবর্ণমেন্ট হইতে প্রাপ্ত জমি-আবাদ করে এবং 
করদান না করিয়া তৎপরিবর্ভে সৈনিকের কপ করিয়। 
থাকে। তাহার! কৃষ্ণ বর্ণের উচ্চ উষ্ণীষ, ওপরে দৃঢ়লগন 
বিলম্বিত চোগ! পরিধান করে। তাহারা টোটা'বাথিবার 
যেরুপালির কাজ করা তে'জদান ব্যবহার করে, তাহা বক্ষ 
-ও পৃষ্ঠবে্টন করিয়াহুধ্যালোকে ঝক্‌মক্‌ করিতে থাকে। 
এই পোষাক তাহার! ভারি পছন্দ জরে। তাহাদের অশ্ব- 
সজ্জাতেও বিশেষত্ব আছে । তাহাবা পান এন. থার্টি 
রাখে যে, অশ্বপৃষ্ঠে চাপিয়া বসিতে পারে লা এবং ভুতায় 
কীট! না পরিয়া তৎপরিবর্তে চান্ড়ার চাবুক ব্যবহার , 
1” সেই '“নাজ্কর দ্বারা কাটার কার্যা তিক 
“সিদ্ধ” হয়। রাঁজপুতের তরবারির স্তায় বসাকেশর অশ্বই 
তাহার পরম বন্ধু, তাহার নিত: সহচর ৷ - জপ: 
অশ্বারোহী উভয়েই যে কোন অনমনাহসের কাৰ্য্য করিতে 
সর্বদাই তৎপর ৷ -ককেসিয় কসাক্গণ 'অতিণর় গর্বিত 
প্রশংসাপ্রিয় এবং স্বীয় বাহাছুরী দেখাইতে সর্ধদা। প্রস্তত। 
গ্রাম্যমেলা বা কোন পর্বদনে স্বদেশে ব.সগ্গ্রমক্ষেত্রে 
তাহার! ' সার্বন্দী হুইয়া নানাবিধ অভূত্ত অশ্গারোহণ- 
‘কৌশল দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিনা থাকে? 
কেহ অশ্বপৃষ্ঠে সরলভাবে দণ্ডীয়মান হইয়া :বাম হস্তে 
প্লথভাবে রজ্জুধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবা-র সঞ্চালন 
করিতে থাকে। -এবং এই ভাবে অশ্ের উদ্ম্কন 2 ৬ 
প্ুতগতির ভালে তালে দোছুল্যমান . কলের - অস্মচর্্য 
সামঞ্জস্ত রক্ষা করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে এরং 
সমশ্বরে গান গাছিতে গাহিতে বন্মিত দর্শক মণ্ডলীর 
সম্মুখ দিয়া নিমেষের- মধ্যে 'অনৃত্য হইয়া যায় : কেহ রী 
অশ্বের দক্ষিণ পৃষ্ঠে স্বীয় বাম স্বন্ধ স্পর্শ করিয়া উর্পদে 
-ও অধোমুখে জিনের দুইদিক দঢৃড়মুটিতে ধারণ বরিয়া 
থাকে, অশ্ব তখন. সলশ্ফে ঝবড়গতিতে গহন. করে। 
তাঁহার পশ্চাতে অন্ত কেন কসাকু স্বীয় অশ্বের বিপরীত 


এই সারীসৈন্তদল ঘগতের, মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদর্শন । $-দিকে মুর; ফিরাইয়! ' প্রসারিত ॥হস্তযুগলের।' স্থার। কের 


রে 


তারসমতা! রা তে করিতে অগগ দুটাই দেয়। 
তাহাদের পক্ষে এই আসন অতীব সহজ । অন্য কোন 
জন রেকাবে পা রাখিয়। গতিশীল অশ্থের এক পার্শ্বে চিৎ 
হইয়! পড়ে, তাহার হত্তযুগল প্রায় ভূমি ম্পর্শ করে। 
সে অবলীনাক্রমে হেঁটমাথায় ঝুলিতে থাকে. কখনও 
অশ্বপার্শ্বে অধোমুখে লম্বমান হইয়া, কখনও খাড়া ছুই 
বা.এক পদ, কখন বিপরীত দিকে, যখন যাহার যেমন 
খেয়াল সে সেইভাবে শুইয়া, বসিয়া, অথবা দ্বীড়াইয়া অদ্ভুত 
ভঙ্গিতে উর্ধস্বীসে অশ্বকে দৌড় করায় এবং সার্কাস- 
ওয়ালাদের মতন চক্ষের পলকপাঁত হইতে না হইতে নানা- 
রূপ আসন পরিবর্তন করিতে থাকে । তাহার! দর্শকমণ্ডলীর 
সম্মুখ দিয়া ধাবিত হইবে কিন্তু অশ্বের অপর পৃষ্ঠে এমনি 
ভাবে লুকাইয়া শয়ন করিয়া বা ঝুঁকিয়া থাকিবে যে, 
সকলের মনে হইবে একদল আরোহীশুন্য স্থসন্জিত 
অশ্ব দৌড়িয়! গেল। এইরূপে কসাকগণ শক্রগণকে ও 
ফাঁকি দিয়া থাকে । অশ্বের একপার্থে চিৎ হইয়া এক 
পদ রেকাঁবে আটকাইয়া অন্য পদ খাড়াভাবে তুলিয়া 
* যাওয়াতে তাহাদের ভারি আমোদ হয়। কিন্তু অধোমুখ 
‘আরোহী যদি দৈবাৎ স্থানচ্যুত হইয়া তৃপতিত হয়, তখনই 
'তাহার গ্রীবা ভগ্ন হইয়া যায়। এই কারণেই প্রত্যেক 
গ্রাম্য উৎসবের দিন কতই না কসাক ভগ্রগ্রীব হইয়া গৃহে 
প্রত্যাবর্তন করে; তথাপি তাহাদের ভ্রক্ষেপ নাই। 
আরোগ্যলাভ করিবার পর পুনরায় পর্বদিনে সেইরূপ 
কৌশল দেখাইতে তাহার! পশ্চাৎপদ হয় না। 
একজন রুষীয় বলিবে কসাকদিগের ক্রমেই অবনতি 
হুইতেছে। পূর্বে তাহার! সমরক্ষেত্রে যেরূপ রণকৌশল 
দেখাইত, তাহার! বত সাহসী দুরদর্য এবং পুরুযোচিত ছিল 
এখন আর ঠিক তেমনটি নাই । কিন্তু যাহার! তাহাদিগকে 
জানে তাহার! বলে যে, পুনরায় যদি সেরূপ কোন ঘটনা 
উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে তাহাদের সেই সকল রণনৈপুণ্য 
প্রকাশ পাইবে এবং কসাকগণ যেমন ভয়ানক ও দুর্ধর্ষ 


ছিল পুনরায় সেই ভীষণ প্রকৃতির পরিচয় দিবে। কসাক- 


গণই রুষসৈন্তদলের চক্ষুকর্ণস্বূপ। তাহারা শিবির 
প্রাস্তস্থ থান! সকলের রক্ষণাবেক্ষণ, পত্রাদিবহন,- অগ্রগামী 


সেনার সংরক্ষণ, ইতন্ততঃ গমন্নাগমন প্রভৃতি যাবতীয় সাহস- ' 


প্রবাসী | 


[৪র্থ তাগ। 


শি. ও সত্বর সম্পাদনোপযোগী কর্ম নির্বাহ করিরা 
থাকে। কিন্তু অর্থই তাহাদের একমাত্র সহায়। 
তাহাদের যত কৌশলসহকৃতগতি, যত যশ ও নাম 
সমস্তই অশ্বের বাধ্যতার উপর, তাহাদের শিক্ষার 
উপর নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় ইঙ্জিতমাত্রে অশ্বগণ 
ভূপৃষ্ঠে শয়ন করে, সৈন্তগণ নিস্তদ্ধভাবে তাহাদের অস্তরাল 
হইতে মেঘান্তরালস্থিত মেঘনাদের স্কায় শত্রুর প্রতি অগ্নি- 
বৃষ্টি করিতে থাকে। কখনও বা এক স্থানে অশ্বগণকে 
ছাড়িয়া তাহারা পদব্রজে গুগুভাবে চতুর্দিকের সন্ধান 
লইয়া আইসে এবং নিদ্দিষ্ট স্থানে স্ব স্ব অশ্বকে প্রাপ্ত হয়। 
কথন কখন তাহারা অশ্বগণকে পশ্চাতে রাখিয়া পদত্রজে 
পদাতিক সৈন্তের কুচ. করিতে থাকে এবং শক্রগণ আক্রমণ 
করিতে আসিলে চকিতের মধ্যে স্ব স্ব অশ্বে আরোহণ 
করিয়া শক্রসৈ্তকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করত অরণ্যের মধ্যে 
যেরূপ বন্তঅশ্ব ধৃত করে, তদ্জরপ শক্র্পন্তের গলে রজ্জ্‌র 
ফা লাগাইয়া ভৃতলশায়ী করে। লুটতরাজ করিতে, 
সৈন্তদিগের রসদ সংগ্রহ করিতে ইহাদের সমকক্ষ আর 
নাই। তাহারা অশ্বপৃষ্ঠে রাশিকৃত দ্রব্য বোঝাই করিয়া ও 
ভাহাতে আরোহ্ণাণপযোগী স্থান করিয়া লইতে পারে। 
এইরূপে লুট করিয়া পলাইতে ইহারা সিদ্ধহস্ত । 

ককেপিয়ানদের মধ্যে অনেক'রাজন্ত আছে (76523) 
টেক্সাসের কর্ণেল বা লক্ষৌয়ের নবাবের স্তায় জর্জয়ার 
রাজন্যের সংখ্যা হয় না। তাহার! কুলমর্য্য:দায় অতিশয় 
গর্কিত। এই সন্ত্ান্ত বংশীয় বীর আশ্বারোহীগণ জাতীয় 
স্বাধীনতার চিত্র, স্বায়ত্বাধীন জন্মভূমির কথা, এবং শ্বাধীন 
যুগের সহস্র সুখের কাহিনী স্বরণ করিয়া এখন কতই ন! 
দুঃখ করে। এখনও তাহারা তাঁহাদের পৌরাণিক গৌরব- 
স্থৃতি, প্রাচীন রীতিনীতি, সেকালেব বীরত্ববাঞ্ক নৃতাগীত 
এবং আমোদ প্রমোদ বজায় রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু 
তাহাদের স্বাধীনতার উদ্দাম আনন্দে যে জাতী যন সংগীতের 
স্বরলহরী শৈলকানন অতিক্রম করিয়! দিগ্দিগাস্ত ভাসিয়া - 
যাইত ;--হায় ! সেই সুখের সংগীতগুলি এখন কি জানি 
এক বিষাদের সুরে গীত হইয়া থাকে । 


শশা 


৯ম সংখ্যা ।] 


এশিয়ার অনুবাদ । 


কথোপকথনের মধ্যে অধ্যাপক র--বলিলেন”“একেশের 
কিছু হবে টবে না, বাপু । ঘোর অন্বষ্টবাদেই এ জাতিটাকে 
খেয়েছে। মিষ্টার *--বলেছেন ”যে জাতি বেদান্ত দর্শন 
ও গীতার মত পুস্তক প্রণদন করিতে পারিয়াছে, সে তির 
প্রহিক উন্নতি আর কোন কালেই হবে না। সে ক্ষতির 
জাতীয়-জীবনে উন্নতির আশা দুরাশা।* 
গীতাসভার গীভাব্যাগ্য। হইতেছিল। পণ্ডিত নহাশয় 
সুললিত ভাষায় শ্রেতৃবৃন্দকে বুঝাইতেছিলেন, “এ স.সার 
অসার; এ জীবন নিশার শ্বপন ; সেই শ্রীহরির চন্রণই 
- একমাত্র সার। ক্রীহারই নাম কর, তাহারই অর্চলা কর, 
তাহারই প্রেমে মুগ্ধ হও; এ অসার সংসারবন্ধন হেদন 
কর। অনিত্যকে স্থাড়িবা যাহা নিত্য, যাহা সার, ত হার 
অন্বেষণে প্রবৃত্ত হও” 
অদূরে কালীভক্তর ভক্তিমধুর কণ্ঠনিঃস্থত স্দীত- 
ধ্বনি উঠিতেছিল, “যার কৰ্ম্ম সে করে মা, লোকে বলে 
আমি করি।” 
বাস্তবিকই এ জাতিৰ চারিদিকেই অনৃষ্টবাদ। « 
সংসারে আমাদের নিক্ষেবের কোনও ক্ষমতা নাই । এক 
অন্তেয় অলীষশক্তি আম-দিগকে যে ভাবে চালাইতেছে, 
আমরা সেই ভাবেই চলিতেছি। অন্যরূপ চলিবার জামা- 
দিগের কোনও স্বাধীনতা নাই। এই ভাবত এ জ-তির 
মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে বিধিয়াছে। এই ঘোর অদৃষ্টবিশ্বাসী জাতিন কি 
উন্নতির কোনও আলা আছে? কেহ কি এ জাতির উচতির 
কোনও উপায় বলিয়া দিতে পারে ? আমার হৃদন্ন হঃখ- 
ভারাক্রান্ত হইয়াছিল 
একদিন একটু স্সাশার আলোক দেখিলাম'। ক্লোন 
কারণে গ্রামের সি:দেশ্বর হাজ্দর। কাপত হুইয়া হলধর 
ঘোষকে বেশ কয়েক ঘা উত্বমমধ্যম দিয়া দিল । নষয়ান 
< হুলধর বুড়া বয়সে অনৃষ্টে এ অপমানওছিল বলিয়া! মস্তকে 
করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিছুত বসিল। কথাটা শ্রমের 
বাহিরে মাঠ রুষিকর্স্তনিরত হলধর পুত্র লম্শা 
ঘোষের নিকট পৌছি। ঘোষনন্দন পিতার সদৃশ 


" এসিঘার অদৃষ্টবাদ। 


HET ans ie EAE AY 


৪৯৭ 


বাক হাতে লইয়া ্যাথাকে কপালে শালাবে খুন্ব জরে না 


- হয় ফীসীই যাইব”, এই বলিয়! ক্রুতবেগে অপমানের 


প্রতিশোধ লইতে ছুটিল। আমায় প্রথমটা বড়ুই খটকা 
লাগিল। হলধর অদ্বৃষ্টের দোহাই দিয়া কাদিতে বসিল, 
আর তাহার ছেলে সে অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সারামারি 
করিতে ছুর্টিল। পাত্রভেদে ভাব বুঝি এই ভাবেই কাজ 
করে। | | 

আর একটু আশা হইল ।' মহামতি বাক্কল্‌ (50246) 
তাহার সভ্যতার ইতিবৃত্ত নামক গ্রন্থে ভব পাত্রতেদে 
কিরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাধ্য' করে তাহা বুঝাইয়াছেন। 
ফরাসী ও স্বছ এই হুই জাতির তিনি উদাহরণ লইয়াছেন। 
ফরাসীর ধর্ম রোমান ক্যাথলিক । উহ অত্যন্ত গোড়ামি 
ও বিবিধ কুসংস্কারে পুর্ণ । স্কচ্দিগের ধর্ম ত্রা্টষ্টযান্ট 
ধৰ্ম্ম উহা উদার ও কুসংস্ক'রবিহীন মর্ম্ম। অধ্ড এই ছুই 
জাতির জাতীয় চরিত্র তাহাদের ধর্মান্্যায়ী লহে। ক্ররাসী- 
গণ এউদার ও কুসংস্কারশূন্য, কিন্ত স্বচ্পরণ এগীড়া ও 
কুসংস্কারাপন্ন। 

এছেশেও এবিষয়ের উদাহরণ মিলে। বাঙ্গালারঞ 
উচ্চশ্রেণীস্থ ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থাদি জাতিগণ প্রান তান্ত্রিক 
ধৰ্ম্মাবলস্বী। তাস্ত্রিকধর্ নাম শুনিয়া লোকে প্ধসকা রা- 
দির বীভৎস ভাব কল্পনা করে। কিন্ত পূর্বোক্ত শ্রেণীর 
লোকের মধ্যে পানদোষ ও অন্তান্ত দোষ ' তুল্ন'য় অন্ত 
জাতীর অপেক্ষা কম ব্যতীত অধিক নহে। 

বন্ধিমচন্দ্রের পুস্তকপাঠে কাহারও 'শ্বদ্েক্হিটতযিণা 
প্রবৃত্তি ও ধর্মমভাব বন্ধিত ঢ্ইয়াছে দেখিয়াছি। রানার উহা 
পাঠে অনেকে কেবল ইয়ার্কী শিখে তাহাও দেশ যায়। , 
প্রতাপ বা সীতারামের চরিত্রপাঠে কেহ ক্কেহ তাহাদের 
চরিত্রের মহুদংশের অন্করুণ করিতে চেষ্টা করে। আবার 
অনেকে “্তাদবশ মহানুভাব ব্যক্তিবুন্দও যখন একবারে 
রিপুর হস্ত হইতে পরিআাঁণ' পান নাই, ভখন আমাদের 
মত সাধারণ লোকের পদে. পদে পদস্থলন ন! হুওয়াই 
অপস্ভব,” এই বলিয়া অকাৰ্য্য সাধনকালে- নিজেদের 
মনকে প্রবোধ দেয়। 

বিভিন্ন পাত্রে পড়িয়া অনৃষ্টবাদও এল্নপ অবস্থ্পর 


অবমাননার কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হুইয়া, এক & হইয়াছে! - চং 


০:8৯ 


* £অলসের অদৃষ্টবাদ এইরূপ-:-_“অদৃষ্টে থাকে, ত, 
খাটিলেও- পয়সা জুটিরে, না খাটিলেও জুটিবে। ' অনৃষ্টে 
নন থাকিলে কিছুতেই কিছু হবে .ন1। আনৃষ্টে থাকলে 
ঘুরে বসে থাকলেও, স্থখ হবে। ও দেখনা শ্রীদাম মুদদীর 
অদৃষ্ট] কি সুন্দর_-নোটেশাকের ক্ষেত নিড়চ্ছিল এমন 
সময়ে নিড়ানিতে কি একটা ঠক্‌ করিয়া ঠেকিল 1 খুঁড়ে 
বাহির করিয়া দেখে একটা কলসী আর তাহার ভিতরে 
রাশি রাশি সোনার মোহর । ওকেই. বলে বাবা অদৃষ্ট! 
আর খঁযে হরিমোহন এত পড়াশুনা করলে; এত দেশ 
বিদেশ ঘোরাঘুরি করলে ; কিন্তু করে কি হ’ল। অৃষ্টে 
সুখ, নেই ; ওকি ঘোরাঘুরি কর্‌লে কিছু হয় বাপু 1” 

1 কর্মঠের অনৃষ্টবাদ এইরূপ £_-“অদ্বৃষ্ট কোন সময়ে 


কিরূপ ভাবে নু প্রসন্ন. হয় তা কিছুই বোঝা যায় না।- 


স্রগুল! উপায় দেখ! ভাল। এটায় কিছু হলনা আচ্ছা 
দেখা, যাক ওটায় ফল হতে পারে। বিপদের কাজে ষাচ্চি 
রলে তোমরা .নিষেধ. করছ-_কিস্ত অদৃষ্টে যদি আমার 
আক্গকোন অনিষ্ট থাকে, তবে তা ঘরে বসে থাকলেও 


শঞ্লুলবে, আর যদি অদৃষ্ট ভাল হয় তবে মহা বিপদের স্থানে 


গেলেও কিছু হবে না। অতএব কাপুকষের মত ঘরে বসে 
থেকে'কাজ নাই। সেই খানেই যাওয়া যাক।” বীরগণ 
কম্মাগণ,. অদৃষ্টবাদেব এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন । 
আমি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না যে অদৃষ্টবাদী- 
গণ কর্শঠ্‌ ও সাহসী 'না-হইয়া সুধু অলস ও কাপুরুষ হইবে 
কেন! অনৃষ্টবাদ অর্থে যদি এই হয় যে, আমার জীবনের 
প্রত্যেক ঘটনা! কোন অদ্বৃগ্ঠ শক্তি কর্তৃক পূর্ব হইতেই 
স্থিয় হইয়াছে আমি'কোন 'দিন স্থণী হইব, কোন সময়ে 
'অন্থথী-হইব ইত্যাদি: যাবতীয় ঘটনাই যদি পূর্বক হইতে 
“ঠিক হইয়া থকে এবং ওঁ সকল ঘটনাব কোন৪কূপ পবি- 


স্বর্ভন যদি আমার দ্বার। কোনওবকপে সম্ভব না হয় তবে 


আমি বুঝিতে পারি-ন! ) যাঁহ! অবশ্য ঘটিণ্ব তাহার জনা 
কেন আমি ভীত; কুষ্টিত ও কাপুরুষ হইয়া থাকিব । যাহ 


£ভবিতব্য তাহা-ফদি অবস্ত ঘটিবে তবে কেন আমি যাহা 


ধৰ্ম্ম ন্যায় ও সাহ্িতান্তরমোদিত তাহার জনা জীবন দিতে 
'কুষ্িত হইব । যদি ' আমার "নাষুকাল পুর্ণ হইয়] থাকে 


তাব কেহ কোনও উপায়ে আমার এ -সংসারে:রাখিতে 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ ৷: 


পারিবে না, আর যদি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় তবে 
পৃথিবীর রাজাধিরাঁজও আমার বিপক্ষে দাড়াইয়৷ কিছুই 
করিতে পারিবে না, আমি বিজয়ী বীরের পদে অভিষিক্ত 
হইয়া আমার সৎকাধ্যের পুষ্পমান্যে. শোভিত হুইয়া 
অধিকতব শ্রীসম্পন্ন হইয়া সংসারের মাঝে দণ্ডায়মান 
হইব। চিত 

পূর্বেই বলিয়াছি অদৃষ্টবাঁদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর 


ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাৰ্য্য করে। একজন বীর যখন অৃষ্টের. 


দোহাই দিয়] পূর্বের বীরোচিত কথা বলিবে তখন একজন 
অলস ও কাপুরুষ সেই অদৃষ্টেরই দোহাই' দিয়া বলিবে, 
“যাহা, অবস্ত ঘটিবে তাহার জন্ত কেন আর আমি "খাটি! 
মরি। আমি এইখানেই বসিয়া রহিলাম কিছুতেই 
নড়িব না। রর 
কর্মঠ ও সাহসী বীরেব অদৃষ্টবাদের যেরূপ ব্যাখ্যা 
আমি দিয়াছি, উহা আমার স্বকপোল কল্পিত নহে। 
পৃথিবীর সাহসী ও বীরবুন্দের ভাষা চিবকালই একপ 
যাহার! মহাবীব নেপোলিয়ানের জীবনবৃত্ত পড়িয়াছেন 
তাহার! জানেন তিনি কি গভীর অ্বষ্টবিশ্বাসী ছিলেন । 
তিনি আপনাকে নিয়তির হস্তপরিচালিত জীব বিশেষ 
বলিয়া বর্ণনা করিতেন। কিন্তু তাহার অদৃষ্টবাদ অলসের 
অদৃষ্টবাদ ছিল না। বিজয়লাভার্থ যে সমুদয় চেষ্টা করা 
আবশ্যক তিনি তাঁহার কিছুই বাকী রাখিতেন না। 
তাহার অলৌকিক পবিশ্রমের কথা শুনিয়া আমাদিগকে 
বিস্মিত হইতে হয়। দ্রিবারাক্রেব মধো তিনি ৩1৪ ঘণ্টার 
অধিক কাল নিদ্ৰিত থাকিতেন না; অবশিষ্ট সময় অবি- 
শ্ৰান্ত কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন। উঈদৃশ মহাকর্ম্মপবায়ণ 
বীরও ঘোর অন্ৃষ্টবাদী ছিলেন। ক্রমওয়েল, মহম্মদ, 
শিবাজী প্রভৃতিব অদৃষ্টবাদ নেপোলিয়নের অন্বৃষ্টবাদ হইতে 
কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাঁহারা আপনাদ্দিগকে ঈশ্বর প্রেরিত দূত 
বা ভৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। তাহার! ভাবিতেন 
ভগবান তাহাদিগকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনের অন্ধ 
প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহারা নিমিতমাত্র হইয়া কেবল 
তাহাব কর্মাই করিতেছেন । 
- মুসলমান জাতির অভ্যুদয় 'এই অদৃষ্টবাদেই হইয়াছিল। 
অনৃষ্টে থাকে ত সম্রাট, হইব, না থ্রাকে ত মরিব এই 


+ 


৯ম সংখ্যা। ] 


ভাবেই এসিয়ার উল বী অনুপ্রাণিত হা 
ছিলেন"। মুসলমানধর্শ্মের অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে গিবন বলেনঃ 


“To this slowing pictire of future rewards, the Ko=an 
adds the pe:siasive rents of fate and predestination; md 
fhe first comgenies of Matomet advanced undauntedly to 
meet that 080 which -hey telieved it impossible to shun,” 


'একটু পর্যবেক্ষণ করিলে আমাদের চারিদিকেও -ুষ 
অনৃষ্টবাদ ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার এভ-ব 
বিস্তার করিদাছে তাহা বেশ বুঝা যায়। এক শ্রেণীর 
লোকে অলস অদৃষ্টবার্দী, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকে অদৃষ্টবা্দ 
বিশ্বাসহীন, তৃতীয় শ্রেণী লোক কর্মঠ অদৃষটবাদ | 
_ অলস ও কাপুকষের অদৃষ্টব্দ নিজের দোষ অদৃষ্ট নামক 
 অন্ৃশ্ত জীববিশেষের উপরি গাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবার অহ । 
 অনৃষ্টে বিশ্বীবহীন শ্রেণীর মধ্যে আমি কখনও সাহসী ও 
বীর দেখি নাই। ইভারা সাধারণ লোক। বাঙ্গলর 
অধিকাংশই এই শ্রেণীর লোক । স্থিরনিশ্যয় পথ ছাড়া 
ইহারা অন্ত পথে চলিতে ভন পায়। “ব্যবসায়কার্য্যে গান্ত 
হবে, কি লোকসান হবে, তাঁহার কোনও স্থবিরতা! নাই। 
অতএব বাপু নিশ্চিত চাকরীর আয়ট! ছাড়িয়া! ব্যন্সন্ম 
বাণিজ্য করিতে যাইও না1, ইহাই ইহাদের কথা। 
ছাত্রসমাজেও এই শ্রেণীর লোক আছে। ইহারা গাল 
- বিপদের কার্ধে বাইভে অগস্তত। মেসের সঙ্গীব কাহার 
যদি সংক্রামক রোগ হর, তবে ইহার! তাঁহার সেবা করিত্রে 
ভয় পায়। পরীক্ষার কাছ-কাছি সময়ে রোগীর শমান্র 
কান্িজাগরণ অপেক্ষা নিজের পাঠে মনঃসংযোগই অহ 
কর্তব্য বলিয়া ভাবে অবশ্ এই দলে ক্ষচিৎ ছ'একজন 
কর্তব্যপর্ধায়ণ লোক দেখা যায়, কিন্ত তাহাদের সখা 
নগণ্য । কর্মঠ অদৃষ্টবানীর দলে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্তায় দো 
গুণ ছুইই আছে। ইহাদেন সাহসিকত| অনেক -সমলে 
ছঃসাহসিকতায় পরিণন্ত হন্ব। এই সকল লোক নূতন 
কাৰ্য্যে যোগদান করে এক ইহার ফলে তাহাদের উন্নি 
-ও অবনতি অধিক অনিশ্চিত। ইহারা পরের জন্য 3 
নিজের জন্য 'বিপদে পড়িতে* কুষ্টিত নহে । উপরে বে 
বিভাগ করা হুইল, তা অতি সাধারণ বিভাগ মাত্র। 
ভিয় ভিন্ন লোকের অষৃষ্ট বিশ্বাসের মাত্রা অত্যন্ত ভর 


এসিয়ার অদৃষ্টবাদ। . 


3৯৯ 


লোক পাওয়া যায় না। মুখে কেহ হয় ভ অদ্বঃবাণী 


কেহ অনৃষ্টে বিশ্বাসহীন ; কিন্তু তাহাদের ভাবসমূহকে 
বিশ্লেষণ করিলে অনৃষ্টে বিশ্বাস ও অবিশ্বাস বিভিন্ন পরি- 
মাণে মিশান আছে তাহ! দেখা যায়। 

অনেকের বিশ্বাস, অদৃষ্টবাদট! এসিয়ারই নিজস্ব সম্পত্তি ; 
কিন্তু তাহা নহে। ইউরোপে৪ চ1 |! (স্বাধীন ইচ্ছ!) 
এবং Predestination ( নিব্বতি) এই দই মত লইয়া 
অনেক দিবস হইতে বিতর্ক চলিতেছে। - Fre মা! - 
বাদীর! বলেন আমাদের স্বাীন ইচ্ছাতেই নব হয় ছ/ 
আজই হউক বা ছ"দিন পরেই হউক | Predestinafior- 
বাদদীরা বলেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কোনও স্বমত1 
নাই। মানুষ ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্রবিশেষ মাত্র | যেমব 
একটা ইঞ্জিনের কোনও স্বাধীন ক্ষমতা নাই, চাল: 
তাহাকে যেভাবে চালায় সেই ভাবেই চলে , কোণায় দ্র 
যাইতে হইবে, কোথায় আস্তে যাইতে হইবে, কোথায় 
থামিতে হইবে ইঞ্জিনের এসব কিছুই জান নাই। £সই- 
রূপ মানুষও ইঞ্জিনের মত খুরিতেছে ; কখন মে কি কান 
করিবে 'তাহ! ঈশ্বর সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। 
মানুষের যে ইচ্ছা প্রবৃত্তি আদি আছে নেও সেই “ঈশ্বরেরা 
খেলা । তাহারই ইচ্ছাতে মানুষের সৎ অসৎ সর্ধপ্রকা 
প্রবৃত্তি আসে। 

আমাদের হিন্দুশান্ত্রের অদৃষ্টবাদ ও ঠা 
theoryর মত। মানুষের কোনও ক্ষমতা সাই। নে 


ঈশ্বরের হন্তের পুতুল মাত্র। এইরূপ ভাবই আমদের 


শাস্ত্রের অনেক স্থলে পাওয়া যায়। 


যেমন £-- j রি 


ত্বয়া হধীকেশঃ হৃদিস্থিতেন যথা 
: নিষুক্তোন্রি তথা করোমি। 

হে হৃষীকেশ, তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হই! আমাকে; 
ষেরূপে চালাইতেছ, আমি সেইর্সপেই চলিতেছি । অবার 
গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন £_- 

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃন্দেশেহজ্জ,ন তিষ্ঠতি 

শ্রাময়ন্‌ সর্বভুতানি যন্তরারুঢ়ানি ঘায়য়া । 

* শ্বীত1 ১৮ অ,৬১ শ্রো। 


ভিনন। সম্পূর্ণ অদৃষ্টনিশ্বসী *ও সম্পূর্ণ অদৃষ্টে -অবিশ্তালী $ ঈশ্বর সর্বতৃতের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া থাকিয়া মোয়া 


এ 


৫০ রি 


“ ৰল. চনত স্তায় তূতগণকে রা়মান করিতেছেন । 
তিনি, পুনরায় আর ern. বলিতেছেন £--*ভীয্ম 
_ দ্রোনাদি ঘকলকে আমি পূর্ব হইতেই বিনষ্ট করিয়াছি। 


তুমি-এক্ষণে তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত মাত্র হও.” 


১ - “্ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পর্বমেব -,. ২ 
* নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌।” 


; - কয়েক দিবস পূর্বে এদেশের 'বৈষ্ণবসমাজের যেরূপ 


দু্দদশা-ঘটিয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণ. পঞ্চিতগণ এখনও গীতার 
যেরূপ-ব্যবস্থা.করেন ও তাহাদের জীবন যেরূপ স্থির, ধীর; 
নিক্রিয় বা স্বন্পক্রিয, তাহাতে যদি কোন ব্যক্তি গীতা ও 
বেদাস্তদর্শনকে হিন্দুজাতির আলস্য,বৈরাগ্য ও নিশ্চেষ্টতার 


“ কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে বিশেষ 
“দোষ দেওয়া যায় না। গীত! বুঝিব কোথা হইতে? 
'বর্তমান কালের ব্রাহ্মণ ও বৈরাগীগণের জীবন হুইতে? 


কিম্বা গীতার বক্তা যিনি, গীতার শ্রোতা যিনি, গীতার 
লেখক যিনি বা গীতার ব্যাখ্যাতা যিনি তাহাদের জীবন 
হইতে ? মহাভারতের নায়ক যিনি, সেই গীতাধর্মের 
». প্রচারক অসাধারণ জ্ঞানী ও রাজনীতিজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম 
কি অলঙ্ের ধর্ম? অথবা! যিনি গ্লতার শ্রোতা, সেই 
কুরুক্ষেত্রের অদ্বিতীয় যোদ্ধা, সব্যসাচী অজ্জুন, যাহার 
চিরজীবন ছুবহু সমরকার্য্যেই অতিবাহিত হইয়াছিল, 


" যিনি যুদ্ধবিদ্যাশিক্ষার্থ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান ' করত 


- দেবাদিদেব মহাদেব ও দেবরাজ ইন্দ্রের ও তুষ্টিসাধন করেন, 


সেই মহাবীরের ধর্ম কি কাপুরুষের ধর্ম? অথবা যে বিপুল 
মহাভারতের বিপুল কলেবর ও অতুল কবিত্ব দেখিয়া 
আমরা বিশ্ঃপুলকিত অন্তরে তাহার গ্রন্থকারের ভূয়সী 
প্রশংসা করি, সেই গীতালেখক মহধি বেদব্যাসের ধৰ্ম্ম 
কি অলসের ধর্ম? অথবা সেদিন যে মহাপুরুষ গীতা ও 
 বেদাস্তধর্মর পুন প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, যিনি :যোড়শ 
বর্ষ বয়ঃক্রম কালমধ্যে সর্কমান্ত্রে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া 
সন্ন্যাস গ্রহণাস্তর, কলিযুগে হিন্দুধর্ম্মের অবনতি ঘটিবে 
ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া লুধপ্রায় হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার- 
কল্পে কঠোর পরিশ্রম আরম্ভ করেন, .এবং 'শ্বীয় স্বল্পদিন- 


‘ব্যাপী জীবিতকালের মধ্যে বহুপুস্তক ও ভাষ্য লিবিয়া 


অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচ্য়.দেন, সমগ্র ভাগ্মতবর্ষ পদ-$ 


: প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


ব্রজে ভ্রমণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাঁজসভায় বিচার- দ্বারা 
বেদাস্তমতের . প্রাপান্তস্থাপন করেন, এবং বহুসংখ্যক 
মঠস্থাপন ও তাহা! পরিচাঁলনের স্থব্যবস্থা করিয়া অপূর্ব 
রচনাশক্তির ( Power of organisation ) পরিচয় দেন, 
সেই মহাযোগী শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত ধর্ম কি অলসের 
ধর্ম ?, .একথা ,ধিনি বিশ্বাস করিতে পারেন রুন। 
আমি কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না. ১৯, 
একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্ট- 
বাদ এতদুভয়মতের মধ্যে অদ্বৃষ্টবাদই যে অধিকতর যুক্তি- 
সঙ্গত তাহা বুঝিতে পারা যায়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাতেই 
ষে সমস্ত কর্ম হয় ন তাহ! সকলেই বুঝিতে পারে। আমি 
ইচ্ছামাত্রই একটা সাগর উল্লজ্বন করিতে. পারি .না কিন্বা 
এক মুহূর্ণ্জে সহশ্রক্রোশ যাইতে পারি না। কাজেই 
স্বাধীন চেষ্টাবাদীকে তর্কের গোড়াতেই নিস্জর মত অনেক 
সংযত করিয়া -লইতে হইবে ।.. কিন্তু যুক্তিসঙ্গত অদৃষ্ট- 
বাদীকে এসকল গোলমালে পড়িতে হয় না । একটা 
কুকুর হয় ত. দুষ্ট, আর একট! শান্ত, আর একটা সাহসী, 
এজন্ত আমরা একটা ধার্মিক অপরটাকে অধার্ল্মিক এপ 
বলি না।- ভিন্ন ভিন্ন কুকুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি লইয়া 
জন্িয়াছিল বা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে পড়িয়া তাহাদের 
প্রকৃতির এরূপ ভিন্নতা হইয়াছে । কাজেই এসব কাজে- 
তাহাদের স্বাধীন ইচ্ছার কোনও প্রভাব নাই। .প্রক্ৃতিই 
এসবের কর্তা, তাহারা প্রকৃতির হস্তপরিচালি্ত জীবমান্র ৷ 
বর্তমান জীবতত্ববিভ্তার সিদ্ধান্ত এই যে, যাহা কুকুরের 
পক্ষে সত্য তাহা -নান্থষের পক্ষেও সত্য । মাহ্ুষ তাহা? 
দেহ মন্তি্ধ ও বৃত্তিনিচয় তাহার পিতামাতার কাছ 
হইতে প্রাপ্ত হয় যেমন বিবিদের সখের ছোট কুকুরের 
বংশে ডালকুত্ত৷ জন্মিতে পারে না, সেইরূপ এক জাতীয় 
মানবের বংশে অন্তজাতীয় মানব জন্মিতে পারে না। 
মাছছষের মন্তিফ বহুসংখ্যক অংশে. বিভক্ত, ভিন্ন ভল্ন অংশ 
ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির আধারস্থান । দয়া, মায়া; রাগ, হিংসা 
চেষ্টা, প্র্থাত্ত আদি বিবিধ বৃত্তি মন্ডিফের বিভিন্ন অংশে বাস 
করে। কাহারও মস্তিষ্কে দয়াবৃত্তি অধিক সে. স্বভাবতই 
দয়ালু হয় ; কাহার হিংসাবৃত্তি অধিক সে হিংঅ হয়। 
.- তবে এক জাতীয় মানুষের মধ্যে আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন 


৯ম সংখ্যা । | 


রকমের লোক দেখিতে পাই তাহার কারণ কি? তাহার 
কারণ 'এই যে, মানুষের বৃত্তিসমৃহ চর্চায় বিকাশগ্রাপ্ত হন। 
সভ্যাবস্থায় মানবসমাঞজজ অগণ্য স্তর বা জাতিতে বিভক্ত 
থাকে একমত তথায় শিক্ষাগ্রণালীও অগণ্য রকমের এবং 
কাজেই মানুষও নগণ্য রকমের দেখা যায়। অসভ্যাবস্তার 
সমাজে কিন্ত শিক্ষাগত একতা খুব বেশী। এজন্য নেই 
সমাজের লোকের অবস্থাগত 'অনৈক্যও কম। গারো” 
জাতির অধিকাংশ -লাকের আমোদ, প্রমোদ, সাহস, 
মনোবুত্তি আাদি প্রায় একই রূপ ; কারণ তাহাদের শক্ষা- 
প্রণালীও একইরূপ কিন্তু এই শিক্ষাসন্বন্ধেই বা মানুুষর 
কতটা স্বাধীনতা আছে? একটা মানুষের শিক্ষা ত'হার 
জীবনকালের অগণ্য ঘটনার উপর নির্ভর করে। ত'হার 
পিতামাতা, তাহার প্রতিবেশী শিক্ষকাদি, সে যে দেশে 
শিক্ষাপ্রাধ হইয়াছে তাহার জলবায়ু খাদ্যাদি . সকণই 
তাহার শিক্ষার পক্ষে সহায়তা;করে ও তাহার চন্লিভগঠন 
করে। একজন লোককে 1হুংশ্র বলিয়া আমরা তাহাকে 
দ্বণা করি এবং তাঁহার কুচরিত্রের জন্ত তাহাকেই দায়ী 
করি। সে কিন্ত আমাদিগকে বলিতে পারে, ০সমন্ত 


দোষের ভার আমার স্কন্ধে চাপাইবার পূর্ব একবার আমার 


কথাটা গ্ুনুন। বল্যকালে আমি দেখিতে কাণকার 
ছিলাম সেট! আমার দোষ নহে। বিধাতার দোষ ও হইতে 
পারে বা পিতামাভারও হইতে পারে । আমাকে কেহই 
ভালবাসিত না, সকলেই ঘ্বণা করিত এবং সামান্ধ কারণে 
আমাকে প্রহার করিত। ভাল দ্রব্যাদি আনি কিছুই 
পাইতাম না। অন্তের ভাল দেখিলে আমার সেরপ পাই- 
বার ইচ্ছা হইত কিন্তু তাহা না পাইয়া আমার তাহার ভাল 
দেখিয়। হিংসা হহত। এইরূপে হিংসা করিতে করিতে 
হিংসাটা আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে । ভামাক 
ভাবিতে চিস্তিতে হত্র-না, হিংসা আপনিই আসিয়া পদ্ডে। 
এখন বলুন দেখি হিংস্টে হওয়ার দোষটা কি প্রাপুরি 
- আমারই 1% 

তবে দেখা যায় কেহ কেহ'স্বাভাবিক উন্নতশকি লইয়৷ 
জন্মগ্রহণ না করিলেও চেষ্টাগুণে আপনার বৃ্বিসমূহে'র 
অনেক উৎকর্ষসধন করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে ভ তাহার 
স্বাধীন ইচ্ছাতেই কাজ হুইল) এরূপ ঘটনার সন্ত অনৃষ্ট- 


এসিয়ার অনুবাদ । 


৫০১ 


বাদের মিলখা ওয়ান যাইবে কিরূপে? ইছার উত্তর'সহজ £__ 
চেষ্টা, উদ্ভম, অধ্যবসায়, উচ্চাভিলাষ আদি ভাবগুলি ও 
মনোবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কাঁজেই'এই নক্স" 
মনোবৃত্তির আধিক্য লইয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিশাছে,' 
তাহাদের জীবনে যে উদ্ভম অধ্যবসায় বা উচ্চান্ডিলাষ 
অধিক হইবে তাহার আর আশ্্য্য কি? একক্সন ব-ক্তির - 
স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি অন্ত এক ব্যক্তিন্ন অপেক্ষা" অধব ; 
কিন্তু দ্বিতীয়ের পণ্ডিত হইবার উন্চাভিলাষ এথনের 
অপেক্ষা বেশী । ' ইহার ফলে প্রথমের স্থৃতিশক্কি দ্বিতীর্রে 
অপেক্ষা অধিক হুইলেও দ্বিতীয়ের অপেক্ষা তাহার জ্ঞান 
কম হইবার পক্ষে কোনও বাধা থাকে না? 

ব্যক্তিসমূহের সম্বন্ধেও যে সকল নিয়ম খাটে জাতি 
সমূহের সম্বন্ধেও সেই সকল নিয়ম খাটে।' যাহার! 
বাকলের সভ্যতার বৈজ্ঞানিক ইতিবৃত্ত (০165 history 
of Civilisation ) পড়িয়াছেন তাহার! নিম্নলিখিত কথা- 
গুলির বিশদ প্রমাণ পাইবেন ;--“এই পৃথিবী দ্রড়- 
বিজ্ঞানের ঘটনাবলী স্তায় ইতিবৃত্ত 'বজ্ঞানেরও ( Science ' 
06115079.) ঘটনাবলী পরস্পরের লহিত কাং-ক রণরূপ্রে 
অনস্তকাল'হইতে অবিচ্ছেস্তভাবে সন্বন্ধ । আতর যে বটনা- 
ঘটিতেছে তাহার কারণ বহ্ুপূর্কে ঘটিয়া 'সাছে" ' হিন্ু- 
জাতি অতি প্রাচীনকালে উদ্নতিলাভ করিয়াছিল এক্ষণে 
অবনতিলাভ করিয়াছে । ইংরাজ জাতি পুর্কে অসভ্য 
ছিল এক্ষণে উন্নত হুইয়াছে। ইহাতে হিন্দু ও ইংরাঁজের 
দোষগুণ বিশেষ নাই। প্রকৃতি উভয়কে ধেক্ধপে স্থাপন 
করিয়াছিল তাহাতে তাহা দের এরূপ পরিণামই স্বাভ"বিক। 
আবার কোনও জাতির উন্নতি পক্ষে ব্যক্তিগত মানবের 
প্রভাব অতি যৎসামান্ত। ব্যক্তি -বশ্ষে কোনও জীতিকে 
উন্নত বা অবনত করে ন1। কিন্ত সময়ই নিল বার্ষ্ের 
উপযোগী ব্যক্তি প্রস্তুত করিয়া লয়। সময়ের বিপক্ষে 
কাব করিয়া কোনকাজেই কেহ কৃতকাৰ্য্য হইতে পারে 
না। নেপোলিয়ন, ক্রমওয়েল, আদি কেহই সময়ের 
নির্মাতা নহেন, সময়ই তালার্দিগকে নি্ষিত ফরিয়াছিল।» 

উপরের কথা কয়টি পড়িয়া কেহ যেন মনে না করেন , 
“হিন্দুজাতির অবনতি স্বভাবের নিয়মান্থসাঁরেই হইয়াছে 
এবং উছা চিরস্থায়া হইবে ।” *অমি এই মতের পোষকতা 


৫০২. 78 প্রবাসী । -.. 


ছিত সি ৩ 


ক্রিতেনছ। | (কিন্ত তাহা নহে  হিনুজাতির যে অতীভ- 
কালে উন্নতি হইয়াছিল এবং পরে যে অবনতি হইয়াছে . 
তাহা স্বন্তাবেরই নিয়মানুসারে হইয়াছে। এবং ভবিষ্যৎ- 
কালে হিনদুাতির জীবনে যে সমু ঘটনাবলী ঘটিবে তাহাঁও 

শ্বভাবেরই নিরমাহুসারে হইবে। কিন্তু তাহাতে এরূপ 

" বুঝায় না যে, হিন্মু্জাতি চিরদিন ,অবনতই থাকিবে।, 
অপর্ধ, তাহার বিপক্ষে বিশ্বাস করিবার প্রচুর কা ণ: 
আছে! বাহার! প্রকৃত বৈজ্ঞানিক এ্রতিহাসিকের চক্ষে 

-ভাব্রতবর্ষের গত একশত বৎসরের ঘটনাবলী পর্য্যালোচন! 

করিয়াছেন, তাহার! ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ 

নহেন। সময় যে উন্নতির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিতেছে 

তাছ! পৃথিবীর কোন শক্তিই প্রতিহত করিতে পারিবে - 
. না। তবে অনেকে ভাবেন অদুষ্টবাদই এদেশের অধঃ- 

পতনের প্রধান কারণ। এদেশ হইতে অনৃষ্টবাদকে 

তাড়াইতে ন! পারিলে এদেশের কোনও আশা নাই। 

তাঁহাদ্িগের মত আমার বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়- 
' না। অনৃষ্টবাদকে তাড়ানর চেষ্টা বেগবতী শোতঃস্বিনীর 

প্রবাহরুদ্ধ করার মত নিক্ষল হইবে। অনন্তকাল হইতে 

"যে ভা জাতির, মজজয় প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে ভাব সহজে 
বিদ্ুরিত হইবার নহে। নদীর স্রোত বন্ধ করিতে নু. 
পারিলেও উহার গতি ভিন্ন দিকে ফিরাইয়! আমর! নিজে- 
দের কাধ্য করিতে পারি। অদৃষ্টবাদ বিদুরিত করিতে না 
পারিলেও উহ! আমরা নিজেদের কার্য্োপযোগী করিয়া 

লইতে পারি। অদৃষ্টবাদ হইতে ভয় পাইবার প্রয়োজন' 
নাই। অরষ্টবাদী মুসলমানের তরবারির বলে ইয়োরোপ 
কম্পিত হ্ইয়াছিল। অনৃষ্টবার্দী হিন্দুর বাহুবলে গ্রীক- 
* দিগের দিখিঅয়আৌত প্রতিহত হইয়াছিল। আজ 
অদ্ৃষ্টবাদী জাপানের সাহসে ও বীরত্বে পৃথিবী চমকিত 
হইতেছে ।* 


+ এমারসন লিখিয়াছেন ২ 
“The Tur<, who believes his doom is written on the iron 
Teaf in the moment when he entered the world, rushes on the 
enemy’s sabre with undivided will. The Turk, the Arab, 
he Persian, accepts the foreordained fate. 
15107 two days it steads not to run ftom thy grave, , 
The appointed, and the ungppointed day : 
* On the first, neither balm nor physician can save, 
Nor thee, on the second, fhe Universe slay.” 


৯১১ ভট্টাচার্য্য । 
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প্রস্থমমালোচনা | 


১। ফরাসীপ্রসুন (গল্প ও কবিতা) পর্যোভিরিভ্তরনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক অনুবাদিত ৷ প্রস্থখনিতে কোন প্রকার চুখবন্ধ বা ভূমিকা 
দাই; কাজেই ঠিক বৃথিতে পার! গেল না যে, মূল গলপ ও কবিতা” 


গুলি যথাযথ অন্ুবাদিত কি না। হারাধন কবিতাটিতে “তাহার 


মিবাসভূমি পুরী কলিকাতা” পড়িয়া একটু সন্দেহ হুইল যে. অনুবাদ 
করিতে গ্রিয়। হৃয ত গ্রন্থকার কোথাও কোথাও কিছু পরিবর্তন 
করিয়াছেন। মূলেও ফলিকাতার কথা থাকিতে পারে জানি না। 
বিদেশীয সাহিত্য পড়িয়া বিদেশের ভাব এবং সামাজিক অবস্থার 
সহিত পরিচয়, হয়) পরিচয়দাত। যথার্থ পরিচয দিতেছেন কি. মা 
এ কথা বলির দিবো ভাল হইত। 

গল্পগুলি বেশ মিষ্ট এবং কৌতুহলঞ্জদক । কবিতাগুলি খ্যাত- 
নাম| কবিদের কবিতা; কিন্তু অনুবাদে যেন খ্যাতির অন্ুবপ গৌরব 
সুলক্ষিত হইল না। ফরাসী ভাষ! জানি না ;. কাজেই বুঝিতে 
পারিলাম ন। যে, এ ক্রুটি মূলের কিন্ত অনুবাদের । 

২। শঙ্বাহ্র বধ (কাব্য) প্রফকিরচাদ প্োস্বামী- কর্তৃক 
বিরচিত। কবি লিখিবাছেদ যে তান মহাকবি কৃত্তিবান এবং 
মিত্যানন্ প্রভুর বংশধর। তিনি আরে! লিখিয়াছেন যে, কৰি 
কৃত্তিবাস রামায়ণ রচন! করিব! অমর হইয়াছেন বলিয়া, সেই অমরতা- 
লাভের জন্য তিনি উৎস্বক হুইয়া! এই কাব্যরচনাধ প্রবৃত্ত । গ্রন্থকার 
যদ্বি আদিম রচন! ন! করিয়] কৃত্বিবাসের রামায়ণ খানির একট! 
বিশুদ্ধ সংস্করণ করিতেদ, তাহা! হইলে বংশকীর্তি অধিকতর সুরক্ষিত 
হইত। 

কোন প্রকারে শবযোজন। করিয়! পদ্য রচনা করিতে পারিলেই 
কাব্য স্থষ্টি কর! যায় না। ভাবে বা কল্পনায় কুত্রাপি নৃতনত্‌ বা 
সরসত। নাই ; আছে কেবল একঘেয়ে কথার বীধুনি। কবি মধু- 
সুদন যে ভাবে পুর্ব কবিদের নমক্ষীর করিয! গ্রন্থ আরস্ত করিয়া- 
ছিলেন, ঠিক'সেই ভাবের আরম্ভ ন। থাকিলে কি মহাকাব্য হ্য় ন! 1. 
প্রথম সর্গটায় মাইকেলি আরস্তের অনুকরণের পরই, উপষ। কালি- 
দাসছ্ত যোজিত হইয়াছে । “হীন কবির বামন হইয়া চাদ ধরিবার 
আশ”, "ভেলায় সাগর পার হইতে বাসন”, এ সকল কিছুই বাদ 
যায় নাই। 'নবকবি মাইকে্কেও পরাজয় করিবার জন্যই হয ত 
জিখিয়াছেন, “ইচ্ছা পূর্বক স্ততিল! প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া ব্যবহার 


করিযাছি।* , এ ক্রিয়ায় বলভাঁধার কি উপকার হইল, তাঁহ!। প্ডি- 


তের! বিচার করিবেন । কেবল ক্রিয়াপদে নহে, ক্রিরা-বিশেষণেও 
নৃতনত্ব আছে। যথা, বিশ্ব কাপে থথর থথরে। 

কবি, মাইকেল এবং কালিদঘাসকে পরাজয় করিয়! নবীনচন্্র 
সেনকে পরাজয় করিক্লাছেন। তিনি লিখিয়াছেশ ১ 

বাসবের রণবাদ্য বাজিল অমনি 
কাপে মন্দাকিনী জল, কাঁপে বর্গ টলমল, 
শব্ধান্গর বধ সমাপ্ত হইলে, হেমচন্ত্রেব বৃত্বাস্থর বধও হু ত “ত্রাস্তি 
অন্তরে “থথর্‌ খধর্‌” কীপিষে। এখন হইতে বাঙলা ব্যাকরণে 
*ত্স্ত" শব্দের পরিবর্তে ত্রাসিত ব্যবহার করিতে হইবে কি? 

৩। কুরুক্ষেত্রে দশ দিন ("ব্য প্রীধতন্্রন্দ্র 5 উ'পাধ্যায় 
প্রণীত । কবির ভাষ! এবং পদারচন! মন্দ নয়; কিন্তু মহু।ভ।রতের 
সেই কাহিনী বখন কোন প্রকার নূতনভাবে বা মনে।হর রূপে 
উপস্থিত হয় নাই, তখন সে কথা এ কাব্যে কে পড়িবে? 

৪1 উব1।. জীশ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রণীত। এই কবিতা 
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শু মুকুল । এই গ্রন্থের 'ফুল' অংশটা প্যারীশবর ৰাস 
এবং 'মুকুল' অংশটুকু প্যারীবাবূর পরলোকগতা বালিকা- 
বুল" অকালে শুফ হইয়াছে, কাজেই উহার 
ফুল সন্বন্ধে বলিতে পারি যে উহার 









হঙ্গ আমার” “এত আর সয় না” প্রভৃতি ও, ডাহা 
তত অন্য কাহারও বুঝিবার মাধ নাই, তখন এ সকল 
তা মুত ন। হওয়াই ভাল। 
যজ্ঞভন্ম । প্রীবিজয়চত্্র মজুমদার প্রণীত । বিজয়বাবু 
পদে নানাবিধ বিষয়ে দক্ষত। ও পাণ্ডিত্যের সহিত জেখনী 
ন। করিতেছেন । বাঙ্গর খ্যাতনামা লেখকদিগের মধ্যে উহার 
বহুবিষয়িণী প্রতিভা অতি অল্প লোকেরই দেখা যায়। আমরা 
ত সংখ্যার তাহার “ফুলশর” নামক একখানি পুস্তকের সমালেচন। 
করিয়াছি। যজ্ঞভন্ম অন্ধ প্রকারের কবিতা গ্রন্থ। ইহার স্মনক 
কবিহ! গতীর ও উদ্ভাবপূর্ণ। ছন্দের বৈচিত্রাও যথেষ্ট আছে। 
প্রথমেই “বজ্ঞভন্ন” নাক যে কবিতাটি আছে, তাহ! হইতেই 
গ্রন্থের “সুর” বুঝ যায়। 
“শবিত্র ভারত-বেদী-ব্যাণ্ত সমুজ্জ্বল 
দেব-পুঞ্জা যজ্ঞ-ৰহ্নি জগৎ-মঙ্গল, 
.. নির্বাপিত আজ । তবু পুণ্যগ্ন্ধ ভর! 
আছে শ্বিহ্ধ সন্ত তার শোকতাপদ্থরা। 
ভুলিয়া কণিকামাত্ৰ বিভাতি-বিভব 
ললাটহক্ষ। নব অভিষব 
| ঘুঢিল তাপ দুরিত প্রমাদ। 
ৰি মন্ত্ৰপূত ভন্ম, দেব-আলীৰৰাদ ।” 
খনা” ঈর্ষক কবিত:য় কৰি বাঁসনা করিতেছেন-- 
-*বিশ্বপদে আমি মোরে নেহারিব বিশ্বের আলোকে : 
_.. হেরিব অগণ' বিশ্ব ব্রহ্মপদে শায়িত পুলকে ।” 
তিনি প্রার্থনা করিতেছেন__ 
শ্বশ্থের সেবায় মোরে, বিশ্বদেব ! দেহ গে। প্রেরণা । 
ব্জদম দেহ পণ, পুষ্পনম কোমল করুণ।।” 
অবশিষ্ট কারাগুলি তীখৰঙ্গল, যুগপূজ্জা, পূত্ৰ।, প্রকৃতি ও প্ৰীতি 
এই কর বিভাগে বিভক্ত: বমুদয় কবিতার বিস্তৃত সমালেচন। 
করিবার স্থান নাই। কয়েকটির মাত্র উল্লেখ কারৰ। উদ্বোধন 
ও. আরতি হুন্দর কবিত।। উদ্বোধনে কবির প্রযুক্ত “রোদন-উত্দব” 
কথাগুলি ঠিক বিষয্গোপযোগী হইয়াছে । “দওকারণ্যে' প্রাচীন 
ভারতের নান; করুণস্থ তপূর্ণ। “বিশ্বামিত্র" কবিতায় মেনকা 
কি খবর তপেংভঙ্গ কবিপ্রতিভার নূতন আলোক প্রাপ্তে 
পবিত্র রী ধারণ করিয়াছে। ইহাতে কবি মানবচরিত্রজ্ঞ নের 
ম।ক্‌ পরিচয় দিয়াছেন এবং নরনারীর প্রেমকে মানবদস্পকবঃঞ্জত 
শুদ্ধ তগন্তা অপেক্ষা উচ্চ  দিয়াছেন। $: হলা ও “জরি প্‌” 































তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে.। প্রেতপূজা হইতে একেক 
















































হইতে স্যযুগ পর্য্স্ত কি ভাবে 'ধৰ্মতাবের বিকাশ 





পর্য্যন্ত সব্বপ্রকার পুজার ছবিই ইহাতে আছে। 
পর্যন্ত কবি হাৰ্বাট স্পেন্সরের ক্রম অনুসারে বিকাশ দেখাই 
তৎপরে তর পস্থা অবলম্বিত হইয়।ছে॥ অৰেকে হয় ₹ 


ইহা বুঝি তদ্রপ ছন্দোবদ্ধ একখানি ধর্ববিতান * রা 
বাস্তবিক কিন্তু তাহা নয়। ইহা! বিজ্ঞানসন্মত, কিন্ত 
কবিকসম্পদে শব্াশালী । কষিকনন এভাবে টা 








সাপ্তাহিকপত্রে সমালোচিত ইরা সেই সৰ 
পাদটাকায় : উদ্ধত হইল। 

“পূজা” পরিচ্ছেদে প্রদীপ, আবাহন, রুদ্র, নৰ, ; 
এই কয়টি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । “প্রকৃতি” পরি 
প্রকৃতি, আকাক্ষ|, কেন এ জীবন, মৃত্যু ও জীবন, হা হাক f 
উদ্দেশে, এইগুলি আমাদের বিবেচনায় উৎকৃষ্ট । প্প্রীতি"' ' 
বন্দন! অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বিদায়, কুস্থমৰতী 
প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল । “প্রেম ও জীবন' প্রবায 
নামের ওয়াটুস্‌ অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া জিখিত। এই ট 
প্রবাসীর পাঠকগণকে উপহৃত হইল। 5 


আমি অৰল!। 
চলিতে চরণ টলে অবিরত; 
উৰ্দ্ধে সথাহে দীর্ঘ এ পথ 

শিলাকন্করাকীর্ণ । 





* This is a poem of an intirely x Hew ৪ 01 
the author traces the evolution of religion from the m 
of spirits to theism as we understand it. The order. 
tion followed is that of Herbert Spencer, with whom 
company when he arrives at the description of “Agnes 
08৩ would not expect to find poetry im such ও 903 
contains genuine outbursts of poetry. The poetic. tre 
of such a subject has its advantages as well as its পা 
One advantage is brevity and the consequent: clear 
outline with which the views of the auther can be pres 
A second advantage is that the poetic method alle 
closer realisation of the feelings of savage races whi 
them to worship animals, the various manrifestatio 
forces of nature, etc., by the power cf sympatk bt 
philosophic method proper. 0৮ in oethier Words, 
can stand in the shoes of thé savage, “which fhe: 
The authcr has made the ‘best 
advantages. He is brief, lucid in hs statement; anc 
nently successful in the reproduction of feelings of: 
people. As a poem it is fresh and sweet; the va ions 
introduced have been very. Skilfully ised... 
together a: very: interesting, instractive and 
Indian Messenger, 14th January, 8 


as such cannot. 





৫০৪ 
ক্ষীণ তন্থ শ্রম-খিন্ন। 
তব যে উৰ্দ্ধে "সাণার বরণে 
রঞ্জিত দেশ হেরিয়! নয়ানে 
করিতে গমন ও সুগভবানে 
চিত উতলা ৷ " 
__ আন রমণী! 
নারীর সজ্জা লঙ্জা-বসন 
তেজয়। আজি গে! লয়েছি শরণ ; 
ঢাকগে! প্রেমের পক্ষে । 
মাথ! রাখি তব বক্ষে 
তব আঁখি পানে চাহিয়! চাহয়া, 
মন্মের কথ! কাহয়!__গ। হিয়া, 
রি by তেজি অবনী । 
ওহে সুন্দর ! 
মোহিয়। পরণী বাজাও বাশরি । 
চকিতা হরিণী শঙ্কা পাশরি 
ন।চিয়। ছুটিবে সঙ্গে। 
ক্ষীণ দুন্ল অঙ্গে 
উছলিবে বল পুলক-প্রবাহে ; 
মাশ। উৎসাহে পূরিব দখ। হে 
মম অন্তর ৷ 


ওহে দেবতা! 
দেহু মন সাথে যাতনা বেদন 
পদ প্রান্তে করি নিবেদন 
কারব বিদায় যতন৷ 
আপনার তরে ভাবন!। 
আশ।-রঞ্জিত নবীন ভবনে 
প্রেষাসঞ্চিব নবীন জীবনে 
দেহ নবত!। 


৬৯৬ ও 


জ্ীদম।লোচক । 


বন্ধাই সহর । 


ইংরাজের কলিকাতাকে যেমন city of palaces 
অথাৎ প্রাসাদপুণ। নগরী বলিয়। থাকেন, তদ্জরপ বস্বাইকে 
Bombay the Beautiful অথাৎ স্ন্দর বন্ধাই বলেন । 
প্রাকৃতিক সৌন্দয্যের জন্তু বন্বাই যে রূপ প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর 
অন্তকোনও রাজধানী বোধকরি সেরূপ নহে। তভিন্ন 
বন্বাইয়ের মত স্থবিস্তৃত বন্দর অন্যত্র নাই। প্রাচীনকালে 
বোধ হয় এই বন্দর বাণিজাব্যবসার জন্ত স্ুবিখ্যাত 
ছিল। প্ররত্বতত্ববিৎ পাঁগতের। ইহার অনেক প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়াছেন। যেখানে বর্তমান বঙ্থাই সহর 
দণ্ডায়মান, তাহা বোধ হয় পূৰ্বেৰ একটি জঙ্গলপরিপূর্ণ 

. 





একজন ভাটিয়া সওদাগর । 


অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল। কিন্তু বদ্বাইযের নিকটবর্তী এলি- 
ফেপ্টা, কানেরা প্রভৃতি গুহাবলী হইতে এরূপ অনুমান 
করা যাইতে পারে যে, পূর্বে বঞ্ধাই দ্বীপপুঞ্জ সকল কোন 
বলশালী রাজবংশের অধীনস্থ ছিল। কোন্‌ প্রতাপান্থিত 
রাজবংশ এখানে রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন, তদ্ধিষয়ে প্রত্ব- 
তন্ববিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া 
গিয্নাছে। এখানে সে সকল কথার আলোচন! করিবার 
প্রয়োজন নাই । কিন্তু ইহা বল৷ যাইতে পারে যে, যে 
দ্বীপ এখন এলফেণ্ট। বলিয়া বিদিত, তাহ৷ পুরাকালে 
রাজধানী ছিল। পশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ওঁ দ্বীপকে 
এলিফেণ্ট। (চlephanta ) নাম দিয়াছেন। তাহার 
কারণ পুর্বে এ দ্বীপের প্রধান ঘাটের সম্মেখ একটি বিশাল 
হস্তীর মূর্তি ছিল। ১৮১৪ শৃষ্টাব্দের পর এ মুত্তি ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। এই দ্বীপ হিন্দুদিগের নিকট পুরী নামে 
পরচিত। এই নাম হইতে ইহা অনুমান কর! অসঙ্গত 
(নহে যে, বর্তমান উড়িষ্য। প্রদ্দেশের পুরীর মত ইহা! পশ্চিম 


৫৮৫ 


৯ম সংখ্যা । | 
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রতের একটি বিখ্যাত তীর্থহান ছিল। 
দিত গুহাবলী তাহার সাক্ষাস্থল। 
নুগণের পূজনীয় অনেক দেবদেবীর মুণ্ডি আছে। 
কিন্ত কালচক্রের গতিতে এই এলিফেণ্টা আর 
জধানী রহিল না। কবে যে ইহার পতন হয়, তাহা 
 নিশ্চিতক্ধপে বলা যায়না । বোধ হয় বন্বাইয়ের নিকট 
₹ মাহিম বলিয়া যে স্থান আছে, তাহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় 
 এলিফেন্টার ছর্দশ ঘটে । = চালুক্য বংশীয় ভীমদেব নামক 
রাড বস্বাই দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া মাহিম স্থাপন করেন। 
রাতের অনহিলপুর তাহার রাজধানী ছিল। ১০২২ 
হইতে ১০৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্ধান্ত তিনি রাজত্ব করেন। এই 
বদেবের সময় হইতে বন্ধাইয়ের উন্নতির সূত্রপাত হয়। 
রে নি বস্বাইকে বাবলাগাছে পুর্ণ এবং কয়েক ঘর মৎস্য- 
_জীবী দ্বার! অধুষিত দেখেন । তিনি তথায় লোক দিগকে 
রিকেলের চাষে উৎসাহ দেন, এবং নানাবিধ নূতন 
বৃক্ষ রোপণ করেন। তাহার স্ুব্যবস্থায় অনেক ব্রাহ্মণ 
বণিক্‌ এখানে আসিয়া বাস করেন এবং বাসগৃহ, 
মন্দির : ও ধর্মশালা নিৰ্ম্মাণ করেন। এই জন্ত ভীমদেব 
বস্াইৰীসীদের প্রাতঃন্মর্তববা হইয়াছেন। 

_. মুসলামন রাজত্বকালের ইতিহাসে বন্বাইয়ের কোন 
ললখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের সময় বোধ হয় 
আরব সমুদ্র তীর অন্তান্ত বন্দরের ন্তায় একটি ক্ষুদ্র 
নয় ছিল। 

ঠা পার্ট,গীজদিগের দ্বারা ভারতবর্ষে আসিবার সমুদ্র- 
আবিষ্কৃত হ হওয়া অবধি বন্বাইয়ের ইতিহাস ভাল করিয়া 
জানিতে পারা যায়। ভারত-সমুদ্রের বাণিজ্য যাহাতে 
জেদের হস্তগত হয়, তজ্জন্ত পোর্ট,গীজের! ভারত-সমুদ্রা 
রাধিকারী : রাজাদের সহিত অনেক যুদ্ধ করিতে বাধা 
যাছিল। তখন বস্বাই-বন্দর গুজরাত দেশের মুসলমান 
রাজাদের অধীনে ছিল। পৈটুগীজেরা উহা তাহাদিগের 
নিকট হইতে কাড়িয়। লয়। তাহারা এই দ্বীপগুলির উপর 
এক শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। তাহারা গৌড়া 
খৃষ্টান ছিল বলিয়া এলিফেণ্ট কানেরী প্রভৃতি গুহা- 
ৰলীর প্রস্তরখো্দিত মুষ্ডিদকলী নষ্ট করিতে ক্রটি করে 

































এই স্থানে বৌদ্ধ 


নজর 


তালা কিতা পতিলাতা” na ata 


পক্ষে « যে কত ত অন্তবিধা LE, তাহা তিহারিক ৃ 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন। ইহা ভিন্ন পো 'শীজেরা 
বলপুর্বর্বক হিন্দুদিগকে বৃষ্টান করিত। যাহার! খৃষ্টান 
হইতে সম্মত হইত না, তাহাদের উপর অহথা কঠোর ও 
নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইত। যাহারা! খৃষ্টান হইত, তাহারা 
নান! প্রকার উচ্চ অধিকার ও সম্মান পাইত। অন্তের! 
অপমানিত হইত, এবং ক্রীতদাসের মত নাঞ্নাতোগ টি 
করিত। 1 
পোটুগিজ রাজত্বকালে গার্সিরা দা ওট? ( Garcia da 
02) নামক একজন পোটুগীজ চিকিৎসক বন্ধায়ে আসিয়া | 
বাস করেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান্‌ পুরুষ ছিলেন। 
বন্বাইয়ে আসিয়া তিনি এখানকার গুহাবলী ও অন্তান্ত 
প্রত্বতত্ব বর্ণন করিয়া এক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ওর 
পুস্তকের নাম 00110981051 ভারতবর্ষের বিষয় তিনি 
যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহা উহাতে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছিলেন। ভারতীয় বনৌষধির বিষয় তিনি অনেক 
গবেষণা করিয়াছিলেন) এখন  যাহাকে উদ্ভিদ্বিদ্ক 
বিষয়ক বাগান ( Botanical Gardens ) বল! হয়, ভারতে রঃ 
বলিতে গেলে, তাহার পথপ্রদর্শক তিনি বশ্বাইয়ে 





নিজের বাদস্থানে .তিনি নানা জাতীয় উপকারী গাছ 


গাছড়া রোপণ করিয়াছিলেন । পার্সিয়ার পরে ভ্যান 
রীড্‌ (৬21) Reed ), রন্ফিয়স (1২81110110১), জ্যাকৃমণ্ট 
(80006770711), ওযাইট ( Wight, হুকার (Hooker) 
প্রভৃতি বিখ্যাত পণ্ডিত্গণ ভায়তীয় : ভিদবিস্বার চর্চা 
ও উন্নতি করিয়াছেন; কিন্তু গাসিয়াই সকলের আগে 
এই পথের পথিক হন। ইউরোপ ও আমেরিকার নানা- 
বিধ উপকারী বৃক্ষাদি যে পোটুগীজ জাতি দ্বারা ভারতে 
প্রচলিত হয়, তাহার প্রধান নিমিত্ত কারণ এই ভিষগ্বর 
গার্সিয়া ডা অর্টাকেই বলিতে হইবে । 

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বন্বাই ইংরাজ'দর হস্তগত হয়। ইংরা- 


জেরা যুদ্ধ করিয়া ইহা পোর্ট,গীজদিগের নিকট হইতে জা 


কাড়িয়া লন নাই। ইংলণ্ডের রাজ! দ্বিতীয় চার্লসের 
সষ্ঠিত পোর্টগালের রাজকন্তার বিবাহ হওয়ায় চার্লস 
বস্বাই যৌতুকন্বরপ প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা ইংরাজদের 


নাই। ইহাতে 2 কহ *জানিবার { টির আছে। ইরা, ভারতে আসিয়া প্রথম 





লাক) চকা" হু ঢা মাতে 


৯ম সংখ্য । | 


Ss না 


স্থরাত নগরে গিরি করেন। টু মেরে? স্াল- 
দের .বড় অন্থুবিধা হইন্তেছিল বলিয়া তাহার! আপনাদের 
কুঠি স্থানান্তরে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন । 
এমন সময় বন্থাই হস্তগত হওয়ায় তাহাদের বড়ই উপকার 
দর্শিল। স্তুরাত ত্যাগ করিয়া তাহার! এইস্তানে নিজ 
কুঠি স্থাপন করিলেন। ভারত-সমুদ্র তীরস্থ অন্তান্ত বন্দর 
সকলের বাণিজা বানাতে হস্তগত করিতে পারেন, অজ্জন্ 
তাহার! প্রাণপণ চেষ্ট। করিতে লাগিলেন । এবিষয়ে 
তাহারা যে পরিমাণে কৃতকাঁধ্য হইয়াছেন, বর্তমান 





শ্রীযুক্ত তগবানলাল ইন্ত্রজী। 
সমৃদ্ধিশালী বন্বাই জবলস্ত অক্ষরে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। 
স্থরাত ও বন্বাইয়ে প্রথম ইংরাজ অধিবাসীরা যে 
এতদ্দেশীয়িগের সহিত নিতান্ত অসদ্বাবহার করিতেন, 
তদ্বিষযয়ে তখনকার অনেক ইংরাজলেখক স্বীকার করিয়া 


গিয়াছেন। পাদরী এগারসন ( Ander$০n ) তাহার 
রচিত The English in Western India নামক .পুক্তাকে 
লিখিয়াছেন :_ 

‘But according to Terry, the natives had formed a racan 
estimate of Christianity. It was not uncommon to hear tiem 
at Surat giving utterance to such remarks as :—‘Chri-tian 
religion, devil religion ; Christian much drunk; Chridtian 
much do wrong, much beat, much abuse others.’ Terry 


ৰন্বাই সহর। 


কিন 
PA NANA NA NA NAS A wat PS লেস সলটাক্িপা৮/৫০৮০া লামিন tC 
admitted that the natives themselves were ‘very square, and 
exact to make good all their engagements 3’ but if a dealer 
was offered much less for his articles than the price which he 
had named, he would be apt to say :— ‘What ! Dost thou. 
think me a Christian, that I would go about to deceive thee? 

অর্থাৎ টেরীর মতে দেশীয়দের খষ্টধন্ম সম্বন্ধে বড় নীচ ধারণা 
হইয়াছিল। প্রায়ই নিয়লিপিঙ মত যন্তবা শুনা যাইত--"খষ্টধন্দ 
পিশাচের ধন্ম; খৃষ্টানেরা বড় মাতাল; তাহারা! বড় অন্যায় কাজ 
করে, বড় মারে, অন্যলে।ককে বড় গালি দেঘ।” টেরী সিজে 
স্বীকার করিয়াছেন যে “দেশী,য়রা নিজে খু! খাঁটি এব" নি'জাদের 
প্রতিশ্রতি ব অঙ্গীকার ঠিক রাপে” ; কিন্তু যদি কোন বাৰসাদাজ্কে 
তাহার নিদ্দিষ্ট মূলা অপেক্ষা কেহ কম দিতে চায়, তাহা হইলে সে 
বলে, ‘কি! তুমি অমাকে কি খৃষ্টান পেয়েছ বুঝি, গে তোমাকে 
আমি ঠকাবার চেষ্টা ক'র্ব ?'' 


বস্থাইয়ের অধিবাসীরা ইংরাজদিগকে যেরূপ বিদ্রপ 
করিতেন, তদ্বিষয়ে ডাক্তার ফ্রায়ার নামক একজন 
পরিব্রাজক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিয়ে উদ্ধত 
করা যাইতেছে ;_ 


‘‘Why vaunts your nation? What victories have you 
achieved? What has your sword done? Whoever felt 
your power? What do you possess? Wie see the Dutch 
outdo you ; the Portugals have behaved themselves like 
men ; every one runs you down; you can scarce beep 
Bombaion, which you got ‘as we know) not by your valor 
but compact ; and will you pretend to be mgn of Ea 
cope with our princes? It is fitter for you to live on mer- 
chandize and submit to us.” 


অর্থাৎ-তোমাদের জাতি খবব করে কেন? তোমরা কল্তুদ্ধে 
জয়লাভ করিয়াছ ? তোমাদের তরবারি কি করিয়াছে? কে 
কখন তোমাদের শক্তির [ প্রভাব ] অনুভব করিছাছে? আমরা 
দেখিতেছি, ওলন্দাহ্সের তোমাছিগকে অতিক্রম কনে; পো গীজ্ঞের! 
পুরুষের মত আচরণ করিয়াছে; সকলেই তোমাদিগকে পরাজয় 
করে; তোমর! বন্বাই রক্ষা! করিতেও পার কি না পার; তারাও 
তোমর! বাহুবলে অধিকার কর নাই; তবুও তোমর! কি শোদ্ধা 
বলিয়া ভাণ করিবে, না! আমাদের রাজাদের প্রত্তিগ্ন্দিতা করিতে 
পারিবে? বাণিজাজীবী হওযা ও আমাদের বশ্যতা! স্বীকার করাই * : 
তোমাদের কর্তব্য ৷” s 


পাদ্রী এণ্ডার্সন্‌ নিঙ্গ পুস্তকে উক্ধ পংজিঙলি 
উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন ;_ 


‘Reading these taunts in, the nineteenth century we 
almost look at them as prophecy under the garb of Satire." 
"উনবিংশ (ত,শতাব্দীতে এই উপহাসবাকাগুলি পড়িয়া আমাদের 


এমনে হয়,যেন এগুলি ৰিদ্ৰপচ্ছলে ভবিষ্যদ্বাণী ৷” 


সুয়েজ খাল প্রস্তুত হওয়৷ অবধি বঙ্বাই বন্দর ও 
বাণিজ্য প্রতিদিন.বিস্কৃত হুইতেছে ৷ 'এই কারণে বন্ধাইয়ে 
যত ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোক দেখা যায় ও ভাষা শুনিতে 

° 


৫০৮. 
পাওয়া ব যায়, তত আব নার তর অগ্ঠ কোন স্থানে ন নহে। 
বন্বাইয়ের উদ্যমণল বণিকৃঙ্জাতির ভিতর পার্সা ও ভাটিয়া 
সর্ব প্রধান। ‘বাণিজ্যে লক্ষী” কগার প্রমাণ পাইতে 
গেলে উক্ত দুই জাতির প্রতি দৃষ্টিনক্ষেপ আবশ্যক । 
বাণিজ্য দ্বারা পাগীজাতির ভিতর, জামশ্দ্ঞ্সী ভিজিভাই, 
দিনশাহ্‌ মানেকজী পেতিত, জাহাঙ্গির রেড়ি মণি, ওয়াডিয্না, 
তাত! প্রভ্ৃত ধনাঢ্য হইয়া গিন্নাছেন। এরূপ ভাটির।- 
দিগের ভিতর অনেক ধনাঢ্য বাক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। 
বন্ধাইয়ের ধনাঢাগণ যেরূপ নিজ ধনের সন্যবহার করেন 
তাহা প্রশংসনীয় ৫ আদর্শগানীপ্। বন্বাইয়ের ই!সপাতাল, 
স্কুল ও অতিগিশাল1| বেশীরভাগ ও সকল ধনাঢ্য বাক্তির 
অর্থে নির্দ্িত। 
কলিকাতার মত বন্বাইয়ে অত বেশী কালেজ ও স্কুল 
নাই। সমন্ত বন্বাই প্রদেশে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত কেবল- 
মাত্র ১১টি কালেভ হাছে। উহার মধ্যে ৪টি ভবনগর, 
ুলাগড়, বরোদ1 ও কোল্হাপুর নামক দেশী রাজো স্থিত। 
' যদিও বস্বাই প্রদেশে উচ্চশিক্ষার অধিক বিস্তৃত 
য়নাই, তথাপি বম্বাই সহর অনেক সাহিত্যান্থরাগী ও 
রিনা, বাপস্ান। কলিকাতা এসয়াটিক 
পোপাষ্টির মত বন্বাইয়েও একটি এ নামের সভা আছে। 
ইহা ঠিক একশত বংসর হইল Literary Society of 
80108) নামে স্থাপিত হইয়।ছিল। পুর্বে এতদ্দেশয় 
কেহ ইহার সভা হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই সভা! 
যখন বিলাতের Roya! Asiatic 9০061র শাখা (Branch) 
বাঁলয়া বিদিত হইল, তখন কর্:শটজী মানেকজী নামক 
এক পাসী ইংলণ্ডে গিয়া উক্ত সভার সভা মনোনীত 
হইলে পর বগ্ধাইয়ের সভা তাহাকে নিজ সভ্যদিগের 
দলভুক্ত করিতে বাধা হইলেন। তদবধি অনেক এতন্দেশীয় 
ব্যাক্তি উক্ত সভায় যোগ দিয়া ভারতের প্রত্বতন্ব বিষয়ে 
গবেষণা করিয়া সভাজগতে সনম্ম'ন ও সুখ্যাতিল'ভ 
করিয়াছেন। ইহাদিগের ভিতর বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী, 
ডাক্তার ভাউদাজী, পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্ত্রজী, কাশনাথ 
রান্বর্ক তেলঙ্গ, বিশ্বনাথ নারায়ণ মাগওলিক, ডাক্তার 
ঢাকুন্হা, শঙ্কর পারুরঙ্গ পণ্ডিত এবং ডাক্তার রামরুষ্চ 
গাপাল ভাণ্ডারকরের নাম বিশ্বেষ উল্লেখযোগ্য । i 
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_ প্রবামী ৷ 


এটা ৯৯ পল সপ? উপ লা নাল বসবাস 


| ৪র্থ তাগ। 

প্রায় কুড়িবংসর হহল বধ্বাহয়ে Natural History 
59০61) ( প্রাণী € উদ্ছিদ্‌ সভা) নামক আর একটি সভ। 
স্থাপত হই "ছ। প্রাণী, উঠ্তি ও ভূগর্ভগিস্তা বিষয় 
আলোচন।৷ ও গ’ব্যণ। করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য । 
যস্তপি কলিকাতার 1? কট [শিবপুতর একটি বৃহং Botani- 
cal Garden ( উত্ভিদ্‌ বিদ্য। বিষয় ক উদ্যান) আছে, তথাপি 
দুঃখের বিষয় বে উদ্ভিদ বিদ্যার গবেষণা ও আলোচনায় 
বঙ্গের কোন বাঙ্গালী এ পথান্ত সভাজগতের পরিচিত হুন 
নাই। কিন্ত বন্থাট য়র অন্ততঃ দুই জন-_ডাক্তার লিসবে। 
এবং ডাক্তার কাঁহিকর--3 'বছ্ছায় পার শিতার দরূগ 
ইউরোপ ও আদেরিকা॥ বিঙগ্মংলীতে সন্মানত ও আদৃত 
হুইয়াছেন। 





ডাক্তার ডাকুন্ঠ। 


বন্ধাইয়ে কলিকাতার মত কোন বড় যাদুঘর (Museum) 
নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল ডাক্তার ভাউদাজীর উদ্যম 
ও অধ্যবসায়ে আলবার্ট ও ভিক্টারিয়া মিউজিয়ম্‌ স্থাপিত 
হয়। কিন্তু উহা বন্বাইয়ের মত অত বড় সহরের যোগা 
হয় নাই। বঙ্থাই প্রদেশের বর্তমান গবর্ণর লর্ড লেমিঙ্গটন 
সাহেব নিজ রাজধানীতে একটি বুহৎ যাদুঘর স্থাপন 
করিবার জন্তু বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। 

বস্বাই বন্দর হইতে নৌকায় চড়িয়া :সমুদ্রে বেড়াইলে 
(খই সৌন্দর্য ভালরূপে অনুন্ডব করিতে পারা যায়।, 


৯ম সংখ্যা |? 


পা NEE ন তে স্িতস ৯২ 


সমুদ্রের হবীপপু্ এবং তন্মধান্থিত বড় বড় বৃক্ষ সভল দেরূপ 
প্রাকৃতিক সৌনর্ষে বস্বাইকে স্থশোভিত করিরাছে, তাহা 
একবার দেখিলে বিশ্বত হওয়া যায় না। কিভ্ত কেবল 
প্রাকৃতিক নহে, 'কুত্রিম সৌন্দর্যেও বশ্থাইর মত নগর 
ভাবতে নাই। বস্বাইতে ষখন বড় বড় অট্টালিকা ছল না, 
তখন বোধ করি-কলিকাতাকে City.of Palaces বলিতে 
পারা যাইত। কিস্ এখন বন্বাই কলিকাত' অপেক্ষা 
অট্রালিকাদিতে কোন রূপে নুন নহে। র্রেল হইতে 
নামিয়া, Victoriz Terminus নামক যে ষ্টেশন নির্ল্মিভ 
হইয়াছে, তাহা দেধিত্বার যোগ্য ৷ 
আর নাই। সমুত্রতীরব্তী হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়ট, 
ইউনিবরসিটি প্রস্ৃতির বাড়ী, তাদ্রমহল হোটেল, 
মিউনিসিপাটির বাড়ী, ক্রফোর্ড বাঞ্জার, প্রভূত কলিকাতার 
সরকারী অট্রালিক। হইতে কোন ম'শে নূন নহে। ইধ 
ভিন্ন ধনাত্য পার্স ও-ভাটিগাদিগের প্রাসাদ সকল 
কলিকাতার ধনবীল জমিপারদদগের প্রাদাদসমূহ হইতে 
কিছু কন সুন্দর নহে। - , 

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বহ্ব'ইয়ে প্রথম প্লেগ হয়। ও স্োগে 
বন্ধাইয়ের অনেক অধিবাসী প্রতি -বত্সর, মৃত্যুমুখে পত্ত 
. হইতেছে। দরিদ্র লোকেরাই যে বিশেষতঃ এই লোগ- 

" ওুস্তে হয় তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দরদ্র 
লোকেরা যেখানে বাস করে তাহা . নিত্রান্ত অধ্বাস্থাকর। 
তাঁহাদিগের বাসের নিশ্মন্ত এখন অনেক নুতন বাড়ী যর 
নির্মিত হইতেছে। ইংরাহ্গী ভাষায় একটি প্রবচন আতছ 
যে ‘Out of evil cometh 800d.’ প্লেগের জন্ত বাইরের 
এখন যেকপ উন্নতি হইতেছে, তাহা ও প্রবাদবানক্সের 
প্রমাণ। যখন প্র সকল উয়তি পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইবে ডন 
বস্বাইয়ের যে 70010 ‘Prima Urbs in-Indis’ “ভারতের 
প্রথম নগরী” তাহ! যথাথ হইবে। এখন উহা!-্িটিশ 
সাম্রাজ্যে জনলযূংখ্যা অহসারে তৃতীয় স্থানীয় । ১৮৯৯ 
১৮৯১ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দ রন্বাইয়ের লোকসংখ্যা যথাক্রনে 
৭৭১৯৬) ৮২১৭১৪ এবং 58৮৪৩ ছিল। ১৮৮১ হইতে 
১৮৯১ পর্য্যন্ত ১০ দশ বৎসরে লোকসংখ্যা শতকরা ৬" বন 
বাড়য়াছিল। কিন্তু তাহ্র পর দশ বৎসরে শতকর, ও 
জন -কমিয়াছে; অথাৎ দে ছয় জন বাড়িবার কথা, তাহ 


মেমসাহেব | 


এইন্ধপ ষ্টেমন ভারতে 


০০৯ 
ক সিসি টি পতি পা এ Aa তত 


বাঁড় মাই) অধিকন্ত ছয় লন- কন্মন্াছে। সুতরাং 
শতকরা ১২ জন কমিয়াছে বলিহত হইবে। 
বস্বাইয়ের আন্দাজ .১ আনা রবম লোক পর্সী। 
কিন্তু ইহারা ধনে ও বিদ্ধাবু্ দ্ধতে এরূপ উচ্চন্থান অধিক্কার 
করিয়াছেন যে, ১৮৯৮ খৃষ্টান্দে ৭২ ভন মিউনিশিশাল 
কমিশনারের মধ্যে ২৪ জন পাস হিলেন। 
ধীষ্গার। কখনও মহারাষ্টরদেশে যান নাই, তীছানের 
চক্ষে একটি জিনিষ নৃন্চন (ঠকিবে। স্টাহাবা দেখি ত 
পাবেন, নানাজাতীয় ভদ্রমহিলার-ও কাশ রান্ধপথ . 
যাতায়াত করেন, এবং অপরিচিত পুরুষগণ্র সন্মুখে বাছির 
হন। এবিষয়ে বন্বাইয়ে সমার্সংস্কাককদিগের কিন্তু 
করিবার নাই। সমাজপংক্কার প্রসঙ্গে বন্বাইয়ের শেঠ 
মাধবদাস রখুনাথদাস বিধবা-বিবাহ-সন্দির উল্লেখযোগ্য । 
ৃ - ভ্রীবামনদাস বন্ধু] , 
চিত্র। 
আমর! এবার নিশ্নলিখিত ছবিগুলি স্বতন্ত্র মুত্র 
করিয়া দ্রিলাম। "সার হেন্ী কনৈ, সুর উচাদগ 
ওরেডারবর্ন, মহারাজা! গায়কোয়াড়, সার ফিরোজ্ণাহ্‌ 
মেরোয়াঞ্জি' মেহতা, এবং শ্রীযুক্ত পাকুলদাস কাহনদাস 
পারেখু। বরোধাধিপতি মহারা্দ পায়কোয়াড় এবার 
বোস্বাইয়ে জাতীয় সমাজসংস্কারসমিতির প্রারম্ভিক 
বক্তা করিবেন। প্রীধুক্ত পারেখ মহোদয় এই সমিতির 
সভাপতিত্ব করিবেন। তিনি বধাই গ্রেসিডেন্দী 
সমাজসংস্কারসভার সভাপতি। গুজরাতে ভূমির খাজনার 


গুরুতর ভারে প্রপীড়িত রায়তদিগের ছুঃখলোচদনর জন্ত* 


বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন, এবং চেষ্টায় অনেক্ক পরিমাণে 
ফণলাভও 989 |] 
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- পঞ্চদশ বর্ষ-বয়সে পিতৃহীন হইয়া অন্শনক্লু্ী জননী 
ও রোগপীড়িতা স্গেহময়ী ভগিনীকে গৃছে রাখিঙ্গা উপার্জ্জ- 
নের উদ্দেশে যেদিন সিদ্ধুমদীর মাতৃক্রোভ ছাড়িয়। বিদেশে 
বাহির ঠুইলাম_-জীবনে গে এক স্বরণীয় বিন নিরুপায় 


-€১০ 


চা 


সহায়হাীন যুবকের চক্ষে a ভি নানাবিচিত্র- 


, বৰ্ণরঞ্জিত! শবামমী সঙ্গীতময়ী ধরণী সেদিন ধে করালবেশে 
" দ্বেখা' দিয়াছিল, আজও তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আশঙ্কা ' 


- ও উদ্বেগে অবসন্ন হইয়া পড়ে! 

*মস্তকের উপর প্রচণ্ড বৈশাখতপন অগ্নিবর্ষণ করিতে- 
ছিল__হুতভাগিনী জননীর" শীর্ণ মুখছৰি ও রোগপীড়িতা 
বালিকার সেই অসহ যাতন। মনে পড়িয়া নয়নে অস্রসঞ্চার 
হইতেছিল --কি এক হি বেদনা হ্বংপিগুকে টিভি 
কন্রিতেছিল। 

সমস্ত দিন পথভ্রমণ করিয়া অবসন্নদেহে স্ধ্যাকালে 
" এক চটাতে আসিয়া! উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে, অতি 


যৎসামান্ত “ভূ'লা” ছিল'। তাহাই খাইয়া জলপান করি-: 


লাম। দিবসের পরিশ্রমে শরীর বড় ক্লান্ত হইয়াছিল। 

' অচিরে গভীর নিদ্রাম অভিভূত হইয়া পড়িলাম। 
পরদিন প্রাতঃকালে, উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে 
এক নির্জন পথে ভ্রমণ করিতেছিলাম। প্রভাত-সমীরণের 
মৃহ্স্পর্শে অন্তরের জালা কিছুকালের অন্ত বিস্বৃত হওয়ায় 


সপম্তের কননন্ত সৌন্দধ্য দেখিতে দেখিতে প্রাণে একটা : 


মৃত্ততা, একটা নিবিড় আনন্দের পূর্বাভাস ধীরে ধীরে 
জাগিয়া উঠিতেছিল। .এমন সময়ে দেখিতে পাইলাম 
ছইটি স্বন্দর অশ্ব নক্ষত্রবেগে আমার দিকে অগ্রসর 
হুইতেছে। মুহূর্তমধ্যে অশ্বদ্বয় আমার নিকটস্থ হইল। 
অশ্বারোহীদ্বয়ের মধ্যে একজন বালক অপর বালিকা । 
বল! বাহুল্য উভয়েই ইংরাজ। বালকের হন্ত হইতে 


লাগাম পড়িয়! গিয়াছিল। বালক অশ্বকে কিছুতেই দমন 


* করিতে পারিতেছিল না--অশ্বের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ 
, নির্ভর করিয়া হতাশভাবে অঙ্থপৃষ্ঠে বসিয়াছিল; এবং 
প্রতিমুহূর্তে বিস্ষারিতনেত্রে বিপদের আশঙ্কা করিতে- 
ছিল। 


বালিক! বালককে সাহায্য করিবার জন্ত নিজের অশ্ব" 


প্রাণপণে চুটাইয়! দিয়াছিল কিন্তু পশ্চাদাগত অশ্বের 


পদ্দশব্ৰে অধিকতর চকিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল অশ্ব দিশ্বিদিক 


জ্ঞানশুষ্ক হইয়া আরও বেগে দৌড়িতেছিল। কাজেই 
” বালিকার সাধু চেষ্টার বিপরীত ফল ঘটিতেছিল'। 


আমাকে দেখিয়া বালিকা "দূর হইতে চীৎকাব্র করিয়া {| করিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়া চলিলাম 


প্রবাসী । 


_ [৪ ভাগ। 


বলিয়া উঠিল, “দোহাই তোমার, জামার ভাইকে বাচাও। 
তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব ।” 

"পঞ্জাবের উত্তগু-শোণিত আমার ধমণীতে Sts 
হইতেছিল, সুতরাং ভয়.কাহাঁকে বলে বড় একটা জানি- 
তাম না। 'কাক্েই আমাকে অধিক অনুরোধ করিতে 
হইল না। আমি এক লক্ষে উচ্ছ জ্বল অশ্বের-মুখের 
লাগাম ধরিয়া তাহার মুখ ফিরাইয়! দিলাম । অশ্ব 
লাফাইয়া উঠিয়া ঠাড়াইয়! গেল। অবসন্ন বালক অশ্বের 
ৃষ্টচ্যুত হইয়| সুতলশায়ী হইতেছিল। বামহুস্তে আমি 
তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে মাটিতে দীডকরাইয়! দিলাম। 

ক্ষণুকাল মধ্যে বারিকা ও সেই স্থানে অ:সিয়া উপস্থিত 
হইল। বালিধার বয়ংক্রম ১৪।১৫ হইবে | তাহার 
পরিশ্রাস্ত ঘর্ম্মাক্ত মুখখানির উপর সুনীল কেশগুচ্ছ ও 
গ্রভাততপনের লোহিত . কিরপমাল! পড়িয়া তাহাকে 
শিশিরসিক্ত গুভাতকমলের অপূর্ব সুষম! প্রদান করিতে- 
ছিল। আমি বালকের ঘোড়া বাঁধিয়া বালিকাকে 
অবতরণ.করিতে সাহায্য করিলাম । * 

- অতিমাত্র ভীত ও পরিশ্রান্ত বালকবালিকার সুস্থ 


হইতে কিছু সময় লাগিল। আমি নীরবে নিকটে দাড়া 
- ইয়া রহিলাম। 
ক্ষণকাল পরে বালিক! আমায় ধস্তবাদ জ্ঞাপন করিয়া 
আমার পরিচয়গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। বালক 
অপেক্ষা বাক্তিকাই বন্গোজ্যেষ্ঠা। 
আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। বালিকা 


আমায় কর্মপ্রার্থ জানিতে পারিয়া কিছু ' সুখী "হইল । 
বোধ হয় আমার উপকারের সার দিতে পারিবে, এই 
প্রত্যাশায় । 
নেটিভের সঙ্গে বাধ্যবাধকতা রাখিতে গর্বিত ইংরাজ 
মোটেই সন্ত নহে! বালিক! আমায় জিজ্ঞাসা করিল, 
“তুমি আমাদেব বাড়ীতে কাজ করিবে?” -আমি বলি- 
লাম, “আমার এখন যে অবস্থা তাহাতে যেখানে কাজ 
পাইব সেইখানেই করিব?" 
* বালিব। মৃতু হাসিয়! বলিল, “তবে আমাদের সঙ্গে - 
আইস ।” বালক ও বালিকা পুনবায় অশ্বে আরোহণ 
বালিকার 
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পিতা সেখানকার এ একজন মনন নীলকর- নাম বারুনার্ড 
সাহেব" । বালিকার নাম “সারা”। আমার কৰ্ম্বপ্রা পরতে 
বিলম্ব ঘটিল না। ছেলেদের তন্বাবধাঁন ও সেবার ভার 
আমার প্রতি অর্পিত হইল। 
জননী ও ভগিনীন্ব কথা স্বরণ করিয়া ভগবান্‌কে ধন্যবাদ 
দিলাম. aS 


২ 


আমার কর্ম্মপ্রান্তর পর তিন বৎসর কাটিয়া গে-ছ। 
- চতুৰ্দিশবৰ্ষীয়া বালিকা *সার! বার্নার্ড” এখন মধুময়ী বপ্ত- 
দরশীতে পরিণত হইয়াছে । 
সে চাপল্য, সে ছুটাছুটি, আমার সঙ্গে দেই রর 
ক্রমশঃ বিলু হইতে আরস্ত হুইয়াছে। এখন “নার” 
মধ্যে মধ্যে নিৰ্জ্জন নদীতীরে বসিয়া থাকে--উদ্যানের 
নিভৃত প্রদেশে পাদচারণা করে, উন্নতবক্ষ কখনো দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ভরে কম্পিত হয়, মধুর গণ্ডে কখনে| অজ্ঞাত রে 
সলজ্জ হাস্তের অরুণ আভা বিকশিত হইন্কা উঠে। 
আমারও যথেষ্ট পরোন্নত ঘটিয়াছে, এখন আর অমি 
সয়” (১০) নহি-_এখন-*লিভারি+ আঁটিয়া “সারা”র 
উমটমের পশ্চাতে দীড়াইয়া সাঙ্ধ্যভ্রমণ করি এবং বনঃ- 
কনিষ্ঠ অন্তান্ত ভূতের উপর কর্তৃত্ব করিয়; থাকি, । 
কিন্তু এই কয় বংসরে আমার হৃদয়ের যে উন্নতি 
হুইরাছে, তাহার তুলনায় আমার এই 'পর্বোন্নতি '্সাতি 
সামান্ত। এখন প্লারাপ্র পদশব্দে আমার বক্ষযগ্যে 
কম্পন সঞ্চার হয়, তাহার কগকণ্ঠে কর্ণে ুধাবর্ষণ করে, 
তাহার মুখের কে চাহিতে সাহস হয় না, ভাহার ক্‌য- 
স্পর্শে শরীর শিহরিয়া উঠে। 
মধুর জ্যোৎন! রাতে *সারার” টমটমের পশ্চাতে তাড়া 
‘ইয়া তাহার দেহোৎকীরিত . স্থবাসরাশি আড্রাণ করিতে 
করিতে আত্মহারা হই I 
7 কৰ্ম্মে প্রবেশ করিব] অবধি বাটী যাই নাই ।, মাসে 
মাসে টাকা পাঠাইয়া থাকি। * পত্র পিখিতে ও ক্রটি করি 
না। কিন্ত “পারারে” ছাড়িস্না যাইতে মন সরেনা। মা 
অনেরু অনুনয় বিনয়.করিয়া পত্র দিয়াছেন--আমাকে না 
দেখিলে অধিক দিন ঝাচিবেন্ন1,: এমন কথাও জানাইয়া- 


[a 


“মেমসাহেব | 


আমি আমার জুঃখিনী . 


৫১ 


ছেদ যাই নাই__যাই নাই কেন” যাইত পারিলাই 
সার1*-_গ্রীতি অগরের মত টি নীরে ধীহে 
গ্রাস জি 
- আজ সকাল অবধি প্সারা”কে বস বিবর্ষ দেখিতেছি 
দুই তিন বার কারণ জিজ্ঞাসা করিব করিব বনে করিয়াও 
দাহস করিতে পারি নাই। কারণ "সার" রতন আর 
আমার খেলার সঙ্গী “মিসি বাবা” হাই, এণন সে? *মেম- 
সাহেব” হইয়াছে । চা খাইবার জনক *সাা”কে ভাঁকিতে 
গিয়া কোথাও তাহার সন্ধান না পাই ফলি আর্সিতেছে 
এমন সময় টেলিগ্রাফের পেয়াদী আসি! আমার হাতে 
এক টেলিগ্রাম দিয়া গেল। সাহেবের বাড়ীতে কর্ম আর্ত 
করিয়া কিছু ইংরাজী পড়িতে ও লিঘিতে সিথিয়াছিলাম। 
বুঝিতে প্রায় সকল ‘কথাই, পারিতাঁম, নলিচ্তে ভাল পারি- 
তাম না। টেৱিগ্রাম খুলিয়া ( দেখিলাব, জননী মারাত্মক 


রোগগ্রস্তা। মাথা ঘুবিয়া গেল-__5তুর্দিক অন্ধকার 
দেখিতে লাগিলাম। এতদিন. মাবে একবার দেখিত 
না গিয়া কি কুকর্্মই করিয়াছি | : 


‘ সাহেবকে টেলিগ্রাম দেখাইলাম  সহহুব 
মন্দ নয়। ১৫ দিন ছুটী মঞ্জুর করিলেন ও এক মাগের 
বেতন অগ্রিম দিলেন। 

-আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হইবার অন্ত প্রস্তুত হইলাম। 
জিনিসপত্র গুছাইন্না বাটা হুইতে বাহির হইতেছি। 
“গেটের” নিকট “সার!” কে দেখিতে পাইলাব। *সার!” 
ক্রুতপদে কোথা হইতে আসিতেছে। ললাট ঘৰ্ম্ম চিহ্ন, 
হস্তে গোলাপ মুখে একটা বেদনার ছায়া। “স্যরা*ক্ে 
দেখিয়া চক্ষে অল আসিল। বলিলাম; নেমনাহেব, 
'আমার মার বড় অন্থধ, আমি বাড়ী. যাহতেছি। তোমায় 
এত বিমন। দেখাইতেছে কেন ?” ' ৃ 

“সার” আমার কথার উত্তর দিল না। ন্নবনতমুখে 
হস্তস্থিত গোলাপটা ছিন্ন বিচ্ছিক্ন করিতে লাল, গণ্ডে 
ছিন্ন ' গোলাপ নবীন সৌন্দর্য্য ফুটিয্না উঠিল।: আপি আর 
দাড়াইতে পারিলাম না৷ "মেমসাহেব চলিল” বলিয়া 
স্থানত্যাগ করিলাম । কিন্ত পথে যাইতে যাইতে লতার 
শোকষ্নান শীরদমুর্তির সঙ্গে *আরজুগণ্ড -ধুবতী ধুম 
(সাকির একটা! দারুণ বিবাদ বাধিয়া গেল, ৮ 7: 


মুখ অবনত  করিল। , 
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মার -অঙ্গুথ সত্য নহে। ' কম্পিতবক্ষে গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিলাম। কিন্তু মা আমার দেখিয়াই হাসিয়া 
উঠিয়া] বলিলেন, “কিরে সাহেববাড়ী চাকরি করে আর 
কাল! আদ্মি বুঝ পছন্দ হয় ন! !? 


আমিও হানিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, “টেলিগ্রাম 
করিয়া এমনি 'ভ্স্ন লাগাইয়া দিয়াছিলে।” মা বলিলেন, 
*আচ্ছ! এবার এমন ব্যবস্থা করিতেছি যাতে আর টেলি- 
গ্রাম করার আবশ্যক ন! হয়! আমি কিছু শঙ্কিত হুইরা 
উঠিলাম। আহারাদির পর মা বিবাহের কথ! উত্থাপন 
- করিলেন, আমি একেবারে বাকিয়। বসিলাম। কিন্ত 
জননীব অশ্রুজলের' নিকট বীরত্ব অধিকক্ষণ টিকে ন।। 
আমারই" পরাক্গয় হুইল। বিবাছটা যে আমার সুখের 
হুইল না একথা বলাই বাহুলা। সারার সেই অনিন্দ্য" 
সুন্দর প্রফুল্লকমূলবৎ মুখখানা! আমায় বড়ই বিচলিত 
করিয়! তুলিল । অশ্রপূর্ণলোচনে . ছঃখপ্রপীড়িত হৃদয়ে 
বিবাধকার্ধ্য সম্পর করিলাম। সকলে বলিল, আমার 
নবপ:রণীতা বধূ.পরমান্থন্দরী । আমার কিন্তু তাহার দিক 
চক্ষু ।ফরাইতেই প্রবৃত্তি হইল না। 


পরদিনই গৃহ্ত্যাগ করিলাঁম-। - বহুদিনের পর আবার 
সারার নিকট উন্থিত হইতেছি মনে করিতে- হৃদর 
1 *উঠিল। _স্মুখেই *গেট”। শ্রী, “সারা? না? 
কিন্তু সঙ্গে কেট ভাবিতে ভাবিতে কম্পিতবক্ষে গেটের 
নিকট :পশ্থিত হইলাম ৷ দেখিলাম এক অপরিচিত 
ইংরাজ “সারার?” কটদেশ বামহৃস্তে: বষ্টন করিয়া দাড়া 
ইয়া আছে। AE 
সাহেবটাকে দেখিয়াই কি জানি, কেন, আমার পিত্ত 
চটিয়া গেল। ' 
মুখে নিষ্ঠুরতা, ঘ্বণা ও পাশবিকতা যেন সদ 
পরিস্ফুট! 
সারা আমাকে দেখিয়া সাহেবকে ছাড়িয়া দিয়া লন্ভায় 
আমি তাহাকে সেলাম করিয়া 
বলিলাম, “মেমসাহেব, আমার মা ভাল .আছেন ।*- 
সারা বলিল, “ভগবান £ .ধন্তবাদ। তার জন্ত. বড়ই 
ভাবনা হইয়াছিল।” কথাট। মৌখিক. সৌন্সনামাত্র 
আন্তরিক নহে, একথ! বুঝিতে বড় বিলম্ব হইল না? 
"আনি আবার সারাকে সেলাম করিয়। গৃহাভিমুখে অগ্রসর 
হইলাম ৷ .- সাহেবটাকে সেলার করিতে আমার প্রবৃত্তি 
হটল.ন|। আমি পশ্চাৎ (ফারবামাত্র শুনিতে পাইলাম” 
সাহেব বলিতেছে, 'পচাকরটু কি .বেয়াদব।” তহুত্তরে 
ন্নারা-কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম ন! , ধারে ধীরে” 
আমার রি নির্দিষ্ট কঙ্গ প্রবেশ করিলাম । ৪.7" ৪ 
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স্বাহেবের সঙ্গে সারার বিবাহ দ্বিয হইয়!. গেছে। 
সাহেব কোন চা-বাগানের ম্যানেজার-__নাম অমণড 
(01777700 )--- এখানকার পুলিশ সাহেবের সহোদর । 

আর একমাস পরে বিবাহ। 'বিবাহ্‌ স্থির হওয়া 
উপলক্ষে আজ একটা উৎসব ; রাত্রে নাচ" গান ও পান 
ভোজনের প্রচুর আয়োজন । সারার আনন্দ আর ধরে 
না। তাহার স্বভাবতঃ মধুর আৰতি আব্জ আনন্দাবভার 
ভজ্জলতর হইয়া উঠিয়াছে। | 

-চা-পানের পর সারা- আসিয়া আমার বলিল, 
“জালিম নীস্র গাড়ী জোত, সাহেব ও আনি বনবিহারে 
যাইব |” সারা আমার দিকে ভাল 'করিয়| চাহিতে 
পারিতেছিল' না। তাহার কোনলগণ্ডে মধুর লজ্জার 
অপুণ আভা অজ্ঞাতে ফুটিয়া উঠিতেছল! 

আমি বগ্সিলাম, “আচ্ছা ।” অধিক কথা কাবার? 
আদার সাম্য ছিল না। বাম্পে আমার কণুরুক্ধ হইয়া 
আ।সতোছল।. রঃ 

বেল। *টার সময় আমি গাড়ী সাজাইম্বা সারা ও সাহে * 
বের সঙ্গে বাহর হইলাম। এক মাহণ দুরেহ বন। 
বনের প্রান্তভাগে গাড়া রাখিয়।, আম, মেম ও সাহেবের 
সঙ্গে সঙ্গে আহাব্য দ্রখয বহন কারিয়। চাগগাম ; মার 
একট। লোক গাড়ার জিন্মায় রাহল। 

বনমধ্যে বহুদূর গিয়! এক মুনাবড় .বটতরুতলে 
সাহেব ও মেম উপবেশন করিলেন। আমিও আহাধ্য 
সামগ্রী নামাইরা রাখিয়! কিছুদুরে দাঁড়াইয়া রহিলাম। 
কিয়ংকাল পরে সাহেব আরক্ত চক্ষে আমার দিকে চাহিয়। 
বলিলেন, “তুন হহঁ। কাহে, ভাগো |” আম বহুকষ্টে 
উদ্যতক্রোধ সংযত করিয়া আরও বিশ হস্ত দূরে সাগয়া 
বাসলাম। 

তখন সাহেব ও মেমের কলহাস্তধ্বনি গগন বিদীর্ণ 
করিতে লাগিল--গগন' বাণ না কক আমার ভয় যে 
বিদীণ করিতেছিল' তাহাতে আর “সন্দেহ নাই। আমি 
বক্ষ চাপিয়। ধারয়া মধোবদনে বাসর। রাহলাম | 

: অৰ্ধ বোতল হুইস্কি নঃশেষ করার পর অমণও সাহে- 


ত 


-বের বীরত্ব সহসা প্রজ্জ.পত হইয়া উঠিল। সাহেব 


বলিলেন, “বস, সারা, আমি একট। ভন্লু£ 1শকার ক।রয়। 
আমি ।” বনে ভল্লুকের অভাব ছিল না । সারা বলিগ, 
“না না কাজ নাই, আবার কোন [বপদ ঘটিবে।” 7 

অমণ্ড বলিলেন, "ইংরাজ্সস্তানের বিপদ, অভিধান- 
রৃহিভূতি. কথা 1” 

সার! প্রশংসমান চক্ষে অর্মণ্ডের বীরমৃত্তি অবলোকন 
রুরিতে-লাগিল। বীরবর মানেজার সাহেব লগুড়মাত্র 
সহায় হইয়া ভমুকশিকারে'চাললেন। .  ': - 


~ 


চাবি 


পল 


৯ম সংখ্য' । | 
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সারার এই সগর্ক বিস্ময় বহুকাল রঙ না। স্যহেব 
ৃষ্টিবহিহূৰ্ত হুইবামাত্র সারা আসায় বলল; "জা লম, 


সাহেবের সঙ্গে যাও, নদি মাহেব কোন বিপ-দ-পড়েন !'” ' 


মারার বাকা অবহেলা করিবার,আমার ক্ষমতা! ছিল না। 
আমি.এক দীর্ঘ যচি লইয়া সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। 
সারাও অমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কিয়ৎ্দুর -.অশ্রসর 
হুষটয়াই দেখিলাম এক প্রকাণ্ড ভন্গুক সাহেবের পতিরোধ 
করিয়াছে । সাহেব একরার পশ্চাতে চাহিলেন। সম্ভবতঃ 
আমরা পশ্চাতে ন! খারিলে সাহেব লজ্জায় জলাস্তরলি 
দিয়! সবেগে পৃষ্টগ্রদর্শর করিতেন ! আমাদের দেখিয়া 
সাহেবের বীরত্ব প্রদর্শনলালসা অদম্য হইয়া, উঠিল। 
সাহেব সকেগে ভন্গুকের মস্তকে লগুড়াঘাত:.করিেন। 
কিন্তু ভদ্দুক চা-বাগানের কুলি. নছে-_€দ লগুড়াহারে 
"কৃতাৰ্থ হয় তাহা ব-পদচু্ঘন ন। করিয়। প্রেমভরে তাহঢকে 
. প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন: করিয়! ধরিল। সাছেব বীর্দর্প 
ভুলিয়া আর্তনাদ করিস্ন। উঠিলেন। সারা আমার ভাত 
ধরিয়া বলিল, “ভগবানের দোহাই, আমার শ্বামী-ক 
, বাচাও।৮ 
আমি- মুহ মধ্যে ভদ্ুকের নিকট উপস্থিত হইয়া 
তাহার মন্তকে সবেগে লখুড়াবাত করিলাম। নেই 
প্রচণ্ড আথাতে উত্তেক্তেত ভল্লুক ভীমদর্পে সাহেবকে 
ছাড়িয়। আমার উপর লাফাইয়৷ পড়িল। কিন্তু আয় 
ইতিমধ্যে আমার কটি:দেশ হইতে ছোরা উন্মোচন কবর 
ধরিয়াছিলাম। ক্রুদ্ধ ভল্লুক বেগে. আমার উপর পতিত 
হইবামাত্র তীক্ষণার চুরিক। তাহার বক্ষোদেশে আমুল এঞ্টি 
“হ্ইয়৷ গেল। দার। ছুটির। আ'সন্না আমার পৃষ্টদেশে হও 
"স্থাপন করিয়। <লিল, “ধন্য জালিম, তুমি নাং থাকলে আঙ 
আমাদের.ক সর্বনাশই হইত!» 
এপ্রণয়িনীর সাধুবাদ একট! হের নেটিভের উপর বধিত 
হওয়ার সাহেব ভয়ঙ্কর-উত্তেছিত হইয়া উঠিলেন। ক্রো্ 
বন্ধত কণ্ঠ বলিলেন, “কেও শুর্গার, তোম, হামার! 
ভাল্যক! মারা, হাম একেলে এসসসা দশ ভালকে! ভান 
কেনে সেকতে হেঁ।॥* আমি এই: ক্ষুত্রচেত! ক্ৃতত্ববে 
সমুচিত উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, সারার মিনতিপুণ 
চক্ষ্দৰ্শনে বহুকষ্টে বিরত হইলাম । 
8 
আল আমার প্রভুগৃন্ছে মহামহোৎসব। সন্ধ্যার পর 
হইতে নান! বেশে নান! পত্রিচ্ছদদে সাহ্বমেম আসিতে 
আরম্ত হইয়াছে। i 
লতাকুমুম ও আলোকচ্ছটায় প্রমোদগৃছ নাক্টশালার, 
শোভাধারণ করিয়াছে । সুন্দরী মহিলাকুলের তুষারশুত্র 
বক্ষোদ্েশে ম্কটিকনির্দ্িত লুরাপাত্রে, হীরকখচিত 
পরিচ্ছদে আল্যকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, এসেন্দের গন্ধের 


মেমসাহেব | 
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সহিত পুশ্গসৌরত সন্মিলিত হইয়া শুর আমোদত 
হইতেছে। ' বাস্ত ও সঙ্গীতের তব্বঙ্কারে নৈশপবন 
বিকম্পিত-হষ্টতেছে। ক্রমে আহারের ময় উপস্থিত 
হইল । নানাবিধ স্থকোমল হাস্তপরিহাসের নধো ভোজন- 
ব্যাপার সম্পাদিত হইলে নৃত্য আবন্ত হইল ৷ 

'কে' কাহার সহিত নাচিবে প্রথমট ইহ লইয়া কিছু 
সময় গেল--এই সুযোগে বভ'নিভূত প্রেমালাপ, সী তল 
তোষামোদ নীরবে ঘটিয়৷' গেল । নৃত্য ভারভ্ত হইল। 
ক্রমশ উত্তেঞ্ন। বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। স্থরাপ্রদা্ 
প্রেমানল বক্ষে ধ'রয়া উত্তেজিত যুবক স্বুবর্তী উন্নত্ত 
আবেগে নাচিতে লাগিল। ২." ৬ 

আমার হিন্ুচক্ষে এ দৃশ্য বড়, বঁতৎস বোধ হইতে- 
ছিল, আমি উদ্ভানে বসিয়া! ক্ষুদ্র হারকাদালার দিকে 
চাহিয়! চাহিয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাথিলাম। 

আঞ্ অতীত জীবনের কত কথা মনে স্ড়িতেছিল। 
সারার সেই সরল সুকুমার মধুর হান্ত, সেই আনন্দ 
উচ্ছবাস-_-ধায় দে সব এখন. অন্তছিত্ত হইতে চলিল। 
আর আমায় কিছুদিন পরে তার মনেও লরাকিবে না। 
কেন‘ এ দুরাশা মনে আসিয়াছিল? ইংদাজের সঙ্গে 
নেটিভের সন্ভতাব; এ যে আকাশ-কুম্থম ! 

কতক্ষণ এভাবে বসিয়াছিলাম জান না। আমার 
মনিব বার্ণার্ড সাহেব বলিলেন, “জালিম, সার্ক গ্রকো, 
দেখতে পাইতেছি না । রাত্রি অনেক্ক হইয়াছে, অর্মও 
সাহেবকে বাটী পৌছাইয়া দিবা এস। ন্্মগ্র সাহেবের 
নামে আমার সর্কাঙ্গ জলিয়া উঠিল । তাহাকে বাড়ী 
কেন যমালয়ে পৌছাইয়। দিতেও" মাদার জাপত্তি ছিল 
না। 


ৰ আত 


প্রভুর আদেশমত আমিও সারাকে ধুঁজিয়া ale 
মিন কোথাও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে 
এক 'চ্ষুদ্রকক্ষের নিকট সারার'কঠন্বর শুনিয়া স্বর হইয়া! 
দ্বাড়াইলাম । সারার মুখে আমার নম শুনিয়া কিঞ্চিং 
কৌহুহলের উদ্রেক হইল 
' সারা বলিতেছিল, “জালিম আন্ত তোমার যে উপকার 
করিয়াছে, তার জন্য কৃতজ্ঞত: প্রকাশ না কনরয়া উল্টা 


তাঁহাকে গালি দেওয়াটা! তোমার ভাল হয় নাই * সাহেব। 


“ওঃ তুমি নেটিভাদর জান না। “ওদের ভূতা। কাখি ভিন্ন 
কোন প্রকার আদর দিতে নাই। কৃতজ্দ্রভা, প্ত্রোপকার, 
বীরত্ব প্রভৃতি গুণ তাহাদের চরিত্রে অক্স্ভর। ওর! যা 
কিছু করে, -সব স্বার্থের জন্য। শুধু কিছু পুরস্কারের 
আশায়» 

সারা । “তা ভুমি 'বলিতে পার না। ভাঁলিমকে 
আমি দশটাক] পুরস্কার দিতে গিয়াছিলাম, সে ল্দ নাই ।» 
| সাহেব ।০ “বটে! ঘা”কৃতক চাবুক কসির্রে দিলেই 


৫১৪. 


সব ঠিক হে যেত,-তথন-সার। ও সাহেব উভয়েই উচ্চ- 
হাস্য .কবিয়। উঠিল) আমি দ্বণায় ও ধিকারে বারুনার্ড 


সাহেবের গৃহ ত্যাগ ৬৪৮ 2, 8 
ঘরের ছেলে ঘরে রি আসিয়াছি। প্রেমের 
বিকার একরকম কাটিয়া গেছে । - প্রণয়িণীর স্গিগ্ধ ও 


সলজ্র প্রেলাভ করিয়া-বুঝিয়াছি বিলাতী থিম আমাদের. 
পক্ষে আদৌ স্থপাচা নহে। তবু সারার জন্। মনটা কেমন 
করিতেছিল। মান তাহাদের বিবাহের দিন। : বিবাহ 
করিয়! সে সুধী হইল-কি না একবার জিজ্ঞায়া করিতে 
ইছা করিতেছিল। . অর্মপ্ডের প্রতি আমার একটা! দারুণ 
দ্বণা -জন্মিয়া, গিয়াছিল। আমাব অস্ত্বরাত্মা-ববিতেছিল 
অর্ম্ডাঁক বিবাহ্‌ করিয়া “সারা” কখনই সুখী হইবে না। 
ইচ্ছাটা দমন কর! কঠিন. হুইয়া উঠিল গৃহ, ইইতে 
বহির্গত হইলাম। যখন আমার- প্রভুগৃহে উপস্থিত হইলাম 
তখন সন্ধ্যা, হইয়া- গেছে। রাত্রি ৯টার সময় বিবাহ । 
কিন্তু আলোক. ব! গৃহসজ্জাব. কোনই বাবস্থা নাই। 
দেখিয়া.আমার মনে কেমন একটা আশঙ্কার সঞ্চার হইল। 
নীররে সারার, কক্ষে, গেলাম.। দেখিলাম সারা নির্জনে 
আপনার ঘরে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া আছে। মেই 


সরস "মুধকমল শুকাইয়৷  গেছে। বিশাল, নয়নতটে 
মাবখা পড়িয়াছে। কোম্ল গণ্ডে -অকণ- আভা 
চ্রিনিনের জন্তু বিলুপ্ত হইয়াছে । দেখিয়া চক্ষে অস- 


আসিহা, 1 আমি ধীরে ধীরে সারার সম্মুখে গিয়! দাড়াইলাম। - 
সারা আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, 

“একি সারা আজ না তোমার বিবাহ !”, সার! অশ্রু মুছিয়া 
বলিল, “পাষণ্ড আমার সর্বনাশ করিয়াছে। ৭ দিন হইতে ; 
তাহার উদ্দেশ নাই” -.. - 

। আমি সরুলি, বুরিলাম | আমার সর্বাঙ্গ ক্রোধে 
জ্বল্রি! উঠিল । আমার অন্থমান যথার্থ হইয়াছে lL আমি 
তাহাকে দেখিয়াই বিরক্ত হইয়াছিলাম | 

'সারা বলিতে লাগিল, “তুমি নেই পাষণ্ডের জন্য আপন, 


প্রবাসী 1 ' 1 *" 
»জীবন বিপন্ন করিয়াছিলে 1. আমায় ক্ষমা -করি৪ আমি 


- অর্ম্ডও বুঝি আমাকে দেখিয়াছিল ।' 


চিন 


| ৪র্ধ ভাগ! 


এজন্মে সলাব সুখী হইব না ।* সারা. আমায় চলিয়া যাইতে 


ইঙ্গিত কর্রিল। 
আমি গদ্গদ্‌কণ্ঠে বললাম, “সারা, যদি কখন ও বিশ্বাসী 
ভূতোর্‌ আবশ্তক হয়, আমায় ম্মবপ' করিও ।? আমি 
সারাকে সেলাম করিয়া বাহির হইলাম । ধীরে ধীরে 
নীববে বাটা ফিরিতেছিলাম, এমন সময়ে দুরে কাহার দ্রুত- 
গামী টম্টম্‌ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম। “কে: অ্মও্ড 
ন৷?' আমার তম্মাবৃত ক্রোধবন্ধি প্রদীপ্ত হুইয়৷ উঠিল। 
আমি বক্ষ প্রসারিত করিয়! পথপার্খে দণ্ডায়মান হইলাম । 
সেও আমার প্রতি 
সদয় ছিল না। - সে নিকটে আমিবামান্্ আমি বলিলাম, 
“তুই সারার প্রতি যে পশ্তবৎ ব্যবহার করিয়াছিদ্‌ আজ 
তাহাব উপযুক্ত প্রতিফল গ্রহণের দিন উপস্থিত! অমণ্ড 
প্রদীপ্তক্রোধে গর্জিয়া উঠিল এবং সবেগে আমাকে এক 
ঘ৷ চাবুক বসাইর। দিল। 
কিন্তু সে ভুল বুঝিয়াছিল'। চা-বাগানের কুলি ঠেও - 
ইয়া তাহার সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল, সে কথনে! পাঞ্জাবী 
দেখ নাই। আমি মুহূর্তমধ্যে গাড়ীর উপর লাফাইয়া 
উঠিয়া তাহাকে টানিয়া' ভূতলশারী কবিলাম। তারপর 
তাহারই চাবুক লইয়া তাহাকে আপাদমস্তক চাব্কাইয় 
দিয়া, তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাঠে ফেলিয়! বাটা 
চলিয়া আসিত্েছিলাম-। পরে ভাবিলাম, এরূপ করা 
ভাঁল নয়। তাহার চেতনাসঞ্চার করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া 
দিলাম, ও ইচ্ছা হুইলে নালিশ করিতে ঘলিলাম |, মে 
কিন্ত তাহা করে নাই? "২ 
সারাকে 'বছদিন পরে একবার দেখিয়াছিলাম। 
লাহোরের পমুক্তিফৌজ” মন্প্রদায়ে সে প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার স্বভাবন্থন্দত্র আকৃতি ধৰ্ম্মের দয 'অরেও 
lat দেখাইতেছিল। -- 


প্রীধতীক্ুমোহন গুপ্ত। 





[J 


৫নং শিবনারায়ণ' দাসের লেন, কুস্তলীন প্রেস হইতে চি 28 
I LR ও ক মিত 52 ৭ কিবা 48 


1011001%0 ‘saad 5/118)019 





পা 
পা 





‘‘Beauty, Good, and Ku1cwledge, are three sisters.” 

" to look on noble forms হু 
Makes noble thro’ the ser suous organism 
[075 which is higher.”— Tennyson. 


চতুৰ্থ ভাগ । | 








জঙ্ডিরা। 


কোলাব! জেল"র সঙ্সিকট জঞ্জিরা নামক ক্ষুদ্র রাজ- 
স্থানের যে কপে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহ জানিবার যেগ-। 
আরব্য ভাষায় জজিরা কথার অর্থ দ্বীপ । সহারাষ্টরয় 
ভাষায় সেই কথাব অপত্রংশ জঞ্জির] হইয়াছে । হাব 
আর এক নাম হব্পান নর্থ হাব্সীদিগের অধীনস্থ দেশ। 
এই ক্ষুদ্র রাজসংস্থানের লোকসংখ্যা এক লক্ষ হুইতেও 
কম এবং ইহার বাৎসত্রিক আয় প্রায় চারি লক্ষ টাকা | 
সমুত্র, পর্বত, নদী, নালা, ও নানা জাতীয় বৃক্ষ ইহ-র 
রমণীয়তা সম্পাদন করে এবং এই কারণে ইহা একট 
দেখিবার যোগা স্বান। 
ষীশুৃষ্টেরর জন্মিবার ছুই এক শতাব্দী পূর্বের এনং 
ছুই এক শতাব্বীব পরবর্তী শরীক লেখকগণ সিজরডিস =! 
ভিজেরস বলিয়া একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। 


--কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে, এই জঙ্জিবাই 


তাঁহাদিগের উল্লিখিত স্থান কিন্তু ইহা সন্দেহ স্থল। 
এতটা বলিতে পারা যাব যে, এই স্থান ষেবপ সমুদ্রতীরবস্থী্‌, 
তাহাতে পুর্ব্বকাঁলে বাপিজাব্যাপারের জন্তু ইহা একটি 
স্থপ্রপিদ্ধ বার ছিল! * 


মাঘ, ১৩১১। 


১০ সংখ্যা | 


সস 








এই স্থানের গ্রাচীনকালের প্রামানিক ইতিহ'স 
ভাল করিয়া জানা যায় নাই। তবে গত ॥ ৫ শতাব্দ'র 
ইতিহাস ভাল করিয়া জানা গিয়াছে । 

যখন দক্ষিণে ব্রাহ্মণীবংশ দিল্লী রাজত্ব হইত কর্ন 
ভাবে সংস্থাপিত হয়, তখন আবিসিনিন্* এন: আফ্রিকার 
অন্তান্ত স্থান হইতে পশ্চিম ভাবতে ক্রীতদ'স আনিবার 
প্রথা প্রচলিত হয়। আবিসিনিয়া দেশের দাতের! বিশ্বাস” 
সাহসী, বুদ্ধিমান, সবলকায় ও এতুভক্ত হইত বলিগ্া 
তাহারা বেশীদামে বিক্রীত হইত। তুরস্ক, আবব্য, মিস, 
পারস্ত প্রভৃতি দেশে তাহা'দগের ত্বেশী কাট্‌তি ছিল। 
নিজদেশে ইহারা খৃষ্টধর্্মাবলম্বী ছিল, কিন্ছ মুসলমান , 
প্রভুদ্িগের হস্তগত হুইয়৷ এই দাসের তাহাদিগের ধর্ম 
অবলম্বন করিত। উল্লিখিত গুণসমূহের পন্চিয় পাওয়! 
যাইত বলিয়া, ইহার! সৈনিক এবং নাবিক কর্য্যে নিযুক্ত 
হইত। খুষ্টধর্মীবলম্বীদিগের "গত, মুসলমানেরা যে নিজা 
দাসদিগের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিত না, তজ্জন 
তাহাদিগের সুখ্যাতি করা উচিত। ঘৃষ্টভক্ত দেশবাসী. 
দিগের ভিতর কোন দাস উচ্চপদ পায় নই। কিন্ত 
মুদলমানদ্দিগের মধ্যে অনেক্ষ রাজা দাসের অহস্থা হইতে 
উন্নত হইয়াছিলেন। ক্রাহ্মণী বাজাদিগ্রে অণীনে এই 
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আবিসিনিমার দাসের! অনেক বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত হুইয়া- 
ছিলেন। তাহার! এই দেশের নিয়শ্রেণীর স্ীলোক- 
দিগের সহিত বিবাহ করিয়া একটি নূতন জাতি সৃষ্ট 
করেন। এই ভ্রাতি ভারতের অন্তান্ত মুসলমান হইতে 
দেখিতে এবং স্বভাব চরিত্রে একবারে পৃথক্‌ ছিল। 
যখন তাহাদিগের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই স্বতন্ত্র জাতি 
সীর্দি আখ্যায় বিদিত হইল। এই সীদি কথাটা সৈরদ 
কথার অপত্রংশ। যেমন বঙ্গদেশে বর্গীর নমে ছেলেরা 
ভয় পায়, সেইরূপ এক সময়ে পশ্চিম ভারতে সীদিদিগের 
নাম ভয়জনক ছিল। 
্রাহ্মণীবংশ ধ্বংস হইলে পর, আদ্দদনগরের রাজত্ব 
মলিক অন্ধ কর্তৃক সংস্থাপিত হয়। তিনি জপ্রির! দ্বীপের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাকুত নামক এক জন আবিসিনিয় 
দাসের হস্তে অর্পণ করেন। ইহাই জগ্রিরার সীদি 
রাদ্ত্বের সুত্রপাত। 
যখন অঙ্গদনগর রাজ্য মোগলদিগের দ্বারা বিজিত 
হয়, তখন জ্গদনগরের সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলি সন্ধি- 
স্্প্ু বীঞ্জাপুর রাজকে দেওয়া হয়। বীজাপুরের সমুদ্র- 
বাণিজ্য এবং মক! যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবেন, এইবপ 
সর্দে জঞ্জিরা সীদি অন্বরকে দেওয়া হয় এবং তিনি 
উদ্জীরের পদে উন্নীত হন। 
১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে সীদিদিগের হন্তে অর্পিত কিন্তু বীজা- 
পুর রাজ্যের অন্তর্গত তল, গোপাল এবং রায়রী ( অর্থাৎ 
১ বায় গড়) এই তিন ছুর্গ শিবাজী কাড়িয়া লয়েন। জন্তিরা 
দ্বীপ ও দুর্গ লইবাব অন্ত শিবাঁজী প্রায় ১* বৎসর কাল 
চেষ্টা করেন; কিন্ত তাহাতে কৃতকার্যা হন নাই। এই 
সময় মজ্বুতী জন্য জঙ্জিবা দুর্গ ও দ্বীপ এত দুর বিখ্যাত 

_হুইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরাজ বণিকেরা ব্থাই ছ'ড়িয়া 
" . জঙ্রিরায় নিজ সদর কাঁধ্যস্থান কর। উচিত এইরূপ 
. তাঁহাদের কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেন। 

॥ সীদিদিগের সহিত মহারাষ্ট্রের অনেকবার যুদ্ধ হয়। 
কিন্তু; মহারাষ্ট্রের জন্তিরা দ্বীপ লইতে কৃতকাধ্য হন 
নাই। রর 
রর ‘২৬৮৪ খৃষ্টাব্দে সীর্দিরা সাহসী হইয়! বন্ধাই আক্রমণ 


Iw 


করেন এবং তাহাদিগকে প্রায় সেখান হইতে তাড়াইস্ক 


প্রবাসী । 


| ৪র্ঘ ভাগ । 


দিতে সক্ষম হন। ইংরাজেরা মোগল সম্রাটের নিকট 
দূত পাঠাইয়! বাহাতে সী্দিরা বন্বাই ত্যাগ করে তজ্জন্ত 
বিশেষ অনুরোধ করেন। তাহাদের অনুরোধ গ্রাস } 
হইলে পর সীদিরা বঘ্থাই ত্যাগ করিয়! জপ্রির৷ ফিরিয়া 
আইসে। 

দক্ষিণে মোগল রাজ্যের অবনতি হইলে পর সীদির! 
জঞ্রিরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ইহাদিগের 
শাসনকর্তা নবাব নামে বিদিত। 

জপ্রিরা ছাপে, দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদ দেখিবার যোগ্য 
স্থান। জণঞ্জিরা রাজ্যাধীন দেবগড় নামক স্থান মহারাষ্রীয় 
ইতিহাসে বিধ্যাত। কারণ ইহ! পেশব। দিগের পূর্ববপুরুষ- 
দিগের নাবপস্থান। এখন ইহা একটা ুপ্রপল্লীতে } 
পরিণত হুইদ্বাছে, কিন্তু এখান হইতে তিন মাইল দুরে 
শ্রীবর্ধন নামক স্থান বাণিজ্যব্যাপারের জন্ত এখন পর্য্যন্ত 


সুবিদিত। 
শ্রীবামনদাস বনু । 


পূর্থবঙ্গে মেয়েলি ব্রত। 

কয়েক বৎসর অতীত হুইল রবীন্দ্র বাবু “সাধনা” 
মেয়েলি ব্রত সম্বন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। 
তাহার প্রবন্ধগুলিকে মেয়েলি ব্রত সম্বন্ধে শেষ কথা বল!” 
যাইতে পারে, তথাপি বর্তমান প্রবন্ধটির আঁবশ্তকতা! 
আছে। হতদুব মনে পড়ে, “সাধনা” প্রকাশিত প্রবন্ধ 
সমূহে যে সকল ব্রতাদির বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের মেয়েলি ব্রতসমূহের উল্লেখ ছিল 
না। বৰ্তমান প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর 
পরগণায় প্রচলিত কয়েকটি মেয়েলি ব্রতের কথা সক্কলিত 
করিয়া প্রচার করাই আমাব উদেশ্য । 

বিক্রমপুরের ছোট ছোট অবিবাহিতা বাঁলিকাগণ যে 
সকল ব্রত করে, এ স্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান 
করিব। বিবাহিতা বয়স্ক স্ত্রীলোক দিগের ব্রতাদি সম্বন্ধে 
কেবল উল্লেখমান্রই যথেষ্ট হইবে, কারণ তাহাদের 
অধিকাংশ পৌরাণিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং 
বোধ হয় সেগুলি ব্গদেশের সর্বত্রই নানাধিক পরিমাণে 
সমভাবে প্রচলিত । ই 


১ম সংখা! । ] 


মনস! ২ ব্ৰত শ্রাবণ মাসে অনুষ্ঠিত হা। 
কেতকী ক্ষেমানন্দ প্রণীত লখীন্দর-বেহুলাব কাহিনী হইত 
ইহার 'ব্রতকথা গৃহীত। বেছুলার পতিভক্তি ইত্যাদির 
, অনুকরণ এবং সর্পভয় নিবারণ বোধ হয় এই ব্রতের উদেশ্য 
(00081) 1 আষাঢ় ও শাবণ মাসের সংক্রান্তি, শ্রবণ 
মাসেব শুরু ও কৃষ্ণ পঞ্চমী, এই কয়দিন ব্রত কৰিছে হয়। 
বর্যাকালেই সর্পভয় অধিক, সুতরাং ত্রতটি সময়োপলোগী 
বলিতে হইবে। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে, এবং যুবর 
ছাতু প্রভৃতি খাইয়! থাকিতে হয়। ব্রতকথা দীর্ঘ। 
চারি বসব কাল এই ব্রত করিতে হয়। 
বমপুকুব £__কাঁনভঁক মাস এই ব্রতের সময়। হরর 
বাহিরে ছোট একটি পুকুর কাটিয়া তাহার চতুষ্পার্থ্ে যান, 
মানকচু, হলুৰ ও কপ্াগাছ রোপণ করিয়া এক মান কাল 
প্রাতে কিছু না খাইয়৷ এই ব্রত করিতে হয়। ষমর"জার 
"সা, কাক, চিল, কুস্তীর ইত্যাদির মাটির পুতুল প্রস্তুত 


কবিয়া তাহাদিগকে খনত পুক্করিণীর জলে সমান কর"ইতে' 


হয়। ব্রত কথা এই £ শ্বাশুড়ী বধূকে এই ব্রত করতে 
দেন নাই, কিন্তু মৃতযুব পত্র পুত্রকে স্বপ্নে দেখা দিয়! এলেন 
যে, প্র ব্রত না করার তঁহার প্রেতাত্মার উদ্ধার হইচতছে 
না। পুত্র তখন বধূকে ব্রত করিতে বলে, বধু যোগার 
পুতুল ও হুদ্ধের পুকুর না হইলে ব্রত করিতে অস্বীকৃত হয় 
স্বামী বেচারাকে অগত্যা তাহাই সরববাহ করিতে হয়, 
তৎপর বধূ নিম্নলিখিত মস্ত্রোচ্চারণ পুর্ব্বক ব্রত করেনঃ__ 
ওলো ওলে' ক্ষুদিরা ধাই, ধানতলা না দিলি ঠাই, 
=» এ মানতলা না দিলি ঠাই, 
ll কলাতলা না দিলি ঠাই, 

৯ ০ =» হলুদতলা না দিলি ঠাই, ইত্যাদি । 
ব্রতক্ষল_ শ্বীগুড়ীর সদগতি । 
বধু শ্বাগুড়ীর জীবিত্তকাঁলে ধান, মানকচু, কলা, হলুদ 
ইত্যাদি গাছেব তলায় বসিয়া ব্রত করিতে চাহিনেও যে 
শ্বাশুড়ী তাহাতে অসম্ম'ত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত 
তাহাব প্রেতাত্মা 'ক্ষুদিবা ধাই’ প্রভৃতি অবভ্তান্থচক 
সম্বোধনে অভিহিত হইয়া কতদূর তৃপ্রিলাভ করিয়া 
থাকেন, তাহা বলা কঠিন। তবে 'এ কথা বলা বায় যে, 
শ্বাশুড়ীৰ নির্মম ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রাচীন" বঙ্গীয় 
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পুব্ববন্ধে মেৱৌলি ত্র । 


বিজ্রয়-বসস্তের কাহিনীর সহিত ইহার অনেকটা সাদৃস্ত 


ue! 


মাতার যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহার জহিনী ছোট ছেট 
কন্তাগুলির চিত্তে এপ একটি বিদ্ধেহ্র ভব জন্মাইযা 
দেয় ষে, তাহার! শ্বাশুড়ী নামক ভীষণ পদার্ণের করতল- 
গত হওয়ার পুর্বে তাহাকে এবছিধ মিষ্ট সম্বোধনে 
আপ্যায়িত করিবার এই সুন্দর স্থযোগি পাইয়া নিরতিশয় 
তৃণ্তিলাভ করে। এই ব্রতকথা দ্বাব্রা বালিকাদিগের 
মনে যে ভাব উত্রিত্ত হয়, তাহাকে কিছুতেই স্প্হ্ণীয় 
বলা যাইতে পারে না, অথচ এই ব্রতটি পূর্ববঙ্গে বহুলরূপে 
প্রচলিত। 
নাটাই মঙ্গলচণ্তী £__অগ্রহায়ণ মদ এই ব্রতের কান্ত । 
প্রতি রবিবার ব্রত করিতে হয়, এবং ব্রতাস্তে পিষ্টক "ভক্ষণ 
করিয়! থাকিতে হুয়। কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 
প্রণীত চণ্ডী অবলম্বনে ইহার ব্রতকথা গ্রথিত। ব্রতফল, 
চণ্ডীর অন্থ্গ্রহলাভ | 
ধুয়াব্রত £--সমগ্র অগ্রহায়ণ মাস ব্যাপিয়' এই ব্রত 
করিতে হয়, এবং চারি বৎসরে এই ব্রত সমাপ্ত হয়! 
পরাতে কিছু না খাইয়া মাটিতে বৃত্তাকার খাদ খনন করিয়া 
তাহাব চারিদিকে চারিটি ও মধ্যে -একটি 'থুয়া” (মাটির 
মঠ বাগ্ুপ) বসাইয়! শ্লোকপাঠ বডি হয়। ৫০৯ 
এই £-- 
থুয়া গুজে থুয়ানী, (১) 
আগণ মাসের বৌয়ানী, (২) 
হাতে কলসী, কক্ষে গোলা, (৩) 
থুয়! পূজিয়| গেলেন মাকে নমস্ক'র কবিতে_- 
মা বলেন, রণে আয়তি, (৪) 
জনে সায়তি, (6) 
ভাদ্রমাসের গঙ্গাজলের মত পরিপুর্ণ থাকিও । 
ক্ষেত্রব্রত ঃ-_ইহাও অগ্রহায়ণ মাসে কর্তব্য, কিন্ত 
বালিকাদিগের জন্ত নহে। ইনার ব্রতকথাদ্র কিঞ্চিৎ - 
বিশেষত্ব আছে বলিয়! বিস্তারিত রূপে .দেওয়া যাইতেছে। 


(১ ব্রতিনী। (২) -বধূগণ। (ও) ছেংল। (৪) ম্বী 
যুদ্ধে গলে কনা! ষেন এধো থাকে । যখন এই ব্রত প্রথম প্রচনিত 
হয, তখন বণে যাওযাটা একেন্কারে লুপ্ত হয নাই বু যাইতেছে । 
(*) মিলের জন্য ব্যবহৃত নিরথক শব্দ, এখানে পরিপূর্ণ অর্থ বাধ-। 


৫১৮ বাসী । [ ৪র্ঘ ভাগ ৷ 


মাছে। পুরোহিত আসিয়া ক্ষেত্রপাল (নারায়ণের) পূন্জ। 
দয়! যায়, তাহা হইতে এই ব্রতের নামকরণ হুইয়াছে। 
ঘতকথা এই ঃ__এক ভাগিনেয় তাহার মামার সংসারে 
কিত। মামা ভালবাসিলেও মামী তাচার দুধে জল 
মশাইর] দিত ও তাঠাকে নানাবপ যন্ত্রণা দিত, কিন্ত সে 
কচু বলিত না। একদিন মামীর তাড়না সহ করিতে 
1 পারিয় ভাগিনেয বনে প্রস্থান করে, স্থায় রাজহস্তী 
গার কপালে রাজদণ্ড দেখিতে পাইয়া তাহাকে শু গুদ্বার! 
[দিয়া লইয়া! গিয়া! শৃন্তসিংহাসনে বসাইয়া দেয়, এবং সে 
জা হয় অনেক অনুসন্ধানে মাতুলকে না পাইয়া 
ঢাগিনেয় রাজা) দীর্থিকাখনন জন্ত বহু শ্রমন্জীবী আহ্বান 
চরে, তন্সতধা মাতুলকে দেখিয়! কৃতজ্ঞ ভাগিনেয় সমাদবের 
হিত তাহাকে রাজ প্রাসাদে লইয়া যায়, এবং পান্ধীযোগে 
তুলানীকেও আনয়ন করে। পরে মাতুল ও ভাগিনেয় 
1কত্র আহাঁবে বসিলে ভাগিনেয় মামীকে লক্ষ্য করিয়া 
এই শ্লোক পাঠ করে ঃ__ 

সেই মামা, সেই মামী, সেই পুকুব পারে ঘর, 
কখন কেন গো মামী তোমার দুধে পড়ে সর ॥ 

মামা ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলে ভাগিনেয় সমুদয় 
লিয়া বলে, মাম! তখন তাহার স্ত্রীকে তাড়াইয়া দিতে 
হে, কিন্তু ভাগিনেয় তাহ! নিবারণ করিয়া উভয়কে, 
রম যত্বে প্রতিপালন করিতে থাকে ইত্যাদি । 

কৌলিন্তপ্লাবিত পুর্ববঙ্গে মাতৃলের অল্পে প্রতিপালিত 
তুলানী কর্তৃক পূর্বোক্ররূপ অবজ্ঞাত ভাগিনেয়ের সংখ্যা 
ক্ল নহে। কোনদিন ভাগিনেয়ের ভাগ্যপরিবর্ভন 
টলে সে মাতুলানীর ক্রুর ব্যবহারের প্রতিশোধ দিতে 
কম হইবে, ব্রতোপলক্ষে মাতুলানীদিগকে একথা স্মরণ 
রাইয়া-দেওয়ার সার্থকতা আছে। 

তুষত্যাঞ্জি ঃ__সমগ্র পৌষমাস এই ব্রত করিতে হয়। 
তে না খাইয়া তুষ ও গোবর দ্বারা এক একটি পিও 
ম্াণ করিয়া তাহার পুজা! করিতে হয়। মন্ত্র যথা £__ 

ভুষ তুষালি কাঁধে ছাতি, 
বাপের ধন লাতিপান্তি, * 

* যৎকিঞ্চিৎ ! . 


~ 


ভাইয়েব ধন অতি দুৰ্গতি, 

সোয়ামির ধন টগর বগর, * 

পুজের ধন অতি ঝগর 1 

নারীক্ুলত অন্ত্ূ্টিপ্রহ্ত বহুকালের সঞ্চিত 
অভিজ্ঞতা হইতে এই যে শ্লোকটি রচিত হইয়াছে, ইহার 
যাথার্থ/ সকলেই স্বীকার করিবেন নেকাগের একাঙ্সবর্তী 
পরিবারে ৪ যে ভ্রাতৃধন ও ভর্তৃবনে বর্তমান কালেরই 
্তায় বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হইত, এই ছড়াটি দ্বারা ইহা ও 
প্রতিপন্ন হইতেছে। 
মাঘমণ্ডল £-_দমগ্র মাঘমাদ এই ব্রত করিতে হয়। 

উপরে হৃর্যা, নীচে অর্ধচন্দ্র, ধো বৃত্তাকার মণ্ডল অক্ষিত 
করিয়] পচ বখসরকাল এই ব্রত করা নিয়ম। ইট, 
চাউল, অঙ্গার, হলুদ, বেলপাতা গুড়! করিয়! যথাক্রমে 
পাচ বৎসর পাঁচটি মণ্ডল অঙ্কিত করিতে হুয়। শেষ বৎসর 
সমাবোহ সহকারে এই ব্রত ‘সাঙ্গ’ কর! হয়। শীতের 
প্রতাষে মেয়েরা ঘাটে বসিয়া পরম উৎসাহন্তরে বহুক্ষণ 
ছড়া পাঠ করে। পরে বাড়ী আসিয়া মুলে দ্বৃত, 
মধু, লাড়, ইতাদি অর্পণ করিয়া নিম্নলখিত মন্ত্র পাঠ 
করিতে হয় £_ 

মাঘমণ্ডল, সোণার কুণ্ডল, 

সোণার কুণ্ডলে ঢালিয়া ঘি, 

বড় মানুষের পুত্রের ঝি। 

সোণার কুণ্ডলে ঢালিয়া মৌ, (১) 

বড় মানুষের পুত্রের বৌ। 

সোণার কুণ্ডলে ঢালিয়া লাড়ু, 

শাখার আগে সোণার থাড়,। (২) 

চন্দন কাষ্টে রাধি, 

জিরা, তুষ ফিকি। (৩) 

দোলায় আসি, ঘোড়ায় (8) যাই, 

আকে (৫) বসিয়া দই ভাত খাই। 

চন্দ্র হুর্য্যে দিয়া ফুল, 

ভরে উঠুক তিন (৬) কুল। 

* প্রচুব। 1 কলহপুণ। 

(১৮ সধু ৷ (২) বলয় । (৩) চুলিতে তৃষেব পরিবর্তে জিরা নিক্ষেপ 
কবি-__সম্পদবোধক। (৪) সেকালের স্ত্রীলোকের ঘোড়ায় চড়া কি 
তবে অপ্রচলিত ছিল ন1? (৭) ব্রতসমাপ্তির বৎসর মণ্চলে বসিয়া 
চুমাত খাইতে হয়। (৬) পিতৃ, সাত ও ভৰ্ভৃকুল । 


১০ম সংখ্য' | ] 


চাঁবিবৎসরে ব্রত সমাপ্ত হয়। 


পা 


একারবর্ধা পরিবারে: বড় লোকের পত্নী ন! হইয়া 
পুত্রবধূ.হ ৪য়ার আকাজ্ষ! করাই অধিকতর স্বাভাবিহ ৷ 
সেকালের হিন্দুবধূ যতই ধনবানের গৃহিণী হউক না বেন, 
পাচক ব্ৰাহ্মণছারা রক্কনকার্য্য নির্বাহের ধারণা তাহার 
কাল্পনিক আদর্শচিত্রেও স্থান পাইত না, উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ- 
ংযোগে স্বয়ং রন্ধন করাই সে সম্পদের পরিসীমা 
গণ্য করিত 


তারাত্রত $-_মাঘমাসে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ব্রত 
করিতে হয়। প্রতাহ এক একটি মণ্ডলের মধ্যে চন্্, 
স্বধ্য প্রভৃতি অঙ্কিত করিতে হয়| প্রথম বৎসর চারিট, 
ও তৎপব প্রতি বৎসর আরও চারটি সরা, কলা, খৈ, 
গুড়, মোয়া (মোদক), ক্ষীরের লাভ, প্রভৃতি দ্বারা পুর্ণ 
করিয়া মণ্ডলের চত্ুষ্পার্থে রাখিতে হ্য়। এইরূপ 
সংক্রান্তি দিবস অঙ্গের 
পরিবর্তে দধি ও খৈ ভক্ষণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা £__ 
এক তাবা, দই তাবা, ইত্যাদি যোলতারা পূলি 
ষোল হোল তার! তোমবা হইও সাক্ষী । 
ঘ্বত দিয়া করি আহি পঞ্চগ্রাসী ॥ 
শিব -ন্ানেন গৌরী কিসের জোকাঁব (১) পড়ে? 
গৌরী বলেন পৃথিবীতে নারীগণ নক্ষত্র পূজা বনে। 
শিব জিজ্ঞাসেন নক্ষত্র পূজায় কি ফল পায়? 
গৌরী বলেন, শঙ্কন স্বামী পায়, 
কাত্তিক গণেশ পুত্র পায়, 
লক্ষ সরস্বতী কন্তা পায়, 
নন্দী ছৃঙ্গী নফব পায়, 
জয়া বিজয়! দাসী পায়। 
যোলঘরে ষোল ব্রতী, 
আমি তাদের অধিপতি, 
ষোল ব্রতীর হাতে ষোল সরা দিয়া 
আমি যাই ইঈন্ত্রপুরে নাট্য! (২) হইয়া 
ব্রতের ফল উপরোক্ত ছড়াতেই পরিব্যক্ত। 
ফাঁগ্ুণকুণা £_ ফাল্ণ নাস সম্পূর্ণ এই ব্রত করিতে 
হয়। প্রাতঃকাঁলে ফন্তদ্বারা মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 


১) হনুধ্বনি। (২) নৰৰ, ইন্ত্ৰেৰ অগ্ষবা। 


:পু্বব্গে মেয়েলি ব্রত! 





৫১৯ 


ল্লোকোচ্চারণ করিতে হয়, প্লোকের শেষে চরণে ব্ৰতিনীর 
কামন! পরিব্যক্ত £__ 
ভাই আমার লক্ষ্মীখ্বর, 
বাপ আমার রাজা । 

বয়স্ক! স্রীলোকদিগের গৃহিণীজনোচিত কতকগুলি 
ব্রত আছে, ষথাঁঁ_ব্যেষ্ঠমাসে জাম: ইফঠী, আফাঢ়মাসে 
শীতলা, নিস্তারিণী, জরাজরি (বোধ হয় স্বরাববির অপত্রংশ), 
আশ্বিন কিন্বা কার্তিক ভ্রাতৃদ্বতীয়া, অগ্রহায়ণ মাসে 
ইয়াতলি, চৈত্রমাসে ঝলক1। বসন্ত বোগের প্রশমন তন্ত 
শীতলা এবং ওলাউঠা রোগের প্রতিহ্ধেক স্বৰূপ ঝলক! 
দেবী পুঁজিত হন। নিস্তারিলি ও জরান্দরে জরাঁদি রোগের 
প্রশামক। ইয়াতলি ফোট, পাচড়া ইত্যাদি চর্মরোগের 
প্রশীমক। এই গৃহদেবীগণ রোমালদিপের [25 ও 
[90965 দিগেঁব অন্থরূপ এবং চণ্ডাল প্রভৃতি নিয়শ্রেণীস্থ 
আদিম অধিবাসীদিগের নিকট হইতে গৃহীত পুরোহিত 
এই ব্রতসমূহের মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন । হিন্দুধর্মের গণ্ডর 
মধ্যে পুরোহিতবর্গের সাহায্যে কি প্রকাবে এই সবল 
আধুনিক রোগনিবারক দেবী সমূহ লগ প্রবেশ হইয়াছেন, 
তাহার আলোচনা কৌতুকোদ্ধীপক সন্দেহ লাই। 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহকর্স্মগুলিও কিকপে আচারের বন্ধনে আবদ্ধ 
হইয়াছে, নিয়লিখিত অনুষ্ঠানছটি দ্বারা তাহা বিশেষকপে 
বুঝা যায়। বর্ষার কয়েকমাস পদ্মার ইলিসমাছ এতদ্দেশে 
প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং অতিশন্ন মুখারাচক বলিয়া 
উহার আদরও যথেষ্ট । বিজয়া দশমীর পর হইতেই 
ইলিসমাছ ভক্ষণ নিষেধ । (৯) মাঘমাসে পুনর-য় ইলিসমাছ 
ভক্ষণ আবন্ধ হুয়। প্রথমদিন একুজাড় ইলিস মণন্ত 
ক্রয় কর! হয়, এবং গৃহলক্মীগণ সিন্দরলেপন পূর্বক 
ছলুধবনি সহকারে জোড়মাছ রন্ধনশালায় লইয়! যান। 
এইবূপে বৈশাখমাসে কান্ছন্দি (দেশীয় 5a ) প্রস্তুত 
করিবার সময় গৃহিণীগণ কাক্সুন্দিব হীড়িটি:কে সিন্দ,র 
চর্চিত করিস! হুলুধ্বন করেন। এগুলি ঠিক ব্রত না হঈ- 
লেও ইহাদের আচার অনুষ্ঠান কতকট! ত্রতাছির অনুরূপ । 


(১) ইহার উদ্দেশ্য সহজব্যেধ্য তখন ইলিসম ছ ডিন্ব প্রচ ব 
করে, স্বতরাং তাঁহাদের বিনাশ অবিধেয়। ইংলও প্রভৃতি দেশে 
ভাইিনারা ২ ইহ! নিবদ্ধ ’ 


(<০ { 
অপর কতকগুলি ব্রত আছে যাহ! কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য । 
এগুলি চারি বৎসর, দ্বাদশ বৎসর, চতুর্দশ বৎসর, কোন 
কোনটি বা চিরজীবন করিতে হয়। হত সমাপ্তির বৎসব 
অনেকে বিশেষ আঁকজমক সহকাবে ব্রাহ্মণভোজন 
করাইয়া থাকেন । অনেকগুলিতে বিশেষ বিশেষ দানের 
ব্যবস্থাও আছে। ইহাদের অধিকা*শের পৌবাণিক 
ভিত্তি আছে, এবং সকলগুলিতেই পুরোহিত মন্ত্রপাঠ 
করেন। কোন কোন ত্রতে উপবাস, এবং কোন 
কোনটিতে হবিষ্যায় ভোজন করিত হয়। কয়েকটি 
নাহ দেওয়া গেল £--জজলদীন, ফল্দান, অনস্তব্রত, 
ললিতা সপ্তমী, ছূর্বাষ্টমী, তালনবমী। এগুলি সধবা 
বিধবা উভয়েরই করণীয়। কতকখচলি কেবল সধবার 
করণীয়, ষথা- সাবিত্রীব্রত, অক্ষয় সিন্দুব, পঞ্চমী ব্রত, 
দধিসংক্রাস্তি, এয়োসংক্রাস্তি। 
এতত্যতীত অনেক গৃহিণী স্বামী, পুত্র ইত্যাদির 
মঙ্গলকামনায় নিয়মিতবপে প্রতি সপ্তীছে একদিন উপবাস 
করেন। রবিবার স্র্য্যদেবের উদ্দেশে, সোমবার শিবের 
উদ্দেশে এবং বৃহস্পতিবার হরির উদ্দেশে উপবাস করিতে 
ক্ষ-্ইুহাঞ ছাড়াও অনেক সধবা পূর্ণিমা, অমাবন্তা, 
'একাদশী ইত্যাদি তিথিতে উপবাসী থাকেন, অথবা 
একবেলা হৃবিষ্যান্ন ভোলন করেন। 
মেয়েলি ব্রতের কথাগুলি হইতে বঙ্গীয় নারীদিগের 
গার্হস্থ্য জীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। নিবিড় 
তরুচ্ছায়াসমাচ্ছন্ন পল্লীগুলির অভ্যন্তবে বঙ্গীয় বালিকাগণ 
যেরূপ শাস্তিপুর্ণ জীবনযাপন করে, তাচাতে এই সকল 
ব্রত নিয়ম না থাকিলে তাহাদের জীবন নিতান্তই এক- 
* ঘেয়ে হইয়া পড়িত সন্দেহ নাই । নিরক্ষর গ্রাম্য নাবীব 
কবিত্ববিহীন শব্দযোজনা, অর্থহীন বাক্য ও উদ্দেশ্যবিহীন 
অনুষ্ঠানের মধ্যে এইটুকু স্পষ্ট বুঝা! বায় যে, পিতা, মাতা, 
ভাই, স্বামী, পুত্র ইত্যাদির, মঙ্গলকামনায়ই এই সমুদ্র 
ব্রতাদি আচরিত হইয়া থাকে । বাঙ্গালীর জীবন পুকষ- 
দিগের পক্ষেই বৈচিত্র্যহীন, শ্রীলোকদ্দিগের পক্ষে 
ততোধিক। এই দরিদ্রজাতিব রমণীগণেব আশা! ও 
আকাজ্জাও বেশী নহে, স্বামী বাড়ী হিয়া ন! গিয়া দোলার 
যাইতে, তুষ দিয়! না রাধিয়া উত্তম জালানী কাষ্ঠ দিয়! 


শুখাপ। | - . 


| ৪র্থ ভাগ। 


রাধিতে, মধ্যে সধ্যে সরভরা দুধটুকু খাইতে এবং স্বামী 
পুত্র লইয়া ঘর করিতে পাইলেই হহার! সুখী, ইহার বেশী 
ইহারা আশা করে না। দরিদ্র দেশের পক্ষে মধ্যে মধ্যে 
উপবাসক্লেশ সহ করিতে অভ্যস্ত হওয়াও অনাবশ্তাক নহে। 
আবার ব্রতাদি উপলক্ষে যে অল্নব্যয়সাধ্য পিষ্টকাদি তৈয়ার 
হয়, ছোট ছোট বালিকাদের পক্ষে তাহাও লোভনীয় বটে। 
যেরূপ উৎসাহ সহকারে গ্রাম্য বালিকাগণ এই ব্রতাদ্দিতে 
যোগদান করে, তাহা দেখিলে বাস্তবিক আহ্লাদ বোধ 
হয়, এবং এ ব্রতগুলি তাহাদের জীবনের কতখানি 
অভাব পুর্ণ কবে তাহা বুঝা যায়। আমাদের জাতীয় 
আদর্শসমুহ কোমলতাব্যপ্রক, বঙ্গনারীর ব্রতাদর সেহ- 
সিঞ্চিত মঙ্গলাশার্বাদে সেই কোমলতা ও কারুণ্য, সরতল! 
ও মাধুর্য অতিমাত্রায় জড়িত রহিয়াছে। আধুনিক 
সভ্যতার সংঘর্ষে এই ব্রতসমূহ ক্রতবেগে লুপ্ত হইতে 
চলিয়াছে, শীঘ্রই এগুলি স্থতিমাত্রে পর্যবসিত হুইবে। 
কিন্তু এ কথা ঠিক যে, ফেপর্যাস্ত আমর! ইহাদের পরিবর্তে 
আমাদের অস্তঃপুরে অন্ত কোন স্বাস্থ্যকর ক্রিয়া, কর্ম্ম ও 
আচার অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করিতে না পারি, ততকাল 
আমাদের পাঁবিপবিক জীবন নিতান্ত কবিত্বিহীন ও শু 
থাকিবে (১) 


জাপানী-ব্যায়াম-প্রণালী 
( জিউজিৎসু )। 


(১) 
এইচ্‌. আর্ডিং, হান্কক্‌ (H. 1150 Hancock) নাম- 


ধেয় এক জন মার্কিন লেখক "Japanese Physical 


(১) এ বিষযে বাবু গুকপ্রসাদ সেন তাহার হ্নিস্তিত !ntroduc- 
tion to the Stucy of Hinduism লামক শ্রন্থে (0820 IV, Sec. 
V)নিয়ন্কপ আক্ষেণ করিযাছেন 24155, these things do not 
now amuse ! But have we been able to substitute other 
and more rational amusements in their stead? Judging 
fiom what we see, thete is something in the observation 
that, wherever English Educafion has penetrated to any 
extent in India, the people are sombre and gloomy. There 
is no ‘go,’ no ‘life,’ no combination of work and play ; 
and what Is worse, there is no rational amusement in the 
family.” 


৯ম সংখ্যা । 1 
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Training অর্থাৎ জাপানী ব্যায়াম নামক একখানি 
উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করয়াছেন। আমরা তাহার সার 
সঙ্কলন ‘করিয়া “প্রবাসীর” পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত 
করিতেছি । 
জাপানীরা পাশ্চাত্য সভ্যজগতের যাহ! কিছু ভাহাদের 
জাতীয় উন্নতির অনকৃল ব? হ্য়! বুঝিয়াছে, তাহাই গ্রহণ 
করিয়াছে, কিন্তু শারীরি উন্নতিবিধানের জন্য 2৫০০ 
বৎসর ধরিয়া এক মাত্র তাহাদের দেশীয় ব্যায়াম- 
প্রণালীরই অনুসরণ করিয়া আসিতে | ইহার 'দণীয় 
নাম “জিউজিৎস্্) জিউজিৎসুর বুৎপত্তিগত অর্থ 
মাংসপেশী-ভাঙগ! ( nusde- reakin )। 
জাপনীরা শাবীরিক্ক দুর্বলতাকে অতান্ত অস্বাভাবিক 
বলিয়। মনে করে; জাপানে শারীরিক দুর্বলতা! ও দীর্ঘ- 
কালস্থায়ী রোগ এক্মত্র বৃদ্ধদের মধ্যেই দেখা যায়। 
গ্রন্থকার বলেন যে, উক্ত ব্যায়ামপ্রণালীর উৎকর্ষ বশতঃই 
. মিকাডোর প্রজ্াবর্গ (কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক ) পৃথিবীর 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা সবল, সুস্থ ও স্খী। এই অত্যা্চর্য্য- 
ফলপ্রদ ব্যায়ামপ্রন্লী যে কিৰপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠি, পাঠকেরা ক্রমেই তাহা বুঝিতে 
পারিবেন। 
অতি পুরাকাঙ্গে এক মাত্র “সামুবাইশ্গণই যুদ্ধ- 
ব্যাপারে লিপ্ত হইত ; বুদ্ধ কর! ব্যতীত তাহাদের অপর 
কোনও কাজ ছিলনা । এমন কি, যুদ্ধকালেও তাহার! 
ছুই খানি তববারি ও পত্রিধেয় বন্ত্রাদি ব্যতীত অপর হোন ও 
ভার বহন কন্বিত নাঃ তল্লিতল্পা বহন কর! সধারণ 
লোকের কাজ ছিঙ্স3 নামুরাইগণ এরূপ কাজ করিতে 
অত্যস্ত অপমান বোধ করিত ৷ যুদ্ধ ব্যতীত মপর তোনও 
কাজ করিতে হইত না বলিয়া তাহার তাহাদের অহ্সব্বকাল 
ব্যায়ায-কুস্তি প্রভৃতির চণ্ঠায়ই কাটাইত। তলোয়ারযেলাই 
তাহাদের প্রধান আচোদের বিষয় ছিল। ছোট বড় 
বাশের তলোয়ার লইয়া অত্যন্ত নিপুণতার সহিত তাঁহারা 
পরস্পরের সহিত লড়াই 'করিত। দৌড়াদৌড়ি, গাফা- 
লাফি, কুন্তি প্রভৃতি তাহাদের ক্রীড়ার তালিকাভুক্ত ছিল। 
এই সকলের সহিত ছ-হার-বিহারের সুবন্দোসস্ত হাকায় 


জাপানী- ব্যায়াম-প্রণালী (জিউজিৎহু) | 


রি 


এ স্টি সি সি 


একজন জাপানী আবিষার করেন' যে, দানব শরীতরর 
মাংসপেশী বা ্গাযু বিশেষ অঙ্গুলি দ্বারা একটু ঢোরে 
টিপিয়া ধরিলে ক্ষণকাজের অন্ত তাহা অবশ হুইয়া! ঘয়। 
তিনি আরও আবিষ্কার করেন যে, যদি হাতের কিনারা 
(কনিষ্ঠাঙ্থুলির দিক্‌) খুব শক্ত হুন, ভবে তাহ দ্বার! 
কৌশলক্রমে * আঘাত করিলে বংশদণ্ডও ভালিতে 
পারা যায়। যদি কেহ এইরূপে তাঁহার নিজের মাংস- 
পেশী বা স্নায়ু বিশেষ মুহূর্তের জন্তু ও অকর্ম্মণ্য করিতে 
পারে, তবে সে আক্রমণকারী শক্রুকেও সেইরূপে ন্জব্দ 
করিতে পারিবে না কেন? যদি হাতের বায়ে এক খানি 
বাশের লাঠি ভাঙ্গা যার, তবে মারাঝ্মক শত্রুর হাত ভাঙ্ষিতে 
পারা যাইবে না কেন? উক্ত আবিক্রিয়ার পর ঠিক্‌ 
এইরূপ বিতর্ক করিয়! জাপানীব! যে সিদ্ধান্তে উপনীত 
হয় তাহারই ফল বিজ্ঞানসম্মত জিউজিৎসু । ইহাই 
জিউজিৎস্থর উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । 
জিউজিৎস্থশিক্ষার্থীদিগকে শরীরের যে সকল অংশ 
উক্তরূপে সহজেই ব্যথিতব্য তাহা খুজিয়া বাহির ক-রয়। 
চিনিয়া লইতে হয়। আত্মরক্ষা ও আক্রৱ্ণ উজাই 
জন্য ইহা আবশ্যক । এই সকল অংশ পুনঃ পুনঃ জান্তে 
আস্তে পীড়ন করিয়া ঘাতসহনশীল করাও উচিত। ভ্মুই 
ও কাঁধের মাঝামাঝি বাহুতে যে সকল মাংসপেশী অছে, 
তাহারও এক স্থানে টিপিলে বড় ব্যথা দেওয়া যায়। 
ইহাকে বাছতে চিম্টিকাটা (777-01751) বলে ( ১ম চিত্র) 
নিজে নিজে টিপিতে থাকেলেই শরীরের এই সকল অংশ 
চিনিয়! লওয়া যায়; এবং কোনও বন্ধুর সহিত অভ্যাস 
করিলেই শক্রুকে কিরূপে আক্রমণ করিতে হয় তাহ! শিক্ষা 
করা যায়। জিউজিৎনু শিক্ষার ইহাই এক মুল মন্ত্র যে, এক 
জন অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিকে তাহারই বলের সাহায্যে 
যেন কাবু করা যায়। একথা শুনিতে বোধ হয় কতকটা 
ধাধার মত বোধ হইবে ; তাহ একটু ব্যাথ্যার প্রয়োজন । 
মনে করুন আমার চেয়ে আপনার বল বেশী, কিন্তু সামি 
উক্তর্ূপে হঠাৎ আপনার বানু ধরিয়] ফেলিয়াছি। এই 
অবস্থায় আপনি যদি বাহু উত্তোলন করিতে বা তাহার 





* অ$হত দণ্ড ও হাতের কিনারা যোগে বেকোণ উৎপন্ন 


সামুরাইগণ অত্যন্ত বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল। অতঃপর হয়, তাহর পরিমাণ সিস্ট ভীছে। ' 


৫২২ 


চে 


মাংসপেশীগুলি শক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তবে বাহুর 
পীড়া বৃদ্ধি পাঁইবে। সুতরাং এই অবস্থায় এরূপ কিছু না 
করিয়া পরাজয়স্বীকাব করাই আপনার এক মাত্র কর্তব্য ৷ 

জাপানের প্রত্যেক সৈন্য, ন/বিক, ও পুলিশ কর্মচারী 
জিউজিৎসু শিক্ষা! করিতে বাঁধা । 

কেহ যেন মনে না করেন যে, এই ব্যায়াম প্রণালী 
ডন, কুস্তি, কন্ত, কম্বৎ প্রভৃতিরই প্রকারভেদ মাত্র । 
ইহাতে শারীরস্থানের জ্ঞান, থাগ্াখাস্ের বিচার, স্নান 
পানের ব্যবস্থা, মোট কথা, প্রন্কত জীবনযাপনের জন্য 
যাহা কিছু দরকাব, সকলেরই জ্ঞান আবশ্তক। শুধু 
জাপানী ধবপে ব্যায়াম করিবেন, তাহাদেব মত পানাহার, 
সান, বায়ুসেবন গ্রভৃন্তি কবিবেন না, অথচ তাহাদের 
মত সুস্থ ও সবল হইবেন, কেহ ষদি একপ মাঁশা কবেন, 
তবে তিনি বঞ্চিত হইবেন। কাজেই আমবা শেষোক্ত 
বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়। শেষে 
ব্যায়ামাদিব টল্লেখ করিব। 

পাকস্থলীব স্বাস্থ্যের উপব সমস্ত শারীরিক শক্তি নির্ভব 
করে। জাপানীর1 পাকস্থলীর কার্ধ্য নিয়মিত কবিবার 
জন্য ক খাঁয় দেখা যাউক্‌। তালার খাস্য গুণামুসাবে 
চারি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যাইতে পাবে,_(১) চাউল 
বা ভাত, (২) শাকসব্জী, (৩) মাছ, (৪) ফল। ভাত 
বান্না হয় তই রকমে, সিদ্ধ ও বাষ্পপক্ক (51621760)1 চাউল 
যখন সিন্ক হইতে থাকে তখনও তাহা নাডা হয় না। 
কয়েক বৎর হইল জাপান ময়দা আমদানী করিবাব 
প্রয়াস হইতেছে, কিন্তু জাপানীদের ভিতব £খন 
ইহার 'মআাদব হয় নাই । তাহাদের রুটি ও পিষ্টক খাইতে 
ইচ্ছা হঈলে চাটলের মাট! দিয়াই তাহ! প্রস্তুত কবে। 
জাপানী পিষ্টক ( প্যাট্‌) খাইতে অতি সুস্বাহ্‌ । কয়েক 
বৎসর যাবৎ গোলদ্দালুব ৪ আমদানী হইতেছে ; কিন্তু 
ইহাণ জাপানীরা সণ কবি মাত্র খায়। তাহাদের 
মধ্যে গান্পর ও বিলাতী বেগুনেব খুব কদব। গ্রন্থকার 
বলেন যে, যদি ৪ জাপানীবা পৃথিবীর মধ্য সভাতস জাতি, 
তথাপি এমন সপ্তাহ বাদ যায় না যাহার ডিতব তাহারা 
ছুই তিন পাত্র শণ্ডীকুত অপকম্পলাওু টদ্ববসাৎ ন! কবে। 


তাহাদের মতে সিদ্ধ পেঁয়াজ তত উপকারী নহে I 


প্রবাসী । 


| ৪র্ধ ভাগ । 


তাহারা শসা কাকুড় প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়! গরম গরম থায়। 
মূলা ও সেলারি (০510), শাক বিশেষ ) সিদ্ধ করিয়া! মৃছ 
লবণ-জলে ভিগ্তাইয়া খায় । লেটিস্‌ও (1৪%৷০০,.উদ্ধানজাত 
শাক বিশেষ) তাহাদের প্রিষ্ব খান্ত ; তাহারা বলে ষে, 
ইহান্নাধূমণওলীকে ্নিগ্ধ রাখে; তাই রাত্রিকালেই প্রায় ইহা 
খাওয়া হয়। জ্ৰাপানে স্নায়বিক রোগের যেরূপ অভাব 
দেখা যায় তাহ তে তাহাদের একথার মূলে সত্য আছে 
বলিয়া মনে হয়। কাঁচা বাধা কপি, শালগম ও ম্পিনাক্‌ 
ও (5pinach, কাঁচা কিংবা সিদ্ধ) তাহারা খাইয়া থাকে। 
পাঠকেরা হয় ত শুনিয়া নাসিক! কুঞ্চিত করিবেন যে, 
জাপানীর কাঁচা মাছ ও শুঁটুকি মাছ (সিদ্ধ বা অসিদ্ধ) 
পর্য্যন্ত খাইয়া থাকে) কাচা মাছ মৃদু লবণ-্লে ভিজাইস্বাও 
খায়। মাছ সি হইলেও, তাহাতে লবণ ছাড়া আর কোন 
মসলাই দেওয়া হয় না। মাখনমাথান ভাঁজ! মাছ কচিৎ 
বড়লোৌকদের বাড়ী দেখা যায়। মাছ শুকাইয়া পরে 
তাহা লবণের নহিত সিদ্ধ.কবাই তাহাদের এই উপাদেয় 
থাস্ রঙ্ধনের প্রশস্ত প্রণালী । সচরাচর লোকে আহারের 
সময় ফল খায় না, অন্ত সময় খায়। জাপানীর দুধ খায় 
না। গ্রন্থকার বলেন যে, তাহার] মাংসাশী নয় বলিয়া 
গরু পোষা তাহাদের পক্ষে লাভজনক নহে, তাই তাহার! 
দুধ খাইতে পান্ন না *। মাখন প্রায়ই দেখিতে পা ওয়! 
যায়। ইহা টিনে করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্য বা 
অষ্ট্রেলিয়া হইতে আনা হয়। 

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে, “উন 
পেটে ছুনো! বল” জ্রাপানীদের খান্য পবিমাণের 
অল্পত! 9 তাহাদেব শক্তিদামর্থেব কথা ভাবিলে একথা 
যে খুব সার্থক, তাহাই প্রতিপন্ন হয়। একদা! কয়লা বোঝাই 
একটা জাহাজ হইতে কতকগুলি জাপানী মনজুর কয়লা 
তুলিতেছিল। তাহাবা মধ্যাহ্ন ভোজ্গনেব জন্য বাড়ী 
হইতে খাবার সঙ্গে কবিয়া মানিয়াছিল। গ্রন্থকার 
তাহাদেব মাধা যাহাঁকে প্রাচ্য হার্কি টলিস্‌ (Oriental 
Hercules) বলিয়! মনে কৰিলেন তাহার নিকট যাইয়! 
তষ্হাব সঙ্গে কি খাবাব মাছ দেখিতে চাঁহিলে, সে 


একগাল হাপিরা ছোট এন্টি পুটলি খুলিয়া একটি 


* ভারতবধীয় হিন্দুদের ও তবে ঢুধ থাওয়। চলিত ন! 


১ম সংখ্যা। 


সস AS oe ০৮৯৮, ০৮ পানি 





_ জাপানী- ব্যায়া- প্রণালী (জিউজিৎস্) | 


০৯ 


১। বাহুতে চিম্টিক্কাট। ( The Arm-pinch ) 


শিবফল (31116), একটি বিলাতী বেগুন ও একটি পেয়জ 
দেখাইল। একজন স্ত্রীমজুরের নিকট তিনি দেখিলেল, 
খুব বড় চামচের তিন চামচ পরিমাণ ভাত ; আর একজন 
বাহির করিল ছুইটি কাচা বিলাতী বেগুন ও একখান 
পাত্ল1 পিষ্টক যাহার ব্যাস ছুই ইঞ্চির কিছু উপরু। 
একটি ছোক্ব! মজুরের নিকট দেখা গেল, এরূপ ছুইখানি 
পিষ্টক ও একটি শিবফল। মনে রাখিতে হুইবে বে, 
এই সামান্ত খাবার খাইয়! কম্পলাতোলার মত পরিশ্রমের 
কাজে ইহারা আরও পাঁচ ঘণ্টা খাটিয়া তবে দিনান্তে 
বাড়ী যাইয়া খাইবে ৷ 

প্রথমোক্ত ব্যক্তির নিকট গ্রন্থকার যাইয়! জিজ্ঞাসিলেন, 
প্প্রাতে তুমি কি খাইয়াছ ?”” সে বলিল, “বড় ভাল 
জিনিস-_একবাটা ভাত ও কয়েক ফালি শু'টুকি মাছ” 
“বাড়ী যাইয়া! রাত্রিতে কি খাইবে?” “তাহা আমাহ্র 
স্ত্রী জানে । বোধ হয় সে আমাকে কিছু টাটকা সি 
মাছ, কিছু লেটিস্‌, করেকটি বিলাতী বেগুন, কয়েকটি 
পেঁয়াজ ও কিছু কাকুড় বা মূল খাইতে দিবে ৷” 

একজন স্বচ্ছল অবস্থার. সুস্থ ও বয়ংস্থ জাপানী কি 
থায় তাহার নমুনা দেওয়! যাইতেছে £- 4 

গ্রীস্বকাল । 
প্রাতঃরাশ (01581195)ঙ্-কিছু ফল, একবাটী ভাত, 


কিছু টাট্‌কা রীধা মাছ ও একবাটী চা । মাধ্যান্ছিক 
জলযোগ (101107601)-- প্রায়ই ফল। কখনও বা ফলের 
সহিত কিছু ভাত। কখনও শুধু তরকারী; কখনও বা 
তরকারীর সহিত কিছু ভাত। সান্গাভোজ (dinner) 
ভাত, টাট্‌ক! মাছ, দুই তিন রকমের তরকারী ও রা । 


শীতকাল । 


প্রাতঃরাশ_-ভাত, টাট্কা মাছ বা অধিকাংশ সমর 


গু'টুকি মাছ, কখনও একটি কিংব! দুইটি কড়াদিদ্ধ ডিম, 
কড়াভাজা কটারঙের পিঠা ও চা। শুদ্ধ ফল ও ( অসিদ্ধ 
বা অল্পজলে সিদ্ধ ) প্রায়ই খাওয়া হয়। জলযোগ--পিষ্টক 
কিংবা ভাত, (চাউল সিদ্ধ করিয়া! তৈয়ার হয়), অল্প জলে 


সিদ্ধ ফল ও চা। ভোজ-ভাত (চাউল সিদ্ধ করিয়া , 


তৈয়ার হয় ), মাছ, অল্প জলে সিদ্ধ শুষ্ক ফল, কড়াসিদ্ধ 
ডিম, বেশা পরিমাণ পিষ্টক ও চা। 

শরীর গরম করিবার জন্ত মাংস কিংবা গোল আনু 
খাওয়া! জাপানীরা আবশ্যক* মনে করে না। কখন 
কখনও দুই একটা কড়াসিদ্ধ ডিম খায়। ঘর গরম 
করিবার জন্য তাহার ভিতর তাহারা আগুন জালে না; 
বেনা শীতবোধ হইলে বেশী কাপড়চোপড় পরে। আগুন 


জ্ঞালিয়া শরীরের বাহির গরম করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, 


এরূপ বিশদ তাহাদের নাই। 


৫২৩ 


‘ 
৮১০৬৬ 

























রে; না যি সমাজে বিশেষ বার পাত্র হয় ।* যাহা- 
ঘের একটু অবসর. আছে তাঁহারা গরমির দিনে তিন- 
বারের বেশী স্নান করিতে সম্কুচিত হয় না। খুব গরমঞ্জলে 
স্নান করাই জাপানীদের অভ্যাস ; কিন্তু ঠাণ্ডা জলও 
গাহারা ব্যাবহার করে। গরমজলে শীঘ্র শীঘ্র লোমকৃপগুলি 
বার, হয় বলিয়া! মাজাঘপার কাঁজ গরমজলে সারিয়া 
ৰ ঠাণ্ডাজল দিয়া শরীর ধুইয়া ফেলে। শীতকালে 
রর রা ঘরের ভিতর গরম জলে স্নান করিয়া! চোঁচা দৌড় 
রিয়া বাহিরে আসিয়া বরফের উপর গড়াগড়ি দের ; শেষে 
ঘরে ঢুকিয়া খুব সজোরে গা মুছিয়া কাপড় চোপড় পরে। 
নে এমন হর বা গ্রাম অল্পই আছে যেখানে 
ধারণের ব্যবহারের জন্য গোসলখানা নাই 
ও জানের, যায়গা শুধু বড়লোকদের জন্য নির্দিষ্ট 
এক টোকিওতে প্রায় নয়শত গোসলখানা 
। রথ জাপানীর! এরূপ পরিচ্ছর পাকে বলিয়া একটা 
রবী? জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলে€ দেখিতে পাওয়া 
যায় যে, গরমির দিনে যখন সকলের শরীর বহিয়া! ঘাম 
পঁড়িতেছে, তখনও কিছুমান শরীরের দুর্গন্ধ টের পাওয়া 
যার না। 
L জাপানীরা আর এক রকমের জবান করিয়! 
যখনই সুবিধা পায় তখনই তাঁহারা মাথার 
দি (পানীয় জলে এরূপ করে না) ডুবাইয়া 
দিয়া জলটা ঝাড়িয়া ফেলে, পরে কয়েকটি ভিজা 
| টুপির ভতর গু "জিয়া দি 
ে থাকে । এরূপ করাতে পাঁরই তাঁহারা সর্দিগর্ল্মিতে 
(ডা আক্রান্ত চয় ন1। 
* ব্ক্ষা পাওয়ার জন্য তাহারা একরূপ কাগজের ছাতাও 
যবহার করে?) কিন্ত এরূপে আর্রচুলে বিচরণ করাই 


| কোনও 














যা তাহা পরিয়া রাস্তায় 


সর্দ্দিগৰ্ল্দধিব হাত ততে 


oS তাহারা বেশী ভাল মনে করে। 


neat পাশ + Haw tte te wee eee 
hs বিলাত গরিব লোকদিগের প্রানের কোনও সরকারী 

এএবন্দোবস্ট না খাক 1য় তাঁহাদের পপক্ষে: পরিচ্ছর থাকা কতদূর শক্ত 

ব্যপার: ‘Pearson's Ma এর গত মবেম্বর মেসের সংখা? 
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র পরিচ্ছন্ন রাখা জিউজিৎসুর 
য়ম। জিং উজিৎস্থ শিক্ষার্থীরা যোজ প্রায় 
এক গ্যালন্‌ ঝ প্রায় পাচ সের জল পান করে। জাপানে, 
অসংখ্য ঝরণা আছে। অনেকে খলিপদার্থবহল, 
ঝরণার জলই খায়; অপর সকলে শীতল পরিক্রত 
(09110৫) জল পান করে। বরফ জল খা ওয়াট 
জাপানীরা বড় পছন্দ করে না) বিশুদ্ধ শীতল জল হইলে ছী 
হইল। তাহার! বলে যে, শরীরের আস্তিক প্রদেশটা 
যেন ভূমির নিয়ন্থ নদদমা, Et ক খুব জল দিয়া ধোয়ান 
উচিত। ৪ 
জাপানীরা ক্নানপানের জন্য যেরূপ যথেষ্ট জ জল ব্যবহ 
করে, প্রচুর পরিমাণে নির্মল বায় সেবন করাও তজপ 
জীবনের পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করে। : পরান্রিকালের 
হাওয়া অনিষ্টকর, এরূপ হাওয়া গায়ে লাগান উচিত নয়” 
এরূপ কথা তাহারা শুনিতেই প্রস্তুত নহে। তাহার! 
বলে যে, দিবসের যে মুহূর্তের জন্য যেরূপ বায়ু সর্বাপেক্ষা 
উপকারী, প্রকৃতি তাহাই যোগাইতে 
প্রায়ই চেরা বাশের ঘরে বাস করে) ছু র 
যে হড়কানিয়া (911018) দেয়াল থাকে তাহা কাগজের 
তৈয়ারি ; জানালায় তাহারা কাচের পরিবর্তে তৈলাক্ত 
(01160) কাগজ বাবহার করে। সুতরাং খুব শীতের 
সময়েও ঘরের ভিতর হাওয়া চলাচল করিতে পায়। 
বেশী শীত বোধ হইলে বেশী শীতবস্ত্র বাবহৃত হয়, হাওয়া 
রোধের কোনও চেষ্টাই হয় না। জাপানের শ্রম 
দিনভোর পরিশ্রম করিয়া রাত্রিকালেই, মুক্ত বাতালে 
প্রাণ খুলিয়া সামাজিক আমোদ প্রমোদ উপভোগ করে), 
গ্রাম্য লোকদিগকে খালি পায়ে ও একরূপ খালি গায়ে 
গ্রাতসন্ধা। শিশিরসিক্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূমির উপর বিচরণ 
করিতে দেখা যায়। শেষোক্ত লোকদের মধ্যে ; 
শয়নকাঁলে ফুট্‌বাথের (F০০-{॥) প্রগা প্রচলিত আছে। 
অনিদ্রারোগ জাপানে প্রায় দেখা যায় না। যদি কেনা 
মনন্তাপ প্রভৃতি কারণে ইহ! দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে 


* ২. গন্থকারের একবার, উন্দিলাইটিস হওয়ার র উপ*ম হইয়াছিল। 
তিনি একরূপ উপবাস করিয়া এবং তাহার সহিত জলের মাত্রা 
এক গ্যালচনর সান, দেড় গা লন পৰ্য্যন্ত চড়াইয়! আরোগ্যলাভ 
করিয়াছি বি ূ 





































০5 শি 


উপ সা ০7৯০৮ 


তাহার জন্য ই ব্যবস্থ! হয় বে, সে বাতিক নিকটবর্তী 
কোনও পাহাড়ের উপর কিংবা কোনও খোলা যায়গা 


পিয়া। যতক্ষণ ন! তন্ত্রাবেশ হয় ততক্ষণ পায়চারি করিতে 


“কেহ এই ৰোগ ভোগ করে। 


থাকিবে। 

জাপানীর। ঢিলা কাপড় জামা পরে; ইহাতে শরীরে 
রেশ হাওয়া লাগিতে পায়। যাহারা পাশ্চাত্য ধরনে 
সাজ পোষাক করে ( প্রাচীন সামুরাই পরিবারের বংশধর- 
গণই প্রায় এই শ্রেণীভূক্ত ) তাহারাও সুবিধা পাইলে 
গা খুলিয়া গায়ে হাওয়৷ লাগায়। 

আধুনিক জাপানীদের মধ্যে রস-বাত (rheumatis৭) 
প্রায় দেখা যায় না) যাহার! অতিবুদ্ধ তাহাদেরই কেহ 
জাপ সৈন্তেরা কখনও 
এই রোগগ্রস্ত হইয়াছে ইতিহাসে এরূপ প্রমাণ পাওয়া! 
যায় না। যথেচ্ছ জল ব্যবহার, সন্দি লাগিবার ভয় ন! 


» করিয়! প্রচুর পরিমাণে নির্মল বায় সেবন ও মাংসাহ-র- 


বর্জন এ তিনটিই জাপানীদের এই রোগের হাত হইত 
মুক্তিলাভের কারণ বলিয়া গ্রন্থকার কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। 
জাপানে সন্ধি ও নিউমোনিয়া রোগও প্রায় দেখা রায় 
ন1) ডাক্তারের সংখ্যাও কম। 


জাপানে সাকে ( 5৪৮৫) নামক এক প্রকার দেশী 


ধেনো! মদেক চলন আছে: ইহাতে বিলাতী মদ অপেক্ষা 
চু স্থরাসারের ভাগ কম থাকে। এখানে চায়ের9 খুব 


শুভাগমন হইয়াছে । 


সি 


কদর। জাপানীরা চা তত সিদ্ধ করে না, ইহার সহুত 
দুধ কি চিনি কিছুই মিশার না। যে দিন হইতে পাশ্ছাতা 
বণিকের| জাপানে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়ছে, 
সেই দিন হইতে বিয়ার, ব্রা্ড, হুইস্কি প্রভৃতির 
প্রথমোক্তটি জাপানীদের কিছু 


পেয়ার হইয়া উঠিগ্নাছে; ইহা প্রস্তুত করিবার জন্ঠ 


দেশীয়েরা কয়েকটি ভাটি9ও খুলিয়াছে ; কিন্তু শেষোক্ত 
গুলি এখনও হতাদর ৷ 
জাপানে তাৰাকখোরের সংখ্যার অনুপাত প্রায় 


মার্কিন দেশের তুল্য ; তবে রক্ষার কথা এই যে, একজন 
মার্কিনদেশবাসী যে পরিমাণ সিগারেট খায়, এক জন্ 
জাপানী তাহার একতৃতীয়াংশের বেণী খায় না। 
চীনাদের কুসংসর্থে পড়িয়া অতি অল্পমাত্র জাপানীই 


জাপানী ব্যাযাম-প্রণালী (জিউজিৎ। 


আফিংখোর হইনাছে। জাপানীরা। আহি কোনও 
আকারেই ব্যবহার করে না; এমন কি প্উষধার্থে ৪”. 
ডাক্তরেরা ইহা প্রায় বাবহার করিতে চান না। গ্রন্থকার 
বলেন যে, আরও পঞ্চাশ বৎসরেও যে জাপানীর! মদখোর 
হইবে তাহার সম্ভাবন৷ দেখ। যায় ন! ; কিন্ত তাত্রকূটের 
প্রভাবে এখন পৃথিবার মধো সর্ববাপেক্ষ| সুস্থ ও সবল 
এই জাতিরও কালে যে বলক্ষ॥ ঘটবে ইহা অনুমান 
করা যায়। 

এখন আমর! প্রধান প্রধান কয়েকটি ব্যায়ামের 
বর্ণনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব । :....+ 

পুর্বোক্তরূপ আহারের ব্যবস্থা দ্বার পাকগ্থলীর, 
স্বাস্থ্য নিয়মিত হইলে ফুদ্কুসর পুষ্টসাধন করা হয় । 





২। ঠেলাঠেলি ( The Struggle ) 


এজন্য দী্ঘনিঃশ্বাম গ্রহণ ও দীর্থপ্রশ্বাস ত্যাগ করতে: 
হয়। শ্বাস এতদুর টানিয়। লণ যেন প্রতি নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে 


তলপেটের শ্র্ব্মনিস্ন মাংসপশেশুল সজোরে স্পন্দিত, 


৫২৫. 


৯৯৯৮৯ 
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৩। কব্জা.ত কৰ্ব'জতে জোর করা 

(Wrist to Wrist Resistant Exercise). 
হইতে থাকে। গাচীনকা ল সামুরাইগণ অতি প্রভাষে 
শযাতাাগ করিয়া বাহিরে আ:সয়া দশ পন্র [ম'নট 
ক্রমাগত এরূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস অভ্যাস করিত । তাহারা 
দ্াব্নায় হাত দিয়া দেখিত, তলপেটের মাংসপেন গুলি 
আন্দোলিত হইতেছে কি না। 'এরূপ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
অভ্যস্ত হইলে আর এক রকমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
অভ্যাস করিতে হয়। ইহা অপেক্ষাকৃত শক্ত, কিন্তু 
ইহাতেই বেশী উপকার *হয়। ইহা অভ্াস করিবার 
কৌশল এই যে, নিঃশ্বাস গ্রঠণকালে দাব্নার ঠিক্‌ 
উপরকার মাংসপেশীগুলি পাশের দিকে ভক্ত্ারমত ফুলিয়া 
উঠিবে কিন্তু স্বন্ধদেশের উর্দ্ধগতি হইবে না। প্রথমতঃ 
এতটা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস অভ্যাগ করিতে হইবে যে, তাহাতে 


যেন ক্লান্তিবোধ না হয় ;* ক্রমে ক্রমে মারা চড়াই 
[| 


লবা । | 


| ৪থ ভাগ । 


৯৯৮০৯ If" পাস টিপা পন বর St Na 


এরূপ দীর্ঘনিঃ ্বাসগরশ্থাসের কাৰ্য্য অভ্যাসে পরিণত 
করিতে হইবে । ইহাই যখন স্বাভাবিক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের 
মত হইয়া যাইবে, তখনও প্রতিদিন শধ্যাত্যাগ করিয়। 
ও শয়ন করিবার প্রাক্কালে দশ মিনিট বিশেষ জোরের 
সহিত এরূপ করা আবশ্যক। জিউজিৎনুস্ুলসমূহের 
প্রাতাহিক শিক্ষাকাধ্য ইহ! দ্বারাই আরম্ভ হয়, আবার 
ইহা দ্বারাই শ্যে হয়।* 

এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের উপর অন্তান্ত অঙ্গের 
চালন। করিলেই কুদ্ফুসের চুড়ান্ত পুষ্টি হয়। 

পাকগুলার কাথা সুচারুদূপে চলিতে থাকিলে 

এবং ফুফুসর পুষ্টি হইলে হৃদয়ের পোষণ সেই সঙ্গেই 
হইয়া মআংন। সকল ব্যায়ানেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 
হৃদয়ের অতিমাত্র স্পন্দন যেন নাহয়। হৃদয় বেশী ধক 
বলিয়া নদি কোনও ছাত্র কষ্ট বোধ করে, তবে 
শিক্ষক কাণ পাতিয়া তাহার শব্দ শ্ুনিয়|। শিষ্যকে চিৎ ' 
হইয়া শুহঁতে আদেশ করেন। বানৃদ্বয় ধড়ের সহিত 
সনকোণ কবিরা ছড়াইয়া ও পদদ্বয বিন! কষ্টে যতদুর 
সম্ভব ফাক করিয়া আস্তে আন্তে দীর্ঘশ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ 
করিতে হয়। ইহাতে হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া যায়; 
তাহার পরও কয়েক মিনিট সে এই ভাবেই পড়িয়া 
থাকে। 


১। ঠেলাঠেলি । (The Struggle) 

প্রথম ব্যায়ামের নাম ঠেলাঠেলি(২য় চিত্র)। ইহাতে 
সকল অঙ্গের মাংসপেশীই পুষ্টিলাভ করে এবং ইহা 
পরিমিত রূপে করিলে হৃদয় ও ফুসফুসেরও পুষ্টি হয়। 
দুইজন মুখামুখি দাড়াইয়া বাহু ছড়াইয়া দিয়া হাতে 
হাতে এরূপ ভাবে ধরে যে, একের আঙ্গুলগুলি অপরের 
আঙ্গুলগুলির ফাক দিয়! চলিয়া যায়; পরে পরস্পরের 
বঙ্গঃ লক্ষ। করি! উভয়েই ঝুঁকিয়া পড়ে। এই অবস্থায় 
ঠেলাঠেলি করিয়। যদ এক জন অপরকে ঘরের মাঝখান 
হইতে দেয়াল পৰ্য্যন্ত হটাইতে পারে, তবে তাহারই জিত হয়। ৫ 
অবশ্ঠ শিক্ষাকালে অপেক্ষাযতি দুর্বল ব্যক্তিকেও জিতিবার 


১) 


ধক করে 





* ইতর জন্তরা ও যে সকল অসভা জাতির শরীর বলিষ্ঠ, 
তাহারাও নাকি দীঘ শ্বাসপ্রশ্বাস অভ্যাস করে । কেবল সভ্যতাভি- 
মানী জাতিদিগের মধ্যেই ইহার ঝুতিক্রম দেখা যায়। 


১০ম সংখ্যা। | 


সুযোগ দিতে হয়; ফলতঃ, হারজিত গুলি আগেই ভাগাভাগি 
করিয়। ভাল। 

সম্বন্ধেও এই কথা খাটে । 
বারের বেশী “ঠেলাঠেলি” করা উচিত নয়; প্রতিবারে 
ছুই মিনিটের বেন সময়ও যেন না লাগে। 


ল ওয়া বক্ষামাণ অনেক বা্গামের 


প্রথমতঃ দিনের মধ্যে তিন 


এই ছিসাবে 
«“ I) রী 3 o 
ঠেলাঠেলি” করিলে হৃদয়ের বেশী স্পন্দন হইবে না । 
২। কব্জিতে কব্জিতে জোর কর 
( Wrist to Wrist Resistant Exercise ) 
দ্বিতীয় ব্যারাম কব্জতে কক্জিতে জোর করা (ওয় 
চিত্র) | যেরূপ দাড়াইতে ৪ কব্জিতে কব্জিতে ঠেক্গাইতে 





৪1 একা একা*কব.জিতে জোর করা। 
হয় চিত্রেই তাহা স্পষ্টীরুত হটয়াছে। হাতের রুষ্ট খুব 
দৃঢ়বন্ধ থাকিবে ; হাতের মাংসপেশীগুলি ও সমস্ত ঝ্মহুথানি 


এরূপ সটান থাকিবে যে, দেখিলে যেন একখানি দও 
$ 


জাপানী-ব্যায়*ম প্রণালী (জিউজিৎস্ু )। 


৫২৭ 





৫। কনুইয়ের বকের উপরের মাংসপেনা । 


বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় একজন অপরকে ঘুরাইতে 
থাকিবে। যে ঘুরাইবে তাহাকে অবশ্য কয়েক পা সরিয়া 
যাইতে হইবে, কিন্তু অপর বাক্তি যদিও এক আধটু পা 
নাড়িবে বটে, তথাপি মোটের উপর স্থানচ্যাত হইবে না। 
বল৷ বাহুল্য যে, ধাহাকে ঘুরান হইব সে ক্রমাগতই বাধ! 
দিতে থাকিবে, কিন্তু সে বাধাতে যেন ঘুরানের ব্যাঘাত না 
হর। দ্বিতীয় বাক্তি স্থানচাত না হইয়| যতদূর সম্ভব 
ঘুরিলে উভয়েই একটু বিশ্রাম করিবে; শেষে দ্বিতীয় 
ব্যক্তিই প্রথমোক্তকে খুরইয়া সে আগে যেখানে ছিল 
সেই খানেই তাহাকে আনিবে॥ ঘুক্িতে ঘুরিতে যে 
কোন মুহূৰ্ততে উভয়ে কিংব| একজন অতিরিক্ত হৃদয়ের 
স্পন্দন অনুভব করিবে সেই মুহূর্তেই থামিয়া বিশ্রাম 
করিয়া লইতে হইবে, ইস্ক যেন মনে থাকে । ক্রমে ক্রমে 
কনুই গু কব_জির মাঝাম্যঝি স্থানে, কন্ুইর সম্মুখভাগে * 
° ° 





2 নিজে কিরূপে কব জিতে 
জোর করিতে হয় ৪র্থ চিত্রে দেখুন । 

ই বিবরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সমগ্র 
ণেই মনোযোগ দিতে হয় । বিত্ত কনুই ও 
তা বাহুর যে অংশ তাহার মাংসপেণী গুলির 
তি জাপানীরা আকাজ্ণীয় মনে করে না। 
| মতে কন্ুইর বাকের উপরিভাগে যে মাংসপেশী 
পুষ্টিদাধনই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় (৫ মচিন্র) 
সংখা অনেক ; একাকী ও তাহার অনেক- 
পারা যাষ। বারাস্তরে অগ্ঠান্ঠ ব্যায়ামের 
বি রত হইবে। 





শরীনগেন্দচন্দ্র দোম। 


রতবর্ষের ইতিহাস । 
দ্ব মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান্‌ 
Ll তিনি সংস্কৃত চর্চার উৎসাহ দিবার জন্য দেড় 
ধিক টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় 
শীল ছিলেন। তাঁহার মত স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি যে 
হিন্দু সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখিবেন, তাহা বিচিত্র 
এইজন্য তিনি ২৯ বৎসর পূর্বে “স্বপ্পলব্ধ 
বর্ষের ইতিহাস” রচনা করেন। পুস্তকথানির 

রূপ: 171 
পানিপথের যুদ্ধে মুসলমান পরাজিত এবং হিন্দু 
রায়ের বিজয়ী হইল। ,শিবাজীর বংশধর রাজ! 
রামচন্দ্র হিন্দু সম্রাট হইলেন। তাহার পর সাম্রাজ্যের 
উন্নতির জন্য সর্ববিষয়ে কি কি উন্নতির ব্যবস্থা হইল, 
‘সাম্রাজ্যের পরিবর্ত,” “মুল ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপক 
উন্নতির পথ মোচন,” “বৈন্নেশিক রাজ্যের সহিত 
সিকুজের চুপ 2 _“বারাণনীর নিদ্ধালয়,’ 
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রঃ এই কট অধ্যায়ে 





এবং ‘আভান্তরিক অবস্থা 
বর্ণনা করিয়। গিকাছেন। টি 
অব্য স্বাধীন হিন্দু সাত্্রাজ্য কল্পন৷ মাত্র। ইহা 
বর্তমান সময়ে ও অবস্থার আলোচনার যোগ্য বিষয়. 
নহে। কিন্তু আমরা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
ইংরাজ-উপনিবেশগুলির মত স্বাধীনতা যাহাতে পাইতে : 
পারি, তজ্ঞপ্ত চেষ্টা করিতে হইবে। : তদ্রপ চেষ্টা 
করিতে হইলে, আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন. 
করা উচিত, তাহা ৮ ভূদেব বাবু স্বপ্নচ্ছলে ইঙ্গিতে 
জানাহরা গিয়াছেন। তাহার কয়েকটি ইঙ্গিত নীচে 
আমরা তাহার পুস্তক হইতে উদ্ধত করিতেছি । 
হিন্দু ও মুদলমানের পরস্পর সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি 
৬ ও ৭ এর পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন £-_ uf 
“আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তধিবাদানলে দগ্ধ হইয়া. « 
আিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নিৰ্বাপিত হইবে। আজি 
ভারতভূমির মাতৃ-ভক্তি-পরায়ণ পুত্রেরা সকলে মিলিত হুইয়া ইহা ৃ 
শাপ্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন। i 
'ভারতভূমি যদিও হিন্দুজ।তীয়দিগেরই যথার্থ ম তত 
হিন্দুর।হ ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসল রাও 
আর ইহার পর নহেন, ইনি উইাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ 
করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আনিতেছেন। অতএব 
মুদলমানেরাঁও ইহার পালিত সন্তান । ২8 
“এক মাতারই একটা গর্ভজাত ও অপরটা স্তগ্ঠপাঁলিত দুইটা ) 
সন্তানে কি ভ্রাতৃত্ব সন্বদ্ধ হয় না? অবশ্যই হ্য়--সকলের শান্ত 
মতেই হয়। অতএব ভারঠবর্নিবাসী হিন্দু এবং মুদলম।নদিগ্নের 
মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই :... 
সন্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি: যি 
মত বিবাদ চলিবে? আমর! কি চিরকালই জ্ঞাতিবিরোধে আপনা 
দিকে সব্বন্থান্ত এবং অপরের উদরপূরণ করিব? (এই পর্য্যন্ত 
বল! হইলেই সভ। হইতে “ন। ন।”_-“ন। ন!”--"ন। না”এই ধ্বনি 
উঠিল) কি অধৃতধারাই আমার কর্ণে বর্ষণ হইল !--আমার 
কৰ্ণে ?-আমি কে?--ভারতভূমির কর্ণে_-এ মৃত্যুসঞ্জীবনী সন্ত 
প্রবেশ করিল। দেখ--তাহার চক্ষু উন্মিলিত হইল-_মুখমগুলে 
হাস্তপ্রভ। দেখ! দিল--তিনি মৃত্যুশধ্যা হইতে উঠব 
পুবেবর ন্যায় প্রভাময়ী হইজেন। 


“এক্ষণে সকলকে সন্মিলিত হইয়া মাহদী সেবার 
গ্রহণ করিতে হইবে ।” 



















ইহার উপর আমাদের একটি বক্তব্য আছে। তাহ 
এই যে অধিকাংশ মুদলমানও ঠিক্‌ হিন্দুদেরই মত রা তি 
সন্তান, হিন্দুদের ও তাহাদের গর একই ৃ 





১০ম সংখ্যা । ] 


পৃর্বোক্ত বিষয়ে এবং হিন্দুদের অতিবিক্ত রক্ষণশীলতা 
ষে অনিষ্টকর, তদ্দিঘয়ে নৈঠ্ঠিক হিন্দু ভূদ্েব বাবু ১৭ ও ১৮ 


পৃষ্ঠায় বলিতেছেন; 

সম্রাট রামচন্্র সেকন্দ্রা দর্শনে আসিষাছেন, এবং প্রধান মন্ত্ী 
গপেশোধ।কে সমভিব্যাহ।রে করিযা যে সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে আকবরের 
সমাধিস্থান, সেই স্থানে গমন করিযাছেন। দুই জনে তথায় 
উপবিষ্ট, রাক্ল। বমচন্দ্র কহিতেছেন--'পিতঃ, অমি আপনার 
আদেশের অনুবর্তী হইয। এই স্থানে আসিয়াছি,তাজমহুল তপেক্ষাও 
এই স্থানটী অধিকতর রসনীব বলিব! মামার বোধ হয ।* বলীরাও 
কহিতিছেন, “বৎস ' তাদ্রমহল একলন সমৃদ্ধিশালী বাদণ'হেব 
নিমিত বটে, কিন্তু ব্বিন নেকন্ত্রার নির্শাতা, তিনি কেবল বনশ।লী 
বাদশাহ ছিলেন লা, তিনি একআন সদূবদরশী মহাপুকষ “চ্ালন। 
আকবর সাহাই বৃকিণাছলেন, কেমন কণ্বষা অন্তর্ধিচ্ছেদ বিচ্ছিন্ন 
মহাদেশটীতক একচ্ছত্র কবিয়া বাপিতে ছুধ। ধর্ম্মবিছেষ কখনই 
তাঁহার অন্তঃকবণে স্ব'নলাভ কবে নাই। তিনি হিছু এবং 
মুসঙ্গমানক্ষে একংর্বসুত্রে সন্বদ্ধ কবিবাব জন্য কি বিচিত্র উশীযেরই 
সৃষ্টি করিযাছিলেন। ফিন এ পথ না চলিবেন তিনিই ভা্তবর্ষেক 
সিংহাসন হউতে স্বজিচপদ হইবেন ৷” বামচন্ত্র কহিলেন, “£সলমান 
সম্রাটের! পরধর্দ্রবিচ্ছেষ হইতে পাবেন, হিন্দুসআাটেন| কখনই 
নেবপ হইতে পাসত্বেন ল' |” বাঁজীবাঁও বলিলেন, “সে কৎ। সত্য। 
হিন্দুরা স্বংর্ল্মে ভক্তি করেন, অপচ পবধর্ণে বিদ্বেষ করেন লা কিন্তু 
যেমন পবধন্দ-বিদেম নাই, তেমন আমাদিগেব আর একটা দোষ 
আছে । অমব! আবহম|নক।ল সকল বিষযে ঘে প্রণালী মবলম্বন 
কবিধা অসিতেছি, তাঁহার কিছুমাত্র অগ্থথী কবিতে চহি না। 
কিন্ত সকল লমষে কি এক নিষম চলে ? আমি সম্প্রতি দেশে 
গিয! যাহ! যাঁহা দেপিঘ। আসিলাম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ ককন। 
শুনিলেই বোঁধ হইবে যে, আমাদিগকে পু্ক্রীতির কচু কিছু 
ব্যতাষ কবিতে হইবে। তাহা ন| করিলে ভবিষ্যতে দৃ্খটনাব 
সম্ভাবন! ৷” 

আমাদের যে নিজেদেব জাহাঁজ পাক! উচিত, বিদেশে 


গিয়া তৎথাঁকাব যাবতীয় বিদ্যা শিক্ষা করা উচিত, তথায় 
গেলে, এমন কি সেখান তদ্দেশের আচার হবলম্বন 
করিলে, যে জাতি যাইতে পাবে না, তদ্বিষয়ে নিষ্ঠাবান্‌ 


হিন্দু ভৃদেববাবু ২২ ও ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছে ১ 

“এক্ষবে আমাব অভিপ্রায এই ষে, ফিবিক্গী [অর্থাৎ যুরাপীয] 
কারিগরচিগের দ্বাৰা কযেক খানি সমুদ্র গমনোপনোশী পোত 
প্রস্তুত হইলেই তত্র! এদেশীয় কতকগুলি সছংশত্রাত বৃ বিদ্যা 
সম্পন্ন যুবাপুরুষকে ফিবিঙ্গীদিগের [অর্থাৎ যুবোপীয'দগের ] 
ভিন্ন ভিন্ন দেশে পাঠাইয' দিব। তাহার! সেই সকল দেশেব 
ভাষাভিনজ্ঞ 5! লাভ ক’বয| ফিবিঙ্গীদিগের যাবতীয় হিদ শিক্ষ। 
ক্রিয়া ফিরিষা আনিবে । তাহাদিগেব দ্বাব| সা্রাক্রেস যথেষ্ট 
উপকাব দর্শিবে । এমন কার্ঠ্যে সমুদ্র গমনের এবং ফ্লেচ্ছ সংসর্গের 
“দোষ জ্রদ্বিতে পার না। ভগবান বশিষ্ঠ খধষি যখন শহাচীনে 
গমন কবিব্রাছিলেন, তখন স্ববং চীনাচাব পবিগ্রহ কব্বিয স্ছিলেন, 
তাহাতে শি ধর্ম্মত্র্ট হবেন নাই । 

আমর যদি কোধ'ও ন! যাই, বিদেশ দর্শন ন। কল্রি, চরকাল 
এই নিঙ্গ গৃহের মধ্যে নিশ্ষিস্ত হইয়! বদিয়! বাতি সার 


স্বগ্ুলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস । 


২৯ 


দিগেব প্রকৃতি স্ত্রীলোকের প্রকৃতির স্থাবর হইয়া যাইবে! আমরা 
স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া কিছুই কৰিতে পারিব না, এবং যেমন ঘীলোক 
পুরুষের বশীভূত হর, এ দেশীরবাও দেইলাপ ছিরিঙ্গীর বশ হইয়া 
পড়িবেন-_অত এব এই তিনটা বাবস্থ। নিন্ীবিত কবিবাৰ অভিলাষ 
করিষ।ছি। (১) অন্যান ২ শত কৃতকর্ম্ম। ফিবিশ্রুকে বেতন দিয়! 
সৈনিক শিক্ষায় নিযুক্ত কৰিতে হইবে! ২যত্ অপর এক শতকে 
রণপোত নির্মাণে নিযুক্ত করিতে হইবে । ওন্বতঃ, অনু।ন তনশত 
এদেশী যুবককে বাঁজকোষ হইতে বৃত্তি প্রদান কাযা ফিরিত দ্বিগের 
দেশে তাহ।দিগের ভ।য। এবং বিদ্যা শিল্ছ! করিবার লিমিত প্রেরণ 
করিতে হইবে ৷" 


বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন নম্বন্থে তিন ৩৬ হইতে 


৩৯ পৃষ্ঠায্ন বলেন £__ ্ 

“ইংলগুদেশে একবার সুত্র প্রস্তুত করিবাব এবং বশ্ব বধন 
করিবার কলের উৎকর্ষ সাধন হুইয়া পল, এক বৎসর ইংরাজ 
বণিকেব। কধেকখানি জাহাজ বোঝাই করিব কার্পান সুত্র এবং 
কপড পাঠ।ইব। ছিল। এ কুত্র এব বস্ত্র পালে কিছু ১স্তাদরে 
বিক্রীত হইয়া গেল। এই ব্যাপার ঘটলে এখানকার তস্তব!ঘ 
সম্প্রদায় সম্রাটের নিকট এই বলিষ! আনন কর হে, বর্ষ হয়েকের 
নিমিত্ত ইংরাজি স্থত। এবং কাপড়ের উপব অন্ধক পরিম পে শুদ্ধ 
গৃহীত হউক, নচেৎ আমাদের ব্যবসায় নাবা যায সঙম্রা?্‌ আজ্ঞা” 
দিলেন যে, তিন বৎসর মাত্র শুক্ক গৃহীত হইবে। ই রাজের! 
ইহাতে অত্যন্ত অসস্তষ্ট হইল, এবং হধীন বাণিজ্য প্রনালী যে 
মুক্তি সঙ্গত তাহ! বিচার করিব। বুখাইবদর নিহিত্ত সঙ্কটের নিকট 
আপনাদিগের রাজদুত পাঠাইল। 

(বিচারে এই অবধাবিত হইল যে, নার্ত। শানুর নিংদ সকল 
*থিবীকে একটী মহা সং্রাহ্যবপে জ্ঞান করিঘঙী বধিদ্ত 
হইষ।ছে। অতএব যতদিন পৃথিবীতে র£জাযভের থ-কিবে, ততদিন 
সম্পূর্ণৰপে এ সকল নিস সর্কত্র হ।টতে পাবে না। তত্তি্ন, 
ইতিহাস পর্য্যালেচনার ছার) ইহ1ও বপ্রমাণ হুইল যে, যখন ॥হ 
জাতির শ্লিড্রব্য উৎকৃষ্ট এব" সুলভ মুংা প্রস্তুত হয, তখনই সেই 
জাতি স্বার্থসিদ্ধি কবিবার অভিপ্রারে এ শল্পল্রাতের স্বাধীন 
বাণিঞজোব অ।কাজ্ষ। কবিষ। থাকে । অতএব স্বাধীন ব শির 
নিষ্মটী এমন নিষম নং খে, দেশকাঁল।দির অপ্র:ভদে প্রচলিত 
থাকিতে পাঁবে। 

যাহা হউক ইংরাজী হুত্র বন্ত্রাদির উপব প্রথন বর্ষে যে ওক 
নিকপিত হইযাছিল, দ্বিতীয় বর্ষে তাহার অর্দ্ধেক্ক মাত্র রহিল, এন্রং 
ভৃতীষ বর্ষে এখানকার তদ্তবাধ সম্প্রদ য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয ই শুষ্ক 
উঠাইযা দিবার নি মত্ত অনুবোধ করিল । তখন শুল্ক উঠিব। গেলেও 
আর ইংর।জি সুত্র বস্ত্রাদি আমদানি হইতে পারল ন|। ত-্ববাধের, 
কল বসাইযা এত সুলভ মুল্যে প্রস্তুত করিতেছে হয, ইংগু।জী বন 
তাহা অপেক্ষা অধিক সুলভ মূল্যে বিক্ৰী হইতে পাবে ন।। 

ফলতঃ স!আাজ্যেব বাণিজ্যিকী ববস্থা! এই মূল নিযম অবলম্বন 
করিয়া চলিতে লাগিল। শিল্পপ্রসুত যে নকল দ্রব্য এদেশে জশ্মিতে 
পাবে, ভাহ! ভিন্নবাজ্য হইতে আঁসিলেই প্রথম দুই এক ব: তাঁহার 
উপব প্ু্চ নিকপিত হৃয , অনস্তর = ভ্রবা এখাংন হুক খুলো 
প্রস্তুত হইলেই অমনি শুষ্ক উঠাইষ! দি! বাণিজ্গা স্বাধীন করিয! 
দেওবা হয়? মার্কিনেরা ভাবতবর্ষেৰ সুষ্টাস্তাসগাষী হই” কোন 
কোন স্কুলে আপনাদিগের শিল্পঙ্গাত সম্বর্সিত করিয়' লঈতে 
পারিক্কাু। 

টি 


৫৩৩ 


বাণিজ্যে দুল নিয়ম এই । কিন্ত বিশেষ অনুসন্ধান করিয় 
দেখিলে বোধ হয, যেন ভারতসত্রটু বাণিজ্য বিস্তার বিষয়ে তেমন 
বাগ্র নাহন। তাহার প্রধান মন্ত্রী একদিন সবিশেষ চিন্তাবুলিত 
হুইয়াই বলিযাছিলেন যে, ষস্ত্রাদ্রি যোগ শ্লিকার্ষ্যের বাহুল্য 
সাধন করাধ যেমন উপকার হয, তেমনি অপকারও হইয| থাকে | 
দেশের মধ্যে কতকগুলি লে'ক আচ্য হুইহা উঠে, কিন্তু অপর 
সকলে অন্নাভাবে হাহাকার কবিতে থাকে । অহএব শিল্পকার্য্যের 
আধিক্য এবং উৎকর্ষ সাধন যেমন এক পক্ষে উপকাঁরক, তেমনি 
পক্ষান্তরে প্রজাব্যহের মধ্যে অর্থসম্বন্ধীয বিজ্ঞাতীয় বৈা দৃষ্থ 
জন্মাইয়া দিষা অপকারক হয । এদেশে যদিও বংশমর্ধ্য।দানুষাধী 
বর্ণভেদের প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং অত্যদ।ব আ'্ষ্যশাস্তর 
বিধিপালনে অভ্যাস বশতঃ জনগণ নিতাস্ত পরছুঃখে কাতর 
হুওযু|তে এ দোষ সম্যক অনিষ্ট সাধন কবিতে পাব ন', তথাপি 


অর্থসন্বন্ধীয় তাদৃশ বৈসাদৃষ্তঠ অনেক ভাবি অনিষ্টের হেতৃ - 


হইতে পারে | মস্ত্রিবর একথাও বলেন যে, উপনিবেশ স্থাপনের 
+ দ্বার, কিষৎ পরিমাণে এ দোষের নিবারণ, কর! যাইতে পারে। 
কিন্ত তাহা ঘলিধা যেখানে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
বিয়া পর জাতির লোঁকেব প্রতি অত্যাচার করাও ত বিধেয নহে ।» 
জাতিভেদ প্রথা যে একট! সামাজিক প্রথা মাত্র, 
উহা সনাতন অপরিবর্তনীয় ধর্ম্মনিয়ম নহে, তাহা ৫৪ 
ও ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধত নিয় মুদ্ৰিত অংশ হইতে জানা 
যাইবে। 
" গত, €*1৬* বৎসরের মধ্যে ভাবতবর্ীধদিগের আত্যান্তরিক 
পরিবর্ত যে কিরূপ হুইয়।ছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত এই । পূর্বে 
ভারতবর্ষে জাঁতিভেদের বডই আঁটাআঁটি ছিল। এক্ষণে তাহা 
অনেক কন্ত হইয়াছে। 

“সেদিন একজন ক্ষত্রিয় ভূম্যধিকারীব গৃহে অতিথি হইলে 
তিনি স্বচ্ছন্দে আমাব. সঙ্কিত একত্রে বলিয়া আহার করিলেন। 
তাহাদিগের পুর্ব ব্যবহার একপ ছিল" না এক্ষণে একপ হইযাঁছে 
দেখিয়। বিল্রয় প্রব।শ করিলে তিনি ঈবৎ হাস্য করিধা বলিলেন, 
ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথার একটা প্রাকৃতিক মূল আছে; উহ! 
দিতাস্ত কৃত্রিম বস্তু নহে, এইজন্ত উহ! অদ্যাপি চলিতেছে, অ'বও 
কিছুকাল চলিবে। তভ্তিন্ন তখন আমাদিগেব যে দশ, তাহাতে 
জাঠিভেদের বিশেষ আটাআটি রক্ষা করিবার প্রধোদ্জন ছিল। 
তপন আ।মাদিগেব দেশ স্বাধীন ছিল না, ধর্ম বিলুপ্ত হই! 
যাইতেছিল। সাহিতা শাল্েরও উন্নতি হব নাই । আমাদিগেব 
প্জাতিতহই বিনাশ দশায় পতিত হইব! যাইতেছিশ। সে সমবে 
যন্দি বিশেষ যত্ব করিষা, আপনান্দগের প্রাচীন সাসাঙ্জিক প্রণালী 
সমুদাঘ রক্ষ! ন! করিত।ম, তৃবে এতদিন আমরা বিলুপু হইযা 
যাইভাম, এখন আমাদি'গব দেশ স্বাধীন-_ধর্ম সজীব--সাহিহ্য 
পুনকজ্জীবিত হইব জ তিত্ব রক্ষা করিতেছে । এখন আব কেহ 

. আমাদিগকে আস্মনাৎ কবিতে পাবে নও প্রত্যন্ আমবাই ম্বন্যাকে 
অস্তুনিবিষ্ট করিতে পরি। আমর! পূর্বে যে ভাষ জ্রডীভূত 
হুইয়াছিল৷|ম, এপন আমাদিগের আব (স ভধ নাই। বর ব্যক্তি 
কিছুকাল পারীস নগরে শিব বাঁদ ক্রিয়া আসিষানছেন ৷ ইহার 
শিক্ষ। বাবাণসীর চতুষ্পাটীত হইযাছিল । “ভাবতবৰ্ষেব অধিকাংশ 
ভূম্যধ্ক।বীই এই অকৃতিব লোক ।” 

পুর্বে জাতিপ্ডদেব কি উপকারিতা ছিল, তাহার 


বিচার না করিয়া বলা যাইতে" পারে যে, বৈদেশ্রিকদিগের রঃ 


প্রবাসী । 


EA ES 


| ৪র্ঘ ভাগ। 


হইতে স্বাতন্ত্য রক্ষার নিমিত্তও বর্তমান সনয়ে জাতিভেদ 
রাখার প্রয়োজন নাই । বরং জাতিভেদ সম্পূর্ণরূপ্রে ন! 
ভাঙ্গিয়া দিলে ভাসাদের কল্যাণ নাই । 

অবরোধপ্রৎ। সম্বন্ধে ৫৬ পৃষ্ঠায় আছে ;-_ 


*পুর্ধ্বে ভারতব্বরযীযের! স্ত্রীলোকদিপ্রকে গৃহের বাহিরে যাইতে 
দিত না। এক্ষণে তাহা অল্প পরিমাণে দিতে আরম্ভ করিয়াছে, 
অতএব বড় বড় ঘরওয়াল! অনেক শ্ত্রীলেককে আমি দেখিতে 
পাইয়াছি। সেছিন একজন প্রদেশধিকারীর ভবনে একটা 
নাট্যাভিনব হইয়াছিল, তাহাতে নিমন্ত্রত, হইয়া গ্রিধ।ছিলাম। 
এ প্রদ্বেশাধিকারীব পিতা মুসলমান ছিলেন- ইনি কি হুইযাছেন 
জানিতে পাবি নাই। মুসলম[নেরা কখনই স্ত্রীলে।কদিগকে 
ঘরের বাহিরে আনিত না। ইনি সম্ত্রীক হইয়া সভাস্থলে বাসর 
ছিলেন। আরও অনেকে সপরিবারে সভাস্থলে অসিয়।ছিলেন 1” 


এ বিষয়ে তথ্যসন্বদ্ধে ভূদেব-বাঁবু একটি ভুল করিয়া- 
ছেন। মহারাষ্রদেশে, গুজরাতে, মান্দ্রাজে, সন্ত্রান্ত হিন্দু 
মহিলারাও অবরোধবাসিনী নহেন, পরস্ত সর্বত্র স্বচ্ছন্দে 
যাতায়াত করেন । তাহাতে তাহাদের হিচ্ছুয়্ানী নষ্ট হয় 
নাই। এসকল প্রদেশে সামাজিক উচ্ছৃত্খলতা বা অপবিত্র- 
তারও প্রাহুর্ভাব হয় নাই। 

শ্বপ্নপন্ধ "ভারতবর্ষের ইতিহাসে” প্রচারিত সমুদয় 
মতে আমরা সায় দিতে পারি না) কিন্তু ইহা যে একজন 
প্রতিভাশালী, রাজনীতিজ্ঞ ম্বদেশ-গ্রেমিক পুরুষের রচনা, 
তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই । আমর! স্বাধীন নহি। কিন্ত 
কোন কোন বিষয়ে সামান্ত স্বাধীনতা আমাদের আছে) 
ভবিষ্যতে আরও স্বাধীনতার মাত্রা বাড়বে। যতই 
স্বাধীনত! বাড়িবে, ততই অনেক বিষয়ে তৃর্দেব বাবুর 
ইঙ্গিত অনুপারে কাজ কর! আবশ্তক হুইবে। এখনও 
বিদেশধাত্রার্দি বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহ্ণীয়। 


হিন্দ,র সংখ্যাহ্ীস। 


আমর! ১৯০১ খৃষ্টাব্দে লৌকগণনার রিপোর্ট হইতে 
দেখিতে পাই যে, ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর সংখ্যা ১৮,৮৬, 
৮৫,৯১৩ ছিল ; ১৮৯১ সালে প্র সংখ্যা বাড়িয়া! ২০,৭৭,৩১, 
৭২৭ হয়; কিন্তু ১৯০১ সালে উহা! কমিয়! ২*,৭১,৪৭,০২৩৬ 
হয়শ। অর্থাৎ ১৮৯১ সাল অপেক্ষা ১৯০১ সালে ৫,৮৪,৭০১ 
কম হিন্দু ছিল। ১৮৮১ হইতে ১৮৯১ সালে শতকরা 
৯* জন হিন্দু বাড়িয়াছিল, কিন্তু ১৮৯১ হইতে ১৯০১ 


নব রা 


ক 


বাতা l 


~~ পি - 


স্যাৰ দশ বৎসরে চানজার করা তিন জন কমিয়ে 
যদি পূর্কের মত এই সংখ্যা বাড়িত, তাহা-হইলে ১৯৯১ 
সালে ইহা ২২,৮৫,০৪,৮৯৯ হইত। কিন্ত তাহা না হইয়া 
ইক ২০,৭১,৪৭,০২৬ হইয়াছে । সুতরাং বাস্তবিক হব্দুব 
সংখা! ২,১৩,৫৭,৮৭৩ অর্থাৎ ২ কোটির উপর কমিয়াছে। 
যাহা হউক, পৃর্বোল্লিথ্তি প্রায় ৬ লক্ষ কম ধরিলেও. এই- 
রূপ হাস চিন্তার বিষয় । ইহার কাঁবণ অনুসন্ধান হর! 
কর্তব্য। কারণ, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সংখা! একপ বমে 
নাই। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৮-৯ বাড়িরাছে, 
খৃষ্টানের সংখ্য! শতকরা ২৭-৯ বাড়িয়াছে । 

সেন্দমূ-রিপোর্টে এই হ্রাসের যে সকল কাবণ নিষ্ট 
হইয়াছে, তাঁহার উল্লেখ করিতেছি । 

প্রথম কারণ £-যে যে প্রদেশে হিন্দুর সংখ্া। অপেক্ষাকৃত 
খুব বেশী,সেই সেই প্রদেশে ১৮৯১-১৯*১ এই দশ বংসরে 
ছর্ভিক্ষজনিত মৃত্যু খুব বেশ হইয়াছিল ; আর যে যে বনে 
হিন্দুর সংখা! অপেক্ষাকৃত কম, তথায় দুর্ভিক্ষ হয় নাই। 
যেমন, পৃর্বব ও উত্তর বম্স,পশ্চিম পঞ্জাব, সিন্ধুদেশ,যুক্তপ্রদেশ- 
দবয়ের মীরাট ও রোহিলখণ্ড ডিবিজনে হর্ডিক্ষ হয় নাই) কিন্ত 
মধাপ্রদেশ, বোম্বাই, রাবপূতানা, মধাভারত প্রভৃতিতে খুব 
ছুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। প্রথমোক্ত গ্রদেশগুলিতে হিন্দু বম, 
মুলমান কেশী ) শেষোক্ত প্রদেশগুলিতে মুসলমান কম, 
হিন্দু বেণী। কিন্তু র্ভিক্ষই হিন্দুর সংখ্যান্তাসের একমাত্র 
কারণ নহে। ইহার একটি পরোক্ষ প্রমাণ এই যে, যে 
সকল স্থানে দুর্ভিক্ষ হর নাই, সেই সকল স্থানেও 
মুসলমান যন্ত বাড়িয়াছে, হিন্দু তত বাড়ে নাই। 

দ্বিতীয় কারণ £--অধিকাংশ হিন্দু জাতির (05559) 
মধ্যে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ। সুতরাং অনেক গর্ভপান্রণ- 
ক্ষমা! নারী নিঃসন্তান থাকিয়। যান। 
" তৃতীয় কারণ :-_অল্পবরদ্ক বালকবালিকার বিবাহ । 

-* চতুর্থ কারণ £--অনেক হিন্দুর মুসলমান ও শুষ্টব 


' অবলম্বন, বিশেষতঃ শেষোক্ত ধৰ্ম্ম অবলম্বন । ১৮৯১ হইতে 


১৯০১ পর্যাস্ত দশ বৎসরে ৬ লক্ষের উপর হিন্দু খৃষ্টান 

হইয়াছে । 
-হিন্দুদেব মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর লোক খৃষ্টান বেন ভয়, 

তৎ্সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখা" যায় ' যে, যাহ্া- 


. হিন্দুর সংখ্যাত্রীস। 


৫৩১ 


৭» পি ছিপ নি 


দিগকে অপর ৰ ছিন্মুর! হেয় ও অন্পৃশ্ত ভান করে, তাহাদের 
মধা হইতেই বেনী লোক খৃষ্টান হয়। কয়েকটি প্রদেশের 
সেন্সদ্‌ বিপার্ট হইতে কিছু কিছু উদ্ধত কবিয়া ইহা 
দেখান যাইতেছে ৷ যথা বাঙ্গলাব রিপোর্ট £_. 


The elasses most reeeptive of Christianity are those who 
are outside the Hindu System or whom Hinduism regards as 
degraded, and 4 is for this reason (1522 the missions in he 


Chota Nagpur plateau have so much greater apparent sicc2ss 


than those in the plams, while of the latzer, the mcst flouri- 

shingiare those whose work li2s is amongst depressed commu- 

27055 such as the Namasudras of Backergunge and Faridpur.” 
. 


মান্দ্রাজজ রিপোর্ট £_ 


Mr. Francis says that the convertz to Christianity 4505 
recruited almost entirely fron the classes of Hmdus wh.ch 
are lowest in the social scale. These people have httlc to 
lose by forsaking the creed of their forezathers. As long as 
they remain Hindus they are daily and hourly’ made to feel 
that they are of commoner claz than thsiz neighbours. Any 
attempts which they make co educatz themselv24 or their 
children are actively discouragzd by the c:asses above them: 
Caste restrictions prevent them from quitting the toilsore, 
uncertain and undignified Lmreans of 35031366505 to which 
custom has condemend them and (80776 to a handicraft or 
trade : they are snubbed and repressed on all public cccasions : 
are refused admission even to the temples of their todg: and 
can hope for no more helpful partner of their joys and sorrows 
than the unkempt and unhandy maiden 21 the parasher: with 
her very primitive notions of 2omfoit end cleanliress, But 
once & youth from among these people 2ecomes a Christ:an 
his whole horizon changes. He is as carefully educated as 
if he was 8. Brahman, he is pu: in the way}, of Jearning a 0206 
or Obtaining an appointment as ৪. clerk 3 he 1s trected with 
kindness and even familiarity 2y missionaries who belong to 
the ruling race; takes an equal par: with his elders and 
betters in the services of the church ; and in due 1ime can 
choose from among the neat-Fanded girls of the Mission a 
wife skilled in domestic matters and evez endowed with some 
little learning.” i 


এরূপ আরও মন্তব্য সেন্সদ্‌ রিপোর্ট সকল হইতে উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে। ইহা হইতে দু হইবে যে, হিম 
শ্রেণীর লোকদের তি হিন্দুসমাজ স্কাবসঙ্ত ব্যবহার না 
করিলে মঙ্গল নাই। হিন্দুগণ ত ভগনান্‌ ক পতিতপান্ন 
বলিয়। ডাকেন। পতিতের  উদ্ধান্ত্কাধ্যে তাহার৷ 
ভগবানের অন্ককরণ করেন লা কেন? 

ভারতবর্ষে প্রতি দশ হাজার হিন্দু ক্মীলোকও পুরুষের 


মধ্যে ২৫৩৭ বালক এবং ৭৬৩২ বালিক! দশ বৎসরের 
& গু 


৫ গং 


নানব্ক, কিন্তু প্রতি ১০*০* মুসলমান স্ত্রীলোক ও পুরুষের 
মধ্যে ২৮৮৯ বালক ও ৩০০৫ বালিক! ১০ বৎসরের 
ন্যুনবয়স্ক । মুসলমানদের মধ্যে বালকবালিকার সংখ্য! 
অধিক হওয়ার কারণ দ্বিবিধ হইতে পারে। (১) তাহা- 
দের ছেলেমেয়েদের যত্ব বেশী হয় বা অবহেলা 
কম হয় সুতরাং অকালমৃত্যু কম হয়) (২) তাহাদের 
ছেলেমেয়ে জন্মে বেশী। মুসলমানেরা ও হিন্দুরা 
মোটের উপর একই জাতি (400) হইতে উৎপন্ন । স্ুণ্তরাং 
তাহাদের বেশী সন্তানোৎপার্দিকা শক্তি কোন জাতি 
(209)-গত বিশেষত্ব হইতে উদ্ভূত নহে? ইহা! সামাজিক 
কারণ হইতে উদ্ভূত । মুদলমান বালিকাদের মোটের উপর 
হিন্দু বালিকাদের চেয়ে অধিক বয়সে বিবাহ হয়। ফলে, 
সম্তানবতী ন! হইয়! বা সস্তানসম্ভাবনা থাকিতে থাকিতে 
হিন্দু রমণী অপেক্ষা! অল্পসংখ্য ক মুসলমান রমণী বিধবা হয়। 
তা’ ছাড়া মুদলমান বিধবার হিন্দুনারী অপেক্ষা অধিক 
সহজে পুনরায় বিবাহ করিয়া পুন্রকন্তার মাতা হইতে 
পারে। ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের ১০০০ হিন্দুনারীর 
মধ্যে ১৩৭ জন বিধবা ; কিন্তু এ বয়সের ১০৪০ মুসলমান 
নারীর্ঞমধ্যে ৯৮ জন বিধবা । তা” ছাড়া কোনও হিলু 
বিধবা! প্রবৃত্িবশে গর্ভবতী হইলে ভ্রপহত্যা করে, কিন্তু 
মুসলমান বিধবা! সেবপ স্থলে সস্তান নষ্ট না করিয়া 
উপপতির উপর বিবাহ করিবার জন্ত চাপ দিবার একটা 
সুযোগ পায়! জাতিগ্রজাতি ভেদ, মেলববন্ধন, কৌনীণ্য 
প্রভৃতির কল্যাপে,বৃহৎপরিবারগ্রস্ত হিন্দু পিতা ছেলেমেয়ের, 
বিশেষতঃ মেয়ের বিবাহে যেরূপ বিব্রত হন, মুসলমান পিতা 
সেরপ নন । এই অন্ত মুসলমান ছেলেমেয়ের বেনী যত্ব 
হয়। সুতরাং হিন্দু শিশুর মত এত বেশী মুসলমান শিশু 
শৈশবে মারা পড়ে না। | 

তা’ ছাঁড়া বাল্যবিবাহের দকণ অল্পবয়স্কা হিন্দু মাতার 
নির্জীব শিশুরা অধিক মানা পড়ে। বালিকামাতা ভাল 
করিয়া শিশুর যত্বও করিতে পারে না। যে বালিক! 
অধিক বয়সে বিবাহিত হইলে দীর্ঘজীবী হইয়া অনেক 
সন্তানের মাত! হইত, সে অল্পবয়সে বিবাহিতা ও অস্তঃসত্ব! 
হইয়া অনেক সময় অকালে প্রাণ হারায়। এরূপ ঘটনা 


হিন্দুর ঘরে যত হয়, মুসলমান্পের ঘরে তত হয় মা? কারণ, 
গু é 


পরবাসী । 


। ৪র্থ ভাগ। 


পূর্বেই বলা হইয়াছে,মুদলমান বালিকারা হিন্দু বালিকাদের 
চেয়ে অধিক বয়সে বিবাহিতা হয়। 

আর এক কথা । হিন্দু বিধবা মুসলমানের € প্রেমে 
পড়িলে মুসলমান হইয়া যায়। আবার হিন্দু পুরুষও 
মুসলমান নারীর প্রেমে পড়িলে মুসলমান হুয়। 

মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে অধিক পুষ্টিকর খাদ্য 
য়, এই জঙ্ তাহাদের শরীর অধিক সবল। এইরূপে 
নানা কারণে মুসলমানদের বংশবৃদ্ধি অধিক হইতেছে । 
বঙ্গে গত দশ বৎসরে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, অথচ মুসলমান 
বাড়িয়াছে শতকরা ৭৭ জন কিন্তু হিন্দু বাড়িয়াছে ৪ 
জনেরও কম। পূর্ববঙ্গ মুসলমান বাড়িয়াছে শতকর! 
১২৩, হিন্দু ৬:৯; যুক্ত প্রদেশদ্বয়ে ( হর্ভিক্ষ হয় নাই) 
মুপলমান ৬, হন্ত ১) মান্দাদে ( দুর্ভিক্ষ হয় নাই) 
সুপলমান ৯'১, হিন্দু ৬'৩) বোদ্াইয়ে মুসলমান বাড়িয়াছে 
৫, হিন্দু কমিয়াছে ৭1 

হিন্দু স্বীপুরুষেব বয়সের তফাৎ যত বেশী, মুসলমাঁন- 
দম্পতির তত নহে ইহাতেও সন্তান বেশী হয়। পূর্ব- 
বঙ্গে মুদলমান বেণী এবং তথাকার মুসলমানদের অবস্থাও 
ভাল। হিন্দুর গৃহত্যাগ করিতে, বিদেশ যাইতে 
অনেক দ্বিধ! উপস্থিত হয়। হিন্দু বৃহৎ পরিবার লইয়া 
পৈত্রিক ভিটায় অর্ধাশনে থাকিবে, তথাপি সহজে বিদেশ 
যাইয়া অবস্থার উন্নতি করিবে না। মুসলমানের বেশী 
উদ্ভম (0/01076) আছে ; এত দ্বিধা বা সামাজিক 
বাধা নাই। পুর্ববঙ্গে বড় বড় নদীর উর্বর চরসমূহে 
বেশীর ভাগ মুসলমান গ্রজ্জাই চাষ করিয়। প্রচুর শস্ত 
উৎপাদন করে। পৃথিবীর সর্বত্রই, ধাহাদের অবস্থা ভাল, 
তাহাদের বংশবৃদ্ধি অধিক হয়। ভারতবর্ষে ইহার 
ব্যতিক্রম হইবে কেন? 

হিন্দুর সংখ্যাহ্াপ বন্ধ করা যায় কেমন করিয়া? 
হাসের কারণগুলি দুর করিতে হুইবে। অর্থাৎ (১) 
বাল্যবিবাহ বন্ধ করিতে হইবে; (২) পতি পত্নীর বয়সের 
পার্থক্য কমাইতে হইবে $ *(৩) বালবিধবার চিরবৈধব্য 
দুর করিয়া পুনরায় বিবাহ দিবার বন্দোবস্ত করিতে 
হইবে; (৪) নম্র শ্রেণীর লোকদের হেয়তা ও অন্পৃশ্তত। 
রূপ কুসংস্কারের উচ্ছেদ করিয়ু, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, 


~~ 


১০ম সংখ্যা । ] 


তাহাদের ক্ষমতা ও চরিত্রানুষায়ী সম্মান দিয়া, ভাচাদেব 
অবস্থ উন্নত কবিতে হইবে; (৫) ল্াতি প্রজপ্তিভেদ 
ও কৌলীন্তাদির উচ্ছেদসাধন করিয়া পুত্রকন্তার হিবাহ, 
বিশেষতঃ কন্তার বিবাহে সর্বনাশকর প্রভৃৃত অর্থব্যয় 
নিবারণ কহিতে হুইবে ; কারণ তাহ! হইলে কন্তা-“্দায়” 
দূর হইলে কন্তাদেরও বত্ব হইবে) এবং (৬) চর 
লোকদের অবস্থা সচ্ছল কুরিতে হইবে । ৃ 

তাহার পর আর এক উপায় আছে, যদ্বারা হিন্দুর 
ংখ্যা বাড়িতেছে এবং পরে আরও বাড়িতে পরে; 
অর্থাৎ অছিন্দুকে হিন্দু কৰিয়া। কিন্তু মুসলমান বা থুষ্টানকে 
হিন্দু করিতে হুইলে প্রচলিত হিন্দুয়ানীর আবর্জন! ত্যাগ 
করিয়া বেদান্ত উপনিষৎসন্মত হিন্দুধর্ম চালাইতে হইবে । 
কাবণ প্রচলিত কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুয়ানী একেশ্বববাদী ভাল 
শিক্ষিত মুসলমান ব! খুরানের গ্রহণ করিবার সম্ভবনা 
নাই । তা’ ছাড়া, মুসলমান বা! খৃষ্টান হিন্দু হইলে তাহাকে 
হেয় বলিয়া নীচে ফেলিয়! রাঁখিলে চলিবে না। -কস্ত 
এ বিষয়ে অধিক আলে'চনার প্রয়োজন নাই। বারণ 
অধিকসংখ-ক খৃষ্ট"ন বা মুসলমানের হিন্দু হইবার সম্ভবনা! 


- কম। ভারতের মাদিম্নিবাসী ভূত্রেতপুজক অচভ্য- 


জাতিদের প্রতিই বরং হিন্দুদের অধিক দৃষ্টি দেওয়া 
কর্তব্য । বর্তনানে ইহ-রা, অনেকে হিন্দু হইতেছে ও 
হিন্দু বলিয়। পরিচয় দিতেছে । সেন্দদ্‌ রিপোর্ট হইতে 
তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি। 

পতিত ব্ৰাহ্মণ ব! বর্ণব্রাহ্মণেরা জীবিক1 উপার্জ:নর 
ক্ন্ত এই সকল নসভা ভাতিদের মধ্যে খুবিয়। বেড়ীয়। 
তাহার! ক্ষোন ধশ্দুপুস্তব পড়িয়া নিজেব কাজ অরস্ত 


. করে এবং এই প্রবশরে ক্রমশঃ প্রতিপত্তি লাভ কর। 


পরিণামে তাহার। অসভাদের গ্রামের ধর্মগুরু ভুইয়া 
দ্রাড়ায়। উডিষ্য-র দেশীয় রাজ্যসকলে, চট্টগ্রাম পার্শত্য 
অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের চেয়ে বৈষ্ণব বৈরাগীরাই অনেক সময় 


- এক প্রকার অপরুষ্ট হিন্দুধর্শের প্রচারকগিরি করিয়া 


থাকে । এই প্রকারে, অসভ্য জাতিদেব মধ্যে আপনা 
দিগকে হিন্দু বলিয়া পবিচয় দিবার প্রবৃত্তি বাড়িতেছ। 
সিংহতৃনে অনেক হে! (7০) আপনাদিগকে হিন্দু, বলে 
এবং হিন্দুদেবদেবীতে বিশ্বাস করে বলিয়া পরিচয় চেয়। 


হিন্দুর সংখ্যাহ্রাীঁস। 


৫৩৩ 


কেছ কেহ পৈতা! পরিতেছে। ছোটিনাঁগপুরেব কোঁন 
কোন বাজে কোন কোন পান (৮83) আপনার্দিগকে 
দাস বলে এবং দ্বিজত্বেব দাবী করে; এবং বারাহ্বার অনেক 
কন্ধ ও শবর ১৮৯১ সালে ডুঁতপ্রেতপৃজক ছিল, কিন্তু 
১৯০১ সালে তাহাবা, চিন্টু উপাসনাপ্রণালী গ্রহণ করায় 
হিন্দু বলিয়া গণিত হুইয়াছে। ময়ুবন্তপঞ্জ অনেক সা ৪তাল 
বৈষ্ণব বৈরাগীদের নিকট দীক্ষা লইয়াছে এবং এখন 
আপনাদিগকে হিন্দু বলে। 

চট্টগ্রাম অঞ্চলের চাক্‌মাবা (02:72) আপনাদিগকে 
বৌদ্ধ বলে; কিন্তু গত ২৫৷৩০ বৎসরে, তাহাদের ধর্শ্ম 
পূর্বববঙ্গে প্রচলিত হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া কতকট 
হিন্দুকপ ধারণ করিয়াছে। রাজ্র' ধর্ম্মবকৃষ্‌ থা এবং 
তাহার রাণী কালিন্দী দেবীর ট্ষ্টাস্তে এই হিন্দুধর্ম 
প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই রাজ! ও প্রাণী হিন্দু পর্বসকলের 
অনুষ্ঠান করিতেন, হিন্দু দৈবজ্ঞদিগের পরামর্শ অনুসারে 
চলিতেন, কালীদেবীর দৈনিক পুজা করিবার জন্তু একজন 
চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণ রাখিয়াছিলেন, এবং এইরূপ বিশ্বাস 
করিতেন যে, তাহার! ক্ষত্রিয়বংশজাত | কিন্ত কয়েক 
বৎসর হইল, রানার মৃত্যুর পব, এন জন ব্বধ্যাপ্ত ফুঙগী 
(Phoongyee ) ব| বৌদ্ধ পুরোহিত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
বাড়াইবার জন্ত এবং রাণীকে তাহার শৌত্তলিকতার দিকে 
ঝোৌকের নিমিত্ত তিরস্কার করিবার জন্গ আরাকান হইতে 
আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার চেষ্টা কির পরিমাণে 
সফল হয়, এবং রাণী আপনাকে আবার বৌন্ধ বলিয়া 
ঘোষণা করেন । 

এইবপ আরও নানা অসভ্য জাতির মধ্যে হিন্দুধ্ম্ম 
বিস্তারের বৃত্তান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু গোড়া 
হিন্দুরাও স্বীকার করিবেন ধে, তাহার। খৈষব বৈরাগী বা 
পতিত ব্রাহ্মণদের দ্বারা অপকৃষ্ট রকমের হিন্দুয়'নী 
প্রচারের পক্ষপাতী নছেন।* ৬ ভূদেব বাবু তাহাব 
প্স্বপুলন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে* অসভ্যজাতিদের ম-ধ্য 
ব্রাহ্মণগণের দ্বারা কিরূপে ধর্ম্মাবস্তার হইতে পারে, তাহার 
একটি কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়াছেন। এই স্বপ্নলন্ধ 
ইতিহাস,ভারতবর্ষ স্বাধীন হিন্দুসাত্রাজ্য হইলে কিরূপ হইত, 
ভাহারই তাস । এই কাল্সনিক স্বাধীন সাআ্াজা দেখিতে 


৫৩৪ 
জানিনা; একজন মার্কিন [মিশনরী তাহার কোন EE ষে 


পত্র লিখেন, তাহা হইতে নিষ্নোদ্ধতে অংশ লওয়! 


হইয়াছে £- i 
ভাবতবর্ষের প্রস্তভ।গে যে সকল অসভ্য বন্থজাতীয় লে।ক 
থাকে, ব্রাহ্মণের! তাহাদিগের মধ্যে গিব। বাস করিতেছে, এবং ক্রমে 
ক্রমে তাহাদিগকে শান্ত, তা।গী এবং নত্র স্বভাব করির়। তুলিতেছে। 
একটি উদাহরণ দিতেছি। ভাবত সাত্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত 
সীমার আসাম নামে একটী প্রদেশ আছে । সেই প্রদেশে প্রকৃত 
ভারতবর্ষায় ভিন্ন অপর কতকগ্লি বন্ধ জাতীয় লোক বাস করে, 
তাহাদিগের নাম মিকি, নাবর গারো, নাগা, সিস্সি প্রভৃতি ৷ 
আমি এ প্রদেশে গমন করিব! দেখি, এ সকল জাতীয়দিগের মধ্যে 
ত্রান্ধণেরা পর্ণকুটীব নির্মাণ করিয়া আছেন, এবং নিরস্তর অকৃত্রিম 
ব্যবহার দ্বার! তাহাদিগ্ের বিলক্ষণ প্রীতিভ।জন গইতেছেন। আনি 
ভাহদিগের মধ্যে একজন বৃদ্ধ খবির কুটারে অতিথি হৃহয়। তাঁহার 
কাধ্য দর্শন করিলাম । তন্মধ্যে বিশেষ বর্ণনীয় ব্যাপার এই ।_ 
তিনি আপন প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া! বন্থদগের গ্রাম মধ্যে গমন 
করেন, এবং উহাদিগ্রের ক্ষেত্রাদির কর্ষণ কিরপ হইয়াছে, স্বচক্ষে 
দেখি যে ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিতে হইবে, তাহা! বলিয়া দেন। 
অনওর যদি কাহ।রও কোন গীড় হইয়া থাকে, তাহার চিকিৎসা 
করেন--পরে সুন হুল কথায় পরদ্পরের মুখ(পেক্ষিতা এবং পরিণাম" 
দর্শিত।র-শিক্ষা দেন। কোন কোন বন্য বাকি প্রার্থন। করে, ঠাকুর 
আমাদিগকে মন্ত্র দান করিয়া উচ্চ জাতীয় করুন। এরাপ প্রার্থনা 
নিরস্তরই হুইয। ধাকে। কিন্তু ব্রাহ্মণ অমন সকল স্থলে জল- 
সংস্কারাদি কোন বিধান দ্বার। কাহাকেও উচ্চ জাতীয় করেন দা। 
তিন বজেনঞযে, নীচ এবং অপকৃষ্টধন্দক বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 
কেহ মনে করিলেই উচ্চপ্লাতীয় হুইতে পারে না তপস্যা! করিতে 
হ্য়। এই বজিষা বিশেষ তপশ্চরণ করিবার আদেশ দেন। 
কাহাকেও বলেন, তুমি বৎসরাবধি এই এই দ্রব্য খাইও না 
কাহাকেও বলেন, তুমি যাহ! কিছু উপার্জন করিবে তাহার সিকি 
বাঅর্জেক অন্তকে দান করিবে; কাহাকেও বছেন তুমি প্রত্যহ 
একজন অতিথির সেব। কাঁরয়। তবে বয়: অন্নগ্রহণ করিবে । এই. 
কপ নানাবিধ উপায়ের দ্বার! এ সকল লোককে হন্রিয় সংযসন, 
লোভ সংবরণ, পরে।ক্গদশন প্রভৃতি পুণ্য সম্পন্ন করা হয়। অনস্তর- 
যে ব্যক্তি এ সকল আদেশ পালদনপুববক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, 
তাহাকে মন্ত্রদান করিয়। বল! হয়,_-“এক্ষণে তোমার শ্লেচ্ছত গেল । 
*তোমার দেয় পানীয় জলাদি আমার পগ্রাহ্ৃ হইল, এবং তোমার 
প্রদত্ব সামঞ্রীতেও দেবপৃজা কর! যাইতে পারে। এক্ষণ অবধি 
যাদ এ মঙ্রজপ সহকারে এক বৎসর এহ এই নিয়ম পালন কর, 
তবে তোমাকে আরও উন্নত জাতির মধ্যে লওয়া যাইতে পারিবে ।” 
ব্রাহ্মণের! পূর্বকালে ভারতবর্ষের সবব স্থানে এইরূপ করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি প্রতান্ত প্রদেশগুলিতেও এ প্রণালীর অনুসারে কাৰ্য্য 
করিতেন । ব্রাহ্মণ ঠাকুরের স্থানে জিজাস। করিয়া জানিলাম, 
বন্তেরা সংস্কৃত হইয়। প্রথমে কোচ নাম প্রাপ্ত হব, অনস্তর পুনঃ 
সংস্কৃত হইলে তাহার! কলিতা নাম ধারণ করে, তৎপরে পুনব্ব।র 
সংস্কার লাভ করিলে সংশুন্্রত্ব প্রাপ্ত হ্য। কখন ত্রাক্গণ হইতে 
পারে কি ন। দিজ্ঞাস। কবিলে বলিলেন, “প্রযই এক জন্মে পারে না. 
পরজদ্মে পারে।' ‘পর-জম্মে পারা অনুর না পারা তুল্য কথা, কাছাব 
প্রজন্ম কি হইল, তাহা! ভকেহু জানিডে পারে ন!’ এই কথা 


প্রবানা | 


| ৪ ভাগ। 


বলাতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, 'পুত্ররূপেই ষছুষ্যের পর জন্ম 
হৃব। অতি অন্ত্যক্ও ত্রমে ক্রমে সংস্কারপুত হইয়া, সৎশূদ্রত্ব প্রাপ্ত 
হইতে পারে । অনস্তর তাহার পুত্র ভাদৃশ বিদ্যা, বুদ্ধি জ্ঞান সম্পর 
হইলে ব্রাক্ষণত্বেরও অধিকারী হয়। ভারতবধীগ্জাদর্গের সংস্কার 
প্রণালী এইক্সপ্র। আর একটা চমৎকারের বিষয় এই, ব্রাহ্মণের 
শ্বেচ্ছাতঃ এই দুরূহ ক্লেশকর কাধ প্রবৃত্ত । কোথাও কোথাও 
ভূম্যধিকারীরাও তাহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু 
অধিক স্থলে ব্রাহ্মণের স্বয়ং উদ্যোগী হইযাই আপনাদিগেের ধর্ম 
বিস্তার কৃরিতেছেন 1 


সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ভুদ্েববাবুর প্রস্তাবিত 


প্রণালী পতিত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব বৈরাগীদের অবলাদ্বিত 
বর্তমান প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । বাস্তবিক অহিন্ুর 
হিন্দু হুওয়া-নূডন কথা নহে। সামবেদের তাণ্ডা- 
ব্রাহ্মণেবর্ণিত ব্রাত্যন্তোম অনুষ্ঠান করিয়া অনার্য্যের। আৰ্য্য 
হইতে পারিত। 
হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মপ আর্ধ্য- 
ংশোড়ূত নহেন, ইহাও জান। কথা । 

এই প্রবন্ধবার্ণত হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির উপায়গুলির [বিষয় 
পড়িয়া কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ সকল অহিন্দু উপায়। 
কিন্তু সেগুলি যে অহিন্দু উপায়,- তাহার প্রমাণ কি? ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ে ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন আচার ও 
রীতি প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
নানাবিধ বিভিন্ন রীতি ও আচার প্রচলিত রহিয়াছে। 
বস্তুতঃ, ধেশকাল পাত্রভেদে যে ব্যবস্থা হিন্দুর কল্যাণকর, 
তাহাই হিন্দুব্যবস্থা, এবং যে সকল কুসংস্কার ও কদ্াচারে 
হিন্দুব বিনাশ হইতেছে, ব৷ হইতে পারে, তাহাই অহিন্দু 
ব্যবস্থা । লোকস্থিতিসাধন হিন্দুতবের চরম লক্ষ্য । ইহা 
যিনি না বুঝেন, তিনি হয় মূর্খ, নয় ভণ্ড । 


আধুনিক সন্ন্যাসী ৷ 


(>) 
বাকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুযানীর দিকে 
ঝৌকটা অত্যস্ত প্রবল ছিল। মন্তকে প্রকাণ্ড একটি 
শিখ! ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া 
আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্ত মাংস থাইতাম না। 
আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া! মাংস 


কত অনাধ্য ভারতবিজেত। ক্ষত্রিয় . 


> 


~~ 
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. আছে। 


= করিলাম । 
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জা । সে দিন ্যানেজার আমার জন্য পায়সেব বলোবত্ত 
করিতেন ! 
বাকীপুরে একটি “মহাদেব-স্কান” আছে,__সেধানে 
- প্রায়ই" গিক্কা ঘুরিয় হেড়াইতাম, যদি কোনও সাধু 
মহাত্মার দর্শন পাই। সাধুর” দর্শন মোটেই হুর্লভ 
. ছিল না, ক্িন্ধ সাধু মহাম্মার দর্শন কখনও ঘটে লাই। 
- অধিকাংশ লাধুই প্রান নিরক্ষর,_শাস্তরজ্ঞান আদৌ নাই 
'ঝলিলেই হয়,--কেবল কতিপয় বাধ। বুলি মুখস্থ আছে; 
আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ । তবু 
তাহাদের কাছে গিয়! বসিয়া থাকিতাম-ধশ্মতত্ব বিষয়ে 
" প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন ন' ! 
সব সে বসিহে।, সব সে রশিহো 
সব সে মিলিহে! ধায়। 
- ক) জানে ক্যা ভেথ্‌ মে 
নারায়ণ মিল যায়। 
আমি তখন বি, এ, ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর 
পাঁচদিন মাত্র বিল্ঘ আছে। একজন আসিয়া সংবাদ 
দিল, গল্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন। গুনিয়। আমি তংক্ষণাৎ পুপ্তকাদি বন্ধ 


করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঞ্গাতীরা তসুখে 
প্রস্থান কৰিলাম। ll 
তখন বেল! তিনটা গঙ্গা তীরে,__ন্নানের ঘাট গুলি 


হইতে দূরে, একখানি ঘুড়ে বাধা ক্ষুদ্র কুটার আছে। 
" সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম গাপনা করিয়াছেন। আমি. 
নগ্রপদে সেখানে ।গন! উপস্থিত হইলাম । দেখিলাম 
তিন চারিজন হিন্দুত্বালী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে ব'সয়া 
সাধুবাব। হিন্দীতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ 
 করিতেছেন। 

আমি একটি শালপাতার রা করিয়া কিং 
মিষ্টান্ন লইয়! গিয়াছিশাহ। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি 
সিকি সাধুবাবার পদপ্রস্তে রাখিয়া তাহাকে প্রনাম 
দেখিলাম, অন্যান্ত ভক্তগণেরও উপহার 
সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে । ্ 

সাধুবান! হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাঃসর 
রামায়ণ সন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। ব্ধিতে 
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লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী, _আলাদের বাঞঙ্চল 
রামায়ণও আছে, কিন্তু তুলসীদাস তাহার গ্রন্থ তক্তিবসেক 
যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,__সেরূপ আমদের রামায়ণে 
নাই৷” বলিয়া তিনি তুলসীদাস হুইনত নানাস্থাল 
আবৃত্তি করিয়! যাইতে লাগিলেন । 

এ ব্যাপারে আমার মনে. একটু “ঘন ঘটক! লাগিল 
কথাটা যেন একটু খোসামোদের মভ শুনাই তছে-না ?-- 
খরিদ্দার খুসী করার মত? কান্দ দাসিল করার মত? 
আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিজেন,--পন্র লেখাইবার 
প্রয়োজন হইলেই আমার কাছে আসিয়া বলিতেন-_ 
“আহা, রাজুর হাতের নেকাগুলি যেন মৃক্রার মত।- 
একখানি চিঠি নিকে দেবে বাপধন ?* 

. হিন্বুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিবা নেল। ভখন 
সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া 


দেখিলেন। সিকি দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি 
হইয়াছিল . গণিয়! বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। 


আমি তখন মনে ভাবিতেছি, "ইনি একটি ভণ্ড সংধু। 
আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে ।*--ক্ত্কি পরক্ষ:ণই 
সাধুবাব৷ যে কথা বলিলেন, তাহাতে আনার গ্ুর্বতাব 
তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভাক্তি ত পূর্ণ হইয়। 
উঠিল। 
«' সাধুবাবা বঞ্সিলেন,_“আজ প্রপামীতে প্রায় এক 
টাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি ছুভিক্ষ-ভা'ারে যাইবে। 
ইহাতে যোলজন লোকের একক্লার আহার সম্পন্ন 
হুইবে।”” 

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেভাইয়াহি/-কোনও , 
সাধুর মুখে ত কখনও হূর্ভিক্ষ-ভাগার বা ক্ষার ব্যক্তির 
প্রতি মমতার কথা শুনি নাই । 

জিজ্ঞাসা করিলাম,_“আপনি এ্রণামীত্তে যাহ! পান, 
সমস্তই কি ওঁ প্রকারে সধ্ধ্যবহার কবেন 1” 

“সমস্ত । একটি কপর্দকও আমি রাখি 71 

“তবে আপনার চলে কি করিয়! ? ” 

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্তান্ত করেকট শিষ্টাম্নের 
ঠোঙ্গা দেখাইয়া. বলিলেন,--”এই দেখ। আমার কি 


ক্ষুধায় মরিধার উপায় আছে $ 
|) 


সেদিন কি করেন?” 
সাধুবাবা বলিলেন,_“একটু ভুল করিয়াছ। ইহা 
ভক্তের উপহার নহে,-_ভগবানেরহ উপহার । আমার 
কাক আমি করিয়া যাই, তাহার কান্ধ তিনি করেন।৮ 
মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ 
পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“তোমার নাম কি?” 
 প্রাজীবলোচন 'ঘোষাল।” আদার অন্তান্ত পরিচয় ও 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন । সমস্তই ০ | সব শুনিয়া 
তিনি বলিলেন, ০ 
“তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে 


এআর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিক্া বেড়াইতেছ ?” 


আমি বলিলাম, “অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিত্ত নাই । 

সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গই আমার পক্ষে অধিক আনন্দ প্রদ।” 
সাধুবাবা কিয়ংক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,--"দেখ, 
পথ অনেক আছে। যে পথ যে অবলম্বন করিয়াছে, 
তাহারম্পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্তব্য । এক পথে 


স্বড়াইয়া অপর পথের পানে প্রলুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, 


অপর পথেও তুমি পৌছিলে না, অথচ যে পথে আছ সে 
পথেও অগ্রদর হইতে পারিলে না। যে পথেই থাক, 
আশে পাশে ভাকাইবে না; সন্দুখে-সিধা তাকাইবে। এই 
জন্তই ত ঘোড়ার চোখে ছইট। ঠুলি বাঁধিয়া দেয়্। ঘোড়া 
কেবল সন্মুখের পথই দেখিতে পায়, সন্মুখেই চুটিয়া চলে ।” 

এখন হুইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম ) 
কিন্তু তখন ইহ! শুনিয়া মোহিত হুইয়। গেলাম । মনে 
হইল, হঁ,__এই বার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি 
বটে। তাহার নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার 
একাস্ত আকাজ্কা দেখিয়! বলিলেন,__“আগে আরন্ধকার্ধয 
সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহাত্ন পর আমার 
কাছে আমিও 1” 

আমি বলিলাম,_“আপনার আদেশ শিরোধার্ধা । 
কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর' একবার মাত্র আপনার 
প্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা কক্ধুন 1” 

® 


৫৩৬ প্রবাসী | | ৪ৰ্থ ভাগ। 
আমি বলিলাম, “আপনি সাদী 7 _. শতোমার পরীক্ষা কবে ?* 

পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়৷ বেড়ান,__এমন ত মনেক দিন “এই সোমবার দিন |” 

"হইতে পারে যে, ভক্তের উপহার আসিয়া পৌছিল ন|। “আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবাব আমার কাছে 


আসিও। আমার “শ্রীচরণদর্শন* করিবার জন্য নহে,__ 
তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্বকীয়' কথা 


বলিব 1৮ ' 


কিয়ৎক্ষণ "কথোপকথনের পরে,_আমি উঠিবার 


, সঙ্কল্প করিতেছি-_পাধুবাব! বলিলেন,--“সাধুসেবা করিবার 


তোমার বড়ই আকাজ্জ।,একট। কাজ কর দেখি 1” 
আমি যেন নিজেকে ধন্ত মানিয়া বলিলাম- আজ্ঞা 
করুন ।” - র + টা 
বাধা বলিলেন,-_প্্রথানে কমগুলুটা লাছে-_গঙ্গা 
হইতে জল ভরিয়৷ লইয়া আইস |” ' 

আমি জল আনিয়া! রাখিলাম। সাধুবাব৷ অন্যদিকে 
চাহিয়া, 'ন্তমনে বলিলেন_-"Thanks"” 

সাধু 'সন্নাসীর মুখে "0205 এই প্রথম 
শুনিলাম। তাহাকে প্রণাম করিয়া বিশ্মপ্ন ও আনন্দে 
তার বানায় ফিরিয়া আসিলাম। 

(২), 

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম | 
পাঁচদিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষার দিন প্রভাতে 
উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম। 

আমার পরীক্ষ সম্বস্কে কি মাবস্তকীয় কথা সাধৃবাবা 
বলিবেন,__এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতুহল হইয়া- 
ছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়া- 
ছিলাম । 
হয় কোনও প্রশ্ন টুক্ন বলে দেবেন। গুধের ভূত ভবিষ্যৎ 
সবই জানা! আছে কি না।»--আর একট! কথা বলিতে 
ভূলিয়াছি | গুজব শুন! গিয়াছে__এ সাধুবাব! ইংরাজিতে 
একজন ব্যুৎপন্ন লোক,--তিনি নাকি এম্‌, এ, পাশ! 


এ 


স্ুধাংগু বাবু নামক আমার একজন সহপাঠী-_তিনি এম্‌ এাঁ 


এ পাশ শুনিয়! ঠাট্টা করিয়া *বলিলেন__“এম্‌ এ পাশ না 
হাতি-পাশ ।”--তাহার পর হইতে সুধাংশু বাবুর সহিত 
আমি ভাল করিয়া কথ! কহিতাম না। 


গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাদ। ন্নানান্তে, 


কেহ কেহ বিভ্রপ করিম! বলিয়াছিল,_প্বোধ 


ঠা 


Ny 


১০ম সংখ্যা ৷ | 


দিক্ত বন্ত্রধানি হস্তে য়", সাধু বাবার কুটারের উন্দেশে 
যাত্রা করিলাদ। 

তখন সেই মাত্র হুত্যোদয় হইয়াছে । গিয়া দেখিলাম, 
কুটীরের সন্যুখে অগ্থিকুণ্ড জলিতেছে-__তাহার সম্মুখে বসিয়া 
সাধুবাবা ধ্যানস্থ। | 

কিয়ংক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্দীলন 
করিলেন। আমি এ্ণাঁঃ করিলাম । 

তিনি ব্লিলেন,__"আজ তোমার পরীক্ষা! ?” 

“আজ্ঞে হা।” 

“তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা 
অতি সামান্ত কণা, অযচ প্রয়োজনীয় কথাও ক্টে। 
দেখ,--আৰ্যযধর্ম্মে পুরাকাশ হইতে ফুল দিয়া দেবতার সুজা 
করিবার কেন ব্যবস্থা আছে বলিতে পার ?” 

আমি বলিলাম,--"ছল স্থগন্ধপূর্ণ জিনিষ, দেবতার 

প্রীতির জন্ম ফুল দিয়া পুতা করা হয় ।” 
_ সাধুবাবা বলিলেন,_পভূল। দেবতা নির্কিকার। 
' ফুলের গন্ধে তাহ্তর প্রীতি হইবে কি করিয়া? ন, ফুল 
দেবতার জন্ত নহে,_পৃজ:কর প্রীতির অন্ত । ফুলের গন্ধে 
পুজকের মনে আনন্দের তাব হুইবে বলিয়া । আনলপুণ 
মনে কোনও কার্য কছ্িলে তাহা যেমন সফল হয়, 
সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার 
সময় এক -শশি সুগন্দি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও ৷ যদি 
দেশী পাও ত বিলাতী ভিনিও না, কারণ দেশীয় শিল্পের 
উৎসাহবর্ধম করা আমাদের সকলের কর্তব্য। মেই 
সুগন্ধি কমলে, চাদরে একটু মাথিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। 
মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে ।” আন্রও ছুই 
চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, --“তোমদের 
শেক্সপিয়রের কি কি নাটক্ পাঠ্য আছে ?” 

আমি বলিলাম, ‘Hamlet, Julius Csr ও 
Tempest.” 

সাধুবাবা বলিলেন,_“আহা, 7216: 1 উহার তুল্য 
পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই ।” 

বলিয়1,._'‘‘I2 be, 'cr, not to be, that is Ihe 
question” হইতে আরম্ভ করিয়া সুন্দর্গপে আবৃত্তি 
করিলেন। 


bd 


আঁধুনিক সন্যাসী । 


৫৩৭ 

সাধুবাবা যে এম্‌, এ পাশ এ সম্বন্ধে তৎন আর আমার 
অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না । 

বাসায় ফিরিলে সকলেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিল-_ 
“কি হে, বাবাজী কি বল্লেন ?* 

আমি সকল কথাই বলিঙ্গাম। শুনিয়া হুই একজন 
বলিল--“দ্েখ, লোকটা এম্‌, এ পাশ হোক না হোক্‌,__ 
বুজরুক' নয় |” কেহ কেহ বলিল,_“নোকটার উপব 
ভক্তি হুচ্চে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্‌, একদিন দেখতে যেতে 
হবে|”: - 

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্দ অনুভব করিতে 
লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলা ম,--পরক্ষাটা হইয়! যাউক__ 
ইহাদিগকে একবাব লইয়া দেখাইয়া আনিব,__সাধুবাবা 
কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি ।. ইংরাজি সাহিতা সম্বন্ধে -কথা 
তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ স্বধাংপ্তকে দেণাইব, সাধুবাব! 
কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি । 

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেই দিন নধ্যাবেলঞ বাসার 
কয়েক জনকে লইয়। সাধুদ্র্শনে চলিলাম। গণ্রে আবার 
বক্ষস্কীত হইতে লাগিণ। এই সাধুবাব যেন বিশেষ 
করিয়া আমারই সম্পত্তি-ধেখুক সঙ্লে-&দিয়। 
বিস্ময়ে আপ্লুত হউক । বাহার! গৈনক সনে জটাধারণ 
করিয়া ভন্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহার! যে বলেই "ন্থান্ব'গ* 
নূহে, -তাহ। দেখুক উহারা। 

মাঠের |ভতর দিয় গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী 
বীরের গায় সগধ্বে পদক্ষেপ কারয়। অগ্রে অশ্রে যাইতে 
লাগিলাম। ৪ 

কুটারে পৌছিয়। দেখিলাম, কুটার শূন্ত, তিস্ত তাহার 
চার পাশে অনেক লোকেব সমাগম হঃয়াছে। সাধুবাবা * 
কোথাক্স জ্ঞান! করায় কতিপয় লোক বলিল-“পাধুবাবা ? 
এই কতক্ষণ হইল -সাধুশবাকে গুলশে ধরিয়া লইয়া 
গেল। তিনি কলিকাতায় * বেঙ্গলব্যাঙ্কে জাল চেক 
ভাঙ্গাইয়। -বিশ হাঙ্গার টাকা লইয়! সটক্ষাইফাছিল্নে । 
ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল ডিটেন্টিভ 
পুলিশ আপিয়! তাহাকে গ্রেপ্তার কক্রিফ়া লইয়া শেল 1” 

আমি বজ্রাহতের স্তায় ধীড়াইয়া রহিঙ্গাম। নুধাংস্ 
আমার পানে চা।হয়া ফিক ফিকৃ কণি হানতে লাগিল। 


৫৩৮ । 


হাতে বসু থাকিলে আমি তখন তাহাকে টি, করিয়া 
ফেলিতে পারিতাম। 
'্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় । 


ছুই দিক । 
বিনোদ ও শীতল বালাবন্ু। বিনোদ যেন দীর্ঘরাত্রির 
স্থুনিত্রার পর উষার প্রথম স্পর্শে জাগ্রত; শীতল যেন 
দিবানিপ্রার ক্ষণিক উপভোগের পর উত্বিত। বিনোদ 
আনন্দময়, হাস্তণীল ; শীতল নিরানন্দ, বিরক্ত । বিনোদ 
কবি) শীতল দার্শনিক । - উভয়ে জগন্নাথ পুরীতে ওকা: 
লতি র্যবসায়'উপলক্ষে বাস করেন। উভয় বন্ধু সাগরের 

বেলাভূমিতে সায়ং প্রাতঃ যাপন করেন। 
উপরে উদ্দার অনত্ব আকাশ, নিয়ে অনন্ত নীল 


সিদ্ধ। একটি বিশাল কোটার মধ্যে যেন দুটি পোপ্ডদানা- 


জড়াজড়ি ক্রিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। 

'-সুর্য্যোদয় ও 'হূর্য্যান্তের অবর্ণনীয় শোভা দেখিয়া 
কধি বি/নাদ ভারগদগদ হইয়া পড়ে, শীতল দৃষ্টিবিভ্রম 
ব্যাখা!*করিতে বসিয়া যায়। বিনোদ বলে, ‘ভাই,- 
সংসারট। হিন্দুর দেবী-গ্রতিমার মত বড় সুন্দর ; উপরের 
সৌন্দর্য্য ভাঙিয়া কেন বিশ্রী খড়গুল! টানিয়! বাহির. 
কর?” শীতল বলে, ‘সংসারট! ঝুন! নারিকেলের মত 
€ছাঁবড়া, মালা ভেদ করিয়া কঠিন ছুষ্পাচ্য শাস, তার পর 
একটু ঝাল জল, তার পর শুন্ত খোল ৷” - 


শীতল উনম্মনস্কভাবে চলিতে চলিতে পড়িয়া যার, 


১ বিনোদ করতালি দিয়া কলরব করিয়া হাসে ; আর 
- শীত ভারকেন্দ্রের বিপর্য্যপ্রে -মাধ্যাকর্ষণের অবস্াম্তব 
ফল, পতান, হান্তের কোন-কারণ খুঁজিয়৷ পায় না। . 
,-বিনোদ্দ একটা ফুল- পাইলে সুখী হয়; শীতল পত্র- 
পুষ্পের অপাথক্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ব্যাথা! আরম্ভ করে। 

বিনোদ কাহারো বল, সাহস, বিদ্যা, বুদ্ধি দেখিয়া 
প্রশংসা করিলে শীতল .বাক্ল্‌ এর.( 8০16) পা-রপাশ্থিক 
সুবিধার দোহাই. দিয়া প্রশংসাটা উড়াইয়। দিবে চায়' 
- শ্লীতলের নিকটে জগতে কাহারও কোন বিশেষ গুগ 
নাই,. আছে কেবল. স্থযোগ. ও সুবিধা ।* তাহাতে 


' প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ । 


লোকেব বাহাদ্বরী কি? বিনোদ বলে, “সেই স্থযোগ 
অন্ত “লোক অপেক্ষা তাহার আয়ত্তাধীন হইয়াছে এই 
তার বাছাছুবী।” বিনোদ বলে, “অমুক লোকের এই 
গুণ আছে।” শীতল দেখায়, -“তাহাব এই এই দোষ 
আছে ।, বিনোদ বলে, ‘ভাই, সংসারে যাহা আছে, 
তাহাই পাইয়। সন্তষ্ট থাক, যাহ! নাই তাহার জন্ত কাতর 
হইও না। টাকাটা ষোল আনা এই যথেষ্ট, পাঁচসিক। 
নহে বলিয়া দুঃখ করিও না!’ ‘শীতল বলে, 'নাই”র 
তুলনায় “আছে+টা যে নাই বলিলেও হয়। ষোল 
আনার কত পাই মেকি ও ঘসা তার খবর রাখ কি”? 

বিনোদের নিকট জগতে গুধু সুখ আর আনন্দ। 
শীতলের নিকট, শুধু দুঃখ আর দ্বন্ব । 


বিনোদ আত্মীয় স্বপ্নের প্রেম স্নেহ দয়াতে মুগ্ধ হয় । 


শীতল তাহাদের শ্বার্পরতার জ্বালায় অস্থির । 


বিনোদের নিকট সংসার উপভোগের সামগ্রী । শীতলের' 


সমুখে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ঘাঁটি বাধিয়। বসিয়া আছে। 
বিনোদের নিকট মৃত ব্যক্তিও স্মরণে, চিত্রে, ব্রহ্মবক্ষে 
জীবিত থাকে। শীতলের নিকট জীবিত ব্যক্তি সব 
মরা) জীবনটা মায়া প্রপঞ্চ। মৃত জীবিতবৎ বোধ হয় 
সেটা ইল্যুশন (11101) বাত্রাস্তি। ' - 

বিনোদ শীতলকে ঠাট্টা করিয়! জিজ্ঞাসা! করে, “কি হে, 


তোমার মাক্সাবৃক্ষের চেতনবৎ প্রতীত..ফল মর! মেয়েটা 


রে ? শীতল বিপত্বীক বিনোদকে পাণ্টা প্রশ্ন 
, ‘কি হে, তোমার জ্যান্ত বহ্মসুপ্ত পত্নীর হালি 
ধ্রর জীন 
একদিন বিনোদ জিক্ঞাস! করিল, “তোমার নিকট ত’ 
সকল জীব মরা । তোমার শিশুগুলি ত’ মরাই জদ্ষে.। 
আচ্ছা, মরা শিশু ও মর! শিশুর ময়া'মা ষদি আর 
চেতনবৎ মায়ার উৎপাদন না করে, তবে তোমার শোক 
হয় কি না?” শীতল গম্ভীরভাবে বলিল, “দার্শনিকের 
আরার শোক কি?’ 
কিছুৰ্িন পরে শীতল বাড়ী হইতে এক টেলিগ্রাম 
পা$ল, ‘Your -wife and children died of cholera 
on 31s: 01 শীতলের চক্ষু-দরিয়ায় বান ডাকিয়া 
গণ্ডবেলা জলময় হইয়া গেল। সাগরের জোয়ার দিন- 


~~, 


ন 


‘5তমসংস্যা। ] 


রাত্রে দুইবার হইল গেল, চনে র্জদাগরে একটানা 
“মরার আর থামে না। বিনোদ হাসে; শীতল হিরন ' 
হইয়া “আরো কীদে ৷ “ বিনোদ বলিল, দার্শনিকগু্ব, 
তোমার এত মায়া? “কিংবা আমারই মায়! বৃদ্ধি হই- 
স্লাছে,' যাহাতে ' ঠোঁমার হোসিট| “আমি অশ্রর মঠ 
ছেঁথিতেছি- শীতদ বলিল, “ভাই, এখন দেখিভেছি, 
কেতাবী বিদাটা বান্তব জীবনে প্রয়োগ করা বড় কঠিন! 
“দিনোদ হাসিনা বলিল, াহোঁক-একটা শোকে অনেক? 
গুলা -শুভ আনহ্গন - করিল। জীবনট! তোমার নিকট 
আজ বাস্তব ঘটনা। -কেতাবী জ্ঞানটা বৃদ্ধপূৰ্কক পরাগ 
করিতে ন! পারিলে বে কি অনর্থ ঘটে, তাঁহার তুমিই 

উতর নিদর্ণন। গর্ভ প্রসাদ, বোকচন্্র, ৩১ শে এপ্রেল্‌ 
কি তোমার ্ীপুন্ধের -মৃত্যুর জন্ত বিশেষভাবে ফরসাস 
দেওয়া হইয়াছিল? “জীঃ' তাইত’ ?? বলিয়া, শীতল 
বদনব্যাদ্দান ও লোচন বি্ধারণ - করিল।  বহিনোদ' 
হানিয়া! ৰহলি, €€ট-৪ মায়া -বা, বিনোৰচন্ড্ৰের ঢা৪০৪০ 
10165 শীল কুটিত"ও ম গ্রতিভ হইয়া বলিল, ‘এ-ছঃখ: 
টাই, আমার নিজস্ব 216160%-কি.না, তাই সেটাতে 
স্লামার.:চিত্তবৃত্তি নক বিশেষ-স্ু্তি পাইয়াছিল।: সু-খর 
অহা এন্ষপ' হইত, ন|1 বিনোদ হাঁসিল,আর নে 

উরে 5:৪4 
_1হকিছুদিন পরে শীতল. এক টেলিগ্রাম পাইল সে 
el এক সুলেফী গাইয়াছে।" গ্রথম মুচূর্তে 
বেচারা, আনন্দে: অস্থির। 
প্রস্থত্িতে কাঁলিকাঁগুরের নাম খু'ঁজিয়া খুজিয়া” বেচার! 
হাল্লাক,।.ককুলিকাতা, "হাইকোর্টের অধীনে না আছে 
কাল্কাপ্ুর নামে: :একট! 3 জেলা, . না আছে. এট 


মহকুমা-বা. থানা। প্রোষ্টাল গ্রাইডে বৰ্দ্ধমান :ও বীরহূে - 


হুইটা ব্রাঞ্চ পোষ্ঠাক:সর নাম পাওয়া! : গেল. মাও 
বেচারা" ॥ত’ একোবার্রে -মাধার় হাত দরিয়া :বয়িয়!. পড়িল 
- প্রিনোদেরনহাসিতে হাসিতে :প্রেটে. র্যথা. হইল»: দম-বন্ধ 


কইবার:উপ্নক্রম হইল।- আঅম্েক. .কষ্টে মে যলিলযকি হে; - 


সুধ্হ্যগের" অতীত দার্শনিকভারা,, অবস্থাটা! কেমন, বোধ: 
হচ্ছে? শতগ বুঝল ইহাও বিনোদের. নষ্টানী |: তখন 
কাগ্নতিউ, হইয়া। বলিল) জান কলিতাই, উদর- গুঁভাক্ষ 


পাশ্চাত্য প্রভাব ও ধনঙগয়। 


তৎপরে ডাইরেকটারটি . 


হে 


সহ তি ত = ন 


"দ্যা; তার শাদনে মন্তিকটা স্থির রাখা তি? 

‘ ‘বিনোদ বলিল, “ভাই; যতই ' “কেন র্শম পড়" না, 
"জগতের ' সাদা কালো. হটোদিকই' দেখতে- হবে টা 
িনিদেরই ছুটে! দিক আছে। oS ” 

পর বন্দ্যোপাধ্যায় 


Er 


ক 4: 
. pd : 
মস 


পাশ্চাত্য প্রভাব ও রি ॥ . 


" "পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমাদের নানা উপকার-হইয়াছে। . 
আমাদের অনেকের মানসিক দাসত্ব ঘুটিয়াছে, জ্ঞানাঘাত : 


হইয়াছে, 'সমস্তজগতের 'জ্ঞানভাণডাত্র আনাদের নিকট 
উন্মুক্ত হইয়াছে, অনেকের কুসংস্কার দুচিয়া:ছ, ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিগণের মধ্যে ভাব'ও চিন্তার 
আদান প্রদানের স্থযোগ হওয়ায় ভারতে একজাতীয়তার 
উৎপত্তি এবং বৃদ্ধির সুযোগ হইয়াছে এইরূপ পাশ্চাত্য 
শিক্ষাঙ্নিত "নান! লাভের ‘কথা বলা যাইতে "পারে? 
ক্ষতিও হইয়ান্ে। অনেকের নববিধ মানসিক দাঁসত্ব ও 
নরবিধকুসংস্কার জন্মিয়াছে, ' সনেকে' উচ্ছৃ্খল হইয়াছে; 
ইত্যাদি) 'কিস্ত আমরা. এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এরূপ ক্ষতি; 
বাভের- কথ! বলিব না।- আমাদের উন্দেস্ত' পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় আমাদের - আর্থিক লাত ৰ! ,লোকদান, 
ভাহাই দেখা । "২, 7. : 

*.-অনেকে ধলিধেন, ইংসানসী' সিখিবাক কত লোক ইবন, 
ব্যারিষ্টার)ডাকার, সিবিলিয়ান/অধ্য-পক,হ!কিম, শিক্ষক) 
কেরাম, প্রভৃতি হইয়! “টাকা রোজগার করিতেছেন 
ভুতরাংপাশ্টাত্য শিক্ষায় আমাদৈর লাভ, হইয়াছে-বইর্পক? 
কিন্তু এরূপ -ধারণা- ভাস £ কার্ড উদ্রিখিভ: সমুদয় 
র্যবসায়াবলর্ী লোকের! দেশের লোকের টাক) লইয়? ধনী 


প্রদ্নাদের 'টাকীয়-উকীল ব্যারিষ্টারের! বড়লোক /এইনূপ 
অন্ত সকলের রোঁজগাঁর ৪ একশ্রেমর-লোকেরটাকা;আর 
একশ্রেণীর পকেটে যাওয়ার ' নামান্তর, মাত্র) “দেশের বাঁ 
জাঁতির.ধনরৃদ্ধির অর্থ ভন্তুর্নপ |: .যেশানে:আাগে ১মণ ধান 
হইত, তথায় যদি ১॥*'ফ বা ২ মণ ধান; হয়, মছি “আঁচ 


দেশের আকর ইইতে:খনিবণ্দ্রব্য উত্তোলন করিয়া কাজে 


হন,. অস্ত তঃ 'জীবিকানির্বাহ' করেন-।” মোকন্দমাক রী | 


৫৪০ 


ও লাগাই বা বিক্রী করি, যদি দেশের উদ্ভিজ্জ খনিজ আদি 
দ্রব্য হইতে নানা শিল্প দ্রব্য গরত্বত করিম বিদেশী তদ্বিধ 
" দ্রব্যের আমদানী কমাইয়া দেশের ধন দেশে রাখিতে 
পারি, বা.বিদেশে বিক্রয় করিয়া টাকা আনিতে পারি, 
যদি নিজেদের জাহাজ নির্মীণ করিয়া দেশবিদেশে বাণিজ্য 
“করিতে পারি, তাহ! হইলে বুঝি যে দেশের ধন বাড়িতেছে। 
কিন্ত তাহা ত হইতেছে না! বরং নানা রকমে ধনক্ষয় 
হইতেছে। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 
এখন, যাহার! একটু ইংরাজী শিখিয়াছে বা ইংরাঙ্ী- 
জান! লোকদের অনুকরণ করে, তাঁহারাই বিলাতী জুতা ও 
বুট পরে, বিলাতী ধরণের পরিচ্ছদ পরে। এই সকল জিনিস 
গ্রতরৎসর ২ কোটি টাকার আমদানী হইয়াছে। আমরা 
ইংরাজের নকল করিবার স্ুষেগ(বা কুষোগ) না পাইলে দেশী 
অসভ্য” জুতা ও পোষাকেই চালাইয়! দিতে পারিতাম | 
তাহাতে ও লজ্জানিবারণ ও স্থাস্থ্যরক্ষা হয়) এবং বাহার 
দেওয়াও চলে। ২৮ লক্ষ টাকার মাটীর ও চীনের বাসন, 
১ কোটি টাকার কাচের জিনিস, ২৬ লক্ষ. টাকার চামড়ার 
জিনিস, ৪৩ লক্ষ টাকার গাড়ী ঘোড়া, সাড়ে ছাব্বিশ লক্ষ 
টাকাক্সসাধীন, ২৭ লক্ষ টাকার খেলন! আদি, সাড়ে চব্বিশ 
লক্ষ টাকার: ছাঁতা, প্রায় ২ কোটি টাকার বিদেশী মদ, 
₹৮ লক্ষ টাকার হিফট, এ সবই ইংরালের এবং ইংরাজী 
শিক্ষা ও সংস্পর্শের কল্যাণে এদেশে আসিতেছে । ইহাতে 
আমাদের বিছুই আর্থিক লাড নাই। যে ২৮,৪৪,২১৮ 
টাকার কেতাবপত্র বিদেশ হইতে গত বৎসর আসিয়াছে; 
সলার্থিক হিসাবে তাহাঁতেই বা'লাভ কি? 
-* তাঁহার পর আরও দেখুন । আমাদের পূর্বপুরুষের! 
চেয়ার টেবিল ব্যতিরেকেও জ্ঞানচর্চা করিয়া গিয়াছেন, 
গভীর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিয়া 


গিয়াছেন; অধ্যয়নও অধ্যাপনা করিয়! গিয়াছেন। বিস্ত 


এখন আমাদের নানাবিধ আসবাব না হইলে লেখ! পড়া 
বা তাঁহাত্র-ভাণ-করাও হয় না। বৈঠকখা"1 সাজাইতেও 
বিদ্নেশী আসবাঁবের দরকাঁর,হয়। .'- 

-: কেতাঁবের-কথা আরও একটু খুলিয়া বলি। ইংরাী 
ছু বত-ইংরাঁজী-ভাঁষায় লেখা পুস্তক পড়ান হয়, তাহার 
অধিকাংশ বিলাতী। "কেকের প্রায় সমস্ত, ইংরাজী 


- প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্ ভাগ। 


বহিই বিলাহী. | এখানেই ধ ধন রপ্তানী সমাপ্ত হয় নাই। 
যেসকল কেতাব ইন্কুস কলেজে পড়া হয় না,. একুপ 
বিলাতী পুস্তকের ও আমরা বেশ ভাল ক্রেতা । গত বৎসর 
যখন মনি সাহেবের লিখিত ম্যাডষ্টোন যাছেবের লীবন- 
চরিত বাহির হয়, তখন একাডেমী নামক বিলাতী 
সাহিত্যসমালোচক পত্রে নিয্নলিখিত কথাগুলি বাছ্রি 
হইয়াছিল ঃ_. 

‘tQuite the most cultivated and 80%271050. among the 
book-buying publics of ‘Greater Britain?” appcars to be 
that of British India. In that county there 1s a constant 
and incieasing demand for genume [তে : a demand 


which emanates not only {from the Anglo-Indian population 
but fiom educated Indians as well. Many members of 


the native community have foimed and a1e foaming extensiye  " 
libraries of English hterature, so that there 1S a steady 4 


sale for all standard books. Messis ‘Thacker have already 
shipped to lIrdia seventy-five copies of Mr. Morley’s 
Life of Gladstons. A considerable portion of this consign- 
ment will be purchased by native buyers.” 


শিক্ষিত ভারতবাপী যে খাঁটি সাহিত্যের আদর 
করেন, ইহা! সুখের সংবাদ, কিন্তু আমরা এখন আর্থিক 
ক্ষতিলাভের কথাই ভাবিতেছি। আমাদের জিজ্ঞান্ত 
এই যে, আমর! শিক্ষালাভ করিয়া কি করিতেছি? 
স্কুল কলেজে যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহ! আমাদের ও 
লিখিবার চেষ্টা করা উচিত। অবশ্ত আমরা ইংরাবজ - 
গ্রহ্কারের মত ইংরানী সাহিত্যাপুস্তক লিখিতে পারিব না| 
কিন্তু অন্তান্ত বিষয়ে না পারিলে নামাদের শিক্ষার মূল্য কত- 
টুকু? আমাদের দেশী লোকের লেখা যেমন-তেমন ইংরাজী 
বহি, ইংরাঁজের লেখা ভাল ইংরাজী বহির পরিরর্তে ব্যস্ত 
হউক, ইহা আমরা ইচ্ছা করি না, এবং তাহা সম্ভর ও 
নহে। তাল বহি লিখিতে ছইরে। তা ছাড়া, বিস্তামন্দিরে 
ব্যবহার্ধ্য পুস্তক ব্যতীত আমাদের এরূপ বহিও লেখ! 
উচিত, যাহ! বিদেশীর! আদরের সহিত কিনিবে। ইহ! 
কঠিন কান্দ । কিন্ত ইহ! করিতে না পারিলে নামাদের 
জ্ঞানের প্রমাণ কোথায় পাওয়া যাইবে? কোনও বিষয়ে, 
নিতুল জ্ঞান লাভ করিতে হুইলেই যদি বিদেশী পুস্তকের 
সাছাব্য লইতে হয়, তাহ! হইলে এতদপেক্ষা পরারীনত! 
আর কি হইতে পারে? এ | 

অবস্য একথা স্বীকার্য্য যে বিদেশী ভাষায়, বহি-লেখ! 


১*ম সংখ্যা। : রর 


শেপ তাও 


বড় কঠিন। তজজ ল্শেঁভাযায় বহি লিবিয়া তাহাই 
যইদূর' সম্ভব বিদ্ধাম'ন নারে ব্যবহার করাইবার অন্ত হিশেষ 
চেষ্টা করা উচিত. জাপানে এইরূপ চেষ্টা হইতেছে। 
Japan by the JaFanese নামক পুস্তকে লিখিত হইরাছে 
যে, শিক্ষা ও জ্ঞান বিষয়ে শ্বাধীনতালাভের জন্ত জাশানী - 
প্ডিতেরা এখন "অনেক উচ্চ বিষয়ে জাপানী ভাষায় . 
গ্রন্থ লিখিতেছেন ; এবং তৎসমুদয়ের সাহায্যে জাসানী 
ভাষাতেই ওঁ সহ্ল বিষয়ের 'অধ্যাপনার সূত্রপাত 
হইতেছে। অবশ্ত সর্বপ্রকার বিষয়ে জাপানী ভাষায় 
উচ্ট অঙ্গের গ্রন্থ হুইতে সময় “লাগিবে; কিন্তু তারস্ত 
হইয়াছে। তবে জাপান স্বাধীন দেশ। সেখানে যাহা 
সহঘে হইতে পারে, ভারতে তাহা হইতে পারে না। 
এখানে দেশভাষ"য় ভান বহি লেখা "হইলেও কলেজে 
পড়ান গবর্ণমেন্টের- সন্মতিসাপেক্ষ হইবে এবং সে সন্মতি 
পাওয়া দুর্ঘট । পেত দুরের কথা। এতদিন- বাঙ্গালা, 
হিন্দী, মরাঠী প্রতি ভাষায় লিখিত যে সকল দুস্তক 
হইতেছিল, তৎসনুদয় - আমরাই : দিখিতেছিলাম। 
বেশ ভাল বহি লিস্ধত হইতেছিল ও হইয়াছিল। বস্তু . 
এখন গবন্মেন্ট আমাদের সাহিত্যিক দাসত্ব আরও 


" বড়াইয়া দ্বিয্াছেন। এখন এসকল বছিও ইরাজ 


' আঁমাদ্িগক্ধে আরও ইংরাজের মুখাপেক্ষী করা হইতেহছে।' 


ইংরাদ্ীতে লিখিবে ও ই'রাঙ্গ প্রকাশ করিবে; অমরা 


অনুবাদ কঁরিব ও বিক্লী করিব মাত্র । আমাদের গ্রন্থকার, 
ও প্রকাশকগণ টাক! নোজগারের একটা উপায় হইতে 
বঞ্চিত'ত' হইতেছেলই । তাহার উপর শিক্ষা ক্যষিয়ে 


আমাদের ছেলে মেয়ের! তাহাদের দেশের চেশল্স 
সাহিত্যের জ্ঞান ও আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। 
কি বিশ্ববিভ্ালয়ে, কি সামান্ত গ্রাম্য পাঠশালায়, কোবা ও 
দেশী লোকের স্বাধীনভাবে বিদ্ধা বা সাহিত্য ব্ষিয়ে 
*প্রীধান্ত বা নেতৃত্ব রুহিতেছে না। আমাদের দাসংত্বর 
শিকল আরপ্ত কঠিন কর. হইতেছে । এতদিন ইরানী 
শিক্ষা পাইনা আদার এত দুর্দশা | ইহা লর্ড বর্জনের 
একটি অক্ষয় কীন্ডি। তিনি তাহার একটি বক্ত.তায় 
বলিয়াছিক্নে যে, ভারত শাসন এবং ভারত, হইতে ধন 


ভারতের বাণিজ্য । 


18১, 


আহরণ (administration ani explolaticn ) এ এর 
কাজের ছুট! দিক্‌। সত্য কথা। সেই জন্তই রী দেশী 

গ্রন্থকারের অন স্ুপুষ্ট ম্যাকমিল্যন. আদি চিলাত 
প্রকাশকগণের কবলে গিয়া পড়িবার ব্যবস্থা হই্াছে: 
এখন অন্ততঃ শিক্ষিত লেকদের হুবা. উচিত যে উংরাজ- :- 
দোকাঁনদারের জাতি) তাহারা বদি আম।দিগকে স্নত্য* 
করিবার অন্য শিক্ষা দেন, তাহাঁও প্রকারান্তরে নিজেদের ৯ 
আর্থিক লাভের অন্ত! সাঁদের .পাত্রিরা যে ধশ্্রচার - 
করিয়া লোককে খ্রীষ্টান করেন, তাহযতে€ বিলাতী হর হবৰ, 
বুট, টুপ, পোষাক, আহ্র্ধ্য ও গ'নীর ব্য প্রতুত্য় 
কাট্‌তি বাড়ে [* ট 


পেশি 


ভারতের বাণিজ্য ।' 
:* ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে ১৯০৩-৪ সালের গবৎমেণ্ট 
রিপোর্ট হইতে অনেক প্রয়োর্নীক্ব সংবদ জানা বায় । 
এই সালের আমদানী.কাবাসের সুতা ও কাপড়ের দাম 
৩১০,৯০৬,*০* টাকা; লোহার ও ইস্পাতের জিনিসে” দাম 
৬৪,৬৮৪,০৪৪ } চিনির ছুমি ৫৯,৩৫৮,০০০ *ইত্যাদি। 
কি প্রকারে আমাদের দেশের কাপড়ের ব্যবসা মাটি 
হইয়াছে, এখানে তাঁহার আলোচন! করিব ন:। কিন্ত 
নুর্বে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বাঙ্গাল! দেশ, যে কাঁচড়ের 
ব্যবসার জন্ত বিধ্যাত ছিল, ভ্যাহা সর্ববাদিদ্মত। 
বিখ্যাত ফরাসী -প্রঞণণকারী' বার্ণিন্গে (এ) সাহ_? ' 
জাহান্‌ ও আওরাঙ্গজীব বাদশীহের আমলে ভারত 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কাহার ' ভ্রমণবৃত্থান্তে » 
লিখিয়াছেন £-- < 


ক ১৮৩৩ সালের >১.ই ভুলাই:মেকলে হাউসু অহ কমন্স বে 


বজ্জত1 করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়া ছিলেন :- , 

শা scarcely possible 0 galculste the benefits which. 
we might derive from the- “diffusion cfEurozean 01521821701) 
among the vast -population of the 9৮ TI" wonld fc, on 
the most selish view of the case, far bette- for us th. { the 
people of India were well governed ert ‘independent 2: us 
than 17 governed and subject to us ; that 1165 were Tiled 
by their own King, but wearing our 3৮০8৫ 2100 and vork— 
ing with our cutlery, than tat they ere pzfoiming their 
salarms to English magistrates, but vere oo ignoruttc 


avalue, or t®poor to buy Epglish manufactures,’ 


৫৪২ 


নর কত is in, ও such a চিনি of cotton and 
silk, ‘that the kingdom may be called the common store 
house for thosé two kinds of ‘méréhandise, Hot of“ Hundoostar 
of- the Empire of the Great Mogul only, _bvt, of all the 
neghbouring kingdoms, and even of Ewopeé. I have been 
spmetimes amazed = at the Vast quantity of cotion cloths, of 
every sort, fine and coarse, white and coloured, which the 
Hollanders alone port to diferont ren especially tc 


সম 


Japan and-Europe,” - Sj “সা 
= ইহা-হইতে দেখ। যাইতেছে যে, সে সময়ে বঙগ্গদেশ 
হইতে 'সমস্ত-ভারতবর্ষে, ইউয়োপে এবং জাপানে কাপড় 
নী হইত। রেশমী- জিনিসও- এই প্রকারে 'রপ্তানী- 
হইত। এখন সর্বত্রই বিলাতী কাপড়ে আমাদের লজ্জা, 
মিবারণ হইতেছে। আঁ্রকান দেমী কলের কাপড় পা ওয়া 
যাইতেছে। কিন্তু কোন ন! কোন ওজরে অধিকাংশ 
লোকৈই তাহা] ব্যবহার করেন না। . 
ইক হইতৈ চিনি বছ পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে 
প্রস্তুত হইত.।' ভাঁরতবর্ষেই ইহা সর্বপ্রথমে প্রস্তুত হ্য়। 
ইংরাজী 514 কথাটি নানা! ভাষার সধ্যদিয় সংস্কন 
শর্করা হইতেই উৎপন্ন । মোগল বাদশাহদের সময়েও 
বঙ্গদেণ হত নান!' দেখে চিনি রপ্তানী হি | _ বানিয়ে 


বলেন! ' 
ts Beiigale abounds likewise "in sugar, with which it 


Supplies the, kingdom of Golkofida and the_Karnatic, where. 


very little 15 grown,’ Arabia and Mesopotamia, through the 
towns of Moka ‘and Bassora; and even Persia, by way of 
Bender Abbasi.” 


এখন সেই চিনি - 'বিদেৰ হইতে ভারতবর্ষে আসি: 


তেছে। অনেকের ধারণ! যে বীটের চিন্তে আমাদের - 
দেশের চিনির-কারবার নষ্ট করিয়াছে। অন্ত অনেকে মনে - 


_ করেন যে, গবর্ণমেণ্ট টেক্স বসাইয়া বিদেশী বীটচিনির 
আমদানী কমাইয়! দেওয়ায় ভারতের চিনির উপকার. হই- 
য়াছে। বাস্তবিক কিন্ত তাহ! হয় নাই। বিদেশী চিনির'আম+ 


দানী ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ১৯৩-৪ সালে আমদানী ৫,৮৩০, 


৫৬৭ হন্দর চিনির মধ্যে আকের চিনি ৫,৩০০,৬৮২-হন্দর, 
বীট চিনি ৫২৯,৮৮৫ হন্দর মাত্র । অর্থাৎ আনদানী-চিনিন 
মধ্যে 'আঁকের চিনি বীটের চিনির দশগুণ । - এই আকের 
চিনির অধিকাংশ মরিশশ ওজার্তী দ্বীপ হইতে আসিয়াছে । 
সুতরাং দেখা. যাইতেছে যে,আমাদের দেশে যদু উৎকৃষ্ট 


+ - পরার 


সত্বেও, সমুদয় পৃথিবীর হিসাব ধরিলে দেখা যায়ণযে 


: হুইয়াছিল- 


৮ 


উপায়ে আকের চাষ. হয়, এবং ং উত্ৰ্ব্ সানির সাহাযো 
বেনী- মূলধন. .খাটাইস্সা -চিনি- প্রস্তুত কর! হয়; -তাঁহা- 
হইলে আমর! চিনির" ব্যবসাট। , আবার- নিজের - বি 
আনিতে পাঁরি1 Se “ 
+ বাস্তরিক বিজ্ঞানের সাহায্যে - টি বলে 
দুঃসাধ্য “কাজও .সুসাধ্য-হইয়া. উঠে।. বীট চিনির, 
কাঁরবারের-ইতিহাস-তাহার একটি দৃষ্টান্তস্থল সাধারণতঃ, 
আকে ওর্ন অমুদারে শতকরা ১৮ অংশ.'চিনি থাকে, 
বীটে ১৩২ অংশ মাত্র থাকে । অথচ বৈজ্ঞানিক. উপায়ে 
চাষ করায় এখন বীটে শতকরা ১৫1১৬ অংশ চিনি পাওয়া 
যাইতেছে ।- আ'রও দেখুন, এক পাউণ্ড ( প্রায় আঁধসের)- 
বীট চিনি প্রস্তুত- -করিতে- প্রায় এক থেনী ( এক, আন! )- 
খরচ হয় ;.কিন্ত ও: পরিমাণ ইক্ষুচিনি তৈয়ার কম্গিতে, 
তদপেক্ষ| কিছু কম খরচ .হয়। অথচ এসকল অস্গুবিধা- 
, বীটের- 
চিনি-আরের চিনিকে বহু পশ্চাতে -ছ্েলিয়া- চথিাছে n 
১৮৪৪ খৃষ্টা্ে সমুদয় পৃথিবীতে মোটামুটি কেবল ৫৪১০০০- 
টন বট চিনি এবং ১,***১৭* টন. ইক্ষু চিনির .কারবার- 
১১৯০০-০১ সালে. বীট -চিনির পরিমাণ, 
৫,৯৫০১০০* এবং আকের চিনির পরিমাণ ২১৮৫৯,$%৭, 
টন ছিল! . ১৮৯৩-৯৪ সালে ইক্ষু চিনির পরিমাণ . 
৩,৪৯০,০০০ টন্‌ ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এ. 


. সালে সর্বাপেক্ষা অধক আকের - চিনি .হইয়াছিল। 


ঢ্লুহার পর কসিতেছে। কিন্তু বীটের চিনি ক্রমেই বেশী. 
হইতেছে। ইহার কারণ কি? মোটামুটি রারণ-এই , 
যে, বীটের চিনির - কাঁরবার ক্রমোরতিশীল,- বিজ্ঞান্র্িৎ 
লোকদের হাত আছে, আকের চিনি-উৎপাদন্‌ তজ্রপ্‌- 
লোকদের হাতে নাই। তাই স্বাভাবিক শ্ৰেষ্ঠতা সন্বেও' 
আক বীটের নিবট পরাজিত। . - মা 
- আজকাঁল বিদেশে নানাব্ধি, শিল্প শিবা, অন্ত. 
লোক পাঠাইবার কল্পনা হইতেছে ইহা ভাল. কিছুর 
আমরা বলি, বৈজ্ঞানিক উপায়ে আঁকের চাষ ও চিনি 
প্রন্থাত করিবার দিকেও, ভাল করিয়া. মন দেওয়া! উচিত। ১ 
আমরা পুর্বে দেখাইয়াছি ফে ভারতবর্ষে যত টাকার, 


জিনিষ আমদানী হয়, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধিক টাকার-- 


~~ 


[১ম সংখ্যা । 1 


সি পস্পীর্শেসটি লী ত তোলাত তি 15 লখিল ছিল ছিলো তো ৭ ৪ 


জিনিষ, আলে কাপড়, ত'র পর লোহা ও ইস্পাতের ছ্রিনিষ, 
তাঁর পরেই চিনি, -এই ব্যবসাগুলি নিজেদের: হাতে 
আনিরার উপায় কি?) ».:- - , ০, ২ ২ 
| ্'ভারিচতর বাণিজ্য-সুন্বন্ধে আঁরও অনেক খবর দওয়া 
যায়। ভন্মধ্যে কয়েকটর উল্লেখ করিতেছি। . কেবল 
এক্‌শ্রেস্র জিনিসের সামদানী - কমিয্াছেণ ভারতে 
আমদানী /নানাবিধ তেলের. মূল্য, হাতি সর ব্নিয়- 
লিখিতপাছির $4, . - 25 0.5. 
নর ১৯০১০২-৪২১৮৯৩৭৯ ১ টাক| |" -- 
1 ১৯০২৩৩১8৪৫5 0 77 


সপ তি 


টি ১৯ৎ৩1৭৪-০৩৫৩৭৪৯০৭-০৮ : £7." 
ইহার কণ্রণ আদম ও” ুক্ধদেশে কেরোমীন তেলের 
কারবারেন্র. রিশ্বুভি, এবং মান্জাজে  নারিরেল' তেল 
উৎপদিন- কিন্ত -ক্সিজন্তা- ই এই কারার al 
লোকের হাতে তাছে ক্ষি?1-, Ha ই 

১৯০৩.০৪ লালে ১৮ দক্ষ টা বিট এবং ১২:লক্ষ 
টাকার ঘনভূত ছুধ ভার-ত- আসিয়াছে" বিদেশী. মদের 
আমদানী ক্রমেই বাঁড়িতেছে?। গত তিন বৎসরে ১৬৬৪- 
৫৪৯৯১৭৭0৬২৮, এবং ০০ মদ ভরতে 
আসিয়াছে; . 3," ৯ 

ধাতুর ধাঁতুত্ববোয় EE -ারিকায় দেখিতছি 
যে, এনাঁমেল করা বাসন গত বৎসর -১৮১৩২১১ ট-কার 
আসিয়াছিল। ভারতের তাঁতির অল্প গিয়াছে, এইবার 

কাঁসারীর পাল! ।, আয়রা সস্তা. বলিয়া এনাছেলে রী 
 গোঁলাদ,. বাটা, থালা; কিনি; কিন্ত এগুলি ভাদিলে আর 
কোন. কাজে লাশে না।, পক্ষান্তরে, পিতল কণার * 
জিনিস, ভাঙ্জেলে- পূরীতন- গিতল কাদার দড়র- বিক্রী: 
হয়। কিন্তু মে দূরদর্শত! বা শ্বদেশহিতৈষণা: কোণায়? 
এখন ছই উপায়ে কাসাহীর- অক্ন: থাঁকিতে পারে (১) 
তাঁহারা এনামেচলর বাজন করিতে শিখুন এরং -ছেশের 
ধনী” মূলধন দ্বিউন। (২) পিতল কাদার ভিনিস 
কলের সাহায্যে -আরও রী ব্যরে-প্রস্তত ও সন্ভা দরে 
বিক্রী হউক:। কারণ পিতল কাসার্‌. জিনিষও ভিটেশ 


হইতে আপিচতছে $ বিবিধ "ধাতুর 'বাসনাদিগত হৎসর- 
২৭৩৪৬১৫৭ টাকা র-ম্ানিক্লাছিল।; কিন্তু একে কন্রত-- 


ভাঁরতৈর-বাণিজ্য। 


= শপ লাখিত পাছ্ত 


৫৪৬. 


শে পপি সি ধিক তত লা সস্পরশ৯৮ চাঁ লাশ আরশ পপি ক" 


বাদী ধরি, তাহাতে জাতি, বাবার ভয়ঃ শিল্প শিখতে 
ইংরাদীজ্ঞানশৃন্ত: কীসারীকে ' কেই “রা শিক্ষা; দিম 
বিদেশে, পাঠান, আর কেই বা যায় -৮ -। "২ » 


পন 


ইন পি, লি 


( দা্গিলিং এ. আমার চারি বংনরের কাটা দ্বিতল 
হইতে পড়িতে পড়িতে রক্ত! পাইয়াহিন ; ,কছপল্ক্ে, এই 
কয়টী শ্লোক রচিত 1 লো, ২৩১২৯), ০০; - 

f > ৰ 
আর বংয়ে, ভয় বনাই ও মরণের দারা হে) 
ফিরে এসেছিস্‌ বলে, আমাদের দেহের. জগতে -) 

'বাধন হবে না দৃঢ়! ওরে মোর ভীত মুক্ত পাখী, 

গর আমি কোথ! রা তোতে স্ন কি দিয়ে বা 

ঢাকি 
. চিন্ন্গেহ মোহ দিয়া সাবধানে রা ঘিরে, . 
_ আজ তুই, গিন্েছিলি ফ্কীকী দিয়ে গৃহের বাহিরে, 
কখন বিশাল বিশ্ব | ব | তুই নোট মোর মেয়েও 
| তুই 'অমতের শিশু? বুরিলাম তোরে ফ্রি পেস. 
দে নেয়! সাছে বিশ্বে! যেই মেঘ ঘটায় ও | 
সেই পুন নিয়ে আমে ক্ষেত্র-তৃৱ্ে সফল, বর্ধন ৮. 
'' হুদ্দিনের-ধন্ধে তুই এনেছিদ্‌ স্বর্ন সংবাদ ; 


মু ০৪ তোরে নমস্বার_আঁ ভোরে বরি-আশীর্কাদ 


২১ উতর শি লিগ ও 
“ওরে মোর মূ মেয়ে, , বন্দী কি" সগ্বেহ্র, কারায় 
পলাতক সম তুই- মেতেছিলি মুক্তির.নেনায় |, =. 
খেলিতে খেলিতে ভুলে বল্‌ দেখি ক্লসের.নির্ভরে.- 

' ঝাঁপাইতে চেয়েছিলি অকৃম্মাৎ শু’ন্ত অকাতরে ? 
'বিপন্তি-বিমাতা, তোরে দেখাইয়া! ক্ষীড়া-প্রুলোভন . 
মায়ের নয়ন হ’তে-নিয়েছিল্‌ ক:ড়িয়া কখন ? .- 
যেইক্ষণে বাঁপাইতি, তখনি মে বুঝিতি, যাৰ৷ 
এ নহে মায়ের ক্রোড় ও এ যে-ছি-ভ্র- HATE [ 
পিতা তোর কত দিন তোরে. ছাড়িকর্মে থাকে বুলি, 
সে.কি প্রানে বিশ্বপিতা 'নিঅ.ভেটুরে রাখেন জুলি! 

আজ-এসেছিয়্‌ তুই যেকোন পরসম প্রসার, 
আছতোরে দেখি শুধু) আক্€ভারেরেতি আঁনীর্বাদ 


8৪৯: 


এসেছিলি আর এক দিন কনক কিরণ মীখি”, 
' : সে স্বৃতি সে শুভক্ষণ রাখিয়াছি মৰ্ম্মে মৰ্ম্মে আঁকি’। 
শুপ্ত গৃহ, ভগ্ন মন, চারিদিকে নিশার আধার," - 
তুই মোর গুক-ত!র! এনে দিলি প্রভাত আমার ! 
'- সহসা উদয় হলি লক্মীদম যবে গৃহকোণে, 
" বাজিল মঙ্গল শঙ্খ, ছুনুধ্বনি উঠিল সধনে। 
' মাতার হৃদয় হদে গুরু গুরু উঠিল কম্পন, 
পিতার 'নয়্ঈনদে অকস্মাৎ অশ্রর প্লাবন |" | 
- নেকি ভুলিবার কিছু ?--মনে আছে সব তুচ্ছ কথা, 
মোর গানে স্নেহ সনে উছলিছে তাই কৃত্্ভতা। 
- উল্লাসে উচ্ছ্বাসে ত্রাসে মনে আছে মোরা ছুই জন 
_ হে ন্বর্স'অতিথি, তোরে বরেছিমু সাদরে বরণ । 
8 

" আঁলী পাইলাম তোরে অতর্কিতে সবার অজ্ঞাতে - 
" ঝ'রে-পড়া ফুলসম, দেবতার আপনার হাতে 
' পুত নির্মাল্যের মত। এলি বাছা, পুন জন্ম লয়ে 
* তি) দিব্য বিভা! কুধা-সরে সন্ত পাত হয়ে। 
আর্ত বাজে নাই শঙ্খ, উঠে নাই গৃহে' হনুধ্বনি, _ 
মেখমুক্ত- দিবনের হাস্তময় মস্বর অবনী 
ধরি লংয়েছিল তোরে, করেছিল মৌনে আবাহন; 
'করেছিল'তোর পরে অলৌকিক মহিম! অর্পণ | ' % 
আদ আমি দেখিতেছি কি শোভায় পূর্ণ চারি ধার)" 
আমার কন্তার রূপে ভরিয়াছে সকল সংসার। রত 
নীল গিরিমাল। মাঝে সুর্ধ্যান্তের সুরঞ্জিত করে 
আজ্জিকার দিন আমি তুপ্রিতেছি অন্তরে অন্তরে 

এ Le 
ভাঁবিতেঁছি ব’সে বসে--এই মত ভাঙ্গি ছেলে-খেল! 
"আরার আমার গৃহে আপিবে যে বিদায়ের বেলা । 
চিরদিন আমাদের ; এক দিন সাঞ্জি’ নব বেশে ' 
কোন্‌ ভাগ্যবানূ্ৃহে'গৃহলক্স্রী হ'তে যাঁবি শেষে ! 
সে দারুণ শুভক্ষণে সানাইতে সাহানার সুর, - 
বিলয়ী-বিলাপ সম মোর প্রাণে বাজিবে বিধুব | ' 
উৎসবের দীপমালা, কণহান্ত, মঙ্গল আচার. 


এক দণ্ডে মোর কাছে হ'য়ে যাবে আঁধারে আবার | 


| |  শ্রবাসী।, | 
রি ২২ ক SR 55৯ র্‌ 


৪ ভাগ 


এই মত নৱযুখে মৌন লন অপরাধী প্রায়, 
অভিমানী পিতা পাশে ছল্‌ ছল্‌ চাহিবি বিদায়!" 


“ফিরে পাইয়াছি তোরে 3-_খাকু:ণাঁক্‌ হরিযে বিষাদ ) . 
আঁ তোরে দেবিশুবু; আর্জতৌরে করি আলী নীদ। 


&ে 
কিছু বলিও না ওরে; হারীধন লও প্রিয়ে, বুকে; 
জোড়করে ভক্তিভরে বিধাতার দয়ার সন্কুধে 

অবনত হই দৌহে। শুধু দৌহে বলি,--দয়নিয়, 
যাহারে ফিরারে দিলে তারে যেন হারীতে না হয়! 
এই ছোট মাশাগাছি--ম্লিনের দৃঢ়তর পাশ 

তুমিই পরালে দৌহে, তারে যেন করো ন! বিনাশ I 
হের কাছে অনাদৃত স্বর্গচ্যুত সে কুঙ্গম- হার,” 

এন দেঁ।হে বুকে করি, পরি আদ্ধ নব উপহার । 

ওর পানে চেয়ে দেখ-+ওই ছুটি বড় কালে! আখি 


তোমার সোহাগ লাগি ছল্‌ ছল্‌ করে থাকি থাকি | * 


কাছে ডাক, কহ কাণে গদগদ সোহাগের বাণী, 


' সর্বাঞ্গে বুলায়ে দাও ক্ষঘাভর! শুভ মাতৃ-পাঁণি। 


৭ 


-হাসিও না, কীদিও না, কাজ নাই ব্যর্থ নালোঁচনে; : 
- আবিকার এই দিন চিরদিন রাখিওশ্মরণে 
" নির্ধাক্‌ বিশ্য়ে শুধু ভেবে দেখ, এই যে ঘটনা 
"সুখ নয়, দুখ নয় / এ একটা বৃহৎ ভাবনা! 
: নহে ইহা আকস্মিক। করুণার অমৃত-সাগর 
সণনীরবৈ হুলিছে নিত্য আমাদের নেত্র মণোঁচর। 
সেথা হারায় না কিছু) ভাট! শেষে আসিছে দোয়ার )- 
- নেক যাহা, দেন তাহ! হাসি কারী! নী করি বিচার! 


থাক্‌ তন্বঃ_.চেয়ে দেখ, কোণে গিদ্ধে মীথা করি নত 


" চাঁহিতেছে ভয়ে ভয়ে শ্নানমুখে অপরাধী মত। 


ওকি আর দেখ! যার? ডাক ওরে'নেহের কুলায়ে, 


চুম খাও, চুম চাও, দাও ওর ভাবনা তুলায়ে। 


৮ ্ 
বছদিন_-বহু'ন হ'য়ে মাছ শেক শধ্যালীন, " 


“আছ তুমি আঁখি মেল, দেখে লও জগং নবীন 


প্রদোষের শাস্তি শিল্প/কি বিশাল সুন্দর উদার! 


এর মাঝে পাত নারী, আরঘার নূতন সংসার । 
ত 


~~ 


' -গ্তধু ভাম়্াহিসাবে সংস্কৃত শিখিরে, উচ্চ পরীক্ষার্থী ছ্রেরা 
ভায়া ছিসাবে ত. পড়িবেই,?.উপরন্ধ স্রাহিত্যহিলাবেঞ- 
সি 


১০ম সংখ্যা | ] 


কী তক কি শত তাত +" সি পাটি ত = পি পঞ্চ পছ 


তব বাতায়ন- হতে এ আলোক ফিরে যাবে, পশি? 
কুরপুটে মসম্্ররম জজ তারে প্রণম,' প্রেমী! 


« হোরু খেলা, বাধি ভেলা,,মরণেরে, করি” অব্যহত, 

১ যীত্রা.কর বিশ্বআতে। মনে-রাখ স্থদৃঢ় বিশ্ব 
কিছু হারায় নাঁ সেখা, নাই কারে! কখনো রিননশ! . 
(সেই অমৃতের পায় সমর্পন করি প্রিস্তদনে, , : 
বিড্রোহ ঘুচা’য়ে মুত, সন্ধি কর আপনার সনে ২ 

" শ্রীপ্রমখনাথ রায় চৌহ্রী।, 


রি পা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা | 
(৩) উচ্চপরীক্ষা J 


গ্রবেশিকাপরীক্ষার্ ছাত্রগণের , মোটামুটিভাবে 
ব্যাকরণের, সল্তত্ব গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে, সরল 
সংস্কৃতি হ্রাক্যর্টুন করিবার, শক্তি হইবে, মাতৃতারা রা 
ইংরাদী হইতে সংস্কতে এবুং সংস্কৃত হইতে এ এ শাষায 
জু্ুরাদ ক্রার অভ্যাস হইবে, ও ভাষার উপ্গর এক্ুপ 
দখল হইবে যে, তাহাদের পরীক্ষার অন্তপিরিষ্ট বিয়য়- 
গুলির স্দকক্ষ বাহিরের ব্ষিয়পাঠে সমর অর্থগ্রহ- ক্করার 
কম! জন্মিবে। এই উদ্দেশ লক্ষ্য করিয়া তাহাদের 
শিক্ষা ও পরীক্ষা হে, ভাবে হওয়া উচিত, তাহা পুর্ব 
প্রবন্ধে বিবৃত. করিগ্রাছি। . ফাহাদের, সংস্কতশিক্ষ এইু 
ধানে পেষ হইরে, তৃহারা, সৃহী়ন করিলে ভিত 


জীবনে, পুরাণারি শান্ত নিজে নিদ্ধে পড়িতে ও বুঝতে. 


গ্ারিরে, এবং মাতৃভাষায় :রচনাবালে সংস্কত ব্যাকৰপানথ- 
যায়ী সহ্চিযমাস প্রত্যয়ণনবযুত,. প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে ব্‌ বহার 
করিতে প্রারিবে, এপ, আপা করি. 

. যাহার, এইখানেই ক্ষান্ব ন! হুয়া উচ্চপরীক্ষায়, 


- সংস্কৃত শিক্ষা রবে, তাহাদের রন্বক্ধে কিন্ধপ ব্যবস্থা 


হওয়া! উচিত এক্ষণে নেই প্রসন্ন 'উখাপনন. করিতেছি। 
প্রথমেই .রলিয়! রাখি. যে, প্রবেশিকংপূরীক্ষার্থী ছ তের 


নিল, tn 


বিশ্ব্ছালিয়ে সং স্কত শিক্ষা । 


৫8০ 


= = সিসি + স্পা 


আরা তাহারা এই সকল পরীর পাতিতা, গব্যেণ, 


- "সমালোচনা, প্রভৃতি শক্তির পরিচত্ দিতে এরূপ প্রত্যাশা! 
নেয় দেয়া, গছা-ভাঙ্গা জেনে], নহে ক্ষুদ্র ছেঙ্গে-খেলা 3 


করা বোধ -কৰি -ছুরাকাক্ষি।- নহে। : এ সব "শক্তি উল্ভ 


, পরীক্ষায় উন্মেষিত হইবে ইহাই সঙ্গত ব্যবস্থা। সংস্কৃত = 


অপর কোনও প্রাচীন সাহিত্য-অধ্ন্বনকালে কিংগ্রকাত্রে 
তাহা হইতে সামাজিক, রাঙ্গনৈতিক-এঁতিহাসিক, ইত্যাদি 
নানারূপ তব.উদ্ধার. কর! যায়- তাহার প্রণালীখিক্ষ» 
আধুনিক প্রণালীর একটি প্রধান শরঙ্গ। মুরোপে আন 
কাল এই ভারেই-গ্রীক. ল্যাটিন এস্থৃতি ..প্রাচীন' ভাল 
শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী- প্রবর্তিত হইয়াছে ।, ইহা ছাড়টু 


কারান বিশেষণ করিয়া কাব্যগাঠ- না করিলে 


প্রকৃতরপু কাব্যপ্ৰাঠই হয়না । -অতএব-উচ্চ পরীক্ষা 
শিক্ষা ও পরীক্রাবাবস্থায় গুলির প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়, এক] 
রোধ হয় চি্তানুন ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিরেন্ন। *+ 
- তাহা হইলে:, দেখ! . যাইতেছে, উচ্চ পরীক্ষার 
ছাত্রদিগের, সম্বন্ধে বাবস্থা করিবার, ষময়. হুইটি উদ্দেয 
মূনে রাখিতে হইবে। প্রথম, ভায়াহিসাবে শিক্ষা দ্বিতীয়, 
সাহিত্যহিসাবে, শিক্ষ।। - পাসে উভয় উদ্দেশ 
অস্থায়ী ব্যবস্থার উল্লেখ ‘করিতেছি - -ভায়হিসাণে 
রক্ষা করিতে হইলে -ব্যারুরণ,- অনুর; রচনা এ 
সাহিত্যপুস্তকূপাঠ এই, চারিটী প্রিনিস - প্ৰযোজনীয়, 
পুর্বপ্রবন্ধে অনেক্রবার সে রুথা -রলি্নাছি। . অতনু 
উচ্চুপরীক্ষায় সেই উদ্বেষ্য়াধনের. জুন্ত ills be 
পরিবর্তন করিতে হুইকে। 55 
._ (ক)-ব্যাকর্ণ।- 

বিশ্বরিস্বালয়ের ব্যবস্থাপত্র অনুসন্ধান .করিলে দেখ০ 
যাইবে য়ে, এফ.এ ও বিএ (পাশ) পরীক্ষায় ব্যাকর= 
পাঠের কোনও ব্যবস্থা নাই. .( আমরা যে. সময়ে. পরীক্ষণ 
দিগ্লাছি-সে সয়ে বি এ- আনার প্রীক্ষাও ব্যাক” 
পাঠ্যতাজিকায় ছিল ন1।)" এ ব্যবস্থাটি, যে করত 
গহিত; ভাহ। বাহার সংস্কত বা, আর . কোনও -গ্রাচীল 
(08554) ভাষায়.দখল আছে তিনিই বুরিতে পারিবেন, .. 
কেননা! ব্যাকরগন্তার ভিন্ন -এসকুল ভাষায় এক: পাং- 
এগ্রোবার যো নাই এইরূপ একটা মোটা কথা বিশ্ব. 
বিদ্বান ক্্তৃক্ষগণ-মে »কেন্‌ বুনন ন! তাহা বুঝিছে 
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পারিনা । প্রবেশিক! পরীক্ষায় যে যৎকিঞ্চিৎ ব্যাকরণ- 
জ্ঞান: ব্রস্ তাহাই কি তাহারা 'বিএ পরীক্ষা পর্য্যন্ত 
চূড়ান্তজ্ঞান . রলিয়া মনে করন? জবস্ত'একথা স্বীকার 
করি৯মে, কাব্যপাঠনীকালে অধ্যাপক ' অহাশয়েরা 
ব্যাকরণের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি রাখেন-এবং তংসমস্কে প্রশ্নও 
গীক্ষায়.' দেওয়া - হয়) প্রচলিত মল্লিনাণী ব্যাখ্যায় 
এবং আধুনিক কাঁলেশ্ী সংস্করণে কাব্যগুলির ভিতরকার 
ব্যাকরণের তথগুলি'সম্বন্ধে পচুর বিচার আছে) এমন কি 
ব্যাকরণের উৎপাঁতে কাব্যের রসগ্রহের সমূহ বিশ্ব ঘটে! I 
কিন্তওরূপ এখানে একটু 'সৈথানে একটু করিয়! ব্যাকরণ 
শিখিলে ব্যাঁকরণেও প্রক্ৃতরূপ অধিকার জন্মে না; আবার 
কাব্যরীস্বাদনেরও “অস্তরায় ঘটে। - ছাত্রদিগের ‘ইতো 
ভরি স্ততে| ন&ঃ হয়? 'এক্সপ ব্যবস্থার বা অব্যবস্থার ফলে 
ছাঁত্রগণের-ব্যাকরণজ্ঞান বেশ পূর্ণতালাভ করে না, কেমন' 
ধৈন আংশিক ও খণ্ডিত, 'খাপছাড়। একপেশে রকমের 
হাস্য ৷" অতএব প্রবেশিকা! পরীক্ষার স্বান এফএ 
বি" এ পরীক্ষায় ও ব্যাকরণের সনীতিমত পাঠাপুপ্তক 
নির্দেশ একুন্ত প্ররোঙ্গনীয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার ও 
সুঁলেক নি্শ্রেণীর জন্য আমি যেমন ক্রমিক ভাবে (৪7৪0 
$916) ব্যাকরণ-পুস্তকের 'প্রণদ্বন প্রার্থন!' করিয়াছি, 
এখানে ও সই কথা বলি। কোন্‌ পরীক্ষায় কি পরিমাপ 
ব্যাকরনজ্ঞান উপযোগী 'ডাহা! নির্ণয় করিয়া উপযুক্তরণ 
বিধান করিবেন, স্থধীগণের নিকট আমার এই প্রার্থনা 
পাঠ্য সাহিত্যপুস্তকের সকল সমস্যারই যে এই ব্যাকরণ 
পুস্তকে মীমাংসা থাঁকিবে; এরূপ (আদর্শে ব্যাকরণখানি 
সতত কারবার 'উ্য়োন নাই, এসকল কথার বিচার 
প্রবেশিকা পরীক্ষার ব্যাকরণ রে ন বিয়াছি, ০৮ 
রন নাই। - He REY i 

£ঃ ব্যাকিরগ সম্বন্ধে আর টি ্রস্তাঁব“বিশেষ শক্ষোচের' 
সীঁতিতউপস্থিতকরিতেছি। ' 'আমার মূল সংস্কৃত ব্যাকরণ 
un ল্ত'সহিত সঙ্গী পরিচয়-নাই; সেই অস্ত” কথাটা 
ওটা উিয়েবমিডেছিং জানি না গ্রস্াবটি সঈত কি সঙ্গত 
দিবো” হইবে প্রথম" “শিক্ষার্থীদিগের সুবিধার নন) 

নার চাষীর ব্য ৰ্যাকিরণপন্তক ! রচিত হওয়া উচিত, এব 


| দা তা ইংবীজী ভীষার প্ৰয্নোগরীতির সং সংস্কৃত ৃ 
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ভাষার প্রয়োগরীন্তর কোথায় খিল কোথায় প্ৰভেদ তাহা 
দর্শিত হওয়া উচিত, এইরূপ কথা পূর্ব প্রবন্ধে 'বলিয়াছি। 


‘তাহাতে জ্ঞানের পথ সুগম হয়: বুবিয়াই-এক্ষপ' আধুনিক 


প্রণালীর প্রচলন প্রার্থন! করি্রাছি। কিন্তু উচ্চ পরীক্ষায় ও 
কিএইরূপ সংগ্রহপুত্তকের' উপর নির্ভর কর! উচিত? 
সকল অবস্থায় একই ব্যবস্থা চনা সঙ্গত নহে।- আমার 
বিবেচনায়, ব্যাকরণ নম্বন্ধে হলেততগুলি: পূর্বনির্দিষ্ট' সহজ 
উপায়ে শিখিয়া,' উচ্চপরীক্ষায় কোনও একখানি মূল- 
সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ'করাই উচিত। কেন না ছাত্রগণ 
ভাষার ভিতর যখন প্রবেশলাভ. করিয়াছে, তখন সংস্বত 
বৈয়াকরণগণের গ্রকৃত প্রণালী কি, তাহা না জানিলে 
তাহাদের সংস্কতভাষার' সহিত প্র প্রচুয়ই.ঘটিনী না 
ইহা বলিলে বোধ হয অত্ুক্তি হইবেন! পূর্ব প্রবন্ধের 
একস্থলে বলিয়াছি, “সংস্কৃত ভাঁষায়' পণিনি ও তাহার 
অঙুবৃন্তিকার ও ব্যাধ্যাকারগণ যে'জিনিসট 'ইড়ি' করাইয়া 

চন; তাহা বিদেশীয় পণ্ডিতগণের ৪ -বিস্বয় ৫ রীতির 
উদ্রেক করিয়াছে 1 এই পাণিনীয় ব্যাকরণ সন্বনথে 
স্থূলজ্ঞানলাভ কি উচ্চ পরীক্ষার্থী দগের পক্ষে লেভিনীর 
বস্তু নহে? অতএব পাণিনীয়- ব্যাকরণের ': কোনিওরূপ 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (গুনিয়াছি প্রাচীন সাহিত্যে” এপ 
পুস্তকের অভাব-নাই ) উচ্চপরীক্ষায় পাঠ্য নির্দিট হক 
উচিত।- পুস্তকখানি ' এরূপ “ বিভাগ ধরিয়া.” দেওয়া - 
উচিত যে এফএ বিএ ( পাশ"ও অনার ) 'ও-এম্‌এ পর 


পর এই পরীক্ষা কয়েকটি পাশ করিতে সমস্ত ব্যাকরণ 


থানি পঠিত হইবে ।- 'অবস্ত' উহার মধ্যে ‘অপেক্ষাকৃত 
সহজ 'অংশ-এফ্‌এ পরীক্ষা. তদপেক্ষা কঠিন. অংশ-.বিএ 
পাশ পরীক্ষায্নন এইরূপ ক্রমিকভাবে, পাঁঠন! হইত 
কারক; সমাস, স্রীত্ব, তচ্কিত;কবদন্ত এই সকল অংশের 
স্থঘতবগুলি এফএ ও বিএ পরীক্ষায় খিশ্ষে কঠিন হইরার 
সম্ভব নহে। লিয়,পরীক্ষাযজ মে কারণে. এইকপ্রসস্কত . 
ব্যাকরণে ও্রবেশঙ্াভ ঘটিতে পারে না, উচ্চ পরীক্ষিন্্র চলে 
কারণ, অস্ততঃ।ঠিক-্ভুল্যপ্লরিমাপে)রর্তমান-নাইভাএএকবাকু 
সৃঃস্কৃত ভাষায় অধিকার বন্দির গেলে-এগুলি-আর বর্কেধে 
ঠেকিঝেনাঁ, যছিতে- প্ররেসিকাপরীক্ষায় এইস্ষপ্রঅধিকগুক্ত 
জন্মে, ০০৯ উ্রব্র্তন প্রার্থনা ক রিয়াছি। 1.০ 


রী সংখ্যা ! ] 


শত ৩ পপি পপ সি পাটি কাঁ লাশ শি 


খে) অনুবাদ ও রচনা। 

_. বিষয় নির্দেশ । ' 

সংস্কতে অন্থবাদ ও রচনার-উপকারিতা! সম্বন্ধে পূর্ব - 
প্রবন্ধে হাহা বলিয়াছি তাহার উপর আর নূতন করিয়া 
বলিবার কিছুই নাই। বল! বাহুল্য যে পরীক্ষাও যেমন 
উচ্চ হইবে, অমুবাদ ও রচনার আদর্শও তান্ুরূুপ কঠিন 
হওয়া আবশ্তক। প্রচ্সত বন্দোবন্তে অনুবাদের ব্যবস্থা 
নিতান্ত যৎসামান্ত, আর পাঠ্যপুস্তক হইতে কোনও 
একটি উপাখ্যানের মর্ম প্রভৃতি যাহা কিছু স্স্কতে 
লিখিতে দেওয়া হয়, তহোকে অবশ্য রচনা বলা-যান, না, 
কৈন না ছাজগণ সে সমস্ত মুখস্থ বিস্তার জোরেই মানত 
-করে। ' এক্ষণে, এসকল বিষয় লইয়া একট! স্বতন্ত্র 
পরীক্ষাপত্র হইবে, কি এইরূপ কয়েকটি প্রশ্ন হর্ভমান 
প্রণালীর প্রশ্নপত্রেরই অঙ্গীভূত করিতে হুইবে, ইহাই 
বিচাৰ্য্য । আমার বিবেচনায়, এফ্‌এ পরীক্ষান্র প্রথম- 
বেলার প্রশ্নপত্রে কেবন সাহিত্যপুস্তক. হইতে গ্রহ এবং 
দিতীঘ়বেলার প্রশ্নপন্ধে পাঠ্যম্বরূপ নির্ধারিত, ব্যাকরণ- 
পুস্তক হইতে প্রশ্ন ও' অনুবাদ ও রচনার প্রশ্ন বেওয়াই 
যুক্তিযুক্ত । 
বাহির হুইতেও হুই একটি অংশের ইংরাজীতে অমুবাদ 


প্রশ্নপত্র " 


' করিতে দেওয়া হইবে ব্যাকরণ যখন -রীতিমত্ত পাঠ্য- 


ভালিকাস্ুক্ত হইবে, তখন সাহিত্যপুস্তকের পরিমাণ 
কিঞ্চিৎ কমাইতে হইবে, নতুবা ছাঁত্রপণের পক্ষে সমগ্র 
বিষয়টি স্থুচাকন্নূপে আয়ত্ত করা কঠিন হইবে! শেষে 
-কথাঁটি বিএ পরীক্ষা সমন্দেও খাঁটে। তবে বিএ পরীক্ষায় 
সাহিত্যপুস্তকের সংখ্য; তথাপি বেশী হইবে এবং তাহা 
ছাঁড়া অন্তান্ত অদেক জ্ঞাতব্য 'বিষয় শিখিতে হুইবে। 
তজ্জন্ত তরী পরীক্ষায় রাঁকরণ্‌, অনুবাদ ও রচনা জন্ত 
স্বতন্ত্র একখানি প্রশ্নপত্রের বাবস্থা না, করিয়। ছুই বেলার 
প্রশ্নপত্রেই সাহিত্যপুস্তল হইতে প্রহ্থের সঙ্গে সঙ্গে এ 
.বিষয়ক প্রশ্ন দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। এরূপ - উচ্চপরীক্ষায় 
বাহিরের সাহিত্য হইতে প্রশ্ন না. দিলে কোনও ক্ষতি 
নাঁই। কেন না তাহান্দগকে এখন ‘এত' রকমেন* প্রশ্ন 
দেওয়ার প্রয়োজন 'হইবে যে ওরূপ" ওশ্র দিতে গেলে 
স্থান ও সময় কুলাইয়" উঠা -.কঠিন.। ..ভাষায়--প্রক্ৃতর্ূপ 

E> a 


বিশ্বধিভাবয়ে-সংস্কত শিক্ষা । 


টি SOS তলা তা 


প্রথমবেজার- প্রশ্নপত্রে - সাহিত্যপুস্তকের . 


অলঙ্কার, শাস্ত্রের -অধ্যাপনার ব্যবস্থা; নাই।' 


৫৪০ 


সি শক ৯৬ তা পালা সতত পি ০৭ ত পি ৫ সপ লী এপি লী শত ৯ 


দখল হইয়াছে কলি না-তাঁহ! পরখ করিবার উপায় অনা 
প্রশ্নের উত্তর. হইতেই' বিলক্ষণ পাৎয়া-বাইবে। বিশ্ষেত', 
নিয়পরীক্ষায সে বিষয়ে যথেষ্ট আঁটাআীটি থাকিবে। - 
(গ). ছন্দঃশাত্ৰ:ও অলঙ্কারশান্ত।:. 

. বিশ্ববিস্বালয়ের কোনও , পরীক্ষাতেই . ছন্দঃ শাসন 
শিখিবার ব্যবস্থা নাই. প্রবেশিকা পরীক্ষায় এরূপ 
ব্যবস্থা না -থারাতে কোনও দোষ নাই ; কিন্তু উচছ- 
পরীক্ষায় এরূপ - ব্যবস্থা ন! ' থাক! অসঙ্গত। ' যখন 
হইতে সাহিত্যহিসাবে পাঠ আরস্ত হইবে,: তখন্‌ হইত্রে 
ছন্দঃশান্ত্র' জানাও প্রয়োজনীয়, কেন না ছন্দঃ কা 
সৌনর্যের একটি মূল উপাদান প্রচলিত“ মচানাণী 
ব্যাখ্যায় কোন্‌ শ্লোক কোন্‌ ছন্দে রচিত ও সেই ছুক্ের 
লক্ষণ কি তাহা বল! আছে বটে, কিন্ত ছন্দঃ সম্বন্ধে 
মূলতবগুলির নির্দেশ, নাই।- সংস্কৃত ভাষার ছে 
"প্রকৃতি কিরূপ, অক্ষর’ বা “মাত” ধরির। ছন্দের-প্রকৃতি 
নির্দিষ্ট হয়, গুরু লঘু কাহাকে বলে,ইত্যাদি স্থল দুলে 
কথাগুলি ছাত্রদিগের জান! দরকার । ' ইহাতে তাহাদের 
উপর অতিরিক্ত বোঝ! চাপান ' হইবে. না, . কেন"ঢাঃ 
একয়ট! মোটা কথ! লিখিতে তাঁহাদের সাান্তু সময় ও 
শ্রম ব্যয় - হইবে ।. -এফং এ ' পরীক্ষায় ছন্দঃশাত্রদঙ্বত্ধে 


(এইরূপ স্থলজ্ঞানের' ব্যবস্থা করা উচিত। ..ংস্কতভীষ 
“যতর্কৃম 'ছন্দঃ. আছে, সেগুলির লক্ষণ -সুখস্থ রাখিতে 
হইবে আমি অবস্ত এরূপ চাহিতেছি না । +. ' 


* বিশ্ববিদ্ালয়ের” কোনও পরীক্ষাতেই ( এম্এ ভি) 


পাঠ্যগ্রন্থের কোনও শ্লোকফে অলস্কারের দৃষ্টাস্ত থাকিল 


_তৎসম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা; হইবে দা, কদ্ব- 


পক্ষগণ এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ। অলঙ্কার জিনিস্ট 
জটল বলিয়৷ এরূপ ব্যবস্থা, কি ওটা নেহাত সেকেন্দ 
বলিয়া বাতিল ও নামঞ্জুর “হইয়াছে, তাহা ঠিক হৃঝিচে 
পারিলাষ ন1 বিএ অনার পরীক্ষায় পাঠ্য হইতে পাল 
না: এরূপ জটিলতা বোধ হয় অলস্কারশাস্বের সদ অংশে 
নাই] ‘এম্‌এ পরীক্ষায়: নির্দিষ্ট. “কার্য প্রকাশ” অহ 


_ অত্যন্ত, জটিল ; কিন্তু তদপেক্ষা সহজ ও প্রাঞ্জল অনেক 
গুলি গ্রন্থ আছে; তাহার একখানি না য় ক্ভক 


প্রত্যত, 


আদ, পবন, করিয়া পাঠ্যতালিকাতুক্ত রা বেশ 
চলে1 এরূপ নিষ্বম প্রচলিত করিলে এম্‌এ পরীক্ষার্থী 
দিগেরও ভবিষ্যতে বিশেষ স্থবিধা হয়। কেননা 
অলক্কারের “অ” , না, জানিয়! - একেবারে “বাব্যপ্রকাশ” 
হাঁতে-করা ঘোর বিড়ম্বনা, ইহা বোধ হয় -সুপতপ্তিত 
ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। কেহ. কেহ -বলিতে 


পারেন ''যে,. এতদ্ধেনীয় প্রাচীন আরঙ্কারিকগণের নির্দিষ্ট ' 


প্রণালী আধুনিক ফুত্রাপীয় -সমালোচনাপ্রণালী হইতে 
সম্পূৰ্ণ {বিভিন্ন 1. ইহা. 'অবস্ত, সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া 
প্রাচীন, অলঙ্কার শাজ্্রটা : হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়ার মত 


জিনিষ সনে + সচরাচর অলঙ্কার বলিলে লোকে বসু 
' প্রা, বমক, ক্মূগক, উপমা ইতি বুরে। কিন্তু 
-অনস্কারশাস্তরে ইাছাড়া আরও অনেক বিষয়ের অবতারণা 
প্রভৃতি,  শবশক্তি্রকাশ, 


আছে। ঘক্ষণা, ববযঞ্জনা, 
ভায়ীতত্বের্'একটা শু রহস্ত। - নায়কনায়িকার প্রকার 
(ভে -ধ্াভূতি নিচার ' নুরুচিসঙ্গত 'বৌধু না|, হইলেও 
তাহাতে ননস্তত্বের:অনেক পরীক্ষিত ষত্য- প্রচ্ছন্ন র্ি- 
ব্রাচ্ছে,- বৈল্লানিক হিলারে যেগুলির মূল্য আছে? 


- নাটকেকু 'নির্্মাগকৌপল সম্বন্ধে যে কল তত বিচারিত 


হহইয়াহছ, তাহা অতি হুজ্ম (বিষ্লেরণশক্তির পরিচয় দেয় 3. 
সে্জধি আধুনিক, তুরোগীয় এগালীর অস্ত ক্ত হইলেও 
এই 


আধুনিক (যুরোগীক্র প্রণাশীর, অগৌরব হয় :ন!॥ 
সকল -তত্বসন্বন্ধে সঙ্পূর্ অজ্ঞ থাকিলে যে টা 
টি 'তঙ্ছিময্নে আর, যন্দেছ কাটি ॥ প্র 
উদ্দেষের অন্ত এখলি বিশেষ প্রয়ো- 
টি আর পুর্বে 'ব্রলিয়্াছি উচ্চগরীক্ষায় সাহিত্য 
স্টাঠকানে কাব্যলৌনদ্য্য উগনব্ধির- ক্ষমতার বিকাশ হওয়া 
চাইত শুধু স্ুরোগীয় 'প্রশানীতে . কার্যয়মাতাচন! 
ক্রি শিশরিবেই স্বথেষ্ট হইবে না॥, অতএব বিএ অনার 
রীনা ‘যন্ধারশাজ্্র কতকশুধিস্থৃলতত্ব থাঠ্যতালিকা- 
সুরু. হওয়া ব্রিগেষ- পরনয়াজনীয় 1 তজ্জন্ত যদি সাহিত্য 
পুস্তকের পরিমাপ: কিনি কমাইতে হয়, 'ভাহাও শ্রেয়ঃ।. 
হে) 'ভাবাকিঙ্জান ও ফংস্কৃতযাছিত্যের ইতিহাস! 
-- স্বধররিতস্বনার-প্ররীক্ষা প্রথম প্রচলিত হয়, তখন 
াকীরিকাক এ শী কায় অত জং ছিব এবং মোন 


প্রবাসী । - 


ww 


বা নেইম তি গ্রন্থ পাঠাযতালিকাতুক হইয়াছিল |. 


ভার 


এখন কয়েক বৎসর হইতে দেখিতেছি যে, এই বিষুয়টির 
প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ব্যাকরণের 
রীতিমত পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হওয়াতে, পাছে ছাত্রদিগের 
উপ্রর অতিরিক্ত চাপ পড়ে এই বিবেচনায় ভাষাবিজ্ঞানের 
দ্ক্টা .হাল্ক! করা হইয়াছে । কিন্তু এ ব্যবস্থাট! সঙ্গত 


নহে॥ ভাষা ও সাহিত্যে যখন বেশ, প্রবেশলপ্ভ ঘটিগ্জাছে 


সে অবস্থায় ভাষা বজ্ঞান . শিক্ষা না করিলে জ্ঞান অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায় ; উচ্চপরীক্ষায় এরূপ ত্রুটি অমার্জনীয় । 
আর একটা কথা যেন আয়রা ভুলিয়া না যাই: 


মংস্কৃতভাষা যুরোপীয় বিদবশ্মগুলীর নিকট - প্রচারিত 


হওয়াতেই, একশ্রেণীর নানান ভাষার তুলন! করিয়! 


ভাষাবিজ্ঞান-শান্তের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল! যে 


সংস্কৃতভাষার প্রভাবে একটা নুতন বিজ্ঞান আবিষ্কৃত 
হইল, সেই ভাষারই অনার পরীক্ষায় এ নূতন বিজ্ঞানের 


সম্যক্‌ স্থান না থাকা বড়ই আক্ষেপের বিষয় ৷ বিশেষতঃ, - 


এই.ভায়ায় কৃতহ্ত্ি ছাত্রগগ ভবিয়্যৎ জীবনে ভাযারিজ্ঞা- 
নের ক্ষেত্রে : কৃতিত্ব দেখাইবেন তাহার প্রশস্ত প্রথ 
রহিয়াছে ; এই বিজ্ঞানের মূলতত্বগুলি আরত্ত করিয়া 


ভারতীয় সংস্কতমূলক প্রাকৃত (আধুনিক) ভাষাপুলি 


সম্বন্ধে সেই যকৱা তত্বের কতদূর প্রভাব ,ইহা নিন 
করা- ত তাহাদেরই কাদ। অতএব এবিষয়ে প্রকৃষ্ট 


শিক্ষালাভ না হইলে একটা বিষম ক্রটি থাকিয়া" যায় 


প্রকৃত ক্রারুরণের ও অলঙ্কারশান্ত্রের প্রসঙ্গে - যাহা -বক্ষিরঃছি 
এগ্রানও তাহাই - বলির, ছাত্রদিগের ভার লঘু করিতে 


হইলে বরং কাব্যনাটকের প্ররিয়াগ অল্নন্থল রুষাহলে _ 


চরিতে পারে, :কিন্তু এরূপ একটা নৃতন-ও অরঞ্াশিক্ষণীয় 
বিষয় ্থাছিগ্না ফেলিলে চলিবে 'না । 

এম্‌এ পরীক্ষা ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের, অশর কোনও 
পরীক্ষাতেই যংস্কৃত মাঁহিত্যের ইতিহাষ.পাঠনারর, -ব্যরহ্থ! 


নাই কিন্ত. সংস্কৃসাহিত্যের একটা মোটামুটিগোচছ 
. বিবরণ জানি বিএ অনার * পরীক্ষাও প্রয়োজনীয় 
দুবিজ্ডেনা হয় তবে Weber বা- Macdonell এর at ৃ 


বহুবিস্তৃত, বিএ অনাব্র পরীক্ষার দ্বিলে এরুটু বেশ ভারা 
ডাঁপি-হৃইবে॥ লঢামা919 এর ভারতব়ের, ইতিহাস 
8 ১.৩ 


৯.০ 


রা 


১ম সংখ্যা ।] 


যেমন সংক্ষেপে শক্ত সাহিত্যের হুল বিষয় দেওয়। _ 
আছে এরূপ বিবরণ এই শ্রেণীর ছাজদিগের পাঠা 
হইলেই সঙ্গত ব্যবস্থা হয়। অনেকের বিশ্বাস, এরূপ 
অল্নের মধ্যে একটা গকাও সাহিত্যের বিবরণ সাধিত 
হইলে, তাহ! ক্যাটলণের স্তায় শুনায়? কিন্তু ক্যাটলগ 
পাঠেও অনেক সময় ভ্ঞানলাভ হয়। সাধারণতঃ আমা- 
দের দেশের ছাত্রবর্গ সংস্কতসাহিত্যে প্রবেশ বরিয়াও 


. সমগ্র লহিতোর প্রকৃতি ও নিদান সম্বন্ধে যেস্ধণু অজ্ঞ 


তাহা বড়ই লজ্জা বিহয়। ‘কুম্মাপ্রলী’ বা 'মনোরিমান্র, 
নাম গুনিলে তাহাকে কাব্য মনে করেন, ‘শ্রতবোধ’ 
নাম শুনলে ছোনও বৈদিক গ্রন্থ মনে করেন, এরূপ 
স্কতবিন্ত গ্র্যাস্ুয়ট বোধ করি বিরল নহে। বিএ অনার 


পরীক্ষার্থীর পক্ষে এরূপ অজ্ঞতা কি উপহাসাস্পর নহে? 
এক্ষেত্রেও প্রয়োক্তন হইলে সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তকের , 


পরিমাণ কমাইয়া এইক্সপ একখানি পুস্তকের স্থান 'করা 
অবস্থকর্তববা। 
বিএ অনার পরীক্ষায় চতুর্থ প্রশ্নপত্রে বাকরণ, 


অলঙ্কার, ভাষাবিভ্রান ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, এই' | 
চারিটি বিষয়ের পরীক্ষা হইলে বোধ হয় অবিচপ্র হইবে 


না। প্রথম তিনথানি প্রশ্নপত্রে কাব্ানাটকের প্রশ্ন 
থাকিবে, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক খনিতেই 
ব্যাকরণ, অনুবাদ ও রচনার প্রশ্ন থাকিবে । এই পরীক্ষায় 
সংস্কৃত প্লাকরচনা ও প্রবন্ধরচনার' প্রবর্তন ব্রিলেও 
মন্দ হয় ন। দর্শন *ভৃতি জটিলতত্ব এম্‌এ, পরীক্ষারি 
নীচে কোনও পরীক্ষায় চাঁলাইবাব পক্ষপার্ত নহি, 
সেই জন্ত এই প্রসক্ধ উত্থাপন করিলাম না। 
.€উ) সাহিত্যের পাঠ্যপুস্তক ৷ 

এম্‌এ পরীক্ষা ভিন্ন অপর কোনও. উচ্চপরীক্ষায় 
আজকাল গন্ভসাহিত্য নির্দিষ্ট নাই। অন্তাত ভাষার 
তুলনায় ইহা কেমন কেমন দেখায় বটে। কিন্তু “মোটের 
উপর আগার বোধ হয় ইহা সঙ্গত ব্যবস্থা। কেননা 
এক কাঁদস্বরী ভিন্ন অন্ত সঞ্চল গগ্ভকাবাই বিকট হ্বীতিতে 
লিখিত, কাদস্বরীর ভাষাও খুব প্রাঞ্জল নহে। ফলতঃ 
'সংস্কতসাহিত্যে গহাকাব্য অপেক্ষা পত্তকাব্যই প্রা্জলতর, 
ইহা বোধ হয় সর্ববাদিসঙ্ত। -  -- 


| বিহবিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা. 


সি [] 


৫৪৯ 


< পি ৩৭ পি ৩ আসি কপি সি পি 


- সাহিত্যের পীঠাপুন্তক স্বরূপ . জু; অ, 
সাধারণতঃ রখুবংশের কোনও এক অংশ গঠিত হয়: 
অতি সঙ্গ ব্যবস্থা । হহার উপর কখনও টি 
খানিকটা, কখনও' কোনও গত্ভকাধ্যেয় কতক অং, 
কখনও.ব কয়েকখানি নাটকেয় কয়েক অন্ব, তত্যান্ট 
নানারপ ব্যবস্থা সময়ে সময়ে হইয়াছে । পূর্বেই বলিয়াছ 
এই পরীক্ষায় ব্যাকরণ, অন্থবাদ-ও রচনার জন্ত ত্ডিত্ত 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ব্যাকরণের ক্কাডিদত এখন 
পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করিতে হুইবে এবং এই* তিনটি 
বিষয়ের জঙ্ত একখানি স্বতন্ত্র প্রশ্নপত্রের বাবস্থা করিত 
হইবে অতএব সাহিতোর পন্টমাণ কিছু কমাই-ত 
হইবে । এক্ষেত্রে অধিক বাদবিচার ন| ক্ষরিয়া, সাহিভোর 
দ্বিতীয় পুস্তকখানি বর্জন করিতে হইবে, যলিদে হোধ য় 
কেহ আপত্তি করিবেন না। রখুব€শের প্রথম সান (বা 
আট) সর্গ (দিলীপ, রঘু, ও অজেন বৃ্াস্ত) অন্ঘা 
(নবম বা) দশম সর্গ হইতে পঞ্চদশ সর্গ-€ দশনথও রায়ের 
বৃত্তান্ত) পাঠ্যস্বরূপ নির্দিষ্ট হইলেই যথেষ্ট হইবে । 

বি এ পাশ পরীক্ষার অনেকরপ বদল সদদেম শর 
শেষে এইরূপ ব্যবস্থা দীড়াইয়াছে £-_কুমারসক্তব প্রবম 
কয়েক দর্গ ও মেঘদূত, এই. ছুইখানি শ্রব্য কাবা এবং 
শকুন্তলা ও রত্বাবলি এই ছুই খানি মৃশ্তকাবা।' এথাটৈও 
সাহিতোর পরিমাণ কিছু কমাইভে হইতে, নতুব! ব্যাকরণ 
রীতিমত পাঠ্যপুস্তক ব্রার এবং ব্যাকরণ, অন্তবাদ ও 
রচনার রীতিমত প্রশ্ন দেওয়ার ব্যবস্থা কর- কঠিন হইত্রে। 


তপ পি 


-শকুস্তলার উপর আর একখান মাটক 'পাঠের ভরত 


প্রয়োজ্জনীয়ত! দেখি না; বিশৈষভঃ' দে ভাবে. দাহিন্তাঃ 
পাঠের ব্যবস্থা-ইওয়া উচিত তাহাত অস্পসংখাৰ পুকুন্ই 
বিশেষ অভিনিবেশ পূর্বক পাঠ ক্ষরা আধশ্তক হইয্রে। 


- মেঘদূতের ‘অনুপম কবিত্ব সকলকেই নুগ্ধ করে, সশ্যেছ 
- নাই। ইহার অনুকরণে অনেক থণুবাকা লিখিত হইয়াছে, 


এবং -আজও-সেই অগ্কুকরণের ল্রাত বন্ধ হয় নাই? 
ইহাতেও- এই -ক্ষুন্্ কাবাথানির যোহিদীশক্তি বদকণ 


- বুঝিতে পাঁরা যায়। ঠিক্ক এইয়প একখানি. ফায্য াগত্রের 


আর কোনও সাহিত্যের ইতিহামে নাই! এ সফজ ফণাই 
যুক্তকে স্বীকার করি । =-পিন্ত হই যদে এফখা ও লি 


৫৫০ নু 


» ১৯ সিলা্ছিল পাত দস পাস ৪ পাত সপ অপি ও পল সি লী পা 


ধে/যাঁহা কিছু সুন্দর ও মধুর, তাহাই যে যুবক যুবতী 
দির -বিশ্ববিস্তালয়ের পরীক্ষায় স্থান পাওয়া উচিত 
“এরূপ. নহে: এই .খণ্ডকাব্যখানি পাঠ্যস্বরূপ নির্দিষ্ট 
না হইলেই তাল .হয়। অথবা বি এ. অনার পরীক্ষার 
বা এম্‌ এ:পরীক্ষায় নির্দিষ্ট হইলেও , অনেকটা সঙ্গত 
হয়, কেন- না. অতি' অন্পমংখ্যক ছাত্রই এ সকল উচ্চ 
পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত হয়। কুমারসম্ভবের, পূর্বার্ধ ও 
শকুস্তলা! এই হুইখানি পাঠ্যপুস্তক থাকিবে তবে 
ন্রিবচ্ছিগ্ন কালিদাসের কাব্যনাটকাদি পড়িলে ছাকরদিগের 
সত সাহিত্যের জ্ঞান কিছু একপেশে রকমের হয়। 
লালিত্য মাধুর্য, প্রভৃতি কাব্যগুণের সঙ্গে সঙ্গে গাসতী্যয 
ও খঁদার্য্য প্রভৃতির সমধিক. চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়। 
সেই জন্ত আমার বিবেচনায়, দেঘদূতের পরিবর্তে 
ভারবির গ্রথম' কয়েক 'সর্গ বি, এ, পাশ পরীক্ষায় দিয়া 
মেঘমূত নারে দিলে বেশ যুক্তিযুক্ত হুয়।, তবে তিন 


খানি পাঠ্যপুস্তক বোধ হয় একটু গুরুভার' হইয়া পড়িবে । ' 


অনার পরীক্ষায় . উত্তরচরিত যেরূপ আছে সেইরূপই 
" থারিবে'। -আবহ্মানকাল একই. পাঠ্যগ্রস্থ পড়াইয়া 
' অধ্যাপকষগঁপরের-বিরজি.জন্মিয়া যায়, এইরূপ একটা কথা 
শুনিয়াছি। স্নামরা ‘ভুক্তভোগী নহি, কাজেই ঠিক 
সুবিতে পারি না। তবে আমরা তো! এই জানি- যদি 
| আমরণ In Memoriam ব| Hamlet পড়িতে বা পড়াইতে 
হয়,'তাহাতেও তে| আমরা প্রতিবারই নূতন রস ও -নৃতন 
' সৌন্দর্য্যের "সন্ধান পাই, তাহা. চিরপুরাতন - হুইয়াও 
চিরনবীন ‘নিতুই নব? 44 thing of beauty is a joy 
2 for ever’, -বযদেব সুন্দরং বস্ত নিত্যাননদ প্রদং হি তৎ । 
২" *ধাহাদের সংস্কৃত সাহিত্যের উপর অন্থ্রাগের মাত্রা 
বিশেষ প্রবল; তাহার! হয়. তো. বপিবেন কাব্যনাটকের 
' পরিমাণ এরূপ হ্রাস কর! অতি গঠিত কার্য্য। কিন্ত 
" ভাহারা'মনে রাখিবেন. যে, "সংস্কৃত সন্বন্ধেই অন্তান্ত অবস্ত- 
শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ করিবার: অন্ত এই প্রস্তাব করা, 
হইল ৷ কাব্যনাটকও প্রকৃতরূপে বুঝিতে হইলে- পরিমাণে 
*ক্মান শ্রেয় । ‘গভীরতা বাড়াইতে হইলে বিস্তীতি-কমাইতে 
"হইবে ।- সমস্তকাব্যনাটক স্থাতরদিগকে পড়াইয়া দেওয়া 
*বিশ্ববিভীলয়ের "প্রকৃত উদ্দেঞ্ত নহে। মক বিষয়েই 
| রা জি 


প্রবাধী। -' 


[ ৪র্খ-ভাগ। 


= ৩ পিলপি পট লতি 


ছাত্রদিগের প্রবেশ ও অধিকার জন্মাইয়া ঘেওয়াই বিশ্ব 
বিদ্তালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্ব। এই অধিকার. জন্মিলে 


তাহার! ভবিস্তৎ জীবনে অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানের ও বিদ্থার | 


পরিমাণ বাড়াইতে পারিবে! 
(চ) এম্‌ এ পরীক্ষা, | 
এম্‌ এ পরীক্ষা সম্বন্ধে .কেবল একটি "কথা বক্তব্য 
'আছে। পুর্বে সংস্কৃতে এম্‌ এ পরীক্ষা কেবল একই 
প্রকারের ছিল। অর্থাৎ ইংরালীর বেলায় যেমন সাহিত্যের 
স্বতন্ত্র“ গণিতের স্বতন্ত্র, বিজ্ঞানের স্বতন্ত্র, দর্শনের "ত্র 


ইত্যাদিরূপ পরীক্ষা বরাবর প্রচলিত আছে, সংস্কতে সেরূপ 


ছিল ন!। অথচ সংস্কৃত ভাষায় কাব্যনাটক, পুরাণ, স্তি, 
দর্শন, বেদ প্রভৃতি নানাপ্রকৃতির প্রভূত পরিমাণ-সাহিত্য 
রহিয়াছে। এই সমস্ত বিষয় এক প্রকার এম্‌ এ পরীক্ষার. 


অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশ্ববিস্তালয় জ্ঞানের গভীরতার দিকে চা 


দৃষ্টি না রাখির! পল্পবপ্রা হিতার প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছিলেন। 


এই অসঙ্গতি দেখাইয়া আমি দশ বৎসর পূর্কো 0৫1০ 


University magazine’ 'নামক- পত্রিকায় এক. "প্রবন্ধ 


লিখিয়াছিলাম -এবং তাহা পুনমূ্রিত করিয়া, সিপ্িকেট , 
সভার-ও পাঠ্যপুন্তক-নির্ধবাচক সমিতির গোচরে. আনিয়া- ' 


ছিলাম । যাহাতে সংস্কতে -এম্‌ এ পরীক্ষায় যংস্কৃত সাহি- 
ত্যের কতক অংশের স্থূল জ্ঞান ও কোনও এক টি,অংশের 
সুন জ্ঞান'জন্মে, তদস্ুরূপ ব্যবাহ! করিবার প্রস্তাব করিয়া” 


ছিলাম।' ইহার তিন বৎসর পরে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’ ' 


নঠিক -এইরূপ প্রস্তাব বিশ্ববিস্তালয়ের নিকট উপস্থিত . 


করেন। তাহাদের প্রস্তাব পাঠ্যপুস্তক নির্বাচক সমিতি ও 


Faculty of Arts কর্তৃক আলোচিত হইয়াছিল। ইহার 


ফলে ১৯০* সাল হইতে সংস্কৃতে এম্‌ এ পরীক্ষার নানারপ 
শাখা প্রশাখা হইযাছে। তবে এ সম্বন্ধে এখনও একটু 
উন্নতি হইবার অবসর আছে।. ইংরাজীর বেলায় 
যেমন কেবল মাত্র কাব্য ও তদানুষন্িক বিষয় বাইয়া 
সাহিত্যে: এম্‌ এ পরীক্ষা প্রচলিত আছে, সেইরূপ 
'সংস্কৃতের বেলায়ও. কাব্য এরং তদান্যঙ্গিক-ব্যাকরণশান্র 
অলঙ্কারশাহ্ন ছন্বশান্তর, ভাষাঁবিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস লইয়। "সাহিত্যের একটি স্বতন্ত্র এম্‌ এ 
পরীক্ষ! প্রবর্তিত হওয়া উচিত ।-- এরুপ পরীক্ষা অন্তান্ত 
be) 


ডঃ 


১০ম সংখ্যা । ! 


“বিষয়ের পরীক্ষা অপেক্ষা ইন স্বাহারা এক : 


আপত্তি করেন, উঁ'হাদিগকে ইংরাজী সাহিত্যের এম্‌ এ 
পরীক্ষার নজীর দেখাইয়া নিরম্ত করা যায় না কি? 
আধুনিক প্রণালীতে সাহিত্যের রসাম্বাদ করিতে শ্রয়াসী ' 
হইলে বুঝা যায় সহিত্যকে লোকে যতটা হাল্কা জনিস 
মনে কবে, ইহ বাস্তবিক তত হাল্কা নহে। এরূপ 
পরীক্ষায় ভাষাভক্ষের উপর বিশেষ জোর দিতে হইবে ও 
বৈদিক, লৌকিক উভয় প্রকারের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত 
(ও পালী ) ভাবার তত্ববিচার করিতে হইবে। এই ধরণে 
শিক্ষিত কৃতী ছাত্ডগণ ভবিষ্যৎ জীবনে মাড়ভাষার 
ভাষাতত্ব বিচারে পারগ হইবেন ও সেই পথ অবন্বন 
করিবেন এই আশাই .আমার এই প্রকার ওসভাবের 
কৈফিয়ত ৷ 
(ছ) সাহিত্যের ব্যাখ্যা প্রণালী । 
, - সাহিত্যের ব্রেক ব্যাখ্যা প্রণালী বিশ্ববিস্তালবে প্রচলিত 
আছে তাহ! নিতাস্ত দোষাশ্রিত। স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে, প্রাচীনকালে সাহিত্যের বিশেষ গৌরব ছিল না। 
ব্যাকরণ প্রথম :শক্ষণীয় বস্ত ছিল, এবং দর্পন না স্থতি, 
পুরাণ বা শ্রুতি উচ্চশিক্ষার চরম লক্ষ্য বস্ত ছিল। এই 
সকল দুরূহ তত্ব প্রণিধান করিবার ক্ষমতা জন্মাইয় দিবার 
জন্ত, এবং ব্যান্রণে ভালরূপ বুৎপত্তি জন্মাইয় দিবার 
অন্ত, উভয়ের- মধ্যগত সোপানম্বরূপ. সাহিত্য পাঠনার 
ব্যবস্থা ছিল। আধুনিক ফুরোপীয় শিক্ষা-পন্ধতিতে 
"'. সাহিত্য যেমন ইতিহাস বা দর্শন অপেক্ষা কোনও প্রকারে 
নূন বলির বিবেচিত হয় না, তখনকার কালে আমাদের 
' দেশে সাহিত্যের সেরূপ উচ্চস্থান ছিল না। ইহা মুখ্যকল্প 
ন! হইয্না গৌশকল্প স্বরূপ অধীত ও অধ্যাপিত হইত ; 
সাহিত্যপাঠেই উচ্চশিক্ষা পর্যবসিত হইত না কাজেই 
ব্যাখ্যাদি সেই ,ছাবেই করা হইভ, মন্্ার্থজ্বন এবং 
ব্যাকরণ .ও ভশক্কারের জ্ঞান হইলেই যথেষ্ট বিবেচিত 
হইত | প্রাচীর! সাহিত্য হইতে ইহার অধিক আদায় 
করিবার প্রত্যাশা করিতেন না! কিন্ত এখন আমরা 
আধুনিক যুর্যেপীয় প্রণাপীর প্রভাবে বুখ্িযাছি, যে, 
সাহিত্য হইতে .ইহারও. অধিক. কিছু প্রাপ্য লাছে। 
কারোর সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ দার্শনিকতত্ব অশেক্ষা কম 
| ad রত wo 


না 


বিশ্ববিদ্ধালয়ে সংস্কৃত শিক্ষা । 


৫৫ 
কা সি শী পতি পাগ ৯ তব ১ পক 


ূল্যবান্‌ নহে; সাহিত্য ই বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্ত 
হইতে রচয়িতার সমসামক্সিক অচার» -সত্যতা, মান 
প্রকৃতি প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব তত্ব আাধিস্রত হইতে পানে, 
তাহা প্রতিহাসিক তত্ব অপেক্ষা: কম -মুল্যবান্‌ নভে। 
এইভাবে সাহিত্যপাঠের প্রবর্তন জাবন্তক। কিন্তু 
অধ্যাপক মহাশয়গণ ‘মল্লিনাথী শ্যাধ্যা”র উপর যত 
জোর দেন, ততটা দিলে এ উদ্লশ্ত কোনও প্রকার 
সিদ্ধ হইতে পারে না। তাহাদের প্রণালী দেখিলে বেধ ' 
হয় যে, দর্শন শান্ত সুত্র ও তাহার বৃত্তি এত্ভুভল্তে 
যেমন কোনটিকেই "ছানার যে নাই, উভয়ই সন 
প্রামাণিক, কাব্য ও তথ্বিদ়ক ‘মল্লিনাথী টীকা” এতমুভযের 
মধ্যেও ঠিক সেইরূপ অবিচ্ছিন্ন মনবন্ধ ; দর্শনশান্ত্ে বৃ্ির 
টিগ্পনীর স্কার, ইহারাও “মল্লিনাৎী- টাবা'র উপর টিক্লী 
করিতে পারেন, কিন্ত সুন টাকার কোনও অংশ ছাড়ি-্ত 
প্রস্তুত নহেন। .. -- পপ 
Mec WE এই ' নলিনী? 
খ্যা’ বস্তুটার স্বরূপ কি? “‘যল্লিনাণী ব্যাখ্যা” বলিলে 
bs " মল্লিনাথক্ৃত রঘুবংশাদির টাকা. ও তৎস্ৃশ 
গ্রাচীন টীকাকারক্ৃত অন্তান্ত কাব্যের টীকা গ্বুঝিব। এই 
টাকায় সাধারণতঃ ব্যাথ্যা পদপরিবর্তভব :1১02101536) 
বৈ আর কিছুই =হে। ভাহার -পোঁষকতার সন্ত 


»ব্যাধ্যাকার-স্থানে স্থণনে : নানারূপ কোষগ্রন্থ - হইতে 


(55707)17) সমার্থবোধক- শকের- অববা (homonyn) 


 নানার্থবোধর শব্দের নানার্থের লম্ব ফর্দ দিয়াছেন। 


ইহার উপর ব্যাকরণের নানারূপ হুত্র- উদ্ধার করা আছ, 
।ব্যাকরণঘটিত সমস্তার »মংক্ষেপে সমাধান.করা আছ? 
আর ক্ষচিৎ গ্লোকের. ভাবার্থ ৰা কোনও “একটি, পদের 
সার্থকতা, -পৌরাণিকী... কথা ' (21090), প্রসঙ্গ নি-দিশ 
(০০752) আছে । তাহাও, এত সংক্ষিপ্ত যে অধিক্যঃল 
কালেজী ছাত্রদিগের পক্ষে তাহা হেঁয়াশীর স্তায় ছর্কেষ্য ও 
এই. অন্ত আবার. আধুনিক .কালেকী সংস্করণগ্ুশিতে 
তন্তংস্থঘ অপেক্ষাকত,.নরল ভাষায় পরিফুট ক্র হইয়াছ। 
ইহা ছাড়? অলঙ্কার ও; ছন্দের পরিচয়, '-দেওয়া কাছে, 
তবে. ষে 'গুলিতো আমদের বিশ্বন্নিক্ালয়ের এল-কার 


-বাছিরে ॥ স্থানে স্থানে-পাঠত্বরুবিবেকও আছে। :-..: 


নি . 


তাহা পূৰ্বে রলিয়াছি। সেই উদ্দেস্তের পক্ষে হয়তো 
এইরূপ ব্যাখ্যা. যথেষ্ট ছিল। তাই -মল্লিনাথ ‘সৰ্ক্ং 
ব্যাখ্যায়তে ময়া’ প্রভৃতি বলিয়া নিজেকে. ' খুব 
বাড়ীইয়াছেন। ' এইকপ ব্যাখ্যার উপকারিতার. কথা 
বিচার করিতে গেলে তাৎকালিক অবস্থা মনে করিতে 
“হইতবে। প্ৰথমতঃ; তৎকালে সংস্কৃত ভারতবর্ষের বিভিন্ন 


প্রবাসী। - 
_ প্রা্ীলকালে কি উদ্দন্তে সাহিত্য পাঠনা হইত" 1 


পঁদশের £এবং হয়ত কোনও কোনও বাহিরের দেশের ৪) - 


শিক্ষিত সনাজের ভাষা ছিল. কাজেই সকল প্রদেশের 
বর্শাক্ষত সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিতে গেলে 
সংস্কতের বাখ্যা! সংস্কতেই দেওয়া ্বতঃসিন্ধ। যুরোপেও 
মধ্যযুগে দেখিতে পরি, লাটিন শিক্ষিত সমাজের ভাব 
আদনান 'প্রদানেয়" ভাষা ছিল, তাই প্রাচীন ল্যাটিন 


সাঁহিত্যারির্ উপর .টাকা টাগ্পনী এই ভাষাতেই লিখিত, 


হইতি। -“ইই! ছাড়া হিক্রু ভাষায় লিখিত ধর্গ্রস্থের 
-১বং-নশ্রীক ভাষায় লিখিত ধর্মগ্রন্থ ও অপরাপর 
গ্রন্থের ব্যাধ্যাদি এবং নানারূপ €মীলিকতৰ ল্যাটিনে 
.রচিতু হইত। কিন্ত আধুনিক ফুরোপে ল্যাটিন আর. 
সেরূপ, ঠাই আঁদান প্রদানের ভাষ! বলিয়া বিবেচিত 


হর না) আধুনিক ভাষা (ইংরাজী, ফরাসী, জার্শ্মান্‌ )। 


-তাঁহার. স্থান অধিকার করিয়াছে। এই পরিবর্তনে- 
সুবিধাও আছে, স্থুবিধাও আছে। যাহা হউক, 
ইহার এখন চলিয়াছে। .সেইন্সপ ভারতবর্ষেও ইংরাঁজী 


শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী (বা মাতৃভাষা) ক্রমেই; 


ভাব আদান প্রধীনের ভাষা হইয়া দীড়াইতেছে। ইহার 
সুবিধাও থাকিতে পারে, অন্বিধাও থাকিতে পারে; 
“কিন্ত .সে বিচারে ফল নাই) এইরূপই দীড়াইতেছে ও 
দাড়াইবে। - সংস্কৃত প্রাচীন ও মৃতভাষা, তাহার সহিত- 
আমাদের- ব্যবধান দিন :দিন অধিক হইয়া পড়িতেছে। 


'এ অবস্থায় 'সংস্কতের ব্যখ্যা সংস্কৃতি হওয়া নিতান্ত - 


অস্বাভাব্কি ঠেকে ।' এই' 'জন্তুই আধুনিক. "যুরোগপীয় 
পিক্ষাপ্রণালীর দোহাই দিদা বলিয়াছি ও বলিতেছি যে, 
প্রাচীন মৃত ভাষার ব্যাখ্যা মাতৃভাষায় বা* ইংরান্সীতে 
(কেন না সেটা আমাদের বেশশঅত্যন্ হইয়া পড়িতেছে ) 
হওয়াই বিধেয়।- দ্বিতীরতঃ,. তখনকার দিদে মুদ্রোষন্র- 


a: 


| ৪র্থ ভাগ। 


ছিলি না, কাজেই ছাত্রগণ ও অধ্যাপকগণ যথেষ্টসংখ্যক 
গ্রন্থ পাইতেন না। এ অবস্থায় তাহারা ইচ্ছা করিণেই 
যে অভিধান বা ব্যাকরণ খুলিয়া সন্দেহ মিটাইরা লইবেন 
তাহার উপায় ছল না। কাজেই প্রতোক শ্লোকের 
সঙ্গে সঙ্গেই: তৃৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অভিধানের ও ব্যাকরণের 


সুত্র উদ্ধার করিয়া দেওয়া, নিতাস্ত প্রয়োজনীয় ছিল। . 
কিন্ত 'এখন আর সে দিন নাই, মুদ্রাযস্তের কৃপায় ও. 


আধুনিক যুয়োগীয় প্রণালীর প্রভাবে প্রত্যেক ছাত্রই 
অভিধান-ও ব্যাকরণ ব্যবহার করিতে পারে। আধুনিক 


অভিধানগুলির্ততও শব্দ- -সম্িবেশ- প্রণালী খুব স্থবিধাদ্নক |. 


এরূপ সুবিধা "সত্বেও ‘মল্লিনাথী ব্যাখ্যা” হইতে প্রতিবাক্য 


ও অভিধানে শব্ধমাল! বা অর্থমালা - মুখস্থ করিবার 
প্রতোক পদের 


সেরূপ প্রয়োজন আছে কি? 
প্রতিবাকা না জানিয়া যেটা হর তাহারই সহজ 
গ্রতিবাক্য দ্বারা অর্থগ্রহই কি যথেষ্ট নহে? সংস্কতের 
ব্যাখ্যা সংস্কতে দিতে হইলে এরূপ প্রতিবাক্যের ব্যবহার 
অপরিহার্য সন্দেহ নাই, কিন্তু বদি.সে প্রথা রহিত করা 


হয়, তাহা হৃইফে ‘মল্লিনাথী "ব্যাখ্যার এ সকল অংশ 


পরিহার করিয়া অনায়াসে গ্রস্থকলেবর লছু করা যায়। 


ব্যাকরণের যখন স্বতন্ত্র পাঠ্যপুস্তকের' ব্যবস্থা -হুইবে, , 


তখন ব্যাকরণঘটিত টীকাগুলিরও তাদৃশ প্রয়োজন নাই । 
এইগুলি ছাঁটিয়া ফেলিলে ‘মল্লিনাথী ব্যাখ্যা”র আর কতটুকু 
অবশিষ্ট থাকে, তাহা! কেহ ভাবিয়! দেখিয়াছেন কি? - 

= তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ‘সল্লিনাথী ব্যাখ্যা” 
অভিধান ও ব্যাকবণ এই ছুই মুল উপাদানে প্রস্তুত এবং 
প্রতিবাক্যই ,তাহাঁর প্রাণ । অধ্যাপক মহাশয়েরাও এই 


আদর্শে অধ্যাপনা করেন, পরীক্ষক মহাশয়েরাও এই 


'আদর্শে (Exblain in 12% form) প্রশ্ন নির্বাচন করেন। 
ইহার ফলে ক্রমেই ছাত্রগণের মনে একটা সংস্কার বদ্ধমূল 
হইতেছে যে, সংস্কৃত কাব্যগুলি ব্যাকরণ অভিধানের এক. 
একটি যাঁদুঘর ( u5৪Um৷ ), তাহাতে বহুবিধ পদকদঘ্বক 
ব্যাকরণ ও অভিধানের সুত্রগুলির উদ্দাহরণ স্বরূপ জড় করা 
আছে। :ভট্টিকাব্য সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে তাহাঁতে 
তাঁহাদের, এই সংস্কার আরও দ্ৃচীভূত হয় "আমরা 
' যখন গুরুমশায়ের পাঠশালে পড়িতাম,' তখন ভাবিতাম 
৬০ 


চু 
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যে আমাদের শান্তিবিধাণনর জন্তই ভগবান্‌ কাশেরাকফির) 
ও বাঁবলার ( কাঁটার) স্থষ্টি করিয়াছেন। কলে জর 
ছাত্রগণও সেইকপ ননে করেন তাহাদের শাস্তিবিণানের 
জন্তই মহাঁকবিগণ কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল 
ব্যাকরণের তত্ব ষে মৃণালে কণ্টকের, স্তাঁয় ne১e35aাy 
vi! ইহা তাহারা বুঝিতে পারেন না। মল্লিনাধ আমা- 
দিগকে আশ্বাস দিয়াছেন £_ভারতী কাল্দাসস্ত 
দু্ব্াখ্যাবিষমূচ্ছিত! । এষা সন্জীবনী টীকা তামথেজ্জীব- 
কিষ্যতি | কিন্তু তিনিও ব্যাখ্যায় 'ব্যাকরণের হলাহল 
ঢালিতে ক্র করেন নাই। তাহার উপর "বার 
আধুনিক কলেজী সংস্করণের সম্কলয়িতারা আরও খুব 
এক হাত. লইয়াছেন। 
দেওয়া হয় তাহাতে এরূপ ব্যাখ্যাপুস্তক প্রণয় অসঙ্গত 
নহে, ইহা স্বীকার করি। যতদিন ব্যাকরণের স্বতন্ত্র পুস্তক 
পাঠ্যন্বরূপ নিদ্দিষ্ট না হইবে, তত দিন এসকল পুস্তকের 
প্রচলন বন্ধ করা অসম্ভব। এই শ্রেণীর একখানি পুস্তকে 
রঘুবংশের প্রথম শ্লোক- অবলম্বনে নাতিবৃচৎ অক্ষরে 
যোলপেনী একফর্ম্মাব্যাপী টীকাটাপ্লনী, দেখিয়াছি । 
শ্লোকটিতে যতগুলি শব্ষ ও ধাতু আছে তাহাদেন রূপ 
, এবং অন্তান্ত যাবতীয় ব্যাকরণঘটিত প্রশ্নের তন্ন তন্ন 
করিয়া বিচাব আছে। 
পাণ্ডিত্য গ্রকর্ষে চমৎকৃত হইবেন, কিন্তু এইভাবে 
পুস্তকখানির অযথা কলেবববৃদ্ধি না করিয়া প্রত্যেক 
ক্রেতাতে এক একখানি গণদর্পণ বা ধাতৃবপাদর্শ ও এক 
এক খানি সংক্ষিপ্তসার বাকরণ'উপহার দ্রিল কি 
খর্চা ও পরিশ্রম কম হইত না? 

“মল্লিনাথী বাখ্যা”র অবশঃকীর্ভন আমার অভিগ্রেত 
নহে। কোনও কোনও কালেজী সংস্করণের নহ্ুলয়িতা 
মল্লিনাথধী ব্যাখ7া'র ভ্রম গ্রমাদ দেখাইয়া তাহান স্থলে 
স্বকৃত' বাখ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এরূপ 
. দেখিয়াছি ।. “দল্লিনাথী ব্যাথা”য় ভ্রম প্রমাদ আছে, 
এতদূর বলিবাব হাহদ- ও "সামর্থ্য আমার নাই | তবে 
তাহাভে,যে যথেষ্ট ক্রটি 01711580075) আছে, ইহা বোধ 
হয় অধ্যাপক মংাশয়গণের অগোচর নাই | 'মল্লনাণী 
ব্যাখ্যা" যে নকল অঙ্গের .টীকা থাকে, তাহাতেও ক্রটি 

সঙ্গ 


বিশ্ববিনীলয়ে সংস্কৃত শিক্ষা | 


বিশ্ববিদ্তালয়ে যে ভাহে প্রশ্ন 


পাঠকগণ অবশ্য ব্যাধায়কেব 


৫৫৩ 


লক্ষিত হয়। একটা টান, দিই রঘুবংশের ত্ী: 
সর্গে ‘অতোহয়মশ্বঃ কপিলানুকারিশা পিতুস্তনীয়ন্ত ময় 
পহারিতঃ’ ও ব্রয়োদশসর্গে গুরোধিষ্ক্ষোঃ কপিলেন মেধ 
রসাতলং সংক্রমিতে তুরঙ্গে” এই দুইটি স্থলে কপিল মুনি 
সগর রাজার অশ্বমেধের অশ্ব চুরি করিয়াছিলেন, 
কালিদাস এইরূপ বলিতেছেন । কিন্তু লচরাচর গোলে 
রামায়ণে সগর রাজার ষে বৃত্বাস্ত জানে ডাহা "ইলে 
সেবারেও ইন্দ্রই অশ্ব চুরি করিয়াছিলেন ও কপিলেত্ 
অভ্ঞাতসারে তাহার নিকট বঁধিষ্বা রাখিয়াছ্ছিগেন 
ইহাই জানে। অতএব কালিদাস কোন্‌ পুরাণে বানায় 
বিরোধী এই ব্যাপারটি পাইলেন তাহা! জানিতে সকলেরই 
কৌতুহল হয়, যতক্ষণ তাহা না জাল! যায় ততক্ষণ পৰ্য্যস্ত 
শ্লোক ছইটির প্রকৃতরূপ ব্যাখ্যা হইল-ন1 বল! যাইন্তে 
পারে। তৃতীয় সর্গে ‘মাল্লনাথী ব্যাখ্যা” খুজিয়! দেখুন, 
এ: বিষয়ে কোনও সন্ধান পাইবেন না। আর ত্রক্সাশ 
সর্গে ‘মল্লিনাথ তুরঙ্গহারী শতক্রহু? ইত্যাদি বল্লি 
রামারণের মতই রাখিয়া দিয়াছেন | কালিদাস যে স্ত 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কতক! অভোগ বিষ্ণু পুরাণ 
আছে, কালিদাসের কবিপ্রতিভা৷ গ্রস্থত নহে ” * 

ইহা ছাড়া কাব্যসৌন্দৰ্য্য সন্ধে “ললিনাখী ব্যাখা? 
হইতে সকল ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায় ন এ 
'পুরাণপক্জাপগমাদনস্তরং লতেব -সন্স্ধমনোজ্ঞ গল্লহ,” 
এথানে উপমার সার্থকতা ও ইংরাজী কবি টেন- 
সন বা ওয়াডসওয়ার্থের স্তর কাল্দাসের বহির্জাং 
সম্বন্ধে সুস্স্দ্বাট ( accurate observat on of netur-) 
সম্বন্ধে মল্লিনাথ কিছুই বলেন নই । হাইকোর্টের ভূত- 
পূর্ব বিচারপতি স্বনামধন্ত “স্তব গুরুদাস বন্দ্যোপাধায় 
মহাশয়-তাহার ‘Thoughts on Ecucation’ নামক গ্রাস 
একস্থলে রঘুবংশের দ্বিতীয় রি হইত নিয্ললিধিত (বাটি 
উদ্ধার করিয়া__ 

পুরাস্কুভী ব্ম'নি পাথিব্ন প্রত্যুদ্াত, গ্লাহিমধন্দপত্থা! ৷ 

তদওযচর স। বিরাজ ধেমুঃ দিনক্ষপাষন্যগতেন সন্ধা! | 

প্রতাপান্বিত নৃপতির সহিত 'প্রচণ্ড দিঝাভানোর, 
মধুরাকৃতি রাজ্ঞীর সহিত দ্িপ্ধতী রাত্রির এবং পাটলর্ণ। 
গবীর সহিত- ধুসরাভা “সন্ধ্যার সৌসাছন্ত নুঝটঃ়া 
উপমার সার্ঘকত! দেখাইরাহেন। তাহার র্ক্সা 
ঙ 


রঃ 


(পড়িয়া বড় আশা করিয়া: মিনা ব্যাথা” খুলিলাম, 
কিন্তু দেখিলাম মল্লিনাথ ' কেবল গোটাকতক প্রতিবাক্য 
দিয়াছেন (তাও “ক্ষপা” শব্ব উপলক্ষ্যে অভিধান খোলেন 
নাই )-এবং “পার্থিব শব্দের ব্ুৎপৃত্তি দিয়াছেন ও “ধর্ম 

খত্ধীতে”' অশ্বধাসাদিবং সমাস হইয়াছে এই কথা 
বলিয়াছেন:। -উপম! পরিস্ফুট করিবার বিন্দুমাও চেষ্টা 
করেন নাই। -উপম!. .কালিদাসস্য' এই প্রবাদবাক্য 
অধ্যাপক মহাশয়দিগের মুখে কতশতবার শুনিয়াছি। 
“যমন কালিদাস; তেমনই মল্লিনাথ’ 'এই প্রবাদবাঁক্যটাও 
ভাষারথার“ষলিত আছে। কিন্তু কালিদাসের উপমা 
অন্বন্ধে এইরূপ উপেক্ষা কি মল্লিনাথের উপযুক্ত হইয়াছে ? 
= ঝ্বঘুবংশের প্রথম প্লোকটি জইয়।-.মল্লিনাথ প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্য “দেখাইয়াছেন। . এটা কাব্যের প্রথম শ্লোক, 
কাযেই খুধ্যুনে টীকাকার বিশেষ প্রষত্ব সহকারে টীকা 
করিয়াছেন ব্যাকরণের" সুত্র “ও ' অভিধান ছাড়িয়া 
দিলে ক্লোকটিতে কয়েকটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 
প্রথম; বাকা ও অর্থের' নিত্যসন্বদ্ধ ; মল্লিনাখ এ স্থলে 
মীগ্যাংসকগুণের মত তুলিয়াছেন ) আধুনিক ভাষাতত্বেও 
ইহা একটি -প্রধানতত্ব | মেদিকৃ' হইতে আলোচনা 
'করিবার অবসর' আছে “দ্বিতীয়, হরগোরী মূর্তি। এই 
" মিলিতমূৰ্তি সম্বন্ধে শান্তীয় বচন উদ্ধার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। 
কবি কেন-'ব্রগৌরীর বন্দনা করিলেন, অন্ত দেবদেবীর 
করিলে না, তৎলম্বন্ধে মল্লিনাথ গৌরী শব্দের দেবতা ও 
হর'অর্থের'দেবতা' এই মর্মে একটি শাস্ত্রীয় বচন' উদ্ধার 
করিয়াছেন । -কিন্ত এক্থুলৈ উভয়ের মিলিত মুর্তি কবির 
* বিশেষ 'লক্ষ্য'ছিল,: তাহা পরে বলিতেছি।”- তৃতীয়, 


“উপমা! 'কালিদাসম্তঃ এই প্রবাদবাক্যের ইহা" অপেক্ষা . 


'সুন্দর "উদ্বাহরণ' ‘আছে: কি না ..সন্দেহ ; এরূপ সার্থক 


“উপমা ফালিদাসের - রচনাতেও অতি 'অল্পই- আছে।' 
বাক্য.ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ ও হরগৌরীর মিলিত মূর্তি 


এতছ্ভয়ের . সৌসাদৃন্ত . সুস্পষ্ট । বাণভট্টতনয় স্বরচিত 
কাদশ্বরীর উত্বরভাগের' সহিত পিতৃরচিত, কাদস্বরীর 
পূর্বভাগের' যাহাতে” বেমালুম যোড় পাগে ' এই উদ্দেতে 
ঠিক 'কলালিদাসের. ধরেই, ধরা নি শরণাপন্ন 
হইয়াছেনন: ০ রর 


প্রবাসী । 


er os A পদ পাট চি 


ড়: 


[ ৪ৰ্থ ভাগ । : 


দেহ ঘটনারচিত এয়ার নেক বঝোরহূপ শ্দিতনম্িতেদূ। ' . 
‘বন্দে সুদুর্ঘট কথাপনিশেষসিদ্ধ্যৈ সুষ্টে গর গ্িরিন্তাপরমেশ্বরৌ তৌ] 


চতুর্থ, কালিদাসের রঘুবংশ ও অন্তান্ত কাব্যনাটক 
পাশাপাশি রাধিয়া বিচার করিলে কালিদাস্রে যুগে শৈব- 
র্শের কিরূপ প্রভাব ছিল, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। 
ইহা একটা গবেষণার বিষয়। প্রথম শ্লোক অবলম্বনে 
সংক্ষেপে আধুনিক প্রণালীর আলোচনা করিলীম। 

.আর' কত উদাহরণ দিব? মাসিক পত্রিকা এরূপ 
অসংখ্য উদ্নাহরণের, স্থল''নহে। - আমি' কালিদাসের 
কবিত্ব সমালোচনা করিতে বসি. নাই; সে যোগ্যতা - 
আমার অপেক্ষা সংশ্কু তভাষার অধ্যাপক মহাশয়দিগের 
যথেষ্ট আছে। আমি কেবল দ্েখাইতে, চাহি, অধুনিক 
প্রণালীতে কাব্যসৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে ও কাব্যাদি 
অবলম্বনে প্রত্বতত্ব সমাজত প্রভৃতির আলো5না করিতে : 
হইলে. ‘মল্লিনাথী ব্যাধ্যা, লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে 
চলিবে না।. “মল্লিনাধী ব্যাখ্যার যেখানে শিক্ষণীয় ব্যিয়ন 
আছে,. তাহার প্রতি ছাত্রবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ 
করিতে হইবে/কিন্ত, সমগ্র টাকা অর্থাৎ প্রতিবাক্য এবং 
অভিধান ও ব্যাকরণের সুত্ ইত্যাদির জন্ত তাহাদিগকে 
“ল্লিনাথী টাকা” কণ্ঠস্থ'রা হাগেত ক্রাইবার .কোনও 
প্রয়োজন নাই। | 

ছাত্বর্গ নূল্লিনাথী টাকা; লইয়া বেশী নাড়াচাড়া না 
করিলেই যে চর্চার অভাবে উহা এদেশ হইতে .লোঁপ 
পাইবে, এরূপ, আশঙ্কা অমূলক | যে সকল কাব্যনাটক - 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় নির্দিষ্ট হয় না সে গুলির প্রাচীন - 
টীকা-কি লোপ পাইয়াছে? 

ছাত্রদ্বিগের স্বন্ধ হইতো এই গুরুভার নামাইয়া তাহার 
স্থলে আধুনিক ধরণের কাব্যসমালোচনা প্রত্বতত্ব 
প্রভৃতির দিকে ভাহাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়! 
সংস্কৃত সাহিতোর প্রতি তরদ্ধাততক্তির উদ্লেক করা. উপযুক্ত 
অধ্যাপকগণের ও প্রকৃত বিশ্ববিস্তালয়ের ০5৮৫ 
নহে কি? রি 5. 
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ও las a bo টা 


উরস 


৬ সর্দার উম্াচরণ : মুখোপাধ্যার। 
. [ধোলপুরে এখন চারি ঘব বাঙ্গালী বাস করেন। ইহাদের 

মধ্যে একজন তহখীলদারের পদ্ারড। উমাঁচরণ বাবুর সময়ে 
" আবারও অনেক বাঙ্গালী কাঁয্যোপলক্ষে এখানে বাস করিক্েন-; 


"তখন বাঙালীর প্রভাব এ প্রতিপত্তি ছিল, ইদানীং কিছুই নাই 


বজিলেও অতুকতি-হুয় না|] ' 

পশ্চিম প্রবাসী অন্কপ্রতিষ্ঠ বাঞ্ষালীদিপের মধ্যে ইনি. 
অন্ততম।- ১৮৪৯ খৃঃ ২৭:শ জানুয়ারী বারাণসীস্থ বিশর 
“পোখরা নামক স্থানে ইহার জন্ম হয়; বশ্পোহরের 
অন্তর্গত কুলীন ব্রাহ্মণের প্রসিদ্ধ বাসস্থান জঙ্গলবাখাল 
গ্রামে ইহাদের পৈত্রিক বাস ছিল। উমাচরণের পিতা 
ঘেবনাথও কুলিয়া-মেলের -' নৈকুষ্য কুলীন ছিলেন। 
শিশুর ছয় মাসকাল বয়নে তিনি স্তালকের সহিত ভল্হ 
" করিয়া গৃহ্ভ্যাগ করেন, সুতরাং -উমাচরণ মাকক্ষুদহ 
গ্রামে মাভামহাশ্রয়েই প্রতিপালিত হন। কয়েক কংসর 


“মাকড়দহে অবস্থানান্তর উমাচরণ কাশীতে মাতামহের - 


তত্বাবধানে বাস করতে লাগিলেন ) তাহার দ্বই মাতুল 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে কর্ম করিতেন, অবস্থা সঙ্ছল না 


" হইলেও নিতান্ত মন্দ ছল না। উমাচরণ দশ বৎসর. . হুইল ব 
" আইনের শ্রেণীতে উপস্থিত থাকিতেন এবং গ্ঁহে ইতিহাস, 


বয়সে জয়নারায়ণ-কলেজে প্রবেশ করিলেন । বৎসন্না ধক- 
কাল অধান্নন করিয়া! তথা হইতে পিতার অনুসস্থানার্থ 
মাঁকড়দহে পুনরাগঘন ক্রেন) তখন রেল হয় নাই, 
কাণী হইতে কলিকাতায় পৌছিতে ২৭ দিন নেঁকাবাস 


করিতে হইত। যাহা হউক, বিশেষ যত্বেও উমাচরণ ' 


পিতার কোনও উদ্দেশ করিতে সমর্থ হইলেন না. 
পিতার অনুসন্ধান উপলক্ষে উমাচরণ ও তদ্বীয় জননীকে 
কয়েকমাস মাকড়দহে বাস করিতে হইয়াছিল,--এখানে 


অবশ্ত বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইত। উমাচত্রণ স্বয়ং 


সাহার মাতার গৃহকা্শে সাহায্য করিতেন, বাসনমাজা 


সত জলতোলান্ন পুত্র মাতার বিশেষ সহায়তা করিত, 


কয়েক মাসের মধোই জননীর কঠিন পীড়া হওয়ায় 

তিনি কাশীক্ছে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি 

মাকড়দতে অবস্থানকালে *কাপ্তেন রিচার্ডসনের জনৈক 
ছাত্রের স্থাপিত বিস্তালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ৯ 

কাণীতে প্রতাবৃত্ব হইয়! ১৮৬১ সালে কুইন্স কলেজে 

ওস্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং ছাত্র ও শিক্ষ রূপে. 

ন a. 


৮ সর্দার উম চরণ মুখোপাধ্যায় । . 


পরান চতুর্দশ বৎসর এই বিখ্যাত 1 বিদ্ধালয়ের সহিত 
"সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, সমস্ত 


৫৫৫ 


রাজি ধরিয়া “12005 general 20053” নামক 
পুস্তকের- পাঠগুলির উর্দ, অর্থ অভ্যাস করিতেন, আর 
প্রাতঃকালে তুলিয়া যাইতেন। যাহা হউক, স্বীয় 
'অধাবসায়ে তিনি অল্পকাল মধ্যে সমস্ত বিস্ন অতিক্রম 
করিতে সমর্থ হইলেন এবং এপ্টেক্ল ও এফ. এ, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া কয়েকটা বৃত্তিও আদার করিবেন । _ বিধ্যাত 
কবি ওর়ার্ডস্ও়ার্থের পৌত্র লেগ্টেনপ্ট ওয়ার্ডস্ওযার্থের 


অধীনে ইহারা শিক্ষালাভ' করিতেন,--ইনি অত্যন্ত 
ভদ্রলোক ছিলেন। তবে কিছু 'তোৎ্ল'। উমাচরণ 


১৮৬৯ খৃঃ বি, এ, পড়িতে" পড়িতে কুইন্স কলেজই 


" শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৭০ সালে বি, এ, পরী কায় 
ভতী্ণ হইয়| টরুর 0০৫০)বৃত্তি লাভ করেন এবং 


পর বৎসর ইংরাজী সাহিত্যে সন্মান (৮টি) সহ 
এম, এ, উপাধি লাভ-করিলেন। 

এম্‌,এ,পাশ করিবার পরেও' মাসিক €., টাকা বেতনে 
কুইন্ন কলেজেই শিক্ষকতা করিতে লাঁগিজ্নে। সঙ্গে সঙ্গে 


সাহিত্য, দর্শন ‘ও - অদ্রশীস্ত্ররে আলোচনা করিতে 
থাঁকিলেন। ১৮৭২ সালে তিনি ২**২ টাঁক্কায় সহকারী 


- শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলেন, কিন্তু ১৮৭৪ সালের মে 


মাসে কলেজের নূতন বন্দোবস্তের সময় কয়েকটি 
শিক্ষকের পদ উঠিয়া যায়, ুর্ভাগ্যক্রন্সে -সেই সময়ে 
উমাচরণও কর্স্চ্যত হইলেন। তিন মাসের মধ্যেই 
গৃফিথ, সাহেব তাহাকে আগ্রা কলেজে ৬ শিক্ষকের 
পদে নিযুক্ত করিবার দন্ত বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিয়া 


পাঠাইলেন, অগত্যা উমাচরণ টিন 


গ্রহণ করিতে বাধ্য হন-'* ২ . 

আগ্রা কলেজের অধ্যক্ষ * সির নত নাটকের 
প্রসিদ্ধ টীকাকাঁর মিঃ কে, ডাইটনের - সহ্নিত উমাচবণের 
বিশেষ সৌ জন্মিল । এর বৎসরের মধ্যেই মৌলবি 


পেরে 55) সৈয়দ আহম্মদ আলিগড় ভ:লজের দ্বিতীয় 


শশী — = টা কি ীগীগ 
৮০৯ নিত তুই নিন টি অয চক্র 


পদ দুষ্ট হু দাই। 


ও 
শিক্ষকের পদে চকে নিযুক্ত করিবার, জিলি 
করিয়া ডাইটন সাহেবকে অনুরোধ করেন, কিন্ত 
উমাঁচরণ স্বীকৃত হইলেন না। 
আগ্রা কলেজে তিন বংসরকাল অতি প্রশংসার 
. সহিত কাৰ্য্য করিয়। ১১৭৭ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর ধোলপুর 


রাজ্যের 'নাবালক রাণা নিহালসিংহের শিক্ষক নিযুক্ত . 


হইয়া তথায় আগমন করেন। ইতিপূর্কে গবর্ণমেণ্ট. তরফ 
হইতে ‘নিযুক্ত মিঃ গোহান নামক সাহেবের হস্তে রাণার 
বিদ্যাশিক্ষার - ভার. অর্পিত ছিল, . এবং মিঃ ডাইটনও 
-এরি্মিতরূপে . আগ্রা হইতে ধোলপুর: গমন, - করিয়া 
- তাহার পাঠের তত্বাবধান করিতেন) ইহাতে বিশেষ 
অন্থুবিধা হওয়ায় ডাইটন সাহেব. একজন স্থায়ী শিক্ষক্ 
নিয়োগের আবশ্তকত! দেখাইয়া উমাচরণকে উক্ত পদের 
অন্ত নির্বাচিত করিয়া পাঠাইলেন। ' উমাচরণ ছয় মাসের 
ছুটি লন. উক্ত কাণে আসিলেন এবং ক্রমে ছুটি বর্ধিত 
করিয়া লইতে 'লাগিলেন। পলিটিকাল এজেন্ট. কর্ণেল 
-ডেনেহির- ইচ্ছা! ছিল না. যে, তিনি শিক্ষাবিভাগ হইতে 
একেবারে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, উষাঁচরণও স্বয়ং. ৪ 
- কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন। . 


ফর রাগ ও তদীয় জননী, উমাচরণের প্রতি অত্যন্ত 


অন্ুরক্ত হইয়া পড়ায় তিনি আর ধোলপুর ত্যাগ করিতে 

, ইচ্ছা “করিলেন না। ক্রমাগত পাঁচ বৎসরকাল ছ্‌ট 

লওয়ার পর গভর্ণমেণ্টের নিয়মাঙ্ুসারে তাহার শিক্ষা 

_ বিভাগের : কৰ্ম্ম ঘুচিয়া যায়। ১৮৮২ সালে ইংরাজ 
সরকারের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 

. এই পাচ বৎসরে ধোলপুরে তাহার 'বিশেষ প্রতিপত্তি 

* জন্মিল ; তাহার কার্য্যদক্ষতার বিষয় গভর্ণমেন্ট রিপোর্টে 


বিশেষভাবে উল্লিখিত করেন ।' . ' f 
এণ্টেব্স পড়িবার কালে ১৬ বৎসর বয়সে ডাঃ 


কফনুগরের নিকটস্থ ধৰ্ম্মদা গ্রামবাসী রাধারমণ ভট্টাচার্যের 
কন্ধার পাণিগ্রহ করেন । : দুর্ভাগ্যক্রমে ইনি চিররুগ্নী ও 
- বন্ধ্যা' হয়েন। পনের বৎসর" পরে রাপা, নিহালসিংহের 
মাতা ও স্বীয় জননীর িরবন্ধাতিশয্যে তিনি *দ্ধিতীয় বার 
দ্বারপরিগ্রহ করিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যাপক 
বিখ্যাতনামা-৮ ঈশানচন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের করার, সহিত, 
এই বিবাহ হয়। (১৮৮০) ।" AA 


' প্রবাসী'। 


ত. পাছিত ভল ৩ আরশি ৩ 


| ৪র্ঘ ভাগ। 


tne পি পালি ও পি ৯ es os পিসি ছি 


১৬৭৯ খৃঃ মহারাণার শিক্ষকতা ব্যতীত তিনি স্টেটের 
খাসগী কারখানার তত্বাবধায়ক ও দেহুড়ী বা রাজসংসারের 
পরিদর্শক কর্মচারীর পদে নিযুক্ত হন। বলাবাহুল্য এই 
শোযোক্ত পদ বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ এবং ইহা বিশ্বস্ত পাত্র 
ব্যতীত অন্ত কাহাকেও ' অর্পিত হয় না। বিচার ও 
রাজস্ব সংক্রাত্ত কঠিন বিষয়ে প্রায়শঃ তাহার পরামর্শ 
পরিগৃহীত হইত ; এতদ্যতীত ১৮৮১ সালে কর্ণেল ডেনেছি 
তাঁহার হস্তে স্বাস্থযাবিভাগের ভার ন্তন্ত করিয়াছিলেন। 
পর বৎসর রাণা নিহালসিংহ সাবালক হইয়া স্বীয় শিক্ষা- 
গুরুকে প্রাইভেট সেক্রেটরীর পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। 


' কি রাজ্যশাসন সংক্রান্ত, কি 'রাজপারিবারিক বিষয়ে, কি. 


সর্দারদিগের সহিত দরবারে আতর ও পান বিতরণকালে, 
কি লাট অভিনন্দনার্থ সভাস্থলে নজরপ্রদীনে, সকল সময়েই 
মহারাণ! উমাচরণের সহায়তা ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 
কর্ণেল ডেনেছি যতদিন এজেন্ট ছিলেন, ততদিন উমারণের 
উন্নতিপূথে কোনও বিদ্ব ঘটে নাই) 'ইনি দেশীয়দিগের প্রকৃত 
হিতাকাজ্জী ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অবসরগ্রহণ কালে 
তিনি উমাচরণকে স্বীয় সমক্ষে আহ্বান করিয়া! কহিলেন, 
“দেখ, বেছু .সিংহগূ- কাউদ্সিলের:সদন্তঃ]-ও?তোমার উপর 
রাণার সম্পূর্ণ নির্ভর,ঃতোমর! . একমত্য অবলম্বন করিয়া 
রাজার হিতচেষ্টা করিও । আমি তোমার দোষগুণ সমস্তই 
অবগত আছি,ংতুমি উষ্ণ প্রকৃতির লোক, তথাপি; তোমার 
স্কায় সাধুচরিত্র ও স্পষ্টবাদিত৷ আমার ‘পক্ষেও যে বাঞ্ছনীয়, 


' আঁষি একথা অবস্ত স্বীকার করি |” . উদ্নার স্নেহের 


পরিচায়ক এই কয়েকটি কথ! ধলিবার সময় কর্ণেলের চক্ষু 
*বাম্পময় হুইল ; তিনি আরও £ব্লিলেন, “আমি অস্তই : 
তোমাকে ধোলপুর দরবারের সদস্ত মনোনীত করিতে 
পারিতাম, কিন্ত কি জানি £বাঙ্গালীনিয়োগ গবর্ণমেন্টের, 
মনঃপূত না হয়, এই ভয়ে আমি বিরত হইলাম |» 
১৮৮৫ সালে তিনি শিক্ষক ও প্রাইভেট সেক্রেটরি 
হইতে ইজলাস-থাসের মনত্রীপদে উন্নীত হইলেন । ইঞ্জলাস- 
খাস রাঁণার স্বকীয় কার্য্যালযু'এবং ইহাই ধোলপুর রাজ্যের 
সর্কোচ্চ বিচারস্থান বা” আগীলের শ্যে :বিচারালয়,। 


a" 
Lr 
৬ 





* রাখার রান্মসম্রম রক্ষার জন্য বাবতীৰসেরপ্জান সদ্বস্বীয় 


কাঁধ্যালর। ২ ০ 


১*ম সংখ্যা। ] 


~~ 


তাহার পধ্যবেক্ষণ বাতীভ কোনও পর৪য়ানা. bl 
করিতেন লা! 

১৮৮৬ সালে এজেন্ট কর্ণেল সার ইউয়ান-স্মিথ্‌ করল 
তেনেহির 'অসম্পৃণ অভিলাষ সম্পূর্ণ করিলেন। একদা 
উমাচরণের সহিত কথোপকথন কালে তিনি, “ধোল্পুর 


রাজ্যের শাঁদন-কিভাগে নানাপ্রকার সংস্কারের -ব:শষ 


প্রয়োজন, আমি সেই স্বন্ত আপনাকেই দরবারে সদস্তল্রপে 
মনোনীত করিয়া এ সকল সংস্কারসাধনে নিযুক্ত রাধস্বার 
বাসন! করিবাছি, এবং এজেপ্ট-জেনেরল সার এড্‌ওনার্ড 
ব্রাডফোর্ডফে পত্রযোগ্ধে এতৎসম্বন্ধে - স্বীয় অভিলাষ প্রবাশ 
করিয়াছি । আপনি বনি ইচ্ছা করেন আপনার বেতন- 
বৃদ্ধির জন্ত আমি চেষ্টা পইব এবং আবশ্তক মত আপনার 
পৃষ্ঠপৌষণ করিতে প্রস্তুত আছি।” শুনা যায় সার 
ব্রান্ডফোর্ডকে তিনি বলিন্নাছিলেন, “উমাচরণের মস্থিফ 
ধোলপুর দরবারের যাবতীয় সভ্যগণের সমবেত মণ্ভিচের, 
সমতুল্য ও তিনি নিলোৌভ এবং সততা পরপূর্ণ। ভবে 
তিনি কিছু অধীর প্রকৃতি এবং জনসাধারণের সহিত ব্বনিষ্ঠ 
সংশ্রব রাখেন না') তথাপি আমি তাঁহাকেই নির্বাচিত 
করিলাম, এবং নির্বীচনকাুল আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে ছ 
'ষে, কালক্রমে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিবোহ্ণ 


করিবেন» ব্রাডফোর্্ নাকি ইহার উত্তরে বলেন যে, ' 


“যদি পদোপহযাগী ক্ষমতা ও. গুণ থাকে, তবে তাহাকে 
কাউন্সিলের মেম্বর বা দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিব র- 
বিরুদ্ধে কোনও কারণ দেখি না।” ১৮৮৬ সালে ফেব্রুয়ার 
মানে তিনি রেট কৌল্সিলের মেম্বর হইলেন, ভূমিন্তলে 
শ্যারচনার পরিবর্তে উমাচরণ চেয়ার . টেবিল জইঙ্রা 
এজগাস আরম্ভ করিলেন। ১৮৮৭ সালে কিয়ৎক"ল 
ষ্টীহার হস্তে দেওয়ানী ও ফৌজদারী যাবতীয় অভিযোগের 
বিচারভার ন্তন্ত ছিল, ইহাতেও তিনি বিশেষ দক্ষতা 
১গুদর্শন করেন এবং পূর্ববর্তী বিচারকগণের অপেক্ষা 
দ্বিগুণ সংখ্যক মোকদ্ধয| নিষ্পত্তি করিতেন । 

কিন্তু চিরদিন শমান যায় নাই। দেশীয় রাজ্যের, 


চিরন্তন অপশন ষডযন্ত্র যোলপুরেও আবিভূতি হইল ।' 


দেওয়ান লছমন সিংহ প্রমুখ কৃয়েকব্যক্তি কোনও কোনও 
টু ত 


৬সর্দীর উমাচরণ মুখোপাধ্যায় | 


EE EX an 5 


এখানেও উদাচরশের রত প্রতিপত্তি ছিল, মহারাপা 


‘বদ্ধমূল হইয়াছিল। 


৫৫৭ 


শি পপ টি ae পিসি লী শি সত গীত 


ক্ষমতাপম রাজপুরুষের. পৃষ্ঠপোষণে সাহসী হই উমাচরদকে 
বিধিমতে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তিনি 
নানা প্রকার উৎপীড়ন ধৈর্য সহকারে সহ করিতে 
লাগ্সিলেন,--অবশেষে শক্ত পক্ষীয় কোন: ব্যক্তি দরবারে 
ঠাহার উপরিতন কর্মচারীর পদ প্রাপ্ত হওয়ায় ভিনি 
কাউন্সিলের সদস্তপদ ত্যাগ করিয়া পুনশ্চ ইন্তলাস-খাদের 
নগ্ত্িত্বে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। (১৮৮৮)। 
এমন জন! যায়, তদানীত্তন ইংরাজ জন্দ্রচারী উমাচরণ ও 
তর্দীয় আশ্রিত হুই জন বাঙ্গালীকে খোপপুর হইতে বহি 
করিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। চক্রান্তের ছুঙেছ্য জালে 
সদাশয় নিহালসিংহকেও পড়িতে: হইয়াছিল, বিশেষতঃ 
ইদ্দানীস্তন নানা কারণে তিনি কাজকার্যে যথোচিত 


' মনোভিনিবেশ করিতেন না; রাজসংসারেও নানাপ্রকার 


কলহ ও বিশৃঙ্খলার সুত্রপাত্র দৃষ্ট হইল। উমাচ্রুণ, বিশেষ 


টা করিয়াও রাপার দর্শন্লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না, 


এই সকল কারণে তিনি ঘোরতর বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়া 
ধোলপুব ত্যাগের বাঁসন। করিলেন: কিন্তু আশ্চয়ের 
বিষয় যে, রাণার স্থিরবুদ্ধির উপর তাহার প্রগাঢ় বিশ্বস 
ছিল,_-একদিন না একদিন তিনি স্বীয় প্রধর বুধি ধ্করণে 
চক্রাস্ত-তমোরাশি ছিন্ন ভিন্ন 'করিয়া.পূর্ববৎ প্রল্াবর্গকে 
পুলকিত করিবেন এই ধারণ! . উমাচরণের হৃদয়ে গভীর 
বস্তুতঃ বোধ হয় ধোলপুরের 
“মোহিনী মন্ত্র তাহাকে কথাঞ্চখ জড়ীভূত করিয়া 
ফেলিয়াছিল, নতুবা ইতিপূর্বে অন্ত এক- প্রথম শ্রেণীর 
দেশীয় রাজ্যে সহন মুদ্রা বেতনে পন্নগ্রহণ করিতে তিনি 
অস্বীকার করিবেন কেন? পাতিয়ালার মহারাজা 


'ঝ্লাজেজ্জ সিংহের নিকট তাহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল,_ 


কেবল ধোলপুরের সহিত ভ্রাতৃদম্পর্ক থাকায় তিনি 
উম্যচরণকে স্বীয় রাজ্যে গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ 
করিতেন। বহুকাল ধোলপুরে বাস করিয়! সে দেশের 
প্রতি তাহার প্রগাঢ় মমতা জন্মিয়াহিল ; রাণা নিহাল- 
সিংহের হিতার্থে তিনি স্বীয্ন ভবিষ্যত উন্নতির মুলে 
কুঠারাখাত করিলেন। ফলে উমাডরণের প্রতিপত্তি 
অনেক পরিমাণে নষ্ট হইল,'_-ইজ্জলাম্‌ খান্‌ ও সেট্লমেণ্ট 


- আফিসের তত্বাবধান তাছার* হস্তে রছিল মাত্র | কয়ে 
|) 


৫৫৮ 
বৎসর-দেওয়ান ও অনন্ত “কয়েকজন কর্মচারী রাজার 
অনবধানতা দেখিয়া অবদর বুঝিয়! স্বীয় প্রতুত্ব চালাইতে 


'লাঁগিলেন। তাহাদিগের অযথা ব্যবহারে প্রজাগণ উত্যক্ত 


হুইল; শাসন, রাজ্ন্ব প্রভৃতি সকল বিভাগেই নানা 
প্রকার বিশৃঙ্খলার অভিযোগ উত্িত হইতে লাগিল; 
অবশেষে প্রধান প্রধান প্রজা ও সর্দারগণ সমবেত হুইয়া 
দেওয়ানের - বিরুদ্ধে মহারাণার নিকট "এক আবেদন 
উপস্থাপিত করিল! এজেন্ট ত্রাভফোর্ডের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হওয়ার তিনি মহারাণাকে দেওয়ান পরিবর্তন করিতে 
পরামর্শ দিলেন ; সুতরাং মহারাণা ফরেন সেক্রেটরি 
কানিংহাম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তদীয় মন্ত্রণা্জ- 
- সারে. লছুমনসিংহ্‌কে পদচ্যুত করিলেন ; ঠাকুরায়েত 
হইতে তাহার নাম্‌. কর্তিত হইল এবং যাহাতে তবিস্তাতে 
তাহার বংশধরগণ পেটে কর্মপ্রাপ্ত না হয়, এতহকষেশে 
রাণা এক রূবকার জারি করিলেন। ১৮৯১। রঃ 

. উমাচরণ উৎপীড়নের হাত হইতে কিয়ৎপরিমাণে 
. নিস্তার পাইলেন। অতঃপর মহারাপ! তাহাকে স্বরাজ্যের 
নূতন রা্তস্ব: বন্দোবস্তের অন্ত বিশেষ কর্মচারীর পন 
(Settlement Officer) প্রদান করেন। এই উপলক্ষে 
রাণ! বণিয়াছিলেন, “দেখুন, আপনি এতকাল সেট্‌লমেণ্ট 
সাফিসের কার্য্যভার বহিয়া আসিতেছেন ; সেও কার্যা, 
কিন্ত অস্ত আপনাকে যে কর্মের তারপ্রদান করিলাম 
তাহ! একদিনের নহে, চিরদিনের জন্য, ধোলপুর-রাজ্যের 


মঙ্ললক্র হইতে পারে। আশা করি আপনি ইহাতে : 


. মন্নঃগ্রাণ .অর্পণপূর্কক দায়িত্ব সুসম্পাদিত করিবেন |” 
* উমাচরণ সত্যই এ কার্যে রাণার 'আশাতিরিক সুফল 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

_ বিবরণী হইতে ৃষ্ট হইতেছে যে, ১৮০৪ BE 
. ধোলপুর- রাজ্য কিরৎসিংহের হস্তগৃত হয়, তখন ভূমির 
রাজস্ব আদায় প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ছিল, 
চৌদ্দ, বৎস্র পরেই দশ লক্ষ অর্থাৎ প্রার-ছ্িগুদিত তইল। 
কিন্তু তৎকালে রাজস্ব আদায় করা কঠিন ছিল, সুতরাং 
-এত টাকা. স্পূৰ্ণ আদায় হৃইত কি না সন্দেহ। মধ্যে 


"প্রবাসী । 


{ ৪ৰ্থ ঠা 1 
গুরুভার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ ১৮৬৪ 
খৃষ্টাব্দে রাজ] ভগবস্ত সিং বাধ্য হুইয়া জনা কমাইয়!-সাড়ে 
ছয় লক্ষ টাক! নির্ধারিত করিলেন । 'বিখ্যাত রাজ! সার 
দিনকররাও এই কার্যে মহারাজার সহায়তা করেন। 
কিন্তু পরবর্তী দেওয়ান ' উত্তরোত্তর ভূমির রাজস্ববৃদ্ধি 
করায়, দেশ উৎসক্গপ্রায় হইয়া দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত 
হইয়াছিল; ; *৮৭৩ ধৃষ্টাবে ভগবস্তসিংহের মৃত্যুর পর তদ্বীয় 
পৌন্র নাবালক রাণা নিহালসিং গদী আরোহণ করেন, 
সেই সময় সদাশয় কর্ণেল ডেনেহি Administrator (ব| 
পরিচালক ) শ্বরূপে আগমন করিয়া পুনরায় রাজস্বের 
হাস কর্রিয়া ঢাত লক্ষ: স্থির করিলেন। ১৮৭৫-৬ খৃঃ 
আগ্রার খাজনা বন্দোবন্তের কর্মচারী (Settlement 
07০8) সিভিলিয়ান স্মিথ্‌ সাহেব ধোলপুরে রীতিমত 
জরীপ ও দ্বাদ্শবাষিক বন্দোবস্ত করিয়া যান; তাহার 
নির্ধারিত আদায় ১৮৭৮ খৃঃ হইতে কার্যে পরিণত হয়। 
২৮৯১ সালে এই চুক্তির মিয়াদ ফুরাইল। C 

নুতন বন্দোবন্তের ভার উমাচরণের-স্তে অর্পিত হইবা- 

মাত্র তিনি রড়কী হইতে যস্ত্রাদি আনীত করিয়া কয়েক 
মাসের মধ্যে পাটোয়ার়ীদিগকে অরীপকাধ্যে শিক্ষিত, 
করাইলেন, কিন্তু কার্য্য শী্র সম্পন্ন করাইবার অন্ত অন্তত্র 
হইতে শিক্ষিত আমিন নিযুক্ত কারতে হইল। পনর মাস 
কাল কঠিন পরিশ্রনের পর জরীপ প্রভৃতি শেষ হুইল। 


২০৬ ~~ + লম 


"পের বিরুদ্ধে অত্যাচার বা উৎকোচগ্রহণের অন্ত কোনও 


' বিশেষ অভিযোগ উপস্থাপিত করেন নাই। গুভদিনে 
প্রকাশ্ত দরবারে নুতন জমা ঘোষিত হইল,_জমিদারগণ 
সন্্তিচিহ্বম্বরূপ এক এক মুষ্টি বব গ্রহণ করিয়া সাহলাদে 
মহারাজকে নগর প্রদান করিলেন। এই জমার মিয়াদও 

বার বৎসর। মিঃ স্মিথের বন্দোবস্তে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা ব্যরে বাৎসরিক সাড়ে আট হাজার টাক! ভূমির 
রাজস্ব বৃদ্ধি হয়, কিন্তু উমাচরণ বিশ হাল্লার টাকা ব্যয়ে * 


| চত্বর হাজার টাকা রাজস্ব. বৃদ্ধি করিলেন, ইহা তাহার 


পক্ষে অন্ন প্রশংসার কথা নহে । তবে এ কথা ' অবস্তই 


আঁবার "জম! কমিয়া যায়, কিন্তু ১৮৪৫ ৃষ্টাবে, পুনশ্চ * স্বীকার্য্য যে, স্মিথ সাহেবের প্রদর্শিত পথ উমাচরণের কার্য 


দশ" সাং স্থির হয়। এই ভোট যে প্রজান্ডর্গর পক্ষে 


কিয়ৎ পরিমাণে সুকর করিয়। রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ এই 


প্রশংসার বিষন্ন এই যে, জমীদীরগণ এই সকল কর্মচারী: 


৯. 


> 


ন্‌ 


০ 


চা 


১ম সংখ্যা I 1 


স্টপ ত এত 


খানার বারি ধোলপুত্ রাজ্যে ভীহার একটি 
প্রধান অনুষ্ঠান। তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে 


েটসম্যান, হিন্দুপেটিয্টু প্রভৃতি সাহেবী ও দেশীয় পত্রে 


একবাক্যে প্রশংসিত" হয়। আমর! ষ্টেট্‌ন্ম্যানর 
সম্পাদকীয় স্তম্ভ হুইভে নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্্‌ত 
করিলাম £- " 

‘ee The work of land settlement, if we may judge from 
the Report of the Settlement recently carried out ir the 
Rajput State of L'holpuz: by Babu Umacharan Mukbarji, 
M. A., is pelformed ir Native territories with an Ecoromy 
wiich our 13051 Govts. ney well envy. *** * TEs in- 


cidéence of the revenue pe- acre is Rs. 3-5-6 as conpared . 
with Rs. 3-5-0 at the last Settlement. .{ Mr. Smiths. It 


is interesting to note thet .. the population appears t2 be 
299,669 of whor, 55 tre males and 45 femal2s, the 
density per mile being 249. The disproportion tet-veen 
the sexes, however, is 8700৩ sufficient to show that the 
figures are very defective, * * * (Statesman, 18th August, 
1894. 


টন ও ব'ছন ভয়ে সমপ্ত উদ্ধত হইল না। 
এস্থলে বল! আবশ্যক নে, ধোলপুরের স্ত্রী ও পুরুষের 
সংখ্যার অনুপাত সম্বন্ধে ষ্টেট্‌স্ম্যানের মন্তব্য সমীচীন 
বলিয়া বেধ হয় না; কারণ বিগত (১৯*১,) অদম- 
স্থমারে প্রকাশিত অঙ্ক (শত করা চুয়াম জন পুরুম্য ও 
ছচল্লিশ জন স্ত্রীলোক ) হইতে উমাচরপের অক্কের ( পঞ্চানন 
ও-পঁয়তাল্লিশ ) অধিক প্রতেদ দৃষ্ট হয় না। 

কিন্তু এত পরিশ্রমের পুরস্কার যাহা হইল তাহ! গুসিলে 


- যুগপৎ বিস্মিত ও ছুঃখিত হইতে হয়। ১৮৯৪ সালের 


মার্চ মাসে হঠাৎ একছিন মহারাজা তাহাকে সেট্ল-মণ্ট 
অফিস ও ইজলাস-খাসের কর্মচারীর পদ পরিত্যাগ করিতে 
বলিলেন এবং উভয় পদ অন্ধ হুই ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইল। 


" উমাচরণের মনোভাব ইহ তে কিরূপ হইল বল! অন বস্তুক, 


কিন্ত অধিকতর বিন্ময়ের বিষয় এই যে, তিনি মহারাজের 


কোনও ক্রটি দেখিতে পাইতেন ন1। কর্মহীন দুইয়া . 


তিনি সামান্ত সর্দারের স্তায় অতি কষ্টে জীবনযাপন করিতে 

লাগিলেন প্রতুর কুদৃষ্টিতে পতিত হইয়াছেন বলিয়া! 

অনেকেই তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে সাহসী হইত 

না। প্রায় চারি বৎসর তাঁহাকে এই ভাবে কাটাইতে 

হইয়াছিল, তথাপি মধ্যে, মধ্যে তাহার সহারতাস্রহণ 
| LE 


৬ সৰ্দার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় | 


৫৯ 


মহারাজার পক্ষ 'অনিবাধ্য হইয়া উঠিত। ১৮৯৪ ৪ খৃষ্টাৰে 
পলিটিকাল এজেণ্ট কর্ণেল মার্টেলির টেলিগ্রাফ পাইয়! 


তিনি কলিকাতা হইতে আজম্টরে অহিফেন-বৈঠকে, 


[opium Commission] সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন, কিন্ত 
যথাসময়ে উপস্থিত হইতে না পারায় তাহার মৌধিক 


সাক্ষ্য গৃহীত হয় নাই, পরে তাহার ₹ক্তবা যুক্রিত ক'রয়া 


পাঠাইতে অঞ্জুজ্ঞাত হন। ১৮৯৫ সালে বৃন্দাবনের বাী- 
হয়ের আহ্বানে উমাচরণ তীহারিগের বিহয়সম্প ভ্তর 
গোলোযোগ মিটাইয়! চারু বন্দোবস্ত করিয়া» দিয়! 
আইসেন। অতঃপর তাহাদের সম্পত্তির তন্বাবধান ত্র 
একজন সাহেবের উপর ভ্তত্ত ছিল, কিন্ত মধ্যে যধ্যে 
উমাচরণের পরামর্শ অত্যাবন্ঁক হইয়! উঠিত। এতদ্য'গীত 
রাজসংসারে বা রাজার কুটুথ মধ্যে কোনও কোনও সৃছ- 
বিচ্ছেদ উপলক্ষে তিনি মধ্যস্থ হুইয়! নিম্পদ্বি ক রয় 
দিতেন। আর এক সময়ে দেহুড়ীতে একটা বৃহৎ চুরি 
সংঘটিত হয়, তদম্তের জন্য কয়েকজন সভ্য ও উমাচরণকে 


লইয়া এক কমিশন গঠিত হইল। তাহার রিপোর্ট 


মহারাজের সৃস্তোষ প্রদ্ধও হইল; কিন্তু পরিতাপের বিষয় 
এই, বিবরণী অন্নযায়ী কোনও কার্য্যাক্ণষ্ঠানেরৎপরিবর্তে 


ইহা এক ইংরাজী অনভিজ্ঞ ব্যক্তির হত্তে সমালোচনার্৫ঘ () ' 


প্রদত্ত হইল! ১৮৯৬ সালে রাণ| নিহালসিংহের জোষ্ঠ- 


. পুত্রের [ অধুনাতন রাশ! রামসিংহ] শিক্ষাভার তাহার 


উপর অর্পিত ,হয়,_[ পরে ভাইটন সাহেব ও ক্লগ্‌স্টাউন 


মহোদয় এই. কাৰ্য্য করেন ]) এই সময়ে ভারতব্যাপী" 


দুর্ভিক্ষের প্রাহুর্তাব হয়, হুর্তিক্ষ গ্রশমনার্ঘও রাপা উমাচরণের 


- পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। 


১৮৯৭ খুটাবে মহারাণী ভিক্টোরিরার হীরকক্কুবিলি উপ- 
লক্ষে মহারাজ রাণ! যে পার্ট [Pasteur Institute] ইন্ন্‌টি- 
টিউট স্থাপিত করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, ততসববন্ধে 
সমগ্র ভার উমাচরণের হন্তে প্রদত্ত হয়। দেশীয় রাজন্ত- 
বর্গের অধিকাংশই ধোলপুরের প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া- 
ছিলেন, আবার কেহ কেহ বিরোধী ও ছিলেন । উমানরণ 


প্রভুর ইচ্ছান্থুসারে এবং স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই ব্যয়ঘাধ্য 


ব্ষিয়ের আলোচনা কর্রিবার অঙ্ক জয়পুর, বর্ধমান, 
ছ্বার্ঠাঙ্গা, কুচবিহার প্রস্ৃতি নানাস্থানের নরপতিগণের 
|) K টব by a _ 


৫৬০ yg 
সহিত * সাক্ষাৎ করিতে রম বিরত হন হন । এখন ন ইংৰাজ 
টা স্বয়ং এক পাষ্টর* ইন্‌ষ্টিটিউট স্থাপন করিয়া- 
$_ধোলপুররাজের প্রপ্তাব' কতদূর অগ্রসর হইয়া- 
ছন বলিতে পারি না। 
পাশার প্রাইভেট সেক্কেটরী মিঃ ডেনেহি [ইনি 
উঠি ডেনেহির পুত্র ] পানদোষে কঠিন পীড়ায় ভুগিয়া 
মৃত্যুযুখে পতিত- হইলেন। 
তাহার রোগশব্যায় বসিয়া ভ্রাতার ভার শুক্রুযা করিয়া- 
ছিলেন,। ডেনেহির পর আরও ছুই এক ব্যক্তি প্রাইভেট 
েক্ষেটরীর কার্য করেন। ১৮৯৮ সালে এই পদ 
উমাচরণকে প্রদত্ত ইইল। কয়েক মাস কাধ্যের পরে 
গুণগ্রাহী নিহালসিংহ প্রকান্ত দরবারে বিশেষ সম্মানের 
সহিত তাহাকে সর্দীর উপাধিতূষিত করিলেন। রাণার 
শ্ববংশীয় ও উচ্চপদস্থ কয়েক ব্যক্তি এই সর্দার উপাধি 
পাইন! থাক্ষেন, মাক্র,-_বিদেশীয়্ের ভাগ্যে এ উপাধি, 
ছুর্ঘট। ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া উমাচরণ পুনরায় ধীরে ধীরে 
স্বর্ন ' হৃতপ্রতিপত্তির পুনরুদ্ধার করিতে লাগিলেন ; 
কিন্তু অধিকদিন তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকিতে হয় নাই 
১৯:০ খৃষ্টানদের ১২ই অক্টোবর ৫২ বৎসর বয়সে' কয়েক 
, দিবসের অরে তিনি সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন।' 
তাহার তিন পুত্র ও চারি কন্তা। রাণ। নিহালসিংহও 
গরবৎসর পরলোকগমন করেন। 


 উমাচরণেম বিস্ভাবস্তা গৃফিথ্‌ সাহেব স্বীকার করিতেন । | 


সংস্কতেও তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ভারতের নানা 
প্রাদেশিক ভাষায় তাহার. বিশেষ অধিকার ছিল। বিশুদ্ধ 
ফরাসী ভাষায় বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত কথোপকথন 


করিতে, পারিতেন,__পাতিয়ালার ভূতপূৰ্ব মহারাজা . 


রাজেজসিংহ তাহার নিকট ফরাসী শিক্ষা করিয়া উক্ত 

ভাষার তাহার সহিত সদাসর্বাদ! পত্রব্যবহার করিতেন ।' 
জর্মন ভীষাঁতেও তাহার অগ্রিকার ছিল,_তিনি জর্ম্মনে 
কথোপকথনে সমর্থ ছিলেন। বিজ্ঞান, অঙ্ক, স্র্যোতিষ 
ইতিহাস, "সাহিত্য, দর্শন ও আইন,-সকল বিষয়েই 
তাহার যথেষ্ট জান ছিল। গ্রস্ত তাহার একট রোগে 
পরিণত হইয়াছিল ; কিন্তু শিক্ষার পরিচায়ক কোনও 


গ্রন্থ. প্রণয়ন করিতে পারেন ,নাই। আগ্রা “কলেজে 


চর ® 
কি 


প্রবাসী। 


পীড়ার সময় উমাচরণ- 
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অবস্থানকালে ১ ১৮৭৫ সালে তিনি « একখানি হিন্দি ইংরাজী 
গ্রামার প্রকাশিত করিয়াছিলেন ; আর কোমৎ [Comte] 
প্রণীত দর্শনের একখানি 'টীক! প্রস্তুত করিয়াছিলেন 
শুনিতে, পাই, কিন্তু শেষোক্ত গ্রস্থথানি সংগ্রহ করিতে, 
পারি নাই। শিক্ষাবিভাগ ত্যাগ করিয়। তিনি বোধ হয় 
ভাল করেন ,নাই,_-কারণ, ধোলপুরের স্তায় রাজো , 
[রাজস্থানের সকল সংস্থানের মধ্যে শিক্ষা সম্বন্ধে ইহার 
সর্বনিম্ন স্থান ] তাহার স্তার শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতিভা- 
শ্কুরণের যথেষ্ট অবসর হয় নাই। তাহার লিখিত ইংরাজী 
প্রাজল, কাধ্যোপযোগী ও আড়ম্বরহীন, অথচ বিশুদ্ধ! 
কথোপকথনে তাহার মনোহারিণী শক্তি ছিল, 
তাহার শিষ্টালাপে অল্পক্ষণেই লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট 
হইত। কোমকতা ও সততা তাহার চরিত্রের প্রধান 
লক্ষণ ছিল। বাল্যকাল হইতে পিতৃম্নেহে বঞ্চিত হুইয়া 
উমাচরণ জননীর একাস্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। তীহার 
কোমলতার উপর দিয়া অনেকে অযথা ব্যবহার করিত,_ 
কিন্ত তিনি কদাচিৎ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেন। 
কাড়িন্তাল নিউম্যান যে Géntleman এর (ভত্রব্যক্তির) 
সংজ্ঞা দিয়াছেন__“মe is one who never inflicts 
pain *__উমাচ্রশ প্রকৃতই সেই ধরণের Gentleman 
ছিলেন। ,».. ২ 

" তীহার সততা সম্বন্ধে কর্ণের ডেনেহি ও সার ইউয়ান 
স্মিথ যাহা বলিয়াছেন তাঁহার পুনরুল্লেখ নিষ্রয়োজন। 
উমাচরণ বলিতেন, “আমি ইচ্ছা করিলেই দুই চারি লক্ষ 
করিয়া লইতে পারি ; মহারাণ! নিজে দেখেন না, বলিয়া 
তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখিবার জন্য আমাকে রাখিয়া-. 
ছেন,--সুতরাং আমার 'কর্তব্য করিয়া যাই। তত্তির, 
তিনি না দেখিলেও সকলের উপরওয়ালা ত দেখিতেছেন। 


-ইউয়ান শ্মিথের নির্বাচন অবশ্তই সর্বতোভাবে নুসঙ্গত 


হইয়াছিল,--কাউশ্দিলে দুই বৎসরকাল অবস্থান করিয়া 
শাসন ও আয়ব্যর বিষয়ে তিনি নানা প্রকার সংস্কারের 
সুচনা করিয়াছিলেন; যদি ধৈর্ম্যাবলম্বন পূর্বক স্ইপদে_ 
আর৪ . কিছুকাল অতিবাহিত" করিতে পারিতেন, তাহ! 
হইলে নিঃসন্দেহ ধোএপুর রাজ্যের স্কায়ীভাবের অনেক. 
উপকারসাধন করিয়! যাইতেন।, . বলা, বাহুল্য, এই 
a ৬৫৪ 


১০ম সাখ্যা। ] 


নিষ্ঠার জন্ত তিনি বিশেষ কিছ অর্থসঞ্চর ভরিয়া 
যাইতে সক্ষম কন লাই। এতত্থযতীত 'ধোলপুরে তদীয় 
আপে বিদেশীয়েৰ - পক্ষে অবারিত হার ছিল এবং 
মুক্তহত্তে অর্থসাহা্য দান করিয়া! তিনি স্বীয় বন্ধুনান্মবের 
কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। অনেক সময়ে খপ 
বলিয়া! বিনা লেখাপড়ায় কোনও কোনও ব্যক্তিকে অর্থ 
প্রদান কবিতেন, কিন্তু তাহা আদায়ের কোনও বিশেষ 
চেষ্টা কর; তাঁহার শ্বতাবের বিরুদ্ধ ছিল এইরূপে 
কয়েক সহজ মুদ্রা কন্তাদায়গ্রান্ের আপন্মুক্তির অন্ত ব্‌য়িত্‌ 
হইয়াছিল! ধোলপুরে রাণাপ্রদত্ত বসতবাটি ও মাসিক 
বৃত্তি ব্ত'ত তীয় প্রবাসী পরিবারবর্গের অন্ত হিশেষ 
. অবলম্বন ঘৃষ্ট হয় না। কিন্ত-ধোলপুরে এখনও তঁহার 
নাম বিশেষ সম্মানিত ও ভাহার যশঃসৌরভে উক্তসংস্থাস ষে 
বহুদিন পরিপূর্ণ থাকিবে, এ বিষয়ে কিঞ্চিম্নাত্রও সন্দেহ লাই। 


পট পাস পাছ বাশি 


তাহার নির্লোড চরিত্রের একটি উদাহরণ ন্নতান্ত' 


অপ্রাসঙ্গিক হইবে না' তাহার সহিত পাতিয়”লার 
রাজমন্ত্রী তগবানদা-সর ত্রাতৃভারের উৎপত্তির বিতরণে 
তাহার মহুত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। পাতিয়াবারাঁজ 
রাজেআ্সিংহের সহিদ্ভ নানাস্থত্রে উমাচরণের বিতুশষ 
বাধ্যবাধকতা ছিল. কোনও কারণে লালা ভগবান দাস 
কর্মচ্যুত হইয়া উমচরণের শরণাপন্ন হয়েন। সদাশয় 
উমাচরণ তাহার জন্ত, প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বিছুই 
করিতে সমর্থ হইলেন ন!। পরে যৎকালে জি-সি-এস- 
' আই উপাধিপ্রান্তি উপলক্ষে পাতিয়ালারাজ মহ! ধূমযাম 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দরবারে উমাচত্রৎকে 
আহ্বান করিয়া তাহ: স্বীয় অভীপ্সিত প্রার্থনা বন্দিতে 
অন্থরোধ করিলেন »_নিঃস্বার্থপর বাঙ্গালী ব্ৰাহ্মণ নম্তান 


তখন সাহ্ুনরে প্রার্থল কবিয়াছিলেন, “মহারাজ, আবার 


ভ্রাতা লালা ভগবান্দ্াস শ্বীয়পদে পুনঃস্থাপিত হউন, 
ইহাই আমার একমাত্র শ্রীর্ঘন1 1৮ মহারাজা ভগলান 
দাসের উপর ঘোরতর বিরক্ত ছিলেন,_উমাচরখের 
এই অপ্রত্যাশিত প্রার্থনা, তিনি স্তম্ভিত, ছুঃখিত ও 
“ বিস্মিত হইলেন ; কিন্ত উমাচরণের প্রার্থনা তিনি পিল 


করিতে সমৰ্থ হইলেন না! অবিলম্বেই ভগবানদাস হয় 
0? : 


সন্মান ও পছ পুনঃ প্রান্ত হইয়াছিলেন। 


 সৰ্দার উমার মুখোপাধ্যায়। 


5৩ শশা সিল স্পিশ ১ তা ইল ইউ ত পলির 


দু, তেন এবং ধোলপুরে তাহার আলয়ে 


৫৬১ 


কি সি লহ এল = হী ও রর পরপর ক উ পারি ও পপ ॥ পি পপি 


কোমলতা ও সহৃদরতা সত্বেও তিনি কোনও প্রকারে 
নিস্তেদ প্ররুতির লোক ছিলেন। না,-_ প্রত্যুত তিনি 
কঠোর সত্যপ্রিয, অভিঘানী ও ।অধীরশ্বভাব ছিলেন, 
কর্ণেল ডেনেহি তাহার সৎসাহমের বিশেষ প্রশংসা 
করিয়াছিলেন একথা আমরা পুর্বে” বলিয়াছি। প্রকৃত 
খুপগ্রাহী ইংরাজের নিকট তাহার -বেষ্ট সম্ত্রম ছিল 
গ্রিফিথ, ডাইটন, ডেনেছি, ইউয়ানস্মিথ .ও [প্যারিস 


"প্রদর্শনী উপলক্ষে বিশেষ খ্যাত] সার জন! টাইলার 


প্রভৃতি তাহার হিতাকাজ্ঞী বন্ধু ছিলেন. তাঁহার 'অন্তান্ 
বন্ধুর মধ্যে কলিকাত। ক্যাম্বেল স্কুল্রে ভূতপূর্ব অধ্যাপক 
ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়, মিঃ ক্রষ্ণগোবিন্দ ও বেহারি-' 
লাল গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখাযাগ্য । 

কোনও দেশছিতকর কাৰ্য্যে বিশেষভাবে যোগান 
ক্রিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি আক্ষেপ করিতেন | 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁহার বিশ্বাস না 
থাকিলেও সমাঞ্-সংস্কার চেষ্টার সহিত ভীহার সম্পূর্ণ 
সহাম্ৃভূতি ছিল। বাল্যকালে বার্লাগসীর কদাচার ও 
ধোলপুর বাসকালে তংস্থানীয় বার-্ননার ধ্ীভাব দর্শন. 
করিয়া তিনি ঘোরতর বিরক্ত ছইতেন। সামাজিক 


নানা বিষয়ে তাহার উদার মত ছিল। যংকালে প্রাতঃ- 


স্বরণীয় দয়ানন্দ স্বামী কাশীতে অবস্থান করিতেছিদেন 
(১৮৭২), উমাচরণ প্রায়ই তাঁহার আশ্রমে গমন করি- 
পণ্ডিতব্যক্তির 
অত্যন্ত সমাদর ছিল) তাহাদের সহিত শান্্রালাপে মগ্ন 
থাকিতে তিনি ভাল বাসিতেন। তঁহার হয়ে ধর্শসম্বন্ধে 
কোনও সন্কীর্ণভাবে স্থান পাইত না১--তিনি সকল 
ধর্মের সম্মান করিতেন। অধিকস্ত, তিনি হিন্দুপরিবারের 
চিরস্তন পদ্ধতিগুলির অনেক মানিয়। চলিতেন,--এবং 
চিরদিনই সন্ধ্যান্থিক সমভূবে অনুষ্ঠান কর্িয়াছিলেন। 
তিনি মাংসপ্রিয় ছিলেন: না,--কিন্ব আমৃত্যু তাহার 
শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল। মৃপছোপলক্ষে পদত্রজে বা 
অশ্বীরোহঞ্ে সশস্ত্র হইয়া ক্রমাগ্রত বনে ও পর্বতে জমণ 
করিয়া. ক্লান্তিবোধ করিতেন না। মধ্যে সামান্ত পান- 
দোষ জন্মিয়াছিল, কিন্তু, কয়েক বৎসরের মধোই 
অতি দৃঢ়তার সহিত এই কুঅভ্যাস একেবারে “বর্জান 


৫৬২ 


করিয়াছিলেন। এস্থলে | বলা আবস্তক, তিনি পরিমিত 
পরিমাণ কখনও লঙ্ঘন' করিতেন না। 


প্রবন্ধ চিন্তামণি 
( মুঞ্জরাঞ্জ প্রবন্ধ ) 

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মালবধণ্ডের 
রাজধ্যুনী “ধারা” নগরীতে প্রমারবংলীয় সিংহদস্ত 
(শ্রীহ্যদেব) নামক ভৃপতি রাজ্য করিতেছিলেন। ইনি 
অপুজরকতা নিবন্ধন অত্যন্ত মন:কষ্টে কালযাপন 
করিতেন। একদা মৃগয়ার্থ বহির্গত হুইয়া পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে শরবন মধ্যে এক সষ্বপ্রস্থত সুরূপ 
বালককে অবলোকন করিয়! হষ্টান্তঃকরণে গ্রহণ করত 
গোপনেশ্সাঞ্ভীকে প্রদান করেন। শরবনে প্রাপ্ত বলিয়া 
এই বালককে ‘মুগ্’নামে অভিহিত কর! হুইল । তৎপরে 
ভুপতির সিদ্কুল (সিরাজ) নাষক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 

- একদা সিংহ্দস্ত নৃপতি নিজের মৃত্যুাকাল আসন্ন 
মনে করিষ্ক অশেষ গুণীলঙ্কৃত মুঞ্জরাজকে রান্য প্রদান 
করিতে ইচ্ছুক হইলেন ও. নিশথ সময়ে সুঞ্জকুমারের 
ভবনে গমনপূর্বক তাহাকে তাহার প্রকৃত জন্মবৃত্তাস্ত 
অবগত করাইয়া বলিলেন যে, তোমার বিনঅ ব্যবহারে 
সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে রাজ্যপ্রদান করিতে ইচ্ছা করি, 
কিন্ত আমার প্রকৃত পুক্র ও তোমার ভ্রাতা সিন্ধুলের সহিত 
' সর্বদ। প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিবে ।” ইত্যাদি - উপদেশ 
প্রদানাস্তর কিন্নদ্দিবস পরে যুগ্ররাজকে রাজ্যাভিষিক্ত 
*রুরির়া নৃপতি গতান্ হন । 

মুগ্তরাজের স্ত্রা অস্তরাল হইতে তাহার জন্মকথা 
শ্রবণ করিয়াছিলেন বলিয়! মুঞ্জরাজ স্বজন্ম-বৃত্তাস্ত প্রকা- 
শের ভয়ে নিজ স্ত্রীকে হনন্‌ করেন। 
{+ প্রবন্ধ চিন্তামশি” একটি এতিহাসিক গ্রন্থ । খৃষ্টোত্তর 
' ১৩:৪ অব্ৰৈ গ্ৰীসেরুতুঙ্গাচার্য্য নামক জনৈক গৈন যতি ইহা? প্রণয়ন 
করেন। ইহা সংস্কৃত গদাপদো রচিত ও পকনর্গে সন্তাপ্ত । আমরা 
প্রথম সর্গান্তর্গত “বনরাজাদি প্রবন্ধ” নামক প্রবন্ধের সারাংশ 
ওয় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যক সুধায় প্রক্ষাশিত কবিযাডিলাম ; অধুনা 


প্রথম সর্গাস্তর্গত_' মুঞ্জর জ প্রবন্ধ” ও দ্বিতীয় সর্গানতদ্ত ১ *ভোঞ- 
, ভীম প্রবন্ধের” সারাংশ প্রকটিত হঁইল। 


প্রবাসী । 


+e স্পট 


রথ ভাগ। 


~~ 


অতঃপর সুররাজ সমস্ত বিৰজ্জনত কৰা রুত্রাদিত্য 
নামা মহামাত্যের সুপরামর্শে রাজদ গু পরিচালিত ক্রিতে 
লাগিলেন। ইনি লাম্পট্যদোষকলুধিত ছিলেন ও আজ্ঞা- 
ভঙ্গ করণাপরাধে সিন্ধুলকে স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত 
করেন। স্বদেশ হইতে নিশ্রাস্ত হইয়! সিন্ধুল-কুমার গুর্জ্জর 
দেশে কয়েক বৎসর অতিবাহনপুর্বক পুনরায় স্বদেশে 
প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও গোপনে কোন এক ক্ষুদ্র গ্রামে 
বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু মুঞ্জরাজ এই সংবাদ 
অবগত হুইর়। সিন্ধুলের উভয় চক্ষু উৎপাটিত করাইয়া 
কাষ্ট পিঞ্জরাভ্যন্তরে আবদ্ধ করেন) কিন্তু কতিপয় দিবস. 
পরে পিঞ্তর হইতে মুক্ত করাইয়। প্রহরী-পরিবেষ্টিত গৃহে 
স্থানদান করেন। এ সময়ে সিদ্ুলের ভোজনামক পুত্র 
উৎপন্ন হইল। 

সৰ্ক-সুূলক্ষণ-স্থশোভিত ভোজকুমার দিন দিন শুক্লা- 
দ্বিতীয়ার চন্দ্রখার ন্যায় পরিবর্ধিত হইতে লাগিলেন। 
ইনি স্বল্লকাল নধ্যেই বনুশাস্ত্রপারগামী ও রাজনীতিকুশল 
হুইয়৷ উঠিলেন। একদা রাজসভায় কোন জে]াতিষ- 
শান্ত্রবেত। ভোজকুমারের বহু সুলক্ষণ দৃষ্টে উত্তরকালে 
ইনি একজন পরাক্রান্ত নৃপতি হইবেন বলায় দ্বেষপরবশ 
হইয়া মুগ্জরার্জ ভোজকুমারকে হত্যা করিবার জন্ত 
গোপনে ঘাতকগণকে আদেশ প্রদান করেন। কিন্ত 
ঘাতকগণ কুমারের মধুরমূর্তি দৃষ্টে তাহাকে নিহত 
করিতে অনিচ্ছ। প্রকাশ করিয়া! এক বন মধ্যে পরিত্যাগ 
করিলে কুমার নিয়লিখিত শ্লোক বুক্ষপত্রে লিখিয়া 
মুগ্জরাজকে দিবার জন্য খাতকগণের হস্তে সমর্পণ করেন । 

মান্ধাতা স মহীপতিঃ কৃতাধুগালক্কার ভূতোগতঃ। 
সেতুর্ষেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্কাসৌ দশান্তাস্তকঃ | 
অঙ্কেচাপি যুধিষ্টির-প্রভৃতয়ো যাতা দিবং ভূপতে । 
নৈকে নাঁপি দমংগতা বস্থমতী মন্তে ত্বয়া যাস্ততি ॥ | 

(সত্যযুগের অলঙ্কারম্বরূপ মান্ধাতা ভূপতি দেহত্যাগ 
করিয়াছেন ; সমুদ্রে যিনি সেতুবন্ধন করিয়াছিলেন সেই " 
দশাননের হস্তা এখন কোথায়? যুধিটিরাদি অন্ত সকলে 
স্বগত হইয়াছেন, কাহারও সহিত এ পৃথিবী যায় নাই ;' 
কিন্তু হে ভূপ্তে, আমার বোধ হয় বসুমতী আপনার সহিত 
গমন করিবে তে), 


১০ম ব্য. 


এই শ্লোকটি গড়িয়া নৃপতি অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন 
ও অপনাকে পুক্রবধকারী বিবেচনা করিয়া অজশ্র অশ্রু 
বিমোচন করিতে লাগিলেন । মুঞ্জরাঁজকে এই গ্রকার 
শোকাক্রাস্ত দেখিয়, ঘাতকগণ তাহার চরণপ্রাস্তে প্রতিত 
পূর্বক ক্ষমাপ্রার্থনা ক্করিলে মহারাজ হষ্টাত্তঃ করণে 
ভোজকুমারকে পুনরানয়ন করাইয়া যুবরাঁজপদে অভিষিক্ত 
করেন । 

মুগ্তরাক্স যোড়শবার তৈলঙ্গাধিপতি তৈলিপচেবকে 
পরাজিত করেন, কিন্তু তৈলিপদেব পুনরায় বল সংগ্রহ- 


পূর্বক মাঁলবাক্রমণ করিলে মহাঁমাত্য রুদ্রাদিত্য পীড়িত' 


থাকায় মুপ্তরাজ স্বরং তদ্বিকদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে 
তৈলিপদের পরাজিত হুইয়া পলায়নপর হইলে বনদৃপ্ত 
মুগ্তরা্ তাহার প্ল্ঢাভাকন করিতে করিতে রুদ্রাদত্যর 
নিষেধবার্তীসত্বেও গোদাবরীর অপর পারে উপনীত 
হইলেন। সুযোগ বুঝয় তৈলিপদেব পলায়নপর সৈস্তকে 
একত্রিত ও নূতন বল সংগ্রহ করতঃ সালবাধীণকে 
পুনরাক্রমণপূর্ববক সম্পূর্ণনপে পরাজিত ও আবদ্ধ কর্রেন। 
এই শোচনীয় সংবাদ শ্রবণ করিবার পূর্বেই কুদ্রারিত্য 
ইহধাম পৰিত্যাগ করেন, 

মুগ্তরাজ কিয়ৎকাল বারাকদ্ধ থাকিয়া পলায়নের চট্ট] 
করায় শুর্সিকাবিদ্ধ হইয়া! নিহত হন। 

(ইতি শ্রীমুঞ্জরাঁজ প্রবন্ধ ) 
( ভোজ-ভীম-প্রবন্ধ ) 
যে সময়ে মালব প্রদেশে ভোজরাজ ছত্রধারণ করেন, 


তধকালে গর্রখণ্ডে চৌলুক্যবংশীয় শীভীমরাজ রাহদও ' 


পরিচালিত করিতেছিলেন। 

ভোন্দঃাজের খপামান্ত বদান্ততার কথা এল্নও 
দেশপ্রসিদ্ধ আছে। ইনি স্বয়ং পণ্ডিত ও স্থক্ধবি 
ছিলেন। ইহার ন্বান্জসভা সর্বদা বিদজ্জনবর্গে শরি- 
শোভিত থাঁকিত এবং যে কোন সুপণ্ডিত বা স্থৃকবি 
উপযুক্ত সন্মান প্রাপ্ত -হইতেন। কথিত আছে ষে, 
কোন ককিই রিক্তহত্তে *ইহার সভা হইতে প্রত বৃত্ত 
হন নাই এবং বাঁহব প্রতি ইনি.সম্যক্,তুষ্ট হইতেন, 
তাহার একেবারে দারিড্য বিদুরিত হইত। ভীমরজও 
বিস্কোৎসাহী ছিলেন 


CO 


হবন্ধ-চিন্তামণি। 


'ভোজরাঁজকে প্রদান করেন। 


“রাজসভা সন্বর্শন করিয়! 


৫৬৩ 


এবমা, গুর্জরদেশে চৰ্তিক্ষ উপস্থিত হইলে স্থযোগ 
বুঝিরা ভোজরাজ তদ্দেশ আক্রমণের উদ্বেগ ক'রতে 
লাগিলেন, এই সংবাদ শ্রবণ কৰিয়া ভমরাজ্জ “ডামর' 
নামক সন্ধিবিগ্রহকারী অমাত্যকে ভোভরাজকে নিবৃত্ত 


‘করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। স্মুকৌশলী ডানর তোজ- 


রাজের গু্রাট অভিযানের সময় তৈলঙ্গাধিপতি তৈ'লপ- 
দেব কর্তৃক মুগ্তরাজের হননবার্তী বিক্রুপস্ছলে উৎ্।পন 
করায় ভোজরাঁজ ক্রোধবশে স্ববাহিনীতে গুর্জরািমুখ 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত করাইয়া তৈলঙ্কাভিমুখে পরিচা লিত 
করিতে উদ্ধত হইলেন। ইত্যবসরে জনৈক দত্ত আসি! 
নিবেদন করিল যে, তৈলিঙ্গপতি তৈনিপদেৰ মানবা- 
ক্রণার্থ দসৈন্তে আগমন করিতেছেন। সুচতুর ছার 
উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া ভীমরালের মালবাক্রম- 
ণার্থ আগমনকপ মিথ্যা সংবাদপূর্ণ এব অপ্রক্ৃত পত্র 
এইরূপ উভয়দিক 
হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় নালবার্ধীশ ভীত হইয়া! 


ডামরমন্ত্রীর সহিত লক্ধিবন্ধনে আবদ্ধ লন। ডামরের 
সুকৌশলে গুজরাত এই ঘোর বিপংকাঁলে রক্ষা 
পাইল। ৭ e 


£পর ভোজ রাজ কুলচন্দ্র নামক জনৈক মহাশোর্্য- 
শালী ব্যক্তিকে প্রধান েনাপতিপদ্দে সপন করেন। 
ভীমরাজ সিন্ধুদেশ জয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে কুলচন্্ 
ভোজ রাজকে স্বসামর্থ্য প্রদর্শনমানসে গুজরাত আক্রমণ 
ুর্ব্বক ভীমরাজের সৈগ্তকে পরাস্ত করি? তনহিলপুর- 
পট্টন লুঠুন করেন! ইহার শৌর্য্যে মুগ্ধ হইয়। ভোজরাজ- 
দুহিতা ইহার প্রতি আসক্তা হইলে নৃপতি কুলচন্তকে, 
স্বদ্ৃহিতার পাপিপ্রদ্দান করেন। 
কথিত আছে যে, ভীমরাঁজ ছন়বেশে মালবাধীশের 
যান। শিশুপাল-বধ-প্রণেতা 
স্থব্খ্যাত কবি মাঘ পণ্ডিত * এই সময়ে প্রাদৃভূতি হন। 
ইনি অত্যন্ত ধনবান ও দাতা ছিজেন, কিস্ত মৃত্যুকালে 
দারিদ্রা-হঃখ প্রপীড়িত হইয়া ভগ্রহৃদ:য় প্রাণত্যাগ 
করেন। * 
শ্রীমান তৃঙ্গাচা্য নামক জনৈক জৈন যতি এসনয়ে 
প্রসিদ্ধলাভ করেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুকবি ছ্নল্নে; 
ও 


৫৬৪ 


ইহাব প্রণীত "ভক্তামর* শীর্ষক প্রথম তীর্ঘক্কর ভ্ীখষভ- 
দেব স্বামীর স্তোত্র জৈনগণ এখনও অতি ভক্তির সহিত 
পাঠ করিয়া থাকেন। এতদ্বাভীত ইনি "্ভয়্হর স্তোত্র,» 
“পরিগ্রহ-প্রমাণ-প্রকরণ,” পঘবাদশ-ব্রত-নিকপণ” প্রভৃতি 
গ্রস্থাদি প্রণয়ন করেন। 

“একদা! কাশীপতি কর্ণরাজ ও প্ুর্জ্জরাধিশ ভীমরাজ 
পরস্পর সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এককালে মালবাক্তমণ 
করেন। উভয় পার্খ হইতে আক্রাস্ত হইয়া মালবসেনা 


প্রবাসী। 


রে উন্ন দিয়া ধার! নগরীর মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিলে 


বিজয়ী সৈন্তসমূহ পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে ধারা নগরী 
অবরোধ করিল। ইতোমধ্যে ভোজরাজ হতাশমনে 
প্রাণত্যাগ করেন। ইহার মৃত্যুর পর কর্ণরাজের সমস্ত 
সৈম্ত ধারা নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক লুণ্ঠন আরম্ভ 
করে। এভীয়রাজও এই সুযোগে সৈম্তসহ ডামর-মন্ত্রীকে 
প্রেরণ করিয়া প্রায় রক্ষকশূৃন্ত কর্ণরাজকে অতর্কিত 
ভাবে পরিবেষ্টন করতঃ সন্ধিশত্রানথযারী অর্দরাজ্য ব| 
তাহার উপযুক্ত মূল্য যান্রা করেন। কর্ণরাজ এইরূপে 
পরিবেষ্টিত হইয়াও কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হইলেন না, তিনি 
একদিঞে মহাদেব প্রমুখ দেবমূ্তি ও অপরদিকে বন্ধ 
সম্পত্তি রাখিয়া এতছুভয়ের মধ্যে যে-কোন একটা 
ভীমরাজকে গ্রহণ করিতে বলায় ভীমরাজ অনেক বিবে- 
চনার পর দেবূত্তির সেবাগ্রহ্ণ করিয়। প্রস্থান করেন। 
কর্ণরাজও ধারানগরী লুষ্ঠন করিয়া স্থরাজ্যে প্রত্যাবৃত 
হইলেন। ] 
মালব, বারাণসী বা গুর্র 
স্হনু নাই। 
কবিষু বাদিযু ভোগিষু যোগিষু 
ভ্রবিণদেষু সতামুপকারিযু। 
ধনিষুিু ব্পরেঘু 3 
ক্ষিতিতলে নহি ভোজসমে। নৃপঃ ॥ 
( ইতি শ্রীভোজ-ভীম-প্রবন্ধ ) 
শ্রীপুরণটাদ নামসুখা। 


কোন বাজ্যেরও অস্তভূক্তি 


. বিস্তৃত আছে 


[ ৪র্থ ভাগ। 


ধোলপুর। | 
[ ৬ সার্দার উমাচরণের রিপোর্ট এবং তদীয় 
" পত্নী গিরীন্দ্রনন্দিনী দেবীর “ধোলপুর+ 
অবলম্বনে লিখিত।] 


ধোলপুর রাজ্য আগ্রা ও গোয়াঁলিয়রের মধ্যবর্তী । 
পরিমাণফল প্রায় ১২০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা পৌনে 
তিন লক্ষ ও রাজস্ব ন্যুনাধিক ১২১৩ লক্ষ টাক! ; সুতরাং 
কুচবিহার অপেক্ষা ইহার আকার 'কিছু ছোট, এবং 
লোকসংখ্যা ও আয় কুচবিহারের অর্ধেক মাত্র। মকর- 
সঙ্কুল গভীর চম্বল [ পুরাতন চর্দ্ধতী ] নদী ধোলপুর 
ও গোয়ালিয়র রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্তী সীমা । নদীতীরস্থ 
প্রসিদ্ধ 18%1795 বিশেষ দর্শনযোগ্য ; এই সকল প্রকৃতি- 
বিরচিত থাতের কোনও কোনটি একশত ফীট অপেক্ষা 
অধিক গভীর। ধোলপুরস্থ খনি [ খান ] হইতে লোহিত 
ও. শ্বেতবর্ণের উৎকৃষ্ট বেলেপ্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
চর্ম্ততীর উপবিস্থ বৃহৎ রেলওয়ে সেতু এই প্রন্তরে 
নির্থিত। দেশের আবহাওয়া অত্যুৎকষ্ট, তবে গ্রীষ্মকালে 
উৎকট গরম। সে সময় প্রায়ই ধুলায়* চারিদিক অন্ধকার 
করিয়া “আধি” নামক ঝড়ের প্রাদর্ভাব হইয়া থাকে; 
“আধি” থামিয। গেলে এক ইঞ্চি করিয়া বালি ঘরেদ্বারে 
জমি যায়, এতদ্বাতীত “লু”ত আছেই ।, “লু” চলিলে 
পাথরের বাড়ীগুলি কিরূপ আরামদায়ক হয় তাহা 
সহজেই বোধগম্য । বৃক্ষলতাদিহীন ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণী 
ধোলপুর নগরের নিকট হইতে চন্বলনদীতীর পর্য্যস্ত 
রাজ্যটি «৫টি তহুশীলে বিভক্ত, এক 
একটি তহণী এক একজন তহশীলদার বা! স্থানীয় 
কর্ম্মচারীর অধীনে শাসিত হয়। এখানে বৈষ্ণবধর্ম্মেরই 
বিশেষ প্রভাব। ঠাকুর বা প্রকৃত রাজপুত [ পৌয়র, 
তোর বা প্রমর ও তোমর বংশীয় ] ও ব্রাহ্মণগণ কৃষিদ্বার। 
জীবিকা নির্বাহ করেন,--এখানকার ব্রাহ্মণেরাও স্বহস্তে 


হল্রুর্ষণ করিয়! নিন্দিত হন*না! রাজা স্বয়ং যহ্বংশীয় 


* ধোঁলপুরে বড় .ধুল!। এল্সন্ত কেহ কেহ রহস্য করিরা 


বলেন যে ধুলা [খোল] হইতে দেশের নামকরণ হইয়াছে! 
২. 


১ 


ইরা 


ক্ষত্রিয় জাট জাতি, এবং যদিও রাজ্যটি উরতগুরের তায় 
জাট রাজত্ব বল! যায়, তথাপি অন্ত্য জাটের সংখ্যা খুব 
অধিক নহে। মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় 
অত্যন্প,_তাছাদেব অধিকাংশই ধোলপুর ও বাড়ি নগরে 
বাস করে এখানকার অধিবাসীগণেব মধ্যে বিস্যাম্স্ষার 
কোনও চেষ্টাই পক্ষিত হয় না,-_সম্প্রতি বিদ্বালয়ের 
স্থবাবস্থা কল্পিত হইতেছে 1 

“আমি প্রথম এখানে আসিয়া এখানকার রীতিনীতি 
দেখিয়া শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্যাস্থিত হইয়াছিলাম। + * 
এখানকার পদ্ধতি এই যে, নাপিতনী নিমন্ত্রণ করতে 
আইসে এবং বলে যে "চুলা দুতো হঁয়’” অর্থাৎ উনানকে 
" নিমন্ত্রণ করিয়াছেন) ইহাতে বুঝিতে হইবে যে সপরি- 


ধোলপুর | 


বারে নিমন্ত্রণ হইয়াছে, বাড়ীতে উনান আর জাল-ইতে 


হইবে না। * * স্ত্রীলোকদিগের পর্দা খুব প্রচ্গিত,__ 
ঘোড়ার গাড়ীতে স্ত্রীলোক চড়িলে পূর্বে নিন্দিত হইত । 
তবে মহারাজের নিকট কাহারও পর্দা নাই। 
৬ * আমাদের দ্াসীদের জন্ত রথ আসিল; রুর 
গাড়ীর উপর কাঠের মন্দির,_তাহাতে ঘের! 'টাপ 
দেওয়া! মনে করিদ্ধাছিলাম কলিকাতায় আষাঢ় মাসে 
যে রথযাত্রা! হয় বোধ হয় সেই প্রকার হইবে। 
শুধু তাহা! নহে, আবার তাহাতে ঘণ্টা বাঁধ ;--দেখিয়া 
চক্ষু সার্থক হইল।”-_-”ধোলপুর”। অনেক ভদ্রহরের 
স্ত্রীলোকেরাও এ রথ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

“নিমন্তুণ বাটীতে নানিয়া দেখি যত বৌ ঘোমট! দিয়া 
্বীশুড়ী-ও দিদিশাগুদ়ীদিগের সন্মুখে উচ্চৈঃস্বরে গান 
করিতেছে । * = এখানকার বৌয়ের সকলুকই 
প্রণাম করে; এমন কি মুসলমান চুড়ীওয়ালীকেও €ণাম 


কক কি 


কিন্ত 


করিতে হয়। এখানকার ঝিউড়ীরা কাহাকেও গও্রণাম 


করে না, বরং প্তাদাত1 ইত্যাদি গুরুদ্রন তাহাদ্বণকে 
প্রণাম করে!” গ্রাদা ভ্ত্রীলোকদিগের প্রণামে একটু 
বিশেষত্ব আছে; “এক রকম আছে প! ধরিয়া! খানিক 
বসিয়া থাকে, তারপর পা ছাড়িয়। দেয়; আর এক রুকম, 
হাটু হইতে পা টিপিতে ‘আরম্ভ করিয়া গোড়ান্তিতে 
আসির়। ছাড়য়া দেয় 1, “কেনা দাসী রাখা ওশানে 
চলিত আছে। তাহারা ঘরের লোকের মত থাবে,_ 
LE 


"আনন্দই বাদ যাইত ন!। 


৫৬৫ 


মাহিয়ানা পার না) গহনা পার,» তবে সে নহ! গৃত্জীর 
কাছে থাকে, তাহার ইচ্ছা হইলে দাসী পল্লিতে পাইবে। 
যে বত বড়লোক, তাহার বাটীতে “লড়কিন'র [ক্রীতদাসী] 
সংখ্যা তত বেশী। ইহারা বাটী বাহিরে বায় না, 
অবিবাহিত থাকে ; গৃহকর্তা বা তদীয় পুরাদির ওরসে 
ইহাদের গর্ভে সম্তান হইলে তাহ! দ্বাসীপুত্র নামে অভিহিত 
হ্য়। “এখানকার লোকে আচার স্তর 
থান) বর্ষাকালে বড় মাছি হয়, সেইজন্ত তরকারী করেন 
না, কেবল আচারসহ রুট খাইয়। থাকেন" 

“কে বিধব! কে সাধবা তাহ! সহজে চিনিবার 'ধো 
নাই) কারণ সকলেরই রঙ্গীন পোষাক, শায়ে ও হাতে 
গ্রহন! এবং কাহারও সিঁথেয় গিন্দুর হাই 1৮ তবে 
অলঙ্কারের প্রকারভেদে সধব! বিধবা নির্ণল করিতে হয়। 
জাট এবং ইতরজাতীয় ভ্রীলোকদিগের মে: বিধবা-হি বাহ 
প্রচলিত আছে। সকল জাতীয় ভ্্রীলেকৈহ ধূমপান 
করিয়া থাকেন। 

“ভোজনস্থলে - দেখিলাম ছইথানি নেকি পা-তয়! 
দিয়াছে, একখানি বসিবার, অপন্ুথানি খাল রাখিবার 
জন্ত। * * আহারাস্তে গেলাসের উদ্থি্ট জলে মুখ 
হাত ধৌত কর! হয়! * * ইহাদের সকল কাজেই গীত 
গাঁওয়। এ্রাথ।”,এমন কি আহারক-লেও বিতক্ষণ 
অশ্লীল গীত গাহিয়| নিমস্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সম্মান (1) কর! 
হয়! * * * ঠাকুরদের কন্তার বিবাহ ব্যয়সাধ্য 
বলিয়া! প্রস্থতিগৃহে শিশুকন্তা হত্যা করা৷ হইত সপ্ত সুত 
শিশুরমুখে দোক্ত! তামাক পুরিয়! এই কাধ্য সম্পন্ন হইত। 
তৎপরে য্ঠীপুন্জার গান বাজনা, খাওয়ান দাওয়ান কোনও 
“এসকল . তামাসার পর 
পাতকমুক্তির জন্ত ১০১২ জন ব্রাহ্মণ ভোক্ন€” আব- 
স্তক বিবেচিত হুইত। সুখের বিহয় শি€হত্যা বহুদিন 
হইতে রহিত হুইয়াছে। * 

“এখানে সকলেই গুক্ধবালি ছিয়া বসন মাজে” ও 
রুমাল দিয়! মুছিয়া তাহাতেই আহার সম্পত্র করে। . জল 
দিয়া বার্সন মাজিলে এখানকার শাস্ত্রে ত'হাকে উচ্ছিষ্ট 
বলিয়া থাকে ।. “বঙ্গদেশে দুর্গাপৃজার স্তার এখানে 
রাখীপূর্ণিমায় বড় ধূম | *৬ * স্রীলে কদিগের গান 

ও গু _ 


কক 


৫৬৬ 


র্‌ 


ও ৪ পরিষ্ার বস্ত্র পরিধান এখানে বিরল; জলকল্টের 
জন্ত তাহারা সপ্তাহে একবার স্নান করে] * * ইহা: 
দের চুল একহাতের অধিক দীর্ঘ হয় না” 

* * এখানকার সকল জাতিই তর্পণ করে। তর্পণের 
মন্ত্র “তেকর. বাপ, তেকর বাপ”, অর্থাৎ "তার বাপ” 


“তার বাপ” ;--এইরূপে আধ. ঘণ্টায় যত পূর্বপুরুষ, 


সকলেই জলপান করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। সম্বত্সর 
ব্রাহ্গপদের . গলায় উপবীত থাকে না, জিজ্ঞাসা করিলে 
বলেন “তোলা আছে, সাধনা হয় না ক * ব্ৰাহ্মণ 
মাছ মাংস খায় না, অথচ মুসলমানের বাঁতাসা খায়; 
হিন্দুতে এখানে বাতাস! প্রস্তুত করে'না। - . 

শীতকালে স্ত্রীলোকে জুতা মোজা পরে ) কিন্তু রহস্ত 
এই. হয় মোজা নয় জুতা দুইয়ের এক পরিবে মাত্র। 
চৈজমাসে বাসন্তী ছাড়া কোনও পর্ব নাই। শীতলার 
অন্থগহ হইলে বাটার সকলে নানা প্রকাঁর বিশুদ্ধ. আচার 
অনুষ্ঠান করে এবং স্রীলোকগণ একত্র হইয়া সন্ধ্যার 
সময়.:শীতলা-সঙ্গীত আলাপ করেন। শীতলা. দেখিলে 

যনে “মাতা আসিলেন,* স্ফোটকে সর্ব শরীর আবৃত হইলে 
বলে পক্ষাতাঁ সিংহাসনে বসিয়াছেন,” এবং পীড়া! হাঁসের 
সময় স্উপ্তানে চলিলেন* বলা হয়। রোগী ইচ্ছামত 
আহার পাইতে পারে,__ইহাও একটা বিশেষ সুবিধা! 


“এখানকার লোক টোট্‌ক1 বোঝে, পীড়া হইলে: - 


টোট.কাঁয় আরাম করিতে চেষ্টা পায়। যদি দেখে ছেলে 
কবাদিতেছে, অমনি বলে নজ্রর পড়িয়াছে।- ' ছেলের 
অন্থখ হইলে সকল জাতই ““নগরা” দেবতার পুজা 
দেয়,”“নগরা” ধোপা গোয়ালির রাজ্যে “ শতবৎসর. পুর্বে 
বাস করিত। চ্ষলে 'ডুবিয়া মরিয়া ভূত হইয়াছেন-; 
মুরগীর ডিম্ব, মিরা ও ছাগল দিয়া তাহার পুজা করিতে 
হয়। পুরোহিত ধোপা: এসকল- নৈবেস্ত াত্সাৎ 
করেন'। ই 

বিবাহে এদেশে ' অনেক বিচিত্র না করিয়া 
থাকেন; সে সকল কথা উল্লেখের আবশ্তুক দেখি না। 
তবে সঙ্গীত যে প্রধান ব্যাপার, তাহ! বলা বাহুল্য 
মাত্র ! বাইনাচ এদেশের সকল'প্রকার শুভকর্ম্মের প্রধান 
অঙ্গ ।, মদিরার প্রচলন নিতান্ত অল্প নহে 5 তবৈ অহ 

© 


প্রবাসী ৷ 
CY কাহারও, প্রবল প্রতাপ, বারি রাজপুত. 


[চখ ভাগ । 


দিগের-স্্রী পুরুষে এই হলাহল সেবন করে; তাঁহাদ্রিগের 
মধ্যে বর কন্তার বিবাহসন্বন্ধকালে পান্রপাত্রীপক্ষীয়গণের 
হস্ত হইতে 'অহিফেন সেবন ৰ করিবে-_এই প্রথা চলিডেছে। 


“¢ The.extent 20 which 00100 has got itself wound- up 
with the daily acocations of the people. ast tradition will 
০9 realised from the fact that among the Thakurs and other 
high castes it is invariably seen that before begining a letter 
৪ prayer is expressed on its top, asking the “addressee to 
take On the writes account double the quantity ৪ of ns ly 
allowance. 


The words are মনবার কো! -অমল মাবে সে হুন! 
লিবাসী ৷ - [ Jmacharan’s evidence before the 
Opiuri.Commission.] কাযস্থ ও অন্তান্ত জাতির 
শিশুদিগকে সপ্দিকাশির হাত হইতে রক্ষা করিবার অগ্ত 
‘নিতাই অহিফেন . সেবন করান হয়! তবে কেবল অহি- 
ফেন সেবনে' হে লোকের নৈতিক অধোগতি ঘটিয়াছে, 
একথা -স্বাহস. করিয়া বলা যায় না।” .উমাচরণ যে 
অহিফেন কমিদনে সাক্ষ্যপ্রদ্বান, “করেন তাহাতে তিনি 
বলিয়াছিলেন যে, অহিফ্রেনের চাষ আইন দ্বার! বলপুর্ব্বক 
উঠাইয়৷ -দিলে, মদিরার প্রসারবৃদ্ধি হইবে-।. ইংরাজ্েরা, 
যেমন চুরুট ব্যবহার করেন, এদেশের লোকে [বা 
রাজপুত মাত্রেই ] অহিফেনকে সেইভাবে, ব্যবহার করে। 
ধোলপুরের- ইতিহাস সম্বন্ধে ছঃএক কথা বলা ভান! 
যৎকালে ধিল্লিতে তোরবং ংশীয়গণ রাজত্ব করিতেন, মেই: 
bd তত্ংশীয় ধোলা বা ধবলদেও এই দেশ অধিকার 

1: স্বীয় নামানুসারে বাাজ্যস্থাপনা করেন । পৃক্ষে 
টা ক্ত্রিযগশও কিছুকাল এখানে রাজদও পরিচালনা 
করিয়াছিলেন । মৌগলশাসনের চিহু ধোলপুরে এখনও 
বর্তমান আছে; আকবর, নির্মিত এক সরাই ও আরঙ্গজেব 
যেখানে স্বীয় প্রাত। মুরাঁদকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া 
বন্দী করেন, সেই যুদ্ধস্থল অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
শেষোক্ত স্থান ‘রণকা-চবুতর!’ নামে অভিহিত । আরঙ্গ- 
জেবের বংশধরগ্ণের শামনক]ুলে হিন্দু - মুসলমান উভয় 


জাড্তি এখানে ক্রমে ক্রয়ে প্রর্ভুত্ব .করিয়া গিয়াছে ; .১৭৮২" 


খৃষ্টাব্দে শেষ মুসলমান প্রভুর মৃত্যু de Ly 
সিন্ধিয়ার করতলগত হয়। রি র্‌ ঁ 
e bl ৬ 


~~ 


১ম সংখ্যা | ] 


ee এরি শশা 


গোহদের -রাণা,-_-এই তিন পক্ষ" স্বীয় স্বার্থ লইয়। বিবাদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তিই বর্তমান 
রাজবংশের পূর্বপুরুষ । আগ্রা জেলায় বামরাওয়ালি ন্ত্রমক 
স্থানে ইহার আদিব'ন ছিল বলিয়। ইহার! বামরাওমা লয়] 
জাট বলিয়া পরিচিত। ১৫০৫ খৃষ্টাবে এতছংশীয় সি.হন- 
রও মুসলমানদিগের সহায়তা করিয়া পুরস্কারত্রূপ 
গোয়ালিয়রের ২৮ মাইল উত্তর-পূর্বস্থ গোহুদ নামক '্থান 
লাভ করেন৷ ইনিই প্রথম রাণা উপাধি ব্যবহার কনেন। 


ইহার বংশধরগণের সহিত চিন্ধিয়ার অনেক বিবাদ সংভটিত. 


হয়) মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট-ও রাণার সাহায্য সইতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। বিবাদের ফলে ১৮০৪ বৃষ্টবে 
রাণা কিরৎ সিংহ গোহদ রাজ্য সিদ্ধিন্নাকে ছাড়িয়া দন 


এবং তৎপ্ররিবর্তে ধোলপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইজেন। 


গোহদে রাণার অধিকারে এখনও একটি গ্রাম জাছে। 
এই সময় হইতে মহার"ণা উপাধি সুচিত হয়। ধাল্পুর 
মহারাণ! ইংরান গবর্ণমেণ্টের নিকট ১৫টি তোপ পাইয়া 
থাকেন ) শরীনরসিংহন্দী ইহাদের বংশদেবতা ; রাজবশুণীয় 


পরিচ্ছদে “ মিত্র মিত্র, অমিত্র অমিত্র ৮; এই কয়েকটি. 


কথা লিখিত আছে । ০ ০: ~ 
শূরৎকালে ধোলপুরে শারদমেল! নামে মেলা উপলক্ষে 

দেশ বিদেশ হইতে আনীত প্রায় দুইলক্ষ টাকার অশ্ব গা! 

মহ্যাদি বিক্রীত হয়| ইহাই ব্যবসায়- সংক্রান্ত প্রঘান 


মেলা । রাজধানীর কয়েক মাইল দুরে মুচুকুন্দ তীর্থ" 


একটি বাধান পুক্ধরিনী- মাত্র,_পাড় রানা মুচুকুন্দের 
প্রাসাদ এখনও প্রদর্শিত হয় : চারিদিকে পাহাড়। এটি 
স্থানীদ্ন ও বিদেশীয় হিন্দ,দিগের চক্ষে বিশেষ পবিত্র তীর্ধ। 
হরিবংশে যে মুছুকুন্দের উপাখ্যান আছে,্তাছার 
ব্যাপার বোধ হয় হিমালয় পর্বতে সংঘটিত হইয়াছিল; 


কিরূপে মুডুকুদ্দ ধোলপুরে আসিলেন এ -তথ্য ন্ন্নয় 
করিবার ভাব. প্রত্বতত্ববিদ পাঠকের উপর প্রদান করিয়া '' 


আমরা আপাততঃ বিদায়'লইলাম। 


সত 


শ্রীমতী গেঁয়ো। 
| উনবিংশ শতাব্দীর a সিদ্িয়া, ইংবাজ টু ze 


৫৬৭ 


শ্রীমতী গেয়ে]? 


জড়রাজ্যের পরপারে অতীন্িয লোকে যে সকল স্বর্গের 


'কুম্থুম বিকসিত হইয়াছে, বীহাদিগের লোকাতীত সৌলধ্য- 


গন্ধ দেবলোঁকেরও বরণীর হইয়াছে, যাঁহাদিগের ভাত্ম- 
প্রসাদে অমরত্বের অমৃতগ্রী প্রকাশ পাইয়া ইহলোকে শাস্তি 
এবং পরলোকে আনন্দ,বিতরণ করিয়! কৃতার্থ হইয়া ছে, 
সেই, পরম সৌভাগ্যশালিনী মুরমগুলীর মধ্ো শ্রীনাতী 
গেঁয়ো-অন্ততম । হিন্দুজগতে শ্রীমতী মীর' ও. মুসলমান 
ক্বগতে মনশ্থিনী রাবেয়! যে স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াঁ 
ছেন, শ্রীষ্টার়মণ্লে গেঁয়োঁও সেই স্থান অধিকার করিনা 
সাছেন। ইনি ভক্তিরাজ্যে অতুলনীয়া না হইলেও যে 
নিরতিশয় অসামান্তা ছিলেন ইহাতে নন্দহ নাই 
এই মহীয়সী রমণীর চরিতাখ্যায়িক! হইতে চারিটী 
পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার প্রদান করিতেছি, শাঠক পাঠিকা, 
গণ সাদরে গ্রহণ করিলে.প্রম:গ্রীতিলাভ করব । 

' অতুল বৈভবশালিনী ফরাসী রাজধানী পারি নগণীর 
২৫ ক্রোশ দক্ষিণে মণ্টার্ল্দিস নারী এক ক্ষুদ্র নগরী আছে। 
১৬০৮ খৃঃ অন্যের এপ্রিল মাসে তাহাতে জোন ঠসরীর জন্ম 
হর। সার্ধ দ্বিবৎসর -বয়পকালে শিক্ষার দন্ত এক মঠে 


প্রেরিত হন.এবং আশৈশব এই মঠবাসনী চক্ম্যাদিনীগণের' 
সহবাসে শিক্ষালাভ করিয়া-ক্রমে ধর্মের প্রতি অনুরাগিণী 


হইয়া উঠিলেন। ধর্্মমন্দিরে গমন কনিয়, ধর্মকথা 
শ্রবণ করিয়া, ধৰ্্মতস্ব আলোচনা করিয়া এনং সন্যাসবাস- 
ধারিণী, ক্ষুদ্র সম্যাসিনী সাঙিয়। হৃদয়ে অপার আনন্দ অন্ু- 


ভব করিতেন। , একাদশ বর্ধীয়। বালিকা ব-ইবলগ্রস্থপাঠে, 


একবার আত্মহারা হুইয়। পড়িতেন.। যাহা হউক, যোড়শ 
বর্ষ অতিক্রম না৷ করিতেই তাহার পিতা .ভ্যাকস গেঁয়ে। 


নামক এক :অষ্টত্রিংহ বর্ষ বয়স্ক- যুবকের লহিত তীহ।র. 


বিবাহ-দ্রিলেন। তাঁহার স্বামী*ধোরতর সংদরী ও শে 
চারী এবং তাহার শ্বশ্রঠাকুরাণী তাহার .উপযুক্ত জননী 
ছিলেন। এরূপ সহবাসে তাহার: ধর্মুজীবন নিতান্ত -স্নান 


* হইয়া পড়িল+)-তীহার অন্তর্জ্যোতি মঙগিন হইয়া! গেল। 


যাহা হউক,তিনি ভগবানের ধর্ম্মবিধানে প্রভীর বিশ্বাসী 
ছিলেন এবং নান! ত্রুটি ও দুর্বলতার মধ্যে বিশ্বানীর্‌ স্তায় 


ছা, 


৫৬৮... - 


বলিলেন প্রতু প্রভু গো, যাহা তুমি কর, আমার কল্যাণের জন্তই 
কর। আমার সাধ্য ছিল ন! যে,আমি স্বয়ং আমার গর্বিত 


ও বিমুঢ় প্রকৃতিকে সংযত করি এবং প্রক্কতিনিহিত বিনা- 


শের বীজ বিধ্বপ্ত করিয়া তোমার কল্যাণপথে অগ্রসর হই। 
তাই তুমি কঠিন' আঘাতে আপনি তাহা চূর্ণ করিয়া দিলে। 

ইহার পর নানা অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া তিনি 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে -লাগিলেন। একদা একজন 
সেন্ট ফ্রান্সিস সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হইল ৷" 'তিনি তাহাকে বলিলেন, “যতদিন তুমি বাহিরে 
বাঁহিরে অন্বেষণ করিবে, ততদিন তাহাকে লাভ করিতে 
পারিবে না।' 
রয় রাজ্যের দেবতার দর্শন পাইবে না। অস্তরের ধনকে 
--অন্তরেই অন্বেষণ কর্‌।* তীরের স্কায় এই কথা তাহার 
, হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া রহিল। সেই মর্শবেদনার মধ্য দিয়া 
ভগবৎ প্রেম অমৃতধারার স্তায় উদ্বেলিত হইয়! উঠিল। 
মুহূর্তের মধ্যেই তাহার "গুপ্চক্ষ খুলিয়া গেল। বাহিরের 
ক্রিরাকলাপে, বাহিরের সাধনন্ক্গনে, বাহিরের যোগ, 
তপন্তায় যাহা লাভ করিতে পারেন নাই, এখন তীহার 
কাছে তীহ্টঅনায়াসলভ্য হইয়া উঠিল। তিনি প্রাণের 
দ্বার খুলিয়া দিয়! বাম্পীকুল লোচনে বলিয়া উঠিলেন, 
“প্রভু গোঁ, আমি“তোমার হইব বলিয়া তুমি আমার জন্ত 


হৃদয়ধামে প্রতীক্ষা করিয়া বসির! আছ ; আর আমি অভাগী - 


তোমাকে দেখিতে পাই নাই || আমি তোমার এ অসীম 
প্রেমের কি প্রতিদান করিব।- তুমি আমার এত কাছে, 
আর আমি অন্ধের ভ্তার চারিদিকে তোমায় খুঁজিয়া বেড়া- 
এতেছি ? স্পর্শমণি, তুমি আমার ঘরে বিরাজ করিতেছ, 


আর জীবন আমার তোমা বিহনে ভারবহ হুইয়া দীড়াইয়া- 


ছিল |! আমি অতুর্প ধনরাশীর মধ্যে চিরদরিব্র, বিপুল 
' ভোবের মধ্যে ক্ষুধার্ত, মৃতকল্প ? দৌন্দ্য্যসাগর, চিরপুর- 
তন এবং নিত্যনৃতন, তোমার চিনিয়া লইতে আমার 
“ এত বিলম্ব হইল কেন ? তুমি ডাকিয়াছিলে, আমি তোমার 
কণ্ঠস্বর চিনিয়াও চিনিতে পারি নাই। তাই এমন 
বিড়দ্বিত, বঞ্চিত হইলাম। তোমায় চিনিয়াছি, এখন তুমি 
রাঅরাজেশ্বর হইয়! হৃদয়ধানে চিরবিরাজ কর . 
এখন হইতে তাহার নবজীবনের সুত্রপতি হইল। 


প্রবাসী । 


অতীন্ত্রিয় রাজ্যে প্রবেশ না করিলে অতী- 


[ ৪ৰ্থ ভাগ। 


ক পা সত তত 


:প্রাণগীঠে, প্রাণেশ্বরের পৰিত আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। 


পুর্ণপুরুষের জীবন্ত জাগ্রত সব্বায় প্রকৃতির গ্রাণ নিয়ত 
পরিপূর্ণ হুইয়া উঠিল। তাহা যে,গ্ুদ্ধ জ্ঞানের বিষয়ীভূত 
এক অপ্রত্যক্ষ সব্বাবস্তু, তাহা নয়; কিন্তু অমৃতঘন স্পর্শমধুর 
দ্গেহপুত্তলির স্তায় নিয়ত প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইয়া 
উঠিগ। 
অবলাজনের এত প্রিয় ।” 
অন্কভব করিতে লাগিলেন । . 
এই সময় তিনি অবিরাম প্রার্থনা করিতেন) দিবানিশি 
ভক্তিল্লধারসপানে নিমগ্র থাকিতেন | তাহার্‌ মনে হইত, 
যেন সমন্ত শক্তি অন্তন্মু্থী হইয়| প্রিয়তমের আস্বাদন- 
সুখের মধুর স্থতিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া ধন্ত হইতেছে 


এই বাক্যের সাথকতা গুত্যক্ষ 


এবং প্রেমপুর্ণ নির্ভর, বিশ্বাস এবং শান্তিতে আপন্যপনি 


চলিয়া পড়িতোছ। তাহার নির্মল আবেগপুর্ণ প্রেমে 
কামনা বাসনার দুর্গন্ধ ছিল না। সে প্রেমে কেবল 
যৌবনের সরলত।.ও মধুরতা, তীব্রতা ও মাদকতা অমুভূত 
হইত। এই 'গ্রেমে উন্মা্দিনী.করমেতি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন।, এই প্রেমে মধুবধিণী মীর! নির্বাসিনী 
হইয়াছিলেন ). আর. এই উদ্দাম অনাবিল প্রেম লাভ 
করিয়া, বন্দিনী দাসী, আশ্রয়হীনা নিরাভরণ রাবেয়া 
জগন্মান্্যা হইয়। গিয়াছেন। এই প্রেমে রাজরাণী ভিথা- 
ব্রিণী হয়, আর ভিখারিণী শিরোমণি হয়। 

সংসার এ প্রেমলীলা সহ করিতে পারিবে কেন? 
ঠাহার আত্মীয় স্ব্রনগণ পূর্ব হইতেই তাহার উপর বিরূপ 


"তোমার নাম সুধাসিঞ্চিত চন্দরস তাই তুমি . 


উড 


এবং অসন্তষ্ট ছিলেন ; এক্ষণে তাহারা অধিকতর ..রুদ্রমুতি ' 


ধারণ করিলেন। তাহার শ্বশ্রমাত! দুরস্ত প্রকৃতির রমণী 
ছিলেন এবং কর্তৃত্বপ্রিয়তার কঠোর উপাদানে গঠিতা 
ছিলেন। বিষয়ব্যসনাসক্ত শ্বশ্রমাতার নিকট প্রেমমদৃ- 
বিহ্বল! বধূর সমাবেশ ভরঙ্কর বিড়ম্বনার কারণ হইয়া! 
পড়িল। যেখানে 'রাধা, সেখানেই জটলা; নতুবা 


-শৌন্য্যহৃষ্টি পূর্ণতালাভ. করিবে কেন? লাঞ্ছনা গঞ্জনা। 


অত্যাচার উৎপীড়ন ক্রমেই স্ীব্রতর হইয়া উঠিল। অব- 

শেক্ষ শ্বাশুড়ীর প্ররোচনা তাহার আপনার সন্তান 

তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তাহার ঘোরতর বিরোধী হইয়া দীড়হিল 

এবং bats হসারটীকে অগ্নিময় করিয়া ডুলিল। এই 
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পি গু চল 


চির এম ভীষণ বতা তাকাতে 
হইলেন, তীহার লোকাতীত্‌; সৌন্দয্যের অনেক পররমাণে 


ক্ষতি হইয়া গেল। কিন্তু যে সমস্ত ঘটনাবলীর মধ্যে. 


একবার আপন প্রেমন্পদের্‌ 'মঙ্গলময়ী বিধাতরীসৃরতি 
দেখিতে পইয়াছে, সে হি আর কিছুতে বিচলিত হয়? 
তাহার কোথায় চিত্ত প্রেমাস্পদের প্রেম এবং করুণার 
কথ চিন্তা করিয়৷ আনন্দ এবং কুতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ছুই 
উঠিল এবং ভরাগাপে বল্রিলেন,__আমি সংসারের আমাদ- 
গ্রসোদে উন্মত্ত হইয়া দারুণ উচ্ছৃত্খলতার স্রোতে ভামিয়া 


যাইতেছিলায ; ভাই তুমি আমার মৃত্যুকবল্তি আন্বাকে 
কঠিন আঘাতে ফিরাইর! আনিলে, তুমি বেশ কবিয়াছ। 


তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক । অশ্রপুলকসুগ্ধ প্রাণের অভ্য- 
স্তরে দিপ্ধযযুর শাস্তির শীতল ছায়াপাতে তাহার হৃদয়. 
মধুময়, তাহার সুখমণ্ড অতীব রম্যদর্শন হুইয়! উঠিল। 


শাস্তরসপুরিত অস্তরাকাশে আবেগমরী নিস্তন্ধতা ভেদ 


করিয়া নিসৃত নির্ভারণীন্ব স্তায় মদশ্রাবিণী বাগ্মী নিয়ত 
উৎসারিত হইল, প্রাণ মোহে আকুল করিয়া ভূলিতে 
লাগিল। সংসার বশ্বন্ধে তাহার চক্ষু কন্ধ, কর্ণ বন্ধ, এবং 


রসনা স্তম্ভিত হইয়। পেল। ইন্দ্রিয় গ্রাম অধীন এবং. 


প্রবৃত্তিকুল কল্যাণকারিণী সহচরীর ন্তায় একান্ত মুকুল 


" হুইয়1 আঁদ্লি ; তাহার প্রাণ অনির্বচনীয় শাস্তির আনন্দে 


~ 


পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি প্রেমাম্পদের শ্রীচরণে পূর্ণ 
আত্মাহুতি প্রদান করিয়া একেবারে 'নিশ্চিন্ত হইলেন। 
তিনি তাহাকে হৃদয়াধিষ্ান্সী-পতিদেবতারপে গ্রহণ করিয়া 

স্বরূপ জগতের ছুঃখকষ্ট অমৃত বলিয়া যাচিয়া 
লইলেন। প্রেমিকছিগের পক্ষে প্র্েমাম্পদের নিকট হইতে 


ইহা অপেক্ষা উচ্চতর দান আর কি আছে? 
[ ক্ৰম: 

খৃহলন্মনী। . 
অগ্নি গৃহলক্্মী, বছ তুমি নিরবধি - 
সংসার-সরসী বুকে 'শতদল সম' ১. আআ 


প্রচ্ছাদিয়া প্বনীর ;_মোরা নরাধম 
বহে” আনি যত হুঃখ যত দৈন্ত মলা, 
চ টি 


টা 


অমল! কমলা তুমি চাকি'দাও তারে 

" স্নেহ প্রেম দয়াধৰ্ম্ম কুমুদ কছুলায়ে। 
বন্দী কতু নহ তুমি বন্দনীয়া নার !-= 
প্রেমের এ দ্বারকায় নাহি কোন বারি, 
তবু আছ চিরস্থির, ধীর, অঞ্চল, 


বক্ষে ভারি” স্েহভক্ষ্য স্ুধান্র পশোধি 1. 


আর্তভ-সহচরী অঁয়ি, সাত্বন! ন্যথার, 
মর্তে আনিয়াছ যণি-কৌস্ত্দের হার | 


ছুরদৃষ্ট হায়! মোর! অন্ধ..অন্ধ, তাই * 


-গৃঁহায়নে রাকা-টাদ-_দেখিত্ে না পাই । 


জীসুধীন্্রনাথ ঠাকুর । 


সুখ-কানন । 
0) 


জীৱ ছিল কানন-শিরে আলোকে মানা ) 


মৃত্যু ছিল অন্ধকারে পাতায় চাকা । 
কোকিল-কষ্ঠে গাহিয়া 
কুহ্থম-নয়নে চাহিয়া - ষ্ঠ ০ 


- কানন ডাকি কহিল, “ওরে, ত্রমিতব এসো ১ 


*শ্রান্তি যবে আসিবে, ধীরে ছায়াক্স বোসে1 1” 
(২) 


প্রখর রবি শুন্ত মাঠে দহ্তিছে তাপ ). 


চলিতে পদ তবু না ওঠে, তরাকে কাপে । 
সুরভি আসি বহিয়া 
গোপনে গেল কহিয়--- 
“স্বপন-তরু আছেরে লুটে ছায়ার মাঝে; 


. অজানা ফল কতনা মিঠে পেকেছে গাছে।” 


(৩) - - 
যাবরে একা কাননে আনি বিজন-পথে ; 


" ডেকোনা মোরে শৃন্ত ভূমি, পিছন হোত। 


পারি না ভাপ সহিতে. 
*.. .কৰ্ম্ব-শিলা বহিতে ; 
কাদিয়! মরি দ্বিবস যান্সী ; কবে ভুধাও ? 
মীরগ অতি কঠোর তুমি--চলিৰে যাঁও ! 


be) 


৫৬৯ 


৫৭০ 
' (8). 
পিছন হোতে কহিল.কথা সাধনা-ডাকি £ 
প্দুখের ঘর ছোড়োনা, হেথা! ছুজনে থাকি।* 
ওগো প্রাণের সাধনা! ২ * * 
. তোমারি তরে ভাবনা ।.. . | 
- সুখের পথে নিয়ত.বাধা তুমিগো জানি; 
. গুনিব তবু তোমারি কথা সাধনা রাণী। 
টার টা | 


* পাতঠ ৮৬ 


eo 
রশ এ 
EM 
. 


2 না 


এবার আমরা ৮ সর্দীর উমাচরণ মুখোপাধ্যায়, 
,এম্‌, এ১৮ এবং 


সেক্সপিয়রের' টূর়েল্ফ্থ্‌ নাইট নামক. নাটকের একটি 
দত্তের চিত্র। 'ওলিভিয়া ধনশালিনী সম্নাসন্তা মহিৱা। 
অনেকেই তাঁহাকে : বিবাহ করিতে চাঁর। ম্যালভোলিও 
+ তাহার ভাগারী 1... 
এপ্টী্ াওডারীকে হান্তাস্পদ করিবার অন্ত ওলিভিয়ার 
দাসী মেরিয়ার- সহিত ষড়যন্ত্র করে। 'মেরিয়া ওলিভিয়ার 
. নাম জাল করিয়া ম্যালভোলিয়োকে এই মৰ্ম্মে এক পত্র 
লেখে যে, ওলিভিয়! ম্যালভোলিয়োকে বিবাহ করিতে 
ইচ্ছুক, ম্যালভোলিয়ো যেন: 'ছুচ্জিত “হইয়া হার 
-নিকট হান্তমুখে উপস্থিত হয়। তদছ্‌সারে ম্যালেভালিয়ো 


তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি. ব্যাপারখান! ' 


এরি বুঝিতে না পারায়, ম্যালভোলিত্বো জাল-চিঠির কোন 
কোন অংশ আবৃত্তি করিয়া তাঁহাকে তাহার পত্রের কথা 
মনে পড়াইয়! দিবার চেষ্টা করিতেছে। 
টোবী, প্ৰভৃতি রঙ্গ দেখিতেছে 


- প্রবাল | 


পওলিভিয়া, ও ম্যালভোলিয়ো,* এই 
দুখানি দ্বুবি স্বতন্ত্ৰ মুদ্রিত করিয়া দিলাম । দ্বিতীয় ছবিধানি 


সার্‌* টোবীবেল্চ, ও সার্‌ এও, 


মেরয়া, সার্‌ 


চি: 


প্কুমারী” সম্বন্ধে (কৈফিয়ৎ, i 
. “কুমারী” উপন্তার নিয়সিতরূপে” লেখক, মহাশয়ের 
নিকট পাওয়া ৰাইবে, এই আশায় উহা মুদ্রিত হইতেছিল। 
কিন্তু কার্তিক মাসের পর উহা আর ন' পাওয়ায় এবং 
লেখক মহাশয় এবিষয়ে আমাদের. শেষপত্রের উত্তর 
নেওয়ার আমরা উহ! আর ছাপিতে পারিলাম না। 


পাঠকগণ ক্রি মার্জনা করিবেন 





ভ্রম-সংশোধন । 


অগ্রহায়ণের প্রবাসীতে ৪৪* পৃষ্ঠার ২ ছত্রে “প্রধান : 


মন্ত্রী” স্থলে “উচ্চপদস্থ রাজজকর্স্চারী”” হুইবে।' 


, শ্রীযুক্ত বিনোদ্বিহারী সেন রার, এম্‌, এ,লিখিয়াছেন ;_ 
গ্অগ্রহায়ণের “গ্রবাসী'তে “প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা” 
শীর্ষক প্রবন্ধে জাপান প্রবাসী শ্রীযুক্ত নগেঞ্মোহন গুপ্তের 
উল্লেখ দেখিলাম। প্রবাসীতে ইহার নাম ভুলক্রমে 


, নিগেন্দ্রচ্দর বন” ছাপা হইয়াছে । ইনি গত মে মাসে, 


কাঁচের কাঁজ শিখিবার লন্ত জাপান যাত্রা করেন। 
কাশীমবাজারের সুযোগ্য মহারাজা শ্রীযুক্ত মনীন্রচ্্র নন্দী 
মহাশয় ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ.করিয়াছেন। ইনি সম্প্রতি 
Prof. Nai র নিকট (যিনি রাসায়নিক উপায়ে নীল 
প্রস্তুত করিয়া জগৎবিখ্যাত হিরন) রসায়ন শান্ত 
অধ্যয়ন করিতেছেন। EE 
: ৪২৫ পৃষ্ঠা ১৯ লাইনে “তখন সুবিধাটিরই জিত হয়” 
স্থলে “তখন দেশের সুবিধাটারই জিত হয়” হইবে। ২ : 
পৃষ্ঠা ২২ লাইনে পপানাপুকুরকে পথের মত ঢেকে 
রাখে” স্থলে পানাপুকুরকে পদ্মের মত ঢেকে রাখে” 
হুইবে। টি 7... 


৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, ুস্তণীন প্রেস হইতেঞ্ভ্ীপুরণচন্্র দাস কর্তৃক'সুক্তরিত ও প্রকাশিত। 





সহবি দেবেন্দ্রন্টথ ঠাকুর । 


Blocks by U. Ray.e KUNTALINE PRESS, CALCUTTA. 





“Beauty, Good, and Knowledge, ৪76 three sisters.” ef 





‘tc 12010 on noble forms . - ০ 
Makes noble thro’ the sensuous organism টি 
‘That which is S higher.” Tennyson. - 
চতুর্থ ভাগ। { ফাল্গুন, ১৬১৩ । ৯/ ১১শ সংখ্যা । 








অক্ষয়কুমার দত্ত । 


স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত অ'মর - 


পিতৃদেবের * প্রগাঢ় বন্ধুতা ছিল। এক সময়ে তাহা 
উভয়েই ব্ৰাহ্মসমাজের বিবিধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে 
‘পিতৃদ্বেব মেদ্রিনীগুরের ইংরাজ। বিস্তালয়ের প্রধান শিক্ষক 
পদে নিযুক্ত হুইয়া তথায় যাত্রা করিলে সাহার সহিত 
অক্ষয় বাবুর সর্বদাই পত্রব্যবহার চলিত। অক্ষয়কুম"র 
পিতৃদেবকে যে সকল পত্র .লিখিতেন, তাঁহার অনেকও্ডুলি 
অদ্তাপি রক্ষিত আাছে। ও সকল পত্র হইতে অক্ষয়কুমার 
জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু অবগত হুওয়া যায়, টি এই 
প্রবন্ধে সঞ্চলিত হইল | 
. ‘ বন্ধুত্ব ] 

" আমার পিতৃদেব অসাধারণশরূপে বন্ধুপরায়ণ ছিলেন। 

বাল্যকাল হইতে যত লোকের সহিত বন্ধুত্ব হইয়াছিল, প্রায়, 


পথে আনয়ন করিয়া গতঞ্জীবনে অনুভূত বন্ধতর্জনি 5 
আনন্দে মর হইতেন কলিকাতায় অবস্থিতি কাণে, 
একজন বন্ধুর সহিত চল্লিশ বৎসর নব পর 
গুনিলেন তিনি কলিকাতায় আমিয়াছেন, আঁবলবে 
তাহার নিকট গিয়৷ উপস্থিত হইলেন, পূর্ব আলাস 
পরিচয়ের কী স্মরণ করাইয়া দিলেন, কিন্ত পে 
লোকটীর সে সকল কণা কিছুই স্মরণ হইল না পিতৃদের 
তাহার নিকট হইতে -বিদায় লইক্ী ক্ষুৰ্ধ চনে চগিয। 


'আ'সিলেন। বন্ধুর সহবাসে তিনি গনী আনন্দলাত ৰ 


করিতেন. । অন্থুপস্থিত বন্ধুগণের সহিত পত্রযেগে আলাশ 
কণ্রয়া পরম সখী হইতেন। বন্ধগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত * 
পন্রগুলি সযত্ববে রক্ষা করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তৎসমন্ত 


পাঠ করিতেন। যাহার এরূপ গভীর বন্ধুত্ব ভাব ছিল, যৌবন 


ক-লে অক্ষয়কুমারের স্তায় গুণবান, সুধী বন্ধু প্রাপ্ত হইয়া 
তিনি যে. একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাবেন তাঁহার তার আশ্চায 


"তীহাদের সকলকেই তিনি স্মরণ রাখিয়াছিলেন।- কি £. জক্ষয়বাবুর্‌ পত্রগুলি দেখিলে বোধ 'হয় পিতৃদেব 


ৃদ্ধাবস্থায় পরলোকগত বন্ধুগণের একটা তালিকা করিয়]- 
ছিলেন? মধ্যে মধ্যে তাহ “দেখিয়া তাহাদিগকে স্বর ' 


করিতেন এবং তাহাদিপের সকল কথা চেষ্টা পূর্বক স্মৃভি- 





+ বব্সীয় রাঘনারায়ণ বহু! * 
॥ [ টি 


তাহাকে ফ্ঠোমস্ত পত্র লিখিতেন সে সকল পত্র প্রণয়, 
শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব ভাব পুর্ণ । উত্তরে অক্ষয়কুমার শতীর বন্ধুত্ব 
ভাবব্যপ্রক যে সকল পত্র লিখিতেন, উদাহরণ স্বরূপ সে 
নকল পন্য কোন কোন "অংশ উদ্ধৃত করিতেছি 


ll 


পা 


yd 


ae 822 ৯৩ * 


*মধ্যে মধ্যে আপনাকে স্মরণ হা অস্তঃকরণ সপ 


হইয়া উঠে। অনেক দিন আর আপনার সহিত সদ্বালপে, 


করিতে পারি নাই । আপনার তপস্কার কুণল, শরীরের 
কুশল, আশ্রমের কুশল, ব্যবসায়ের কুশল লিখিয়| বাধিত 
করিবেন-। ' আপনার “ছোট্ট ধাট্র' ব্রাহ্মসমাজটি কেনন 
আছে? আপনার চতুষ্পাঠীর শিষ্যগুলি কেমন শিখিতেছে? 


" গত দুই মাসের পত্রিকা তো পাঠ করিয়াছেন ? তাহা 
আপনার মনোগত হুয়াছে কি না? আপনার মনঃপূত . 
f হইয়াছে কি না? এ বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় জানিবার 


* নিমিত্ত ব্যগ্র রহিলাম ৷” 
*“আপনকার প্রেমার্ পত্র প্রাপ্ত হইয়া EEE 


হইলাম এবং অমনি আপনকার আনন্দোৎফু উৎসাহকর ' 


সুখী: এবং ব্রিভক্ষভঙ্গিম কোমল কলেবর আমার 
অস্তঃকর7ণ জাজ্জল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল। যেন 
আপনি সমাজের সোপান দ্বারা আগমন পূর্বক সহসা 
_ আমাকে. দর্শন দিলেন । দুক হইতে গ্রাণয় পবিত্র মিত্রের 
স্বহত্তলিখিত কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইবার 'অপেক্ষা অধিকতর 
মধুর ব্যাপার আর রি আছে? যতক্ষণ আপনকার পত্র 
বার্ষধর পাঠ করিলাম, ততক্ষণ আপনকার সহিত আলাপ 
করিয়া সুখী হইলাম” 

“ভাপনকার প্রণয়রসাভিষিক্ত সামুগ্রহ লিলি প্রাপ্ত 


- হইয়া আপ্যায়িত হইলাম এবং তন্মধ্যে আপনকার প্রেমময় | 


ভাব মৃত্তিমান দেখিয়া আর হইলাম 1” 
“বহুদিবসের পর আপনার অস্গ্রহস্থচক, পত্র প্রাপ্ত 


হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম । আপনকার সহিত সাক্ষাৎ 
» হইবার বিষয় স্মরণ হইলে ভ্ৃদয়, বিদীর্ণ হুইক্মেথাকে । 


পরবাসী। টু 


[৪ণভাধ! 


EES Tne SMS 


সহিত সহবাস ও ENE অতুল আনন্দ অনুভব 
করিবার উপান্ন হইবে না তাহ! কি বল৷ যায়? সংসারে 
কখন্‌ কি প্রকার ক্লেশ ঘটনা না হইতে পারে?” 

“পকি কথাই লিখিগাছেন, আপনার সহিত কত 
কালই সাক্ষাৎ হয় নাই। আরও কত কাল হইবে না কি 
বলিতে পারি ! এ কথা স্মরণ হইলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিয়াও অন্তঃকরণ স্থির কর! যায় না।” 

“আপনার লিখিত ২৯. অগ্রহায়ণের অন্ুগ্রহপত্র 
পাইয়া বিশেষরূপে উপকৃত হুইলাম। আপনি তাহার 
প্রত্যেক পংস্কিতে যে অন্প্ম, অনির্কচনীয় বন্ধুবাৎসন্য 
রস প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপম! দিবার স্থল নাই। 
অবনিমণডলে এতাদশ বন্ধু একজন থাকিলেও সকল সাপ 
শীতল হুইয়া বায়।” 

পিতৃদেবকে লিখিত অক্ষয়কুমারের EE প্রারস্তে 
বন্ধুতাব্যঞক যে সকল পাঠ দেখা যায় তাহা হুইতেও « 
উভয়ের মধ্য প্রণয়ের প্রগাঢ়তা উপলব্ধি হয়। “পরম 
প্রণয়াম্পদ মিত্র -বরেষু* শপ্ীয়তমেষু’’ “সোদর গ্রতিমেযু 

“প্রণয়াম্বিত বনয়সম্বলিত নিবেদন মিঘং” প্সশ্রণয় সম্ভাষণ 
পূর্বক নিবেদন,» প্রভৃতি বিভিন্ন প্রণরস্চক সম্বোধনে 
তাহার সমন্তগুলিই আরন্ধ হইয়াছে। *: 

নত্তা।। - ? 
লেখক ও গ্রস্থরচয়িতাদিগের একট! মানপিক ক্ষীণত৷ 
এই যে, ভাহারা মনে করেন তাহাদের রচনা! অতি 
উৎকৃষ্ট । স্বীয় সন্তান সম্ভতি কুৎসিৎ হইলেও যেমন 
পিত! বা মাতা তাহাদিগকে সুন্দর দেখেন, অনেক 
গ্রন্থকারও ,তেমনি স্বরচিত গ্রন্থের দোষ দেখিতে পান 


এতদিন তো আপনকার সাক্ষাৎকার ঘটিল না, কতদিন“ না। আত্মা গ্রন্থকারের একটা অবশ্ঠস্তাবী দোষ 


পরে কিরূপে ঘটিবে তাহাও বলিতে পারি না। এ 
সংসারের বিষম ব্যাপার মনে হইলে সংসারের প্রতি 
গ্রীকান্তিক বিরক্তি উপস্থিত হয়।” 

“গত বুৎসর - কলিকাতায় আগমন করিয়াছে ছিলেন, 
'তথাপি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ, করিয়া সুখী হইতে 
পারি নাই। এ বৎসর তো -আসাই হুইবে না, সুতরাং 
আশাই রহিল না। ইহার্তে যে পর্য্যন্ত হঃখিত হইলাম 
তাহা বলিবার নহে। আর কত বৎসর পৰ্য্যস্ব যে আপনার 


গু ® 
. 


- যীহার! 


'বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ধাহার! স্থিরবুদ্ধিসম্পর, 
বিনরগুণালক্কৃত, তাহারা লেখক শ্রেণীভূক্ত 
হইলেও তাহাদিগকে এই অহস্কার স্পর্শ 'করিতে পারে 
না। অক্ষয়কুমার বক্ধের বর্তমান যুগের সাহিত্যকার-ঃ 
দিগের নেতাশ্রেণীভূক্ত হইগ্লাও অহঙ্কারী ছিলেন না) এ 
গম্বন্ধে তাঁহার যে সরল, বিনয়ভাব তাহা তাহার পত্রাবলীর 


মধ্যে স্থানে স্থানে অতি নুম্পইরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 


১৮৫৪ শাজের ১৪ই ফান্ঠনে, লিখিত পত্রে তিনি লিখিয়া- 
~~ 


১১৭ সংখ্যা । 


পছ ছা 


ছিলেন an আপনার ছে মেহসয় প্রীতিপূ্ পত্র প্রাপ্ত হইয়া. 
এবারের সাম্বংসরিক সমাজের বু 


কৃতাৰ্থ হইলান। 
যে আপনার মনঃপূত হইয়াছে ইহা আমার প্লাখার বিবয়। 
আমার কোন রচনায় যাবৎ আপনার! সস্তোষ প্রকাশ লা 
করেন, তাবৎ তাহ! বিস্তুদ বলিয়া কোন মতেই প্রতয় 
জন্মে না। “আপরিতোষ হ্বিছষাং ন সাধু মলে প্ৰয্োগ- 
বিজ্ঞানং।”' পরস্ত অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তিও স্বদেশের দুরবহা 
পৰ্য্যালোচনা করিবার সময়ে স্টির থাকিতে পারে ন'। 
সে সময়ে মানর বেদনাহুচক গই চারটা ভাব কাহার 


হৃদয় হইতে উদগীর্ণ না হৰ ? এবং তদনুরূপ দুই চাঁরিটী_ 


শবাও বা কাহার রচন! দ্বার উচ্চারিত ন। হইতে পাবে "৮ 
এই বিনত্রত' অনেক গ্রস্থকারের আত্মস্তরীতা ভাতের 
সহিত তুলনা করিলে কেমন সুমধুর বোধ হয়। 
অক্ষয়কুমারের নয়বোছূত কথাগুলি হইতেও আমব্রা 
তাহার মহত্জননুলভ ভিআর ভাবের পরিচয় প-ইনা 
মুগ্ধ হই ;-প্পদার্থ বিদ্তা” সমাপ্ত হইলে, আপনক-র 
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অভিগ্রা়ান্থদারে যন্ত্র বিষয়ক একথানি গ্রন্থ লিখব 


মানস থাকিল। কিন্তু ভই, একে নৃতন ভাষায় নূতন 
শব্দ সঙ্কলন করিয়া লিখিতে হয়, তাহাতে, বিদ্যা সাধা যত 
তাহা আপনার, অবিদিত নাই ; আবার এ দেশের যে 
- প্রকার স্বভাব এবং আমাদের যেরূপ বলবীর্যাহীন প্রকৃতি, 
! তাকাতে এ সকল বিষয়ে কোন মতেই সাহস করা যায় 
না। সময়ে সময়ে নিশ্চতনই বোধ হঁয় যে, মনোমত কোন 
কাৰ্য্য হইয়! উঠিল ন! ৷” 


সহয়ত| | 


অর্থহীন কিন্তু প্রীতিব্রুবস, সন্ধদ্রয় লোকদ্িগের প্রধান 

কষ্ট এই যে,তাহার! অর্থাভাবে তাহাদিগের শ্বভাবসিন্ধ প্রীতি 
ও দয়] সম্যক চরিতার্থ করিতে পারেন না। অক্ষয়কুমর 
এই শ্রেণীর লোক'ছিলেন। একটি পত্রের এক স্থলে তীহ'র 
এই কষ্ট এইরাপে প্রকাশ করিয়াছেন ;-_“আপনি দরিজ 
প্রজাদিগের ছঃখে হঃখিত হউগ্রা যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছেন 
তাহাতে অন্তঃকরণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল ওযা 
ও ক্রন্দন করা এইমাত্র আমাদের ক্ষমতা । এ যাত্রা 
এইরূপ করিয়াই পরমাযু ক্পুণ করিতে হইল।” 

গ 


অক্ষয় কুমার দত । 


৫৭৩) 

মাতৃভক্তি। ' 
অক্ষয়কুমার তাহার মাতৃ দেবীর মৃত্যুক্ছা সপ্নিকট 
প্রতীতি করিয়। লিখিয়াছিলেন ;--”আমি শান্রীরিক এক 


< প্রকার সুস্থ আছি | কিন্ত পরমারাধ্য। মাত ঠাকুরাণীর 


চরমাবস্থা উপস্থিত বোধ হইতেছে । বোধ হয় তীহার 
দেহময় মুখমগুল আর -অধিক দিন দেখিতে পাইব না। 
বোধ হয় এত দিন পরে আমার একান্ত অক্তুক্জিম গ্গেহ 
প্রাপ্তির প্রত্যাশা উন্মূলিত হইল+ হদিই তহাই ঘটে, 
আপনকার রচিত, মধুরময়, শোকসংহারক প্রস্তাবটি পান্ঠ, 
করব ।* এই «শোকসংহারক প্রস্তাব” আমার পিভৃদেবের 
রচিত ব্রাহ্মদমাজে পঠিত একটী বজ.তা। শ্রী বন্তৃভা 
সংসারের অনিত্যত! ও ঈশ্বর প্রীতি বিবয়ক। ওঁ বক্তৃত 
রচনাপারিপাট্য ও হৃদয়স্পশতা গুণে তৎকালে ব্রাহ্ম 3 
অব্রান্ধ অনেকের মধ্যে সবিশেষ আদরণীয় হইয়াছিল। 


রামমোহ্‌ন-ভক্তি। 
রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি অক্ষয়কুমারের বে 
গভীর শ্রদ্ধা ও অচল! ভক্তি ছিল, তাহা তৎপ্রণীত “ভারত- 
ব্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থের উপক্রমির্ছান্ত উ্ত 
মহাত্মা সম্বন্ধে তাহার উক্তি পাঠ করিলেই সম্যহ 


"হৃদয়ঙ্গম হয়। ১২৮৫ সালের মাঘমাসের ৭ই তারিখে 


রাজা রামমোহন রায়ের প্মরণচিহ্ক স্থাপন উদ্দেশে 
কলিকাতায় এক মহতী সভা হয়। গু মতা! সম্বন্দে 
অক্ষয়কুমারের নিস্নোদ্ধ ত পত্র খানি পাঠ-করি:ল তাহার 
রামমোহন-ভক্তির অন্ুপমত্ব উপলন্দি করিয়া মোহিত 
হইতে হয় ;--৭ই মাঘের সভার বিষদ্র পূর্কে কিছু কিছু , 
শুনিয়াছিলাম, সবিশেষ জানিৰার.উদ্দেশে 'আপনাকে পত্র 
লিখি লিখি মনে করিতেছি ) আমার কর্মচারি এখানে 
না থাকাতে লেখাইতৈ পারি নাই। ইতিমধ্যে আপনান 
অনুগ্রহপত্র পাইয়া যেন অৃতাতিষিক্ত ছইলাম। রাষমোহন 
রায়ের একটি পাষাণময় প্রতিমূর্তি প্রস্তুত হুইবে গুনিয়। 
যত আহ্লাদিত হইলাম, আমার স্বসম্বল্থীয় কৌন প্রকার 
সম্পদেই আমাকে তত আহ্লাদিত ভরিতে শারিত-ন!। 
খোলা তপ্ত থাকিতে থাকিতেই এ বিষয়ের উ-জাগ করা! 
হইলেইভাল” হইত) . যাহা হউক. আর কিছু স্রাত্র বিল 
e গু 


শত me he তত স্পট সতত 


৫৭8 
কর। উচিত নয় । আপনি তদর্থে তৎপর আছেন সন্দেহ 
নাই। এবার এ বিষয়ের জন্ত যে সভা হইবে তাহাতেই 


টাদার পুস্তক উপস্থিত করা হয় এই আমার নিতাস্ত 
ইচ্ছা । বাজালাদেশের কাধ্য বলিয়াই এত আশঙ্কা ও 
বিবেচন করিতে হইতেছে । রামূমোহন রায় সমগ্র 
ভারতবত্যরই পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন। অত্ঞব ষদি 
এখানে উপস্থিত বিষয়ের জঙ্গ আবশ্তকমত অর্থসংগ্রহ না 
হইয়া উঠে, “তাহা হইলে বোম্বাই প্রভৃতি অন্ত অন্ত 
গুদেশেও তদরে চেষ্টা করা যুক্তিসিদ্ধ কি. না ভাবিয়া 
দেখিবেন।» 


“আমি 4ই মাঘের সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, 


ইহাতে আপনি অত্যন্ত ক্ষোভ পাইয়াছেন.সন্দেহ নাই। 
কোন জভ্রনতাস্থলে গমন করিলে আমার মুর্চ্ধা ঘটিবার 
সম্ভাবনা? এই নিমিত্তই কোন সভাতে ও অস্থ কোনরূপ 
জনতাশ্থলে যাইতে পারি না। সৃভাস্থ হইব কি, গৃহমধ্যে 
নির্জনে থাকিয়া উপস্থিত বিষয়ে আমার বারক্জার আগ্রহ 


ও ওঁৎসুক্য জন্মিয়া, যেরূপ চিত্ব-চাঞ্চল্য ঘটে, তাহা সহ ' 


ও সঘরণ বু কঠিন হইয়া উঠে ।” ৃ 

অক্ষয়কুমার যদি শেষ জীবনে স্বস্থদেহে কর্ম্ম্ অবস্থায় 
থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি রামমোহন, রায়ের স্বৃতিচিহ্ন 
স্থাপন ভক্ত যে প্রাণপণ করিতেন, উপরোক্ত পত্র পাঠ 
করিলে তদ্বিযয়ে আর সন্দেহ থাকে না। 


অধ্যয়নশীলতা | 


অক্ষমনকুমার সাতিশয় অধায়নশীল ছিলেন। তিনি 
হাৎকালীন ইংরাজী ধর্ণসাহিত্য যে বন্থলরূপে অধ্যয়ন 


_ করিয়াছিলেন, তাঁহার এক পত্রের নিয়ো ত অংশ হইতে ' 


তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ১-"আপনি যে যে ধর্ম্মবিষয়ক 
পুস্তকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট 


তদ্তিন্ন Leigh Hunt's Religion of the Heart,-Fox 


on: the" Religious lIdeas,_ Dick’s Philoscphy of | 


Religion, Dick’s Christian Philosophy, 10700 
Natural Theology, Blair's Sermons, এই সমুদায় 
পুস্তকেও অনেক সদভিপ্রায় জাছে। আমার বোধ হয় 
আপন্তি এ সমুদায় পাঠ করিয়া থাকিবেন।* 

® 


* প্রবাসী । 


| ৪র্ঘ ভাগ । 
স্রসিকতা। | 
অক্ষয়কুমারের পত্রাবলীর নানা স্থলে তাহার 
স্ুরসিকতার, স্থন্দর পরিচয় পাওয়া ষায়। কতিপয় 
স্থল উদ্ধত করিলাম। ১২৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 
কলিকাতায় বছদিবসব্যাপী প্রচণ্ড উত্তাপের পর বারিবর্ষণ 
হইলে, অক্ষয়কুমার সেই সংবাদটী প্রেরণ ৰুরিতেছেন;-- 
“এবার অতিশয় দ্গিথ হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ 
করিতেছি । বৃত্রান্থুর পরাস্ত হইয়াছে, দেবরাজ ইন্দ্র 


"জয়ী হইয়াছেন এবং ৫, ৬১ ৭ বৈশাখে রজনীযোগে 
অপধ্যাপ্ত বারিবর্ষণ দ্বারা সেদিনী সুশীতল হইয়াছে । : 


বৃত্রকে পরাভূত দেখিরা পবনরাজও দেবরাজের সহকারী 


হইয়া সকল বায়ু সুস্থ করিয়াছেন। কিন্ত বুক্রান্থুর এখানে - 
পরাপ্ত হইয়া! পলায়ন পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে * গিয়া উদয় হয় 


রি 


এই আমার শঙ্কা হইতেছে । আপনি তাহার তথ্য সংবাদ ' 


লিখিয়া বাধিত করিবেন। কিন্তু আনার নিতান্ত প্রার্থনা! 
সেখানেও ইন্দ্রদেবের' জয়পতাকা উড্ভীয়মান! হয় এবং 
অবিলম্বে আপনার শরীর স্ুন্সিঞ্ধ হইবার সংবাদ 
প্রাপ্ত হই ।* 


কোন বিষয়ের জনম্ত ছয়টী টাকা দানের অনুরোধ ' 


অক্ষয়কুমার এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ১ "আপনাকে 
মহারাণীর ছয়খানি অমূল্য ১০৪ পরিত্যাগ উনি 
হইবেক 1” 

স্বগ্রণীত “উপাসক সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে 
অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন ;--”আপনি উপাসক সম্প্- 
দায়ের উপক্রমণিক1 ভাগ সমগ্র পাঠ করিয়া উঠিয়াছেন 
শুনিয়া চমকিত হইলাম | ভাগ্যে তাহার মধ্যে দুই 
একটি 055 আছে, তাহা না হইলে আপনর কি উপায় 
হইত তাহা বলিতে পারি না।» 

পিতৃদেৰ গ্রন্থরচনায় ব্যাপৃত হুইয়া শিরোধঘূর্ণন রোগে 
আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা প্রকাশ করাতে অক্ষয়কুমার 
তৎসম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন )--"আপনি শারীরিক কিরূপ 
আছেন লিখিবেন। গুনিলামু তথার + মাথাঘোরা দ্বারে 


দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; কিছু মন্ত্র তন্ত্র করিবেন, যেন 


* অর্থাৎ মেদিলীপুরে । 
-1 মেদিনীপুৰে। 
১ রঃ 


bl 


১১শ সতখ্য। ] 


আপনার বাটীর ত্রিসীমাঁ় না আসিতে পারে। ভয়কি? 
' পবিষ্ত বিষমৌধধং 1» বোধ করি, এই অখণ্ডনীয় নীতির 
উপর নির্ভর করিয়! ক্ড় বাবু * আপনাকে অনঃদান 
দিয়া গিয়াছেন | আপনি প্রাতঃক্গান করিবেন, যলের 
জল পান করিবেন, উন ও সায়ংকালের বায়ু সেবন 
করিবেন, আর ঘটটিকে একটু একটু চালনা করিবেন । 
আর নিজে হইতে কোন মতে মাথা ঘোরাইবেন ন1।- 
প্বাহ্থবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ 
বিচার গ্রন্থ । 
অক্ষয়কুমার প্রণীত প্বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রভৃতির 
সম্বন্ধ বিচার” পুস্তক অনুবাদ বলিয়া অনেকে উহার যথেষ্ট 
. সমাদর' করেন লা, কিন্ত উহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের 
সেই প্রথমাবস্থার একখানি. অপূর্ব গ্রন্থ ৷. গর গ্রন্থ মার্জাত 


ভাষায় লিখিত হওয়াতে এবং বিবিধ সার উপদেশ ও ' 


তত্বে পূর্ণ থাকাতে উন্তী বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালীর চরিত্র 
গঠনে সেকালে বে প্রতাব বিস্তার করিয়াছিল, ভজ্জন্ 
উহা চিরদিন বাঙ্গালীর ক্ষে এক বিশেষ গৌরবে মণ্ডিত 
হইয়া থাকিবে। অক্ষয়কুমার ভাষার উন্নতি সাবনার্থ 
ও গ্ৰন্থ প্রণয়ন করেন নই 3 George Combe’s Ccnsti- 

fution of Man গ্রন্থের সারবতা এবং বঙ্গদেশে লোক-শক্ষণ 
' সম্বন্ধে উহার উপযোগী! হৃদয়ঙ্গম করিয়াই তিনি উহ! 
বঙ্গভাষায় অন্থবাদ করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছিলেন। খর 
গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি আমার পিতৃদেবকে লিধিয়াছিলেন ; 
“আপনি আমার পুস্তক প্রচলিত করিবার নিমিত্ত যে 
অন্থরাগ প্রকাশ করিব্নছেন এবং চেষ্টা করিতেছেন, 
ইহাতে অত্যন্ত বাধিত কইলাম এবং মনে মনে আপনাকে 
সাধুবাদ করিলাম। ফগতঃ কুম্ব সাহেবের উক্ত গ্রন্থ 
যে যে ভাষায় লিখিত হউক না কেন, যে যে দেশে তাহার 
অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্কীপিত হইবে, সেই সেই দ্বেশেরই 
বিশিষ্টন্নপ উপকার দর্শিবে আহার সন্দেহ নাই ।” 

এই পু্তক সম্বন্ধে অক্ষযূকুমারের পত্রাবলীতে আরও 
যে সকল কথা পাওয়া যায়; তাহার কতকগুলি উদ্ভূত 


করিতেছি ;;-_“আমি জঁপনাকে বাহ্বস্তুর সহিত সম্বন্ধ 





* মহৰি দেবেভ্রদাথ ঠাতুর 1 ২ এ 


- অক্ষয়কুমার দত । 


মা 


বিচার বিষয়ক ষে পুস্তক খানি উপহার দিয়াছি তাহা 
অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিয়া 'থাকিবেন। মেদিনীপুরস্থ 
পুস্তকাঁলয়ের নিমিত্ত কয়েকখান ও পুস্তক ক্রীত হইতে 
পারে কি না তাহার চেষ্টা দেখিলে মথেষ্ট উপরুত হট ব। 
যদি কোন সাহেবের নিকট এ বিষয়ে প্রস্তাব করিতে হয় 
তবে ২৩ মার্চের 0৮5) পত্রে এ বিষয়ে যাহা লিখিত 
হইয়াছে তাহাই তাহাকে দেখাইবেন।৮ ইহার পরে 
লিখিত একথানি পত্রে লিখিত হুইয়ছিল১--”*থ্‌ স:হেব 
এবং বাবু গোবিশ্দচন্দ্র দত্তের নিমিত্ব দুই খানি “বাহ দত্ত” 
ডাকযোগে প্রেরণ করিলাম! আপনি অনেক গুলি 
পুস্তক উঠাইয়া দিলেন। পুর্ব যতগুলি পুস্তক মেদিনী পুরে 
প্রেরিত হইয়াছে, তৎসমুলয়েরই মূল্য প্রত্যেকে ২২ ছুই 
টাকা। কেবল শখ্‌ সাহেবের পুন্তকখানির মূল্য ১৫০ । 
বেলি সাহেবের পত্রে লিখিত ছিল, মেদ্বিনীগুরন্থ 
পুস্তকালয়ের নিমিত্ত যে কয়েক খালা বাহ্বত্ত ক্রীত হয়, 
কার্তিক বাবু তাহার মুঙ্য প্রদ্ধান করিবেন! অহ্যগ্রহ 
পূর্বক তাহাকে এ কথা স্মরণ করিয়৷ দিবেন।” ইংঘাজী 
১৮৫২ জালের ভুলাই মাসে লিখিত একথাঁনি পত্রে লিখিত 
হইয়াছিল; “মানব প্রন্কতি দ্বিতীয়ভাগ অক্পে'ঞ্ে বিক্রয় 
হইতেছে। যাঁহার৷ প্রথমভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহারা সকলে অস্তাপি দ্বিতীয়ভাগ ক্রয় করেন নাই। 
অনেকে প্রথমভাগ গ্রহণ করণার্থে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ 
করাতে তাহ! পুনমুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হুইয়াছি। 
কিয়দ্দিবস হইল বেলি সাহেব লিখিয়াছিলেন, মেদিনীপুরস্থ 
পুস্তকালয়ের নিমিত্ত দ্বিতীন্ভাগ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে 
তথায় পত্ৰ লিখিব। বোধ হয় বিস্বত্ত হইয়া গিয়াছেন 1” * 
নিরামিষ ও আমিষ ভোৌজন। 
নিরামিষ ভোব্দনের পক্ষে অক্ষয়কুমার দ্বগ্রণীত 
বাহ্বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার” গ্র্থে যে 
সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা! তৎকালে মহা! আনোলন 
উখ্িত করিয়াছিল এবং শুন! যায় অনেকেই নিরামিষ- 


- ভোজী হইয়ছিলেন। এ সম্বন্ধে অক্ষয়কুমারের একখানি ' 


পত্রে দেখিতে পাই ;_ “দুই তিন মাস হইল আমি মতস্ত 
মাংস গ্রহণ করি নাই, কিন্তু অগ্ভাপি পরীক্ষার অবস্থা 
ধাইতেছে। সুরাপান করা ত অগ্যাস নাই, কিশু সে 


৫৭৬ 


বিষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হই নাই। আর শুনিয়াছেন এ তরঙ্গ 
অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে । বর্ধমানের রাজা প্রায় তিন 
দিন পর্য্যন্ত মত্ত মাস ভক্ষণ করেন নাই লিখিয়াছেন। 
এক্ষণে পরীক্ষা করিয়। দেখিতেছেন, যদি তাহা আহার না 
করিলে কোন বিদ্ন ঘটন! না হয়, তবে একেবারেই 
পরিত্যাগ করিবেন। বিধবাদিগেবই জয়, কেবল আতপ- 
তঙুুল অবশিষ্ট র্নিল। কিন্ত আমাদের বড় বাবু সে ভাগ 
গ্রহণ করিয়াছেন । ফলতঃ মস্ত মাংস বর্জিত না হইলে 
উপচিকীর্ঘণ বৃত্তিকে সর্কতোভাবে চরিতার্থ করা হয় ন। ৷” 
“যাঁহারা.এই সময়ে মাংসাহার বর্জন করিয়াছিলেন, 
াহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুকাল পর্যাস্ত গর অভ্যাস 
রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেকেই পুর্ব অভ্যাসে 
প্রত্যাবর্তন করেন। অক্ষয়কুমারই পরে পীড়িত হইয়া 
মাংসের ক্কাথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়েন। উপরের উদ্ধত 


প্রবাসী । : - 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 
দেখিয়াছি, উহা সাহার করিবার পর দ্বিবন উপকার বোধ 
না হইয়া শবীর গরমই বোধ হইত। এই নিমিত্ত উহা! 
ত্যাগ করিয়াছি এবং এক্ষণে সেবন করিতেও শঙ্কিত 
হুইতেছি |» 
হিন্দুসমাঁজে প্রতিষ্ঠা । 

অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মপমাজের নেতৃবর্গের মধ্যে একজন 
প্রধান ব্যক্তি হইলেও, প্রতিভাশালী গ্রন্থকার ও তত্ব- 
বোধিনী পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি কলিকাতার হিন্দু- 
সমাজ্জভুক্ত অনেক প্রধান লোকের পরম শ্রদ্ধা ও সম্মান- 
ভাজন ভইয়াছিলেন। রাঙ্গা রাধাকাস্ত দেব বাহাদুর সে 
সময়কার হিন্দুসমাজের নেতা ছিলেন) তাঁহারই 
পৌন্র কুমার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব যে অক্ষয়কুমারের 
একজন ভক্ত ছিলেন তাহা আমার পিতৃদ্দেবকে 
লিখিত নিন্নোদ্ধত পত্র হইতে জানা যাইতেছে ১ 


) es ” 
অংশ যে পত্র হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা ১৮২২১৫১ “দোদরগ্রতিম। সাদর সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন মিদং ) 


সালের সেপ্টেম্বর মাসে লিখিত*তয়। ১৮৫৯ সালের 
আগষ্ট মাসে লিখিত একখানি পত্রে অক্ষয়কুমার 
বলিতেছেন ;__“আমি কি অণুভক্ষণে রোগের হস্তে পতিত 
হইয়াছি, কিছুতেই ইহার নিষ্কৃতি হইবাব পথ দেখিতেছি 
না। আমি এমনি অসমর্থ ধে হৃদয়াধিক প্রিয়তব মিত্রকেও 


পত্র খানি লেখাও আমার পক্ষে অসাঁধা হইয়াছে । এক্ষণে. 


শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দের ব্যবস্থানুসারে চলিতেছি। ছুই 
বেলাই অন্ন ভোজন করি, তাতাঁর মধ্যে এক বেলা মাংসের 
ক্কাথ ভক্ষণ করিয়া থাকি ।” ইংরাজী ১৮৬৬ সালে বালি 
হইতে লিখিয়াছিলেন ;--”আনি যত প্রকার ওঁষধ পরীক্ষা 
করিয়া দেখিয়াছি,তাহার মধ্যে Exshaw's Brandy No 1, 
মকরববজ, চতুর্শুখ এই তিন প্রকার ওঁষধ ও মাংসের 
ক্কাথ ব্যবহার করিয়া কিছু উপকার বোধ হয়।” অপর 
এক পত্রে লিখিয়াছিলেন ;--পআহারের বিষয় আমার 
এক্ষণে অন্ত কোন নিয়ম নাই; যাহা উপকারী বোধ হয় 
তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকি'। মৎস্ত প্রত্যহই ব্যবহার 
করিয়া'খাকি। আমার পীড়া উপস্থিত হইবার পর ২০২৫ 
দিবস ক্রমাগত মাংস ভোজন করিয়াছিলাম, “তাহাতে 
কিছু মাত্র উপকার বোধ না হুইয়া শরীরের উষ্ণ ভাবই 
অনুভূত হইতে লাগিল। পরে মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করিয়া 
গু 


শ্রীযুক্ত রাজ! রাধাকাস্ত বাহাদুরের পোৰ্র শ্রীযুক্ত কুমার 
ব্রজেন্জনারায়ণ দেব বাহাছুর মেদিনীপুরের ডেপুটি 
মাঞ্জিষ্ট্রেট হইয়া চলিলেন। ইনি আমার পরমাত্মীয় ও 
পরম দ্নেহাম্পদ। আপনি ইহার প্রতি ন্গেহ রাখিবেন 
ও প্রয়োজনানুসারে অনুকুলতা প্রকাশ করিয়া বাধিত 
করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।” 
কুমার ব্রজেন্্রনারায়ণ দেব মেদিনীপুরে প্রবাসকালে 
তথাকার ব্রাহ্মদমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিয়া 
ছিলেন। 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত সম্বন্ধ । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের সহিত অক্ষয়কুমার অত্যন্ত 
আত্মীয়তা ছিল। তিনি ঈশ্বরচঞ্জের একদিকে শি্া- 
স্থানীয় ছিলেন, অপর দিকে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার প্রতিভা- 
গৌরবে মুগ্ধ হইয়' বলিয়াছিলেন যে, অক্ষত্রকুমার শিষ্য 
হইয়াও তাহার গুরুতল্য। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" "প্রভীকর* 
নামক সংবাদপত্রে সম্পাদক ছিলেন। “প্রভাঁকর” 
সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার ১২৫৭ বঙ্গচব্দের চৈত্রমাসে আমার 
পিতৃপ্লেবকে এইরূপ লিখিয়াছিষ্লেন,__্প্রভাকর সম্পাদক 
আপনাকে একটা প্রার্থনা জানাইয়াছেন। মেদিনীপুরের 
সংবাদগুলি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি চরিতার্থ . 


৯ 2 


১১শ সংখ্যা | ] _ 


হইবেন, এবং আপনার [নিকট যাবজ্জীবন বাধিত থাকি- 
'বেৰ। বকৃড়া, মারামারি, ভাকাইতি, গৃহদাহ, চুরি, 
নরহতা। প্রভৃতি বত প্রকার সর্বনাশের ব্যাপার আছে 
সকলই লিখিয়া দিবেন। বাস্তবিক দেখিবেন, লিখিতে 
হইলে মন্থুম্যের অমন্কল সমাঁচারই অধিক লিখিতে হুইবে। 
এই সকলই লোকের কার্যা! ইহাই মর্তালোকে ব স্বরূপ! 
এ লোকে আবার নিরহচ্ছিন্ন স্ুথের প্রত্যাশা !” 
মোক্ষমূলারের সহিত পত্রব্যবহার । 

১২৯১ সালের ভাদ্রমাসে অক্ষয়কুমার অধ্যাপক 
মোক্ষমূদীরের নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হয়েন। এ 
পত্রে তিনি ব্রাক্ষলমাত সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন বরেন। 
রান্না রামমোহন রারকুত তোহফতুল্‌ মোহদীন্‌ নামক 
পারসীক গ্রন্থের এক গ্রতিলিপিও প্রেরণ হরিতে 


অনুরোধ করেন। পিকৃদেবের সহিত এই বিষয় লইয়া ' 
অক্ষরকুমারের পত্রব্যবহার হইতে থাকে । ইহা! সম্বন্ধে 


অক্ষয়কুমারের পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে )-- 
"আপনার অন্ুগ্রহপত্র ও তোহফতুল্‌ মোহদীনের শেষ 


_ প্রুফ এত দিবসেই প্রান্ত হইরা প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি, 


ওর প্রুফ প্রীমান্‌ মূলরের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছি। অন্মগ্রহ 
পূর্বক আপনার বন্ধর লোকের দ্বারা উল্লিখিত পার্সী- 
গ্রন্থের প্রতিলিপি কর-ই। আমার নিকট পাঠাইয়া দিলে 
তাহাও আমি ভট্টরজির নিকট যত্বপূর্কাক প্রেরণ হরিব। 
উক্ত তোহফ্ভূল্‌ মোহদীন্‌ নামক পারসীক পুস্তক খানি 
কোন্‌ স্থানে ও কোন্‌ সময়ে প্রকাশিত হয়, আপনি যদি 
কিছু জানেন লিখিয়! অনুগৃষ্ঠীত করিবেন ।” 
কতকগুলি বিষয়ে অভিমত | 
বাক্গ"ল! সাহিত্যের উন্নতি । 


. বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি দেশের পক্ষে হিতকর্ ইহা" 


.অক্ষয়কুখারের দৃঢ় ধারণা ছিল। ইংরাজী ১৮৫১ দালে 
লিখিত আঅকথানি পত্রে দেখিতে পাই 7; পতাকার 
বাঙ্গালা পাঠশালায় এক পুস্তকাঁলয় প্রস্তুত করবার 
উদ্ভোগ হইতেছে, ইহা “অতি শুভসুচক বলিতে হুইবে। 
বিশেষতঃ তদর্থে নূতন. নূতন গ্রন্থ অম্বাদিশ্ত বা 
কলচিত হইলে বহু উপকার হুইবে তাহার লন্দেহ 
নাই। বেলি সাহেব আপনার প্রতি যে সকল গ্রন্থ 
ৰ 


অক্ষয়কুমার দত্ত । 


~ পা ছিলা ৬ 


৫০৭ 


প্রস্তুত করিবার ভারার্পন করি্রাছেন তাহ নিখিত 
অবস্ত বহু পরিশ্রম হইবে, কন্ধ ত্দ্থারা লোলের 
বিস্তর উপকার দর্শিবার সন্তাবন | এক্ষণে এই মুল 


ক পাজি গা ৫ সি সং তাল সিটি ছি ৪ 


কাৰ্য্য দ্বারাই এ দেশের যথার্থ.হিভ হইছে পাঁরে 1১, - 


--- বিধবাবিবাহ প্রচলন । 

বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলন, সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার উৎসাছহ-ন 
ছিলেন। এই বিষয় লই বঙ্গদেশে যখন ঘোর. আন্দোলন 
চলিতেছিল, তখন অক্ষয়কুমার. আমার পিচৃদ্দেবরে নিথি 3- 
ছিলেন.১--”আপনি মেদিনীপুর অঞ্চলে বিধুব বিব্‌হ 
সম্পাদনার্থ সচেষ্ঠিত আছেন ক্তনিয়া দ্ুর্থী .ছইনীছ্ছি। 
আমাকে তদ্বিষয়ের সমাচার লিাধতে আলম্ভ করিলেন 
না। বিদ্কাপাগরকে মনের সহিত আশর্বপ্দ করিতে ও 
ক্রটি করিবেন না। জহ্বোস্ত ! জরোস্ত 1”. 


রা শিক্ষা প্রণালী ৷ 
গবর্ণমেপ্ট ইংরাজী বিস্তালয় সমুহে প্রচলিত শিক্চা-, 


প্রণালীর প্রতি অক্ষয়কুমারের শ্রদ্ধা ছিল .কি না তাছ! 
অনেকেরই জানিবার কৈড়ুহল হইতে প'রে। গ্িচেব 
প্রচলিত-শিক্ষাপ্রণালীর কোন কোন পরিবর্তন বা 
সংস্কারের প্রস্তাব করেন, এবং মেদিনীপুর গবর্ণমে্ট 
বিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষগণের নিকট সেই সবল প্রস্ত ব 
উপস্থিত করেন। কর্তৃপক্ষগণ তাহার প্রস্তাব সহ 
অগ্রাহ্‌ করেন। অক্ষন্ন বাবুর লিখিত একখানি পর্র- 
পাঠে জানা যায় যে, খিতৃদেব অক্ষয় হাবুকে এ সকল 
প্রস্তাবের মৰ্ম্ম অবগত করান এবং তাহার প্রস্তাব সাহ 
যে অগ্রাহ হইয়াছে তাহাও জানান। অক্ষয়কুম'র -ই 
বিষয় সম্বন্ধে যাহা লিখিন্নাছিলেন তাহা এই ; "আপন ' 
ছাত্রদিগের পাঠপরিবর্তন বিষঙ্গে যে প্রস্তাব করি1- 
ছিলেন তাহা অগ্রাহ্য হুইয়াছে শুনিয়! হঃখিত হইলাছ । 
শিক্ষাসমাজের অধ্যক্ষের! স্বয়ং শিক্ষাদানের উত্তম প্রণানী 
সংস্থাপন, করিবেন না এবং অন্ত কোন পরহিতৈনী 
বিদ্বোৎসাহী ব্যক্তি তথ্ধিষয্ধে কোন উত্তম প্রস্তাব উথ্থাপন 
করিলেও .তাহা গ্রাহ| করিবেন না ॥ বড়ই %ল্রে 


- বিষয় 1” 


7" ব্ৰাহ্ম'বিবাহ ও হোঁন বিবাহ । - 


" পিতৃদেব তাহার * কোন ভ্রাত্মীয়াঃ সহিত অক্ষত" *» 


হিরা লা বাহ প্রস্তাব করেন। পঃ প্ৰস্তৰ * 


৫৭৮ 


সহ কি ওক জি সি এক তম টিপি, . লা + তলত সত লী সি > 


সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার এপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন) 
“আপনি যে মনোহর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, আমার 
পক্ষে তাহার অপেক্ষ! সুখেয় বিষয় আর কিছুই নাই। 
কিন্ত এ বিষয়েতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে যেরূপ নিগ্রহ- 
ভোগ করিবার সম্তাবন! তাহা এক্ষণে আমার এই অশক্ত 
শরীরে সহ করা'নিতাস্ত অসাধ্য বোধ হুইতেছে। আর 


* আমার পুত্রের ক্ষমতাদ্দির বিষয় যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে 
- এক্ষণে তাহার বিবাহ দেওয়া কোনরপে শ্রেরস্কর নছে। 


এই দুই কারণে আমি আপনকার মনোহর ভা সম্মত 
হইতে অসমর্থ হইলাম 1” 

- অক্ষর়কুমারের এই কথাগুলি পাঠে মনে হয় যে, তিনি 
বাহ্মমতে পুত্রের বিবাহ সম্পন্ন করিতে অনিচ্ছুক “হলেন, 
এবং ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পুত্র উপার্জনক্ষম ন! হইলে 
তাহার বিবাহ দেওয়| অবিধেয়, এই মত তিনি দৃঢ়র্ূপে 
পোষণ করিনেন | 

নব্যসম্প্রদায় ও প্রাচীনসম্প্রদায় 

নব্য সম্প্রদায় ও প্রাচীন সম্প্রদায় সম্বন্ধে অক্ষয়- 
কুমার লিখিয়া ছিলেন ;;__আপনার'প্রতি যে'তথাকার* 
লোকের অনুক্লাগ হ্রাস হইতেছে ইহার আশ্চর্য্য কি? জ্ঞানের 
সহিত কি অজ্ঞানের যোগ হইতে পারে? সত্যের সহিত 
কি মিথ্যার মিলন হইতে পারে? জ্যোতির সহিত 
কি অন্ধকার মিশ্রিত হইতে পারে ? সঘিদ্যাশালি নব্য 
সম্প্রদায়ের সহিত প্রাচীন সম্প্রদায়ের এক্য - হইবার 

সন্তান! নাই (কেবল রাজপুরের মদন মজুমদার এক 
exception. ) 
ব্রাহ্মসমাজের বক তা। 


* ব্রাহ্মদমাজে প্রদত্ত 'আমার পিতৃদেবের ধর্মোপদেশ- 
গুলি সে কালের ব্রাহ্মগণ কর্তৃক সমাদৃত হইত । তাহার ' 
- ধৰ্ম্ম সম্বপ্ধীয় একটা বক্তৃতা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার এইরূপ. 


মত প্রকাশ করিয়াছিলেন,.)-_”আঁপনার সাম্বৎসরিক 


সমাজের বক্তৃতা পাঠ ক্রিয়া অমৃতাভিযিক্ত হুইলাম। ' 


কি-মধুর. ভাব! "কি পরিশুদ্ধ অভিপ্রায় ! আপনার 


. রচনার স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য ও লালিত্য প্রসিদ্ধই আছে। 


ওঁ বক্ত তাতে আমাদের ধর্ম অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে 


iy * মেদিনীপুরের । Ef Ee টড ki 


রঃ প্রবাসী । 


'অক্ষয়কুমারকে - প্রেরণ করেন। 


-লিখিতেন না। 
: গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষেপে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ;- 


| ৪র্ধ ভাগ |. 


= নাওত সিন ৩22 সিল সিল সি সত সপ তি sees 5 Nese 


. বিন্তন্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ উহা নেদিনীপুরের হুন্মররূপে 


উপযোগী হুইয়াছে। এখান হইতে আমার বোধ হইতেছে 
আপনি মেদিনীপুর উজ্জ্বল করিয়! তুলিতেছেন।” 

পিতৃদেব কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত কতকগুলি বক্তৃতা 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার" একখণ্ড 
তিনি পুস্তকপ্রান্তি 
শ্বীকারকালে হিখিয়াছিলেন ;১--”একাস্ত মনে প্রার্থন। 
করিতেছি আপনকার পরমার্থরসপুরিত স্থরচিত পুস্তক 
পাঠে সর্বসাধারণের প্রবৃত্তি হউক | উহা অধ্যয়ন করিবার 
সময় পাষাণ সদৃশ কঠিন হৃদয় ও রর হয় তাহার সন্দেহ 
নাই।” 

রি , “সেকাল আর একাল 1” 

অক্ষয়কুমারের পরামর্শে পিতৃদ্বেব “সেকাল' আর 
একাল” বিষয়ক বক্ত,তা করেন । এ বক্ততা পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হইলে তাহার এক কাপি তাহাকে প্রেরণ কর! 
হয়। অক্ষয়কুমর তখন শ্বহস্তে আর কাহাকেও পত্রাদি 
অপরের হত্তলিখিত পব্দে তিনি এই 


“আপনার “সেকাল আর একাল” প্রাপ্ত হইয়া যার- পর 


নাই প্রীত ও উপকৃত হইয়াছি। অন্তেও উহা পাঠ করিয়া 
যথেষ্ট আমোদ পাইতেছেন ।* . ie 
ব্ৰাহ্মসমাজ । 


অক্ষয়কুমার দত্তের পত্রাবলীতে তঠিকালীন ্রাহ্মণমাজ 
সম্বন্ধে বিবিধ সংবাদ পাওয়! যায়। ছুই এক স্থল উদ্ধৃতু 
করিতেছি। ইংরাজী ১৮৫২ সালের জুন. মাসে লিখিত 
একখানি পত্রে দেখিতে পাই )--”এখানে সভা* ও সমা- 
জেরা কার্য পূর্বাবৎ চলিতেছে । গ্রস্থাধ্যক্ষের: সকলেই স্ব স্ব 
ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন । সং প্রতি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকাঁরী বাবু এক জন 'গ্রন্থাধ্যক্ষ হুইয়াছেন। সমাজে 
বিলক্ষণ.লোক সমাগম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্শ্বের বাঙ্গালা 
ভাষ্য প্রস্তুত চইতেছে। বড় বাবু তাহার কিঞ্চিৎ আপনার 
ষৃষ্টার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন কি নী বলিতে পারিলাম না। 


_ এ ভাষ্য বিশিষ্টরূপ উপকারী হইবে তাহার সন্দেহ নাই। 


* তত্ববোধিনী সভা। | 
1 ত্ৰাহ্মসসান্ ৷ . 
ও ee 


এট সংখ্যা। ] 


টি পুর্বে  নিলধই গ্রামের পাঠশালর 
বালকের! বাঙ্গাল ব্রাহ্মধর্দ অধ্যয়ন করিতেছে) ব্রড় 
বাবু গত দিবস তথায় পরীক্ষা লইয়! সন্তুষ্ট হইয়া 
আসিয়াছেন ৮ 

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে লিখিত একখানি পত্রে 
অক্ষয়কুমার লিখিয়াছিলেন ;-_-“তত্ববোধিনী সভার জ্রস্থা- 
ধ্যক্ষ সভা কোন তারিখে উঠিয়া যায়, যদি অনুসন্ধান কর্রিয়া 
জানিতে পারেন, অনুগ্রহ সুব্বক লিখিয়! বাধিত করিব্সে। 
আপনার একটি বক্ততা সক্রান্ত মোকদ্দমাই উহা! উত্তপ্না 
যাইবার কারণ। অতএব আপনি সহজে জানিতে পারি বন 
বোধ হয় 1 

১৮৫২ সালের জুলাই মাসে লিখিত একখানি পত্রে 
- ভবানীপুর ত্রাক্মসমাজ সংস্থাপন সম্বঞ্ধে লিখিত হুলয়া- 
ছিল)--*সংপ্রতি কাশীশ্বর বাবু আর ছুই একজন 
জ্ঞানোৎসাহী বন্ধুর সহিত মিলত হইয়া ভবানীপুরে একটা 
ব্ৰাহ্মসমান্দ সংস্থাপন ক-রক়াছেন। উন্নতির সম্ভাবনা 
আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই লোকেরও দ্বেষোৎপত্তি হইয়াছে. |” 

তৎকালে তান্ধসমাুজ্রর অধিনায়কগণের সহত 
গ্রীষ্টীয়ানদিগের বাদাম্বাদ্ চলিত। 
খ্রীষ্টীয়ানদিগের পক্ষে কৃষ্চমৌহন বন্দোপাধ্যায় আসরে 
নামিয়াছিলেন। ১৮৫১ সালের মার্চমাদের একঘানি 
পত্রে অক্ষব্নকুমার লিখ্তিছেন ;--“আপনি কৃষ্ণমেহুন 
বন্দর উত্তর দিয়া এখানে যে অগ্নি প্রজ্ঞলিত ক রয়া 
গিয়াছেন তাহ! শীন্্র নির্বাণ হইবার নহে। “সুধা গু” 
পত্রে তাহার প্রন্তপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছিল, 
প্রভাকরে তাহাব উত্তর প্রকাশ হইয়াছে এবং .ৎই 
মার্চের 17111857057 ও Citizen পত্রে তাহার অন্রবাদ 
প্রকটিত হইয়াছে । Chrishan Advocate পত্রে বদোর 
পক্ষে ও আপনার প্রতিপক্ষে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়া ছ। 
তাহারও উত্তর. প্রস্ত্তত হই-তছে। বোধ হয় আগামী রোম- 
< বারের 10111হ6102 পত্রে তাহা প্রকাশিত হইবেক ৷” 

ইংরাজী ১৮৫২ সালের মে মাসে লিখিয়াছিলেন 3-- 
*ইওয়ার্ট সাহেবের খ্রষ্টানধর্শেন্র প্রামাণিকত্ব বিষয়ক বক্তৃতা 
মুদ্রিত হইয়া প্রকপ্পিত হইয়াছে । বদি তাহা না পইয়! 


থাকেন আমাকে লিখিবেনু ; আমি একথান! আপলকে 
হু গ 


অক্ষরকুমার দত। 


দেখা যাইতেছে ২ 


৫০৯ 


পাঠাইয়া দিব। আপনার অনুরোধক্রমে কাণী হাৰ 
তাহার প্রতুত্তর লিখিতেছেন 1 
শিরোরোগ। 

অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম জন্য অক্ষয়কুবারের স্বাস্থ্য 
অকালে ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি দারুণ শিত্রোরোগাক্রাস্ত 
চ্ইয়া পড়েন। এই রোগের স্থচনার অবস্থায় তিনি 
লিখিয়াছিলেন ;__-"আমার অভিনব পদপ্রাপ্ত হইঘাঁর 
পূর্বেই শরীর একপ বিনষ্ট হইতেছে যে, তাহাতে উভয় 
কৰ্ম্ম সম্পাদন কর! কোন রূপেই সম্ভবে না। আপাততঃ 
সভার কর্মনির্বাহের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বাহু নবীনর্ 

বন্দোপাধ্যায়কে আমার সহুকারীম্ববপ যুক্ত শুরা 
হইয়াছে + যদবধি আমার শরীর কিঞ্চিৎ সবল ও 
সুস্থ না হয়, তদবধি সভার কর্মে হস্তক্ষেপ কর! স্ুকঠিন 
হুইবে। শগুশ্রযাদি করিতেছি। হে বন্ধু! এ সুংসারের 
ভাব কি বলিব! ভাগ্য যদি সানুকুল হইলেন, শরীর 
আবার প্রতিকূল হইয়া! ঈাড়াইলেন। ছুর্গাচরণ বাবু 1 
সতে কিছুদিন সর্বপ্রকার পরিশ্রম হুইতে নিবৃত্ত হও দাই 
আমার পক্ষে উত্তম কল্পনা 1” 

অপর এক পত্রে অক্ষয়কুমার তাঁহার EE 
এইবপ বর্ণনা করিয়াছেন ;১--”আমার শরীর এতাদৃশ 
অপটু হইয়াছে যে, পত্রধানি লেখাও সমন্ধক ক্লেণকর 
বোধ হয় । আমার শিরোদেশ নিতান্ত নিন্তেজ হইয়াছে। 
পথে চলিবার সময়ে গা মাথা টলিয়া শরীর অবসন্ন হুইয়! 
আইসে, এ কারণ পদব্রজে গমনাগমন এক প্রকার রহিত 
হইয়াছে। শারীরিক মানসিক কোন গ্রস্কার পরিশ্রম 
করিতে পারি না । লিখন পঠন একেবারে বন্ধ হইয়াছে |, 
কোন ক্রমে যোগেষাগে নন্্যাল স্কুলের কর্মটি এ পর্য্যন্ত 
করিয়া আসিয়াছি। যে দিবস আমার পর রোগের প্রথম 


সঞ্চার হয়, সে দিবস শরীর অত্যন্ত দুর্বল বোধ হইয়! মোহ 


গিয়াছিলাম । যখন রোগের-বৃদ্ধি হয়, তখন মস্তক শুন্ত 
বোধ হয়। শরীর অত্যন্ত ক্ষ হইয়াছে, কিছুতেই নর্দি 
বোধ হয় be I” 


* এই সময়ে অক্ষয়কুমার 'তত্ববোধিল্া পত্রিকা সম্পাদক পদে 
যুক্ত ছিলেন। 
1 ষ্ডাক্তারৈ ছুর্গ(চরণ বন্দ্যোপ্রাধ্যায় । 


৫৮০ 
কৰ্ম্মে অক্ষমতা জন্য মনঃগীড়া । 
" অক্ষয়কুমীর শিরোরোগাক্রাত্ত হইয়া কিছুকাল 
মানসিক পরিশ্রম এককালে পরিত্যাগ করতে বাধ্য 
হয়েন। ইহ! তাঁহার সাতিশয় মনঃগীড়ার কারণ হুইয়া- 
ছিল। এ-সম্বন্ধে ১৮৫৯ সাপে লিখিত একখানি পত্রে 
এই বিলাপোক্তি দেখিতে পাওয়া যায় ;__“আপনি ধৰ্ম্মতত্ব- 
বিচার বিষয়ে ষে গ্রন্থ রচনা করিতেছিলেন তাহ! কতদুর 
সম্পন্ন হইয়াছে লিখিয়া বাধিত করিবেন। আম! কর্তৃক 
পৃথিনীর যে কিছু কর্ণ হইবার, তাহা হইয়' গিয়াছে; 
* এইক্ষণে যে কয়েকদিন জীবিত থাকি আপনাদিগের দ্বার! 
‘স্বদেশের গুভোন্নতি হইবার লক্ষণ যত দেখি ততই মন 


প্রফুল্ল হয় ।”' 
উদ্ানপাঁলন। 

অক্ষয়কুমার শেষ জীবনে উদ্ভানপালনে সবিশ্ষে 
আনন্দ অনুভব করিতেন । তাহার একখানি পত্রে দেখিতে. 
পাই ;--“রোগ ও বয়স উভয়ের প্রভাবে আমার শারীরিক 
অবস্থার হ্রাস বই আর উন্নতি হইবার কিছু মাত্র সস্তাবন! 
নাই। যাহা হউক, আমার আশ্রম-বৃক্ষগ্ুলি বড়ই 
ভাল স্বাষ্টে। তাহাদিগকে সতত দেখিয়া ও লালন পালন" 
করিয়া সমধিক সুখী হই?” 

ধন্মবিশ্বাসের পরিবর্তন । 

শুনা যায় অক্ষয়কুমার শেষজীবনে সংশয়বাদী হইয়া 
ছিলেন। এ কথা কতদুর সত্য জানি নাঃ তবে দেখিতে 
পাই যে,জীবনের শেষ ভাগে তিনি আমার পিতৃদ্দেবকে যে 
কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার শীর্ষদেশে ভগবানের 


* কোন নামোল্লেখ নাই, কিন্তু পূর্বে লিখিত অধিকাংশ 


পত্রের আরস্তে “জগদীশ সহায়” এবং কতকগুলির পত্রের 
শীর্ষে “জগবীশ্বর” লিখিত আছে । 


বৈস্তনাথ, দেওঘর । শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বন্থ । 


*. কচ্ছ প্রদেশ । 
পাশ্চাত্যদেশীয়ের! যাহাকে জাতীয়ত্ব কহেন, তাহা 
ভারতে দেখিতে পাঁওয়া সলায় না। তাহার! ইহার 
অনেকগুলি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। ভারভে ভিন্ন ভিন্ন 


, প্রবাসী । 


[ ৪র্থভাগ। 


ধৰ্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিভাগ থাকাতে 
ভারতবাঁসিগণের পক্ষে এক জাতি হওয়া স্ুকঠিন।. কিন্ত 
কচ্ছ প্রদেশে জাতীয়ত্বের ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
বিষয়ে একজন ইংরাজ লিখিয়াছেন £__ 

‘‘From its isolated position, the special character 
of its people, their peculiar dialect, and their stron 
feeling of personal loyalty to their ruler, the 
peninsula of Cutch has more the elements of a 
distinct nationality than any other of the depen- 
dencies of the Bombay Government.” 


ইহার তাৎপর্য্য এই যে কচ্ছ উপদ্বীপ ভারতের অন্তাম্ত 
স্থান সকল হইতে স্বতস্ত্র ভাবে কিছু একান্তে অবস্থিত, ইহার 
অধিবাসীদিগের চরিত্রে বিশেষত্ব আছে, তাঁহাদের ভাষাতেও 
বিশিষ্ত্ব আছে, এবং তাহাদের, রাজার প্রতি প্রবল ভক্তি- 
ভাব বিস্তমান। এই সকল কারণে বোগ্াই গবর্ণমেণ্টের 
অধীনস্থ অন্ত কোন প্রদেশ অপেক্ষা কচ্ছের লোকদের মধ্যে 
একটি স্বতন্ত্র জাতির উপাদান অধিক পরিমাণে লক্ষিত হুয়। 
এই প্রদেশে জাতীয়ত্বের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং 
ইহার অধিবাসীদিগের শিল্পকৌশল ও বাণিজ্য বিষয়ে 
উদ্ভম আছে বলিয়৷ ইহার ইতিবৃত্ত ও বর্তমান অবস্থ' 
জান! কর্তব্য । 
ংস্কৃত ভাষায় কচ্ছ শব্দের অর্থ সমুদ্রকুলের জমি 
অর্থাৎ এই দেশ সমুদ্রতীরে বলিয়া ইহার নাম কচ্ছ 
হইয়াছে । কিন্তু ত্র প্রদেশের কোন কোন অধিবাসী 
বলেন যে, কচ্ছ কথাটা কচ্ছপ কথার অপত্রংশ। কচ্ছ 
প্রদেশের বর্তমান রাজা আমাকে এক দিন নিজ রাজত্বের 
মানচিত্র দেখাইয় হাসিয়া বলেন যে, ইহার কচ্ছপের মত 
আকার বলিয়া ইহার নাম কচ্ছ হইয়াছে । | 
এককালে এই প্রদ্দেশ একটা দ্বীপ ছিপ; কিন্তু এখন 
ইহা! উপদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহা! পুর্ক-পশ্চিমে 
১৬* মাইল লম্বা, এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩৫ হইতে কোন 
কোন স্থলে ৭* মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ। ইহার বাৎসরিক 
আয় প্রায় ৩০ লক্ষ টাক1। * 5. 
* এই উপদ্বীপ কত কাল "হইতে অধিবাসিত হইয়াছে, 
তাহার “ঠিক নাই। ইহার অধিবাসীরা বলেন, যে বহ 
সহ বৎসর পূর্বে ইহা একটি অরণ্য ছিল। ইহাতে কোন 


গু ক 


- পরিষ্কার করেন। 


১১শসখ্যা। ] 


িরিরির তরি তন শক নিন একজন লাব নর এই 
অরণ্যে পথহার! হইয়! ইহাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া 
তদবধি ইহা মানবের বাসোপফ্জেগী 
হুইয়াছে। 

সমুদ্রতীরে স্থিত বলিদ্ধা ইহ! পাশ্চাত্যদেশীয় জাতি- 
দিগের অহিদ্বিত ছিল না। গ্রীক এবং আরবদেনীয় 
এঁতিহানিকদ্দিগের পুস্তকে কচ্ছদেশের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই দেশের সহিত তীাহাদিগের বাণিজা 
ব্যবসার চলিত। পূৰ্ব্বকালে যে যে জাতি এই প্রদেশে 
রাজত্ব করিয়া গিরাছেন, তাহাদিগের কথা বন্ন! 
করিবার কোন প্রয্নোজন লাই। কিন্তু ও দেশের বর্তম্গান 
রাজবংশ কিরূপে স্থাপিত হুইল, তাহার বিষয় কিছু লা 
আবশ্তক । 

সিন্ধুদেশ এককালে যাদববংশজাত সামা নানক 


. রাজপুতদ্দিগের অধীনে ছিল। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক লিন্ধ 


" বাজপুতদিগের ইনি আদি পুরুষ, এইরূপ প্রবাদ ৷ 


শা 


4 


দেশ বিজিত হইলে ওঁ জাতি ক্রমশঃ কচ্ছ প্রদেশে আগমন 
করে। ১৩৫ খৃষ্টাক হইতে ১৩৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কচ্ছ 
প্রদেশে লাখা নামক এক ব্যক্তি রাজত্ব করেন। ইনি 
সিন্ধুদেশের জাড় নামক এক রা'জপুতের পুত্র ছিলেন । 
কচ্ছ, কাঠিয়াবার ও গুজরাত প্রদেশের জাড়েজা নানক 
এই 
লাখা হইতেই কচ্ছ এদেশের বর্তমান রাজবংশের আত্রস্ত 
হুইয়াছে। ৫৫০ বৎসর ধরিরা ধারাবাহিকরূপে এই রাজরংশ 
কচ্ছ প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহারা মুসলনান 
কর্তৃক যে কেন উন্ুলিত হন নাই, তাহাই আশ্চত্রোর 
বিষয় | কিন্তু হহাদিগের উন্মুলিত না হইবার একটি করণ 
আমার বিবেচনায় এই হইতে পারে যে, ইহার! মুসলমান- 
দিগের প্রায় সকল আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
এই জাড়েজাদ্িগের নমাজ. রীতি ও নীতির বিষয় পশ্চাৎ 
কিঞ্চিৎ লিখিত হইকে 

কচ্ছ প্রদেশের রাজার! মুসলমান কর্তৃক উন্মুলিত হন 
নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগের সহিত প্রায় যুদ্ধে কাপূত 
থাকিতে হইফ়াছিল। প্রথমতঃ অহম্মদাবাদের মুসলনঞ্ 
ঝাজগণ কর্তৃক পরাছ্িত হইয়া ইহারা তাহাদিগকে কর 
দিতে বাধ্য হন। অহন্মদাব্যুদ মোগঞুরাজ্যের অস্ততূ*ক্ত 
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৫৮১ 


হইলে পর কচ্ছ প্রদেশের রাজা দিকে স্বাধীন করিত 
চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে ১৫৯* এবং ১৫৯১ 
খৃষ্টাব্দে অকবর সৈশ্ত প্রেরণ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে 
পরাজিত করেন। কচ্ছ প্রদেশের বাজ! মোগল রাজা- 
দ্বিগকে কর দিতে বাধা হইলেন। কিন্তু এই কর তাহার! 
নিয়মিত রূপে দিতেন না| 

মোগল রাজাদিগের রাজত্ববন্ধন শিথিল হইলে গর 
সিন্ধুদেশ এ রাজত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সিন্ধুছেশ 
ধাহাদিগের রাজত্বাধীন হইয়াছিল, তাহাদদিগের চোখণ্কচ্ছ 
প্রদেশের উপর পড়িয়াছিল। ত্রা্থার! অনেকবার কচ্ছ* 
আক্রমণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু কচ্ছ প্রদেশকে সিন্ধুদেশের 
অন্ততূক্ত করিতে তাহার! রুতকার্ধা হন নাই। 

১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থাপিত হইয়া 
কচ্ছ প্রদেশ একটি ইংরাজ অধীনস্থ করদরাজা হইয়াছে \ 





ৰ জাড়ৈজ। রাজপুত__ক্চ্ছের ভূতপুর্ব রাজা | , 
° 


"ন টা 








এদেশের অধিধাযী 
তুরফ্ক জাতীয় ছিলেন, 


ন মুদ্ধলমান ছিলেন, তাহার 
১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহাদিগের 
বস্থা মুদলমানদিগের মত ছিল। 
নন ছিল এবং ইহারা. কোরাণের 
আচার ব্যবহারে ইহারা মুসলমান 
দু ই ইহারা মুসলমান 


ne one 


Marriage. 


should be her equal not “on 
a and” accor EST 


master that Suh Ez paragon. Was not tb be 
chief in REE asked the: Brahman ‘what to ৭০৪ 


অর্থাৎ তাহারা রর আসিবা 
তাহাদের পুত্রদের বিবাহে পাত্রী যুটিত বটে, কিন্তু কোন 
মর্য্যাদাবান্‌ লোক তাহাদের কন্তাগণক্ে বিবাহ করি 
চাহিত না। এইরূপ গল্প আছে যে, সা কুলের এক 
জন দলপতির একটি রূপসী ও গুণশালিনী কন্ত 


- তাহার জন্ত তিনি একটি উপযুক্ত পাত্র খু 


তজ্জন্ত তিনি নিজ কুলপুরোহিতকে এমন একজন 
সর্দারকে থুঁজিয়া বাহির করিতে বলেন যিনি 
মৰ্য্যাদায়, বয়সে, রূপে ও গুণে তাহার কন্ঠা 

হইবেন। ব্রাহ্মণ নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়। বিফলম রথ 
হইয়া ফিরিয়া আসেন | দলপতি লিপ, হইয়া ্রাহ্মণকে 





সে 


Ee 


১১শ সংখ্যা । ] কচ্ছ প্রদেশ । ৰ ৫৮৩ 
দেশের নাবিকগণ অনেক দূর দুর দেশে গমনাগ্ঈমন কচ্ছপ্রদেশের-শিল্পকারধ্য । 
করিয়া থাকে। কচ্ছগ্রদেশের নাবিক চির প্রসিদ্ধ । 


এই নাবিকেরা নিজেদের রাজপুত জাতি বলিয়া 
পরিচয় দেক্স। তাহারা বলে যে আলাউদ্দীন খিলভী 
যখন রাজপুতান। আক্রমণ করে, তখন তাহারা সিঙ 
দেশ ত্যাগ করিতে বাধ; হইয়া কচ্ছ ও কাঠিয়াকারে 
আসিয়া বাস করে। এখন তাহারা খারবা বলিয়া 
বিদিত। খারব। কথাটা ক্ষারবাহের অপত্রংশ; অ্বাৎ 
ইহারা লবণ বহন করিত বলিয়া সেই নামে পরিচিত | 
ইহার! কিরূপ সুদক্ষ নাবিক তংৎবিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ লার্‌ 
আলেকৃ্জাগ্ডার বারণ স্‌ ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপ বলিয়া ছিজেন; 


“Tt will strike a European with some surprise whes he 
finds these distant voyages performed by such vessels, 
and the more so, perhaps, when itis added that they are 
navigated with precisicn and no small skill by pilots who 
have acquired the use of the quadrant and steer by charts. 
Some of these latter, indeed, exhibit au originality that 
would not, Iam sure, be disputed by Eratosthenes, the 
first constructor of a map whose name has been hamle: 
down to posterity.” 


তাহাদিগের এই সকল সামুদ্রিক মানচিত্রের নিষয় 
সার্‌ আলেক্‌জাণডার বাণ ন্‌ বলেন ;__ 


‘A specimen of naval surveying unequalled in any of 
the cabinets of Europe.” 


ইহাদিগের বিষয় মিসেন পোষ্ট্যান্স্‌ নামক একত্রন 
ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন ;_ 


t‘They understand the compass, and steer by charts and 
nautical tables as well kept as those of an Indiaman." 


“সুপ্রসিদ্ধ উতিহাসিক লেখক কর্ণেল টড্‌ বলেন ঃ= 


‘‘The best example of their courage and skill was 
Rao, 90115 ship, which, built, equipped and manned in 
Cutch, made the voyage to England and back to the Mala- 
bar Coast." 


অর্থাৎ রাজ! গোডজির জাহাজ তাহাদের সাহস ও 
নৈগুগোর শ্রেষ্ঠ 'উদ্বাহরণ। এই জাহাঞ্জ কচ্ছে নির্মিত, 


সজ্জিত ও নাবিকসমন্থিত হইয়া ইংলও যায় ও তথা! 


হইতে মালাবার উপকূলে ফিরিয়া আইসে। 

ইহার! দ্বেশা নৌকায় প্রায় জঞ্জিবার, এডেন, বন্ধই 
ও ভারতের অন্যানা সকল বন্দরে যাতায়াত করে এবং 
জাহাজে লঙ্কর নামে নিযুক্ত হয়। ৬ 5d 


রঙ 
এ 


কচ্ছপ্রদেশ স্বর্ণ ও রোপা শিল্পকার্যোর জন্ত নু প্রসিদ্ধ । 
এঁ প্রদেশের রাজধানী ভুজ নামক স্থানেই এ সকল 
শিল্পকাধ্য বেশী পরিমাণে হইনা থাকে। এই 
সকল শিল্পকার্ধোর ব্হুদংখাক চিত্র হইতে একটি 
বাছিয়। দিলাম । ১৭৪১ হইতে ১৭৬০ শীষ্টাৰদ: পধান্ত 


৬৮ -. 
রর ১৯২ 
4 +৮1,১১১ 


/% 





কচ্ছের রূপার“কাজ। 


কচ্ছ প্রদেশে লাখ! নামক রাজা রাজত্ব করেন। তাহার 

সময়ে এ প্রদেশে এ সকল শিল্পকার্য্যের সুত্রপাত হয়। 

রামসিংহ মালম নামক একজন রাজপুত ভূজে আসিয়া 

এই ঈকলু: শিল্পকাধ্য তথাকার অধিবাসীদিগকে শৈক্ষা 
° 
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দক্ষতা ছিল। কচ্ছের বর্তমান রাজধানী তু রাজা ে্গারজী 
নি. কামান ঢালিবার টিত হয়। তিনি ১৫৪৮ তে ১৫৮ 


মন্দিরে ভূজঙ্গের এ একটি বৃহৎ ত গতিত ন 
লোকেরা তাহার পুরী করিয়া ৫ 
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১১শ সংখ্যা |: 


ইহা এখন বিধ্বস্ত অবস্থায় আছে। ইহার ভিতরে ভুলঙ্গের 


মন্দির আছে । সেখানে অনেকে পূজা করিতে অছিসে। 
ভূজনগরের বাহিরে রাজার উদ্যান এবং সরোবর দে খবার 
যোগ্য । 


কচ্ছ প্রদেশের বন্দর। 


পূর্বে কচ্ছ প্রদেশে ৯টা বন্দর ব্যবহৃত হইত) কিন্তু 
এখন ওঁ প্রদেশের যে বন্দর প্রসিদ্ধ তাহার নাম মাশুবী। 
মাওবী কথাটার অর্থ 'হাট'। উত্তর-ভারতের মণ্ড এবং 
এই মাগুবী, এই দুই এক কথা৷ বাণিজ্য বাবসার জন্য এই 
স্থান প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহার নাম মাগুবী হইয়াছে। ভুজ 
হইতে ইহা ৩৬ মাইল দূর। ইহা! সমুদ্রতীরে অবস্থিত এই 
জন্য ইহার জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর এবং ইহার প্রাকৃতিক 
দৃপ্ত অতি মনোহর । এখানকার রাজপ্রাসাদ, আলোক- 
স্তম্ভ (Light House) এবং রাণেশ্বর ও সুন্দরবরের মন্দির 
দেখিবার যোগা । 





ক্চ্ছের বর্তমান রাজা। 


ভারতের বাণিজ্য । 


কচ্ছ প্রদেশের, প্রচলিত ভাষা । 
এই প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে কচ্ছী বলে। উহ্থা 
সিন্ধী ও গুজরাতী ভাষ! মিশ্রিত । এই ভাষার কোন 
পুস্তকাদি নাই। ইহা! কেবল কণাবর্তায় ব্যবহার হয়। 
পুস্তকাদি লেখাপড়ার ভাষা গুজরাতী। হিন্দুপ্তানী 
ভাষা সচরাচর সকলে বুঝিতে পারে। 
কচ্ছ প্রদেশের বর্তমান রাঁজ। | J 
কচ্ছ প্রদেশের রাজারা রাও বলিয়৷ বিদিত । এখন 
যিনি ওঁ প্রদেশে রাজত্ব করিতেছেন তিনি স্থশিক্ষিত*ুবং নু 
বুদ্ধিমান্। তাহার প্রজাবাত্সলা গুণের জন্ত তিনি 
বিখ্যাত। পুর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, এই প্রদেশের 
রাজবংশ জাড়েজ। রাজপুত। ইহাদ্দের জাতিভেদের 
কড়াকড় নিয়ম না থাকাতে বর্তমান রাজ! স্বর্গীয়! মহারাণী 
ভিক্টোরিয়ার ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুবিলি উপ্চলক্ষে বিলাত 
গিয়াছিলেন। ইহার কনিষ্ঠ সহোদরও একজন সুশিক্ষিত 
রাজকুমার। তিনিও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বিলাত পরিভ্রমণ 


করিতে গিয়াছিলেন। এ 
বামন বন! 5 


শ্রীমতী গেঁয়ো। 


এখন, হইতে তাহার পরীক্ষা ঘনীভূত হইয়া আনিল ॥ 
প্রথমেই দেবচরিত্র ফ্রান্সিস ডিলাকোম তাহাকে দীক্ষা: 
দিয়াছিলেন বলিয়া! কারাবাসী হইলেন। তাহার প্রথম ক 
পুত্ৰ পূর্বেই তাহার বিরোধী হইয়া নিযাছিলেন; সুতরাং * 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র তাহার নিকট অস্কের বষ্টি হইয়াছিল: 
বিধাতা এই দুঃখিনীর ধন,অন্ধের নন্রন,জীবনের একমাত্র 
জুড়াইবার স্থান সস্তানরত্রটীকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া 
লইলেন। চকিতপ্রাণ! হরিণী বিস্মন্াকুল নয়নে তাহার 
মঙ্গল হস্ত দেখিয়া! বলিলেন, তুমি দিয়াছিলে তুমিই আবার. 
লইলে !! আমার আর বলিবার কি আছে 1, তোমার ইচ্ছা ! 
পূর্ণ হউক । ; 

পরে কমে ক্রমে তাহার পিতা ও একটী কন্ট। তাছার 
পুত্রের অনুগামী হইল । *অবশেষে একটী কলন্তা ও দুইটী 
পুত্র লইয়া"অষ্টাবিংশ বৰ্ষ বয়লে তিনি বিধবা হইলেন । তাহার 
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ক | যায়৷ ইহাই ভগবানের 
j ইহাই আত্মার পক্ষে অশেষ 
হিতে কখনও থাড 


জাতি ও সদা নির্ি 
শিযান্তুহধ 


চরিতার্থ হইয়া গেল। রি এরর হ্‌ 


আট ঘটিকা! পথ্যস্ত তাঁহার আর নি ব 
ভগবানের আনীর্বাদে তিনি সকলেরই অভাব সক 
পিপাসা নিবারণ করিতে লাগিলেন bs 


জ্যোতিঃ রি হইয়া লোক৷ 

স্বয়ং তাহার জীবনে লীলামত 

যাইতে লাগিলেন। ন্ট 
কিন্তু হায়! এ 

বক্ষের উপর দণ্ডায়ম! 

গ্রতিদ্বন্দিতায় ির্বি্কে 

পারিয়াছে? বিশু, চৈতঃ 





১১শ bat । 1 


অতিমান্থধিক কর্ম মানে রা হইয়াছে? তেব 


ঘোটক. কামানগর্জনে উল্লসিত হইয়া থাকে, তেজশ্বী 
২ আত্মা ছঃখ বিপদে অ’পনাকে বিশেষ করিয়াই চিনিয় 
লয় | এই জনই প্রেমের ভগবান আপনার প্রিয় ভক্তজনেক্র 
ভন্ত কঠোর কুত্ৰ ভীষণ সংগ্রামক্ষেত্র মনোনীত করেন এনং 
জলে আগুণে প্রেমের পরীক্ষা লইয়া নিজম্ব এবং চিহিত 
করিয়া লয়। 
জানমের এই সংগ্রামক্ষেত্রে এক অসামান্তা মহীয়নী 
রষণী। সুতরাং তিনি সহজে নিস্তার পাইলেন ন। 
তাহার৪ পশ্চাতে একটী বিরোধিদল তাঁহাকে দক্তি 
ও লাঞ্চিত করিতে উদাত হইল। স্বয়ং তাহার মাতা 
. এবং ভ্রাতা ইহাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইল। তাহাদের 
বিপুল চেষ্টায় তাঁহার সুথহঃখের সঙ্গিনী একমাত্র কন্ত! 
তাঁহার নিকট হইতে বলপুর্বক বিচ্ছিন্ন হইল এবং তিনি 
স্বয়ং সেন্টম্রৌমঠে অটযাসকাল বন্দিনী হুইয়! রহিলেন। 
যাহা হউক, রাজাব আদেশে সে যাত্রা মুক্তিলাভ করিলেন 
- এবং আবার প্রিয় দেবতার মহিমা! ও নামকীৰ্তন করিতে 
করিতে মুক্ত বিহঙ্গের স্তাম দিগদিগন্তে ছুটিলেন। কিন্তু নাই 
ভ্রমণশেষে আবার পারি নগরীতে উপনীত হইলেন, 
অমনি বিবোধিগণ জাগ্রত হইয়া উঠিল। তাহাদেরই 
ষড়যন্ত্রে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু এই 
কারাধামই "তাহার নিকট স্ুখধাম এবং ইহার পাঁণণ- 
পীঠই তাঁহার পুণ্যশষা হইল। তাঁহার মনে হইল 
আমার প্রেমাম্পদ আমাকে এই চন্দ্রমণি বিনির্ন্মিত অপূর্ব 
রাজপিপ্তরে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছেন ; পিঞ্জরর 
বিহঙ্জিনী গাইবে ন! কেন? সেই প্রেমাস্পদের চাকচ রত 
গাথা গান ব্যতীত আমার আর কি কাজ আছে? এখানে 
সেই প্রেম-বিহ্বপ-গর"ণা ভক্তিগ্গদ কণ্ঠে যে কল 
বিচিত্র গাথা বচন। করিয়া! কারাসঙ্গিনী সহ্চরী 
হা-গটিয়ারের সহিত গাহিয়াছিলেন,তাহারই প্রতিধ্বসিতে 
আজিও যুরোপেব প্েমিক্জনের প্রাণ পুর্ণ। দুঃখ ক্লেশ 
নির্যাতনে নিষ্টেত হইয়া *প্রেমাকুল হবদক্স হইতে যে 
পবিত্র মধুর, বসধাবা প্রবাহিত হয়, তাহার তুলনা 
কোথায়? আর স্বয়ং প্রেমাম্পদ ব্াতীত সে অমৃত্রাশি 


ভোগ করিবাব উপযুক্ত এ সংসারে ক্েঅছে? 


ভক্তিধর্ম ও জাতিতেদ । 


৫৮৭ 


যে সময়ে তাহার _বিরোধিগণ তাহাকে বারাবাসিন: 
দেখিয়া উৎসব করিতেছিল, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিণে 
ঘনগভীর আব্জ্জনারালি ঢালিয়া দিয়! জয়ধ্বনী করিতেছিল, 
হিংসা ও বিদ্বেষের তীব্রধিষ উদগীরশ করিয়া প্রাণেন 
জালা নিবারণ করিতেছিল, সেই সময় সেই গিগ্ররবাসিনী 
বিহগীর স্থুক্ঠবিগলিত মধুধারায় দেবলোকের নির্বাচনী 
তৃপ্তিসাধন করিতেছিল ! কি অপূর্ব রহস্য ! 

গেঁয়োর কথা ভাবিতে গেলেই ঘরের সন্ধ্যাসিনী রাঁং 
রাণী মীরার কথাই মনে পড়ে। 
মীরা আর বিশুপ্রেম -পাগলিনী গেঁয়ে। উল্তয়েই যেন" 
অমৃতগর্তসস্তৃত৷ যমজার ন্তায় প্রতীয়মান হয়। উভয়েই 
উচ্চকৃণে জন্মগ্রহণ করিয়া উচ্চকুলবধূ হইয়াছিলেন এং 
উভয়েই ভগবানের প্রেমে আসত্মবিক্রয় ক্রিয়া কু !- 
ত্যাগিনী হইয়াছিলেন। দোষ কাহার? বীণ বুদ্ধার 
মে ভুলায় তার, না যে ভোলে তার এই সংসারের? দারুণ 
সমর ক্ষেত্রে কাহারও জটিল কুটিলার অসপ্ভাব হয় নাই ) 
ঘরে পরে লাঞ্ছনা গঞ্জনীর অপ্রতুল হুইল না! সমস্ত 
আয়োজন স্ুসম্পূর্ণ ন! হইলে এ 'প্রেমযাগের পুর্ণ তি 
হইবে কেন? উভয়েই আত্মীয় স্বনগণের উঁৎপীড়নে 
নিরতিশক় নিগৃহীত হইয়াছিলেন। এবং নিগৃহীত প্রাণের 
সস নির্ধ্যাস সঙ্গীতধারারূপে প্রবাহিত হইয়া ভক্তমণ্ডী য় 
অপার তৃপ্তি ও শাস্তির কারণ হইয়া আছে । পরিচ্যে 
উভয়েই আপন পতিদেবতার লীলা চরিত্রে বিলীন হইয়া 
পরাশাস্তিলাভ কর্রিযাছিলেল। 


so এ পাজি পি ৭ তি 





ভক্তিধর্ম ও জাতিভেদ । 


ইহ! একটা গভীররূপে চিন্তা ভুরিবার উপযুক্ত নিষয় 
যে, এই আতিভেদ-প্রগীড়িত এবং ব্রা্মণ্যধশোর আলয়ছরূপ 
দেশে যে কোনও স্থানে ভক্তিধর্টেৰ প্রসার দৃষ্ট হইয়াছে, 
সেইথানেই তৎসঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের প্রকেঃেপের হাঁস 
দৃষ্ট হইয়াছে__যেন ভক্তিংর্ম্ম ও জাতিভেদের মধ্যে একট! 
শ্বাভাবিক বিরোধ আছে! 

এদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে শুর ওভ্ভুতি হীন- 
জাতীরগঁণ ধর্শের যন ঘার্জন হভৃতি উচ্চ অকায 


কৃষ্ণ্রোমরসোদ্মা 


৫৮৮ 


হইতে রঞ্চিত। 
বচন এই £__ 
সী শূদ্ৰ দ্বিজ্তবন্ধ নাং ত্রয়ী ন ক্রুতিগোচর!। 
অর্থ শূদ্ৰ ও দৈবস্ ভাট প্রভৃতি অপষ্ ব্রাহ্মণের 
ভিধেদ শ্রবণীয় নহে। 
আমাদের লৌকিক প্রথাও চিরদিন ফা অনুরূপ 
হইয়া আসিয়াছে । এখনও শুদ্রাদির সমক্ষে গায়ত্রী মন্ত্র 
বা অপর কোনও বৈদিকুমন্ত্রের উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এমন 
কিঃরাঁজা রামমোহন রায় খন ত্রাঙ্গমমাজের প্রথম প্রতিষ্ঠা! 
করিলেন ; তখন দেশ-প্রচলিত লৌকিক সংস্কারের প্রতি 
সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজাকে এই নিয়ম করিতে হুইল 
যে, একটা পার্থর ঘরে ব্রাহ্মণ আচার্যাগণ যখন উপনিষদাদি 
বেদ মন্ত্র পাঠ করিবেন, তখন শুদ্রেরা সেখানে যাইতে 
পাক্লিবেন্ন ন। কয়েক বৎসরের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 
দ্বারা এ নিয়ম রহিত হয়। 
কেবল যে-শুত্রগণ বেদমন্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করিতে 
পারিবেন না, এরূপ কঠিন শাসন ছিল তাহা নহে। মন্থু 
একস্থলে অতি পরিষ্কাররূপেই বলিয়াছেনঃ 
নান্তাধিকারো ধর্শেন্তি ন ধর্ম্মাৎ প্রতিষেধনং । 
অর্থাৎ--ইহার (শুদ্রের ) ধর্মে অধিকার নাই, সুতরাং 
ধর্ম হইতে বর্জনও নাই। 
অভিপ্রায় এই ‘যে, যে কার্য্যে ব্রাহ্মণের পাভিত্য 
জন্মে ও ধর্মের অধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহাতে শুদ্রের 
পাতিত্য নাই। 
যে দেশে চিরদিন শুদ্রাদি হীন জাতীর প্রতি 
*একপ কঠিন শাসন রহিয়াছে, সে দেশে ভক্তিধর্ম্মে কি 
. আশ্চর্য পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে তাহা! ভাবিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। ভক্তিধৰ্ম্ম যে কেবল শুদ্রাদি হীন- 
জাতীয়দিগকে ধর্ম্মদাধনে অধিকার দিয়াছে তাহ! নহে, 
অনেক স্থলে তাহাদিগকে গুরু ও আচার্যের পদেও 
অভিষিক্ত করিয়াছে । মান্্রাজ প্রদেশে যদি কেহ পদার্পণ 
করেন, এবং কোনও প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির দেখিতে যান, 
তাহা হইলে হয়ত দেখিতে পাইবেন যে, মন্দির মধাবর্তাঁ 
বিস্বুমূত্তির নিকট অগ্রসর হইবার দ্বাবে অপবাপূর অনেক 
মুদি 'রহিম়্াছে। অনুসন্ধান 'করিলেই জানিতে পারিবেন 


এদেশের একটা বহুকাল-প্রসিজ নি 


দে 


প্রবাসী । 


. অশ্চিধ্যরূপে স্থাপিত দেখা যায়। 


[ ৬র্ঘ ভাগ 


যে, সেগুলি অপণোয়াড়-শ্রেণীগণ্য সাধুদিগের মুন্তি। অর্থাৎ 
ভক্তদিগের মূর্তির চরণে প্রণত হুইয়া তবে ভগবানের 
নিকটস্থ হইতে হয়। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারি- 
বেন যে, এই আলোয়াড় বা ভক্তদিগের অনেকে পরেয়া 
প্রভৃতি হীনজ-তি হইতে উৎপন্ন হুইয়াছিলেন। ইহা 
কি অতীব বিন্বক্নঅনক ব্যাপার নহে যে, যে দেশে এখনও 
একজন পরেয়! ব্রাহ্মণের দশহাতের মধ্যে আসিতে পারে 
না, যে দেশে হীনজাতীক্ষগণ সর্ববিধ সামাজিক ও 
আধ্যাত্মিক অধিকার হইতে আজিও বঞ্চিত, সে দেশে 
পরেয়াশ্রেণী হইতে সমুৎপন্ন ভক্তগণ ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা 
পুজিত হইতেছেন। দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টান্ত অগ্রে দিতেছি 
কারণ সেখানে জাতিভেদের প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। 
আধ্ধ্যাবর্তে মহম্মদীয় শাসন-প্রণালী বহু শতাব্দী প্রচলিত 


থাকাতে জাভিভেদের প্রভাব বহুলপরিমাণে শিথিল 


হইয়াছে,_স্থৃতন্নাং এখানে শুদ্রাদি হীনজাতীয়দিগের 
প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর । 

আর্ধ্যাবর্তেও জাতিভেদের উপরে ভক্তিধর্ম্মের প্রভাব 
সবিস্তর উল্লেখে 
প্রবৃত্ত না হইয়া এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, 
রামানন্দী ব। রামাৎ নামক, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
রামানন্দের দ্বাদশ জন শিষ্য--আশানন্দ, কবীর, রয়দীস 
বা রুইদাস, গীপ, সুরনুরানন্দ, গুখানন্দ, ভাবানন্দ, ধরা, 
সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ ও প্রিয়ানন্দ। ইহাদের 
অনেকেই স্বতন্ত্র সম্প্রদায়কর্ত। গুকরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । 
এই দ্বাদশ জনের মধ্যে কবীর জোলা-তাতি, রয়দান 
চামার, পীপা রাজপুত, ধরন জাট, এবং সেন নাপিত। 
ভক্তিধর্্ম কি আশ্চধ্যরূপেই জাতিভেদকে দলন করিয়াছে ! 
অপর ছুই ভারত প্রসিদ্ধ ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাজনের উল্লেখও 
এই সঙ্গে করা ভাল। প্রথম, বাবা নানক, দ্বিতীয় 
তুকারাম। ইইহ্‌-বা উভয়েই বণিক-কুল-সসুৎপন্ন, অথচ 
উভয়েই চিরদিন উচ্চজাতীয়দিগের দ্বারা পূজিত হুইয়! - 
আসিতেছেন। বাবা নানক যে জাতিভেদের বিরোধী 
ছিলেন, তাহার, ঘোষণাস্বরূপ বালা ও মর্দানা নামক 
হুই জন শিষ্যদহ সর্ধত্র ভ্রমণ করিতেন; তাহারা তাহার 
সংগীতের দোয়াব ] তাহাদের একজন হিন্দু অপর 
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জন মুমনমান । বাব লানকের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে পর- 
বর্ত্তী .স্তর্লগণ সকল বণ্ের -লোককে শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে 
গ্রহণ করিয়াছেন । তুকারামও অবিশেষে ব্রাহ্মণ ও নিকৃষ্ট- 
জাতীয় দোয়ার লইয়া কীর্তন করিতেন । তাঁহাঁব অনুগত 
শিশ্ামগ্ুলীর মধ্যে অনে'কে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 

হীনজাতীয়দিগকে ধর্ম্মাধিকার দেওয়! সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্য 
ও আর্ধ্যাবর্তে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। দাঁক্ষিণত্যে 
ভক্তিধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান প্রচারক ব্রামানুজ। 
তিনি স্বয়ং বাহ্ধগ ছিলেন ; তিনি ব্রাহ্ষণেতর 
জাঁতিদিগকে দীন্ষাদানের অধিকার দেন নাই ; কিন্ত 
শৃদ্রা্দি হীন জাতীয়দিগকে বিষ্ণুর ভজন পৃজন ও ভক্তির 
সাধনে সম্পূর্ণ অধিকার দিগ্লাছেন।. বলিতে গেলে তাহার 
প্রচারিত উদার মতই ভক্তিধর্দ হইতে জাতিভেচকে 
নিরস্ত করিয়াছে । 

ব্দেশে আসিরা চৈতন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখি, 
উক্ত সম্প্রদায়ের প্রভুত্রয় চৈতন্ত, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ 
যদিও ব্রাহ্ম? ছিলেন, তথাপি তাঁহারা যে ধর্শ প্রচার 
করিলেন, তাহা হইতে জাতিভেদ ত্বরায় নিবস্ত হইল। 
হরিদাস একজন যবন, উক্ত গুরুত্রয় অবাধে তীহাকে 
কোল দিয়াছিলেন। স্থঁহাদের ইতিবৃত্তে দেখিতে শাই 
যে. গোস্বামিগণের অর্থাৎ চৈতন্যের পাবিষদগণের শিষ্য 
প্রশিষ্যদ্রিগের অনেকে নীচজাতীয় ছিলেন, অথচ তাহারা 
গুরু পরম্পরাক্রমে শিষ্যবর্থের দ্বার পূজিত হইয়া আসি:ত- 
ছেন। যন সংস্গী রূপ সনাতন রঘুনাথ দাস, নরোত্তম 
ঠাকুর প্রভৃতি বৈষ্ণবসমাকে সু প্রসিদ্ধ ও সর্কন্সনের পু্দিত 
অনেক গুক জাতাংশে হীন ছিলেন । এদেশীয় রৈষুবগণের 
মুখে একটী প্রাচীন স্ংস্কত বচন সর্বদা শুনিতে 
পাঁওয়া যাঁয় :-_- 

চণ্ডালোহ্‌পি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপবায়ণঃ 
হরিতক্তি-বিহীনস্ত দ্বিজাপি শ্বপচাধমঃ ॥ 

অর্থ--চণ্ডালও যদ্দি হর্নিভত্তিপারায়ণ হয়, তবে 
সে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ট, আর ব্রাহ্মণ যদি হবিভ-্ত 
বিহীন হয় তবে সে চগ্জালেব অধম। আর একী 
চলিত বাঁক্য এই ;-- 

“নিতাই আঁচলে দে চাল, , 


3 


ভতি্র্ম ও জাতিভেদ | 


গ্রামে” এক কাযস্থকুলে শক্করদেবের জন্ম হন 


৫৮৯ 


কোল দিয়ে বলে যা বোল ।” 

এই সকল উক্তিতে ভক্তিধর্থের চক্ষে জাতিভেদের 
হীনতাই প্রকাশ করিতেছে । কেবল দে বৈষ্ণব গুরু 
দিগের উপদেশবাক্যেই, জাতিভেদেব ইনত| লক্ষিত 
হইয়াছে তাহা নহে, স্থাড়া, বাউল, বিরক্ত দরবেশ 
প্রভৃতি চৈতন্ত সম্প্রদায়ের যত লাখা দেখা গিয়াছে, 
তাহাদের অধিকাংশই কার্য্যত:ঃ জাক্তিভছ বর্জন 
করিয়াছে। চৈতন্তের পারিষদগ্রণ ও তাঁহাদের বংশধগণ 
যেমন গোশ্বামি নামে উক্ত হইয়াছেন, তেমনি চৈতন্ত 


সম্প্রদায়ের অন্ততম শাখা যে কর্তাভজা! সল্রদান্ব তাঁহার 


গুরুগণ “মহাশয়” নাম উক্ত হইয়াছেন এপ ক্রত 
হওয়া যায় যে, মহাশয়দিগেতর মধ্যে মুসপমনও আছেন, 
এবং হিন্দু শিষ্যরা তাহের প্রসাদ "ক্ষণ করিয়া 
থাকেন। এদেশের সাধারণ লোকে নেড়া, ও গ্রহ্ঘতি 
চৈতন্ত সম্প্রদায়কে “অনন্ত কুল” বলয়া থকে । কেহ 
ইহার কোনও সম্প্দাযভূঁক্ত হইলে লোক বলে যে 
“অনত্তকুলে দীড়িয়েছে” অর্থাৎ জ্াতিন্ডে A 
করিয়া! নেড়া নেড়ীর দলে প্রবেশ কশিমুছে। 7 
বর্ণের লোক এই অনস্ত কুলে বেশ চিঠি ও 
প্রতিদিন করিতেছে । বঙ্গদেশের কোন জে নও বিভ গে 
হিন্দু গৃহস্থগণ, বিশেষতঃ ধীহাদের ভবনে অল্পবয়স্ক! 
বিধবা আছে, এরূপ গৃহস্থগণ, এই নেড়া কউল প্রভৃতি 
সম্প্রদায় সকলের ভয়ে বিত্রত। ইহ-র! তিক্ষা করিণার 
ছলে গৃহস্থের গৃহে আসে ও বাঁলবিববাদিগীকে ভুলাইয়া 
কুলের বাহির করিয়া লইয়া যা এব: অনস্তকূলে 
দণ্ডায়মান করে। তৎপত্নে তাহারা নেড়াদের 
নেড়ী হইয়! ভিক্ষার্থ পর্যটন আরম্ভ কন্লে ও “প্রকৃতি 
সাধনে”, সহায়তা করিতে থাকে । 

অধিক কি যেখানেই ভক্তিধর্ম্মের . অস্ত্যুদয় গেই 
খানেই জাতিভেদের দলন--ঞ কথা এমনি সত্য যে, 
আসাম প্রচলিত মহাপুরুষীন্ন ধর্েও ইহাব্র প্প্রম্াপ প্রাপ্ত 
হওয়! যায়, আসাম প্রদেশে মহাপুকুষী॥ ধর্ম নামে 
এক ধৰ্ম্ম প্রচলিত আছে ।, “শঙ্কর দেউ” বু! শঙ্কর দেব 
আহার, প্রতিষ্ঠাকর্তী। ১৩৭* কে, আলিুখুরি নামক 
গ্রঃপ 


সঙ্গে” 


* ছিল। ৪ 
-নাম সংকীর্তন। 


৫৯৩ 


i 


EER আছে যে, শঙ্করদেব দেশত্রমণে বহির্গত হইয়া 


'নবর্ধীপ পুরীতে চৈতন্তদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। . 
" এই জনশ্রুতি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে পারি 


না। যাহা হউক শক্করদেব যে চৈতন্ত প্রচারিত ভক্জি- 
ধর্মের অনেক ভাব আসামে প্রচার করিয়াছিলেন 


‘তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে এক বিষয়ে চৈতন্তের 


সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ পার্থকা দৃষ্ট হয়। চৈতন্ক রাধা- 
কষ্টের মূর্তির সম্মুখে প্রণত হইতেন, কিন্তু শঙ্করদেব 


সূর্তিপুজ্জার অতিশয় বিরোধী ছিলেন। তিনি তাহার 
" উপদেশে একস্থানে বলিয়াছেন ;_ , | 
“্তন্ত দেবীদেব, না করিব সেব, 
ন! খাইবা প্রসাদ তার । 
গৃহে না পশিবা, - মুক্তিকো না চাহিবা, 
' ৮ ৮, ০. ভক্তি হবে ব্যভিচার ॥” 


দেবমূষ্তি দেখিবে না, দেব প্রসাদ খাইবে না, দেব 
মন্দিরে প্রবেশ করিবে না, তাহা হইলে ভক্তির ব্যভিচার 
হইবে, এরূপ উপদেশ এদেশীয় আর কোনও ভক্তি- 
পথাবল্ঘী সাধুর মুখে শ্রুত তয় নাই, এ কথা বলিলে 
অত্যুক্তি হয় না। জাতিভেদ সম্বন্ধেও শঙ্করদেবের 
উপদেশ ওঁ প্রকার কঠোর ছিল। ব্রাঙ্মণেরাও শুদ্র 


" মহান্মের নিকট উপদেশ লইবে তিনি এই উপদেশ দিয়া 


গিয়াছেন। এরূপ শোনা যায়, তিনি নিক্ষে একদন 
সুসলমানকে শিষ্য করিয়া তাহাকে “হরিনাম” মন্ত্র 
দিয়াছিলেন। মূর্তিপূঞ্জা বিষয়ে চৈতস্তের সহিত কিঞ্চিৎ 
প্রভেদ থাকিলেও এক বিষয়ে তাঁহার সহিত সৌসাদৃশ্ত 
চৈতন্তের ধর্ম্ম-প্রচারের প্রধান লক্ষণ ছিল, 
জপঃ তপঃ ক্রিয়া কাণ্ডের পরিবর্তে 
তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন, নাম-সংকীর্তন। তীহাব 


" উক্তি বলির! নিয়লিখিত উক্তিটী প্রচলিত আছে; 


হরের্নাম, হরের্নাম, হরে নামৈব কেবলং। 
কঞ্জৌ সান্তেব, নাস্ত্েব, নাস্ত্যেব গতিরন্তথা ॥ 
অর্থ--হুরিনাম, হক্সিনাম, কেবল হুব্লিনাম, তত্তিন্ন 
কলিতে অন্ত গতি নাই, নাই, নাই'। 
"- আসাম দেশে শঙ্করদেবের উক্তি বলিয়া ইহার, অনুরূপ 
একটা উক্তি প্রচলিত আছে; 


পরবাসী | 


| ৪র্থ ভাগ 


তদ্দিনং দুদ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন হুর্দিনং। 
যদ্দিনং হরি-সংলাপ-কথা-পীযূষ-বর্জ্জিতং ॥ 

অর্থ_যেদিন আকাশ ঘনখটাচ্ছয়, সেদিন ছুর্দিন নয়, 
কিন্ত সেই দিনকেই প্রকৃত ছুদ্দিন মনে করি, যেদিন 
হরিকথা-পীষুষ-বিবর্জিত হুইয়! গত হয়। 

শঙ্কর দেবের শিষ্যগণের মধ্যে ইষ্টদ্রেবতাব নাম 
করিবার জন্ভ এক প্রকার সাধন গৃহ স্থাপিত হইয়াছে 
তহাকে পনাম-ঘব% বলে। সেই সকল ঘরে এই সম্প্রদায় 
ভুক্ত সাধকগণ মধ্যে মধ্যে সমবেত হুইয়া নাম-কীৰ্ত্তন 
করিয়া থাকেন! যে নাম-কীর্্তনকে চৈত্ন্ত ও শঙ্করদেব 
উভয়ে ধর্মসাধনের প্রধান উপায় বলিয়া ঘোষণা করিয়া 
ছেন, সেই নাম-কীর্ত্নে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই 
অধিকার দিয়াছেন। 

এইবপে দেখা যাইতেছে যে, কোনও স্থানে ভক্কিধ্ম 
প্রচারিত হইয়াছে, সেই খানেই ইহা! জাতিভেদকে 
দলন করিবার চেষ্ট। করিয়াছে । এখন প্রশ্ন এই জাতি- 
ভেদের সহিত ভক্তিধর্ম্মের এই বিরোধেব কারণ কি? 
প্রথম উত্তর , জ্ঞান প্রধান ত্রাঙ্গণ্য ধর্দের প্রতিবাদ করিয়াই 
ভক্তিধর্শ্মের অভ্যুদয় ; জাতিভেদ প্রথা ব্রাহ্গণ্যধর্মের 
ভিত্তি স্বরূপ সুতরাং ভক্তিধর্ম্ম জাতিভেদের প্রতিবাদ 
করিয়! অভ্যুদিত হইয়াছে। এদেশে প্রচ'লত বৈষ্ণবধর্ম্মেই 
ভক্রিধৰ্ম্ম প্রধান রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইদানীস্তনকালে 
রামাঙ্ন্দের প্রতিষ্ঠিত পরী সম্প্রদায় হুইতেই বৈষ্ণব- 
ধন্মের অভ্যুদয্ন গণন! কর! হয়। তৎপরে দাক্ষিণুত্যে 
ও আর্ধ্যাবর্থে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক শাখা প্রশাখা 
দেখা দিয়াছে এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম দেশভেদে নানারূপ ধারণ 
করিয়ছে। কিন্ত ইহা হইতে এরূপ অনুমান করিতে 
হইবে না যে, রামান্থজ হইতেই ভক্তিধর্ের প্রকৃত 
অভ্যুদয় গ্রীতিহাঁসিক গবেষণা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে 
খ্রীষ্ীয় ১১২৭ অবে রামান্থজ বিদ্তমান ছিলেন । শঙ্করাচার্ধ্য 
তাহার তিনশত বৎসর পূর্বে অনুদিত হন ।' “আর্ধ্যবিদ্া- 
স্থধাকর” নামক গ্রন্থের নিদ্দেশনুসারে তিনি ৭৮৮ ধৃষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করিয়া ৮২: অব পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। 
এবপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, শঙ্করের সমকাঁলেও 
কোন কোনও ঞভিসম্প্রায় দেশে বিমান ছিল। 


১১শ সংখ্যা |] 


আর তাহ! থাকিবারই ভ্থা। কারণ শাণ্ডলা সুত্র, নারদ 


পঞ্চরাত্র, বষ্ণুপুবাণ প্রস্থত প্রাচীন ভক্তিগ্রন্থ সকল আজিও 
রহিয়াছে তাহাতে ভক্রিধর্ম্মের মাহাত্মা কীর্ডিত হইয়াছে । 
অধিক কি, গীতাঁতেই “যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ” ইতাঁদি 
বচনদ্বাবা ভক্তিযার্গের বহু প্রাচীনতা প্রতিশাদন 
করিতেছে । তবে বাঁমান্ুন্দ হইতে যে বৈষ্ণব বা ভক্তিবর্মের 
অভুাদয় গণনা! কব! হইয়াছে তাহাব কাঁবণ এই যে, 
শঙ্করের ছিখ্বিজায়ের পর কি আধ্যাবর্ত কি দাঁক্ষিণাত্য 
সর্বত্রই শৈবধর্মের চহা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, এবং ভক্তি- 
ধৰ্ম্ম প্রায় এক প্রকার -নর্বাণ প্রাপ্ত হইয়! গিয়াছিল । এমন 
কি সেই সময় হইতে অনেক বৈষ্ণবতীর্ঘ লুপ্ত প্রায় হইয়া- 
গিয়াছিল। বর্থনীন বৃন্দাবনে যে সকল তীর্থস্কান দেখ! 
যাইতেছে, তাহার অনেক চৈতেন্তর শিষ্যগণের দ্বারা 
ও অপরাপর বৈষ্ণব নাধুদিগের দ্বারা পুনরুদ্ধ ত লুপ্ত 
তীর্থ মাও 

বলিতে কি রামান্থক্সের অভ্যুখান শঙ্করেব প্রচারিত 
অদ্বৈতবাধ ও শৈবধর্থের আতিশয্য ও অনিষ্ট ফল হইতে 
দেশকে রক্ষা করিবার সন্ভ। লুথার জারন্ণিতে নে কথ! 
ঘোষণা ভরিবার জ্রন্য দাড়াইয়াছিলেন, রাঁমানজ তৎসদৃশ 
কথা বলিবার জ্বন্তই ভাবতে আবিভূতি হুইয়াছিলেন। 
রোমান কাঁথলিক ধর্ম্মসমাঙ্গ শিক্ষা দিয়। “আসিতেহিলেন 
যে, ধৰ্ম্ম সযাজের নির্দিষ্ট বিধি নিষেধ সকলের অন্ুমবণের 
দ্বারাই এবং তন্িদিষ্ট ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান দ্বারাই মুক্তি 
হয় (58172007715 by vorks)| লুথার সেপ্টপলের ভ্চুসরণ 
করিয়া বলিলেন 7--"ন-, ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয় (521%2- 
tion is by 21) রালাঈজ এবং তাহার শিস্যগণ € বৈধী 
মুক্তির উপরে ভক্তির শ্ৰেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছেন। মুক্তি তর্থাৎ বৈধী মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি 
শ্রেষ্ঠ ইহা প্রচলিত ভক্তি পথাবলম্বীদিগের প্রগাঢ় সংস্কার ও 
সর্ধপ্রধান উপদেশ । চেতন্তের শিষ্যগণের একটা প্রসিদ্ধ 
উক্তি এই: 

জগতের সাব তক্ত মুক্তি তার দাসী । 

চৈতন্ত সমপ্ৰলান্নের 'ইতিবৃত্তেও দেখিতে পস্ট যে, 
চৈতন্তদেব নীষাচকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সংবাদ 
পাইলেন তাঁহার স্থিতিকাল রদ ব্দেশে সাবার 


ভক্তিধৰ্্ব ও জাঁতিভেদ ৷ 


K ৯১ 
মুক্তিপ্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। চৈতন্ত এই স্বাদে 
ছুঃখিত হুইয়া, নিত্যানন্দ প্রভৃতিক্ষে ভক্টিপ্রচারের ভার 
দিয়া বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন । সংক্ষেপে বলি, বধির 
ধর্ম ও ভক্তির ধর্ম এই উদ্ভয়ের বিরোধ এছেশে চির € সিদ্ধ। 
বিধির ধর্ম বলিতে ব্রা্মণ্য ধর্মকে বুঝিতে হইবে । কারণ 
ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম বেদ স্থবতি প্রভৃতির আচেশ উপরেশের 
উপরে সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত এবং 'জাতিভেদ ইহার দুর্গত বপ। 
সুতরাং বিধির ধর্মের প্রতিবাদ ক-রয়া' যখন ভক্তি ন্মের 
অভ্যুদয় হইল, তখন ইহার” অ-ক্রমণ অনিবর্য্্য রূপে 
জাতিভেদের উপরেও গিয়া! পড়িল 7০ 

এস্থলে ইহাও উল্লেখের যোগ্য যে, কেবল ভক্তিধর্ম 
নহে বৈদিক ক্রিয়। কলা.পর প্রতিবাদ করিয়া যখন যে 
সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাব্বা অল্লাধিক পণিমাণে 
জাতিভেদের দলন করিবার প্রয়ান পাইনাছে। "্টাস্ত- 
স্বরূপ বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ করা ঘাইতে "পারে স্মিবৌদ্ধ 
ধর্ম ত্রাহ্মণদিগের অটঢুরিত বৈদিক দর্ম্মের প্রবাদ 
করিয়! জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং ইহা জাঁতিভেদক্ে € দলন 
করিবার প্রন্নাস পাইয়াছিল। ইহার শ্রমণ শ্রমণা দগের 
মধ্যে অনেক হীন জাতীয় লোক প্রন্ষ ভুইয়া ছল। 
অধিক কি অধুনাতন সময়েও বেদবাহ নে কোনং ধর্ম 
মত প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতেই ক্াতিভ্দেকে অন্ণীকার 
করিতে চাহিয়াছে। যৎ1 তান্ত্রিক সম্প্রদার। তত্র শান্তর 
বেদবাহ্য বলিয়া পরিগণিত। তাঙ্রিকপণ স্বীয় সাধক 
দলের মধ্যে জাতিভেদকে স্বীকার করেন লাই। তাহাদের 
একটা সুপ্রসিদ্ধ বচন এই £-- 

প্রবৃত্তে ভৈরবী-চক্রে সর্ব বর্ণাঃ দ্বিস্বোত্তমাঃ। 

অর্থ__ভৈরবীচক্র আস্ত হইলে সকল বর্ণকে 
দ্বিজোত্তম বলিয়া গণন! করিতে হইবে অর্থাৎ তখন 
আর জান্তবিচার থাকিবে না। অতএব প্রথম কথ! এই, 
ভক্তিধ্ম্ম যে জাতিভেদকে দলন করিতে চ হিয়াছে, তাহার 


'কারণ এই যে, ইহা বেদবাহ এবং ইহা বৈধ ধর্ম্মের 


প্রতিবাদ করিয়া! অভ্যুদিত হইয়াছিল” * 

ভক্তিধৰ্ম্ম বৈদিক ও বৈধীধৰ্ন্মের বির্যেধী তাহা প্রসিদ্ধ 
তক্তিগ্রস্থকারদিগের গ্রচ্ছও প্রকাশ পাইতেছে। গ্রী'ন্তাগ- 
বন্ঠ প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রস্থ। *ভাগবতের রচনা সম্বন্ধে এ গ্রন্থের 


৫৯২ £ 


প্রথম স্বক্কেব চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে এইকপ আছে 
যে, ব্যাসদেব মহাভারতাদি পুচনাস্তে ক্লাস্ত ও বিষণ্ন হইয়া! 
সরশ্বতীতীরে নির্জ্জনস্থানে বসিয়া চিন্তা কবিতে লাগি- 
লেন, যে তিনি নিজে সর্ব্ব ধর্ম্মাচারণ করিয়াছেন, এবং 


স্ত্রী শূদ্ৰ প্রভৃতি সর্ব সাধারণের হিতোদ্দেশে ভারত রচনা ' 


করিয়াছেন তবু কেন তাহার চিত্ত প্রসন্ন হইতেছে না। 
এ সকল কেন তাহাকে শাস্তি দিতে পারিতেছে ন|। 
তাহার চিত্তের এতদবস্থাতে দেবধি নারদ সেখান উপস্থিত 
হইলেন। তিনি ব্যাসকোবুঝাইয়| দিলেন যে ভক্তিতত্বের 
গ্রতি, হরিগুণান্ুকীর্তনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিরা ব্যাস 
যে বৈধধর্ের উপদেশ করিয়াছেন তাহ ব্যর্থ হইয়াছে। 
তদনস্তর ব্যাস আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়| ভক্কিতত্বের 
ব্যাখ্যাতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ক্রিয়াবহুল বৈধধর্ম্ের 
প্রতিবাদ করিয়| যে ভক্তিধর্ম্মের অভ্যুদয় তাহ! ভাঁগবতেও 
দুষ্ট হইতেছে? 

কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, ইহার ভিতরে আরও কিছু 
গৃঢ় কারণ আছে কিনা? বোধ তয় কিছু গূঢ় কারণও 
আছে। তক্তিধর্দের প্রাণ গ্রেম। ভক্তির প্রাচীন লক্ষণ 
এই 2 ৯ 

সা পরান্থরক্কিরীশ্বরে। 

অর্থ--ঈশ্বরে যে পরম অন্ুবাঁগ তাহাই ভক্তি। 

এখন মনে রাখিতে হইবে বে, প্রেম বা অঙ্গুরাগেব 
স্বভাব এই যে ইহা কোনও বন্ধন জানে না। যে মুহূর্তে 
মানুষ প্রেমিক হয় সেই মুহূর্তেই সে সর্ব-বন্ধন-মুক্ত, 
তাহার আত্মা শ্বাধীন। যাহার আত্মা স্বাধীন, বাহিরের 
বন্ধনে তাহার কি করে? বাহিরের বন্ধন তাহার পক্ষে 
থাঁকিয়াও নাই। এই জন্তই সেপ্টপল আদিম খ্ৰীষ্টীয়- 
মণ্তলীকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, বীস্তর প্রতি একবার 
প্রীতি স্থাপিত হইলে, তৎপরে -সে ব্যক্তি দাস্ত্বপাশে 
বন্ধই থাকুক, আর স্বাধীন থাকুক, সে সমান কথা, 
কারণ যীশুর প্রেমপাঁশে যেন্বদ্ধ সে তাহার বীন্ত-প্রেম- 
বিহীন প্রভু 'অপৈক্ষাও স্বাধীন। এই জন্তু দেখিতে 
পাই আদিম খ্ৰীষ্ীয়ধৰ্মম দাসত্ব প্রথার সহিত বিরোধ 
উৎপন্ন করে নাই। মানবকে,. প্রকৃত স্বাধীনতা অর্থাৎ 


* প্রেমের স্বাধীনত! দিয়া নিরুপ্ত হইয়াছে। ্ডার€তর 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 


ভক্তিধর্মের গ্রচুরকগণও প্রকারান্তরে সেই সত) প্রচার 
করিয়াছেন। তাহারা হীন-জাতীয়দিগ্ষে বলিয়াছেন, 
ব্রাহ্মণ ব্ৰাহ্মণ থাকুক, সেত তুচ্ছ, তুমি যখন হরিতে 
প্রেম স্থাপন করিয়াছ, তখন তুমি ব্রাহ্মণের উপরে 
উঠিয়াছ, তোমার আত্মার সকল বন্ধন খ-সয় গিয়াছে । 
তুমি প্রৃতপঙ্গে শ্বাধীন। এইরূপে প্রেম মানবাস্মাকে 
সকল বন্ধন ঘুচাইয়! প্রকৃত স্বাধীনতা দিয়াছে । 

স্বাধীনতা যেমন প্রেমের মূলমন্ত্র, সাম্যও তেমনি 
প্রেমের মূলমন্ত্র। প্রেমে উচ্চ নীচ নাই, ধনী দরিদ্র 
নাই। সকলেই প্রেমের অধিকারী । মানবীয় প্রেমেরও 
অদ্ভুত সাম্যবিধানশক্তি। এ প্রেমও বাধা বিষ্ব মানে 
না, উচ্চ নীচ গণনা করে না। এই কারণে ভক্তি-- 
ধম্মীবলঘ্বিগণ যখন ভগবৎ-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, 
তখন তাহাদের দৃষ্টি হইতে উচ্চজাতি হীনজাতির গ্রভেদ 
অস্তহ্িত হুইয়াছে। তাঁহারা আর মনে করিতে পারেন 
নাই যে, ব্রাহ্মণ শীবাস ষে প্রেমের অধিকারী যবন হরিদাস 
দে প্রেমের অধিকারী নহেন। ম্ুতরাং জাতিভেদ 
তাহাদের চিত্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের 
উপদেশ সহজেই জাতিভেদের বিরুদ্ধে গিয়াছে । 

তবে অধিকাংশ ভক্তিসম্প্রদায় জাতিভেদের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করেন নাই। যেমন তাহারা অনেক সামাজিক 
প্রথা, বাঁ লৌকিক সংস্কারের উপরে হত্তার্পণ , করেন 
নাই, তেমনি দ্গাতিভেদদধপ সামান্দিক প্রথার উপরেও 
হাত দেন নাই। অনেক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ গোপনে 
আপনাদের মধ্যে জাতিভেদের শাপন লঙ্ঘন করিয়া 
ছেন, কিন্তু প্রকাণ্রে সামাজিক ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। 
এ বিষয়ে তাদের কাধ্যনীতি তাহাদের একটী উক্তিতে 
প্রকাশ পাইতেছে ই 
“লোকের মধ্যে লোকাঁচার, সদ্গুরুর কাছে সদাচার ।” 

অর্থ__বাহিরে লৌকিক আচার রাখ," গুরুসঙ্লিধানে 
সাধকগণ যখন বসেন তখন তাহাদের অবলম্িত আচার 
অবলম্বন কর। ৪72 

&ইকপে অনেক সম্প্রদায়ের সাধন প্রক্রিয়া একটা 
গুপ্ত সাধনপ্রণালীতে দডাইয়াছে। লোকচক্ষের 
অন্তরালে তাহারা মন অনেক কাঁজ করেন, যাহা 


নীৰ 


Ms 


১১শ সংখ্যা | ] 
লোকে স্বপ্নেও জানে- লা। সকলেই অন্ণুভব করতে 
পারেন বে, এরূপ গুপুসাধন চলিতে আরম্ভ হইলে, 
তাহার পবিত্রত! রক্ষা করা কঠিন হয়।, এই বারণে 
এরূপ গুধ সাধক দলে অনেক কদাচার প্রবেশ 
করিয়াছে, পরে জানিতে পারা গিয়াছে । . দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বল্পভাচার্য্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
সম্প্রদায়ের গুরুগণ শিষ্যুবর্গের - নারীগণকে লইয়া যাহা 
করিতেন, তাহা অবথা, অশ্রাব্য, অনালোচ্য। ভাগ্যে 
শ্বগীয্ন কর্শনদাদ মুলজী ইহার কোন কোনও কথা 
লোকালয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যাহাতে লোকনিন্দার 
স্রোত এই সম্প্রদায়ের গুরুগণের আচরণের প্রতি গ্রবা- 
হিত হুইয়৷। সে অত্যাচারকে ' কিয়ৎপরিমাণে দমন 
করিয়াছে । এ ব্ষিয়ে অধিক যাহার! জানিতে চান, 
তাহারা সুগ্রসিদ্ধ মিঃ মালাবারির লিখিত “Gujrar and 
the Gujratis® নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে, এবং লোম্বাই 
হাইকোর্টের Maharajah Libell Case এর বিবরণ পাঠ 
করিলে অনেক কৎ। জানিতে পারিবেন। 

তবে একথাও সত্য যে, এইসকল গুপ্ত সাধকৰলের 
যে লোকনিন্দা তাহার কারণ তাহাদের গুপ্ত সান ও 
বাহিরের লোকের নানা প্রকার কল্পনা । লোকে যখন 
দেখে একদল লোক আপনাদের কাঞ্জ কর্ম লোকঢক্ষের 
অন্তরালে রাখিবার গ্রস্ত ব্যগ্র, তখন শ্বভাবতঃ মনে করে, 
ইহারা কোনও প্রকার অপকর্থ নিশ্চয় করে যাহা 
লোকচক্ষে ধরিতে ওম্বত নয়। এই কারণে তাদিম 
খ্ীষ্টীয়মগুলীর নামে লোকে নানা কথা কহিত। ভাদ্দিম 
্রীষ্টীয়গণ নির্যাতনের ও রাক্জনত্যাচারের ভয়ে অতি 
গোপনে মিলিত হুইতেন। অনেক সময় রাত্রিকাঁলে 
সমাধিস্থানের মুক্িয়স্থ প্রেতগৃহে সমবেত হইয়! উপাচ্নাদি 
করিতেন ; রাজকন্ধচারীরা জানিতেও পারিত না। 
এই কারণ ‘লোকে বলিত, তাহারা নরমাংস খায় ও 
অপরাপর বহুপ্রকার বঁৎভস কাণ্ড করে। এমন কি 
তাহাদের প্রতি দমকাঁজিন মানুষের এত কুসংস্কার ছিল 
যে, সে সময্বকার যে কোনও রোমীয় গ্রন্থকার তাহাদের 
উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই লিখিয়াছেন, “সেই পৃণিত্ত 
সম্প্রদায় যাহার! বীপ্তর সাত্রিত”ঠুইত্যাঢি। সেইরূপ 
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ভারতবর্ষের গুপ্ত সাঁধকদ্িগের যে অধ্যাতি তাারণ 
মূলে অনেক পরিষাণে লোকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে ] 
তাহা হইলেও “লোকের মধ্যে লোকাচার, সদরুপ্তল 
কাছে সদ[চার”-_এই মত, ভারতীয় নীতির ছুর্বপতাকেই 
প্রকাশ করিতেছে । -সপরদিকে এই দূষিত নীতি 
অবলম্বন করাতে অধিকাংশ ভাবুকধর্ম জাতীয় চিত্রে 
উন্নতি বিষয়ে কিছুই সাহায্য করিতে পারে নাই! 
তাহাদের সাধন-প্রণালী কেবল,”ভাবুকতাতে* পধ্যবাদত। 
হইয়াছে । ভাবুকের স্বর্গ তন্ময়তা-নিময় কাপুুুষেল 
বর্গ; তাহাতে ন! ব্যক্তিগত চরিত্রকে দৃঢ় করে ন! 
জাতীয় চরিত্রকে উন্নত. করে। ইহার অকৃতকার্য তাল 
প্রমাণ ভারতের সামাজিক ইতিবৃত্ত । অধিক আন 
বলিবার প্রয়োজন নাই। বর্তমান প্রবন্ধের ফলস্বকণ 
এইটুকু মনে থাকিলেই যথেষ্ট যে, প্রত ভুগ্ব তি: 
হৃদয়ে থাকিলে জাতিভেদ আর মনে থাকে ন! | ভক্ডিধন্ 
বাস্তবিক জাতিভেদের কিরোধী। 


শশী 


-  গুরুজনের কথা ।* , 
| প্রথম পরিচ্ছেদ । 


ডাক্তার চৌধুরী হুগলির সিভিল্‌ সার্জন স্বরূপ নদনি 
হইয়! আসিবার মাস ছুই পরেই শুনা শেল, কজেজেন 
অধ্যাপক রজনী, বাবুব সহিত তাহার কন্ত! প্রভাবতীর 
বিবাহ হইবে। 

ইহার কিছু দিন পরেই দেখা গেল, রবিবার এ 
তন্তান্ত ছুটির দিন প্রভাতে, এই ছইটি নবীন প্রণরী, 
ছুইথানি বাইসিক্রে চড়িয়। বেড়াইতে বাহির হয়। 

প্রভা ও বঞ্জনী হুগলির চতুষ্পার্থ্ববত্তী বহু গ্রামের 
ভিতর দিয়! চক্রচালন! করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্ো 
বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া 'তুলিল। বাঙ্গালীর মেয়েবে 
বাইসিক্রে দেখিয়া বৃ'দ্ধর! মন্তব্য করিল ঠ্রিকংএতদিনে 'ঘোনু 
কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে ;নিষ্কর্্া বুকের! পরামর্ঁ 
করিয়া, ঘটনাটিব উপর বিলক্ষণ রঙ দিচা_-দংবাদপত্তে 
লিখিষ! পাঠাইল ;_আর যুবতীরা ঘোমটার আড়াল হইতে 
এই'বটবু। গ্রতাক্ষ করিয়া, পরস্পরকে বন্দিতে লগিন 


পি 


* হুইয়া আসিল। 
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্ধন্তি মেয়ে য়ে বটে | কিন্ত এই , সমস্ত মন্তব্যাদি প্রভা ও 
রজনীর কর্ণগোচর হইবার কোনই সুযোগ ছিল না; 
তাহারা কেবল পরস্পরের বিরল দসঙ্কন্ুখ উপভোগ 
করিতেই ব্যস্ত রহিয়া গেল। 

এইরূপ করিয়! আরও মাস দুই কাটিয়াছে। বিবাহের 
দিনস্থির হইয়াছে ইংরান্দি নববর্ষের দিন,--১ল৷ জানুয়ারি । 
ডাক্তার চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল বিবাহ হুগলিতেই সম্পন্ন হয়, 
কিন্তু তাহার সহ্ধর্শিণীর, ইচ্ছা তাহা নহে। তাঁহার 
ইচ্ছা কন্নিকাতার বাড়ীতে গিয়। বিবাহ হয়,--নহিলে আমোদ 
উৎসবের সম্পূর্ণ সুযোগ পাওয়া যাইবে না। ডাক্তার চৌধুরী 
প্রথমে ক্ষীণভাবে কিঞ্চিৎ আপত্তি করিলেন,_বলিলেন 
কলিকাতায় গেলে খরচ পত্র অনেক বেশী হুইয়! যাইবে 
ইত্যার্দি। কিন্তু গৃহিণী সে আাপত্তিতে কর্ণপাত করলেন 
না। _সর্ব্তর যাহা হয়_-গৃহিণীর মতই বজায় রহিয়া 

* গেল; সকর্তাকে পরাস্ত মানিতে হইল। 

কলিকাতায় গিয়! বিবাহ হুইৰে শুনিয়াকিন্তু প্ৰভা ও 
রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা 
যেমন অদ্ভূত তেমনই বিপজ্জনক । তাহারা পরামর্শ 
করিয়াছে,প্ধর্শদন প্রভাতে, অন্তান্ত সকলের সঙ্গে রেলে 
কলিকাতায় না গিয়া,_দুইজনে একাকী বাইসিক্রে যাত্রা 
কবিবে। কিন্তু অভিভাবকেবা এ কথা শুনিয়া! অবাক 
হইয়া -গেলেন। প্রভা ও রজনীর উপস্থিতিকালে 
পারিবারিক সভায় এ বিষয়ের একদিন আলোচন! 
হইল। বাধাপ্ৰাপ্ত হইয়া প্রভার চক্ষু ছইটি জ্রলপূর্ণ 
তখন সকলে রজনীকে বলিল--“আচ্ছা 
প্রভা না হয় ছেলে মানুষ, তুমি কি বল ?"--হায়, 
প্রেমটা এমনই জিনিষ,-তাঁহাতে পড়িলে কলেজের 
অধ্যাপকের বুদ্ধিত্রংশ হইয়া যায়। 
হাসিয়া বলিল--“আপনারা যে রকম বিপদ আশঙ্কা 
করছেন, তাঁব কোনও কারণ নেই। গঙ্গার ধার দিয়ে 


বরাবর ভাল রাস্তা জাছে। শীতের সকালবেলা বোদ্দুরে ও. 


প্রভার কোন ও কষ্ট হবার ভয় নেই ।* 
প্রভাব মা বলিলেন-__-"আচ্ছা" কোনও বিপদের 


১ আশঙ্কা নেই যেন, কিন্ত তোমরা! কি ঠিক সময়ে পৌছতে 


পারবে £ কখনে। পারবে না। “এখান থেকে দধ্বিমঙ্গল 
® 
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রজনী একটু 


[৪ৰ্থ ভাগ। 


করে বেরুতে হবে। কণকাতার গিয়ে গায়ে হলুদের 
বন্দোবস্ত । নটা দশটার মধো" কলকাতায় পৌছতে 
পারবে? কথনো। পারবে না। ও সব মতলব -ছেড়ে 
দাও” 

বলিয়া রাখি, যদিও ইহারা নব্যতন্ত্রের লোক, তথাপি 
বিবাহে আপত্তিবিহীন সনাতন আচারগুণি রক্ষা করিতে 
সমুৎসুক । দধিমঙ্গলে শীঁখ বাজাইবার জন্ত কলিকাতা 
হইতে প্রভার দিদি নলিনী সংপ্রতি এখানে আসিয়াছেন। 

রজনী বলিল--“কলকাতা এখান, থেকে ছাব্বিশ 
মাইল বৈ ত নয়,_নট! দশটার অনেক আগে আমরা 
পৌঁছতে পারব।” রি 

নলিনী বলিলেন-__পগুরুজনের কথা না শোন কাণে, 
--শেষকালে অনুতাপ করতে হবে দেখে| ৷” 

ইহা শুনিয়। প্রভা তাহার দিদির প্রতি কটু মট্‌ করিয়া 
সরোষ নেত্রপাত করিল। তাহার চক্ষে যদি সংপ্রতি 
জলের পবিবর্ত্তে অগ্নি থাকিত তবে দিদি অবিলম্বে 
ভশ্মমাৎ হুইয়৷ যাইতেন সন্দেহ নাই। 

যাহা হউক, ক্রমে সকলের মত হুইয়া গেল। প্রভারও 
সজলচক্ষে আবার হাসি দেখা দিল। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

আজ নববর্ষ, আন্ত প্রভা ও রঞ্জনীর বিবাহ॥ ভোর 
বেল! চৌধুবী পরিবাবের সকলে জাগিয়া উঠিয়াছেন। 
এখনি দধিমঙ্গপ হইবে। প্রথমে অনেক আপত্তি সত্বেও 
রজনীও আসিয়া এইখানে প্রভার সহিত দ্রধিমঙ্গল খাইতে, 
স্বীকৃত হুইয়াছে। 

সমস্ত প্রস্তত। রনী অ[সিলেই হয়। ক্রমে বাহিরের 
অন্ধকার হইতে চক্রের শব্দ এবং ঘণ্টাব ঠুং ঠৃং ধ্বনি 
আসিল। 

মুহূর্ত পবেই রজনী আসিয়া প্রবেশ করিল। সে স তাঁহার 
জিনিষ পত্র ভূত্য হন্তে রেলে কলিকাতায় পাঠাইয়! 
দিযাছে। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে । 

নদিনী পবিহাস কবিয়া বলিলেন-_“আগে বর কনের 
দধিম্ীল আলাদী আলাদা হত।” রর 

, প্রভার মা বলিলেনু--“তুই ত জিদ করে বেচারিকে 

আনালি। এখন 'আুীর ঠাট্টা করছিস্‌ কেন? 
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রজনী বলিল “দেখুন ত একবার অন্তাঁয়। নি 
আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বল্লেন--আমার হিয়ের 
সময় আমাকে একলা দৃছিমঙ্গণ থেতে হয়েছিল, সে হ্ঃখ 
আমার এখনও মনে আছে। আমার ত দিদি ছিল না। 
প্রভাকে দিয়ে আমার সে সাধ পুর্ণ হোক্‌ এখন ্ 
কথা বলছেন !” 

নলিনী শুনিয়া হলিলেন--£কি আশ্চর্য্য ! লামি 
বলেছি? কখন বল্ল তোমায়?” 

“আপন বলেন নি ?* 

“কখনো না 1” 

“তা না হতে পারে। কিন্তু তখন আপনার মুখ 
দেখে আমাব মনে হয়েছিল, আপনার মনেয় ভিতর ঠিক 
প্র রকম ভাবটা জাগছে ।১ 

শুনিয়। সকলে হাসিতে লাগিলেন । ননী 
বলিলেন,_-”তোমা'র ত আশ্চর্য্য ক্ষমতা । মানুষের মুখ 
দেখে তার মনের কথ; বলিতে পার না কি ?” 

"অনারাসে 1 

«আচ্ছা আমর মনে এখন কি কথা হচ্চে বল দেখি?” 
বলিয়। নলিনী মুখখানি পরম গণ্ভীর করিয়া প্রতীক্ষা 
করিতে ল'গিলেন। 

রজনী গভ্ভীরতন ভাব, পকেট হইতে তাহার 7 সম! 
খানি বাহিব করয্া, চক্ষে লাগাইল। পরে অত্যন্ত 
বিচক্ষণভাবে, কুঁকিয়, নলিনীর মুখখানি নিরীক্ষণ 
করিতে লগিল। শেষে বলিল--“ভয় কব, কি বির্ভয় 
কব?” 

ভয় ছেড়ে নির্ভয় ব₹ও 1 

“আপনার মলে হচ্চে, কতক্ষণে কলক তায় 
পৌছবেন,--কতক্ষণে একটি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে স ক্ষাৎ 
হবে ।” 

(নল্নীর' স্বামী তন কলিকাতায় ছিলেন । ) 


নলিনী বল্লিন--*ভুল। আমার মনে হৃচ্ছল ' 


তুমি একটি প্রকাণ্ড গার্দত [” 
রজনী অত্যস্ত বিনয়ের ভাণ করিয়! বলিল,__স্তাহ! 
অযথা অায় অত কেন বাড়িয়ে তোলেন। স্মামি 


ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র ।” | 


টির ক 


৫০১৫ 


আবার হাসি পড়িয়া গেল। 
মধ্যে দধিমঙ্গল সমাপ্ত হইল। 

তখন ভোর পাঁচটা । ছয়টার সময় ট্রেশ ছাড়িবে = 
সেই ট্পে সকলে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। বাহিরে 
ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দীড়াইয়া আছে। 

সকলে প্রস্তুত হুইয়! বারান্দায় আসিয়া দীদ়াইজেন। 
প্রভার ম! রজনীকে বলিলেন 

“খুব সাবধানে যাবে তোমরা) পথে যেন কোন 
বিপদ আপদ ঘটিও না বাছা । * আর, খুব দকাল এ চাল 
পৌছতে হবে। বেলা ষ্টার বেশী দেরী না না 
কলকাতায় গিয়ে তবে গায়ে হলুদ হবে। তোমাদের 
বাড়ী থেকে তেল আসবে, মাছ আসবে, ক্ষীর আবে, 
তবে সেই তেল হলুদ মেখে গ্রভ' স্নান করবে,_-সেই 
ক্ষীর, মাছ প্রভা খাবে। আর, পথে যেন কিছু খেও না। 
গায়ে হলুদের আগে কিছু খেতে নেই ৷» 

নলিনী বন্িলেন-_-“ধালি তেল হলুছ ক্ষীর গাছ 
আসবে কেন? তার সঙ্গে সঙ্গে রজনীও আঙ্গুক ন11, 

রজনী বলিলেন-_-“ফাউন্বরূপ না কি?” 

নলিনী বলিলেন-__”না)--বাহুক হয়ে। বনি পাবে |» 

হান্তালাপের সঙ্গে সঙ্গে ইহার! গাড়ীতে উঠিণেন। 
গাড়ী ছাড়িয়া দিল। তখনও প্রভার মা ক্দানাল! হইতে 
মুখ বাহির করিয়া বলিতেছেন--“খুব সাবধানে যাবে।* 
নলিনীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল-_”গুকজনের কণা না শুন 


এইবপ হাস্তামোদর 


কাণে?” আর গুনা গেল ন1। শাড়ী ফাটকের 
বাহিরে গিয়া! পড়িল। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


ক্রমে আলে! হইতে লাগিল । রজনীকে একাকী 
রাখিয়া প্রভা যাত্রার জন্ত সজ্জিত হইতে গেল। কয়েক 
মিনিট পরে ছুইখানি বাইসির লইয়া দুইজনে বারান্দার 
নিয়ে বাগানে আসিয়া দীড়াইল। 

তখনও আলোকের পরিমাণ অত্যন্ত সল্প । বাগানে 
দেশী বিলাতী অনেকগুলি ফুল ছুটিয়! রহিয়াছে, দুরের 
ফুল তখনও ভাল নন্ধর হয় না। তাহাদের মিশ্রিত 
সৌরভ টুকু অনুভব কক্ষ যায় ‘মত্ৰ। প্রভা ও রজনী 
কয়েক মুহূর্ত একাকী এই বাগানে দীড়াইঘ্] রহিল! 


- C৯৬ 


যাত্রার পূর্বে সঙ্গেহে রজনী প্রভার চুইটি হ্ত নিজ 
হস্তযুগলের মধ্যে ধারণ করিয়া বলিল-__“প্রভা,_-আজ 
আমরা কোথা যাচ্চি 1 

প্রভার মনে উত্তর জাগিল--"সুখসাগরে স্নান 
করিতে*-_কিস্ত লজ্জায় সে কথা মুখ দিয়া বাহির 
হইল না। সে গুধু সমীপস্থিত একটি গাছ হইতে একটি 
শিশিরসিক্ত নবস্ফুট গোলাপ তুলিয়া রজনীর কোটে 
লাগাইয়া দিল। রজনী ধন্তবাদ দেওয়ার হিসাবে স্বীয় 
প্রিয়তুমার আরক্তিম ৩ষ্ঠপুটে একটি চুম্বন মুদ্রিত 


- কয়া দিল। 


তখন আরও একটু মালে হইয়াছে। আকাশ 
ধূসরতা পরিত্যাগ করিয়া নীলাভ হইয়া আসিতেছে। 
বাইসিক্লে আরোহণ করিয়া ছুইজনে যাত্রা করিল। 

হুগলি সহরের ‘সীমানা অতিক্রম করিতে অধিকক্ষণ 
লাগি না।* এ পথে পূর্বে ইহারা কতবার গিয়াছে__ 
তবে কখনও পাঁচ সাত মাইল্রে বেশীয়ায় নাই। বেশ 
শীত করিতে লাগিল। বাইসিরু ছইথানি ক্রুতভাকে 
পাশাপাশি যাইতেছে । ূ 

পথ্ডে ঞ্ছইধারে তরুগুন্মের সারি। বামে মাঝে 
মাঝে গঙ্গা দেখা যায়। দক্ষিণে মাঠ। থানিকট' 
মাঠ, তাহার পরেই রেলওয়ে লাইন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে সশব্দে কলিকাতাভিনুখী প্যাসেঞ্জার টেপ বাহির 
হইয়া গেল। তাহাতে প্রভার পিতামাতা প্রভৃতি 
ছিলেন, কিন্তু কাহারও মুখ দেখা গেল না। 

ক্রমে সুর্য্যোদয় হইল,--তখন শীতক্লেশ - অনেকটা 
নিবারিত হুইল। এখন ইহারা পুর্বব পুর্ববারের ভ্রম্তি 
পথের বাহিরে আসিয়৷ পড়িয়াছে। পথে হুই একটি 


করিয়া লৌকসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। ছুই একখানি 


গোরুর গাড়ীও চলিতে আরম্ভ করিয়াছে । রেলওয়ে 
লাইন আর দেখ! যায় না। পথ গঙ্গার সন্গিকট দিয়া 
যাইতেছে । মাঝে মাঝে" দক্ষিণপার্থে দুরে বৃক্ষাবলীর 
মধ্যে কোনও গ্রামের মন্দিরচুড়া জাগিয়া উঠে, আবার 
দেখিতে দেখিতে তাহা ভ্রুতগামী আরোিছিয়ের পশ্চাতে 
পড়িয়া! যায় । 

ক্রমে i EE বেশ রৌদ্র হইল ‘কিন্ত 


প্ৰবাসী । 


- পাৰ্শ্বেই গঙ্গ। 


| ৪র্থ ভাগ। 


এখন একটু অসুবিধা বোধ হইতে লাগিল। ঠিক 
সন্মুখে সূর্য্য । উত্তাপে প্রভার মুখখানি লাল হইয়! উঠিল: 
এ সম্তাবিত অস্ুবিধাটির কথ! কিন্তু পূর্বে প্রভ। বা রজনী 
কাহারও মনে হয় নাই। নবপ্রণয়ীর| ভবিষ্যৎ ০ 
কবেই বা কাৰ্য্য করিয়া থাকে? 

যখন অনুমান পনেরো ষোল মাইল অতিক্রান্ত 
হইয়াছে, তখন সন্মুখ বৌদ্রে প্রভার বিশেষ কষ্ট হইতে 
লাগিল। রজনী বেশ বুঝিতে পারিল ঘে প্রভার কষ্ট 
ইইতেছে কিন্তু প্রভা তাহ! স্বীকার করিবে না। স্বীকার 
করিলেই বা উপায় কি? 

কিন্ত প্রভার যখন অত্যন্ত পিপাসা পাইল,_-তখন 
আর প্রভা থাকিতে পারল না,_-বজনীকে বলিল। 
রজনী প্রস্তাব করিল,__এইখানে 
থাষিয়া, গঙ্গাতীরে গিয়া তাঁহারা উভয়ে জলপান করিয়া 
আসিবে। পথে একজন রাখালবালক চলিতেছিল, 
বকশিসের লোভে সে বাইসির ছুইথানা আগলাইতে 
সম্মত হইল | . 

প্রভা ও রজনী বাইসিক্ল হইতে অবতরণ করিয়া, 
গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। রাম্ত। হইতে নামিয়া শস্তা- 
ক্ষেত্র_মধো সক আল পথ। গঙ্গার ঠিক তীরের উপর 
আমের বাগান 

ঘাটে পৌঁছিয়া, ঠিক সেট খানটাতেই জল খাইবার 
সুবিধা! হইল না। একটুকু ওদিকে সরিয়া যাইতে 
হইল - সেখানে একটা বৃহৎ পাথর অর্দজলমগ্র অবস্থায় 
পড়িয়াছিল। ত্তাহার উপর বসিয়া! প্রভা ও রজনী মুখে 
হাতে জল দিয় শ্রাস্তি দূর করিল.। অঞ্জলি ভরিয়! 
গঙ্গার সেই নিৰ্ম্মল জল পান করিয়া বাচিল।. 

ঈষৎ বায়ু সঞ্চারে গঙ্গাবক্ষ তরঙ্গায়িত। সেই ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র তরম্বের উপর রৌদ্র পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। 
ওপারে একটি গ্রাম. দেখা যাইতেছে। * দুই একখানি 
জেলে-নৌকা নাচিতে নাচিতে অনেকদূর দিয়া চলিয়া 
গেল। 

»শ্রাস্তি দূর হইলে প্রভা ও রজনী: ধীরে. ধীরে 
প্রত্যাবর্তন করিল। যেখান দিয়া নামিয়াছিল, সেইখান 


দিয়া উঠিয়া, AL মধ্যে দিয়া চলিতে 
গু , গু 


১১শ সংখ্যা | ] 
লাগিল। অনেকগুলি গাছে মাত্রমুকুল ধরিয়াছে--তাহার 
মদিরগ্রন্ধে বাতাস সরিপ্রবিত। আমবাঁগানের পরই 
শস্তক্ষেত্। একদিকে বড়াইমু"টিব ক্ষেত, অপর দিকে 
সরিষা। মরু আকপথ্ দিয়া দুইজনে বাহুসন্বদ্ধ হইয়া 
চলিয়াছে 3 দীড়াইয়। কড়াইন্ টির ক্ষেতের পানে দৃষ্টিশাত 
করিয়া, রজনী বলিল-_“দেখ, ফুলগুলি কেমন সুন্দর 
দেখাচ্চে ।* 

প্রভা বলিল-_“চমৎকাঁর |” 

“আমি অনেক সময় তাবি, এমন সুন্দর ফুল আমা-দর 
কাব্যে কেন কখনও স্থান পায় নি।* ॥ 

প্রভা বলিল-_“ইংরাজি কাবোত দেখা মাক, 
স্থইট্‌পীজ্‌। আমাদের কাব্যে যে দকল ফুলের অর 
বেশী, সবই গন্ধুক্ত ফুল। গন্ধ নেই বলে এ ফুল 
আমাদের কাব্যে অনানৃত |” 

রজনী বলিল__প্আবার দেখ! যায়, রূপের কোনও 
ভাণ নেই, শুধু গন্ধের দোরে ফুল কাব্যে স্থান পেনেছে 
যেমন বকুল |” 

এইরূপ গভীব্র বিষের আলোচনা করিতে কনিতে 
প্রণয়িত্বয় চলিল। পবের কাছে একথোলো! মটর টি 
ফলিয়াছিল, প্রভা। কয়েকটি তুলিয়া নিন্দে থাইল এবং 
রন্দনীকেও খাওয়াইঃ! দিল। 

খন ইহার! র-স্তাত্ব উঠিল, তথন যাহা দেখিল, 
তাহাতে ছুইজনেরই চক্ষত্থির হইয়া গেল । 

রাখালবালক পথের ধারে বসিয়া কাদিতেছে। তাহার 
নাসিক! দিয়! রক্তভ্রাব হইতেছে। প্রভার বাইসিক্লথানি 
শুধু আছে, রজনীর খানি নাই। 

রাখাল বলিণ-_-একটা পল্টনের গোর! রাস্তা দরিয়া 
ষাইতেছিল, একথন্এ বাইসিক্ল কাড়িয়া লইয়া গিয়াহে। 
সে বাধা দিতে গিয্নাছিল বলিয়! তাহার নাসিকার উপর 
ুষ্্যাঘাত করিয়া গিয়াছে । 

রজনী উত্তেজিতশ্বরে জিজ্ঞাসা করিল,--“কোন্‌ দিকে 
গেল?” 

রাখাল অঙ্থুলিনির্দেশ ধরিয়া হুগলির দিকের ‘পথ 
দেখাইয়া দিল। আরও বলিল, সে অধিকক্ষণ যায় নাই, 


এই মাত্র গিয়াছে । রর | i 
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গুরুজনের কথা । 
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রজনী প্রভাকে বলিল_প্তুমি একটু অপেক্ষা শুর, 
আমি দেখি। বলিয়া সে মুহূর্তমধে-, প্রভার বাইসিক্লে 
আরোহণ কবিয়া, তীরবৎ বেগে সেই দিকে ছুটিক। 

একমিনিট ছুই মিনিট_তিন মিনিট, বায়ুবেগে ছু য়া 
গিয়া, শেষে দুরে বাইসিক্লচোরকে দেখিতে পাইল। 
লাল কোর্ভা পর! মুত্তি, বাইসিক্ল ছুটাইয়া চলিয়াছ। 

তাহাকে দেখিতে পাহয়া, দ্বিগুণ বেগে রজনী তার 
পশ্চান্ধাবন করিল। ক্রমে নিকটে, আরও নিবটে 
আসিয়া পড়িল। গোরাট। বোধ হয় নিজেকে পশ্চান্ধা বন 
হইতে নিরাপদ মনে করিয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে চলিয়াছির* 
বজনী ইংরাজীতে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,__প্াম্‌ 
ব্দমায়েন্‌ ।” 

এই অপ্রত্যাশিত শব্দে গোরাটা তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ 
ফিরিয়া! চাহিল । চালনাকার্য্যে অগটুতা বশতই হউক, 
অথবা পথে ইষ্টকাদির বাধাপ্রাপ্ত হইয়াই "হউক সৈ 
তৎক্ষণাৎ বাইসির্লন্থদ্ধ মহাশব্দে পথে পড়িয় গেল। 

রজনী তাহার বাইসিক্ল বেগবশতঃ ঠিক নেইখাসেই 
থামাইতে পারিল না। কিয়দ্ধ র অগ্রসর হইয়া, বাহন 
পথে ফেলিয়া রাখিয়া, কয়েক অন্দর দিয়া প্ৰ্যুম্রর বত 
সেই গোরাটার কাছে আসিয়া পড়িল। 

সেই নরাকার বৃটিশ বন্ধজন্তট সেই মাত্র পায়ে ভর 
দিয়! উঠিয়া দীড়াইয়াছে। রজনী বিনা বাকাবায়ে 
তাহার উপর পড়িয়া অবিশ্রান্ত ঘুস ও লাখির চেটে 
তাহাকে পুনশ্চ ভূমিশায়ী করিয়া ফেস্সিল। 

গোরা মাটিতে-পড়িলে রজনী দেখিল তাহার কপাল 
কাটিয়া রক্তপাত হইতেছে । তখন তাহার মনে হুইল, 
ইহা ঠিক স্তারযুদ্ধ হইতেছে না,_-উহাঁকে প্রস্তুত হইবার 
জন্ত সময় দেওয়া উচিত। ইহা ভ-বিয়া রজনী আক্রমণ 
হইতে বিরত থাকিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। 

গোরাটা! আবার ঝাড়িয়া উঠিল রজনী বলিল = 
‘প্রস্তুত 1” a এ 

রজনীর সেই জিমন্তাষ্টিক করা ড'ষ্বেল ভাজা বন্ধযুটির 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, গোরাটা বলল-_“থাক্‌_ যথেষ্ট 
হইয়াছে। ক্ষমা কর। শশুনিয়াছিল-ম বাবুর বাইসিক্ল। 
বাবুদের মধ্যে এমন কেহ *আছে তাহ! জানিতাম না।* 
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বলিয়া লোকটা খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হুগলি অভিমুখে 
রওনা হইল। 
এতক্ষণ রজনী অপহৃত বাইসিক্লটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার 
অবকাশ পায় নাই । এখন দেখিল, চক্রদ্ধয়ের যোজক 
দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া বাইসিরু হুইথান হুইয়া গিয়াছে। চাকাঁও 
স্থানে স্থনে বাকিয়া গিয়াছে। 
রজনী কিয়ৎক্ষণ সেইখানে থাকিয়া বাইসিক্রটি নাড়িয়া 
চাড়িয়া দেখিল | পথ দরিয়া একজন কৃষক যাইতেছিল, 
তাতুঁ্ক বলিল__“চাকা! ছুখানা কাধে করে খানিক দুর 
নিয়ে যেতে পার? বকৃশিস্‌ পাঁবে।» 
সে স্বীকার হইল। রজনী তাহাকে বলিল__“তৃমি 
নিয়ে এস। এখান থেক মাইল দেড়েক দূরে রাস্তায় 
যে পাকা শীকো আছে--মামি সেইখানে থাঁকব।,বলিয়া 
রজনী বাইসিকু ছুটাইয় প্রভার নিকট পৌহুছিন। 
চতুর্থ পরিচ্ছদ |. 
প্রভা তখন শীকোর উপর একথানি+কুমাল বিছাইয়া 
চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রাখালবাঁলক গঙ্গ। হইতে 
নাক মুখ ধুইয়৷ আসিয়াছে-_গ্রভা তাহাকে চকুলেট 
দিয়াছে * টা তাহাই থাইতেছে। 
রঞনী পৌছিয়া সংক্ষেপে সমস্ত জানাইল। প্রভা 
দেখিল রজনীর ভ্র কুঞ্চিত, মন অত্যন্ত বিষ । প্রভা 
তখন নিপুণ! গৃছিণীর মত রজনীর মন হইতে বিরক্তি 
ও চিন্তা অপনোদন করিতে যত্ধবতী হইল। সে হাসিয়া 
বলিল,--“তার জন্তে অত ভাবনা কেন ?* 
রজনী বলিল__“এখন কলকাতার পৌছিবার কি 
উপায়?” 
প্রভা বলিল-_“কেন ? রেলে যাব আমরা । এখান 
থেকে রেল ত বেশী দূর হবে না। পরের ষ্টেশনে গিয়ে 
ট্রেণে উঠিগে চল 1» 
রজনী রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল-_”এখান থেকে 
রেলের ষ্টেশন কাছে কোথায় আছে?” 
_.. চক্লেটপূর্ণ মুখে রাখাল বলিল--“ইন্টিশান ? সেই 
ছিরামপুর 15 . ° 
“প্রীরামপুর এখান থেকে কণ দূর ?” 
*কোশ ছই পথ হবে।” * 


প্রবাসী । 
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প্রভা বলিল--“চল তবে আমরা শ্রীরামপুর বাই। সে 
লোকটা ভাঙ্গা বইসিক্ল নিয়ে এলেই হয়” 

রজনী বলিল--“তুমি কি এই রোদ্ছরে হু ক্রোশ চলে 
যেতে পার? তোমার ভারি কষ্ট হবে।৮ 

প্রভা! প্রফুল্ল মুখে উৎসাহের সহিত বলিণ--”কিছু না। 
দু ক্রোশ ভারি ভ ; আমি খুব যেতে পারি।” 

রজনী রাখ লবালককে বলিল-__“কোনও গ্রাম থেকে 
একখানা পাঙ্কী ডেকে আনতে পারিস ?* 

রাখাল বলিল-_অবন্ত পারে। কিন্ত গ্রাম দুর, 
যাইতে আসিতে ছু ঘণ্টা লাগিবে। 

প্রভা বলিল-_ণন! না,--পান্ধীর কোনও দরকার 
নেই! আমি বেশ চলে যেতে পারি। ওগো, তুমি আমায় 
যত সুকুমার মনে করছ আমি তা নাই। আমি সেকালের 
রাজকন্তেদের মত ফুলের ঘায়ে মুচ্ছ। যাইনে ।” 

ফুলের কথা শুনিয়াই রজনী তাহার কোটের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রভারও চক্ষু সেই দিকে 
পড়িল। প্রভা বলিয়া! উঠিল-_“আমার ফুল কি করলে? 
যুদ্ধে খুইয়ে এসেছ না কি বীর মশাই 1” 

রজনী ছঃখিত ভাবে বলিল -_“ফুলটি গেছে দেখছি ।” 

প্রভা বলিল- “আচ্ছা, অত দুঃখ করতে হবে না।* 
বলিয়া প্রভা ক্ষেতে নামিয়া গিয়া এক গুচ্ছ কড়াইন'টির 
ফুল তুলিয়া আনিল। রঞ্জনীর কোটে পরাইন্না দিতে 
দিতে বলিল-_”এ ফুলের যে ভারি প্রশংসা করছিলে---এই 
নাও তারই বটনৃহোল্‌।” 

এতক্ষণে রজনীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল। 
সেখানে রাখালবালক উপস্থিত ছিল, সুতরাং এবার আর 
‘ধন্তবাদ” দেওয়া হইল না। শুধু প্রভার হাতখানি নিজের 
হাতে লইয়া সন্গেছে নিম্পেষণ করিল। | 

এমন সময় দেখা গেল, হুগলির দিক হইতে একখানি 
ঘোড়ার গাড়ী আাসিতেছে। উভয়েই অত্যস্ত আগ্রহের 
সহিত আশা করিতে লাগিল, গাড়ী খানি যদি খালি হয় 
ত বড় ভাল হয়। . 

গাড়ী খানি খালিই আসিতেছিল। শ্রীরামপুর হইতে 
কোন গ্রামের জমিদারের জামীতাকে শ্বশুরবাড়ী 
পৌঁছাইয়া দিয়া ফির! আসিড়েছে। 
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বরনী গাড়ীকে আটক করিল। একটু পরে ভগ্ন 
বাইফিরু গাড়ীর ছাদে তুলিয়া, লোক ছুইটাকে পুরক্কত 
করিয়া প্রভা ও র্রলী শ্রীরামপুর অভিমুখে চলিল। 

গাড়ী ছাড়িল। বজনী বলিল--“প্রভা, আজ তোমার 
বড় কষ্ট হল। খুব ক্ষিদে পেয়েছে, না? ভাই রিনি 
যেন গুকিয়ে গেছে ।” 

প্রভা হাসিয়া বলিল--*গুরুজরনেব কথা! না শোন 
কাণে_-1” 

রজনী বলিল--“সে ত কদিন থেকেই গুনহি। 
আমার কথার উত্তর দাওনা । খুব ক্ষিদে পেয়েছে, লা? 
চল, শ্রীরামপুরে গিয়ে কিছু খাবে 1” 

প্রভা বলল--"ক্ষিদছে পেলে কি খেতে আছে? সা 


₹ বলে দিয়েছেন গায়ে হলুদের আগে কিছু খেতে নেই ।* 


রজনী নপিল-_“সে ব্রত ত একবার ভঙ্গ হয়ে গেছে।* 

প্রভা আশ্চর্য হইয়া বলিল__-“কখন গ! ?” 

“কড়াইন্'টির ক্ষেতে ৷?” 

প্রভা বলিল__”৪গো তাই ত! তুমি আমায় চনে 
করিয়ে দিলে না কেন ? 

“আমার দোষ1 তুমি আমাকেও খাইয়ে চিয়ে 
আমারও ব্রতভঙ্গ করেছ!” 

তোমার দোষ নয়ত কার দোষ তবে?” 

রজনী বলিল-_নবেশ ! তোমার দোষও আমার চোষ 
বুঝি ? তবু এখনও বিঢে হয় নি।” 

প্রভা কৃত্রিম রোষসহকারে বলিল--"আমার কখনও 
কৌনও দোষ হতে পারে? সব দৌষ তোমার ৷” 

এই অনক্তায় অপবাদ রজনীর একাস্ত অসহ্‌ হইল। 
সে প্রভাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে-_রাস্তার ছুই পাশ 
জনশুন্ত দেখিরা- প্রচ্ভার মুখখানি নিজের বক্ষের নিহ্ট 
টানিয়া লইল। 


জীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ৷ 


জল শোঁধনের নৰাবিষ্ক্‌ত উপায়,। 


বিজ্ঞানের কৃপায় মানবজাতি এতদিনে বোধ হয় 
টাইফয়েড,, ওলাউঠ1 প্রভৃতি দুরন্ত গর হাত হইত 


জল শোঁধনের নবাবিফৃত উপায়। 


৫১৯ 


নৃতি পাওয়ার রুষ্ট পথ পাইল। কাৰ্তিক মা সর 
“প্রবাসীপ্তে “্জমীর টীকা” শীর্ষক প্রবন্ধে পাঠকেরা যে 
ডাক্তার মূরের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রতি 
আবিষ্কার করিয়াছেন যে, অতীব সামান্ত পরিমাণে তুখ 
(তুত্তিয়া, blue vitriol বা copper s'ilphate) দুষিত ভল- 
পূর্ণ কূপে বা চৌবাচ্চায় ছাড়িয়া ছিলে জল বিশুদ্ধ হইয়া 
যায়। মানুষের সুথ ও স্বাস্ত্যবিধানের উপায়ীভূত এমন 
আবিষ্কার না কি সম্প্রতি হয় নাই। তাত্রের জ্রীবাণুনাশের 
ক্ষমতা বহুকাল পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এতকাল বৈজ্ঞব্নক 
দের এই ধারণা ছিল যে, এজন্ত এত অধিক গরিদাণ তাঁমী 
ব্যবহার করিতে হয় যে, তাহাতে জল বিষাক্ত ভুইয়া যাঁর।-- 
ডাক্তার মুর এখন হাতেকলমে (0730002/5) তাহাদের 
এ ভ্রান্তি অপনোদন করিতে সমর্থ হুইয়ুযুছেন | মাফিন 
দেশের যুক্তরাজ্যের স্বয়ং গবর্ণমেণ্টই তাহার পৃষ্ঠপোষক। 
টাইফয়েড, অরাস্থুর ও ওলাটউঠারাক্ষপীর *নিধনসীঘনৈ -" 
ধাহারাই ইচ্ছুক হইবেন তুহারাই এই উদার গবর্ণমেণ্টের 
পরামর্শ ও সাহায্য পাইতে পারিবেন, গবর্ণমেন্টই সাধারাণ্য 
এরূপ অভিপ্রায় প্রচার করিয়াছেন 

সভ্য জগতের অর্ধাংশ লোক সঞ্চিত জা ব্যবহার 
করে। যে সকল চৌবাচ্চা্র জল ধরিয়া রাখা হয়, তাহ! 
যত দিন নূতন থাকে, তত দিন কোনও তয়ের কারণ 
থাকে না। কিন্তু উহা! যতই পুরাতন হইতে থাকে 
ততই আল্গা* 0182) নামক এক প্রকার উদ্ভিদ জন্দিয়া 
জল দু্গন্ধময় ও বিশ্বাদ করিয়া ফেলে। ঘে'ড়ায় পর্য-স্ত 
এরূপ জল পান করিতে চায় না। মানুষে সে জল থাইবে, 
তাহ! তো দুরের কথা, তাহাতে প্রক্ষালনাদি কার্য ও করিতে 






পারে না। খতু ও স্থান ভেদে এরূপ জলের গন্ধ শুটকি 


মাছের মত, শুকরের থোয়াড়ের মত, পচ! ডিস ও কাঁকুড় 
কুম্ড়! প্রভৃতির মত, কিংবা জিরানিয়ামের (Geranium) 
মত হইয়া থাকে। যুক্তরাজ্যের এরূপ অংশ নই 
যেখানে বৎসরের মধ্যে কোন ও না কোনও সময়ে এরুপ 
জগকষ্ট উপস্থিত না হয় । কখনও জলে 'এরপ দুর্গন্ধ হয় ' 


যে, কর্তৃপক্ষেরা চৌবাচ্চার তলায় গলিত শব আছে, মনে 


* যে মশক ম্যালেরিয়া টাইফয়েড প্রভৃতি জ্বরের একটি প্রধ ন 
বাহন বলিয়| আজকাল বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত, এই আল্নিই 
তাহার ছানাঁঙলির প্রিয় খাদ্য ।* Kk 


৬ ০7 
করিয়া টানাজাল দিয়] তাহার খোঁজ করান) কখনও বা, 
জলের-ব্যবহার একেবার বন্ধ কয়া দিতে বাধ্য হন। 


এ জন্তু প্রজাবর্গ মাঝে মাঝে সরকারের উপর বড়ই 


ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্ত সরকারনিযোজিত ইঙ্জিনিয়ার 
বেচারাদেরই বা দোষ কি? তাহারা যে আল্গিবংশের 
সহিত লড়াই করিয়! হয়রান হইয়া পড়ে। কেমন করিয়া 
যে এ শত্ৰু জলে জন্মলাভ করিয়া অতি ধীরে ধীরে চৌবাচ্চা 
ছাইয় ফেলে তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারে নাই। ইহারা 
অন্ধ ব্ররর জন্মিতে পারে না) তাই কোনও কোনও চৌবা- 
চ্চাঁর উপর ছাদ প্রস্তুত করাও হইয়াছে। কিন্তু বড় চৌবা- 


- 'চ্চার উপর এরূপ ছাদ প্রস্তুত কর! ও.যে বহু ব্যয় সাধ্য।. 


চৌবাচ্চা খালি করিয়া সমস্ত আল্গি তুলিয়া ফেল! হইয়াছে; 


তাহাতেও ইহাদের গজাইবার বাধ! হয় নাই। ফটুকিরি- 
রাশি রাশি অর্থ 
* বাহ সার হইয়াছে। যুরোপেও এরূপ দৃষ্টান্ত-বিরল নহে। 


প্রয়োগ করিয়াও বিশেষ ফল হয় নাই। 


“আল্গ! এক প্রকার একক্বোষাত্মক (Sngle-celled) 
অব্যক্তপুষ্পক (০৮৫৷le55) উদ্ভিদ (Crypt০৪৭%)। ইহা 
খুব সেঁতে জমীতে বা জলে জন্মে । উত্ভিদতত্ববিৎ 
পণ্ডিতের বেন যে, যে জাতীয় আল্গি জলে জন্মে তাছা 
হইতেই অভিব্যক্তির (৫৮০!U৮০৷) নিয়মানুসারে ভু-পৃষ্ঠে 
যে সকল বিশাল (বিশেষতঃ যাহারা! সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ) বৃক্ষ 

দেখা যায় তাহাদের উত্তব হইয়াছে। প্রশাস্ত মহাসাগরের 
তীরে ছয়শত হইতে আট শত ফুট উচ্চ এরূপ গাছ দেখিতে 
পাওয়া যায় ; বার শত হইতে পনের শত ফুট উচ্চ গাছও 
আছে। লোণা জলে যে সকল আল্গি জন্মে তাহাদের 
জ্াঁতিবিশেষের ছবি থৃষ্টমান্‌ কার্ড ও বিলাতী পঞ্জিকার 
শোভাসংবর্ধনার্থ ব্যবন্ধত হয়। 

“মিঠা জলে” (059) ৬৪) প্রায় এক শত প্রকার 
আল্গি জন্মে; তন্মধ্যে আবার বার রকমের আল্গিই 
সচরাচর ব্যবহার্ম্য জলে দেখিতে পাওয়া! ষায়। কখনও 
কখনও লবুজবণু আটাঁল কর্দমবৎ যে পদার্থ জলের উপর 
ভাসিতে দেখা যাঞ্জ (পাশ্চাত্য দেশসমূহে চলিত ভাষায় 
ইহাকে frog-sSpawn অর্থাৎ ব্যাঙের ডিম বলে”) তাহাও 
এক জাতীয় আল্গি। * আল্গির রঙ সাধারণতঃ নীল 
হরিত (0106-হ540) । যদি ও ইহা! প্রান্ম চক্ষুর "অগোচৰ 

রি ৬ 


প্রবাসী । 


1, 


তথাপি এত অভিকসংখ্য খ্যক  আল্গি কখনও কখনও জলে 
জন্মে (প্রতি ঘন সেন্টিমিটারে ৫০,০০০ পর্য্যন্ত আল্‌গি 
দেখা গ্রিয়াছে) যে, সমস্ত জলট। নীলহরিত দেখায় । 
অকণ বর্ণ, পীত বর্ণ ও জলপাই বর্ণ আল্‌গিও দেখা যায়। 
ইহাদের গায়ে এক প্রকার হৈল-কোষ (০1-5৫০) থাকে । 
আল্গিগুলি মবিলে, কিংবা নিস্তেজ বা নিষ্পেষিত হইলে, 
এই তৈলকোষগুলি ফাটিয়া যায় এবং তাহাতেই জলে 
চর্গন্ধ হয়। ইহাদের আকার চাকার মত, কাচেরগুলির 
মত ও গলার হারের মত হইয়া থাকে । 

ডাক্তার মূর এই প্রক্তবীন্জের” ঝাড়কে সমূলে নিপাত 
করিতে বদ্ধপরিকর হঁইলেন।- তিনি তাহার যন্ত্রাগারে 
নানা জাতীয় অ-লগি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপর বিবিধ 
বাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া পরীক্ষ! করিতে লাগিলেন। তিনি 
দেখিতে পাইলেন যে, ক্লোরিন্‌, সালফার ডাই-অক্সাইভ্‌ 
(Sulplur 00136), রৌপ্য, পারদ, লীলা, দস্তা প্রভৃতি 
অনেক জিনিসই আল্গি বিনাশে-সমর্থ। কিন্ত একপ একটি 
পদার্থ আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে অল্প 
ব্যয়ে আল্গি নষ্ট হইবে, অথচ জল নষ্ট হইবে না। এই 
উদ্ষেস্ত সিদ্ধির জ্ন্ত তুতিয়াই তিনি সর্বাপেক্ষা উপযোগী মনে 
করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইহা সহজেই জলে গলে; 
প্রতি এক কোটী বা পঞ্চাশ লক্ষ ভাগ জলে এক ভাগ 
তৃতিয়া ব্যবহার করিলেই কটক ঘণ্টার মধ্যে আল্গাকুল 
নির্মল হয় এরং তাহাদের পুনরায় জন্মিবার সম্ভাবন! পাকে 
না। ভার্জিনিঘ1-ও অন্তান্ত অনেক প্রদেশে কৃষকদের 
ওয়াটর ক্রেস্‌ (/2191-07633) নামক এক প্রকার অলজ 
শাকের চাষ ছিপ; তাহাতে 'আল্গি জন্মিন। বড়ই অপচয় 
করিতেছিল। ডাক্তার মুর তাহাতে তুতিয়া প্রয়োগ 
করিয়া দেখিলেস, আল্গিগুলি বিনাশ প্রা হইল, কিন্তু 
শাকের কোনও ক্ষতি হইল না। 

এই সময়ে কেপ্টাকির অন্তঃপাতী কোনও সহরে একটি 
চৌবাচ্চার জল বড়ই দুষিত হুইয়া উঠে। ডাক্তার মুর . 
সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল্নে, আনাবীনা (anab2ena) 
নাক -এক প্রজার শৈবালবং "পদার্থে চৌবাচ্চাটি পরিপূর্ণ ; 
উহাতে ২৫০০০ গ্যালন্‌ মাত্র জল ; আলগির সংখ্যা 
অত্যধিক । ভাই খুনি এত লক্ষ ভাগ জলে ১ ভাগ 

€ 


৮ 


্‌ 


১১শ সংখ্যা । ] 


তৃতিয় দেয়! স্থির করিলেন। পরায় ২০০ পাউণ্ড তৃতিয়া 
মোটা! ছালায় ভর্নিয়া এহখানি নৌকার পেছনের গলুইতে 
ছালাটা ঝুশাইয়া দিয়া সমস্ত চৌবাচ্চার উপর ঘুন্াইয়া 
ফিরাইয়! নোকাথানি বাহান হইল? ছাপার ভিতুকার 
তুতিয়! জলম্পর্শে গলিয়া দমন্ত চৌবাচ্চার জলে সমভাবে 
ছড়াইয়া পড়িল। প্রথমতঃ জলের দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু 


তিনি ইহাতে কিছু মাত্র দমিলেন না) কারণ; তিনি. 
“হইয়াছে ; তাহার গাত্রধোঁত বা গাত্রনর্গত জং) ও 


বুঝিতে পারিলেন যে, নৌকাচালনের বেগে আল্গির 
গাল্রস্থ তৈলকেষগুলি ফাটিয়া যাওয়াতেই এইরূপ 
হইয়াছে । ২৪ বণ্টার পর জলের সবুজ রঙ্‌ তিরোহিত 
হইতে লাগিল, ৪৮ বণ্টার পর সবুজ রঙ্‌ এবে বারে 
চলিয়। গেল এবং উপরক-র জল খুব পরিদ্ভূত হইয়। উঠিল। 
তিন দিন পর জল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। 
তুতিয়৷ ছাঠিবার কয়েক ঘণ্টা পরেই জল পরীক্ষা তরিয়! 
দেখা গেল যে, তাঁহাতে তামার চিহ্ন মাত্র নাই! 

অতঃপর খুব বড় বড় চৌবাচ্চার পরীক্ষাকার্য্য 
চালাইয়াও তিনি কৃতকার্য. হইলেন। খুব বড় চৌবাচ্চা 
হইলে একাধিক নৌক্রা বা একখানি ছোট জাহাজ 
চালাইলে ভাল হয়। পুতি দশ লক্ষ .গ্যালন্জল শোধন 
করিতে ৫» কি ৬০ সেপ্ট* খরচ পড়ে । জুলাই-াঁসই 


"আল্গি নাশের প্রশস্ত সময়) এই সময়ে. গাছগুলি 


সর্বাপেক্ষা নিস্তেক্্র থাকে । ইহার পরেই ইহারা সতেজ 


.হুইয়। উঠে এবং ইহাদের বীজ অন্মে। 


হয় ভ কেহ আপত্বি করিবেন যে, জলে তাঁতের 
বেঁশম্পর্শও থাক! উচিন্ভ নহে, মৃত আল্গিও জলে থাক! 


“বাঞ্ছনীয় নহে। কিস্ত সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, 


তামা জলের সহিত মিশ্রিত না থাকিয়া আল্গি ও জলম্থ 


ব্বনেট্‌, হাইড, প্রভৃতি পদার্থের সহিত রাদালনিক ' 


যোগে যুক্ত হইয়া জলেক 'নীচে পড়িয়া -যায়। কখনও 
জলে কিছু চুণ ছাড়িয়া দিলে ভাল হয় ;. তাহা হইলে 
তাম! শীস্ৰই উত্তমরূপে তলাইয়া যায়। মৃত তাল্গি 
তামার সহিত মিশয়ঃ এরূপ এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন 
করে যে, তাহা কলের সহিত কিছুতেই মিশে না, স্ততুরাং 


তলায় পড়িরা যায ' জলের নীচে বালি থাকিলে যেমন 
* ১৪৪ সেন্ট =১ ঢলার = প্রায় ৩টি {i 3 bd 


জল শোধনের নবাবিষ্কৃত উপায়। 


৬১৯ 


কোনও ক্ষতি নাই, উক্ত পদাৰ্থও তদ্ৰূপ নির্দোষ | কখনও 
বা মৃত আল্গি- জলের উপরই ভাসিতে থাকে; ত 
উহা ছণাকিয়া ফেলিলেই চলো! 

এইরূপে জলশৌধনের ত ব্যবস্থা হইল। কিন্তু 
আরও একটি গুরুতর আশঙ্কার কারণ এখনও =হিয়! 
গেল। স্বচ্ছ জলও রোগের বীজ । কীটাণু) দ্বার! 
সংক্রামিত হইতে পারে । মনে করুন, কাহারও টাই য়েড, 


তাহার সহিত সেই ব্যক্তির টাইফয়েড বীম কোনও রূপে 
যাইয়া চৌবাচ্চার সঞ্চিত জলে সঞ্চারিত হুইল। অর্পিনি 
হয় ত স্ফটিকস্চ্ছ জল আহরণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন, 
কিন্তু তাহাতে ষে প্রাণঘাতী শক্র লুফ্কাইত রহিল । মহা- 
মারীর উত্ভবও নাকি অনেক সময়ে .এইব্ূপেই হইয়! 
থাকে । -তবেউপায় ? 

সংক্রামক রোগের বীজও উদ্ভিজ্ঞাঠু বৈ জীরি-” 
কিছুই নহে) ইহারাও , প্রায় আল্গিজ-তীয়; আল্গি 
অপেক্ষা বহুগুণে ক্ষুদ্র, কিন্তু তদপেক্ষা ইহারের ও ক্যান 
ভেদ কম। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে একটি 
টাইফয়েড, অণু একটি বর্ণহীন ক্ষুদ্র দণ্টের*ম্ড দেখায়, 
তাহার শরীর অনেক লোমে আবৃঘ। লোমগুলি 
পধনার কাজ ক্রে। একটি অণু হইতে .২৪ ঘণ্টার 
মধ্যে দশ লক্ষ অণু জন্মে কয়েক মাস ধরিয়াও যদি 
ইহারা এক্‌ খণ্ড বরফে আচ্ছন্ন থাকে তথাপি মরে না; 


‘বরফ থণ্ড গলিয়৷ গেলেই আবার ey প রগ্রহ 


করে।- ঠা 

, আলুগির উপর তুতিয়ার . অমোধ ৰ প্রভাব পুনঃ পুনঃ 
পরীক্ষা.করাতে ডাক্তার মুরের মনে হইল, বুকি বা ইহাতে 
রোগ-বীজও নষ্ট হয়। প্রথমতঃ. যন্ত্রাগারে, পরে গুকুরে 
ও সর্বশেষে বড় বড় চৌবাচ্চায় পরীক্চা করিয়া তিনি 
স্থির করিলেন ঘে, প্রতি লক্ষ ভাগ জলে (গ্রীষ্মকালে 
চৌবাচ্চার.জলের ষে পরিমাণ'তাপ থাকে সেই অবস্থায়) 
এক ভাগ তুতিয়া ব্যবহার করিলেই- তাহা, এই অস্থ্র- 
দিগের পক্ষেও কয়েক র্লণ্টার মধ্যেই অমোঘ-অস্ত্রের কাজ 
করে! অথচ ইহাতে অল বিস্বাধ, বা শিষাক্ত হয় ন। 
অন্বেক লময়ে অপেক্ষাকৃত মৃতু ভ্রবেও :3০ ) কাজ 


৬৭২ 


হয়। প্রতি দ্রশল্ক্ষ ক্ষ গ্যালন্‌ *' *দল শোধন করিবার খরচ 
৫০ সেণ্ট হইতে ৩ ডলার পর্য্যন্ত । জল একবার এইরূপে 
বিগুদ্ধীকৃত হইলে তাহাতে আবার জীবাণু প্রবেশলাভ 
করিতে পারে। এজন্ড কয়েক ঘণ্টা অস্তর্ব আবার 
তুতিয়া প্রয়োগ করা আবশ্যক । যে পথ দিয়! চৌবাচ্চাক্ 
জল প্রবেশ করে তাহাতে বড় বড় তামার পাত বঝুলাইয়। 
'রাখিলে আরও ভাল হয় ; ইহাতে প্রতিনিয়ত জীবাণুর 
পক্ষে বিষক্রিয়া (1০0১1080001) চলিতে থাকে ৷ পাত- 
গুল্যিত যেন ময়ল। জমিতে না পায় ) ময়লার বিষক্রিয়া 
কার্ধাত হয়। 

তামার পাভের এই গুণের কথা ভাবিলে তাবার 
পাত্রে পানীয় জল রাখ! যাইতে পারে কি না এই কৌতুকা- 
বহু প্রশ্ন স্বতঃই মনন উদ্দিত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখ! 
গিয়াছে যে, এরূপ পাত্রে জল রাখিলে ৫৬ ঘণ্টার পর 


স্পস্ট এ্কটিমান্র কীটাণু থাকিতে পারে না। 


প্রত্যহ কি প্িমাণ তাম। মানুষ নিরাপদে খাইতে পারে 
তদ্ধিষয়ে ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়; এক পক্ষ 
বলেন এক গ্রাম (প্রায় সাড়ে পনর গ্রেণ)) অপর পক্ষ 
ইহার অূর্দিঞ্ীত্র। মাত ব্যবস্থা করেন। যে ভ্রব (solution) 
আল্গি ও রোগ-জীবাপুনাশের জন্তু ব্যবহৃত হয় তাহার 


ছুই গ্যালন্‌ উদরস্থ হইলে এক গ্রামের শতাংশের ছুই ' 


ংশ মাত্র তামা খাওয়া হ্য়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক 
জলপায়ী জাপানীর!ও দিনের মধ্যে এক গ্যালনের বেঈ 
জল খায় না। জলে তামার লেশম্পর্শ থাকিলেই যাহারা 
ভয়ে শিহুরিয়া উঠেন তাহাদের আরও মনে রাখা উচিত 
যে, অনেক খাছের সহিত তাহার! প্রত্যহ এতদপেক্ষ! 
ঢের বেশী তামা অক্ঞাতসারে থাইয়। থাকেন। কেনেন্্ায় 
করিয়া যে সকল খাস্ত বিক্রীত হয় তাহাতে, মাংসে, 
তরকারীতে ও ক্কলে উক্ত দ্রবের প্রতি গ্যালনে যে 
পরিমাণ তামা থাঁকে তাহার চেয়ে অনেক বেশী তামা 
রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে ; একখানি 
পাউরুটি বা একখানি চকোলেটেও নিত ইহা 
অপেক্ষা বেশী তামা থাকে। . 


দুগ্ধ টাইফয়ে5.জরীসুরের* একটি সাধারণ বাহন। 


* এক গ্যালন্‌- প্রায় /৫ পাঁচ (সের । ৮ ৪ 


| প্রবাসী । 


[ ৪র্ঘ ভাগ। 


জীবাধুরুষিত ২ জলে ছাত্র শৌঁত হয় বলিয়; ও হুধওয়ালার! 
দুধে এরূপ অল মিশায় বলিয়াই সাধারণতঃ ছুধে জীবাণু 
সঞ্চারিত হয়। জল বিশুদ্ধ'হইলে আর এ আশঙ্কা 
থাকে না। কিন্তু অন্ত কোনও উপায়ে যি দুধে জীবাণু 
প্রবেশ করে তবে তাহ! বিনাশ করা বড়ই শক্ত ব্যাপার । 
ছধে যে আল্বুমেন্‌ (albumen) ও চর্বি থাকে তজ্জন্ত 
জীবাণুগুলির উপর তুতিয়াঁর ক্রিয়া তত হয় না। এজন্ 
এত বেশী (প্রতি ৩০* বা ৫** ভাগে ১ ভাগ) তুতিয়া 
ব্যবহার করিতে হয় যে, তাহাতে দুধ বিশ্বাদ হইয়া! যায়। 
ডাক্তার নুরের আবিক্রিয়। অনেক অতীত ঘটনা! 
দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে। এই উপায় অবলম্বন 
করিয়া পূর্বে ও লোকে ফল পাইয়াছে। কিন্ত তাহার 
অর্থ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। ইপ্ডিক়ানা পুলিসের 
্বাস্্য-সভা (11621:-3010) জানাইয়াছেন যে; সেখানে 
একবার কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে সরকার অনেক চেষ্টা 
কবিয়াও তাহা থামাইতে পারেন নাই ; শেষে লোকদের 


" এমনই এক খেয়াল হুইল যে, এক যারগায় যে কতক 


গুলি তৃতিয় সঞ্চিত ছিল তাহাই লইয়া গিয়া বাড়ী ঘর 
রাস্তাঘাট সব ধুইয়া দিল। ইহাঁতেই এই মহামারী 
তিরোহিত হুইয়াছিল। ম্যামাচুসেট সে গতবার যখন 
কলের! দেখ। দিয়াছিল, তখন রিভিয়ার নামক 
তামার কারখানায় যে সকল লোক কান করিত তাহাদের 
কলের! হয় নাই। তাত্রকারদের নাকি প্রায়ই কলেরা 
হয় না। একজন পরিব্রাজক বলেন যে, চীনদেশের 
গ্রামগুলি এত অপরিষ্কার যে, সে সকল ওলাউঠার 
দৌরাত্ম্যে কেন যে উৎসন্ন হয় না তাহা তিনি এতদিন 
বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু এখন বুবিয়াছেন, চীনারা 
তামার ঘড়ায় পানীয় জল রাখে । তাহাদের এরূপ বদ্ধমূল 
সংস্কার আছে যে, উহার উপরই তাহাদের জীবন ও 
যাবতীয় পাধিব উন্নতি নির্ভর করে। উক্ত পরিব্রাজক 
বেশী দাম দিতে চাহিয়াও এপ একটি ঘড়া চীনাদের 
কাছ হইতে কিনতে পারেন নাই ॥* | 





*, আমাদের দেশে গঙ্গাজল তাত্রপাত্রে রাখা হর, ব্রতপুজা- 
দিতে তামার “কোবাকুষি” ব্যবহৃত হয়। দস্তা ও তামার মিশ্রণ 
ঘটিজ্ডে পিতলের ঘড় ও তো কথাই নাই। 

গু LL) 


১১ সংখ্যা | ) 


ধাতব ও কাগজের মুগ দ্বারা কিব'গ বোগের বীজ 
সঞ্চারিত হয়, নিউইয়র্কের স্বাস্থা-শভা তাহা নিয়পণ 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহারা বলেন যে, তাত্র- 
মুদ্রা ব্যতীত অপর লকল মুদ্রাতেই জীবাণু দেখ! গিয়াছে! 
হংসশরীরম্পৃষ্ট জল যেকপ ঝরিয়া পড়ে তাতরমুদ্রার-সংস্পাশ্‌ 
জীবাণু আসিলেও তাহ-র সেই দশা ঘটেক। অত্যস্ত 
ময়লাধুক্ত তাতমুত্রা ও এই গুণে সর্বোৎকৃষ্ট । 

কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, এই অভিনব প্রণালী 
আবিষ্কৃত হওয়াতে ছাঁকনী (91) দ্বারা, ফটুকিরি ত্বীরা 
কিংবা শুধু জল গরম কনিয়া,জল শোধনের যে সকল উপায় 
প্রচলিত আছে তাহা উঠিয়া যাউক্‌ । এই সকল প্রণালীতে 
জলশোধন করা কিছু সময় সাপেক্ষ; আর ইহাতে অল্প 
পরিমাণ জলই পরিষ্কৃত হইতে পারে। সংক্রামক বোগের 
বাড়াবাড়ি হইলে যখন কয়েক ঘণ্টার মধোই ত'হার 
প্রকোপ প্রশমিত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন এই 
নবাবিষ্কৃত প্রণালীই সমহিক কার্যকরী হয়। আর এক কথা 
এই যে, এই শেফোক্ত উপায়ে জল পরিষ্কার করিতে হইলে 
অভিজ্ঞতার বিশেষ আতগ্তকতা আছে। কিরূপ ক্লে 
কত পরিমাপ তৃতিয়ার ও যোজন তাহা নির্ণয় করা মেসে 
লোকের কর্ম্ম নয়। জল 1120 কি 50% অর্থাৎ তাহাতে 
ক্ষার বা চুর্ণের মিশ্রণ বেশী আছে কি কম আছে তাহা 
নির্ণয় করিবার জ্ঞান থাক! একাস্ত আবশ্যক! আণুবীক্ষণক 
বিশ্লেষণ (10:090001৫ analysis) দ্বারা অলস্থ আল্গিও 
রোগ জীবাণুর সংখ্যা ও প্রকৃতি নিরূপণ করাও অবস্ত- 
কর্তবা। অন্ত লোকের হাতে পড়িলে জল বিশুদ্ধ না 
হইয়। বরং বিষাক্ত ও কিহ্বাছ হইতে পারে। 

অনেক খ্যাতনাম! স্বাস্থাবিজ্ঞানবিৎ ও চিকিৎসক 
সাক্ষ্য দিয়াছেন যে,জলশোধনের অন্ত ষে তাত্র ব্যব্হ ত হয় 
জলব্যবহারের অনেক পুর্ষ্বেই তাহা জল হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
নীচে পড়িয্সা যায়। তাহাদের অভিমতগুলি উল্লেখ করা 
নিশ্রুয়ো্ন। 16 
* _. শ্রীনগেন্দ্রচ্র লোম! 


Ld 
ক 


* আমাদের দেশে শুধু কলেরার সময়ে কেন অন্ত সববেও 
পয়সায় ছিদ্র শরিয়| ছেলেগিলের কোমরের ফলিক বুলাইয়া দেওয়া , 


- হয়। 2 


সনেজিব! | 


অনেকেই তাহার সহিতও পরিচিত ছিলে; । 
-কথা তাহার পিতৃদেব ৬গোবিন্দ প্রসাদ নক্স কাশীবাঁস 


মনোজব! সঃ 


এই কবিতাপুত্তাকের রচয়িত্রী প্রবায্রিনী, প্রকাশক 
তাহার ভ্রাতা শীমুরেন্দর প্রসাদ সান্তাল মহাশরও প্রবাসী । 
সেইজন্ত মনে হয় যে, সমালোচক প্রবাসী হওয়াটা অন্যায় 
নহে। প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন, স্ছুঃখের বিষয় 
এই উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ব্জভাষা শিক্ষার পক্ষে মরুতৃমি 
তুলা ৷? এই মরুভূমিতে যে এমন সুন্দর ও উজ্জ্বল ফুল 
ফুটিবে, ইহ! প্রবাসী বাঙ্গালীদের, পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় 
নহে। টিটি, 

পশ্চিমে বাঙ্গালীমাত্রেই বোধ হয়, বদেব 
সান্তাল মহাশয়ের নামর সহিত পরিশ্চত আছেন, 
বছদিনের 


করিবার উদ্দেস্তে স্বীয় জন্মভূমি পু'টিয়া পৰিক্যাগস্ম্ 
আসেন, এবং কেশবদেব বারাণসীতে ইংরাক্তী শক্ষাণাভ 
করেন। ছাত্রাবস্থায় তাহার “স্বাভাহ্কি বুদ্ধিমন্ত, 
উৎসাহ ও মেধা দর্শনে অধ্যাপক গ্রিফিথ অতিশয় সহষ্ট" 
হইয়াছিলেন। কবিবর শ্রীধুক্ত নবীনচক্র হুসেন বানা 
গীকে “অসীজীবী হতভাগা নর» বনিয়ানেন।* কেনব- 
দেবকেও মসীজীবী হইতে হইয়াছিল এব" তিনি যেরূপ 
উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুঝপ কোন কার্ধা 
অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। তবে তাহার বন্ধুরা 
সকলেই মনে করিতেন যে তীহকার মত শিক্ষিত (cultured) 


১ লোক এ প্রদেশে বিরল। 


"আজীবন প্রবাসে বিষয়কাধ্যোপলক্ে বাস করায় 
মাতৃভাষ| শিক্ষার স্ুবিধ। না থাকা সক্ধেও পিতৃদেবেক্ 
বিস্যোৎসাহের কারণে কন্তার পালন ও শিল্ যত্বের সহিত 
সম্পন্ন হুইয়াছিল।* একান্ত ছঃখের বিষয় যে তাহার 
“সাধের ও আকিঞ্চনের কলিকা” যখন “গহফুটিতা” হইল, 
তখন “পিতৃশোকাতৃবা তনয়াঞর মস্তক সে “পবিত্র চরণে 
পৌছিলল না।?ঃ “তাই কাতরপ্রাণে ক্লল্রুসিক্ত নরনে 
সম্ভোবিকশিত জবার অর্ধা প্রীচবণ-উদ্দোশে১ কন্তা, অর্পণ 


+ শ্রীমতী নিস্তযারলী কৌ প্রনীত ও জীনবেস্বপ্রসাদ সান্ঠাল 


এম-এ, কর্তৃক গ্রোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত । কলকাতা হাওয়ান 
প্রেমী হতে মুদ্রিত । মুল্য ক টাকা। 
Ld 


৬০৪, 


করিলেন। | “বামাবোধিনী পত্রিকা”র সুযোগ্য সম্পাদক 
ও কলিকাতার সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উমেশচন্্ 
দত্ত মহাশয়ের যত্বে ও উৎসা'হ__“মনোজবা/ প্রকাশিত 
হইয়ছে। লেখিকার ভ্রাতা কৰি *গ্রের” ভাষায় যথার্থই 
বলিয়াছেন 

Full many a flower is born to blush unseen 

And waste its sweetness in the desert ait: 
রদ্ধাম্পদ উমেশ বাবু আামাদের সকলের আস্তরিক ধন্ত- 
বাদেসপানর | i 


প'জাজ্রকাল বাঙ্গাল! ভাষায় যত কাবাগ্রন্থ 


হইয়! থাকে প্রায়-সকলেরই কাগজ, ছাপা, মলাট প্রভৃতি 
অতি উত্তম হয়। সুখের -বিবয় “মনোজত্রবা’’র বাহ্‌ 
সৌন্দৰ্য্য আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের অন্থরূপ হইয়াছে। এই 
মনৌজবাঁর প্রথম স্তবক ১৮৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, ইহাতে ৮৯টি 
প্পিহীনর্ীত্ত ফবিতা আছে ! কবিতাগুলি পড়িয়া আমর! 
যথার্থ প্রীত হই্রাছি, অনেকগুলি তাহার মধ্যে আমরা 
বার বার পড়িয়াছি। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী যে 
মধুস্থদন দত্ত বা হেমবাবুর মাথা হইতে মুকুট কাঁ়িয়া 
লইবেন কথা আমর! বলি না, তবে যে এ নবীনলেখি- 
কার যথার্থ কবিত্বশক্তি আছে,সে বিষয়ে আমাদের 
অণুমান্ম সন্দেহ -নাই। সমালোচকেরা কবিতার দুইটি 
জিনিস দেখেন__তাহার রাহাকার ও তাহার অস্তনিহিত 
, তথ্য, কবিকি বলিয়াছেন এবং যাহ বলিয়াছেন তাহা 
কেমন করিয়া! বলিয়াছেন। একটি সুন্মরভাবকে স্ুন্দর- 
রূপে প্রকাশ করিতে পারিলেই কবিতা হয়। গভীর 
গবেষণার প্রয়োজন নাই, দর্শনের গৃঢ়তত্ব অম্ুলীলনের 
আবশ্যক নাই, কবিকে যে জীবন্রহস্ত সহ্বন্ধে দুটা নূতন 
তথ্য আবিষ্কার করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই । 


আমার বাগানে এ গোলাপগাছে রোজ ফুল ফুটিয়; থাকে, 


রোজই দেখি; প্রাঙ্গণে অহরহ শিশুরা খেলিতেছে, 
হাসিতেছে, কাদিতেছে 9 বাড়ীর অস্তঃপুর সর্বদাই কত 
মেহপুর্ণ নয়নের 'জ্যোতিতে আলোকত ।' তুমি' যদি 


কবি হও, এই প্রাত্যহিক জীবনের সামান্ত জিনিস সকল - 


তোমাকে উপাদানশ্বরূপ* লইতে*হইবে, মানবজীবনের 
চিরস্তন সুখছুঃখের উৎসে তোমাকে লেখনী ডুঁবাইন্ত 


| I প্রবাসী | 


সাধারণ, হইয়া পড়িয়াছে'। 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


ay যাহা দেখিযাছি- 'গুনিয়াছি ভাবিয়াছি সেই সকল 

এমন করিয়া দেখাইতে শুনাইতে ভারাইতে হুইবে 
যে, BD রচনা পড়িলেই যেন আমার মনে হয়, “ঠিক, 
এই জিনিসই ত আমিও দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা ভাবি- 
য়াছি, কিন্তু এ রকম ক’রে দেখি নাই, গুনি নাই, ভাবি 
নাই বটে।* পুরাতন কথা মর্খম্পর্শা রূপে ব্যক্ত করিতে 
পারিলেই,কবিত্ব সফলতা লাভ কবে। কন্বিত৷ সেইজন্ত 
গুধু ছন্দোবন্ধেও হয় না, শুধু ভাবোৎকর্ষেও হয় ন1। 
দ্বই চাই, তবে ছন্দোবন্ধ অপেক্ষা চিন্তাকর্ষী ভাবের অধিক 
গ্রয়োজন। শ্রদ্ধেয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সত্য বলিয়া" 
ছেন, “ছন্দোবহ্ধ ও বাগৃ্বিস্তাস .কবিত্বের নিকট অংশ, 
সে অংশে স্থানে স্থানে (শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর) দোষ- 
ও ক্রটি লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তাশীলতা, 
সহৃদয়তা, মহাপ্রাণতা ও রসান্ুভাবুকতা এই সকল 


. খুণাধিক্যে সে সামান্ত ক্রটি সকল ঢাক। পড়িয়াছে। 


একজন সুপ্রসিদ্ধ সমাল্লোচক বলিয়াছেন, পগ্রস্থকারের. 
গৌরব দোষাঁভাবে নর, কিন্তু গুণাধিক্যে,* সেই হিসাবে 
বর্তমান গ্রন্থকর্জা সম্পূর্ণ প্রশংসার্হা = শ্রীমতী নিস্তারিগী 
দেবী যে. খানে যে কথাটি চাই সর্কত্র-ঠিক সেই স্থানে 
সেই কথাটি প্রয়োগ করিয়াছেন এমত আমরা, বলিতে 
পারি না, তাহার সকল পংক্তি ক্রুতিমধুর ( rhythmical ) 
হয় নাই । তিনি কোথাও এক্সপ পদ ব্যথহার করিয়। 
ফেলিয়াছেন যাহা প্রবাসী বাঙ্গালী র্যতীত কন্তের বুঝিতে 
হয় ত কষ্ট হইবে, যথা একস্থানে লিখিয়াছেন ;-- 
ফিরি ফিরি চড়ে মরি কোথা লক্ষ্যনস্থল { 
তিনি অনেক স্থানে এরূপ বিশেষণ ও বিশেষ্য ব্যবহার 
করিয়াছেন যাহা কবিতায় অত্যধিক প্রয়োগবশতঃ নিতান্ত _ 
কিন্ত পৃথিবীতে অনেক 
জিনিস সাধারণ হইলেও মিষ্ট । ' বর্তমান সমালোচকের 
মনে হয়'না যে, ফুলের রাশিতে, চাদের হাসিতে কাহারও 


, কখনও অরুচি ধরিতে পাঁরে। 


কিন্ত এ সকল দোষ তুচ্ছ। কবি বলিতেছেন ;_ 


* ৪ -অটল প্রেমের বীর --- --১ 
মারী-হাদি সম্বল, 
- জীব মরণ স্থল, 
র্‌ চিনুসঙ্গল। EE 


ই OA 


1৮ 


১১শ শ সংখ্যা ॥ ] 


দয় মারা প্রেম দিয়া 

স্নেহ সরে ভাসাইয়। 

বিধাতা গঠিল হিরা, 

রমপীদল। . 

এই দয়ামায্রা' প্রেনপূ্ণ রমণীহৃদয় “মনোজবায়” পূর্ণ 
মাত্রায় বিকশিত হুইযনাজ্ছে। কবি সত্যই বলিয়াছেন ;-- 
ভ্রগ্ত ব্ৰহ্ধাণ্ড, " 

হের সব কাণ্ড, 

শুধুই বরাজে প্রেমের ভপ। 

এই বিশ্বস্তরা £প্রমের তপে কবি অর্থাদান করিতেছেন। 
“পিতৃশোকে-তাপ-ক্লিইহ্দয়* তাহার, একথা পুস্তকখানি 
পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়! তবে শুধু পিছৃপ্রেমে 
তাহার হৃদয় উন্মত্ত নহে | ' জশ্বরপ্রেম, মাহৃপ্রেম, 
্রাত্প্রেম, সবিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, রা্প্রেম সকলেরই 
পরিচয় “মনোজ্বাস্ম পাওয়া যায়। কবি ইহাও তুলেন 


নাই যে 
গৃহযাঁঝে রবি শশী রাজে, 
শিক্ুনুখ যথায় বিরাজে, 
এবং তাঁহার “শিপ্তর হাঁসি” কবিতাটি বড় মিষ্ট; 
- হিল তিল করি তুলি জগত-হৃষমা 
তবু গাহি তুল্য মূলা ও পূর্ণ চন্দ্ৰমা । 
কথাগুলিতে হয় ত নৃতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছু নই, কিন্ত 
তবুও হৃদয়ে বাজে । দেবভক্তিসিক্ক কবিতা “ভুমি কেন 
এত দুরে ?” ও বড় সুন্দর হইয়াছে, 
প্রান্ত কলেবর, ভগ্ন মনপ্রাণ, 
ভুযুহুষ পড়েছে ঝরে । 
. তুলিষ কেমনে এলাইয়| যায়, 
. সংনাত্রে-তুফান বহিছে জোরে । 
সক রে 


Le 


CEN CIE) Sie” নি 

সদ! ছে মরি বাহিরে অন্তরে, 
ধাঁক নাথে সাথে দেখ। নাহি দেও, 
এ কেমন দয়।-কাদাতে কাতরে ? 
, হও হে “নিকট, থেকো না দুরে । 


“দেবী ভারতীস্র যা প্বাসস্তীদেবী*র দুইটি আরাধনপ্ই 
সুন্দর হইয়াছে । ত্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে কবি কতকগুলি 
বড় হ্বদয়গ্রাহী কবিত্তা লিখিয়াছেন। 
সত্য শুদ্ধ দিরমল, - টে 
জ্যোৌতির্দয় সমুক্্বল 


ভিসা 
আতৃপুজ! এনে দেয় শরতের রবি 1 


মনোজবা | 


পাঁরেন। 


৩০৫ 


ভগ্গীসম্পবঞ্চিত সমলোচিকও ও এসত্য উপলদ্ধি করিতে 
কবি লিখিয়াছেন )_ টি 
| প্রত্যক্ষ দেবত। ভাই ভাই-দ্বিতীয়চর। 
কোন সখীর উদ্দেশে “পুরস্ধার’” রচিত হইয়াছে; 
তোমার সাধের খেলা খেলিবার সরে, 
| দিয়ে পৃত ভালব সা 
গাঁধিয়ে হাদয়-ভাবা 
এনেছি বিশু মাল।, লহ গ্ৰ সারে) : 
| পরাব ও কম-কণ্ঠে চির সাধভরে - 
এমন পন্খাবহ পুরস্কার” গ্রহুণ দ্বার! ক্রে না নিজকে ধন্ধ 
মনে করিবে? কবির ভ্রাতুপপুল্জীর বিবাছোপলক্ষে নিণ্িত 
কবিতাটি ( “মালতী ফুটিল” ) আমাছের বেশ লশিল। 
প্বগ্ময়ী* ব্যক্তিবিশেষের বর্ণনা হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে। 
কবি বঙ্গের ভীষণ ব্রত একাদশী তিথির চিত্রকে দাম্পত্য 
প্রেমের সুবাসে নিগ্ধ করয়াছেন $-- 
ভারতের সহিষুতা, ৬ 
ভারতের পবিত্রতা, 


ভারতের সুগ্নৌরব শুধু ধর্মবল 
ব্বধর্ম্ম সাধঙ্গোঁ মিলে সহ সতীদল। 


কিন্তু স্বজীবনের নিভৃত কক্ষের চিত্র পাঠকের সন্মুখে 
রাখেন নাই । একস্থানে মাতৃউন্দেশে বলিয়দুছন বটে ;_ 
জীবনের সংক্ক-র, 


উদ্ধাহ সুখের মার, 
মরতে ম্বরগলীল! প্রেম উপজিলে । 


আর একস্থানে অগভপিতার উচেশে কবি লিখিয়া- 


॥ ছেন; 


তোমার মশ্রণছায়। জীবনে অঁবনে 
যৌবন মধ্যাহৃকালে 
_ পতি পন্থী দে মিলে, 
লভে তব প্রেমকণ! উন্বাহবন্ধতে । - 
- সদ্দাই বিরাজ প্রভু প্রশয়ন্থপলে। . 
(কস্তক এই “প্রণয় স্বপনে’”র বা “মরতে স্বরগলীলাশ্র 
নিকটতর আভাস আমরা কোথাও পাইলাদ না। বাঙ্গালী 
মেয়ের বোধ হয় স্বাধার বিষয় লিখিত্তে লজ্জা! বে-ধ হয়। 
কবিবর হেম্চন্্র ত বলিয়াই গিয়াছেন যে বঙ্গ কামিনী, 


হৃদ্দি ধরি পরিমল 
চেয়ে থাকে মধুমাশ্ব। সরহ্ধে | 


+ কিন্তু যদি এই, “বল্গকুশনারী কুল্প সলজ্” কোন 
কমলে*র প্রতি দেবী বীণাপাণ্ হুগৰসন্না হন এবং সেই 


পুর্বশিতলের সৌরভ অস্তঃপুরবহিদ্নূতি কাব্যজগতকে 


০ বৃ 


৬০৬ 


প্রবাসী । 


| ৪র্থ ভাগ । 


সুবাসিত করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে আমাদের মনে -প্প্রত্যাখ্যাতা শকুম্বল,” “তপস্বিনী উমা” পব্রজবিদায়,” 


হয় যে,স্বামী অপেক্ষা উচ্চতর বিষয় ও পৃততর inspiration 
তাহার কলকণ্ঠ বা লেখনীকে মুখরিত করিতে পারে না। 
এলিজ্যাবেথ্‌ ব্যারেটু ব্রাউনিং এর কবিতা পড়িয়া ত এই 
বিশ্বাসই মনে জন্মে। ১... 

একটি বিষাদের ছায়া শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর অনেক 
রচনায় দৃষ্ট হয়। জীবনের এক অবস্থায় যৌবনের প্রারস্তে 
এন্সূপ মধুর বিষপ্নতার (Sweet melancholy) ভাব 
বোধ য় স্বাভাবিক--কি রকম একটা অতৃপ্তি ও 
অপ্টাসন্নতার ভাব, মেন কি নাই, যেন যাহা আছে তাহা 
ঠিক নহে। [. E. L. প্রভৃতির কবিতা পড়িলে প্রতীতি 
হয় যে, এ ভাবটা স্ত্রী-কবিদের মন্তরে প্রবল। আমাদের 
কবি দেখিতেছেন ,__ 


সুখ দুখ আলোক আধার 
মিশামিশি সেই কেন্ত্রস্থলে ; 
তিনি নববর্ষকে বলিতেছেন ১-- 
“হে নবীন*, তব পাক 
এ মোর মিনতি-_ 
ভুলা’ও না কভু মোরে 
. পুরাতন স্মৃতি ৷ ' 
* এ দেহে পরাপ-মাবে 
যতদিন স্থিতি, 
প্রাচীনে পূঞ্জিব নিতা 
দিষে ভক্তি প্রীতি । 
কবির ননে নদ! এই তথ্য বর্তমান,_- 
এ বিশ্বভুবন,মহ। কুহেলিকাঁমব, 
এবং ? 


সর্ধেবোপরি এক অনস্ত মহান্‌ 
দিত্বহীন ব্ৰহ্ম সত্য সনাতন ; . . 


* পশেলীশর বিখ্যাত“প্র পয়দর্শন” (Love’s Philosophy) 
কবিতাতে তিনি এই তথ্য সন্নিবেশিত করিতে, চেষ্টা 
পাইয়াছেন। “কেছ নহে একা” কবিতার প্রথম অংশ 
মন্দ হয় নাই, তবে শেষাংশে পুরাতন পাত্রে নৃতন রস 
সংস্থাপনের প্রয়াস যে সফল' হইয়াছে, এ কথা আমরা! 
বলিতে পারিলাম 'না। 

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী পৌন্সণিক ও খুঁপন্ধাসিক 

নায়িকাদের বিষয়ে কতকগুলি বর্পণবতা লিথিন্নাছেন, যথা 

“রুবি ও উষা,” “রমার চন্দ্রপুদ্ধা,” “দমরস্তীর 'বিরহ১” 
রঙ ঙ 


“কুর্যামুখধীব আক্ষেপ” ও পন্থধ্যমুখীর প্রতি কুন্দ 1” 
ইহার মধ্যে কতকগুলি পড়িয়া! আমরা তৃপ্ত হইলাম।' 
প্রকৃতি সখী*কেও কবি ভুলেন নাই। কবির 
লিপিচাতুর্ধ্য ও মহাপ্রাণতার নমুনা স্বরূপ “মধুময়” : 
কবিতাটি আমবা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম । - 
কিবা মধুমধ হেরি আধ-মুক্লিত ফুলে ৷ 
শিশির "ক মধুমধ চাক নব উধাকালে ॥ 
মধুষব হয শশী শারদীয় নছংস্থণল ; 
ধরিত্রী স'ধূর্যো ভর] বসন্ত উদঘ হলে ॥ 
প্রভাতে মধুরধবনি বিহগিনী কল-রালে। 
প্রাবটু মধুরকগী বিজলি বারিদ,কোলে ॥ 
নিশীথে ব।শরীম্রর হাদি নাচে তালে তালে । . 
শিশুর অক্ষ'ট রব পরাণে অমিয়া ঢালে ॥ 
নবীন মিলনকালে, প্রেমে মধুরস! বলে; 
সোহাগিনী মধুসমাপ! করুণ নযন জলে ॥ 
রূপরাশি মধুময পবিত্রতা-মাখা হলে। 
মধুব আং!ব হৃদি বিনযে সারলা মিলে ॥ 
স্ববগ মাধুরী ফুটে, পরদুঃখে প্রাণ গলে । 
অনুপম ভতুলন ছুই ফেঁ?ট। অশ্রজলে ॥ 
কবিতাটি যথার্থই মধুময় । 
সে কালে কথা ছিল, সাহিত্যের উদ্দেশ্য তৃপ্ত করা, 
লেখা ভাল লাগিলেই লেখাকে ভাল বলা হুইত। এখন 
আমর! সকল জিনিসে 011/র মানদও প্রয়োগ করি, 
নূতন লেখক দেখিলেই জিজ্ঞাসা করি তাহার কিছু 
ne55a86 আছে কি না, তিনি কোন নবতত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছেন কি না--কিছু নুতন শিক্ষা আমাদের অন্ত 
আনিক়াছেন কি না। শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর ছুই 
চারিটি কথ বলিবার আছে; কথাগুলি নূতন ন! হইলেও 
সকল সময় মনে রাখিবাৰ উপযোগী । আর নুতনই বা 
পৃথিবীতে কি আছে ? গ্রত্যহই ত আমরা পুরাতন জিনিস 
নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছি । আমাদের এ্বাসিনীর 
প্রথম কথা, 
- সংসারে হথায় প্রেম, নিত্য তথা জষ.” 


দ্বিতীয় কথা, 
পালিতে বিশ্বেব bbs 
হও সবে 
* আপনা হযে বিশ্বত, i: স্বার্থহীন প্রাণ । 
চেযোনাক প্রতিদান, 
নিঃস্বার্থ করগো দান, 


কাঙ্গালী দে তবু ভাল, আকাজ্কায় নাহি ত্রাণ: 
Ll) 


১১শ সংখ্যা ৷] 


Ne . = « 


তাহার শেষ EE _ £ 


* নূনং নিতঠোোৎ্নবস্তেষাং নিত্য ভরমিতামঙ্জলৰ্‌ । 
মঙহ্লাষতনং 'দব ' জং যেষাং হৃদয়ে স্থিতঃ ॥ 


. প্রবাসী বাঙ্গালী অ'দর1, আমাদের প্রবাসিনী ভগ্গীর 
মাধুরমামরী রচনা অত প্রীতির সহিত পড়িয়াছি। 
অপ্রবাসী নর স্বভাবতঃই সখী, কিন্তু আমবা মনে কবি যে 
শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর “মনোজবা” তীাহাদেরও সুখ 
বর্ধন করিতে পারিবে। | 

শ্রীসতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্য'্ব। 





“কুমারী’'-প্রণেতার বক্তব্য | 


সম্পাদক মহাশয়, 

“কুমারী” উপচ্ভাদটি গত অগ্রহায়ণ ম।স হইতে আমি নান! 
জারণে নিয়সিতবাপে অপ্নার মাসিকপত্রে প্রকাশিত করিত 
অসমর্থ হুওযায়, আপনি মৎকর্তৃভ যথেষ্ট বিডান্বৃত হইয়াছেন, সন্দেহ 
লাই ; এবং সেই জন্ক বর্তুসান সঃযৰাসের সংখ্যায়, আপনার পাঠক- 
বর্গের নিকট, হৎসম্বদ্বে একটা কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। কৈফি্ং 
চিয়া, আপান দোষ হইতে সম্পূৰরূপে মুক্ত হুইবাছেন বটে, ভিস্ত 
ভন্বারা আমাকে পাঠকবর্দের নিকট নান। অপরাধে, এবং আপনার 
ভিকট অভভ্রতারূপ গুরুতর অপরাধে, - অপরাধী প্রতিপন্ন কর! 
কঈয়াছে। আমার যে অপর-ধ আছে, তছ্িবয়ে কিছুমাত্র সন্তে 
নাই । আমার সর্বপ্রধ।ন অপর এই যে, উপস্ত।সটি সম্পূর্ণ ন 
করয়াই, আপন-র অনুবোচধ পড়িয়া, তাহ। “প্রবানী”তে প্রকাশিত 
কর্রতে দিযাছিল।ম | যে সময় আপনার হস্তে প্রথম কফএক 
পরিচ্ছেদ দিই, তখনই আমার ক্ষ'রর কারণ আপনাকে জানাইয় - 
ছিলাম ; কিন্তু তপন আপনার সহিত, আমিও আশা করিয়াছিলাব 
যে, কোনও বিস্ন উপস্থিত না হৃইলে, মাসে মাসে নিরমিতবকণে 
উপন্যাসটি “প্রবাসী”তে প্রকাশন হইতে পারিবে। কিন্ত মানু 
ধাম. ভাবে, অনেক সময় তাহ! হয় লা । গত অগ্রহায়ণ মাসে, 
একটি গুরুতর -পারিবারিক কর্তষ্যপালনের অমুরোধে, আমাবে 
. স্থানীস্তরে যাইতে হইয়াছিল এবং অধিকাংশ সময় যথেষ্ট উদ্বেগ ও 
চিন্তয় অতিবাহিত করিতে হইহাছিল। সেই উদ্বেগ ও চিস্তার 
মধে- আমার ক্ষুত্র কল্পনা স্ব্ূল তর অবসর পাঁধ নাই এবং তজ্জন্য 
আলি উপন্যাসের একটীও নুতন পরচ্ছেদ লিখিতে সমর্থ হই নাই! 
তৎপরে, কলিকাতা আসিয়া, স্বযনং অ্রাক্রান্ত হই এবং পবিবার- 
বর্গেন মধ্যেও গীড়দি উপস্থিত হওরায়, যথেষ্ট উদ্বেগে কালবাপন 
করি। অসুস্থ দেছে ও চিন্তাড়িষ্ট নে উপন্যাস রচনা! করা আমার 


"পক্ষে হুবহু কাৰ্য্য হুইয়া উঠে। তণাপি কোনও. প্রকারে, আরও » 


"নূতন তিনটি পরিচ্ছেদ লিব্বিয়াহিলাম। এই তিন পরিচ্ছেদই 


আপনার নিকট পাঠাইতে পশ্ছত হইতেদ্ধিলাম, এমন সমযে, " 


পরিবারস্থ একটি বালকের শীডা“ কেছু কঠিন_ হুইবা উঠে। টিক 
এই সমযেই, আপনার কৈফ্বিত্ের উল্লিখিত “শেষপত্রপ্টি হস্তগত 
হয়। পত্রখানি ৩ জানার ত'রিখে লিখিত হুইযাছিল এবং 
তাহান পর দিনেই আনি তাহ" প্রাপ্ত হই । আপনার পত্রে এইরপ 


BEES ME 


মহষি-পরয়াপ I 
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লেখা ছিলঃ_কুষারী' বদি এই সন্ধে: আম্মার RR 
এবং ভবিষ্যতেও ঠিক্‌ সমযে পৌছে, তাহা হইলে. আহ্নাদের সহিত 
ছাপিব। নতুবা, আবার মাকে মাঝে বাদ গেলে হ্রবিধা হইবে না 

ইহ বুঝিস্বা, যাহা মত হয়, করিবে ।" আপনার পত্র পাঠ করিয় 
আমাকে বিশেষরূপে চিন্তা করিতে হয়। আলি সেই সপ্তছ্রে 
মধ্যেই তিন পরিচ্ছেদ পাঠাইতে পারিতম ; ক্ষিন্ধ ভবিষ্যতে যে 
ঠিক সময়ে প।ঠাহতে পারিব, তান্বার সন্তান্না ভি? একবারতে। 
আপনাকে এ সম্বন্ধে আশ! দির[ছিল।ম ; কত্ত ত'হ! সফল করিতে 
শারিলাম কই? এইরূপ নান আশক্কাধ আপনাকে “কুমারার” 
নুতন তিনটি পরিচ্ছেদ পাঠাইতে কিন্ব। পত্রেরও উচ্কুর দিতে গারি 
নাই। ইহা! অভপ্রতাই বলুন অর যাহাই বলুন, আমার একটি 
ভয়ানক অপরাধ বটে; পরস্ত তাহা মীজ্্রনীর কি ন, তাহা আপনার 
পাঠকবর্গই বিচার ক'রবেম। যাহা হউক, যখন কৈফিয়ংস্কন 
প্রবাসীতে “কুমারী” প্রকাশিত করা রহিত কায য্নাছেন, তখন এ 
সম্বন্ধে আর অধিক লেখা নিশুররেজন। আপনাকে আনার জংথু। 
ইতঃপুর্বের কক কতক জানাইয়াছিলান ; জাপনি যদি কৈফিয়তে 
তাহার বৎকিাঞ্চংও উল্লেখ করিতেন, তাহা! হইলে, আমাকে মি 
সম্বন্ধে এই নুতন কৈফিয্নৎ আর লিখিতে হইত নব । “কুমারী” 
বধাসময়ে প্রকাশিত করিতে ন! পারায়, আপনায় এবং আপনর 
পাঠকবর্গের অপেক্ষা আমিই অধিকতর ছুঃখির়ি। একস নু 
কাহারও ভাল লান্সিতেছিল কি না, তাহা জান না। ফলহঃ, 

আদব্দ-প্তবুসী”র রমঞচে দাড়াইয়া! তাহাদের তুটিসাধনের আগা 
যধাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলাম 1 দৈবছূর্বিপারেক, অ মি অভিনয়ের 
শেষ পর্য্যস্ত রদগসঞ্ে দাড়াইয়| থাকিতে পারিজাম না, ইহাই আমার 
দুঃখের কারণ। যদি “কুমারী” কখনও সম্পূর্ণ করিতে পারি এবং 
তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়, জার “গবাঁনী”ছু পাঠকবর্গে 
মধ্যে কেহ কেহ তাহা! পাঠ করিতে আগ্রহাশ্বিত হু” তাঁহা হইলে 
তাহাদের আগ্রহ সহজে মিটাইবার জন্য সাসি হ্ঘ্াস।ধ্য চেষ্ট। 
করিব, তাঁহ্‌। বলাই বাছুল্য। ইতি ১৭ই জানুয়ারি, ১২০৫ । 


গ্রন্বিনাশচভ্র ঘাস, 
২৪ নং মীরন্রাল্স লেন, কলিকাতা । 


মহযি-প্রয়াণ। 
(>) 
জগতের দিবা কাটি জাগরণে, 


লভি শান্তিময় নিশি, 
হুয়ারে প্রহরী রাখিয়া মরণে 
সৃখনুগ্তু আজি খবি 
শোক আর্তনাদ খেদ কোলাহল ' 
রী . «করিও না কেহ ভবে; 
স্তব্ধ রহ সবে? ভাপ-হুলাঁহল 
৪. * ঝরে বিলাপের রবে। 
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অমৃত-ভবন-হয়ারে মরণ " 
হেরি না করিও ভয় ;.. 
্রহ্মচরণ যাহার শরণ < 
জগত তাহার নয়। 
ভরের বিভব, তোমরা জান ত 
- চরণের তলে কত-__ 
মলিন ছিন্ন বসনের মত, 


৬. লুটায়ে দলিত হ'ত । 


যেজন সঞ্চয় করিত নিভৃতে 
অক্ষয় ধনের ভার, 


. সে কি এ জগতে চাহে বিচরিতে-_ -. 


ধূলিকণা যার সার ? " 


" . লঙ্তিবয়া! যে গো ভূধরশিখর 4 ' 


fu 


০৫৭ তেজিয়া! ভুবনধাম, ৷ 
আনিল মর্ত্যে অর অমর 
' পরম ব্রহ্ম নাম; , 


তাল তমোময় স্কুল আবরণ 


ধরণীর মোহ-বেশ-_- 


.* প্রশান্ত নয়নে হেরিত হেজন 


চির আলোকিত দেশ ) 
তার তরে আজি সত্যের আসন 
ই বিস্তৃত অমৃত-লোকে । 
কেন তবে স্নান করিয়া! বদন 

করিবে বিলাপ শোকে? ' 

0২) 

প্রদীপ্ত ভাস্বর সম ভারতের রাজ! 
উচ্ছল কিরণে পূর্ণ করি ন্বর্গপথ 
অভিনন্বে আজি খষি দেবেন্দ্র তোমায় ; 
বাজিছে ব্রিদিব শঙ্খ স্ুদ্ভিয়া অন্বর ৷ 


বরষিছে দেবসংঘ মাঙ্গলিক লাজা 
বরষিছে সত্তপুষ্প--নন্দনসম্পদ_ - 
হরিচন্দনেতে' মাখি ;*শাস্তিবারি তায় 


ঝরে মন্দাকিনী হতে) স্নিগ্ধ দিগস্তর 1 * 
6 ® 
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চর 


fons 2] 


yt { ৪ধ ভাগ। 


“ত্রিদিব শাস্তির বিন্দু নতপথে বরে, 


অন্ুদ্বাত্তে করে গিরি পুত বেদধ্বনি, 

নিস্তব্ধ বিলাপগাথা প্রশান্ত অবনী । 

একসাথে স্বর্গ মর্ত্য অসীম বিমান 

উচ্চরে ওকার মন্ত্রে মহ্ধি-প্রয়াণ। 
শ্রীবিজয়চন্র ন্ডুমদার। 





সুন্দরী । 
জগদে 
নাহি তরল জলকণা, 
দ্ামিনীঘন ঝলকেন! 
দীপ্ত বরণে। 
রি বরষা গেছে টুটিয়া ; 
পরাণের হরষ আছে ফুটিয়া ৃ 
বিলাস জলদ-মুক্ত তন্তু ঘেরি। 


বিদ্যুতের ছলনা নাহি নয়নে, 


অন্তরের প্রতিমা সেহি আসনে 


২ . বিরাজে; আজিরে মুগ্ধ, প্রাণ হেরি। 


যে, উহ! সহজলভা নছে। 


বাসনায় স্থৃহাসি নহে রঞ্জিত) 


Hl প্রেম তায বিলসি’ রহে বিশ্বিত। 


কপোলে দিষ্ধতা মাখ! মানসেরি। 
, শরদে 

পুত্র অতি অন্রদল 

‘খেলিছে ধীরে সুনিৰ্ম্মল 
॥ স্বচ্ছ গগনে। 


পরীবিজয়চন্র মজুমদার ৷ 


পপ 


গ্রন্থমমালোচনা। 


pe 


" বুদ্ধদেব--প্ীসতীশচন্দ্ বিঘ্যাভূষন, এম্‌, এ, প্রণীত ৷ 
৪ জীবনচরিত এবং ধর্দর'তের' সহিত অতি অল্প লৌকেন্ই 
পরিচয় আছে । এই পরিচয়লাভের গথে এখনও এত বাধা আছে 


প্রাচীন এবং প্রামাণ্য বৌদ্ধশাক্লে, 


বুদ্ধদেৰের এমন জীবন বৃত্তান্ত «নাই, যাহ! জীবনচরিত আধ্যা 
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১১শ সংখ্যা । || 


পাইতে পনি প্রাচীন যে বেদ্বধধ?মতেব অত্যন্ত পরিবর্তন এবং 
বিকৃতির পর যখন বৃস্ধদেব নিজে দেবাধিদেব হুইয়া পূজিত 
হইতে" লাগি-লন, সেই সম:যই তাহার অলোৌকক স্রীবনচরিত 
প্রস্তুত হইতে আরম্ত হয । অশ্বযোষ বচিত বুদ্ধচরিতকাব্য এবং 
তৎপর্বর্ততা সময়ের ললিন্বিভ্র এ অদ্ভূত কাহিনীর কাব্য। যে 
যুগে ললিতবিস্বর প্রশ্থীভ, দেই বুগেই বুদ্ধদেবের জীবনচর্িভনম্ব লত 
একটি ভূমিকা জাতকশ্স্থাবলীক প্রারস্তে যোজিত হইয়াছিন। এই 
শেষোক্ত জীবনীতে ৩৬ বৎসর বয়স পর্যাভের বিবরণ 
স্মধিত হইনাছিল। বৃন্ধদত্তব জিনচরিত্ত অত্যন্ত আধু নক 
গ্ৰন্থ ; মালাললার বৎমু সন্ব:ন্থও সেই কথা । 'দীপবংশ এবং 
মহাঁবংশে প্রাচ'ন সমযের খে ইতিহাস প্রচ্ত্ত হইযাছে তাহার 
তেমন মুল্য নই ; যে সময়ে এ গ্রন্থপ্য় রচিত, সেই সময়েব হিচাবে 
উহ মুলবান ৷ 

এবকপ' অবস্থায় যুদি প্রথমতঃ কেবলমাত্র প্রাচীন শান্তর হইতে 
বৌদ্ধবর্্ এবং বৃদ্ধেরগ্রীবনী সংগ্রহ করা যায়, এবং পববর্তা অশ্যাধ 
" পমূছ্ধে বৌদ্ধমৃত এবং বৃদ্ধচীব'নর বিকৃতি ব) ক্রমবিকাশ প্রর্শন 
কর যাঁধ, তাহা হইলেই নিঃক্ষভাবে সকল বিবরণ পাঁও! যাইতে 
পারে। এই পস্থ। অবলম্বন ক’রযাছেন বলিবা জীযুক্ত রিস্‌ ডেদ্ডিস্‌ 
প্রণীত প্রস্থগুলি এভ উপাদেয় হইধাছে। 

পণ্ডিত সঙ্গীশচন্দ্র বিদা-ভূফণ প্রণীত এই গ্রস্থে বুদ্ধচরিত এবং 
» বৌদ্ধধৰ্শ্ম সম্বন্ধে এত কথা অ-ছে যে, অন্ত কোন বাঙ্গালা! শ্রস্থে 
তাহা নাই । পূৰ্ব্বে পূর্ব্বে ললিতবিস্তব প্রভৃতি উপকথ। অবলম্বন 
করিয়া বুদ্ধদেরের যে সকল জীবনচর্রিত রচিত হইধাছিল, জিজান্‌ 


এবং শিক্ষার্থীরা সে নকল প-্রত্যাগ করিয়া এই গ্রন্থ অবলস্থন' 


করিলে উপকৃত হইতে পান্িবেন । কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, 


- সুপণ্ডিত গ্রন্থকার পরবর্তী স্ফয়েব কাবাকথা, কাল্পনিক ইতিছাস 


Ed 


প্রভৃতি পুর্বযুগের যণ্ার্য ইত্তিহাসের সহিতি এমনভাবে মিশ্রিত 
করিয়! রাখিয়াছেন যে, পাঠকের! অনেক স্থলেই দ্রান্তিতে পড়িতে 
পারেন। এই দোষটুকু পবিকথার করিলে গ্রন্থখানি অনূল্য হইত 


এই প্ৰস্থে অনেকগুলি গু!চীন প্রস্তৰমূৰ্তডির ছবি ধাকায গ্রস্থখ নি 
অধিকতর 


উপাদেয় হইয়াছে। 


২ 9909] Reform in 96781 প্রস্থপ্রণেত! বাবু সীতালাথ, 


তত্বভূপ, বিবিধ প্রবন্ধচ্ছলে, ইংরাজি ভাষায়, বাবু শশিপদ বন্লো- 
পাধ্যায়ের প্রশংননীয় কার্যাকলাপের ধিবরণ লিখিযাছেন। সে 
হিসাৰে গ্রন্থের নাম কিছু ল্রান্বিক্সনক হইয়াছে।: ইহাকে শশি-দ 


বাবুর জীবনচরিতের কয়েক বধ্যায বলিলে বোধ হয ভাল হইত । 


ও 1] Life and tzachinge of Swamie Vivekanands— 
গ্রন্থকার নাম দেন নাই । এই শ্রন্থ পাঠ করিলে প্রস্থকারের গুরুর 
জীবন বা উপদেশ সন্বন্দে বড় নী কিছু জানিতে পাব! যাষন।। 
বক্ততাদি হইতে যে অন্ন কখা উদ্ধৃত হুইযাছে, তাহাতে হম্পষ্ট 
কিছুই বুঝিতে শরিলাম না। 

৪। জাগরণ (৭) --দীরাসচন্র দাস গুপ্ত প্রণীত, ল্য oe 
দেশের নিঙ্্াভঞ্গের গ্রনা ২৬ পৃষ্ঠা কবিত।। বক্ত তাহ জমিতে পার 
* এমন ভাল কখ। আছে; কিছু কবিতা হয নাই । 

৫ | কাহী-দরিক্রম-_কুকৈলটসের বাজ « পয়মারায়ণ ঘোষ ল 
প্রণীত, এই গ্রন্থখানি প্রায় ১৯১ *বৎসর পূর্বে পৌরাণিক কাশী- 
সাহায্য বর্ণনার জন্য রচিত হইচাছিল । বঙ্গীং সাহিত্য পরিলদ 
হইতে প্রীযুক্ত নপেন্দনাথ বহ সহাশয. প্রত্বতত্ব বিষয়ে কতকগুলি 
চীক। টিন্পনি করিয়া উহ! যু'্ডিত করাইয়াছেন । নগেন্্রবাতুর 
টাকায় যে অনেক জ্ঞাতবা ৰুৎ। আছে তাহা কাহাকেও বলিতৈ 


জাপানী ধরণে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম। 


৬০৯ 


হইবে না। দ্র সম্বন্ধে নঙেজবাবু সেই জিখিয়াছেন থে, 


“‘ইহাতে কাবাসৌন্দর্যা বচনাপরিপাট্য অথবা ভাষার ডেমন 


ওঞ্রশ্বীত| নাই ৷’ তবুও প্ৰাচীন রচনার হিচাবে ইহার মুল্য আছে । 

গু! -কপালিনী (নাটক) শ্ীমহ্েন্দ্রনাথ মিত্র প্রনীত। গ্রন্থের 
ভাবা ভাল, অনেক স্থলে কবিতাঁরচনাও ভাল ছুইফ'ছে; কিন্তু 
রচনায় নাট্যকৌশল নাই বল্িযা নাটকে হিসাবে ভাল হইয়াছে 
বলিতে পারি ন!। 

৭1" এডোযার্ড তিলক বাঞ। ঠাকুর গদ-ধব সিংহ কুভ। গ্রন্থকার 
সম্ত্রাটের'অভিষেকেব সময ইংলপু যাত্রা কর্িধা, বিলাতেব্র অনেজ 
বিশেষ জ্ঞাত্তব্য বিষয়ের নতি সুন্দর বিববণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 


- বন্থখানি কিনি ভাবাধ বচিত। আশ! কবি হিন্দি পাঠকদের নিকট 


এ প্রস্থ আদৃত হুইবে। আমাদের চক্ষে হিন্দিভান| সম্মন্ধে কিছু 
বল! সাজে নু, তাহ। খবীকার করি। কিন্তু যে নকল উদ্ৎযুজ 
হিন্দি ভাবায় সম্পূৰ্ণ প্রচলিত হইযা গিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিষ! 
মংস্কৃতমূলক নূতন শব্দের সৃষ্টি কবিলে ভ'যার পুষ্টি এবং গৌরবের 
নহারতা হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। 


ভরদমালো চক ৷ 


জাপানী ধরণে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম 


মাঘের “প্রৰাসী”তে, জাপানী পুরুষদের ব্যায়"ম্‌ 
সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি+ এইবার হানকক সাহেবের 
‘Physical ‘Training for Women by Japanese 
Kethods?” অর্থাৎ "জাপানী ধরণে স্রীলোকেঁ' ৱ্যায়ান” 
নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্ত্রীলোকের বায়াম সম্বন্ধে 
কিছু বলিব। 

পূর্ব প্রবন্ধেই বল! হইয়াছে যে, জাপানের কি পুরুণ, 
কি স্সীলোক, পৃথিবীর মধো সর্বাপেক্ষা সবল, সুস্থ ও 
সুখী । গ্রন্থকার বলেন যে, ইংরাজী ভাষা হইতে ‘Te 
Weaker 92 (ছুর্বলা জাতি) কথাটা উঠিয়া যাওনা. 
উচিত; জাপানে বাস করিয়া জাপ-রমণীগণের শক্তি-, 
সামর্থ্যের যেকপ পরিচয় তিনি পাইয়ছেন, তাহাতে যদি 
কেহ বলেন যে, স্ত্রীজ্বাতি বলিয়াই স্ত্রীলোক পুরুষ অপেন্গ 
দুর্বল, তবে তাহার কথা শুনিতে ভিন আদৌ প্রস্তুত 
নহেন , বয়ন, শরীরের উচ্চতা ও ওজন বিষয়ে বিশেষ 
পার্থক্য না থাকিলে, শারীরিক * বলে একজন্‌, জাপ-রমণী 
একজন জাপানী পুকষের সমকক্ষ । ইহার কারণ এই 
যে, জাপানে'স্ত্রীলোকেরাণ পুরুষদের মত ব্যায়াম করিয়া 
থাকে। এই গন্ত জাপানীদ্ষ! এরূপ দৃঢ়কায়, কষ্টসহিষুঃ ও 
যাহনীণজাতি। জাপানে “জিউজিৎস” শিক্ষার শত, শত 
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৬১০ | 
স্কুল আছে; তাহাতে সহস্র সহজ শিক্ষক আছে ; এবং 
লক্ষ লক্ষ গ্রানুয়েট, তাহা হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়া 
বাহির হইয়াছে । এই সকল স্কুলে স্্রী-পুরুষের সদান অধি- 
কার; কোনও রমণী কোনও পুকষের সহিত মন্্যুদ্ধ* 
করিবেন, এরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে হুলস্থূল পড়িয়া 
যায়। প্রাচীনকালে ব্যারামচষ্চা একমাত্র “সামুরাই”গণের 
অর্থাৎ ক্ষত্রিযদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পুকষেরা যুদ্ধে লিপ্ত 
হইতেন ; কিন্তু তাহাদের বংশধরগণের প্রতিপালনের তার 
ah হন্তে দ্কন্ত থাকায় স্্ীলোকদেরও জিউজিৎম্থর 
অবগত হওয়া একাস্ত প্রয়োজনীয় ছিল। 
একটি প্রায় তুল্য বয়স ও ওজনের বালকের সহিত একটি 
বালিকার ব্যায়াম শিক্ষা করাই তখন সমীচীন বলিয়া 
বিবেচিত হইত ; বয়ঃন্থ স্ীপুরুষেরাও জিউজিৎন অভ্যাস 
করিত । এখনও স্ত্রীলোকের! সাধারণতঃ পুকষদের অনুরূপ 
প্স্্যীয়ামহ করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের অবস্থার উপ- 
যোগী বিশেষ বায়াষেরও ব্যবস্থা আছে.। ভ্রাপানে ছয় 
প্রকার ব্যায়ামগ্রণালী প্রচলিত; দবগুলিরই মুল 
নিয়মাবলী. এক, শুধু অল্প প্রত/দের চালনার ভেদ আছে 
মাত্র। *এই সকল হইতেই সর্বসাধারণ স্ত্রীলোকের 
উপযোগী ব্যায়ামগুলি বাছিয়া লইয়| গ্রন্থকার প্রচার 
করিয়াছেন। বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া কোনও -দুর্বল! 
রমণী হঠাৎ সবল! ও বিশেষ স্বাপ্যশালিনী হইতে পারি- 
বেন এরূপ আশ! তিনি করেন ন!। তিনি বলেন যে, 
ব্যায়ামকালে অতিমাত্র ‘ক্লান্তি সর্ব! পরিহর্তব:) যখনই 
ক্লাস্তিবোধ হইবে,তখনই দুই তিনবার দীর্ঘ নঃশ্বাস? প্রশ্থাসের 
কাজ করিয়া বিশ্রাম করিয়! লইতে হইবে। একটি সহজ 
ব্যায়াম আয়ত্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত শক্ত ব্যায়াম করিতে 
চেষ্টা করাও দোঁযাবহ ; ধীরে ধীরে সহিষফ্ণুতাসহকারে 
অগ্রসর হইলে অত্যন্ত ক্ষীণজীবিনী রমণীরও স্থাস্থ্যলাভ 
ও অক্সপৃষ্টি হইবেই হইবে ৷ 


*. এন্থলে মলযুদ্ধ বলিতে জ্র্টজিৎতর অনু মাদিত কন্ত ও 
কস্রৎ বুঝিতে হহঁবে। জাপানে কুত্তি (৮5512) ও জিউর্রিৎহু 
এক জি৷নস নহে; কুন্তির এখন আর তত আদর নুহ । যাহারা 
কুস্তি করে তাহার! পাচ ছয় বৎসর বয়স হইতেই তাহা বিশেষভাবে 
অভ্যান করিতে ধাকে। * - 

1 নীর্ধানহখাস গুশ্বাসের বিস্তৃত বিবরণ পূর্ববপ্রবুদ্ধে রষ্টব্য। 


প্রাত্যহিক ব্যায়ামের পূর্বে ও bis ইসা করিতে হর ইহা 


প্রবাসী । 


{ ৪থ ভাগ! 


পানাহার, স্নান, বায়ুসেবন প্রভৃতির সহিত জিউজিৎস্থ 
শিক্ষার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। এই সকল বিষয়ে পূর্বব- 
প্রবন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, স্রীলোকের সম্বন্ধেও তাহ! 
প্রযোজ্য, অতি সংক্ষেপে এখানেও তাহা বলিতেছি। 
গুণান্গসারে জাপানীদের থাস্য ভাত, শাকৃসবজী, মাছ 
(শুটকি মাছ ও ফল? প্রধানতঃ এই চারিশ্রেণীতে 
বিভক্ত । তাহারা দ্ধ ও মাংস খায় না; মাখন প্রায়ই 
খায়; খুব স্নান করিয়া শরীর পরিচ্ছন্ন রাখে ; প্রত্যহ 
প্রায় পাঁচ সের জল পান করে? সর্দি লাগিবার ভয় না 
করিয়! প্রচুর পরিমাণে নির্মল বায়ুসেবন করে; বেশী 
শীত বোধ হইলে বেশী শীতবস্ত্র ব্যবহার করে, কিন্ত 
ঘরে হাওয়ারোধের কোনও চেষ্টা করে ন!, টিল| কাপড় 
জামা ব্যবহার করে বলিয়! তাহাদের গায়েও হাওয়া 
লাগিতে পায়। 

জাপানী স্রীলোকের। নিজ হাতেই গৃহস্থালীর কাজ 
কর্ম করে। তাহাবা সাধারণতঃ রাত্রি নয়টার সময় 
শয়ন করিম ভোর পাঁচটায় নিদ্রা হইতে উঠে। গ্রন্থ- 
কারের মতে "স্ত্রীলোকের পক্ষে অপরাহ্তে এক আধ ঘণ্টা 
নিদ্রার ব্যবস্থা মন্দ নহে! ঘুম না আসিলেও বিছানায় 
শুইয়া থাকা ভাল । 

ব্যায়ামকাঁলে করসেট (০0596) পরা একেবারে 
নিষিদ্ধ) ঢিলা কাপড়জাঁম। পরাই ব্যবস্থা । মোজা পরা 
যাইতে পারে; জুতা পরিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহার 
মাথ! চওড়া ও গোড়ালি অনুচ্চ হওয়া একস্ত আবশ্ঠক। 

গ্রস্থকারের মতে ভ্রমণ, দীড়টানা( rowing ), লিন্‌ 
টেনিস্‌ (lawn tennis) খেলাও স্ত্রীলোকের পক্ষে 








অভ্যাস করিতে করিতে ম্বভা বক শ্বাস প্রশ্বাস পরিপতু, হইলেও 


প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া ও শয:নর প্রাক্কালে বিশেষ জেরের, 
সন্ধিত দৰশ মিনিট ইহা তভ্য্দ কর! উচিত । হৃদয ও যুস্ফৃূসের 
পুষ্টিনাধনের অন্ত ইছা! অত্যাবশ্যক বলিয়। [ক উঠ্নায়ে ইহা করিতে 
হয় এস্থলে সংক্ষেপে তাহা উক্ত হইল । নিঃশ্বাস .এতদূর টানিয়া 
লও যে, প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসে তলপেটের স্ববনিম্ন সাংলগেপী৬লি 
সজোরে স্পন্দিত হঈতে থাকে। দীর্ঘ নিঃশ্ব:স প্রশ্বাস অভ্যাস 
করিবার গার এক কোঁশল এই ধেঁ, দাব্না ঠিক্‌ উপরকার মাংস- 
পেলী৬লি পাশের দিকে ভস্্রাব মত ফুলির! উঠি ব কিন্ত স্বন্ধদেশের 
উদ্ধ্গতি হইবে না। এই শেযাক্ত প্রকার দবর্ঘনিগ্বাস প্রশ্ব'সই 
বেণু উপকারী । কিন্ত প্রথমে।ক্তচি .অভ্যন্ত ন হইলে গছত 
দল কন হেল হাহ 


১১শ সংখ্যা । ] 
উৎকৃষ্ট ব্যারাম। তিনি বলেন, যে রমণী প্রত্যহ পাচ 
, মাইল হাটিতে না পারে, তাহাকে বলবতী বলা যাইতে 
পারে না। 
যে বয়সে বালিকাদের উপদেশগ্রহণের ক্ষমতা জন্মে 
অর্থাৎ চারি পাঁচ বংসর বয়সেই পিতামাতার তত্তবাববানে 
তাহাদের [জউজিংস্থ শিক্ষা আরন্ধ হইতে পারে । 
ব্যায়াম করিলে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও 
লাবগোর ছানি হয় একথ! তো গ্রন্থকার স্বীকারই করেন 
না, বরং তিনি বলেন যে, অস্থুস্থ ও দুর্বল শরীরে সৌন্দর্য 
ও লাবণ্য থাকিতে পারে ন! । যাহার! মনে করে মে, 
ব্যায়াম করলে কতকগুলি কুৎসিত ডেলাপান। মাংসংপশী 
জন্মিয়। অগ্গসৌষ্ঠব নষ্ট করে, তাহাদিগকে তিনি বলেন 
যে, ব্যায়াম না করিলেই বরং মাংশ ও মেদ বুদ্ধি হইয়া 
.রমণীদিগকে শ্রাহীন। করে, ব্যায়াম করিলে নেই ছ্বাংস 
"ও মেদ স্থগঠিত মাংসপেশতে পরিণত হয়। গ্রন্থকরের 
একথা যে খুব সত্য এই প্রবন্ধনিবিষ্ট ফোটোগ্রাফ (ক ্লত 
নারীমুদ্তি নহে) সমূহের প্রতি একটু অভিন্বেশ 
সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠকেরা তাহা বুঝিতে 
পারিবেন। 
যে দেশে বহুকাল পৃর্ে ভগবানের শক্তিপর 
কল্পন! হইয়াছে--যে দেশে কালী দুর্গ প্রভৃতি শক্তিরূঠপণী 
দ্বেবী প্রহরণধারিণী, বে দেশে দুর্গাবতী, লক্ষীবাঈ প্রভৃতি 
রণরঙ্গিণী রমণী উজ্জ্বল উতিহাসিক চিত্র যে দেশে বস্কম 
চন্দ্রের মানদপটে দেবা চৌধুরাণীর মল্লযুদ্ধের চিত্র আধুনিক 
সময়েও ফুটিয়া উঠিব্াছিল, সে দেশে স্ত্রীলোকের ব্য'য়া- 
মের কথা প্রচার করিয়। আমর! উপহাসাম্পদ হইব ব| 
লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিব এরূপ আশা করি না। 
কব্‌জিতে কৰজিতে জোর করাই প্রথম ব্যান্বাম 
(১মচিত্র)। যেক্পুপে দ্বাড়াইতে ও-কব জিতে কব.জিতে 
_ ঠেকাইতে ভয়, চিত্রেই তাহা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে । হাতের 
মুষ্টি খুব দৃঢ়বন্ধ থাকিবে) হাতের মাংসপেশীগুলি ও সমস্ত 
বাহুখানি একূপ সটান থাকিব যে, দেখিলে যেন একথ নি 
দণ্ড বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থায় একজন অপরকে 
কব জিতে ঠেলিয়! ঘুরাইতে থাকিবে যে ঘুরাইবে তাহান্টক 
অব্য কয়েক প! সরিয়া যাইতে হইবে, কিন্তু পর রমণী, 


জাপানী ধরণে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম ৷ 





১ম চিত্র। 


বদিও তাহার পা এক আধটু নাড়বে বটে. তথাপি 
মোটের উপর স্থানচ্যুত হইবে না। বলা বাহুল্য যে, 
বাহাকে ঘুরান হইবে, সে বিপরীত দিকে কব্জিতে 
জোর দিয় ক্রমাগতই বাধা দিতে থাকিবে, কিন্তু সে 
ৰাধায় যেন ঘূরানের ব্যাঘাত ন৷ হয়। এইরূপে বরাতে 
সম্ভব একজন ঘুরিলে সেই আবার অপরকে ঘুরাইবে। 
ক্রমে ক্রমে কন্থুই ও কব্জির মাঝামাঝি স্থলে, কন্ুই 
সম্মুখভাগে ও কন্ুই ও কীধের মাঝামাঝি স্থানে ঠেকাইয়! 
উক্তরূপ ব্যায়াম করিতে হইবে । ডান হাতের মত বী 
হাতের ব্যায়াম করিতে ও যেনপ্ভূল না হয়। প্রথমতঃ 
প্রত্যহ প্রতোকের পক্ষে দুইবার ডান হাতের ও দুইবার 
বা হাতের এরূপ ব্যায়াম্‌ হইলেই যথেষ্ট । এরূপ অনেক 
ব্যায়ামেই হা'রজিতগুলি ৪ আগেই ভাগাভাগি করিয়া 
লওয়া৪ ভা । এরূপ স্থলে, যে অপেক্ষাকৃত সবল!, সে 


নিজের সমস্ত শক্তি প্রল্পাগ না করিয়া যথাসম্ভব “বাধ! 
৬ . a 











নেক লোক € দেখা বায়, যাঁহাদের রণ- 


র্‌. চি jc নান ডাকিয়া রাখিয়াছে। 
; এই মানষগুণি যদি, কোন অনামান্ত কাজ না 
সামান্য ঝাগ্মিতাদির অধিকারী না 
তাহারা মানবসমাজে অতিশয় 
এমন অনেক মহাঙগভব 

হন, যাহ্ছার| প্রসিদ্ধ না হইলেও 
অসামান্য পাঙিত্যের অধিকারী 
গুণে নিজ পরিচিতমগলীর শ্রদ্ধেয় 
ই শেষোক্ত শ্রেণীর পুরুষ এবং 


যের বিচার | কোন ব্যক্তি 


মহধি এরূপ পরের সুখে ঝাল, 


ত্রন্ধের অন্বেষণ করিয়াছেন এবং রসাক্ষাৎকার 
] করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। সত্য বটে তিনি ব্ৰাহ্মধৰ্ম্ম প্রধা 
উপনিষদের ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন কিন্ত তাহার 
ধৰ্ম্ম উপনিষদ হইতে লন্ধ মহে। 
জীবনচরিতে দেখা যায় যে, তিনি 
ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সকল ভাব, মনের মধ্যে 
সময়ের প্রতিধ্বনি উপনিষদে শুনিতে 
সুতরাং তিনি সাক্ষাতভাবে ব্ৰহ্ম ক এ 
হইয়। ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মের প্রচার বি রও 


ছিলেন ধন্মের জন্য সংসারভ্যাগ কর 





A { ~~ 
১১শ সংখ্যা । ] 


গঙ্গাতীরে চবিল। | তখন তিনি কহিলেন, “তোর! যেমন 


' আমার কণা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, ভেমনি 


চি 


Ed 


~ 


+ 
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আমি তোবদের সকলকে খুব কষ্ট-দবিব, আমি শীঘ্র এরিব 
না।” গঙ্গাতীরে ভইয়া একটি খোলার চালাতে. তাহাকে 
রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন । 
আমি সেই সময়ে -গঙ্গান্তীরে তাহার সঙ্গে নিয়ত থাকি- 
তাম। দিদিমার ঘুভ্যুর পুর্ববদিন রাত্রিতে আমি এ 
চালার নিকটবর্তী res ঘাটে একখান! চাচের উপরে 
বসিয়। আছি । এ দিন পুলিমার রাত্রি--চন্জ্রোদয় হ্‌ইয় ছে, 
নিকটে শ্মশ্যন। তখন দিদিমার নিকট নাম সঞ্ধর্তন 
হইতেছিল, “এমন দ্বিন কি হবে, হরিনাম বলিয়। প্রাণ 
যাবে।” 
ছিল। এই অবসবে হঠাৎ আমার মনে এক আক্চর্য্য 
উদ্নাস-ভাব উপস্থিত হুইন্দ। আমি যেন আর পূুর্ব্র 
মান্য নই । অখর্যোর উপর একেবারে বিরাগ জলিল। 
যে টাচের উপর বসিরা আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক, 
বোধ হুইল, গালিচা'দুশ্চি সকল হেয় বোধ হইল, মুনের 


. মধ্যে এক ভূতপুর্ব ভানন্দ উপস্থিত হইল। অমমার 
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বরন তখন ১৮ আঠান্পো বছস্র 1৮ 
বৈহ্াগ্য ও বিষাদ | . 

“দিদিমার মৃত্যুর পর এক দিন আমার বৈঠক খানায় 
বসিয়। আমি সকলভে বল্লাম যে, আজ. আমি কল্ুৃতরু 
হইলাম। আমার নকটে, আমার, দিবার উপযুক্ত যে 
যাহা চাহিবে, তাকে আমি তাহাই দিব। , আমার 
নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না কেবল আমার 
-ক্যেষ্টতাত পুত্র ত্র বু বলিলেন যে, আমাকে এ বড় 
ছুইটা আফ্কনা দিন, ওঁ ছবিগুলান দি'ন,. ওঁ জরির 
পোষাক দি”ন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সকলই দিলম। 
তিনি পরদিন মুটে আনিয়া বৈঠকথানাব সমস্ত জিনস 
বাইয়া গেলেন। ভাল ভাল্‌ ছবি ছিল, আর আর বহমূণ্য 


. শ্ৃহ-লজ্জা হিশ, সমস্তই -তনি লইয়া গেলেন। এইরপে 
- আমার সকল আদ্বাব বিলাইলাম। কিন্ত মামার মুনর 


, যে. বিষাদ, তাহা আর বুটে না। কিসে শাস্তি পাইব, 


, "কিছুই বুঝিতে পান্রিলাম ন!। এক এক দিন বৌচে 


পড়িয়া ঈশ্বর বিষয়ক সন্ত ভাবিতে ভাবতে নলকে 


মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর! 
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এমনি হারাইতাম ষে, কোচ হইতে তে উঠিয়া, ভে'জন 
করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম তাহার আমি 
কিছুই জানি না--আমার বোধ ভ্ইতেছিল, যেন আমি 
বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি। আমি সুবিধা পাইলেই 
দিবা ছুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্ভানে যাইভাম ' 
এই স্থানটি খুব নির্জন এ বাগালেন মধাস্থলে যে একটা ' 
সমাধিস্তস্ত আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাস 
মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্গকার দেখিতে্ছি। 
ব্বষয়ের প্রলোভন আর নাই কিন্তু ঈস্বরের ভাবও শুট 


-শাইতেছি না) পাধিব ও শ্বগায় সঙ্কল প্রকার সুথেরই 


বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আফিতে- 


কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্কবর্ণ বোধ হৃইত 


অভাব। জীবন নীরস, ' পৃথিবী শ্মশান তুল্য । কিছুতেই 
সুখ নাই, কিছুতেই শাস্তি নাই। ছুই প্রহরের স্ুধোর 
সেই সময় 
আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল যাবে 
£ক হবে দিবা আলোকে, জ্ঞান বিন! সব অন্ধকার ।” এই 
আমার প্রথম গান। অমি সেই সমাধি সত্তম্তে বদির 
একাকী এই গানটি মুক্তকঠে গাইতাস 1” 


বালক দেবেন্দ্রনাথ ও রামমোহন রায়। 
“শৈশব 'কাল অবধি ভামার রামহমাহুন রাঁকের সত 


" সংস্রব। আমি তাহার স্কুলে পড়িতদ। তখন আরও 


ভাল স্কুল ছিল, হিন্দুকাজেজ্ ছিল। কিন্তু আমার পিতা 
রামমোহন রায়ের 'অন্থরেধে আমাকে এ গুলে দেন। 
স্কুলটি হেহুয়ার পুফরিণীর: ধারে প্রতিঠিত। আমি প্রায় 
প্রতি শনিবার দুইটার সমর ছুটি হইলে রসাপ্রপাদ রায়ের 
সহিত রামমোহন রায়ের মাণিকতল-হু বাগানে যাইতাম। 
সন্ত দিনও দেখ! করিয়া আসিতাম। কোন কোন দিন 
আমি তথায় -গ্রিয়। বড়ই উপদ্রব ক রতাম। বাগানের 


"গাছের নিচু ছিড়িয়া, কখনো কড়াইু-টি ভাঙ্গিয়া মনের 


সুখে খাইতাম। 


রামমোহন রায় একদিন কহিলেল, 
ব্রাদার | রৌদ্রে হুটাপাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে . 
বোসো । যত নিচু খেতে পার এণানে ব্লমিয়া থাও। 
নালিকে বল্লেন, যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে, নিয়ে আয়। 


-সে তৎক্ষণাৎ এক থালা*ভরিয়া নিচু আনিয়া দ্বিল। তখন 


বামমোহন রায় বলিলের্ট যত ইচ্ছা নিচু খাও। তাহার. 
মুর্তি ্রশান্ত ও গম্ভীর । আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিন্ত 
bd 1 
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তাহাকে দেখিতাম।- বাগানে একটা কাঠের ফোন! 
ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্ত তাহাতে 
দোল খাইতেন। আমি বৈকাঁলে বাগানে গেলে তিনি 
আঁমাকে সেই দোলায় বসাইয়! আপনি টানিতেন, ক্ষণেক 
পরে" আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন. ব্রাদার! এখন 
"তুমি টান । ড 
আমি পিতার জ্যোষ্ঠ পুত্র। কোন কাধ্যোপলঙ্ছে 
* নিমন্ত্রণ করিবার জন্ত আমাকেই বাড়ী” বাড়ী যাইতে 
হইডু্গ আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে 


রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই । গিরা:বলিলাম__ 
রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা * 


দর্শনের নিমন্ত্রণ। শুনিয়া তিনি বলিলেন, ব্রাদার ! 
আমাকে কেন? রাধাগ্রসাদকে বল। এত দিন পরে 
এসেই কথ্যুর অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি 
আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রামমোহন-রায় 
যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌন্তলিকতায় যোগ 
দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যৌগ দিব 
না। কোন প্রতিমাকে পুজ! করিব না, কোন প্রতিমাকে 
প্রণাম কারিহ 'না; কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ 

গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার সংকল্প দৃঢ় হইপ্‌ । 
তখন জানিতে পারিসাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ 


করিলাম ।”” 
উপনিষদ | - 


“এত সাধ্য সাধনার পর আমাব হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব 
যাহা কিছু-আবিততি হইল, উপনিষদে দেখি তাহাবই 
প্রতিধবনি। এবং উপনিষদের অর্থ আলোচনা” করিয়া 


“যাহা কিছু বুঝিতে পারি. দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি আমার . 


হদয়ে। অতএব উপনিষদের-উপরে আমার প্রগাচ় শ্রদ্ধা 
জন্মিল । আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, 
পাতা, বন্ধু; উপনিষদে দ্বেখি যে, তাহারই অস্থবাদ-_ 
“স নে! বন্ধুর্জন্তিত্| স বিধাতা” । যদি তাহাকে না পাই, 
তবে পুত্র, বিত্ত, মান মর্যাদা! আমার নিকটে কিছুই 
পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, আবার আর' সকল হইতে, তিনি 
প্রিয় [. ইহার অনুবাদ'উপনিযষদে দেখি, “তদেতৎ প্রেয়ঃ 
ধরত্রাৎ *প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োনসীৎ সর্বন্নাৎত 1 আমি 


প্রবার্সী। 


নহে; - 


[ ৪ ভীগ। 


ধনবান হুইতে চাই লা, মানবান হইতে চাই না, তবে 
আমি কি চাই ? উপনিষদ বলিয়া দিলেন যে, “ত্রন্দেত্যু- 
পাদীত ব্ৰহ্গবান ভবতি’”। যে ব্রক্ষকে উপাসনা করে সে 
ব্রহ্মবান হয়। আমি বলিলাম, ঠিকৃ, ঠিক্‌। ধনকে যে 
উপাদনা করে সে ধনবান হ্য়, মানকে যে উপাসনা করে 
সে মানবান হয়, ব্ৰহ্মকে যে উপাসনা করে সে ব্রহ্গবান হয়, 
উপনিষদে যখন দেখিলাম, “্ঘ আত্মদ। বলদা’” তখন, 
আমার প্রাণের কথ পাইলাম । তিনি কেত্বল আমাদের 
প্রাণ দিয়াছেন তাহ! নহে, তিনি মামাদেব আত্মা ও দিয়া- 
ছেন। তিনি কেবল আমাদের প্রাণের প্রাণ নহেন, তিনি 
আমাদেব আত্মাবও আত্মা। তিনি আপনার আতা! 
হইতে আমাদিগের -নাত্মাকে প্রসব করিয়াছেন। সেই 
এক গ্রুব নির্কিকাব অনন্ত জ্ঞান-শ্বরূপ পরমাত্ম! স্বন্বরূপে 
নিত্য অবস্থিতি করিয়া অসংখ্য পরিমিত আত্মা-সকল সাষ্ট 
করিয়াছেন। এই কথ! আমি উপনিষদে স্পষ্টই পাইলাম 
“একং রাপং বহুধা! যঃ করৌতি” যিনি এক রূপকে বহু ' 
প্রকার করেন। তাহাকে উপাসনা করিয়া তাহার ফল 
আমি তাহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্ত, আমি তাহার 
উপাসক ; তিনি আমার প্রভু, আমি তাহার ভৃত্য, তিনি 
আমার: পিতা, আমি তাহার পুত্র। এই ভাবই, আমার 
নেতা । যাহাতে এই সত্য আমাদের. ভারতবর্ষে প্রচার 
হয়-__সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাহার পুজা! করে, 
তাহার মহিম। এইরূপেই. যাহাতে সর্বত্র ঘোষিত হয়, 
আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল” রা 
-- অক্ষয়কুমার দত্ত । 

*১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প 
করি। পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্তক ।' 
সভাদিগের মধ্যে অনেকেরই রচন! পরীক্ষা! করিলাম । 
কিন্ত অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাহাকে 
মনোনীত করিম । তাহার এই রচনাতে গুপ ও দোষ 
ছইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম'। গুণের কথা এই যে, তাহার 
রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী 'ও মধু । আর দোষ এই যে, | 
ইহার্ত "তিনি অটা-জুট- নপ্ডিত ভশ্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতল- 
বাসী, সম্্যাসীর প্রশংসা .করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহুধারী 
বহিঃ সয্যাস ৪ আমার সতবিরুদ্ধন আমি মনে করিলাম 


' দ্বিগকে খ্রীষ্টান করিয়া. ফেলিয়াছেন+; । 


ইতি 


দ্বার! অবস্থাই পন্মিক! সম্পাদন করিতে পারিব। কলতঃ 


তাহাই হইল । আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় লাবুকে 


এ কাঁ্ধো নিযুক্ত করিল্াম। তিনি যাহা লিষিতেন 


তাহাতে আমার মততিরুন্ কথা কাটিয়া! দিতাম এবং 


আমার মতে তাহাকে আনিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু 
তাহা আমার পক্ষে, বড সহন্র ব্যাপার ছিল না। 
কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি ধু'জিতেছি ঈশ্বরের 
সহিত আমার কি সশ্ন্ধ, আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ 
বস্তুর সহিত মানব প্রকু-তর কি সম্বন্ধ । আকাশ শাতাল 
প্রতেদ। ফলতঃ আসি তাহার স্তার লোককে পাইয়া 


-তত্ববোপ্রিনী পত্রিকা! আশান্ুকপ উন্নতি করি। অমন 


রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লৌকেরই দেঁখিতাঁম।” 
“খৃষ্টান হইবার ল্রোত মন্দীভূত।” 
“১৭৬৭ শকের বৈশাখ মাসের এক দিন প্রাতঃকালে 
ংবা?-পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হৃউসের 
সরকার রাজেজ্্রনাথ সরকার আমার নিকট ক্কাদিয়! 


আসিয়া'উপস্থিত হইল ' বলিল যে, “গত রবিবারে আমার 
স্ত্রীও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্রের স্রী, ছুই জনে 
একখান! গাড়ীতে চড়িয্না নিমন্ণে যাইতেছিলেন, এমন 


সমর্্ে $মেশচঞ্জ আসিয়া তাহার আপনার দ্্রীবে গাড়ী 


“হইতে ভোর করিয়া নামাইয়| লয় এবং উভয়ে খৃষ্টান 


হইবার জণঠডফ সাহেবের বাড়াতে চলিয়া যায়। আমার 


পিতা অনেক চেষ্টা হুরিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে 


ফিরিয়া আনিতে ন! পারিয়া অবশেষে সুপ্রীম কোটে 
নালিশ করেন। নাল্শে সেবার আমাদের হাক হয়। 
কিন্তু আমি ভফ্দান্ছেবেগ নিকট গিয়। অনুনয় বিনয় 
করিয়। বলিলাম যে, আমরা আবার কোটে না'লশ 
আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়। পধ্য্ত 
আমার ভ্রাঙ্ত ও ভ্রাতৃ্ধুকে শ্রীষ্ছান করিবেন না। কিন্ত 
তিনি তাহা ন! গুনিৰা গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহা- 
এই বলিয়! 
রাজেনাথ কাদিতে-লাপিল। ইহা শুনিয়া আমান, বড়ই 
রাগ হইল ও দুঃখ হুইল । অস্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত 
রান করিতে টা তবে ' পো, আমি, ইহার 


মহধি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর । 


বদি মতাষতের জন্ত_ সিমে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহার 
“পড়িঙগাম।, 


আমি. 


একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। 
তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ 


৬১৭ 
এই বলিয়া আমি উঠি 
আম তখনি" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের 


শেখনীকে "চালাইলাম এবং একট তেঙ্স্বী প্রব্গ তত্ব- 
বোধিনী পত্রকাতে প্রকাশ হইল-__”অভ্:পুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত 


প্রতিবিধান করিতেছি। | 


"স্বধৰ্ম্ম হইতে পরিভ্র্ট হইয়া, পরবর্থাকে অবলম্বন করিতে 


লাগিল। , এই সকল লাংখাতিক ঘটনাকে গরত্যক্ষ 
দেখিণা৪ কি আমাদের চৈতন্ত হয় না! আর কন্চকাঁল 
আমরা অন্থৎসাহ নিদ্রাততে অভিন্তৃত শ্রাকিব ! ধর্ম যে 
এককালীন নষ্ট হইল, এ দেখ হে উচ্ছিঘ্র হইবার উপক্রম 
হইল এবং আমাদিগের -হিন্দুনা্ন যে চিরকালেইমত 
লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * * ** অতএব যদি 
মাপনাব মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবানের হিত অভিলাষ 
কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর এত: সত্যের প্রতি 
প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংশ্রন হইতে বাঙ্গক- 
গণকে দুরস্থ রাখ। তাহাদিগের শাঠশাদ'ৰত পুত্রদি দক, 


প্রেরণ -করিতে নিবৃত্ত হও এবং যাহা:ত স্ফুর্তিব সহত 


তাহারা বুদ্ধিকে চাঁলন| করিতে পারে এমত উদ্ভোগ 
শীঘ কর। যদি বল, পাত্রিদিগের ,*ঠশালা ক্যত্বীত 
দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্ব অন্ত স্থুন কোথায়? 
কিন্ত ইহাই বাকি লজ্জার বিষয় ৷ প্রীটটনেরাঁ অতলম্পর্শ 
সমুদ্র হবঙ্গকে তুচ্ছ করত আপলাদিগেহ ধর্ম প্রচার অন্ত 
ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়! নগর নগনব, গ্রামে গ্রামে, 
পাঠশালা! সকল স্থাপন করিতেছে, তর আমাদিগের 
দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন করিবার নিমিত্তে 
সকলে একত্র হইলে 


উৎকৃষ্ট বিস্তালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ক্র্য 
থাকিলে কোন্‌ কৰ্ম্ম না সিদ্ধ হয়?” শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার 
দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, অর আমি তাহার 
পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া গ্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা 
পর্যাস্ত কলিকাতার সকল সন্ত্রান্ত ও প্রান্ত লোক দিগের 
নিকটে যাইঙ্ক। তাহাদিগকে অনুরোধ .বর্বরতে লাগ্লাম 
ষে, িনকুস্তানদিগের যাহাতে পাত্রিদের বিস্তালয়ে যাইতে 
আর না হয় এবং আমাদের নিজের হৈস্ালয়ে তাহার! 
মাম তাহার, উপায় বিধান করিতে হইবে। 


৬১৮ 


এদ্দিকে রাজ! রাঁধাকাস্ত দেব, রাজা সতাচরণ ঘোষাল, 
ওদিকে রামগোপাল ঘোষ; আমি সকলেব নিকট গিষা 


সকলকেই উত্তেজিত. করিতে লাগিলাম। আমার এই 


উৎদাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন । ইহাঁতেই ধর্ম্ম- 
সভা ও ব্রাহ্মসভা'র যে দলাঁদলি এবং যাহার সঙ্গে যাহার 
যে অনৈক্য ছিল সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই এক- 
দিকে হইলেন এবং যাহাতে প্রীষ্টানদ্রিগব বিদ্যালয়ে 
আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে স্রীষ্টানেরা আর 
্রীষটানুকরিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্‌ চেষ্টা হইতে 

গল। ১৩৯ জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল । 
এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র ইইয়াছিলেন। 
স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিগ্ভালার বিনা বেতনে যেমন 
ছেলের! পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একট। বিদ্তালয় 
হইবে, তাহাতে বিন! বেতনে ছেলের! পড়িতে পাইবে। 


স্প্ীমিরা “চাদাধ্ি পুস্তক লইয়া তাহাতে কে কি স্বাক্ষর 


করেন তাহীর অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আগুতোষ 
দেব ও প্রমথনাথ. দেব আমাদেব নিকট হইতে চাদার 
বহি চাহিয়া লইয়৷ তাহাতে দশ হাজার টাকা! স্বাক্ষর 
করিলেন | গন্বাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, 
ব্রজ্নাথ ধর ছুই হাজার টাক! ৷ রাজ! রাধাকাস্ত দেব 
এক হাজার টাকা । এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার 
টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের 
পরিশ্রমের ফল হুইল। এই সভা হইতে হি্দুহিতার্থী 
নামে একটা বিস্তালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্ণ্ম 
সম্পাদন জন্ত শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব বাহাহুর সভাপতি 
হুইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হৃইলাম। 
এই অবৈতনিক বিগ্তালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভুদেব 
মুখোপাধ্যার নিষুক্ত হন। সেই অবধি খ্ৰীষ্টান হইবার 
স্রোত মন্দীভূত হইল--একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে 
কুঠারাঘাত পড়িল 1. | 
১ ঝূণশৌধ। ll 

“আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে ফুরোপে 
প্রথম বার যান। তখন তাহার হাতে হুগলী,” পাবনা, 
রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, গ্দপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি 
জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমীদারি এবং নীলের কুণী; সোলা, 


” প্বাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ। 
চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার 
সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে। 
তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাহার সুতীক্ষ 
বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিজেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল 
বৃহৎ কার্য্ের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমর] 
তাহা রক্ষা! করিতে পারিব ন!। আমাদের হাতে পড়িয়! 


“ষৃ্দি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জত 


বে সকল বৃহৎ বৃহৎ ন্দমীদারি আছ তাহাও তাহার 
সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে এবং ‘পৈতৃক বিষয় 'বিবাহিমপুর ও 
কটকের জমীদারিও থাকিবে না। তাহার বাণিজ্য 
ব্যাপারের - ক্ষতিতে আমর! যে পুর্বপুকষদ্দিগের বিষয় 
হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাহার মনে অতিশয় চিন্তার 
বিষয় ছিল। অতএব যুরোপে যাইবার পূর্বে ১৭৬২ শকে 
আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমীদারির 
সঙ্গে তাহার স্বোপার্জিত ডিহি সাশজাদপুর ও-পরগণ! 
কালীগ্রাম একত্র করিয়া" এই চারিটি সম্পত্তির উপরে 
একটি টুষ্টডিড্‌ লিখিয়া তিন জন টুষ্টী নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। এ সমন্তের অধিকারী তাহারাই হইলেন 
আমর! কেবল তাহার উপসত্ব ভোগী রহিলাম। তাহার 
এই কার্যে আমাদের প্রতি তাহার স্নেহ ও সুন্ম ভবিষ্যৎ 
দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি প্রথমবার যুরোপ 
হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে ১৭৬৫ শকের 
ভাদ্রমাসে একটা উইল করিলেন। তাহাতে তাহার 
সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে.সমান ভাগে বিভাগ 


করিয়া লিবিয়া দিয়াছিলেন ; ভত্রাসন বাড়ী আমাকে, 
তেতালার বৈঠকথান! বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্র- 


নাগকে এবং বাড়ী নির্মাণের জন্তু ২০০*০২ বিশ হাজার, 
টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গনের ভূমি 
সমুদ্বা়টা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্্রনাথকে দিয়! গিয়া- 


 ছিজেন। আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে যে 


বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দেক" অংশ আমার 
পিতার, আর অর্ধেক অংশের* অংশী অন্ত অন্ত ইংরাজ 
সাহ্েবরা ছিলেন ; ইহার মধ্যে এক আনা 'অংশ আমার 
ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাহার যে অর্ধাংশ 


ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। 


প্রবাসী । 


৬ মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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£ লাম। 


১১শ. সংখ্যা । | 


কিন্তু নে অর্শ আমি “কেবল আপনার অন্ত রাবিলায় 
না; জামরা তিন তাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া বই- 
গিরীন্ত্রনাধের যুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। 
হাউসের উপ্র তাঁছার অধিকার ভ্রন্মিল, তখন একদিন 
আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, “যখন হাউসের 
মুলধন. সকলি আমাদের তখন সাহেবদিগকে হাউসের 
অংশ দেওরা কেন হয় ? যমুনায় বিষয় আমাদের অধিকারে 
আসুক =! কেন? একথা আমার মনে ধরিল না। 
বৃূলিলায়__”এ প্রস্থাব ক্ড় ভাল, নয়। . আপনার্ছিগকে 
অংগী মনে করিয়া সাঁকেবের! এখন যেমন উৎসাহে, যে 
মনের বূলে কার্য্য কহিতেছে, তাচাদ্বিপকে সে ক্ষমতা! 
হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে. তাহাদের তেমন 
দৃষ্টি, ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা এক! এক কিছু 
এই বৃহৎকাধ্য চানাইতে পারিব না, কাজের জন্ত তাহাদের 


চাইই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ . . 


পার, .তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার 
করিতে হয়। আর অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতন- 
ভোগী চাকর করিয়া! রাখিলে তাহাদের মোটা মোটা 
মাহিয়ান| আমানের -যোগাইতেই হইবে ; অবচ এখন 
হাউসের লাতে প্রতি তাহাদের যে যত্ব অছে, তখন 
আর,তাহ! থাহ্রিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তার 
আমার, ভাল বোধ হইতেছে .না”” | তিনি আমাকে 


মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ম্খন ছার 


বুঝাইলেন যে, “সাহেবদের তে! কোন বিষয় বিভব পৃথক 


সম্পত্তি নাই। বন্দি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে 
মহাজনের "মা্িব্বকেই আসিয়! ধরিবে_ আমাদেরই 
বিষয় আটক পড়িবে) আমাদিগকেই সকল টাক- বুঝাইয়া 
দিতে হুইবে। দেলার দায়ে আমাদেরই বিহর বিক্রয় 
হইয়া বাইতে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্ত 
ক্ষতিন্ব দায়ে তাহাপের কোন ক্ষতি হইবে না । লাভ 
মাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা কলিয়া কেবল 
আমরাই যথাসর্কস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি 
হইতেছে। আমাদের জনীদারির সকল টাকাই এই 
হাউসে ঢাল! হইতেছে--যতই. টাকা দেওদ যাইতেছে 
ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার এ রাক্ষসী 
ক্ষুধা, আর স্নিটে না কিন্ত নাভির আবীর! : ইহাঁতে 


৬৯৯ 


এক পরসাগ দেনন!। : এই কথায় আমি তাঁহার বিং্- 
বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাহাকে হাউসের উপর কর্তৃত্ব 
দিলাম. এবং আমি ব্রাহ্মদমাজের কার্য্যের অন্য 
প্রচুর অবসর পাইলাম 

' “এখন আমর! তিন ভাই অবিভাগে সমস্ত হাউসের 
অধিকারী হইলাম । পূর্বকার অংশী সাহেব্যদ্গকে যাহায়্ 
যেমন অংশ ছিল সেই অমুসারে কাহাকেও যা একহাজার 
টাকা, কাহাকেও বা ই হাজার টাকা মাসিক বেতনে 
হাউসের কর্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা 
তাহা শ্বীকার করিয়! স্বশ্থ কার্য করিতে লাগিবী। 
রিরীক্রনাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কাধ্যের 
এই নূতন, প্রণালী নিবন্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত 
হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্বক যথাসাধ্য 
হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন” 
“আমি কাশী হুইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, 
আমাদের,হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানী টল্মল্‌ করিভেছে। 
হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে 
জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, ক কষ্টে, প্রতিদিন 
টাকা, যোগ্াইতে হইত.। , এমন করিয়া আঁ ০ কৃতদিন 
চলে। এই সময়ে একদিন একট! ছিশ হাজার টাকার 
হুণ্তী আসিল। .সে টাকা আর দিতে পার! যাইতেছে 
না । সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুও্ডীওয়াল! 


'টাকা না পাইয়া হণ্ডী লইয়া ফিরিয়! গেল। কার-ঠাকুর 


কোম্পানীর হাউসের সন্ত্রম চলিয়া গেল--আফিসের দরজ। 
সকল বন্ধ হুইল। ১৭৬৯ শকের ফান্তম মাসে কার-ঠাকুর 
কোম্পানীর বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হুইল । তখন আমার 
বয়স ত্রিশ বৎসর ; প্রধান কর্ম্চচারী ভি, এম, গর্ডন 
সাহেবের পরামর্শে সমস্ত. পাওনাদান্দিগকে ডাকিয়া 
একটা .সভা কর! গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস 
পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উহাত্রা সকলে সমবেত 
হইলেন।- ডি, এম, গর্ভন আমাদের দ্লেনা পাওনার 


' একটা, হিসাব" প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত 


করিলেন” সেই হিসাবে দেখান হুইল যে, আমাদের 
হাউসের মোট দেনা . এককোটি* ট”কা--পাওনা সত্তর 
লক্ষ ৪টাকাঁ_ত্িশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার 


সনে নর ষে, “হাউসের অধিকারীরা' আপনার 
আঁপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে 
দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই 
হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি এবং ইহাদের অমীদারির 
সত্ব, সকলি আপনাদের অধীনে আনিয়া আপন আপন 


পাওনা পরিশোধ করুন ; কিন্তু একটি টুষ্ট-সম্পত্তি আছে, 


তাহাতে তাহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির 
উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না” । 
গর এইরূপ বক্তৃতা" করিতেছেন, আমি গিরীন্্নাথকে- 
বলিলাম-_গর্ভন সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতে- 
ছেন যে, আঁমাদের টুষ্টসম্পত্তিতে কেছ হস্তক্ষেপ করিতে 
পারেন না। 'এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর 'ছইয়। 
বলা উচিত; যদিও আমাদের দেনার দায়ে টষট-সম্পত্ধি 
কেহ হস্তান্তর: করিতে পারেন না, তথাপি আমরা টু 
ভাঙ্গিয়া দিয়াঁ খণ পরিশোধের জন্ত-ইহাও ছাড়িয়া-দিতে 
প্রস্তুত আঁছি। যাহাতে আমরা পিতৃ-খণ হইতে একেবারে 


মুক্ত হইতে পারি সেই পথই অবলম্বন কর! শ্রেয় । যদি 


অন্তান্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া খণ'পরিশোধ না হয়, তবে 
.. টুষ্ট-সম্পত্তিগ্ বিক্রয় করিতে হইবে?” । এদিকে পাওনা: 
" দ্বারেরা কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাহাদের হস্তক্ষেপ 
করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন 'না। 
কিন্তু যখন তাহার! অনতিবিলঘেই শুনিল্ন যে, কোন 
.আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া "আমরা স্বেচ্ছা- 
ক্রমে অকাতরে -টুই্-সম্পন্ধির . সহিত আমাদের 'সকল 
সম্পত্তিই তাহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা 
তুদ্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের  এই* প্রস্তাব 
শুনিয়া অনেক . সদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রপাত 
হইজ। ..আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া 'তাহারাও 
বিষগ্ন হইলেন। তাহার! দেখিলেন যে, এই হাউসের 


- পরবাসী 


Ean eB 


দয়ার্জ হৃদয় হইলেন।, এই সময়ে তাঁহাদের বয়ে কোথা 
হইতে দয়া আইল ? তিনিই ইহাদের মনে দয়া প্রেরণ 
করিলেন যিনি আমার চিরজীবন সধা। তাঁহারা প্রস্তাব 
করিলেন, যে, যখন, ইহারা সকলি ছাড়িয়া দিলেন; তখন: 
ইহাদের সম্পত্তি হইতে ভরণ পৌষণের জন্ত ইহারা প্রতি 
বৎসর-২০০০২' পঁচিশ -হাজার টাঁকা করিয়া পাইবেন। 
দেনাদার পাঁওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপে একটা-সম্ভীব 


বহিয়া গেল। কেহ আঁর তখন আপনার পাওনার জন্ত 


আদালতে নালিশ আনিলেন ন1। আমাদের সকল সম্পত্তি 
তাহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন এবং সেই বিষয় 
চালাঁইবার' জন্ত তীহাঁদের' মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তি- 
দিগকে লইয়! একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই 
কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার বেতন এক' 
হাজার টাক! হইল। তাহার অধীনে আরও কর্মচারী 
থাকিল। এখন -হইতে কার-ঠাকুর কোম্পানী ““ইন্‌- 
লিকুইডেশন? ন?” নামে তীহান্নের কার্য চলিতে লাগিল টি 


কর্তৃত্ব স্থাপন; করিয়া সভাতঙ কারলেন। আগা ছুই . 


ভাই বাড়ী. চলিলাম। গাড়ীতে যাইতৈ যহতে আমি 


পিরীজ্ঞনাথকে' বলিলাম__*আমরা তে! বিশ্বজিৎ বত 
করিয়া! সকলি দিলাম*।' তিনি 'বলিলেন--্া, 'এখন 
লোকে জামুক, আমাদের অন্ত 'আমরা-কিছুই রাখি নীই-- 
তাহারা বলুক যে, ইহারা অকল: ধম দিলেন: “সর্কাবেদসং 


'দদৌ।” ' আমি বলিলাম যে, “লোকে বলিলে ফি হইবে { 


আদালত তো শুনিবে না । আদালতে যে কেহ একজন 
নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, 


- আমরা! সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই” 


উত্থান ও' পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই। আমন” 


নির্দোষ ও নির্নীহ্‌ । আমাদের মস্তকে এই অল্প 'বয়সে 
এই দারুণ বিপদ পড়িল আজ আমাদের এই প্রশ্থধ্য 
বিভব কাল আর -ইহার_ কিছুই “আমাদের ধাকিবে না, 
ইহাই ভাবিয়া তীহারাদয়ার্ ইইলেন। কোথায় তীঁহা- 
দের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জুদ্ধ' হইবেন; না, তাঁছারা 


নতুবা, আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না।- কিন্তু ধাবিৎ' 
অঙ্গে একটি চীর পর্যয্ত থাকিবে, তাবৎ রাঁজদ্বারে দাড়াইরা 
শপথ করিরা বুলিতে পারিব না যে, সব “দিলাম 1--এয়নি . 
সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব নীঁ। ঈশর ও ধর্শ্ব 
আমাদিগকে রক্ষা “করুন । “যেন ইন্স্বেপ্ট - আইনে 
আর্মীকে মন্তক দিতে না হর. শই সকল কর ঘি 
আমর! বাড়ী পঁহছিলাম । ২ £ 

আমি, যা চাই তাই ১১ Le) সকলি হাত 


- মুক্ত হই ব্রক্মলৌকত্রক অন্কুভব করিল। 
“তুল শশ্বর্যের সবো তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার - 
ওষাগত হইয়াছিল--এখন তোমাকে পাইয়া অমি সব 
পািরাছি।” 


১১শ সংখ্যা ]. 


নাই, তেমনি র্রিহয়ও নাই, বেস মিলে, গেল-_» 
“বিদ্যুৎ পড় ক, ব্বহ্যৎ পড়ুক, বলিতে বলত রি 


'বিছাৎ পড়িয়া সব জ্বলিনা যায়, তবে তাহাতে আর সাশ্চর্য্য 
কি? আমি বলি যে "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাছা আর 


কিছু চাই না।” ত্তিনি প্রসন্ন হইয়া. এ প্রীর্থল গ্রহণ 
করিলেন গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন 


এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। “ছুমড়ীকি টুঁডিডয়া 


ময়েস্সর লহী কে চিবাকে প্রানি পিফু'।” যাহা প্রর্থনাতে 


ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া . এখন কার্য পরিণত হই । সে 


শ্বশীনের সেই এক দিন, আর অদ্যকার-'এই অর এক - 


দিন। আমি আন্ন এক সোপানে উঠিলাম। চীকরের 
ভিড় কথাইয়া দিলম, গাঁড়ি ঘোঁড়া সব নিলামে ছিলাম-_ 
খাওয়া পরা খুব পরিহিত করিলাম--ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী 
হইলাম । কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা 
নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী দড়িতে 


‘হইবে, তাঁহার, ভাবনা নাই । একেবারে নিঙ্কাম হইলাম । 


নিষ্কাম পুরুষের যে স্থ ও শাস্তি, তাহা! উপনিষদে পড়িয়া- 


ছিলাম, এখন ত'হা জীবনে ভোগ করিলাম । চত্র যেমন: 


রাহ হইতে মুক্ত হয়. আমীর আত্মা তেমনি বিষ হইতে 
চে ঈশ্বর 


“এই সময়ে আমি সকালে ছই প্রহর পণ গভীর 
দর্শন শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। ছুই প্রহুরর পর 
সন্ধ্যা পৰ্যন্ত বেদ, নেদাস্ত, মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের 


আলোচনায় ও শঙ্ষাল! ভাষায় খৃণ্বেদের অন্থবাদে নিযুক্ত 


থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশং কম্বল 


,পাতিয়া বসিতাম। ‘সেখানে আমার কাছে হ্যা ব্রহ্ম- 


জিজ্ঞাস্ত ত্রান্দেরা, ধর্ল-জিজ্ঞান্থ সাধুরা নানা শান্ছের -আলো- 
চুনা করিতেন। এই প্মালোচনাতে কখন কংস রাত্রি 
,ঢুই প্রহরও. অত্তিবাহত . হুইয়া রাইত। সেই “সময় 
তত্বরোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করতাম | 


“হাউস পতনের তিনচারি মাস পরে গিরীন্ত্রনাথ- একদিন 
| ltl ine 


মহ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
হইতে চলিয়া গেল: মেন আমায় নে বিধযের জ্ড়িলাধ 


৬২.১ 


আমাকে বমিলেন বে, “এতদিন চলিয়া গেল কিন্ত খানের 


.তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাঁহেবের! বছিয়া 


মাহিয়ানা খাইচ্ছেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে খণ যে 
পরিশোধ হুইবে, তাহা। তো আশ! করা যায় না। এনপ 


করিয়া চলিলে আমাদের ঘড় বাড়ী বিক্রয় করিয়াও খণ 
‘হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব ন! 


অতএব আমি পাওনা. 
দারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, চি 
তাহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে ছেন, 
তবে আমর!_ আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যরে ভুন“ত- 
দীর্ঘকালে খণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি” । 
আমি রলিলাম যে, এ তো বড় উৎকৃষ্ট গ্রস্তাব। পরে 
আমর! পাওনাদার্দিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন 
করিলাম। তাহারা আহ্লাদ পূর্কাক নশ্বন্তচিত্তে ইহতে 
সম্মত হইলেন। তাহার পর ক-জকম্ চালাইবার ভার 
আমরা নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের বাঁড়ীতেই আক্কিস 
উঠাইয়া আনিলাম এবং সেই আফিসে একজন সাহেল ও 
একজন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আহাদর 
বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানীর ঘুড়ীর বৃ 


-গুটাইতে লাগিলাম। মধ্যপথে এখন তাঁহা পা ছিডিলে 


হয়” . 
লোকহিতার্ঘ হিয়ালয়ত্যাগ । 

“আবার সেই শ্রাবণ ভাদ মাসে মেঘ বিদ্রানতের 
এআড়ম্বর 'প্রাহৃতুত হইল এবং ঘন ঘন ধার! পর্বভকে 
সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে গক্ষ, 
মাস, খতু, সম্বংসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার শাননকে 
কেহ শ্মতিক্রম করিতে পারে না। এই সমরে ভুমি 
কন্দরে কন্দরে নদী-প্রশ্রবপের নব নর বিচিত্র শোভা 


দেখিয়া বেড়াইভাঁম । এই বর্ষাকালে এখানকার নরীর 


বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া! চলিয়া হাঁয়। 
কেহই এ প্রমত গতির বাধ! দিতে পাত্রে না। যে তাহাকে 
বাধ! দিতে যায়, নদী তাহানে বে£যুখে দূর করয়া 
ফেলিয়া দেয় । একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়। একটা! 
নদীর সেতুর উপর দীড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রভিহত 
গতি ও. উল্লাসময়ী ভর্গী দেখিতে ছেখিতে বিস্ময়ে মপ্প 


কৃষবয়া.সেঁলায়,। আহু 1*এখানে এই নদী ক্রেমলু লিমন * 
io ৬. 


রি 
ও ত্র! ইহার অল কেন ভাবি লৰিব ও শন 
"এ কেন' তবে আপনার এই পবিত্রভাব পরিত্যাগ করিবার 
জন্ত নীচে ধাবমান হুইতেছে? এ নদী যতই নীচে 
যাইবে ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জন ইহাকে মলিন 
ও কলুষিত করিবে, তবে 'কেন'এ সেই দিকেই ছুটিতেছে | 


- ভবানী ৷ ]- 


| ৪ ভাগ । 


সামার কেপ কমি বাইতেছে। তবে.এই কি'আমার bl 


ওঁষধ হুইল? 'আমি-সেই. সমস্ত দিনই -বাড়ী যাইবার 
জন্ত স্বয়ং উদ্ভোগী হইয়া' উপযুক্ত ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করিতে 
লাগিলাম--ইছাত্েই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, 


-আমৰি ন্বদয়ের নে ধড় ধড়ানি আর নাই-_সব ভাল -হুইয়! 


কেবল আপনার অন্ত স্থির হইয়া থাক! তাহার কি ক্ষমতা ! - 


সেই সর্বনিয়স্তার শাসনে পৃথিবীর কদ্দমে মলিন হইয়াও' 
ভুমি সকলকে উর্কার! ও শ্ুম্তশালিনী করিবার অন্ত উদ্ধত 
ভাক্ পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিয্নপানিনী হইতেই হইবে। 
এই" প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার 
অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশবাণী. শুনিলাম_-”তুমি ” 
এ উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত' নিম্নগামী 
হও । তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর 
ও নিষ্ঠা শিক্ষ করিয়ে, যাও পৃথিবীতে গিয়া তাহ! প্রচার 
কর।” আমি চমকিয়| উঠিলাম ! তবে কি আমাকে 
এই পুণ্যতূমি 'হিমালয় হইতে “ফিরিয়া "যাইতে হইবে? 
আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা 
স্বীকার. করিয়া সংসার হইতৈ উপরত' হইয়াছি, আবার 
সংসারে বীর্য়া কি সংসারীদিগের সহিত”: হইবে? 
- আমার মনের গতি নামিয়। পড়িল। সংসার মনে পড়িল, 
মনে হইল, আবরার আমাকে ফিরির়! বাড়ী যাঁইতে হুইবে, -' 
সংসার কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে । এই.ভাবনাতে, . 
. আমার হ্বদয় শুক হইয়! গেল, ঈীনভাবে বাসার ফিরিয়া 
আইলাম. রাত্রিতে আমার মুখে' কোন' 'গনি-নাই। 
ব্যাকুল ভ্বদয়ে শয়ন করিলাম-_ভাল নিদ্রা হইল'.ন1। 


রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়৷ পড়িলা, দেখি * 


যে, হ্বদয় কীপিতেছে, বুক জোরে ধড়,ধড়,করিতেছে। 
আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্বণে কখনই ঘটে :নাই। - 
ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক গীড়াই বা'আমার হইল ? 
. ফেড়াইতে গেলে বদি ভাল হয়, এই মনে করিয়। বেড়াইতে 
বাহির হইলাম ৷ : অনেকটা পথ বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে - 
বাসাতে আসিলাম, তাহাতেও. আমার: বুকের ধেড়ধড়ানি 


-গুদ্ধ বিরুদ্ধে দ্বীড়াইল, এমনি তাহার হুকুম । 


“আফ্রি: শিমলাতে থাকিতে পারি? 


গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ “বাড়ীতে” ফিরিয়। - যাওয়া, 
সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিকিতে পারে? 
সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে” গিয়।- প্রকৃতি 
প্হকুম 
"অন্দর সব কোই, বাহার হুকুম না: কোই"।”- আর “কি 
প্রকৃতিরা - তখন 
আমাকে বলিতেছে-_*এই ছুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে 
কত কষ্ট'দিলে। কত সাধ্যসাধনা করিলান, আমাদের 
একটি নির্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না ; এখন 
আমর! -ছূর্বাল হইয়া পগড়িয়াছি, আর তোমার ' সুত্র. 
করিতে পারি না” রকৃতিরা হূর্বূই হউক আর সবলই 
হউক-; আর তি আমি শিমলাতে থাকিতে পারি? ' 
তাহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য ॥' তাহার ইচ্ছার সহিত 


“আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী 'আসিবার 'জঙ' প্রস্তুত -হই- 


'লাম। আমার মনে বল আইল-। ' অখনোপথে অনেক ' 
ভয় আছে, ‘স্থানে স্থানে এখনো অনেক -বিজ্রোহীদল 
“ রহি্রাছে। ' কিন্তু আমি আর সে সকল-ভাবনাকে এম মনে ' 
স্থান দিলাম ন|। নদী'যেষুন আপনার বেগ-ুখে প্রপ্তরের 
বাধ। মানে না, আমিও এ আর" নি বাধা 


মানিলাম না" 


জাতিতে সে হাৰ্র মত!” 
শ্শ্রীতিপুর্ধক নমস্কার নিবেদন - | 

”* তোমার গত'দিবসের পত্র গা আহা দিত হইলাম 
যে তোমার কন্তার বিবাহে তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে অতিক্রম 


'করিবে না৷. পরিমিত দেবতার উপাসনা" পরিত্যাগ . 


করিয়া যে অনন্্য়প ঈশ্বরের: উপাসনা করে সেই ব্রাহ্ম । 
যে ব্রাহ্ম আপনার তাবৎ সাংসাস্তিক-গুভকার্য্যে অনস্তস্বরূপ 


গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম এবং বলিলাম, ' ' ঈশ্বরের নিকটে প্রণত হয় এবং কোন 'প্রকারেই তাহার 


. ' কিশোরি !'আমার আর শিমধীতে থাকা: হইবে না, পরিবর্তে কোনি স্ষট বনস্তর "পৃ না করে, সেই ্া্ধর্শীকে 


"'ঝুঁপান্ত ঠিক কর। এই রিনি সাখি 3 বৃক্ষ" কৰে| । " সুতরাং“. জাতক তি অনুষ্ঠান 


দিনা 
পৌন্তলিফতা পরিত্যাগ - _ করিলেই- ্রাহ্মধর্মেযে সঙ্গত 
অনুষ্ঠান বলা ষায়। বিবাহের; সময জামাতাকে সধুপর্ক . 
অঙ্গুরী আসন * বস্ত্র ছিয়া যে অভ্যর্থন! করা হয়, তাহাতে 
কিছুস্ধপর্ক অনুরী আসন বন্তাদির পৃ: হর না কিন্ত 


সেই সকল মমগ্রী হারা বরের আর্চন! ও অভ্যর্বনা কর! . 
-হয়। কিন্তু বান্ধ বিবাহে বরকে অঙ্গুরী আদি দিয়া 


অভ্যর্থনা না শুরিলেই যে সে বিবাহ' সিদ্ধ হইবেক না 
এমত নহে। যদি তুমি বরকে অভার্থনা না করিয়া! 


' তাঁহাকে কোন কল্া সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কয়, তাহা 
করিবে, তাহাতে 'কোন ব্রাক্ষেত্ আপত্তি ন'ই। শর. 


বন্দু মিজ্র প্রভৃতি যেসকল কুলের পদহী ক্রমাগত 
আবহুমান চলিয়া আসিতেছে, তাহা পরিবর্তন কা কিছু 
হাহ্মধ্শ্বের অভিসন্ধি নছে। ” ব্রাহ্ধবন্ট্েরে অভিসদ্ি 
ঈশ্বরের আরাধনা ' করা এবং তিনি' সইতে যে বর্ম 
সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা ' প্রাণপণে - রক্ষা করা। 
এই পৃণিবীতে চিরকালই ধনকুলের' মন্্যাদ্ার বৈষম্য 
থাকিবে। পৃথিবীতে যেমন পর্বত সমূত্র উচ্চ নিয় স্থান 
আছে, সেই প্রকার মন্স্য ' মধ্যে ধন ' বানের আধিক্য 


"ও অল্পত্তা থাকিবে। ‘কিন্তু ধনী হউন বা মানী হউন, 


বিজ হউন বা নীচ “হউন, 'রাজা হউন বা এজাই হউন, 
সকলেরি কর্তব্য যে. ব্রহ্ষিধর্ম্মের আদেশ অঙ্গসারে 
পুত্রদিকার পুজা ত্যাগ" করি 'অনপ্ত স্বরূপ ঈশ্বরের 
আরাধনা! করেন ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে রা 'করেন। ষতদিন 
-না এ পৃথিবীতে সকল লোঁকে ধনে মীনে পদে সমান 
হইবেন, ততদিন ব্ৰাহ্ম সাজ আহন্রন করা যাইবেন! 
বিলে বোধ হয় কোন কালেই ব্রহ্মদমাজকে আহ্বান 
করা যাইতে পারিবে না। আবহমান - প্রচলিত পদবী 
থাকিতে. পারে কিন্ত ত্রান্ধদিগ্রের মধ্যে তাই বলিয়! 
আতিভেদ থাকিতে পারেনা ৷ ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ 


লাই গজের! মধ্যে - পরস্পর আদান, প্রদান. হইতে - -- 


শারে। তাহা বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদান 
প্রান হইলে যে তাহা! হ্ৃক্ষবিবাহ হইল ন', তাহা! স্বীকার ' 
কর যায় 'না। তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে 


" ভিগ্নঁজাতিতে তোমার কন্তাকে বিবাহ দিবে তবে এ 


প্র্যাবে সকল রাই ক্াহলাধিত হইবে এবং এমত 


মহহি দেবেভ্রনাথ ঠাকুর । 


উই 
পাগাছে,যে সে কন্তাকে-প্রহণ করিতে পারে। 

+ আমরা পূর্বপুরুষের নির্দোষ প্রথা বাহ! কিছু গ্রহণ 
“করনি, তাহা কিছু লো:কর ভয়ে করি বা, কিন্তু সেই 
প্রথা ভাল- বৃলিয়াই. গ্রহণ করি পুর্ববপপুরুষদিগের 
সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে যেমন 
আমরা সম্মত নহি, সেহরূপ পূর্ব-ুকুষদিগের ককল, 
প্রথা প্রহণ করিতেই হুইবেক, ইছাতেও আমরা অন্মত ' 
নছি। পূর্বপুরুষ হইতৈ-আঁবহুষন প্রচলিত যদি 
নির্দোষ প্রথা পাক .তবে আহাদ পূর্বক তাহ! গ্রহণ 
করি। প্রচলিত প্রথাতেই পৌত্তকিকতা বল! যুক্ত হয় 
না। পিতার মৃত্যু হইলে এক- গুকার শোকের চিঙ্ক 
অবন্তই ধারণ 'কত্পিতে হুইবে { প্রচলিত রীতান্ছুসারে 
পিতার মৃত্যু হইলে পাঁহুকাদি পরিজ্ঞাগ করিয়। শোক-চিহু 
ধারণ করিলে-যে সে ব্রান্ধধর্দের (ভিডি হয় ইহাতো , 
আমার বোধ হয় না। | 

তোমার কন্তার বিবাহ যে কার পদ্ধতি অনুসারে 
দিতে ম্বানস করিয়াছ; তাহা ' একবার আমাকে দেখাইবার 
ভ্ন্ত পাঠাইবে বোধ হয়, তাহাতে আমার [কোন আপত্তি 
‘হইবে না। তদঙুসাযেই তোমার কন্তার্“ব্ধাহ কার্য 
সম্পর হইবেক । আমরা নামের অন্য 'কার্য্যকে ভুলি 
ন!। বাস্তবিক পুত্তলিকা পূজ_ পরিত্যাগ করিয়। অনস্ত 
'স্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনার' স-দ্গ সাংসারিক বিবাহাদি 
চ্সুষ্ঠান অনুষ্ঠিত' হইলেই” নির্দোষ হয়, আমারদের 
ব্রাহ্মধর্খ ব্রতের রক্ষা হয়।' ইহ হইলেই বাচি। আর 
যত হয় ততই ভাল। 


কলিকাতা, - '] রি রি 

১৩ই আবাঢ়: ১৭৮৪ lL, | alts 

- _ সম্মুখের দেওয়াল এবংউশ্বর | 

“তিনি _[প্রসরকুমার ঠাকুর] আমাকে -.বলিলেন-- 

“আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও 

দেখি ?* আমি বলিল্লম, ওঁ দেওযালটা যে ওখানে 

আছে আঁপনি তাহা"আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি? তিনি 

হাসিয়া বলিলেন, "আবে, দেওয়াঁন যে এ রহিয়াছে আমি 

দেখিতেছি, ইহা আর “আমি বুঝাইৰ কি?” আমি 
2 e 


৬২. বাসী __ {ৰ্থ ভাখ। 


তা ব্রার এ “লো জঁগতজজননি লতিলেন তথ: নি 
ইহ্‌! আর বুঝাইক কি? তিনি বলিলেন, ঈশ্বর আর .. , 7+:. * “শাস্তির: নিকেতন ॥7. 42 
দেওয়াল বুঝি সমান হইল? হাঃ, মেবেজ্্র বলে কি?” ৭ ২. 52) উহা; 


আমি বলিলাম যে, এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার ১১২১১ 
নিক্ষটের খপ্ত--তিনি 'আমার  অস্তরে ইডি? আমার * শশুর দেহত ্াঁগে মাতার রা 


-আস্মাতে আছেন পা এ 5 ই - কচু বিধাত তোমার বিধান, i 
* . - "-সাধ্য-কি.যে করিব লঙ্ঘন? হিরা 
তুমি তারে দিয়াছধিলে কোলে, EEE tN 


এ ্‌ তুমি তারে করিলে গ্রহণ । .-, -5, 1. 
১৩ মির অন পরনা। 2 ; ,তোমার্‌ বিধান এসেছিল, TEE Aes 





. হর সল্লার_-একতাল! ।-- , -- ৮. 50. 2 তোমারি বিধানে গ্রেল চলি 3. 29 
+ ভারে রেখো রেখো তব পার - . 4 মূঢ় আমি.কিছুই বুঝি না, ১.... .-.. 
, যেথা ভবের জালা জুড়ায় হে. - ... AE: তাই কাঁদি আকুলি বিকুণি |. ০.৪ 
ভবের ছ্বানা ভুড়ার। .... ৃ ... ছুই দিন ন ব'লে ডেকেছে, . হিয়ার 

যৈথা.জরা নাছি আসে, 0. 4 ১ . ছুট দিন গেরেছে সে গাল +.. ৮, এ 

y মরণ নাহি গ্রাসে, . চল ২ ন্ট .. দুই দিনে সবশেষ করি, হক) মা 
শোক তপি দূরে যায়). -.. ,-.,.. 74, ,-5 কোথায় সে ৰ’ল, অন্তৰ্ধান! . . :৫ 

-.. . সেই শীতল অস্ত ছায়। . .. ) -. -..,£ ২. হেথা আসি কাধিবে সে নীড়, 
০ শনি সবারে ত্িরে ২৫050 এ০- সেকথা ছিল না মোর জানা; 
- তোমারে খুঁজিয়ে ১, ৯8) এ ৩ .বাস! ভাঙ্গি পগাউয়া যাবে, . -. এরি 
ফিরেছেন ধরামাঝে 1 .. টের -. সে কথাও নিতাত্ত অজানা ।, 4 

. খীরে বিষয় বাসনা ভুলায়ে, . 21১... .. ইহারা' যে কেহ-নহে মোর, : 
রত করিলে তোমারি কাছে; -- : . ইহারা যে সবাই তোমার, :. 


. চা et 
০, এবে করমে ধন্ত ধরমে পুণ্য . - ৮ --- ০০৯ চোখেতে অঙ্গুলি দিয়া তাই, 


ফুরাল সে জীবন, SE aH ,... দেখার দিতেছ্‌ ঝুর বার |... এ 

আজি অনাথ মোদের ০৯৩০0, ০ ভাই হোক, তাই হোক, প্ৰভু, ০ 
কর কর তব কল্যাণ বিতরণ)... 1; -.,, তব ইচ্ছা হউক পূরণ 5, ০ .. .. ৫: 
-তার শেষ সাধ ছিল “বাড়ী যাব” . 0-1 দিব্য চক্ষু করঃমোরে দান, , :: “8৮5, 

'"_ হুল্‌পূর্ণ*সে আক্ষিপ্চন: : - চা নিতে ক্র বিমোচন. is 
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মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠীকুর। 





নত Good, and এরি রি are 8765 sisters.” 
£409 look on noble forms _ 
Makes noble thro’ the sensuous organism 





DB That which is higher."— Tennyson. 
‘চতুৰ্থ ভাগ । ! চৈত্র, ১৩১১ ।" | ১৪শ সংখ্যা 


ছা 


প্রয়োজনীয়তা । 


বিশ্ববিস্তালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচলিত ব্যবস্থার কি 
ভাবে পরিবর্তন করিলে প্ররুতরূপে সংস্কৃতশিক্ষার উন্নতি হয়, 


৷ তাহা পূর্বপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে বিশদভাবে বুকাইয়াছি। 


এক্ষণে, নবগঠিত 'বিশ্ববিস্তালয়ে সংস্কতভাষার কিন্ধপ স্থান 
হইবে, অর্থাৎ ইহা অবগ্তশিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া পৰিগণিত 
হওয়। প্রয়োজনীন কি না,তাহরি আলোচনা করিব। প্রত বৎসর 
১১ই মার্চ তারিখে ভাবরতগবর্ণমেন্ট বে শিক্ষাসংক্রান্ত রেজ- 
লিউশানটি প্রচারিত করিয়াছেন, তাহার সমালোচন প্রসঙ্গে 
(বৈশাখের ‘প্রবাসী’তে ) বলিরাছিলাম যে, এই রেজলি- 


- উশানে বিশ্ববিস্তালয়পরিচালিত শিক্ষা প্রণালীর বিচান প্রসঙ্গে 


সংস্কৃত শিক্ষার কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে একটা 
আশঙ্কা হয়, যে সংস্থৃতশিক্ষা' ভবিষ্য বিশ্ববিষ্ঠালম়ের “শিক্ষণীয় 


বিষয় হয় ইহা হয়'ত ভারতগবর্ণমেন্টর অভিপ্রেত নহে। আমার 


* কলিকাতা! বিহষিদ্যাজয়ের অধীন ভূখণ্ডের অবিধাসীর! 
প্রধানতঃ হিন্দু ও মূসলগাঁন এই দুই সম্প্ৰদায়ে বিভক্ত আমি 


এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজ শু সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যাহ, বলিলাম, 
তাঁহার প্রার সকল কথা৷ নুসন্তমান সমাজ ও আরবী নিকষ “সম্বন্ধে 
bd - 


উশন হইতে একথা আসে না, negative eridence হইতে 
এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসন্মত গুহে। তাহ'ত্র 
পর গত আগষ্ট মাসে আমাদের বর্তমান মহোদ্ত 
একটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে আমার এই আশঙ্কা ও 
উৎকণ বদ্ধমূল হইয়াছে। তিনি এষা প্রকাশ বক্তৃতায় বলিয় - 
ছিলেন £__প্ইংরেজের পক্ষে খরষ্টধর্ম্মব মন্্মপরিগ্রহ বরিবব্র 
জন্য হিক্র ও গ্রীক্‌ ভাষা শিক্ষা করিয্না মূল র্সগ্রন্থ পাঠ কা 
অবশ্ঠকর্তব্য বটে, কিন্তু অনেকেই সেরূপ সময় বা স্থবিবা 
না পাওয়াতে ও সকল প্রীচীনভাষা শিখিতে পারেন ল, 
মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রস্থ ( বাইবেল ) প্রাঠ করিয়া খর্শের প্রত 
পৰিগ্রহ করিতে এবং ধর্মাচার পালন করিতে সমর্থ হয়ে। 
সেইরূপ প্রত্যেক হিন্দুর ধর্স্ক পাঠ করিবার জন্য সংস্কৃত 
শিক্ষা প্রয়ৌজনীয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মে সকল হিন্দুভেই 
সংস্কৃত শিথিতে হইবে এমন "কোন কথ" নাই। সাধাবণ 
শিক্ষালাভ কাঁরয়া মাতৃভাষায় ধর্ম্ম্রন্থের মল পরিজ্ঞাত হ্যা 

নিষ্ঠাবান্‌*হিন্দু হওয়া বেশ চলে।” আমানের দেশের রা 
পুরুষদিগের প্রকাশ বতৃঢুযা রেজলিউশানের স্যার দি তপু 


- তাহার উপর আবার ছোটুলাট সাহেবই হাক আইনে আবা- 


রর বিবার ওর হইয়াছেন। ৩ এ অবস্থায় ভালর 


কথার বিলক্ষণ গুরুত্ব আড় তাহার এই কথা হইতে 
উচ্চপদস্থ রাজপুরুষমহলের - হাওয়ার গতিটা বেশ টের 
পাওয়া যায়। ইহার উপর আবার একশ্রেণীর শিক্ষকদিগের 


মুখে শুনিতে পৰাই যে, পাকা ইংরাজীজ্ঞানই দেশকাল বিবে- : 


নায় ছতরিবর্ের সর্বাপেক্ষা বেশী দরকার; যখন সংস্কতশিক্ষা 
ইংরাজীশিক্ষার কোঁনুও সহায়তা করে না, উপরস্ত দুই ভাষার 
ছুই প্রয়োগরীতিতে -'ছাত্রদিগের 'শিক্ষাবিভ্রাট্‌ ঘটবার বিশেষ 
'সস্তাবনা, তখন উহা ছাটিস্থা ফেলিয়া! শিক্ষার্থিগণের ভার 
লাঁঘৰ করাই সছিবেচনার কাৰ্য্য” তাঁহাদের যুক্তটা :কতকটা 
এইরূপ £_সিংস্কৃত যেরূপ দুরূহ ভাষা, তাহাতে তাহা শিক্ষা 
করিতে প্রভূত পরিমাণ সময় ও পরিশ্রম লাগে। এইরূপে 
সময় ও মানসিক শৃক্তির অযথা! অপচয় ঘটে। এই বাজে 
খর্চটা নিবারণ করিয়া সেটা ইংরাজীর তহবিলে জমা 
, করিলে, ছাত্রগণু- ইংরাজী শিক্ষায় অধিক যত্ন ও মনোযোগ 
“ দিতে পারিবে? তাঁহা হইলে এখন দেখা যাইতেছে, 
ভাঁরতগবর্ণমেণ্টের রেজলিউশান,* ছোটলাট সাহেবের 
বক্তৃতা, ও এই- শ্রেণীর শিক্ষকগণের জল্পনা কল্পনা 
এই তিনটি জিনিস এক করিলে ( Cumulative force ) 
সমবেত শি" বড় অধিক হইয়া উঠে। সুতরাং আমার 
আশঙ্কার কোনও ভিত্তি নাই, ইহা বোধ করি কেহ বলিবেন 
না!.. বৰ্তমান প্রবন্ধে, সংস্কৃতশিক্ষার কি কি প্রয়োজনীয়তা. 
তাহার আমুপূর্ক্দিক, বিচার করিব ও পূর্ববর্ণিত ,ও অন্ঠান্ত 


প্রতিকূল তর্কগুলির যথাস্থানে উত্তর দিব। কোন্‌ বিষয় _ 
বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষার অন্তত হওয়া উচিত, কৌন্‌ বিষয় * 


* না হওয়া উচিত, তদ্ধিষয়ে শ্ক্ষিকসম্পরদায় যতদুর বুঝিবেন, 
সাধারণ লোকে তত দুর বুবিবে না, অতএব এ সকল প্রশ্নের 
মীমাংসার ভার শিক্ষক্স্পরদায়ের হাতেই থাকা যুক্তিসিদ্ধ। 


কিন্ত সংস্কৃতশিক্ষারর সহিত আমাদের জাতীয় স্বার্থ এবপভাবে 
বিজড়িত যে, তদ্ধিষয়ে শিক্ষকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অবিচারিত- . 


ভাবে গ্রহণ করিতে সাঁধারণ লোক সম্মত হইবে না। অতএব 
এ বিষয়ে শিক্ষিত্সংধারণের ও হিন্দু. সমাজের $করূপ অভি- 
মত তাহা ম্পষ্টরূপে প্রকাশ .করা সর্ব্বতোভাবে এবিধেয় 1. 
আমার এই পরবন্ধপাঠে যদ এ বিষয়ে তাহারা আন্দোলন 
+, করিতে, প্রবৃত্ত হয়েন; তাহা হইলে "আমার পরিশ্রম সার্থক 
জান কর্রি। . 
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“প্ৰবাসী | 


এব ভাগ। | 
(>) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে স্বাতির সমাজ ও 
ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাঁভ | 


দেশ. কাল শুর বিচার, করিয়া শিক্ষার, ব্যবস্থা, করাই 
প্রকৃত শিক্ষানী ইসম্মত। 'মখন প্রথমে এদ্ণে ইংরেজরাজ 
শিক্ষার ভার রীতিমত গ্রহণ করেন, তখন এদেশীয়. ভাষার 
কি ইংরেজী ভাষীর সাহায্যে শিক্ষা প্রদত্ত হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া 
তুমূল আন্দোলন হইয়াছিল। অবশেষে, মেকলে সাহেবের 
অকাট্য যুক্তিবসে, সাব্যস্ত হইয়াছিল যে, ইংরাজীভাষার 
সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং যুরোপীয় ভ্ঞানবিজ্ঞান 
এদেশে প্রচাঁব করিলেই সুশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। 
আধুনিককালে যুরোপই জ্ঞানবিজ্ঞানের কেন্দ্র, কাজেই প্রকৃত : 
শিক্ষালাভ করিতে হইলে যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষণীয়, 
এ কথায় আপত্তি করিবার কিছুই নাই। যে সময়ের করা 
বলিতেছি, সে সময়ে বাঙ্গলা ও অন্ঠান্ত চলিত ভাষার এমন 


উন্নতি হয় নাই মে তাহাদের সাহায্যে ঘুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান 


প্রচার, করা সম্ভব হইত ; প্রাচীন ভাষার ( সংস্কৃত, আরবী, 
পাশী ) সাহাঁয্যেও এরূপ শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কাজেই 
তাহাদের ব্যবস্থাই সমীচীন রপিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
ইহা ছাড়া ইংরাজী রাজভাষ! বলিয়াও ইহাতে অল্পবিস্তর 
দখল থাকা প্রয়োত্রনীয়। এই ব্যবস্থাই বরাবর চলিতেছে : 
এবং' তাঁহার স্ুফলও হুইয়াছে। ইংরাজীশিক্ষার, প্রভাবে 
দেশীয় ভাষাগুলি 'পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং যুরোপীর় 
জ্ঞানবিষ্ঞান প্রকাশের পক্ষে পূর্ববাপেক্ষ অনেক অহিক-উপযোগী* 
হইয়া উঠিয়াছে। ইহা! ছাড়া ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে যে 
সকল সামাজিক মঙ্গল সংঘটিত SEIT 
উল্লেখ করা বাহুল্য যাঁত্র। 

কিন্তু এই সঙ্গে একথা ভুলিলে চলিবে না থে, ইংরাজী 
সহ সুবিধা থাকিদেও ইহা বিদেশী ভাষা । *প্রক্বৃত শিক্ষা 
জাতীয়তার ভিত্তিক্ উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কখনই সম্পূর্ণ 
সুফল প্রদান করে নু! । ইংরাজী রাজভাষা বলিয়াও বটে, 

এবং ইহার যাহাষ্যে আধুনিক অগতের উপযোগী জ্ঞানবিজ্ঞান 
লাভ ঘটে বলিয়াও বটে, ইংরাজীশিক্ষা প্রয়োজনীয় সন্দেহ 
নাই। *কিন্তু সেই জন্য আমাদের অতীতের স্থৃতি একেবারে 


নর অতীতের সঙ্গে সংযোগ একেবারে বিচি - 


১২শ সংধ্য' । | 


করিলে চলিবৈ না। আমর ব্রিটিশ ইত্তিয়ার প্রজা লুলিয়া 
াটীয়তাবের বিকাশের উদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা শাভ 


করিব ইহাও যেমন- প্রহোজ্নীয়, সেইরূপ আমরা প্রুটীন ' 


উদ্দেশ্যে দস্কতভালর সঙ্গে পরিচযনস্থাপন করিব উহাও ' 


_ আমাদের ঠক লেই পরিমাণে প্রয়োজনীয় । ছুইটিই 
আমাদের সমানভাবে উপকারী, কোনওটিই ছাড়লে 
আমাদের শ্রেয়: নই। স্বজাতির ও স্বসমাজের অততের 
স্কৃতে একেবারে ভুল্য়ি' বেবেল আধুনিক জগৃতের উপযোগী 
ভ্ঞানবিজ্ঞান বিদেশীর দুখ হইতে বিদেশী ভাষায় শিবিয়াই 
নিশ্চিন্ত থাকিলে আমাদের যে ঘোরতর আত্মাবর্ঘননা 
'_ ঘটবে, তাহার ফলে আমরা প্রকৃত মনুয্যত্বলাভে নিরক্নই 
বঞ্চিত থাকিব। পরে দাঁতি সেদিনকার অথবা যে জতির 
অতীতে শৌরব কবিবার কছুই নাই, এরূপ জাতের “ক্ষে, 
উন্নত ও পরাক্রান্ত জাতির নিকট শিক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ খনী 
" . থাকিলে এরং এ উচ্ত এ পরাক্রাস্ত জাতির ধর্ম ভাচার 
অনুষ্ঠান গরভূতি সমাজের অঙ্গীভূত করিলে কোনও ক্ষতি না 
হইতে পারে, কিন্তু গাটীন হিন্দুজাতির পক্ষে ইহা' কখনই 
টট্‌ প্রতি নিকৃষ্ট জাতির সঙ্গে আমাদিগকে এক পর্যায়- 
ভুক্ত করিলে চলিবে না! । 

সুথের বিষয়, ইচরাজরাজ এদেশে ইংরাজীশিক্ষার চলন 
করিয়াও আমাদের প্রার্টন রীতিনীতি আচার অন্ুষ্টনের 
স্টপর হস্তক্ষেপ করেন নাই -এবং আমাদের প্রাচীন ভাষা- 
শিক্ষার পথরোধ কবেন নাই। উপরস্ত, তাহাদের প্রতিষ্ঠিত 
আইন আদালতে রুরোপিয় প্রণালীসন্মত ব্যবস্থা গুবত্রনের 
'সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু আইন ৪ মহন্মদীয় আইনের স্থানলির্দেশ 
করিয়া অন্মাদ্বের ত্রাটীল, ব্যবস্থার মর্যাদার রক্ষ -ফরি- 
য়াছেন। আমাদের প্রাটন ভাষার চর্চাকরেও টেল ও 
অধ্যাপকসবুহের উৎসাহের অন্ঠ বৃত্তিদীন "ও পরীক্ষাশ্রহণ, 
সংস্কৃত কলেজসংস্থপন ‘ও সংস্কৃতভাষাকে স্থুলবলেজের 
শিক্ষার ও বিশববিস্তালযেরসবরীক্ষার অন্ততূর্তি করার ক্বস্থা 
প্রভৃতি নানারূপ সাধু ব্যৰস্থা সময়ে সময়ে প্রচলিত করিন্নাচন। 
এই সকল ব্যবস্থার গুণে আমরা ইংরাজীশিক্ষা ও ভ্র্কত- 


_বিক্ষার মধ্যে একটা (Compromise) রফা-বক্গদাবন্ত করিতে gt 


বিলে তত শিক্ষার যোনী 


৬২৭ 


অন. হইছি তাহার গস্ত হিদুজাতি' ও ও  হিঙুমাজ 
উদ্নারনী তিকুশল ইংরেজরাজের নিকট ' সাতিশয় কৃতজ্ঞ 
আজকাল যে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রবায়ের মধ্যে শান্তাদির 
অনুশীলন হইতেছে, খ্রীষ্ীয়: ধর্মের উচ্চআদর্শ আমাবের 
শান্তেও নাই এমন নহে এই ধারণা জন্মিয়াছছে, এবং এই 
বিবেচনায় সন্ধর্শসংস্থাপনের গরঁকাত্তিক স্পৃহা জন্বয়াছে, আমা- 
দের প্রাচীন সাহিত্য হইতে নানারপ সামাক্তিক. এ্রতিহাঁসিক, 
রাজনৈতিক তত্ব আবিষ্কারের ও যুরেপীয় প্রণ'লীতে সংস্কৃত 


কাব্যনাটকের সৌনর্্যবিশ্লেষণের সেষ্টা: হইতেছে, সংস্কৃত- 


গ্রন্থাদির বহুল প্রচার হইতেছে, এ সমস্তই তো আমি 
দেখিতেছি বিশ্ববিস্তালয়ে প্রচলিত সংস্কৃতশিক্ষ ও ইংরাজী 
শিক্ষা এতহুভয়ের প্রভাবেই ঘটিতেছে। ইহ ছাড়া, নূতন 
আদর্শে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য :₹ অতি অক্ক 
সময়ের মধ্যে আঁশ্চয্যরপে 'উন্নতিলাভ কদিনাছে, ইহাও 
তো এই যুগপৎ ইংরাজী ও সংস্কৃত চর্চার কল। যাহাতে 
এই প্রভাব পূর্কাবৎ প্রবল থাকে সেই ব্যক্থাই কর্তব্য 
তাহা না করিয়া সংস্কতশিক্ষার পথ রুদ্ধ বা সৃন্ীণ করিলে এ 
সমস্ত-উন্নতি ক্রমে উৎসারিত হইকে। ফন্দি শিক্ষাসংস্কার 
ব্যপদেশে এই ঘোর অমঙ্গল সাধিত হয়, তাহ! হইলে বড়ই 
আক্ষেপের বিষয় হইবে ।' - এনও দিন থাকিতে আমানে 
দেশের কৃতবিদ্ত সম্প্রদায় এ ধের আন্দোলন আলোচন 
করুন, আমার এই বিনীত প্রার্থনা। = 


আমার বিশ্বাস, বিশ্ববিস্তালয়ে সংস্কৃতপিক্ষার পরিসর 
আরও বাড়াইলে দেশের ও সমাজের প্রভূত সঙ্গ হইবে. 


গুনিয়াছছি,বিশ্ববি্ালয়ের প্রথম আমলে সংস্থতের অধিকার 
বড়ই সঙ্কী্ণ ছিল, এবং বালা তাহার স্থল অধিকার করিত। 
বাঙ্গলা লইয়া বি, এ, পরীক্ষা পর্যন্ত দেওয়া চলিত। 


প্রচ লত বাবস্থা তাহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্ঠত্র বটে, কিন্ত ইহাভেও 
দেখিতে পাই যে, এক এফ, এ, পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোলও 


পরীক্ষাতেই সংস্কৃত অবশ্থশিক্ষণী | (00770015075) 
বলিয়া বিবেটিত হয় না । অর্থাৎ বি্ববিক্সলয়ে প্রবেশ 
করিতে হইলে সংস্কৃত না জানিলেও প্রবেশে কোনও বাধা 


সংস্কৃত'জানার কোনও আরুগ্তকতা নাই। বেহ্ল মাবখান্টা 
₹ ঞপৰীক্ষায় সংস্কৃত (বা অপর কোনও প্রাচীন” ভাষা ) 


সি 


৬২৮. ~ 


টি নাই। এ রন ভার 


ছাত্রগণ গোড়া হইতে সংস্কৃত শিখিতে বাধ্য হয়, এবং 
এফ্‌ এ পর্যন্ত পড়িয়া যাহাদের এই ধরিয়া বাধিয়া, 


ভালবাসার মাত্রা একটু বাড়িয়া অন্ুরাগের লক্ষণ সুস্পষ্ট 


হয়, তাহারা বি এ পরীক্ষাতেও এই বিষয় লইয়া থাকে। 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, এফ্‌ এ পরীক্ষা জিব্রাল্টার 
দুর্গের স্ায় সংস্কৃত ভাষাকে রক্ষা করিতেছে । এ ব্যবস্থা 
ুদ্বশান্ত্রের অনুমোদিত হইতে পারে, কিন্তু ইহা স্তায়শীন্ত্ের 
অনুমোদিত নহে; "ইহা কামন্দকীয় নীতিসন্মত হইতে পারে, 
কিন্ত ইহা যুক্ত্সম্মত নহে। এই ব্যবস্থার জন্য বাবস্থাপক- 
গণের-সুস্বুদ্ধির ভূয়মী প্রশংসা করিতে . প্রস্তত আহি, কিন্ত 


এ ক্থা মুক্তকণ্ে বলিব যে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় ও ডিগ্রী 


পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষাকে বৈকস্নিক (08070) করার 


, ব্যবস্থা আঁমাদেরু* স্ুলবুদ্ধিতে বড়ই অসঙ্গত (87107181049). 


ঠেকে। নুতন ব্যবস্থায় এই অসঙ্গতির সংশোধন হইবে এই 
আশা করিয়া আছি। সকল 815 পরীক্ষাতে সংস্কৃত 
ভাষ! (বা অপুর কোনও. প্রাচীন ভাষা ). অবস্ঠপিক্ষণীয় 
হয়, আমরা ইহাই সঙ্গত ব্যবস্থা মনে করি। অবস্ সর্বোচ্চ 


- (এম্‌ এ) Ar পরীক্ষায় ছাত্রবর্গেয় ইচ্ছামত রিষয় নির্বাচনের . 


যে অধিকার আছে, তাহ! অঙ্ষুপ্ থাকিবে।. কিন্তু সে স্থলেও 


ছাত্রেরা যে বিষয় নির্বাচন” করিবে, .তাহার সঙ্গে সৃঙ্গে- 


সংস্কৃতসাহিত্যেরও তমুরূপ বিষয় আন্ুষঙ্জিকভাবে গ্রহণ 
_ করে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ দঘর্শনশা্সে এম্‌ এ 


: পরীক্ষা দিতে হইলে সুরোপীয় দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে হিনুরর্শনের 


* স্থণ স্থল তগুলি জানা চাই। ইতিহাস, অর্থনীতি ও 


রাজনীতিতে এম্‌ এ পরীক্ষা দিতে হইলে” যুরোপীয়' ইতি. 
হাদের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস (রাজ-তর-.. 
জিণীর স্তায় গ্রন্থ) ও রাজধর্ম্ম সম্বন্ধে সংস্কতসাহিত্যে যে. 


সকল- তব আছে. তাহার জ্ঞান্ও “প্রয়োজনীয় । বাহার! 


_ ইংরাজী সাহিত্যে এম্‌ এ পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক "হইবেন, 


. তাঁহারাও তৎসঙ্সে* সংস্কৃত (বা আরবী বা অপর কোনও 
প্রাচীন ভাষার ) সাহিত্য সন্বন্ধেও জ্ঞানলাভ্‌ ক্লুরিবেন, 
ইহাও বাঞছনীয়। সংস্কতশিক্ষোর প্রিসর এইরূপ না বাড়া- 


*, ইলে,:নিরবচ্ছিদ্ন ইংরাজী শিক্ষা হইতে যে কুফল হয়, তাহার- 


নিবারণ হইবে না ।. রি ছু 


প্রধানী। । 


পু 


আমানের ধর্ ও আচারের পরত মৰ্বুবিচত-হুইলে বে 


ভাষায় আমাদের শাস্তরগ্রস্থ লিখিত, তাহা সম্যক্রূপে জানিতে 


হইবে। এই জন্তই বিলাতে সিভিল সার্ভিস্‌ পরীক্ষায় সংস্কৃত 
১ভাষ! ও সাহিতেরর স্থান নির্দিষ্ট আছে। যাহারা আমাদের 
দেশশাঁসন করিতে আমিবেন, তাহাদের পক্ষে যদি সংস্কৃত 
শিক্ষা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তাহা হইলে যাহারা এদে- 
শের অধিবাসী ভাহাদের পক্ষে যে ইহা আরও প্রয়োজনীয়; 
তাহা কি আর নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে? তবে এই 


তর্ক উঠিতে পারে যে, বিদেযীরা আমাদের রীতিনীতি সন্ধে 


সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, পরস্ত তাহাদের রীতিনীতির সঙ্গে আমাদের 
রীতিনীতির এতই প্রভেদ যে, তাহাদের পক্ষে আমাদের 
প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা না করিলে এরূপ জ্ঞনিলাভ 
কর! একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু এ দেশীয়ের নিজের ধর্ম 
ও সমাজের ভাবসাব স্বাভাবিক উপায়েই বুঝিতে পারে, 
তাহাদের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা না করিলে নয় ( indispensa- 
ble) এরূপ নহে! একথা যদি সত্য হইত, তবে তো 


সুখের বিষয় হইত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রকোপে ' 


আমাদের স্মাজে 'আব্রকাল প্রাচীন: আচার অনুষ্ঠান ক্রমশই 


আছে। ' আমাদের দীক্ষা উপনয়নের, 'বিবাহ্পদ্ধতির, বিবাহ- 


কালে উচ্চারিত মন্ত্রে, গৃহস্থাশ্রমের প্রকৃত মর্ম বুঝিবার ' 


জন্য কয়জন শিক্ষিত লোক আগ্রহ প্রকাশ করেন-? এক্ষেত্রে 
যে কারণে ইংরেজের পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষার, প্রয়োজন, ঠিক 


সেই কারণেই আধুনিক ভারতবাসীর পক্ষে রূপ শিক্ষার, 


সমভীবেই প্রয়োজন. কেন না ইংরাজীশিক্ষার প্রবল 


সম্বন্ধে ঠিক. ইংরেজদিগের মতই অজ্ঞ হইয়া পড়িতেছি। 


কথাটা কেমন কেমন শুনায়,. কিন্তু যাহারা ইংরাজীওয়ালাদের - 


_মতিগতি খাঁতপক্কেন জানেন, তাঁহারা আমন এ কথায় 
কিছুই অত্যুক্তি খ্দেখিতে পাইবেন না।. 
প্রথম আমলে ইংরেজীশিক্ষিত মহলে যে উচ্ছঞ্খলতা! ও সর্ব 


প্রকার স্রাচারলোপ ঘটয়াছিল, হার কারণও তো এই - 


f চর্থ ভাগ ॥. 


লোপ পাইতেছে, এবং যাহা আছে তাহাঁও অসাড়ভাবে 


প্রতাপে, আমরা দন দিন আমাদের ধর্মকর্ম আচার অনুষ্ঠান | 


ইংরানীশিক্ষার 


ho 


= 


ox) 


সম্পূৰ্ণ তুন্ঞত৷। আবার যখন মহাত্মা রাজা রামমোহণ রায় 


এই সম্প্রদায়েক্ক সয্যে সুনীতিসঞ্চারের অন্ত সচেষ্ট হয়েন, 


Ed 


১২শ সংখ্য।। ] 
তে তো তিনি তাহাই পৃষ্ঠপোষিত খাটি ইরী- 


শিক্ষার কুল দেখিয়া প্রাচীন সাহিত্যের শরশীসত 


হইতেও শায়ের প্রকৃত নিদেশ জনসাধারণে প্রচার করিয় এ 
উদ্দেগ্ত সিদ্ধ করিতে উদ্মোণী হইয়াছিলেন। এখনও যদি 


. বিশ্ববিস্তালয়ে সংস্কৃতশিক্ষার পথ রুত্ধ বা সন্বীর্ণকর! হয়, 


তাহা হইলে ঠিক সেই দুৰ্দশা ঘটিবে। অথবা তাহা অপেন্মাও 
অধিক দুর্গন্তি ঘটিবে। কেন না তখন অন্পসংখ্যক লোকই 
ইংরাজী শিহিত এবং আমানের ধর্মান্্যায়ী আচার অনুন্রান 
সমাজে এখন অপেক্ষা অধক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। 
পক্ষান্তরে. এখন ইত্রাজীপি ক্ষত সম্প্রদায় সহশ্র গুণ বাঁড়- 
রাছে এবং ইংরাজী আমাদের সমাজের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ 


" করিয়াছে। তাহার ফলে প্রাচীন আচার অনুষ্ঠান লোপ 
পাইতে বসিয়াহে। এ. সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতশিক্ষাব . 


প্রচলন বন্ধ করিলে ঘোর বিপত্তি ঘটিবে। ' 

কেহ বেহ তর্ক তুলিতে পারেন, ধন্মশক্ষা তো বিশ্ববিত্া- 
লয়ের শিক্ষাপদ্ধতির একটা অঙ্গ নহে, এ বিষয়ে বিশ্ববিস্ালয়ের 
কোনও দান্বিত্ব নাই। গ্রত্যুত, সাধারণ ভাবেই হউক, 
অথবা সাশ্পরবায়িক ভাবেই হউক, ধর্ম্মশিক্ষা না দেওনাই 
অপক্ষপাতী ইংরেজরাজের প্ররুত নীতি বলিয়া বিবেচিত 


_ হইয়াছে) এবং ধর্ধের সংস্পশ না রাখিয়া (Secular education) 
২ বৈষয়িক শিক্ষা দেওয়াই বিশ্ববসথলয়ের উদ্ে্ত বলিয়া সথিরীকত 
- হইয়াছে। ইহা স্বীকার্য্য বটে ; কিন্তু উচ্চশিক্ষার, সুধু উচ্চশিক্ষার 


কেন, সর্বপ্রকার লোকশিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য তো মানুষগড়' বা 


চরিত্রগঠন। শিক্ষণীয় বিষয়গুলি তাহারই উপায় শ্ববপ, আর - 
পরীক্ষাগুলি ত'হারই বিচার করিবার যন্ত্র স্বকূপ। অর্থাৎ বে যে - 


বিষয় শিখিলে মন্ম্যের কতকগুলি নৈসর্গিক বৃত্তির স্তি হয়, 
সেই সেই বিষয় শিখান হয়। ধৰ্ম্ম মনুয্যজীবনের এন্টি 
প্রধান অঙ্গ, হদি শিক্ষাঞণালীতে, এই বৃত্তির অনুশীলনের 


. কোনও ব্যবস্থা ন থাকে, তাহা হইলে সে প্রণালী দোষাশ্রিত্। 
্-অবন্ত সমন্ত শিক্ষাই পরেক্ষভাবে দেওয়া হুইয়া থাকে-। 
'গণিত শিক্ষার প্রভাবে বৃদ্ধি ও তর্কণক্তির উন্মেষ ও ক্কার্্য- 


কারণজ্ঞানের উৎপাদন হয় ** কাব্য নাঁটকাদি পাঠের ফলে 
নরচিত্তপরিজ্ঞানের ক্ষমতা জন্ম । উভয় স্থলেই দেখা যাইতে-ছ, 
উদ্দেষ্তটি পরোক্ষভাবে সাহ্তি হইবে । এইরূপ সংস্কৃতশিদ্লর 
ফলে ধন্ম-শিক্ষাও পরেক্ষভাবে সাধিত হইবে। বিষ্ুবিস্তালয়কে 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । 


- ৬২৯ 


স্তভাষা অবলম্বনে অসাম্পদায়িকভাবে ধৰ্মও সীতি শিক্ষ 
দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে বলিতেছি না, “জপ, তপ, আর বেৰ 
আরাধনা, পু্জাহোম যাগ প্রতিমা অর্চনা” এ সকলের অনুষ্ঠান 
করিতেও বলিতেছি নাঁ। কেবল যে তাষায় 3 যে সাহিতো 
হিন্দুর ধর্মাচারের ও সমাজতত্বের প্রকৃত মর্দন নিহিত আছে, 
তাঁহার সহিত শিক্ষার্থীগণের পরিচয় স্থাপন করিরা দিলেই 
/এই উদ্বেপ্ত পরোক্ষভাবে সিদ্ধ হইবে। এই ছুকহ ভাষায় 
প্রবেশাধিকার পাইলে. শিক্ষার্ধিগণ*ভবিঘ্রৎ জীবনে অনুশীলন 
করিলে শাস্গ্রস্থ পাঠ কবিতে পারিবে। কেহ কৈছ হয় ত বলিতে 
পারেন, এ সকল ব্যবস্থার জন্ত টোল রহিয়াছে, রাজ্জসরকার 
হইতে তাহাদিগকে সাহায্যও করা হয়। কিন্ত যাহ! 
ইংরাজী শিক্ষালাভ করিতেছে তাহাদের পক্ষেই সংহত 
শিক্ষারও প্রয়োজন এই কথাই আমি বলিতেছি এবং কি 
হেতুবাঁদে তাহা প্রয়োজন তাহাঁও পূর্ব বলিয়া । 

আমি অবশ্ঠ এমন কল্পনা করিতেছি না! যে, এই শিক্ষার 
ফলে হিন্দু ছাত্রগণ আবার* শিখাধারণ ক্বিয়া জপতপে মন 
দিবে, ও যন্তীয় হবিন্ধে দিত্বগুল আমোদিত হইয়া উঠিবে। 
সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশাধিকার পাইলেই যে সকলে আন্ু্ঠানিক 
হিন্দু হইয়া পড়িবে এমন আশা বা আশঙ্কা করবার কোনও 
কারণ নাই। - সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় নুৎপর ডাঃ কৃষ্ণমোহণ 
বন্যোপাধ্যায় খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সংস্কিতশন 


. পারদর্শী রাজা রামমোহণ রায় প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম পরিবর্তন 


করিয়াছিলেন, সংস্কৃত স্তপপ্তিত প্রযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী 
প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশৃন্ত হইয়াছেন, এরূপ উদাহরণের 
অভাব নাই । কিন্তু সংস্কতশিক্ষার ফলে সকলেই নিজের 
ধর্ম ও সমণজের প্রকৃত’ মর্ম বুঝিতে যত্রণীল হইবেন এবং 
সনাতন আগর পদ্ধতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শি খিবেন, ইহাই 
প্রম লাভ বিবেচনা কবি। অধ্যাপক হাকস্লির মত শ্রীষ্ট 
ধৰ্ম্মদ্বেষীও যে কারণে বাইবেল গ্রন্থখানি সভ্যসমাজে সাদরে 
পঠিত হওয়া উচিত বলিয়াছেন্ম, অত্ততঃ সে কারণেও হিন্দু 
সমাজে সংস্কৃত “ভাষায় লিখিত প্রাচীন শাস্তাদ্দির চর্চা হওয়া 
উচিত। ওই শিক্ষার ফলে প্রকৃত জাতীয়তার ভাব বিকশিত 
" হইবে - এবং নিজের জাতির প্রা্ীন গৌরবের কথা স্মরণ 
করিয়া আত্মসন্মানবোধ 'দশ্মিবে। ইহাই আত্বকালকার 


দিদি দবকাবী। কেন না ইংরাজী শিক্ষাটীক্ষ'র হিড়িক 


৬৩০ 
আগনের' দেখে ও নাল বিদাতী রতি AN শি 
অনুষ্ঠানের অনুকরণ সবেগে চলিয়াছে, বিলাতী" আদর্শে 
আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবন গঠন করিবার একটা 


প্রবল. চেষ্টা দেখা যাইতেছে । এক্ষেত্রে সংস্কৃতশিক্ষা এই 


অন্ুচিকীরযা প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক (antidote) 
এবং সেই কারণেই প্রয়োজনীয়। এবং সংস্ক[তশিক্ষার পরি- 
গর বৃদ্ধি করাও এই কারণে প্রয়োজনীয় । 

' উন্নৃতিিল সম্প্রদায় হ'রতো এইখানে বলিয়া বসিবেন 
যে, ‘এই কারণেই তাহারা সংস্কৃত শিক্ষাকে সন্দেহ ও আশঙ্কার 
চক্ষে দেখেন। ইহাতে সমাঁজসংস্কারের একটা প্রবল প্রতি- 
" বন্ধক আনিয়া দেয়।, ইহার উত্তরে আমি বলি যে, ঠিক এই" 
যুক্তি গ্রইধর্মাবলঘী যুরোপে তামসযুগে ব্যবহৃত হইয়াছিল 
এবং তাহার খাঁতিরে প্রাচীন গ্রীক ও রোষক. জাতির 
অমূল্য সাহিত্যচৰ্চা একেবারে রৃহিত হইয়াছিল, কুসংস্কারাচ্ছ 
পৌন্তলিক জাতির সাহিত্যপাঠে পাছে, পবিত্র খ্রীষ্টীয় 
ধর্মের ক্ষতি হয়। কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরে যুরোগীয়গণ 
তাহাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন ও নূতন উদ্যমে গ্রীক্‌ ও 


রোমক সাডিত্যপাঠ আরম্ভ করেন'। . ইহাকেই ইতিহাসে ' 


78%1%910616105 বলে। তাহার পর _ কয়েক শতাকী 
চলিয়া গিয়াছে, প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যচচ্চার ফলে 
পবিত্র শ্বীহ্রীয়ধর্মের কোনও ক্ষতি ঘটে নাই, উপরস্ধ প্রাচীন 


Graeco-Roman সভ্যতার প্রভাবে যুরোপীয়গণের সামাজিক . 


জীব্নের পরিপুষ্টি ঘটিয়াছে। ইহার ' প্রধান ফল ধর্ম্মসংস্কার 
(the Reformation) সেইরূপ আমাদের দেশেও সংস্কৃত 
শিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষার যুগপৎ প্রচলন থ]কিলে প্রসুত মঙ্গল 


ঘাঁটবে, প্রকৃত উন্নতির পথে কোনও বির ঘটবে না এই' 


উভয়বিধ শিক্ষার ফলে উভয় সমাজের বিভিন্ন আদর্শের একটা 


“সামম্রন্তবিধান হইবে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে টানিয়া 


ছিঁড়িয়া ভা'্গয়াচরিয়া নৃতন করিয়া গড়িতে, “সমাজ শৃঙ্লমালা 
নবনূত্রে গাঁখিতে, আমাদের একটা.উৎকট বাসনা জাগিয়াছে। 


সংস্কতশিক্ষার ক্$ণে .আমবা . আমাদের আচার অনুষ্ঠানের : 


প্রকৃত মর্ম বুবিয়া কোন্টা গ্ৰাহ কোন্টা যজ্ঞ, কোন্টা 
মময়োপযোগী, কোন্টা «সময়োপৃযোগী নহে, তাহা স্থিৰ 
করিতে পারিব। প্রচলিত সামাজিক ও ধর্ম্য, অনুষ্ঠানে 
বে. সকল ভ্রমাত্মক বিধি ব্যবস্থা স্লাছে তাহা খর 


প্রবাসী । 


| ৪র্ঘ ভাগ। 
সংশোধন করিতে পারিব.। হিনুর্শের গতিবিধি পর্য- 


বেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই যে, হিন্দু সমাজ চিরদিন বা - 


চারিযুগ ধরিয়া একই প্রকার -আচার অনুষ্ঠানের নাগপার্গে 
বন্ধ থাকে নাই,কালের প্রভাবে বা যুগধর্ম্মে (যাহাকে ইংরাজীতে 
.Time-spirit, জার্মানে 2৫195: বলে) তাহার পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। আমাদের ধর্মের মজ্জাগত প্রকৃতি বুঝিতে 
পারিলে, ভবিষ্যতে কি প্রণালীতে - পরিবর্তন হইবে, তাহাও 
ধবিতে পারিব। যেমন. রাজনীতিপ্রধান ইংরেজজাতির 
মধ্যে পাসনপ্রণালীর সংস্কার -করিতে হইলেই তাহা যে 
‘on ০0731102018] 11085এ হইতেছে ইহ' ঘুঝাইতে 'হয়, 
একবারে আনূক্করা নূতন ব্যবস্থা চালাইতে গেলে ইংরেজ- 


Nat 


সমাজ ' তাহাতে অসম্মত হয়, সেইরূপ আমাদের সমাজেও 


যখনই কোনও ধৰ্ম্ম বা সামাজিক-সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছে, 
তখনই তাহা বেদবিগৰ্হিত নহে, ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা 
হইয়াছে। এইভাবে সংস্কার করিলেই তাহা শাস্ত্রসম্মত হয়। 
বৌদ্ধগণ বেদের নিন্দা করাতেই বৌদ্ধধর্ম হিন্দুসমাজ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছিল, নতুবা এই ধর্ের উদার প্রীতিনী তর 
সহিত হিন্দুধ্ম্মের কোনও বিরোধ নাই।. আমাদের সমাজ 
ও ধৰ্ম্মের এই ওন্কৃতি উপলব্ধি করিয়াছিলেন ব:লয়াই, সুপণ্ডিত 
বিস্তাসাগর মহাশয় বিধ্বাবিবাহ প্রচলনের প্রস্তাবকালে 
অন্তান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবল যুক্তিতর্কের ন্তায়ধর্ম্মের - 
-( reason and morality ) উপব নির্ভর ন! করিয়া শাস্ত্রীয় 
বচন উদ্ধার করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন ঘে, 


এই সংস্কার বেদাচারবহিন্ূতি নহে। যাহাতে আমলা, 
সামাজিক - কুরীতিরূপ আবজ্ঞনাগুলি দুর করিতে পারি,” 


তজ্জন্ত যেমন ইংরাজীতিক্ষ প্রয়োজনীয়, “সেইরূপ আবার 


আবর্জনাবোধে মহামুল্য সদাচারগুলিও পরিবর্জন না কবি, ' 


তজ্জন্ত সংস্কতশিক্ষাও তুল্যরূপে প্রযোজনীয়। 
এইখানে কেহ কেহ্‌ কূটতর্ক তুলিতে পারেন যে, এ যুক্তি 


মানিতে হইলে"তে! বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উচ্চনীচ সকল পরীক্ষায়ই -. 


বেদাধ্যয়নের এবং বৈদিক ভাষাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে . 
হয়। তাহার উত্তরে ইহা বলিল্লেই যথেষ্ট হইবে যে, যদিও 
সকল শাস্ত্রের মূল বের, কিন্তু বেদের মন্মার্থ বুঝা বহু আয়াস-: 
সাধু, তাহার উপযোগী জ্ঞান সকলকেই লাভ করিতে হইবে, ' 
এরূপ আঁপা ক্র! যায় না। -আঁমাদের দেশের শাস্তব্যবসায়ী- 


৫ 


A 


উনার 


বিগেব মধ্যেও বেদের চর অতিশয় বিরল, তা 'অন্কে পবে 
> কা কথা৷ মন্বাদি স্থৃতিশান্ত এবং মহাভারত রামায়ণ ও 

পূরাণাদি বৈদিক সাহিত্যের ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, এই 
গুলিতেই আমাদের ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে সকল 'কথ' নিবন্ধ 
আছে, এবং এই গুলি পাঠেই পরোক্ষভাবে বেদজ্ঞানের ফল 
হয়, এইরূপ সংস্কার আমানের সমাজে প্রচলিত। বিশ্বব্িস্তা- 
লয়ে সংস্কৃত ক্ষালাভ করিব শিক্ষার্ধিগণ ভবিষ্যৎ জীবনে অঙ্থ 
শীলন করিলে এই সমস্ত শান্তর অনায়াসে বুঝিতে পাব্বিবে, 
কেন না সে গুলির ভাষা বিশেষ জটিল ও দুর্কোধ নহে। - 
' কেহ কেহ বলিতে পারেন, এসব কথা ব্রাহ্মণ্দিগের 


"৮ পক্ষে খাটে, লেখকও তাঁহার ব্রাহ্মণ 0149 হইতে লিখিতে-, 


ছেন, কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম বুনিয়া শূদ্রদিগের কি ফল ? তাহারা 
তো শাস্ত্রের মতে আর্ধাবংমসম্তৃতই নহে, তখন আধ্যদিগের 
প্রাচীন গেঁরবের স্থতিতে তাহাদের কি ফলোদয় হইবে? 
কথাটা বড় শক্ত হইল, কিন্ত ইহা কি সম্পূর্ণ সভ্য? 
প্রাচীনকালে শৃত্র বলিলে যাহা বুঝিতাম, এখনকার তথা- 
কথিত শৃ্রণণ কি প্ররুতই সেই পর্যায়ের, না তাঁহা-দর 
মধ্যে অনেক" জাতিই দিত্রবর্ণ? গত সেন্সস রিপোর্টেব পর 
হইতে আমাদের সমাজে যে আন্দোলন চলিতেছে তাহতে 
তো বোধ হয় শেষ কথাটাই সত্য ।- হাঁড়ি ডোম মুচি প্রতি 
অশ্পৃশ্তজাঁতই এখন ওকুত শুত্রপদবাচ্য। তাহা ছড়া, 
তথাকথিত শৃদ্রগণের সধে যখন হিন্দুধন্মানুযায়ী আগার 
অন্নষ্ঠান রহিয়াছে, বিবাহ শাদ্ধাদি ক্রিয়া রহিয়াছে, তখন 
তাহারাও এই সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের প্ররুতমর্ম্ন পরিজ্ঞানের 
জন্ত সংস্কৃতভাঁষ"র অনুশীলন করিতে ন্তায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ বাস্য। 
ইংরাজীশিক্ষা যেমন আঁপাঁমন সাধারণে পাইতে পারে উদ্ার- 
7 নৈতিক ইংরেররাজের ইহাই ইচ্ছা, সেইকপ সমাজরজ্গর 
জন্য সংস্কৃত শিক্ষাও সর্ববর্মে পাইতে পারিবে ইহাই এখন 
বাঞ্ছনীয়, এখন জার অধিকারভেদকেরিলে চলিবে না। 
"যাহারা কাঁজের লোক, অত বাগাড়ম্বর বুঝেন না, তাঁহরা 
বলিতে পারেন, যে সকল শিক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া কারিগরী শিক্ষা ব! কেয়াণীগিরি বা মহাজনী করিত 
. শাইবে, ‘তাহাদিগকে কেন জোরজবরদস্তি করিয়া সংস্যত 
শিখাইতে চাও ? আনি এতক্ষণ ধরিয়া যে ভাবে আলোচনা 
করিলাম তাহাতে যদি কেহ মনযোগ করিয়া থাকৈন, তা 


-ং 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা! 


৬৬১ 


ইইলে তাঁহার কাছে এই তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিখুকর ঠেকিবে। 
স্বজাতির ও স্বসমাজের আচার অনুষ্ঠানের প্রবৃত্ত মর্ম্ম বুঝিবার 
জন্যই শীল্্পাঠের প্রয়োজন, শাস্ত্রপাঠের উপযোগী জ্ঞান- 
লাভের জন্তই সংস্কৃত ভাষাশিঙ্ষার প্রয়োজন, আনি এই কথা 
ববাবর বলিয়া. আসিতেছি। যাহার! সংসারে প্রবেশ করিয়া 
কারিগরী ব' কেবাণীগিরি বা মহাজনী করিবে, তাহারা যে 
ট্দরান্নসংস্থানের জন্ত যে টুকু-শিক্ষালাভ চনকাব তাচাঁই 
করিবে, তাহার অতিরিক্ত কোনও জিসিস শিবে না»এনূপ 
মনে করা অন্যায় । তাহারা যে জড়ভাবে (mectanically) 
স্বজাতির আচার অনুষ্ঠান পালন করিবে, অথভ তহার মর্ম 
বুঝিবে না, ইহাই কি এই স্তায়দর্শিতা ও সহদর্শিতার ঘণে 
সযুক্তি ? - 

পরিশেষে, শীস্তজ্ঞানের জন্য সংস্কৃতশিল্ষু না কণিয়া 


- বাঙ্গলা ভাষায় শাস্তগ্রস্থ পাঠ করিলে সমান’ ফল পাওয়া 


যায় কি না, এই, প্রশ্নের ,বিচার করি। অনেক ইংরেজ 
তো তাহাদের মাতৃভাষায় বাইবেলগ্রন্থ পাঠ করিয়াহি পরিতৃপ্ত 
থাকেন, এক্ষেত্রেও সেরূপ হইতে পারে না ‘ক:' প্রাচীন 
ভাষাশিক্ষায় মানসিক বৃত্ভিগুলির উপর একটা 25০177015 
₹৪106 আছে, মাতৃভাষা শিক্ষায় সে ফল পাওয়া যায় না। 
অনুবাদে মূলের প্রক্ৃতভাব (50111) বজান থাকে না। 
সংস্কৃতশিক্ষার পোঁষকতায় এ দুইটি কথা বলিতে পাবি। 
কিন্ত এই প্রসঙ্গে ওঁয্প অবাস্তর যুক্তির অবতারণা ন! 


“করিয়া আসল কথাটারই বিচারে প্রবৃত্ত হই মাতৃভাযায় 


শাল্রপাঠ করিলেও শীস্তার্থ জনা যায়, এ কথাটা ঠিক বটে 
কিন্তু পাঠকবর্গ ভূলিবেন-না যে, আমরা এখনে প্রাথমিক 
(primary) শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিচার ক্ষরিতেছি না, 
বিশ্ববিস্ভালয়ে প্রবর্তিত শিক্ষার বিচার করিতেছি। সাধারণ . 
লোকে তো৷ আবহমানকাল কত্তিবাঞী রামায়ণ ও কানীদাসী 
মহাভারত- পড়িয়া এবং যাত্রা ও কথকতা উনিয়৷ ধর্ম ও 
আচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ করিয়া আসিভেছে। অ'জ 
কাল মুদ্রায্ত্রের“ প্রসাদে ও শিক্ষিত সম্প্রদাত্রের উদ্যোগে 
জনসাধারণেঞ্ধ পাঠ্য ধর্মগ্স্থ বল পরিমাণে শচারিত হই- 
তেছে। সে. তো ভালই } কিন্ত যাহারা নশ্ববিদ্ভালয়ের 
শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর) তাহারাও কি এই ব্যবস্থায় পরি-. 
বি লিপির নেন নার কোনও 


৬৩২ 


ব্যবস্থা নাই, মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বেলায়ও কি সেইরূপ 
হইবে > ইংবেজ জাতির (21108) বূপক তুলনা সর্ববাংশে 
আমাদের বেলায় খাটে না। তাহাদের সমাজের সঙ্গে 
। আমাদের সমাজের একটু বিশেষ পার্থক্য আছে। তাহাদের 
ধর্ম, পরের নিকট ধার করা, আমাদের ধর্ম আমাদেবই 
জাতীয় সম্পত্তি, উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত ( national heri- 
{486 )। তাহাদের পক্ষে, প্রাচীন য়িহুদীজাতির ধর্মগ্রন্থ 
মূল ভয় পাঠকরা এব ্রীষ্টপ্রচাঁরিত ধর্ম্মের সংগ্রহগ্রন্থ 
গ্রীক ভাষাষ পাঠ কর! যতদূর দুরাহ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে 
আমাদের ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় পাঠ করা সেরূপ নহে। 
হিক্রভাষার সহিত তাঁহাদের ভাষাব কোনও সম্পর্ক নাই, 
গ্রীকভাষার সহিতও তাঁহাদের ভাষার 'সুদূর সম্পর্ক) সংস্কৃত 
ভাষার সহিত আমাদের মাতৃভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘানষ্ঠ। 
ইংরেজণের সঁঘনদ্ধে আব এক কথা আছে। তাহাদের ধর্ম্ম 
গিহ্িজাতির নিকট হইতে লওয়! আবার ভাহাদের সভ্যতাও 
বিদেশ হইতে আমদানী, কেন না ইহা Graco-Roman 
সভ্যতা হইতৈ উদ্ভৃত। ইহার -উপর তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের 
উভয় ঝ্লুংাই বহুকাল পূর্বে ল্যাটিন ভাষায় অঙ্গুবাদিত 
হইয়াছিল এবং বহুশতাব্বী ধরিষ! মূলের ন্যায় প্রাদাণিক 
বিবেচিত হইত। আবার এই ধর্মের উপর যে সকল ভাষ্য 
ব্যাখ্যা ইত্যাদি হইয়াছে, সে সমস্তই আগের আমলে ল্যাটিন 
ভাষায় কথিত হইয়াছিল (the writings of the Fathers) | 
অতএব, ইহাদের পক্ষে যুরোগীয় সভাতার ও ধর্মের মর্ম 
বুঝিতে হইলে ল্যাটিন ভাষায় জ্ঞান থাকিলেই যথেষ্ট । সেই 
জন্ত তাহাদের দেশে ল্যাটিন ভাষাশিক্ষার্ ব্যবস্থাই প্রচলিত । 
সেই ফুক্তর বলে আমাদের দেশে সংস্কতনাষার চর্চা 
* প্রয়োজনীষ | 
(২) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে লুপ্ত রত্বোদ্ধার । 
ধাহাঁরা বিশ্ববগ্কালয়ে উচ্চ শিক্ষাল'ভ করিতে প্রস্তুত, 
তাহাদের সখ সংস্কতশিক্ষার আর একট প্রযোজনীয়তা 
আছে। এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের, সভ্য জগতের বিছ- 
বগুলীর নিকট একটি বিশেষ দায়িত্ব রহিযাছে। তাহা 
বহন করিতে না পারিলে তাহাদের শিক্ষালাভ এক হিসাবে 
ব্যর্থ হুাছে বলিতে হইবে। হিন্দুজাতির প্রাচীন সাড়ুত্য 
যে সকগ অমূল্য বু নিহিত আছে তাহা! উদ্ধার ৪ 


1..." প্রবাসী | 


[ ৪র্থ ভাগ। 

সভ্য জগতের সমক্ষে উপস্থিত কবা তাহাদেব অবশ্কর্তব্য | 

যেমন এক দিকে যুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌলিক. 
তত্বের আবিষ্কার করিযা তাহাবা প্রমাণ কবিবেন যে, তাহার! 
ইংরাজীশিক্ষার প্ররুতবপে ফলভাগী হইয়াছেন, তোতা! 

পাখীর মত এ' সকল তত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার্ণৰ উত্তীর্ণ 
ইয়েন নাই, তেমনই অপর দিকে তাঁহাদের ৈতৃকসম্পত্তি 

হইতে রত্ব আহরণ কবিয়' সংস্কৃতশিক্ষার প্রকৃত পরিচয় 

দেওযাও তাহাদের পক্ষে সমানভাবে প্রযোজনীয়। অবশ্য 

সকলকেই যে উভয় উদেশ্য দারা সমান ভাবে পরিচালিত হইতে 

হইবে, এমন কোনও কথা নাই। যাহার যেবপ রুচিপ্রকৃতি, 

সে সেই দিকে যাইবে। ইংরাজীখিক্ষার প্রথম আমলে - 
বাজ৷ . রামমোহণ বার, ডাক্তার কৃষ্মমোহণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ডাক্তার বাজেন্তলাল মিত্র, এবং তাহার পরে বঞ্চিম বাবু, 
ভুদদেৰ বাবু এবং অধুনা শ্রীযুক্ত চন্দ্ৰনাথ বন্ধ, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্জ্ী, পণ্ডিত 
সতীপচন্ত্র বিস্তাহুষণ, ডাঃ প্রফুল্লচন্্র রায়, অধ্যাপক যোগেশ- 
চন্দ্র বায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেষ প্রভৃতি মনম্বী লেখকগণ 
সংস্কৃত ভাষা বা সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান, অবলম্বন করিয়া যেরূপ 
্রত্বততব, গবেষণ, কাব্যসৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ, তব্ববিচারাদির পরিচয় 
দিয়াছেন, তাহার প্রভূত পরিমাণে অনুকরণ ও অনুসরণ বাঞ্ছ- 
নীয়। এ পথে Sir William Jones, Colebrooke, Muir; 
H. H. Wilson, Wilkins প্রভৃতি ইংরেজগণ অগ্রণী ' 
হইয়াছিলেন এবং ॥৪x Muller প্রভৃতি যুরোপীয় মনীষিগণ 
সেই পদাঙ্ক অন্থসবণ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আক্ষেের 
বিষয় এই যে, আমাদের দেশের আমাদের জাতির প্রাচীন 
সাঁইতা লইয়া বিদেশীরা এত গুণপণা দেখাইতেছে, আর 
আমাদের কৃতবিগ্য' সম্প্রদায়ের মধ্যে মুষ্টিমেয় মাত্র লোক এই 
পথের পথিক হইয়াছেন। অবশ্য এ দোষ শিক্ষিতসম্প্রদায়ের 
উপর অর্শায না বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষা প্রথালীর 
দোযেই এই শক্তির বিকাশ হইতে পায় না । এই 'জন্তই _ 
পূর্বপ্রবন্ধে উচ্চপরীক্ষায় কাব্যুদ্িব ব্যাখ্যা সম্বন্ধে উচ্চতর 
প্রশ্বালী প্রবর্তনের প্রস্তাব করিযাছিন যদি আমাদের কৃত-. 
বন্ধ সম্প্রদায়কে যুবোপীয় প্রণালীতে কাব্যসৌন্র্ধ্য বিশ্লেষণ," 
্রতুতত্বালোচনা প্রভৃতিব উপযোগী করিয়া শিক্ষা দিতে হয়, 
তবে প্রচলিষ্ ব্যাখ্যাপ্রণালীর্‌ সংশোধন না করিলে ফলোদয় 


৬./ 


১২শ সংখ্যা । } 


শিক্ষালাভ করিয়াই তো ব্ঞ্ধিম বাবু, তদের বাবু, সুনাথ 
বাবু, প্রভৃতি লেখকগণ . কাঁব্যিসৌন্দর্্যবিশ্লেষণে পটুত্ব দেখা- 
ইয়াছেন ; তবে আর প্রচঙ্সিত প্রণালী সং্কারের গ্রনৌজন 
কেন 1-এ যুক্তি নিতান্ত সার । কোনও একটা প্রণালী যতই 
কেন দোহছুষ্ট হউরু না কেন, তাহা কখনও প্রতিভাশালী 
বাক্তিকে ভাপিয়া - রাখিতে পারিবে না। - 
অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর এই সকল শক্তির উন্মেষ হয় এই 
ভাবেই শিক্ষাসংস্কার বিবেয়। এ কথাও বলিয়া রাষি যে, 


* প্রতিভা ক্রুষ্ট করা বিশ্বব্ছিলিয়ের ব্যবস্থার আয়ত্ত নহে, কিন্তু 


প্রতিভার বিকাশের অনুকুল শিক্ষাবিধান বিশ্ববিহ্তালয়ের 
প্রক্তিসাম্ঘ্যের বহিভূতি নহে । 
(৩) সংস্কতভাষাজ্ঞানের প্রভাবে 
বাক্গালাভাঁষার% উন্নতি । 

" এক্ষণে সংস্কৃতশিক্ষার আর একটি প্রয়োজনীয়তার 
কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যাহার মাতৃ- 
ভাঁষার প্রতি অত্যধিক - অনুরাগবশতঃ সংস্কৃত ভাষার 
চর্চা খর্ক করিয়া মাতৃভাষার প্রচলন করিতে চাহেন, 
তাহাদিগকে বিশেষভ'বে উদ্দেশ করিয়াই প্রবন্ধের এই 
অংশ লিহিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মাতৃভাষায় গ্রন্ররচনা 
করিয়া যশস্বী হইতে হইলে সংস্কৃতজ্ঞান না থাকিলে পৰে 
পদে "প্ৰমাদ ঘটিবে। আজ কাল এক শ্রেণীর জ্খেক ধুয়া 
ধরিয়াছেন, বাঁচ্জাভাঁষ! বাঙ্গালাভাষা, উহা সংস্কৃত ভাষা 
মহে, অতএব বাগলাষ লিখিবাব সময় বাঙ্গলার প্রয়োগ- 


রীতি অনুসারেই লিখিতে হইবে, সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন 


মানিবার প্রয়োজন নাই! এ কথাটা যে একেবারেই অমু- 


লক তাহা! আমি কলিতেহি না! ; কিন্ত ইং! সম্পূর্ণ সত নহে, ' 


আংশিক বত্য ! বিষয়টি লইয়া অনেক বাগ্বিতণ্ডা হইয়াছে, 
ধীরতাবে 'গেঁটাকতক কথা বলিতে চাহি। এন, বর্ণ- 
বিন্তাসের কথা ধরুন না! কেন? বাঙ্গল! ভাষায় চ"লিশ্রেণর 


' শব্ধ আছে £-€১) অবৃকল সংস্কৃত শব) (২) সংস্কৃত 


শব্দের অপত্রংশ ; (৩ )*দেশজ শব্দ-__বিশেষ 'কছুকল্পনা 


না. করিলে এই তৃতীয়” শ্রেণীর শব্গগুলির সংস্কৃত ভাঁষায় 


- প্রবন্ধের এই অংশে বালালাভাষ! সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ৩উডিন্লা, 
মাবাঠী, হিন্দি প্রভৃতি ভ'ষা সম্বন্ধেও সে সমস্ত যুক্তি খাটে । 


বিশ্ববদ্ালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়ত।। 
হইবে না" কেহ কেহ তর্ক করিতে পারেন, প্রচলিত 


কিন্তু যাহাতে 


৬১৩ 


কৌন? মুল পাওয়া যায় না; (৯) বৈদেশিক শব্দ, অৰ্থাৎ 
ফাৰ্শী, উর্দ,, আর্বি, ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা হইতে পরি- 
গৃহীত শব্দ। অবশ্য তৃতীয় ও চতুথ শ্রেণীর শঝের বর্ণ বন্তা'স 
সম্বন্ধে লেখকগণ সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ । মার্কিন, কর্ণওয়ালিদ, 
টেন, 'পন্থৃতি ইংরাজী শব্দে ণত্ববিণনের নিয়ম মানিততিই 
হইবে ইহা কেহ বলিবে না, লেখকগণ.বেবপ ইচ্ছা লিখতে 
পারেন। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর শব্দগুলি সম্বন্ধে তো «কথা 
বল্লা চলিবে না। কলুযোগণ লিখিতে শুজোগ' লিখিলে, 
অবস্তা লিখিতে ‘অবস্ত’ লিখিলে “্বদাঁহের ঘাট” লিখতে 
“সবদাহের. ঘাট” লিখিলে সেটা যথেচ্ছাচাঁর হইবে, তাহা 
সুধীসম্মত ভইবে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দগুলি সম্বন্ধে. 
মতভেদ আছে, কেহ সংস্কতানুষায়ী, কেহ প্রারুতানুযায়ী 
বর্ণবি্তাসের পক্ষপাতী! আমি সংস্কতানুযায়ী ব্যবহারের 
পক্ষপাতী, কেন না নতুবা কোষ’, হতা++, “যা”, প্রভৃতি * 
শব্দের বুৎপত্তি ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা ৷ , তাহার পরে 
প্রয়োগরীতির .কথা। * বাঙলা ভাষায় বিশেষ্যাটি স্রীলিঙ্গ, 
হইলে বিশেষণটি পুংলিঙ্গ অথবা স্ত্রীতিঙ্গ উভয়রূপেই দেওয়া 
চলে। অধিকাংশ স্থলে পুংলিঙ্গ দেওয়াই নিয়ম, নতুবা 
শ্রৃঁতিকটু হয়। এখানে দেখিতেছি, বাঙ্গল! ভাষার প্রয়োগ- 
রীতি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। বাঙ্গলায় সংস্কৃত অপেক্ষা অধিক 
স্বাধীনতা আছে। - কিন্তু তাই* বায়! বাঙ্গলায় বিশেষ্য 
পুংলিঙ্গ ও রিশেষণে স্ত্রীলিঙ্গ চালাইলে সেটা স্বৈরাচার হইবে, 
সেখানে বাঙ্গল! ভাষায় স্বাধীন গতির কথা তুলিয়া_ সমর্থন 


করিলে চলিবে না। লেখকগণ যখন “মোহিনী মন্ত্রী ‘মনো- 


হারিণী সঙ্গীত’ “বলরতী প্রেম’ ‘মুর্ভিমতী বিষাদ” লেখেন, তখন " 
তাহা তাঁহাদের অনবধানতা বা সংস্কৃতানভিজ্ঞতার ফল, সেক্প 
প্রয়োগ হুষ্টপ্রয়োগ বলিয়াই বিবেচিত হইবে। অবশ্ত বাল! 
ভাষারপ্রয়োগরীতি কি পরিমাণে সংস্কৃত ভাষার নিয়মের অধীন 
এবং কি পরিমাণে স্বতৃঞ্তর, তাহার একটা line of demar- 
cation আছে) সেটা হয় তে] অতি সুক্ম, সহজে চোখে শড়ে 
না, হয়তো অহার পরিমাণ লইয়া সুমীগণেরঞ্মধ্যে মততেদও 
আছে, কিন্ত তথাপি তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও কিবেচক 
ব্যক্তিই সন্দিহান, হইবেন না।, একজন স্ুরসিক ল্খক 
বিখিয়াছেন “শলী, তুমি রাই কর আর যাই কর, আমি 
, ঠক শা শশিন্‌ বলিতে গারিব না।"* কথাটা বড় পাকা, 


৬৩৪ 


বাঙলা ভাষায় সিন এই স্ষোধন পদ চালাইতে গেলে 
শ্রতিকটু হইয়া পড়ে। সম্বোধনে ‘শশী’ পদটা ঠিক রাখাই 
সুবিধা ৷. এখানে " বালা ভাবার সঙ্গে সসস্কৃতভাষার 
পার্থক্য বেশ বুঝা গেল। ' কিন্তু ইহার দেখাদেখি যদি 
একজন লেখক আর এক পা অগ্রসর হইয়া ‘মেহের ছুহিতে 
মম” চালাইতে যান, তখনও কি বলিতে হইবে যে, বাঙ্গলায় 
ুহিতা”- আকারাস্ত শব্দ,তাহার সম্বোধনে ‘দহিতে’ ? তাহা 
হইলেই দেখা যাইতেছে ফেসংস্কৃতভাষায় ভালরপ দখল না' 


, থাকিলে.এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা যাইতে পারেমা। 


বাঙ্গলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাই যে, . 


আধুনিক লক্ধপ্রতিষ্ঠ ''লেখকগণের রচনায় বর্ণাপ্তদ্ধি ও 
ব্যাকরণহষ্ট পদ নিতান্ত বিরল নহে। তাঁহার কারণ প্রন্কত- 
রূপ সংস্কৃতশ্ক্ষার 'অভাঁব। যে সকল লেখকগণের' নাম 


৮ গুনিলে আমরা ভবে গঁদগর হইয়া পড়ি, তাহাদের নামে সংস্কৃত- 


ব্যবসারিগণ-নাঁসিকা কুঞ্চুন করেন। ইহার কৃতকুটা (pedantry) 
-টুলো প্রক্ৃতি.হইতে পারে; কিন্তু কতকটা যে প্রকৃত পক্ষেই 
যুক্তিযুক্ত তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। 
বাল্যকালে , খ্যাতনামা একজন কবির 'কাব্যে পড়িয়া- 
ছিলাম £ “পরাধীন স্বর্বাস হ’তে, গরীয়লী স্বাধীন নরক- 
বাস? এখানে ইংরেজকবি মিলটনের একটি সর্বজন- 
বিদিত চরণের (Better toteign i in Hell than serve in 
Heaven) ভাবের সঙ্গে “জননী জম্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” 
এই সংস্কৃত প্রবাদবাক্যের ছাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ প্রশংসার্হ 
হইলেও, 'গরীয়সী, পদের প্রয়োগে অতি বিকট ব্যাকরণের 
ভুল: ঘটা কি- অত্যন্ত নিন্দার বিষয় 'নহে প্রতিতাণালী 
লেখকের নূতন রচনাপ্রণালী প্রবর্তনের অধিকার আছে, 
কিন্ত ভাষার ব্যবহারে যথেচ্ছাঁচার করিবার অধিকার নাই। 
আর এ. সব স্থলে ননিরঙ্কুণা কবয়ঃ” “মহাকবিপ্রয়োগাৎ 
সৌড়ব্য* প্রভৃতি কথা বলিয়া অপপ্রয়োগের সমর্থন করিলে 
ভাষার-দিন দিন অধঃপতন 'ঘটিবে। 

অন্ত বিশুক্ধি ও সং্যতত্বের আদর্শ সংস্থাপনের জন্তু, স্বস্কৃতভাযষা 
শিক্ষা বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষার্মিগণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় । 
আর: 'এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তীহাদের পক্ষে প্ক্কতরূপ 
সংস্কৃত * নিট বিশেষ প্রয়ুজনীয় । ইহাত ডি 


গু 
পচ ক্র 


পরবাসী | 


আমাদের ক্ৃতবিত্ত সদায় বাললাভাষার ভাবাতব আলোঁ- 
চন! করিবেন একং বীষ্দ্‌,হর্ণলে, খ্রিয়াৰ্মন প্রতৃতি-বৈদেশিক- 


[ভাগ 


গণের হস্তে এই তার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, এবপ আশা! 
করাও রোধ কর্সি অসঙ্গত নহে.। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার 
ব্যাকরণে রীতিমত অধিকার না থাকিলে সেক্ষেত্রে তত্বান্ুশীলনে 
কখনই যথাষথ প্রশ্ালীতে নিষ্পন্ন হইতে পারে না, ইহা বোধ করি 
আর নূতন করিয়া! বুঝাইতে হইবে নাঁ। এই সকল কারণেই 


পূর্কপ্রবন্ধে বিশ্বকিস্তালয়ের সকল পরীক্ষায় ব্যাকরণের রীতিমত 


চর্চার প্রবর্তন করিতে বলিয়াছি। অবন্ঠ, সংস্কৃতব্যাকর্ণ 


এত জটিল যে, তাহা অধ্যয়ন করিয়াও সকল সময়ে ভ্রম- 


প্রমাদের হাত এড়ান কঠিন। কম্ত প্ররুতরূপে ব্যাকরণ শিক্ষা 
করিলে ও প্রভৃতপরিমাণ সাহিত্যগ্রন্থ পাঠ করিলে যে তাহার 
সম্ভাবনা অনেক্টা অল্প হয়, ইহা! নিঃসন্দেহ । সকলেই যে 
মাতৃভাষার সেবাতৎপর হইবে এরূপ আশা করা যায় না, 


" অনেক আশ্ঙ্কা করেন, অতিমাত্রায় সংস্কৃত্শিক্ষা লাভ 
করিলে কৃতবিস্ত সমশ্রদায়ের ভাষা নিতান্ত টুলোধরণের হইয়া 
পড়িবে। তাঁহারা দেখান, অসম্পূর্ণ সংস্কৃতজ্ঞান লইয়া 
বঙ্কিম বারু যে সবস প্রাঞ্জল সুন্দর রচনাপ্রপ্লীর প্রবর্তন 
করিয়াছেন, সংস্কৃতি সুপপ্ডিতগণ সেরূপ পারেন নাই। 


im. 


“কিন্তু এরুটা ব্যবস্থা করিতে হইলে উচ্চ আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই 
ব্যবস্থা নির্দেশ করিতে হয়।. 


এ ক্থা যথাৰ্থ বটে। যাহারা নিরবচ্ছিয়। সংস্কৃত সাহিত্যেরই রা 


চচ্চা, করিয়াছেন, তাহাদের ভাষা বিকট হইয়া পড়ে। 
আবার যাহারা আজন্ম |নরাঁবচধন্প ইংরাজী :চ্চা করেন, 
তাহাদের রচনাতে ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ পাওয়া যায়। কন্ 
সংস্কৃত জ্ঞানের সহিত ইংরাজী সাহিত্যের আদশগুলি ধাহান্রে 
মনে চিরজাগরূক,তাহাদের রচণাপ্রণালীতে এই দো বিবার 
সম্ভাবনা অতি অল্প ।এই জন্তই পূর্বাপ্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 
বলিয়াছি ₹_পঞ্চাঁণ বৎসরের অনধিক কাল এদেশে উচ্চশিক্ষা 
প্রচলিত হইয়াছে আর তাহার ফলে একটি সৌষ্টবসম্পন্ন সাহিত্য 


গঠিত হইয়াছে। এই নবীন সাহিত্যের ইতিহাস পধ্যালোচনা 


করিতে গেলে, দেখিতে পাই রে, উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যের অুষ্থশীলনের ফলে ইহার 


উৎপত্তি ও পরিণতি হইয়াছে ।-..ঘত দ্বিন" আমাদের শিক্ষিত 


সম্প্রদায়কে দ্টুংরাঙ্গী ও -নংস্বত"এই উভয় সাহিত্যের অন 


[ Ld 


৬ 


১২শ সংখ্যা! ] 


নিলন করিতে হু সুযোগ এ জৰিধা বৈওয়া হইবে, ভতমিনই 


বাঙ্গলা সাহিত্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইবে 


ধাহারা বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্ন উঠিলেই ইংরাজীর ' 


নজীর খাড়া করেন, তীহ্ররা তর্ক তুলিবেন যে, যখন ইংরাজী 
ভাষায় রচনাপটু হইতে হইলে বহুপরিমাণে ইংরাজী গ্রস্থপাঠ 


করিলেই সেই উদ্দেশ্য “দ্ধ হয়, তখন বাঙ্গলা ভাষায় রচনা-. 


পটু হইতে হইলে বছুপন্থিমাণে প্রাচীন ও আধুনিক বাঙলা গ্রন্থ- 
পাঁঠ কৰিলেই সেই উদেশ্য সিদ্ধ হইবে না কেন? কথাটা 
বড় শক্ত, এক কথায় ইহার জবাব দেওয়া চলে না। কেবল 


, মাত্ৰ কাজচলাগোছ সহক্স নির্ভুল ইংরাজী লিখিতে শেখার 


পক্ষে ইংরাজী গ্রস্থপাঠ করিলেই, যথেষ্ট হয বটে। কিন্তু 
লিপিচাকুর্যে ষে সকল ইংরাজলেখক জগৎকে যুস্য করিয়া- 
ছেন, তাহার! প্রায়ই সকলে (গ্রীক্‌ ও) লাটিন-সাহিত্যে 
অল্লাধিক পরিমাণ কৃতবিস্ত ছিলেন; অতএব তাহাদের 
রচনারীতি যে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের প্রভাবে গঠিত 
হইয়াছে ইহা অস্বীকরে করিবার যো নাই। ইংরাজী সাধু 
ভাষার উপর ল্যাটিনন্ডাষার যতখানি প্রভাব, বালা সাধু 
ভাষার উপর সংস্কৃতত'্যার প্রভাব তদৃপেক্ষা বেশী বই কম 
নহে। এতো গেল রচনারীতির কথা। ইংরাজী ভাষার 
প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ইহার মাতৃস্বরূপ An3l0-Saxon 
ভাষার পধ্যালোচন' করার প্রয়োজন, সেই জস্ঠই ইংরাজী 
ভাষার উচ্চ অঙ্গেন গ্রামারগুলিতে ওঁ প্রাচীন ভাষার 
গ্রকৃতির বিচার' করিয়া আধুনিক ইংরাঁজীর অনেক তথ্য 
পরি্দ্ট কর; হইয়াহে। বাঙ্গলা ভাষারও প্রন্কৃতি বুঝিতে 
হইলে অনেক স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত 
চলে না। তাহ! হইলেই দেখা গেল, সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে 
বাক্ষল ভাষার দুই প্রকার সম্বন্ধ। 'ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে 
ইংরাজী ভাবার সম্দ্ধ রচনাসৌষ্টবের আদর্শ সংস্থাপনে। 
সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাঙ্গলাভাষার সন্বন্ধও বচনাসৌষ্টবের 
আদর্শ সংস্থাপনে। আবার /1810-98%6. ভাষার সঙ্গে 
ইংরাণীভাষার সম্পর্ক ভাবার আংশিক প্রকৃতিসানতে। 
সেইন্ধূপ সংস্ৃতভাষবর সঙ্গেও বা্লাভাষার সম্পর্ক ভাষার 
আংশিক প্রক্ৃতিসানুষ্থো । ইংরাজীভাষা ল্যাটিন ও Anglo- 
38507. উ্ভব ভাষা হইতেই শব্দবৈভব লাভ কর্বাছে। 


"বাঙ্গশাভাষ! স্স্কৃতভাষার "নিকট শব্দবৈভব লষ্টভ করিয়াছে। - 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা । 


রীতি ও প্রকৃতি সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম কবা যায় না ' 


৬৩৫ 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে,’ ল্যাটিন ও নি হানি এই 
দুইটি ভাষা ইংরাজীভাষাঁর উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, 


. একা সংস্কৃতভাষা বাঁদলাভাষার উপর সেই প্রভাব বিস্তার 


করিয়াছে। অতএব ল্যাটিন বা' Anglo-Saxoa এর সহিত 
ইংরজীর যেরূপ সম্বন্ধ, ' সংস্কৃতভাষার সঙ্গে বাঙ্গলাঁভাষার 
তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সন্বন্ধ। পূর্ব্বে দেখাইয়াহি একেবারে 
ল্যাটিন বা. Anglo-Saxon না জানিয়া ইংবাজী ভাষার 
একেবারে 
সংস্কৃত না জানিলে যে বাঙ্গলাভাষার সম্যক্‌ জ্ঞান আরও 
৯১১ 
নিতান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে বাঙ্গলারচন! শিখিতে হইলে 
বহুপরিমাণে বা্গলাগ্রস্থ পাঠ যথেষ্ট হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে 
বাঙ্গলাভাষার রীতি ও প্রকৃতির সহিত প্ররুতরূপ পরিচয় 
সংস্থাপিত হয় না। আধুনিক লেখকগ্ণ্রের ভাবা বেশ 
সুললিত ও সরস ভাহা স্বীকার করি, স্িস্ত তাহানা মধ্যে 
মধ্যে এমন এক একটা উৎকট ব্যাকরণের ভু কল্রন 
যে, তাহা পুড়িলে স্তম্ভিত হইতে হয়। প্রাচীন বাঙ্গাসাহি- 
ত্যের অবস্থা আরও শোচনীয় । ত গতের ভাষা. 
কেমন যেন “জড়তাজড়িত! (রাজা রামযোঁহণ রায়ের 
ভাষায়ও “সেকেলে” ভাষার রীতি, বেশ স্পষ্ট ধরা যায়।) 
তৎকালীন পদ্কেও ভাষার আদর্ক্চতা্বশ উচ্চ ও বিশুদ্ধ ছিল 
না। তখনকার অধিকাংশ কবিই সংস্কৃভাষার তাৃশ 
ব্যুৎপন্ন ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা লে'কশিক্ষার 
জন্য কাঁজচলাগোছ ভাষায় লিখিলেই হইল এই বিশ্বাসের 
বশবৃত্তী হুইয়াই হউক, তখনকার পদ্ঘসাহত্যে কবিরা ভাষার 
রিশুদ্ধির দিকে তাদৃশ দৃষ্টি রাখিতেন ন!। পাঁচালী, কবির 
গান, যাত্রারপালা, ধর্ম্মকাব্য প্রস্থৃতিতে ইহার বেশ প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এই প্রাচীন সাহিত্য প্রাচীন বলিয়া শ্রদ্ধার বস্ত 
সন্দেহ নাই, ইহাতে প্রকৃত করিত্বেরও অভাব নাই। কিন্ত 
ইহার রচনারীতি (3৮19), কখনই শিক্ষিত সম্পরনায়ের 
আদর্শ হইত্তে পারে না। সংস্কৃত ও* ইংরাজীসাহিত্যের 
রচনার সং দেখাই আধুনিক বালাম সাত 
শিখিতে হইবে। ++ 
অতএব যে দিক্‌ দিয়াই ই প্রশ্নের 'মীমাংসায় প্রবৃত্ত 
8 দেখিতে র্‌ : ইনানী ও সংস্কৃত 


৩৩৬ - প্রবাসী । তি ০ (রথ ভাগ। 


এই উভয়বিধ শিক্ষার যুগপৎ প্রবর্তনেই আমাদের প্রকৃত 
মঙগল। ধর্মসাধন ও সমাঁজবন্ধন, জাতীয়তা ও রাষ্ট্রীয় ভাবের 
অভিব্যক্তি. পাণ্ডিত্য ও গবেষণা, প্রাচীন সাহিত্যের লুপ্ত 


-রত্বোদ্ধার ও আধুনিক সাহিত্যেব শ্রীবৃদ্ধি, ইত্যাদি সকল. 


উচ্চ উদ্দেগ্ট সাঁধনেই এই উভয়কপ শিক্ষার প্রয়োজন। 
একটিকে ছাড়িয়া অন্তাটির দিকে ঝুঁ কিলে কখনই?শরেযোলাভ 


ঘঁটিবে না। সমাপ্ত? 
. ,  শ্ৰীদলিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
খোকার প্রতি । 


: (>) 
তি কিজানিস্‌।_খোকা, তবে শোন্‌, 
মোর সবটুভু নেহ গেছে নাকি নিয়ে তোর বোন্‌! 
মা তোর ব্ষিম কষ্ট ;_ প্রতি কাজে, প্রত্যেক কথায় 
দেখিছেন পক্ষপাঁত ; কহিছেন,_নিত্য কবিতায় 
মেয়েরে তুলিছ স্বর্গে ; ছেলে কি এতই অপরাধী ? 
_ভারি ত কুঁছে্ লেখা ! তাও তারে দিতে তুমি বাদী ? 
আমি গুনে’ হাসিতাম ; আজ চোখে জল এল ভ'রে,_ 
প্রমাণ করিতে হবে পিতা তোর ভালবাসে তোরে। 
শোন তবে প্রীণাধিক, শোঁ্‌ মোব মাণিক, দুলাল, 
EEO এত কাল। 

২ 
তাই ক'লে জবিস্‌ না, চা রটনা 

, ডুবারী কি মর জলে ধরিবারে পারে কোথা তলা? ' 
ফু পদ্মে বলে যবে পানমত্ত হৃষ্ট মধুকর, . . * 
সে কি পায় সেইক্ষণে গুঞ্জনের পূর্ণ অবসর 2 
প্রভাত না হতে তুই ঘুম-ভাঙ্গা পাখীর মতন 
আপনি আপনা! সাথে করিস যে কম্প-আলাপন, 
লোনা মুখে মৰু ক্ষরে ; শুধু ছুটি পিপাসিত কাণ 
প্রাণ ভ'রে সন্টুকু অনাবিল রস করে পান। ,. 
সে কথা বলিতে গেলে কিছুই যে বলা নাহি যায়; 
বাহিরে শুনা তাহা নিতাস্তই প্রলাগের প্রায়। " 

₹৩)% ৪ 
কত রঙ কত তে মুগ্ধনেত্রে দেখি অহণিশ, * 
কখনো গর মান তই সেই জা . 


আবাৰ তথি লেখি! ERT EE 4 
দিবা দ্বিপ্রহরে গৃহে চলিতেছে মধুব ডাকাতী ! 


‘কভু দেখি চূড়া ক'রে চুলে বেধে পাখীর পালক, 


সেজে এসেছিস্‌ ডিক সেকালের রাখাল-বাঁলক ! 
কখনো বেস্গুরে গান, কখনো বা মজাঁব নাছ্না, 
সুর ক'রে “ফিরি” করা, অন্ধ সেজে কখনো! যীঁচ্না ! 


| কতু কায়া, কভু দেখি, কালীমাথা ঠোঁটে দুষ্ট, হাসি; 


ওরে মোর বহুরূপী, আমি তোর সবি ভালবাসি । 
(8) 

যবে গৃহ হয় স্তব্ধ, বায়ু করে নীরবে প্রবেশ, 

খেলা করে গুঞ্জরিয়া লয়ে তোর কৌকড়ান কেশ; 
সংসারেব দাবদগ্, ছুটে’ আসি তীব্র যাতনায়, 
লুটাইয়া পড়িবারে দৌন্দর্যের শীতল ছায়ায়। 

পা টিপে নিকটে আসি, চাহিতে ভরসা নাহি পাই ; 
ঘুমন্ত শৌভাটী পাছে নিজ দোষে নিমেষে হারাই! 
চেয়ে চেয়ে কভু গর্বের, কখনো বা শুধু মুছি” আঁখি 
ফিরে চলে যাই কাজে হৃদয়টী তোর কাছে রাখি। 


_ যে ভাবেই দেখি তোরে, ওরে মোর ক্ষুদে যাছকর, 


বড়ই সুন্দর তুই ! ওবে তুই বড়ই সুন্দর ! 

(৫) 
হাত ধরাধরি ক'রে ভাঁই:বোন্‌ খুরিল্‌ যখন, 
কারে থুষে কারে দে:খ, লেগে যায় সমস্তা তখন। 
কারে বেশী ভাল বাসি? সে তর্কের থাকুক বিচাব ; 
নিজেই যে নাহি বুকে, বুঝাতে তার কি অধিকার)  * 
দেখি শুধু, দিদি তোর চিরস্তন নারী-মহিমায় 
বৃথাই বিদ্রোহী তোরে আপনার করিবারে চাঁয়। 
স্নেহের বদলে তারে কি লাঞ্ছনা! দিস্‌ অনাষাসে, 
কারেও কিছু না বলি” সে শুধুই স্নানমুখে হাসে। 
সে শিশু-নারীব সেই 'বর্য্য আর মার্জনার ছবি; 


(রাগ করিও না বাছ: ! )_-তাস্ই বেশী ভালবাসে কবি! 


(৬), 
আৰু তোর দিদি যবে অসহায় পিতার উপরে 
পাকা গৃহিণীর মত সতেজে প্রভূত্বগ্ডঁলি করে, 
কখঙ্গো পুতুল ফেলি” শায়িত এ ছেলেটির পিঠে, 
মের সদীতগয়ে কর হনে ডালে তালে মিঠে ; 


৬ 


৬ 


বিষ সংখ্যা | ] 


দেখায় ভুফুর ভ্য ; ঘুম চোখে এল কিনা ভরে 

উঠে’ চেয়ে চেয়ে দেখে, কতু রাগে কখনো আদরে) 

"মা সেজে আহার দেখে; ক্রটি ধরি ভূত্যের সেবায় - 

নিজৰ হাতে এ শিশুরে-মেজে ঘষে পোষাক পরায় ! - 

সে ক্ষুদ্র নারীর সেই মাতৃত্বের খাঁটি অভিনয় . 

(রোগ করিও না বাপু ! ) সবটুকু প্রাণ কেড়ে লয়! 
(-৭) 

তোর এলোমেলো কথ, যত সব হৃষ্টিছাড়া কাজ, 

মুখের অন্ত ভঙ্গী, সঙের মতন সব সাজ, 

দেখে’ গুনে’ দিদি তোর কখনো বা হাসিয়া অস্থির, 

কভু চোখ বড় করে মুখখানা করিয়া গম্ভীর 

বলে বাবু, “দেখ দেখ, কাণ্ড ওর, !- এই যেন ভাব, 


' এখনো গেল না ছি ছি এব এই ছেলেমী স্বভাব! 


দেখে শুনে? হাসি আমিও কিন্তু যবে তোঁর দোষ ঢাকি ,_ 

“মা যেন শোনে না”-__ভয়ে চুপে চুপে বলে মোরে ভাকঙ্কি, 

সে কচি-নারীর কাণ্ডে ভাঁসে মোর জল আঁখিপাতে ; 

(রাগ করিও না যাছু! ১ মুগ্ধ হয়ে যাই যদি ভাতে ' 
(৮) 

সাদা খাতা নিয়ে সন্ত কোণে গিয়ে তবু পন্তে একা 

আরম্ভ করেছি যেই একমনে তোর কথা লেখা, 

কোথা থেকে তুই এসে একেবারে সম্মুখে হাজির, - 

দীড়ালি স্বগর্কে, যেন ‘লেয়াঙের’ রণজয়ী বীর! 

বলিলি না কোন কৃথা, ক্ষরিলি না কোন আয়োজন, 


-অক্রেশে উড়ায়ে দিলি অপনার বিজয়-কেতন ! 


ভাঁষাঁ সেথে ছন্দ বেঁধে রিতেছিলাম যত শ্লোক, 


‘তুই এসে তার মাঝে যিশাইলি এ কোন্‌ কুহক 1 


মানো! বা না মানে কেউ, এ ক্ষেত্রে ত আমীর বিশ্বীস৮_ 
লেখার উল্লাস চেরে ঢের ভালো দেখার উচ্ছাস! 
| (৯) 


" এদিকে এ গোলেমালে হত সব করিলি অকাঁজ, 


তাতে মনে হ’ল, তৃই,্ব ত-স্তবে বেজায় নারাজ ! 
কলমটী ল'ঠি করি” পরীক্ষণ করিলি মোর পিঠের. ৬ 
থাতাখানি টেনে’ ফেলে" ব্যঙ্ছলে হেসে নিলি মিঠে! ' 
তীর পরে করিলি যা, নহে তাহা সভ্যতামুরূপ, . * 
আমি বিস্ত এতক্ষণ হয ধরে বসে আছি চুপ 


খোকার প্রতি 


৬১৭ 
লিন 
যখন চম্পট দিবি স্তি ক'রে দিব্য পরিপাঁটা, 
উঠিলাম মহা রেগে দোষীরে করিতে দণ্ড.দাঁন ১ 
কোথা রাগ ?-_এ যে দেখি, অনুবাগে ভ'রে গেছে প্রাণ! 
| (22) - 
তুই ভাবি অরসিক, আছে তার আরও প্রমাণ, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা সর ভুলি’ মোর ক’ট তার্কিক প্রধান 
ফেঁদেছি গভীর তর্ক, যুক্তিগুলি*সযত্রে কুড়াযে, , 
তুই এসে মাঝখানে দিলি সব হাসিতে উড়ায়ে ?-_ 
সাধে কি মেজাজ দেখে ব'ল তোরে খেয়ালী নবাব! 
যত পাস্‌ রাঁজপৃজা তত.তোর মিটে না অভাব ! 
কিন্তু যাহা ল’ষে মাতি বুথ দক্ষে মোরা ক্ষুদ্রমতি, 
সেই ভেদ-অভিমান তোর কাছে মিথ্যা তুচ্ছ অতি 
সুধামাথা প্রাণ তোর আমাদের গণ্ডি পরিহ্ষ্কি « 
দিয়েছে বিশাল বিশ্বে আপনারে ব্যক্ত ব্যাপ্ত করি। 
(৯১) £ 
সোণার শৈশবে তোর চলিতেছে হেলীর উৎসব, 
দেখে" মোর মনে উঠে অতীতের বিশ্বত গৌর! 
প্রাণের সে পীচ্কারী শৃন্ করি’ চূর্ণ করি আজ 
চলিয়াছি কোন্‌ পথে পরি" কোন্‌ অভিনব সাজ ! 
চাহি না রে খ্যাতি মান, শাস্তিইমি তৃষ্তিহীন জয়, 
ওই তোর খেলা-ঘরে যদি পাই আবার আশ্রয়। 
সাধ যায় ওই খানে জীবনের বাকী দিনগুলি 
তোর সাথে ধূলি মাখি” ধীরে ধীরে হ'য়ে যাক্‌ ধুলি। 
তুইও তু হবি বড়, ভেঙ্গে যাবে এই খেলা-ঘর ; 
সে কথা স্মরিয়া আজ তোর তরে হতেছি কাতর ! 
(১২) 


. এ শাঠ্য-কাপটাপূর্ণ স্বার্থ আর স্যার জগতে 


কে তুই নিম্পাপ নগ্ন ! "বিদ্বেষের রন্গভূমি হ'তে 

আয় রে অক্ষত বীর ! ধৃত অস্ত্র কেড়ে নে গবার, 
হাসিতে কাঁদিতে শিখি তোর কাছে সবাই আাবার। 
লয়ে ক্ষুরধার জ্ঞান আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবি? মনে ' 
করি রুদ্র হানাহানি কিংস ক্ষুদ্র ক্কাপীকাণি - 
এ গম্ভীর বৃদ্ধগণে তুলে নে রে তোরের ভু 
/থা কচিমুখগুলি হাঞ্জিতেছে নবীন কিনু 















৬৩৮ 

উঠিতেছে কলরব, ছুলিতেছে 'আনন্দ-হিন্দোলা, 

ভুলি’ অভিমান দিব দলে মিশে ক্ষণতরে দোলা । 

(১৩) ৫৮৬ 

জপ তপ তুই মোর ! বসে থাকি একাকী-নিরালা, 

কার মিষ্ট কথাগুলি__করিয়াছি ইষ্ট'জপমালা ! 

এদিক ওদিক্‌ হতে শুনি যবে শিশুর কাকলি, 

প্রাণ মের পিতা হয়ে ধায় সেথা বাৎসল্যে উছলি, | 

কবে তুই এ হব ওই ছুটি ছোট ছোট.হাতে | 

বেঁধে রেখে এলেছিদ্‌ জগতের শিশুদের সাথে। . 

তোর বড আদরের আছে পোষা সিরাজী পোয়রী, . 

(শুনিলে হাসিবে সবে! )_-আমি তার যে সেবাটা করি! 

আমার-এ ভালবাসা, সে কি ওই চিড়িয়ার লাগি? 

গেয়েছে সোহাগ তোর তাই,ত সে আমারো সোহাগী 
৪ ০..088)৩ : | 

এমনি করিয়া তুই করিছিস্‌ আমারে পাগল, 

জ্ন্ম-ন্মান্তর হ'তে আছিদ্‌ কি আমারি কেবল ? 

যতবার দেখি তোরে, নাহি মিটে দেখার পিপাসা; 

যত তাবে ডুকি তোরে, মনোমত নাহি হয় ভাষা । - 

একি নেশা, ওরে যাছু! চোখে মোর লাগিয়াছে ধাঁধা, . 

ঘুরি সহ্রেয় মাঝে, মন মোর তোর কাছে বাঁধা।- . 

আয় তবে, আয় জয়ী, আঁজ তোরে অভিষেক করি 

বিরাট ভাবের রাজ্যে ! বিজয় মুকুট সম্ভ পরি” 

নবীন ভূপতি আয়! ৷ আমা হ'তে শ্রেষ্ঠ তুই কবি! - 

অলখিত তোর কাব্য, তবু লিখি তোরি ছায়া লভি * 

(১৫) 

কি বলিতে কি বলেছি ? আজি মোর দেহের সার্গরৈ 

জোয়ার এসেছে উঠে, সে আবেগ প্রাণে নাহি ধরে! 

আশীর্কাল করি তোরে ; শুভ হোক্‌, শুভে থাক্‌ মতি) 

বড়ই কঠিন ধরা, বেছে নিস্‌ লাভ “নার ক্ষতি । 

সম্পদে হস না স্ফীত, দৈস্তে নত, বিপদে অধীর ; 

জয় পরায় ছইন্বীর চিত্তে নিবি পাতি শির 

মেনে চলে চিরদিন স্তায়ের মধ্যাবা, " 

ঠ ক্ষমা শত্তিরে দেয় নী যেন বাধা। 

জানে! বড় শক্ততাহার নির্দেশ! 


চন মেনে নিন তারি আদেশ ।, . AL 


Eh 


ক প্রবাসী । sr. 


LES 
[১ 878 

ডি জিরা ৮ 

পুরস্কারে ভুলিম্‌ না, তিরস্কারে করিম্‌ না ভয়। . 

স্থথ যদি নাহি পাম্‌, দেবতার নির্ম্মাল্যের প্রায় - 

মহৎ ছুঃখের'তার গর্বভরে রাখিস্‌ মাথায়। 


| এমন কবিস্‌ কিছু যার মাঝে দৈন্য নাহি বুকে, 


তুই চ’লে গেলে তৰু বাঁচিবে ত মৃত্যুশীল ভবে। 

যখন রব না আমি, লাম যদি থাকে রে সন্ছল, 

পুত্রের গৌরবে থেন রহে তাহা চির সমুজ্জল। 

জড়ায়ে আসিছে কঠ,_আর সোপা, আয় কাছে সারে, 

থেমে থাক্‌ সব কথা, . একদও স্থথে থাকি ম'রে ! 
উর itch dpa 


'মহধি দেবেন্দনাথের 
বিশেষত্ব কোথায় ? 


মহর্ষি দেবেন্দ্নাথের বিয়োগে শোক প্রকাশ করিবার 
অন্ত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটা সভা হয়। উক্ত সভাতে 
একজন বক্তা একটা চমতকার কথা বনিয়াছিলেন, তাহা! 
স্মরণীয়। সে কাঁটা এই-__বক্তা বলিলেন, “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 


' এমন এক্জন্‌ মানুষ বাহাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া মনে 4 


হয় তিনি আরও শ্রদ্ধাভক্তির উপযুক্ত ; আরও শ্রদ্ধা ভক্তি 
করিয়া মনে হয় যথেষ্ট হইল না, তিনি. আরও শ্রদ্ধা 
ভক্তিব উপযুক্ত। এইরূপে অনুভব করা যায় তিনি 


২ যেন অসীম শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত" । এই উক্তিগুলির 


অর্থ অতি গভীর, ও স্ুদূর-বিদ্ৃত। বলিতে কি 
ধাহাদের চরিত্রের অন্থুধ্যান করিতে গিয়া, শ্রদ্ধা ভক্তির . 
উপরে একটা “কিন্ত” আসে না, কোনও প্রকার বাধা.ব! 
সংকোচ অনুভব করা যায় না, এরূপ মানুষ *পাওয়া, এরূপ 
নেতা পাওয়া--একটী জাতির পক্ষে পরম সৌভাগা। ইহারা 7) 
জাতীয় মহাসম্পদ। জাতীয় দুর্ভাগ্য ও জাতীয়, দারিত্যের _ 
নিদর্শন এই যে, তাহার মধ্যে ॥4ক্লপ নেতা পাওয়া দুর্লভ, ৭ 
ধাহাঁদিগকে মন প্রাণ দিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করা যায় না; করিতে 
গেলেই একটা “কিন্ত” আসে। এরূপ মনে হয় অমুক বেশ 
বাগ্মী, বেশ ভাপ হিতৈষী--অমমি মনের ভিভর হইতে আর 


1 


১২শ সংখ্যা বা 


একটী বাণী বলে পরত উহার এই দোষটী আছে। অমুক 
বেশ সুধী, লদ্বিবেচক, উদ্ধারচেতা-_.সনের ভিতরের বানী বলে 
- “কিন্তু ওই দিকে ওঁর একটু দর্কলতা আছে, মনে মুখে 

" এক. হইতে পারেন নাই” । অমুকের বেশ প্রথর হীশক্তি, 
ক্ষরধারের স্তান্র বুদ্ধি, লোকচরিত্র বিষয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা 
বর়স্থিত বাণী, বলিল “কিন্ত মানুষটার রিলক্ষণ স্বার্থ- 
পরতা ‘আছে, মাচুল্টা যতই কেন লোককে. চমৎকৃত কুরুক 
না, তলে তলে আপনারই স্বার্থের অন্বেষণ করিতেছে ।” 
এরূপে একটা না একটা “কিস্তিতে যে জাতির অধিকাংশ 
নেতাকে খাইয়া ফেলে,'সে জাতির অতি হীনাবস্থা বলিতে 
হইবে। আবার অপর দিকে যে জাতি মধো এরূপ লতার 
_ অভাব নাই, খাঁহ"দ্গিকে “কিন্তা"তে খায় না, সে জাতি 
যথার্থ সম্পল্পালী ; তাহার উদ্থান ও উন্নতির বীজ তাহার 
মধ্যেই নিহিত রহিয়ছে যহধি দেবেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর 


7 নেতা ছিলেন, ধাঁহাচ্গিকে “কিন্ত” তে খায় না। 


কোন্‌ শ্রেণীর মানুষ জাতীয় চিত্তে মহৎ উদ্দীপনা 
আনিতে পাবে? বা জাতীয় হৃদয়ে উচ্চ আকাঙ্কা জাগ ইতে 
পারে? কেবল কি দূর্জয় সংকল্প, অপরিমেয় সাহস, ও তক্লাত্ত 
উদ্ভোগের দ্বারা মাজুয বড় হয়, বা স্বীয় জাতিকে বড় করতে 
পারে? এ সকল' মহস্বলাভের উপাদান তাহাতে সন্দেহ নাই। 
১ কিন্তু এ সকল উপাদান স্বার্থনাধনে নিযুক্ত হইতে পারে! যে 


স্থলে এ সমুদয় স্বার্থ ও ক্ষদ্রাশয়তার সহিত জড়িত থাকে, 


তখন ইহার! জাতীয় ঢিত্তেস্ষুদ্রাশয়তা প্রসব করে; এবং থানবের 
দৃষ্টি ও আক্াজ্ার লীমাত্ত রেখাকে সংস্কীর্ণ করিয়া আনে। 
কৃষ্ণ পাস্তী সামান্ত পানের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া বুদ্ধির গুণে 
‘লক্ষপতি হুইয়াছিলেন; রামছুলাল সরকার ছেঁটিখোলা্ দত্ত 
বাবুদের সংসারে সামন্ত সরকারি কাঞ্জ আর্ত করিয়া ক্রোড়- 
পতি হইয়াছিলেন, মতিলাল লীল সামান্ত বোতলের ব্যবসায় 
হইতে উঠিয়া কলিকাঁতা.সহরের প্রধান ধনী হইয়াছিলেন ; 


300 রামকমল সেন সামান্ত প্রিণ্টারের কাজ. আরম্ভ করিনা নিজ 


প্রতিভাগ্ুণে দেশ মধ্যে অগ্রগণ্য: ব্যক্তি হইয়াছিলেন, 
মাধব দত্ত শুভক্ষণে একটী ঈয়সার থলী স্কন্ধে করিয়া চুচুড়ার 
গৃহ হইতে যাত্রা করিয়া, কলিকাতাঁতে আসিয়া, বিষনবৃদধি, 
মিতব্যয়িত! ও ধৰ্মভীরুতা প্রভৃতির গুণে লক্ষপতি হুইয়া-- 
ছিলেন; এ সকল ধৃষ্ান্ত অঁতীব প্রশংসনীয় আঁহাতে সদ্েহ 


হি দেৰেন্জনখের বিশ্েত্ব কোথায় 


৬৩৯ 


নাইি।, কোনও জাতি-মধ্যে রূপ তের অপ্রতুল নই। 


.- এ সকল দৃষ্টান্তে চিত্তে বিশ্ময় উৎপাদন করে; মনে বৈচিত্র 


রসের আবির্ভাব করে) লক্ষ্মী কির্পে উদ্বোর্দী পুরুষকে 


আশ্রয় করেন, তাহা দেখাইয়া দেয়; কিন্ত হৃদয়ে সেরূপ 


উদ্দীপনা আনে না, যাহাতে. চিত্তকে ক্ষুদ্র স্বার্থের চিন্ত 
হইতে তুলিয়া মহৎ ও উদ্বারভাবে পূর্ণ করে। 

এই সকল মানুষ হইতে মহর্ষি দেঁবেজ্রনাধের কি প্রন্তেদ ' 
সামান্ত অবস্থার মধ্যে জন্মিয়া ইহাদের গতি হইয়াছিল ধন 
সম্পদের দিকে ; ধন সম্পদের মধ্যে জন্নিয়৷ মহর্ষি দেবর 
নাথের গতি, হইয়াছিল বিষয-বিরাগের দ্িকে। এইখানেই 
দেবেন্ত্রনাথের মহত্ব ।, নির্জনে তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিতে 
বসিলে কোনও ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন ক্ষুদ্র লক্ষ্য মন আসেনা 
মনে হয় দুস্তর অর্ণবে নাবিক যেমন ঞ্রুবতার/র প্রতি সক্ষ্‌ 
রাখিয়া আপনার অভীষ্ট পথে অগ্রসর হয়: তেমনি এই 
একজন মানুষ ক্লোনও এক ক্রবতারার গতি দৃষ্টি রাখিয় 
সংসার-সমুদ্রে আপনার জীবন-তরণী একই পথে, একট 
লক্ষ্যের অভিমুখে, চালাইয়া গেলেন। বাক্তবিক পদ্মপত্রেক্ 


. জলের ন্যায় সংসারে বাস করিলেন। রাস্কি, রাশি 'ব্ষয় 


চারিদিকে থাকিয়াও তাহাকে বাঁধিতে পারিল না! 

দেশের বর্তমান অবস্থাতে এরূপ একটা জীবন কিরূপ 
মহামূল্য- তাহা ভাষা কি প্রকাশ» করিতে পারে? বিনেশীয় 
রাজগণ, দেশীয়দিগকে যতই: দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ কাধ্য হইতে 
বঞ্চিত রাখিতেছেন, স্বজাতির ও স্বদেশের সেবার যত গুলি 


"দ্বার আছে, যতই সেঞ্চলিকে বন্ধ করিতে চলি:তছেন, "ততই 


একটা ম্হানিষ্ট সাধিত হইতেছে । দেশের লোক সর্বাবিৎ 
পরার্থচিন্তার অবসর ও সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া কটু 
স্বার্থের চিন্তাতে নিমগ্ন হইতেছে। চিন্তা করলেই অমুভ 


-করা যাইবে যে, এ জাতীয় ক্ষুদ্রাশ্রুতাই জাতীয় পরাধীনতান 


সর্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয় ফল। এই জাতীয় ক্ষুদ্র মতি € 
ক্ষুদ্র গতির মধ্যে মহির স্কায় নেতারা গীতাবারের অসরৎ 


-করিয়া আমাদিগকে বলিতেছেন: * € 


উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানম্বসাদয়েৎ। 
হে. রেশবাসিগণ মর * * তাঁত্মশক্তি প্রয়োগ দ্বার 
আশনাদিগেকে উন্নত করিয়া “রাখ, আপন দিগকে অবলা 
বত | - k 
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হায়! ইহা দেশের কি পরম বন্ধুর কার্য! যেরণে উদ্যানে এতোটুকু দিয়া ক্ষান্ত, হইলেন না। এতদিন তিনি বাহিরে 
গোলাপের চারাটা বা ফলের বৃক্ষটা রোপণ করিষা তাহার ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে 
সর্ক্লোৎকৃ্ট ফুলটা 'বা সর্বজনপ্রশংসত ফলটার দ্বারাই আমি অস্তরে দেখিলাম, _-জগন্সন্দিরের দেবতা এখন আমার 
. উদ্ধানের উৎপাদিকাশক্তিব বিচার করা যায়, তেমনি জাতি হৃদয় মন্দিরের দেবতা হইলেন ; এবং সেখান হইতে নিঃশব 
মধ্যে যে. এমন মানুষ জন্মিতে পারে, ইহা দেখিয়াই 'আশ: গম্ভীর ধর্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা 
করি, এ জাতির ভাগ্যে'অনেক উন্নতি সঞ্চিত আছে। করি নাই তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল। -আমি আশার 

কেন মহর্ষি দেবেন্্রনাথের চরিত্রের -চিন্তনে এত আনন্দ অতীত ফললাভ করিলাম ; পঙ্গু হইয়া গিরিলজ্বন করিলাম ।” 
, প্রকাশ কেরিতেছি, তাহার কিছু কারণ নির্দেশ করা আঁবশ্তক। এই. যে ব্ৰহ্মসাক্ষাৎকাব ইহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 
যে দিক দিয়াই বিচার করা যায়, তাঁহার চরিত্রের বৈলক্ষশা, ও চবিত্রের ভিতরকার' কথা। ইহাই তাহাকে নূতন ভাবে 
- সৌলিকত| ঘেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গঠন করিয়া নূতন শক্তি দিয়াছিল। এইটী ভিতরে থাকাঁতেই 
. তাঁহার প্রথম বিশেষত্ব তীহাব খিত্ব। কেন বাঘের তাহার বাক্যগুলি জলস্ত মায়া গোলকের ন্যায় আমাদের 


তাহাকে মহর্ষি আখ্যা দিয়াছেন? কেনই বা দেশবাসী এই অনেকের হৃদয়ে পড়িয়া.অগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিল। বাঁইবলে : 


আখ্যাকে সংলগ্ন বলিয়া মানিয়া কইয়াছেন? কোথায় তাঁহার লিখিত আছে, যীশু যখন উপদেশ দিতেন তখন শুনিয়া 
-ফষিত্ব? এষি সবের অর্থ কি?- এ দেশে খষি শব্দের অর্থ এই, লোকে বলিত, “ইনি কথাগুলি যেরূপে বলিতেছেন, এরূপ ত 
যিনি পমন্রষ্টা* তিনিই খধি। সচরাচব লোকে খষিদিগকে কখনও কখনও মানুষের মুখে শোনা! যায় নাঁই।” বাস্তবিক 
কর্তা” বা মতের রচয়িতা বলিয়া জানেন; কিন্ত প্রাচীন খষিব নাত করিলে মানবের মুখ দিযা প্রাচীন সতাগুলি নূতন 
শাস্ত্রে এধিগণকে মন্ত্র” বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে । শক্তির সহিত আঁসে। কার্জাইলের জীবনচরিতে দেখি 
ভিতকার ভর এই, বেদমন্ত্র সকল ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত তিনি এডিনবরানগরের সমুদ্রকূলে একাকী ব্যাকুলচিত্তে 

হইয়া ধা্ীদের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং & অবতাঁরের ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন কি দেখিলেন, কি শুনিলেন, যাহা 
মুহূর্তে ধাহারা সেই সকল মন্ত্রকে দেখিয়াছিলেন তাঁহারাই দেখিয়া তাহার জীবন বদলাইয়া গেল) হৃদয়ে নবশক্তি 
থাষি। মন্ত্রের বা মন্ত্রের অস্তহূর্ত সত্যের সাক্ষাতর্শনই খবিত্বের “আসিল; প্রাণে নব উৎস খুলিল ; তৎপর তাঁর সকল 
নিদানভূত কাঁরণ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই অর্থে খষি কথাই তাজা তাজা, আর কিছুই মৃত নয়, আর কিছুই পরের 
তাহার ধর্স্মতত্বের সাক্ষাৎদর্শন হইয়াছিল। তিনি ব্রহ্মকে শোন! কথা নয়। কি আশ্চর্য তার Sartor 735581073, তাঁর 
সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন । : তিনি -স্বলিখিত আত্ম-ভীবন ২1701001910, তার French Revolution যাহা ্লার্শ 
চরিতের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে উক্ত ঘটনার এইবপ সাক্ষ্য (করি, যেন আগুন! তাঁহার উক্তি গুলি যেন স্তীক্ষ অগ্নিময় 
"দিয়াছেন £-- " - বাঁণের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশ করে; এবং বাক্যগুলিতে যাহা 
“আম যখন পুর্বে দেখিতাম যেক্ষুদ্র স্ষু্ নন্িরের ভিতরে . আছে, তাঁহা আপেক্ষ! দশগুণ অধিক ভাব ও আকাজ্ফা হৃদয়ে 
লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত ,দেবতাঁর উপাসনা করিতেছে, জাগাইয়া দেয়। কার্লাইলের থ্রযিত্বলাভের দিন ক্ষণে 
আমি মনে করিতাম, কবে এই গন্মন্দিরে আমার অনস্ত ন্তায় তাহার খিত্বলাভের দিন ক্ষণ অবগত নহি। কিন্ত 


দেবকে সক্ষাৎদর্শন করিনা তাহার উপাসনা করির। এই তিনিও য়ে খধিত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চয়কপে 


স্পৃহা তখন আম্মার মনে অহোরাত্র -জলিস্তেছিল। শয়নে বলিতে, পারি, কারণ তন্তি্ন মানুষের উক্তিতে মানুষের হৃদয়ে 
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স্বপনে আমার এই কামনা, এই, ভাব্ন! ছি্লা। এখন .একপ ভার জাগে না। খধিত্ব ধরাই অস্তরের অন্তরে সেই . 


আকাশে সেই তেজোময় এসমৃতমদূ পুকষকে দেখিয়া আমাব ভিষন প্রস্তুত হয়, যে ভিয়েনের প্রভাবে ,যে চিন্তা বা ষে 
সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল; “এবং আমাঁর সুকল যন বাকী আসে তাহা অগ্নিময় হৃইয়া আসে । 


দুর হইল। নিবি চলছি জগতেন্ত রঙ্গভূমিতে ম্ুলবইতিবৃত্ব্প বিধাতার্‌ যে ' 


$ হা ৰৃবেজবনা ঠা k 
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সা হ্‌ন। টু কড়ায় গঞ্ডায় রা লে 
ক এইরূপে তাহ 


মাক ভিনি বি 








করিতে উন্নতিতে সর্ব রই তিনি সেই মি 
্ থান তাহার পাইতেন। এই ভন্য তিনি ভ 
ন প্রস্তুত হইতেছে না। আর কিন? হক: সহ 


. তাহার আদেশ মত কাষ্যই :: 
নে উৎকৃষ্ট - বর ডি 


বলিয়াছি কিন্তু এবিষয়েও তাহার অধিক কি, তাহাকে বিবিধ : রথ ৰ 
[চর যাহারা বিষয়বিরাগী তাহারা : অল্প, 





NT 
} 


১২শ সংখ্যা ৷] 
লামিলেন।- আমি দেখিলাম তিনি যে কেবল তদগ্রে উক্ত 
গ্রন্থ'আঁনাইর' দেখিযাহেন তাহা নহে, স্থানে স্থানে এতবার 
পড়িয়াছেন যে মুংস্থ হইয়াছে { ইহাতে সকলে বুঝুন তিনি 
বর্তমান জ্ঞানোরতর সহিত কিকূপ যোগ রাখিতেন। ইহাও 
তাহার ধর্ম্মদাধনেব অঙ্গ হৃত ছিল। 

তাহার চতুর্থ বিশেষদ্বটী তাহাব অভ্যাশ্চধ্য মৌলিকতা- 
সচক। তিনি যৌবনের প্রাবন্তে যে সময়ে কার্ধ্যারস্ত 
করিয়াছিলেন, সে সময বঙ্গদেশে ঘোব বিপ্রবের সময়। সে, 
সময়ে নবণিক্ষিত ডিরে"জিওব শিষ্যদল এই বাণী তুল্রিছেন 
বন্ধন কব_ বর্ধন কর, বর্জন কর। কুসংস্কার ভ পে 
হইবে, জাতিভেদ তুলিতে হইবে, পৌন্তলিকতা শীবিহার 
করিতে হইবে, এই নব্য শিক্ষিত দলের প্রধান ভাব। কেবল 
তাহা নহে যাহা কিছু কুসংস্কারাপন্ন লোকের অগ্রীতিকর 
তাহার আচরণ কবিতে হইবে অনেকের ভাব এতদুবও' 
গিয়াছিল। এই ভাব হইতেই তাহারা আপনাদেন মধ্যে 
সুরাপান ও অথাগ্ খাদন প্রবর্তিত করিবাব প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন সে সময়ে যুবকদলের মধ্যে সর্ব ধৰ্ম্মে অনাস্থা 
এতদূর বন্ধত হইয়াছিল যে, ডাক্তার ডফের চবিতাখ্যায়ক 
জর্জ স্মিথ সাহেব বলেন যে, সে সমযে বিখ্যাত সংশরবাদী 


_ টম পেনের গ্রন্থ এই বুবকদলের মধ্যে কষেক মাসের চি 


এক হাজার বিক্রয় হইযাছিল। 

যাহা -হউক ধর্মসংস্কীরক ও সমাঁজ-সংস্কাঁকদিগের 
বিধয়ে সাধারণভাবে একথা বলা যায, যে তাঁহার দুটি 
বর্ণ্মনের দিকেই অধিক পরিমাণে থাকে । মহত্ব চেবেন্দ্রনাথ 
এ শ্রেণীর ধর্ম্মসংস্কারত ছিলেন না। বর্জন অপেক্ষা গ্রহণ। 
ও রক্ষপ্রে দিকে তাঁহার অধিক দৃষ্টি ছিল। তনি থে 
কিছু বর্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাঁও গ্রহণের অবস্ঠল্াবী ফল 
স্বরূপ ।' উপনিষনের- ব্রহ্মপূজা গ্রহণ করিলেন স্তর" 
পরিমিত দেবতার পূজ্জা আপনাপনি বর্জিতু হইবা গেল। 


" বরং একথা বলা যার যে, কিছু কিছু বর্জন কনিতে বাধ্য 


হইয়াছিলেন বলির! যাহা যাহ! রক্ষণের উপযুক্ত ভাহ্য়াছিলেন, 
তাহাকে আরও জোর “করিয়া ধরিবাছিলেন। ক্চিনি 
দেশের ভাবী উন্নতি চাঁহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা রি 
অতীত হইতে একেবারে পটু তুলিষা হইতে চাঁহেন নীই 

বলিগ্লাছিলেন ব্রদ্দপুজাকে তোমাদের বর্তমান নে; 


মহৰ্ষি দেবেন্নীখের বিশেষত্ব কোথায়? 


৬৪৭ 


জ্ঞানালোক ও সভ্যতার মধ্যে স্থাপন কর, কম্ভ সাম জিব 
শৃথ্খলাকে বখাসম্তব রক্ষা কর। সে সকলকে ধর্ম্মের একা 
মধ্যে আনিও না । সে বিষয়ে মানুষের স্বাধীনতা শাখ! 
এই স্থলেই কেশবচন্দ্র ও তীঁহাব উন্নতিশীল বন্ধুগণের হিন্ত 
তাহার মতবিরোধ ঘটিষাছি্স। 

তিনি যে স্বভাবতঃ কিরূপ রক্ষণ-প্রয়ানী টিলেন,২/ 
তাহা তাহার ব্রহ্মধর্ম্ম-প্রচার-প্রণালীতেই প্রকাশ পাই ছে। 
তিনি যে ব্ৰহ্মোপাসন! পদ্ধতি রচনা করিন্লেন, তাহা খাসান্য 
' প্রাচীন পদ্ধ।'তর অনুরূপ কারিয়া করিলেন ১৮৪৩ সাল 
বিংশাতঞ্জন বয়স্তেব সাহত যখন তি।ন আচার্য্য রামচন্দ্র বিছা- 
বাগীশ মহাশরেব নিকট দী।ক্ষত হন ; তখন নে দীক্ষ পদ্ধত 
অন্ুক্ত হয় তাহা {তনি রচনা কাঁরযা দিয়া ছুলেন। ঘাহাত 
অপরাপব প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই প্রতন্তাস , নিহত থাকে, 
যে “বোগাঁদি ছাবা অশক্ত না হইলে -প্র,তাঁদন * য়ত্রীসস্তর * 
ছার! ব্রঙ্গোপাসনা কর্র”।, ছিনি আমাকে একনুন 
বলিলেন_-“আমি কিছুদিনের মধেই দেখলাম গায়ত্রী সন্ত 
ছারা ব্ুহ্মোপাসনা করিবার বিষযে সকলের "মন নাই ; লাই 
তাহা পরে পরিবর্তিত করিলাম ; কিন্তু আমিঞ্চভ্দ'র ‘সই 
দীক্ষাদিনের প্র'তজ্ঞার অনুসারে চিরদিন গায়এীচ স্তর রা 
ব্ৰঙ্গোপাসনা করিয়া আসিতেছি টু 

তিনি ত্রাঙ্মদিগের জন্য যে অন্ুষঠানপদ্ধতি প্রণয়ন করয়া 
রাখিয়া' গিয়াছেন, তাহাতে যথাসম্ভব প্রাচীন রী ভীতি 
রক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যেও ঠাঁহার প্রধান ভাব «ই দখা 
যাব, পৰিমিত দেবদেবীর পূজাব পরিবর্তে ব্রহ্ষপু।: স্থাপন 
করা। «এই টুকু করিয়া তিনি প্রাচীনের যতটা সম্ভব 
রাঁখিবার চেষ্টা কবিয়াছেন। সকল কর্যেই তাহার এই 
রক্ষণশীলতা দৃষ্ট হইয়াছে. 

বর্জন অপেক্ষা গ্রহণ, ও রক্ষণের দ্দিকে- বেমন তাহার 
অধিক দৃষ্টি ছিল, তেমনি ভাঙ্গা অপেক্ষা গড়া বিষয়ে তিনি 
অধিক মনোযোগী ছিলেন। “এ 'বিষযেও তিনি লাহার 
সমকালবত্তী শিক্ষিত দল হইতে বিভন্ন ছিলেন । ব্রা্ষ 
সমাজে প্রবেশ করিয়াই্তিনি ণঠনকার্ে প্রবৃত্ত হই-লন। 
প্রথম দীক্ষা প্রণ্ণালী প্রবর্তিত করিয়া ব্রাহ্মদিগকে এক নুতন 
উপাসক সঁমাজে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। ভুংপথ্ে 
তাদের ৱ্যবহারার্থ নৃষ্টন উপাসনাগুদালী, নূতা গ্রন্থ 


সঃ 


৬৪৮ - -  ; প্রবাসী । | ৪র্থ ভাগ। 


নন অলপ সা গঠন করিতে লাগিলেন। তিনি হইতেন। কিউ তীর তার 
অনুভব করিলেন বরহ্মপূজ্জাকে কেবল মাত্র বাক্য ও উপদেশে অন্ত রূপ। তাঁহাদের ভাব এই প্রকার ঈশ্বর জগতের : 
আবন্ধ রাখিলে হইবে না, তাহাকে গৃহে, পরিবারে, সমাজে বাহিরে জগতের শাস্তারূপে থাকিযা জগতকে চালাইতেছেন। 
স্থাপন করিতে হইবে ।. তদন্ুসারে চারিদিক গঠন করিতে এই জগতের বহিংস্থিত শান্তা ঈশ্ববের ভাব মহর্ষির পক্ষে 
লাঁগিলেন। সর্বাগ্রে নিজ জীবনে ও নিজ গৃহে তাহার অতি হালকা, অতি অজ্ঞজনোচিত বোধ হইয়াছিল। এই 
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। নিজ ভবনের পুজার দালানকে কারণেই বোধ হয় গ্রী্ীয় শাস্তরপাঠ করিতে তীহার রুচি হইত 
দৈনিক ব্ৰহ্মপূজার -দেবাঁলয়ে পরিণত করিলেন। নিজ না। তিনি ভারতীয় খধিদের সুরের সহিত সুর মিলহি়া 
পরিবান্তের সকল, অন্ষ্টান* নিজপ্রণীত অনুষ্ঠানপদ্ধতি আপনার হৃদয়তত্ত্রী বাধিয়াছিলেন। সেই সুরের মাধুরীতেই 
অনুসারে সুম্পন্ন করিতে লাগিলেন। নিজে দৈনিক ব্রহ্ম ভরপুর ছিলেন। অন্ত স্থর শুনিবার অবসর তাহার হয় 
পূজাকে জীবনের ব্রতরূপে অবলম্বন করিলেন। এই ব্রত নাই। এমন কি পৌরাণিক, বা তাজিক, বা বৈষ্ণব হিন্দু 
তিনি কিবপে পালন. করিয়াছিলেন, তাহা তাহার মৃত্যুর পর ধৰ্ম্মকেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। 
অনেকে শুনিয়াছেন। তাহার নিয়ম ছিল প্রতিদিন ' আর একটা বিষয়ে মহধির বিশেষত্ব দেখিয়া চমৎকৃত 
নবোদ্বিত নৃষ্যের দিকে মুখ ফিরিয়া ব্রক্ষোপাঁসনা করিবেন। হইয়াছি। . ধর্ম্মজগতের ইতিবৃত্তে দেখিয়াছি, যাহার! একাস্ত 
* মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে একদিন অপরাহ্থে ধরিয়া বসিলেন চিত্তে কোনও বিশেষ ধর্মভাব প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়া- 
“আমাকে পূর্ব মুখ করিয়া দেও”। , উদ্মানশক্তি রহিত, ছেন, তাহারা সেই ভাবেব বিরোধীগণকে স্বণার চক্ষে দেখিয়া- 
বধির, চক্ষু দৃষ্টিহীন, চীৎকার করিয়া বলা হইল যে উহা ছেন এবং অনেক সময় তাহাদের প্রতি বিঘেষপরায়ণ 
প্রাতঃকাল নহে সন্ধ্যা কাল ; কোনও প্রকারে ইহা জানা- হইয়াছেন। মহম্মদ বহুদিন বিরোধিগণের নির্যাতন ধীবচিত্তে 
-২. ইতে পার গেল না। কাজেই পূর্ক মুখ করিয়া দেওয়া সহ করিয়া অবশেষে স্বীয় শিব্যগণকে কাফেরকুল বিনাশের 
হুইল। দেই ভাবে উপাসনা করিলেন। এইরূপে নিজের জন্য তরবারি ধরতে অনুমতি দিলেন। যীশু তীহার বিরোধী 
ও অপরের ধর্মজীবন গঠনের দিকে তাহার অবিশ্রান্ত ফ্যারিসীদলকে “কাল -সর্পের , বংশ”-ব্লিয়া তিরস্কার 
মনোযোগ ছিল।- ? করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন তাহার বিরোধী দলকে অকথ্য - 
.. তাঁহার জার একটা বিশেষ্ব এই, যখন সমস্ত দেশের ভাষাতে গালাগালি দিলেন। সকল বৈরভাবের মধ্যে 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মুখ পশ্চ্মিদিকে ফিরিয়া রহিয়াছিল, বর্ম্মসমন্ধীয় বৈরভাব বিশেষ তীব্রভাব ধারণ করে, ইহাই 
* সে সময়ে তিনি প্রাচ্যান্থ্রাগে পূর্ণ হইয়া ব্বদেশীর শাস্রখনি দেখিতে পাই। কিন্তু উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত্‌ মহষির 
খনন পূর্বক উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং গাবতীয় . যখন মতবিরোধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে কত উচ্চ 
শান্ত, ভারতীয় চিন্তা, ভারতীয় ধর্মভাব, ভারতী ধর্মন্রীবন, স্থানে আরোহণ করিয়াছেন ও কি উন্নত ও পবিত্র আধ্যাত্মিক 
সকলের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া দাড়াইলেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশান্র হাওয়াব মধ্যে বাস করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি- 
তিনি পড়িয়াছিলেন কি না “জানি না, যদি পড়িয়া থাকেন লাম। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আদর্শটা অবলষনীয় ও রৃক্ষণীয় 
তাহাতে তাঁহার শ্রদ্ধা উৎপাদন কবিতে পারে,নাই। ইহার ভাঁবয়াছিলেন তাহা রক্ষার উপায়বিধান “করিয়া নিজে 
মধ্যে একটু গুড় ও গভীর"ক্থা আছে। প্রাচীন উপনিষদের প্রসন্নচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন) আমাদের সমালোচনার 
যে জিনিম দেখিয়া "তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা আত্মাতে | প্রতি কর্ণপাতও করিলেন না। ,আমাদিগকে একদিনের 
পরমাত্মাকে দর্শন করা। ইহা ভারতীয় ছিন্দুদিগের সাধনের ধন, অন্ত মেহে বঞ্চিত করিলেন না! *এ বিষয়ে তিনি কি ভাবে: 
বিশেষ সম্পত্তি । ইহা মহাৰ্যির প্রধান সাধনের বিষয় ছিল। ' কাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা একবার একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা 
'* ক্রম ক্রিপে অস্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে আছেন, তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিঘছিলেন। তিনি একদিন 
বরন করিতে তনি পরমানন্দ লাজ্কর্তেন, লী বেলিলেন--প্জীম়ার অবস্থা কিছুপ জান? ঠিক সেই মান্য়র 
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সিটি 


রর নিউ লে কাকে আসি- 
তেছে। নেম! কি করে? সর্পের দংশনের প্রতি দৃক্পত না 
করিয়া শিশুর রক্ষার জন্ত গিয়া সপ্পটাকে ধরে। সর্পটীকে 
ধরিবা মাত্র সে ফিরিয়া মাতাকে দংশন করিল। রমণী বিষের 


_ সজালায় নিলে জিতেছে সে -দিকে মন নাই, শিশুটা যে 


বাঁচিল ইহাঁতেই আননিত। যখন তাহার প্রাণ যাই-তছে, 
তখনও তাঁর মুখে আনন্দের চিহু । তেমনি আমার 'সস্বোষের 
বিষয় এই. যে ঈর্দর আমাকে ধর্মের যে আদর্শ দেখাইনাছেন 
আমি তাহাকে রক্ষ। করিলাম। এখন তোমরা অমাকে 
যতই দংশন কর না কেন আমি সে সকল আপরাজিত চিত্তে 
সহিতে পারি।” এই উচ্চ ও মহত্ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
তিনি উন্নতিশীল ব্রদ্মদলকে কোনও দিন তাঁহার স্নেহ ও 
সছুপদেশ হইতে বঞ্জিত করেন নাই। ব্রশ্ধানন্দ কেশবচন্ত সেন 
ও তাঁহার বন্ুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অন্পদিন 
পরেই অপনাদের মধ্যে বড় শুদ্ধতা অনুভব ক্রি:লন। 
দেই অবস্থাতে তাঁহাবা মহর্ষির উপদেশের অন্ত ব্যাকুল 
হইলেন। মহর্ষির নিকট নিবেদন মাত্র তিনি আসি-ত ও 
উপদেশ ছিত্তে প্রস্তুত । উন্নতিশীল দল যখন প্রথম সমস্ত 
দিনব্যাপী উৎসব ও খোঁল কর্তালে সংকীর্তন প্রবর্তিত 
করিসেন, তখন ভাঁহাদেব উৎসাহদানের অন্ত মহর্ষিকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন, মহর্ষি অমনি প্রস্তুত; আসিয়া তাহাদের ‘সঙ্গে উৎস- 
বানদ্দে ধোগ দ্বিলেন। কেশবচন্দত্র যখন ভারতবধীয় ব্রহ্গ- 
মুন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন মহর্ষিকে সেই মন্দিরে 
আসিয়া একদিন ব্রন্োপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন 
মহর্ষি অমনি প্রস্তত। সাধারণ ব্রাক্ম সমাজের ব্রক্মগণ 
যখন তাঁহা:দের মলির প্রতিষ্ঠা করিলেন তখন মহর্ষিকে একদিন 
আসিয়া উপ;সনা করিতে অনুরোধ করিলেন মহর্ষি হ্বখনি 
্রস্তত। সাধারণ ব্রাহ্ম নমাজের সভ্যগণ যখন “সাধন্যশ্রম” 
স্থাপন কিয়া তাহার উৎসবে মহর্ষিকে অপুসিয়া সাধনশ্রমস্থ 
পরিচারকশ্নণকে আশীর্বাদ করিতে অন্থুরোধ করিলেন 
তিনি আনন্দিতচির্তে আসিয়া ব্রহ্মোপাসন! পূর্বক আমাদের 
মন্তকে হাত দিয়া "মহোৎসাহে ব্ৰাহ্মধরম্ম প্রচার কর, "ঈশ্বর 
€োমাদিগকে অন্ধকারের. পরপারে জ্যোতিম্মন ধামে উত্তীর্ণ 
করুন” বলিয়া আশীর্ববাদ-করিয়া গেলেন। গ্রইরূপে তিনি 
মতভেদ ও উন্নতণীলদিগের কঠোর সমাল্যেচন| বরে 


মহষি দেবেক্্নাথের বিশ্ষেত্ব কোথায়? 


৬৪৯ 


তাহাদের সহিত যোগ দিতে, কখনই জা করেন নাই। 
অধ্কি কি, তাঁহার আসত্মলজীবন চরিত যে লিখিয়াছেন, 
তাহাতে সকলে দেখিবেন, তাহার: ৪১. বৎসর পর্য্যন্ত 
বয়সের কার্য্যবিবরণ আছে। যে সমযে কেশবসন্দ্রর ব্রাহ্মসমাজে 
যোগ, সেই সময় হইতে তাঁহার আত্মজীবন চরিতের অবসান । 


' তৎপরে কি তিনি আর কোনও কাজ করেন নাই ? অনেক 


কান্দ করিয়াছেন। তবে কেন তাহার উল্লেখ করিলেন না! ? | 
এ বিষয়ে মহর্ষির ছুইটী মনের ভাব ছিল। প্রথন ইহা পরে যে 
সকল কাৰ্য্য হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্বোগকর্তা কেশবচন্দ 
ছিলেন, সুতরাংসে সকল কাজের গৌরব প্রধানক্ূপে কেশব চন্দ্রের 
প্রাপ্য সুতরাং সে,গৌরবের অংশ নিজে লইতে চাঁহেন নাই। 
দ্বিতীয় ইহার পরেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে মৃতভেদ উপস্থিত হয়। 
ইহার পরে কিছু লিখিতে গেলে উন্নতিশীলদিঠের কথার একটা 
উত্তর দিতে হয়। কেশকচন্্র ও তাহার বন্ধগণের সমালোচনার * 
উত্তর দিতে হইলে, তাঁহাদের ভূমিতে নামিতে হয়, ইহা 
মহধির চক্ষে কুত্রতা। মনে হইল। তিনি তাহ পারিলেন না। 
শুনিয়াছি তিনি নাকি একদিন বলিয়াছিলেন_ “সত্যে যদি 
আমার কোনিও সমালোচনা করেন, আমার*পবিরোধী হন, 
আমি কি তার কথার উত্তর দিবার জন্ত তাঁর ভূমিতে নামতে 
পারি? সেইরূপ কেশব যাহা ভুল বুঝিয়াছেন করিয় ছেন, 
আমি তাঁর ভূমিতে নামিতে পারি না। এটুকুই আমার 
কাজি, টুকুরই বিবরণ রহিল” সকলে দেখুন তিনি কত 
উচ্চে, উন্নতশিখরে বাঁস কৰিতেছিলেন! বাশুবিক কেশ্বাবুর 
প্রতি চিরদিন তাঁহার কি ন্নেই'ছিল,-তাহা ভাবিলে মন মুগ্ধ * 
হইয়া ধায়। ফেঁশববাবুকে বিরোধের বছদ্দিন পরেও* যে 
সকল পত্র _লিখিয়াছিলেন তাহা মুদ্রিত হইয়াছে, অনেকে 
দ্রেখিয়ী থাকিবেন। 'কেশববাবুর মৃত্যুশয্যাতে মহর্ষি গিয়া 
কিরূপ পিতার* স্তায়_,ন্সেহে তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া 
অশ্রপাঁত করিমাছিলেন, :তাঁহু অনেক "শুনিয়া. থাকিবেন। 
আমি একটী ব্লটনার সাক্ষী। আমাদের আদি সমাজত্যাগের 
বছদিন পরে আমি একবার তীহাকে সিন্দুরীয়াপটা 
রাঙ্মমমাজের £উৎসবে আনিয়াছিলান। উপাসনাস্তে যখন 
তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে যাইতেছি, ব্রাহ্মেরা মধ্যে , 
রাস্তা টয়া ছুই ধারে সরি দীড়াইয়াছেন; দেখিল্মম সেই 


ভিড়ের গধ্যে কেশব বাঁবু আছেন। মহ্ধি নখিতেন কম, 


৬৫০. 


হুতরাং ভিনি দেখিতে পান নাই। আমি তাঁহার বর্ণে 


চীৎকার_কৃরিয়৷ বলিলাম কেশব বাবু এখানে আছেন।” 
অমনি. মহৰ্ষি হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন-_“কি কেশব এথানে 
আছেন?” কেশব বাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে প্রণত 
হইলেন। মহর্ষি তাহার কঠালিক্ষন করিয়া বলিলেন 
“কেশর তুমি এখানে ছিলে; আমার সন্থুখে কেন বম নাই? 
তা হলে আমার উপদেশ আরও খুলতে ।” আমি 
শুনিয়ার্ছি তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, “আমার যে সকল 
ব্যাধ্যানের তোমরা এত প্রশংসা কর, ও সমুদয় কিন্তু আমি 
কেশবকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি। কেশবকে সম্মুখে বসাইয়া 
ব্যাখ্যান দিতাম তাই ভাব খুলিত।” কে কোথায় 


_ দেখিয়াছেন, নিজের খর্ম্মভাবের বিরোধী, বিদ্রোহী,ও স্ৃতীব্র 


সমালোচন্মাকারী* মানুষদের প্রতি এতটা প্রেম ও এতটা 
উদারতা! বাস্তবিক'মহর্ধি অনেক বিষষে অসাধারণ ছিলেন। 
এসুকল তীহার অসাধারণত্বের- দিদর্শন | ' বঙ্গদেশ, শুধু 
বন্গদেশ কেন ভারততূমি-কি উচ্চ দরের. মানুষ হারাইয়াছেন 
তাহা লৌকে এখনও বুঝিতে গারিতেছেন না। 


7 খান্দেশ। 

মধ্য-ভারতের নিকটবর্তী-কিন্ত বাই প্রদেশের অন্তভূক্তি 
খান্দেশ জেলা ভারতের প্রাচীন ও মুসলমান শীসনকালের 
ইতিহাসে একটা প্রসিদ্ধ স্কান। আইনি-আকবরীব 
গ্রন্থকার অবুলফজল স্বীয় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, 
অহ্মদাবাদের স্থাপনকর্তা অহমদ্ধ এই জেলার পালনকর্তা 
মলিক নসিরকে খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন বলিয়া এই জেলার 
নাম খানেশ হইয়াছে। কিন্তু গরতিহাসিক ফেরিস্তা খান্দে- 
শের হিন্দুরাজাদিগের বিষয়" বর্ণন কবিয়াছেন। তাহাতে 
বোধ হয় মলিক নসিরের থা উপাধি পাইবাঁর, পূর্বেও এই 
জেলার নাম খবন্দেশ ছিল। দেবগিরি যাদরবংশীয় রাজা 
দঢ়গ্রহারের পুর সেউনচন্জ যে দেশের উপর রাজ করি- 
তেন, তাঁহার নাম লেউন দেশ হয়” মুমলমানদিগের হস্তে 
, এই ৮ 

কৰেন; এইরপ অনুমান করা হইয়া! থাকে। ্ 





তুরণমাল এবং স্তাশীরগৃড়ের তীয় দুর “সহিত 


প্রবাসী | 


[৪ৰ্ঘ ভাগ। 


“রানে বেলি জৰি পরাতনকালের অনি ডিল 
গ্রপথ্থিত আছে। মহীভাবতে তুরণমালের যুবনাশব নামক 
রাজ! পাগবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন এবং আশ্মীরগড় অশ্ব- 
খামার পুজার স্থান এইরূপ উল্লেখ আছে। খান্দেশ জেল! 
বিদর্ভরাজ্যেব অন্তভূক্ত ছিল, এইরূপ বোধ হয়। বিদর্ভের 
নাম রামায়ণ, মহাভারত এবং পুবাঁণে উল্লিখিত আছে। 
পিতিলখোঁরা, নাসিক এবং অজন্টার গুহাঁবলী হইতে জানা 
যায় যে, ধীশুখীষ্টের দুই শতাব্দী পূর্বে এবং তাঁহার তিন 
শতাব্দী পবে থান্দেশ জেলা বৌদ্ধধন্ীবলম্ী রাজাদিগের 
অধীনে ছিল। মাদ্রাস প্রদেশের গন্ভব জেলায় কষ্ণানদীর 
উপর স্থিত ধরণীকোট নামক স্থান আন্ধভৃত্য বা শাত- 
বাহন রাঙ্গাদিগের রাজধানী ছিল। ইহাদিগের আদিপুরুষ 
শিপ্রক, সিন্দুক বা শিশুক নামে বিখ্যাত রাজা বোধ হয় 
যীশুপরীষ্টের তৃতীয় শতাব্দীর লোক। নাসিক জেলা আব্ধু- 
ভৃত্যদিগের অধীনে ছিল, কিন্তু যীশুগ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে 
শাহ, সত্রপ কিন্বা ক্ষরাত রাজবংশের নহপান কর্তৃক নাসিক, 
খান্দেশ এবং বোধ হয় পৈঠন হইতে এই আদ্ধভৃত্যের! 
তাড়িত হন। এই শাহরাজবংশের আদিম নিবাসস্থান পারন্ত 
কিম্বা মধ্য আসিয়া ছিল। কিন্তু এই শীহ রাঞ্জারা নাসিক 
ও খান্দেশ প্রদেশে কেবল ৪০ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া- . 
ছিলেন। তাঁহার পর আবার আহ ভৃত্যেরা খুষ্টের পঞ্চম 
শতাবীর প্রারস্ত পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। 

নাসিকের এক প্রাচীন লিপিদ্বার ইহা জান! গিয়াছে যে, 
৪১৯ খৃষ্টাব্দে বীরসেন নামক এক আহীর নাসিকের রাজা 
ছিলেন। নাসিক এবং খান্দেশ জেলার ইতিহাসে এই 
আহীর জাতি সুপ্রসিদ্ধ, কারণ এই ছুই জেলার পার্কতীয় 
দুর্গ প্রায় তীঁহাদিগের অধীনে ছিল। 

বৃষ্টের ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে নাসিকের কোন কোন 
অংশ বিষ্যাশক্ বা বাকাতক নামক যবন বংশের অধীনস্থ 
ছিল। অজণ্টা গুহাবলীর কোন কোন গুহা ইহাদিগের 
সময় রচিত হয়। 

চাঁলুক্যবংশের রাজারা গুনরাতি নী আসিয়া খুষ্টের 
পঞ্চম শতাঁদীর শেষভাগে দক্ষিণ জর করিয়া বদামী নামক 
স্থানে "স্বীয় রা্রধানী স্থাপন করেন। এই চালুক্যদিগের 
হমূয়ে অজণ্ট! হইতে ৯ মাইল দুরম্থ ঘটোৎকচ গুহামন্দির- 





ঃকিন্ত- মুসলমান এতিহাসিকেরা 


বলিয়া গণ্য করেন নাই। 


মৈন্তদিগকে আক্রমণ করিল হং 

জন্য প্রস্তুত না থাকায় তাহাদিগ পরা 

সৈশ্তদিগের পক্ষে অতি সহজ রে | 

আসারও মৃত্যু ঘটিল। 

দুর্গের প্রভু হইলেন ; 723, 
আসীরগড় দুর্গকে নিজ রাজধানী করিলেন । 

গুরু সেই শেখ জৈনুদ্দীন আসীরগড় দুর্গ তা; 

হইয়াছে নিয়া অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন: এবং তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তাঁহার * 


নদীর উপর মলিক নসির ছুইটী সহর স্থাপন করিলেন | 


তাঁহার নিজ নামানুসারে জৈনাবাদ ও আর একটী তাহার 
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পরিরাক সাক্ষ্য দিয়া গিযাছেন। এই প্রদেশ তখন পূর্ব 
পশ্চিমে দেড় শত ম'ইল লহ! এবং উত্তর দক্ষিণে এক শত 
ইহার অধিবাসী ছিল। 

১৬০০ খৃষ্টাকে অকবর খান্দেশ প্রদেশ জয় করি: পর 
ফারূকী রাজবংশ লোপ পায়। তিনি তাহার ভেট পুত্র 
দানিয়ালকে এই প্রবেশে স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন ও 
তাহ! কর্তৃক ইহাব নাম দান্দেশে পরিবর্তিত হয়। আইনি 
অকবরীতে এই প্রদেশেব বিষষ অনেকটা বর্ণিত আছে। উক্ত 
পুস্তকের গ্রন্থকাবের মতে এই প্রদেশের জল বাধু অতি স্বাস্থ্য- 
কর ও ইহার ভিতর অনেক নদী ও নালা প্রবাহিত। ইহার 
ভূমি অতিশয় উর্রা এবং এই স্থলে অতি উত্তম জরি ও 
চাউল জন্মাইত। পান, নানাবিধ ফুল ও ফল হিশেষতঃ 
আমের ন্য এই প্রবেশ বিখ্যাত ছিল। এই খানে অনেক 
রকম্‌ কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। ইহার বুরহানপুব, 
আসীর, চোপড়া, দমকুরুণী এবং এদলাবাঁদ এই পাঁচটা জনপূর্ণ 
এবং সমৃদ্ধিশালী নগরে অনেক রকম শিল্পকার্য্য প্রচলিত 
ছিল। 

খান্দেশ গ্ররেশেব মত মোগল সাম্রাজ্যের অন্ত কোন 
বিভাগ সমৃদ্ধিশালী ছিল না । এই প্রদেশ হইতে কার্পাস, 
নীল ও চাউল প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হইত ইহা! ভিন 
নানাব্ধি বস্তু এইখানে প্রস্তুত হইয়া পারস্ত, তুরষ্ক, আরব্য, 
মিসর, ও ইউরোপের অনেক দেশে প্রেরিত হইত। সুরত 
সহরের এই সদর পৎ ছিল বলিয়া এই প্রদেশের নানাস্থান 
ধনশালী হইয়। উঠিয়াছিল। 

হায়দ্ৰাবাৰ রাজত্বের সংস্থাপক নিজাম-উল-মুল্ক ১৭২১ 
খৃষ্টাব্দে খানেশ প্রদেশকে দিল্লী সাআজ্য হইতে পৃৎক্‌ করিয়া 
স্বীয় অধীন করেন। এই প্রদেশ ৪০ বৎসর কাল তাহার 
এবং তাঁহার পুত্রেত্ন অধীনে ছিল। তাহার শর ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে ইহা মহাবাস্রীয়দিগের হস্তগত হয়। গাঁহাদিগের 
সময় এই প্রদেশ যেনপ-ু্যশালী ছিল, তছ্িষয়ে একজন 
ইংরাজ এইরূপ লাখিয়াছেন:_ ক 
‘Tn 1779 (65855 6-25), the English firs: ippeer 55a 
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behind by (be peed nt" which the EE a 3০0 
miles in nineteen days), and the troops had to depenc for 
rov.sions on the villages along the line of much. The 
supply was abundant, and the people mdustrious, happ: anc 
Jumane, did not fly from their villages, but volun anlx 
38860 provisions and grain. For eight) milzs west cf 
Burhanpur the country wns full of villages, fertile, prot 
percus, and well tilled.” 


১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশব! রাজ্যচ্যুত হইলে খান্দেশ জেল 
ইংরাজদিগেব হস্তগত হয়। ত্ধন হইতে ইহা ইংরাজা বীন । 
ইংরাঁজ দিগের হস্তে আসিরা অবধি খান্দেশ জ্গেলাঁধ কোন 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। 

খান্দেশ জেলার এখন ধুলিয় সদর সহব। ইহ! কোন 
প্রতিহাসিক ঘটনার স্থল নহে এবং দেখিবার যোগ্য জন্য 
এখানে বিশেষ কিছু নাই। জৈন ও হিন্দুদিগের মন্দির, 
এবং জেলার সদর স্থান বলিয়া যে সকগ সরকারী বাড়ী 

ঘর থাক! উচিত, সেই সকল এই স্থানে দেখিবার যো । , 

খান্দেশ জেলায় পীর্কতীয় দুর্গ, হেমাদপন্তী মন্দির, 
সরোবর ও কূপ, এবং অনেক গহ্বর-মন্দির দেখিবার মাহে। 
পার্কতীয ছুর্গগুলি প্রায় ভাঙ্িয়া ফেলা হইয়াছে কিছ বিল 
অবস্থায় আছে। ধুলিয়৷ হইতে ৬ ৬ মাইল দুরে লালিচ নানক 
স্থানে এইরূপ একট দুর্গ আছে। এক সময়ে এই হুর্মটা 
অত্যন্ত মজবুত ছিল। মুসলমানেন্সা যে সময় এই প্রদেশে 
রাজত্ব করিতেন, সেই সময়কার ইতিহাসে এই দুর্গের মাম 
প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পার্ধতী দুর্গ -ভন্ন এই 
স্থানে ছুইটী হেমাদপত্তী মন্দির ও একটা হেমাদপত্তী বূপও 
আছে৷, 

অজন্টাগুহাবলী* যদিও এখন খানেশ জেলার অন্তত 
নহে, তথাপি খান্দেশ “জেলার সম্নিকট ও তাঁহার পুরাতন 
ইতিহাস হইতে পৃথক নহে । অজণ্টা হইতে কয়েক চাইল দূরে 
ঘটোৎকচ নামক গুহাবলী দেখিবার যোগ্য স্থান । 

যদিও এখন অসীরগড় *ও খ্ুরহানপুর মধ-ভাব্রতের 
অন্তর্ভুক্ত, তথাপি খান্দেশের ইতিহাসে উহ্‌! “সুবি-[ত স্থান 
এবং একন্কালে প্রদেশ্রে রাজধানী ছিল। 

খান্দেশ জেলায়-৩১ট} হেমাঙ্চপস্তী মন্দির, ‘টী সুপ ও 


* প্রযাসীর প্রথম ঘৎসরের* প্রথম সংখ্যাৰ অজস্টাগুহ'বলীর সচিন 


৬৫৪ 


ছুইটা লরি দেখিবাব যোগ্য ব্যান গড়ি বড় বড় হি 
অন্ধ আছে বলিয়া এই জেল! শিকাঁরীদিগেব প্রিপ্ন। অনেক 
ইংরাজ শিকারের অন্য এই জেলায় আগমন কবেন এবং প্রায় 


খালি হাতে কেহ ফিরিষা যান না । 


এই জেলায় নদী, নালাঁব প্রাচূর্য্যবশ্তঃ কোন কূপ জল 
কষ্ট নাই'বলিয়া আপাততঃ অনেকগুলি কারখানা চলিতেছে। 
ধুলিয়াঃ চাঁলিসর্গাীব ওজলগাঁব নামক স্থানে তুলার অনেকগুলি 
কারখান খোলা হইয়াছে? ইহা হইতে এইরূপ ভরসা 
করিতে পারা যায় যে, পূর্ববকাঁলেব মত আবার এই জেলা 

দদবিষ্যতে সমৃদ্ধিশালী হইষা উঠিবে। 
শ্রীবামনদাস বন্স। 


বোম্বাই" প্রদেশে বাঙ্গালী । (২) 

সেন্দস রিপোর্ট হইতে জানা যায বোষ্বাইপ্রদ্েশের রাজধানী 
ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থানগুলিতেই অধিক বাঙ্গালীব বাস । বর্তমান 
সময়ে ১৭১৯ জন বাঙ্গালী এতদঞ্চল-প্রবাসে আছেন। তন্মধ্যে 
অধিকাংশই, গুরর্ণমেন্ট ও বেল-দপ্তরের কর্মচারী ; উচ্চপদস্থ 
রাজকর্ম্মচারী অতি অল্পই আছেন। ১৮৮১ অব্দের সেন্সস 
রিপোর্টে দেখা যায় বাঙ্গালী তখন এ দিকে ৬৩৪ জন মাত্র 
ছিলেন। বড় বড় দপ্তর রাঁজধানীতেই অবস্থিত) সুতরাং 
রাজধানী ও বাণিজ্যবন্দরগুলি কর্ম্মপ্রাথী ও বণিকদ্িগের 
প্রধান আকর্ষণ স্থান। এই হেতু দেখা যায় পশ্চিম কর্ণাট 
বিভাগে ১ জন, দাক্ষিণাত্য বিভাগে ৩ জন, কোঙ্কণ বিভাগে 
৮ জন, গুর্জর বিভাগে ১৭ জন,* সিদ্ধা' বিভাগে ৬৭ অন 
এবং বোম্বাই সহরে ৫৩৮ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। 
পুনায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং বোস্াইয়ে মেডিকেল কলেজ 


প্রতিষ্ঠিত থাকায় ও ছুই স্থানে বাঙ্গালী ছাত্রগণের আবির্ভাব 


হইয়াছে। এফ, এ, পরীক্ষা অনুত্তীর্ণ ছাত্রগণের কলিকাতা 
ও পঞ্জাব মেডিকেল কলেজ্জ প্রবেশাধিকার রহিত হইবার পর 
হইতে বোষাঁয়ে বাঙ্গালী ছাত্রসংখ্যা কিছু বৃদ্ধিল(তি কবিয়াছে। 
বৎসরে গড়ে প্রার ২৫1৩০ জন ছাত্র এখানে অবস্থিচ্তি করিয়া 
থাকেন। প্রান ৩০ ব্জর পূর্বে পুনা বিজ্ঞানকলেজে 


ক সুরাঁট ঘন্দব-__গুর্র বিভাগে । ., . 


+ করাটচী যন্দর--সিদ্ধু বিভাগে। ., ০৩ . 


id a 


প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ 


ত লা লাখ শাকিল সতত তা পাটি ত পিল 


বাঙ্গালী সতি প্রথম আবির্ভাব হইস্াছিল। এ বিভাগে 
ধাহারা পথপ্রদর্শক তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়- নিয়ে প্রদত্ত 
হইলঃ 

KE: ধবনীধর দাস ও বাবু দীননাথ হাজরা 
নামে দুই জন ছাত্র কলিকাতার [সিবিল ইঞ্জিনিযারিং কলেজ 
হইতে আসিযা পুনা কলেজে প্রবেশ করেন। উভযেই 
১৮৭১ অন্দে এল, সি, ই, পৰীক্ষায় উত্তীর্ণ হন কিন্তু গবর্ণ- 
মেণ্টের অঙ্গীকৃত কর্ম প্রাপ্ত হন নাই। বাবু দীননাথ হাজরা 
১৮৭৭ অবে এক বৎসবেব জন্য মাসিক ২৫১ টাকা ফ্রেরার- 
বৃত্তি (05 90%0121910) প্রাপ্ত হন এবং এফ, সি, ই 
পরীক্ষা প্রথম স্থান অধিকার করেন! পর বৎসর অথাৎ 
১৮৭৮ অব্দে তিনি বিজ্ঞানস্ভাব ফেলোর পদ প্রাপ্ত হন। 
তাঁহারা উভয়েই ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষের সম্মতিক্রমে 
কলেজবোিংএ অবস্থিতি করিতেন। কয়েক বৎসর হইল 
প্রবাসী ছাত্রগণ “পুনা বাঙ্গালী ছাত্রনিবাস” স্থাপন করিয়াছেন । 

বাবু ধবণীধর দাস এল, সি, ই, মৌরদাবাঁদ সরকারী 
পূর্ত বিভাগের সব-ইঞ্জিনিয়রের পদপ্রাপ্ত হইয়া পশ্চিমোতর 
প্রদেশে প্রবাসী ,হন। বাবু দীননাথ হাজরা জব্বলপুরের 
ওভারসিয়ার হইয়া মধ্য-প্রদেশে গমন করেন। জব্রলপুব 
হইতে তিনি কামতীতে বদলী হন। কামতীর গথে তিনি 
এক দিন তাঁহার কোন নিম্নতন কর্মচারীর অশ্বে আরোহণ 
করিয়া যাইতেছিলেন হঠাৎ অশ্ব শুন্তে উদ্বর্ত্তন করায় অথ 
পৃষ্ঠ হইতে পতিত হন) অশ্বও তাহার উপর পতিত হয়। 
ইহাতে দীননাথ বাবুর বক্তস্থালী বিদীর্ণ হইয়া যায় এবংতৎক্ষণাৎ 
তাহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৫ অন্ধের ডিসেম্বর মাসে বাবু হরিপদ 
মিত্র নামে প্রেসিডেন্দী কলেজের একজন ছাত্র হাবড়া হইতে 
তাহার অভিভাবকগণের অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিষা 
আইপেন। [তিনি পুনায় উপনীত হইয়া বিজ্ঞানকলেজের 
প্রতিযোগী পরীক্ষা দেন, এবং বৃত্তিলাভ করিয়া কলেজে 
প্রবেশ করেন। * ১৮৭৭ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি এল, 
সি, ই, পৰীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া ১৮৭৮ অব্দ পর্যন্ত ৮ টাকা 
হইত ১৫২টাকা বৃত্তি ভোগ করেন তৃতীয় বৎসরে পীড়িত 
হওয়ায় এবং আর্থিক অভাব বশতঃ ৮৭৯ অবে তিনি পুনা 
হাইস্কুল অল্প বেতনে শিক্ষকের কর্ম্মগ্রহণ করেন। কিন্ত 
উচ্চাভিলাষী বকের তাহাতে তৃপ্তি হইল না । তিনি ১৮৮১ 


১২শ' সংখ্য! 1] 


অধে বিজঞানসভাষ বৃত্িভোগী : সভ্য চেরা পদের 
যোগাড় করিয়া পুনরায় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার জন্ম প্রস্তুত 
হইতে লাঁগিলেন। ১৮৮০ অন্দরে তিনি এল, সি, ই, পরীক্ষায় 
উত্তীৰ্ণ হন কিন্ত গব্ণমেন্টের প্রতিশ্রুত কর্ম প্রাপ্ত ল হওয়ায় 
রদ্ধাম্পৰ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহা রেল 
বিভাগে সার্ভেয়ারের কর্ম্মলাভ করেন। ১৮৮৪ অধ ওঁ 
কর্ম পরিত্যাগ করিয়। রেলওয়ে কণ্টাক্টর হন। পর বৎসর 
সে ব্যবসায় ত্যাগকরিয়া তিনি Sub-Assistant Conserva- 
tor 01 Forest এর পদ্দলাভ করিতে সমর্থ হন ।' এই বন- 
বিভাগে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিয়া এক্ষণে তিনি প্রথম শ্রেণীর 
ExtraAssistantConservator of Forests এবং শেল পুরের 
Divisioral Forest 0308 এর সন্মানিত পদ্রে উদিত 
তইয়াছেন। এক দিন বিনি অল্প বয়সে অভিমানভ্নে গৃহ 
হইতে নিস্ব অবস্থায় বাহির হইয়া ছিলেন সুদূর প্রবাস ক্ষেত্রে 
স্থাবলস্বন দৃঢ়গ্রতিজ্ঞা) অগ্যবাসায় ও উচ্চাভিলাযের প্রস্কার 
স্বরূপ তিনিই এক্ষণে উচ্চপদবীতে আরঢ় হইতে সমর্থ 
হইয়াছেন। 

শিবপুর সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আর একজন 
ছাত্র বাবু সৃতনাথ চক্রবন্তী দ্বিতীয় বার্ষিক পরীক্ষাব অনুত্তীর্ণ 
হওয়ায় তথায় অধ্যয়নপবিকার হইতে বঞ্চিত হন। তিনি 


১৮৭৬ অন্দে পুনায় আসিল প্রতিযোগী পরীক্ষান্তে একটী বৃত্তি 


লাভ করিনা কলেজে প্রহ্শে করেন। তিনি যতদিন কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ক্রমাগত একটি না একটি বৃভিভোগ 
করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ অব্ে তিনি ফ্রেয়ার বৃত্তি পান, 
১৮৭৯ অবধে” বিজ্ঞানসভান বৃত্তিভোগী সভ্য হন, ১৮৮০ অন্দে 
এল, সি, ই পরীক্ষায় সর্ব প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং 
গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ১৮৮১ অব্দে তৃতীয় শ্রেণীর সহকারী 
এঞ্জিনীয়ার নিয়োজিত হুল। তিনি স্ুকঠিন সিন্ধী ভাষায় 
বুৎপত্তিলান্ড করিয়াছেন এবং স্বীয় কার্ষে্ সুনাম অর্জন 
করিয়াছেন। ভূতন"্থ বানু গত ২৩ বৎসরের মধ্যে কালাদগী, 
পুনা প্রভৃতি স্থানে বুস. করিয়া এক্ষণে এক্সিকউটিব্‌ 
‘এঞ্জিনীয়ারের পদে উন্নীত হুইয়াছেন এবং খান্দেশে অনুস্থান 
করিতেছেন ' বাৰু ভবধর হট্টোপাধ্যাক্ নামে ভ্লার একজন 


ছাত্র ১৮৭১ অক শিবুর *কলেন্্ হইতে পুলা অস্ভা* / * বোর্ষাইঠত্ক_**_৭১ পু * 


বোদ্বাই প্ৰদেশে বাদালী। 


ee ৩ RTE শা ত ৮০৯, সই 


‘bt 


(উপস্থিত হন। (তিনি হলৰ যাইতেছিলেনে বিত্ত ডে 
আসিয়া এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অধ্যয়ন করিতে মারন্ত 
করেন। তিনি এক বৎসর অধ্যয়ন করিল ২য় বার্ষিক 
শ্রেণীতে উঠিবার জন্য অন্থযতি প্রার্থনা করেন কিন্ত কর্তৃপঙ্গের 
অনম্মতিতে তিনি পুনরান শিবপুর ফিরছি ঘন ও তা 
হইতে এল, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুয়া রেলহিভাগে 
অস্থায়ী সহকারী এঞ্জিনিয়ার হুন। ভৎপনা কন্টাক্টানের 
কর্মে এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছেন। ইহাদের পরে যৈ সকল 
বাঙ্গালীছাত্র পুনা কলেজে প্রবেশলাভ ভরয়াছেন তাঁহ - 
দেরঁ এবং বোন্বাই মেডিকেল কক্জের ক্ুনেকেই বিজি 
প্রদেশে প্রবাসে থাকিয়া কতিত্বলাত করিয়াছেন। বোম্বাই 
সহরে বহুদিন হইতে বাঙ্গালীবাসের,সুত্রপাত হইয়াছে । চ কন 
ব্যবসায়, বাুপরিবর্তন ও অধ্যয়ন তাহারস্প্রধান বারণ। 
বোম্বাই সহরে কয়েক জন বাঙ্গালী বহুচন হইতে মনি. 
মাণিক্যের ও বাস্যবনতরাদির দোকান খুলিনছেন। পিন 
সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার দক্ষিণাপথ ভ্রমণে তাঁহাদের 
মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্ত্রকুমার দাসের নাম বিঃশষতাঁবে উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং বোখাই প্রবাসী বাবীবের উল্লেশে 
বলিয়াছেন, “শিবানন্দ ব্রহ্মচারী দীর্ঘকাল বোম্বাই নহহে 
অবস্থিতি করিতেছেন” শাস্তী ফ্লাণয়ের ভমণ-বৃত্ীস্ত ইতে 
জানা যায় দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে বাঙ্গালীর বাক আছে। 
করাচী বন্দর বাণিজ্যের একটা প্রধান স্থান। 
এখানকার জল বায়ুও অতিশয় স্বাস্তপ্রদ বলয় করাচীতে 
বহুদিন হইতে বাঙ্গালীব যাতায়াত হইতেছে নানা বাব! 
এই সিষ্ুদেশে বাঙ্গালীর লাম চির্থরণীয় ভুইয়া থাকিতে 
প্রায় ত্রিণ বৎসর পূর্বে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দনাথ-ঠাকুর যখন সিচ্ৃ 
প্রবাসে ছিলেন, তখন”. এই প্রদেশ ত্র্গধর্শপ্রচান্থব্রে 
তথায় বাঙ্গালীর পদাক্ত অঙ্কিত হর। পূর্বে মেহাত্ম 
কেশবচন্ত্র সেন’ বোম্বাইপ্রনেখে প্রচ বকার্য্যে আসিয়াছলেন 
সিদ্ধুদেশহিতৈষী স্বনামপ্রসিদ্ধ দেওয়ান *জ্বরায়ে,.উহার 
বনৃতা পচ, করিয়া রম অবলঘন করেন এবং হায়দ্রাবাচ 
ও কত্াচীতে * সমাজ, প্রতিষ্ঠিত করেন। এ প্রদেশে 
সমান সোরের তিনি একজন প্রধান নেতা সি হিলেন*। ‘তু 
বাঙগালীদিগকে ভারতে এক অধিতীর জানি বলিয়া মনে 





৬৫৬ রে 
করিতেন এবং এই জাতিয় সংশ্রবে ও আদর্শে যে সিন্ধুদেশের 
উন্নতি হইবে ইহা তাঁহার এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, তিনি তাহার 
দুই ল্রাতাকে বঙ্গীয় যুবকগণের সহিত শিক্ষালাভ কবিতে 
কলিকাতা পাঠাইয়া দেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরানন্দ 
সেই শিক্ষর ফল। চরিত্রগুণে তিনি ০সাধু হীরানন্দ” নামে 
সিন্ধুবাসীদিগের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতার 
স্বাধান বিস্তালয়ের আদর্শে সিন্ধুদেশে বিদ্যালয স্থাপন করিতে 
মনস্থ করিয়া মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুম্পুত্র বাবু নন্দলাল 
সেন এবং সুপ্রসিদ্ধ জীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশষের 
্রাতুপুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যাষকে সি্ধুদেশে 
আনয়ন করেন। বাবু নন্দলাল সেন নবল বায় হীবানন্দ 
একাডেমীর প্রথম হেডমাষ্টাব। তিনি প্রা ১৬১৭ 
বৎসর সিন্ধুদেখে থাকিয়া স্থানীয় অনেক হিতকর কাধ্যে 
হস্তক্ষেপ রত প্রবাসে বাঙ্গালীব গৌরব বুৰ্ধি করিয়াছেন। 
' নবুলরায় হীরানন্দ একাডেমীর নিজস্ব অট্টালিকা নির্মিত 
হইয়াছে এবং ইহাতে প্রায় সাত শত সিদ্ধী বালক শিক্ষালাভ 


করিতেছে। ভবাধীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অধিকদ্িল 


সিন্ধু প্রবাধ স্বীকেন নাই। তিনি' আজ কয়েক বসব হইল 
খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রথমে _প্রটেস্টান্ট ও পবে বোমান- 
ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত ,হন। তিনি স্বামী ব্ৰহ্মবান্ধব 
উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণের পর গত 
বৎসর বি্লাতে :গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দু মুসলমান 'ও 
খৃষ্টান ধর্শেব সমন্বয় সাধন ও*তিনটি ধর্ন্মেব একই সত্য 
প্রতিপাদন করা তাহাব প্রধান উদ্শ্যে। বথা স্থানে তাঁহাব 
বিনয় লিখিত হইবে। ডাক্তার বিহারীলাঁল রায *করাচীক 
আঁর একজন বিখ্যাত প্রবাসী। চরিত্র বলে ইনি- জন 
সাপারণের শ্রদ্ধা ও গ্রীতিভাঞ্জন হইযান্ছন। প্রা দশ বৎসব 
হইল জনৈক বাঙ্গালী পরিব্রাজক তাঁহার সম্বন্ধে সঞ্জীবনী 
পত্রিকায় লিখিয়াছেন,-“ মহাশয়ের বাসাহ 
অতিথি হইলাম» , পরম সমাদবে গ্রহণ কবির্লোন। = * + 
তাহার বিনম্র ব্যবহার ও মধুর ভালবাসা পাইবা আমরা মুগ্ধ 
হইগাম। এ স্থানে ইহার বেশ সুর্থীতি ও সম্মান আছে: 
৯ * *« ইহার বাতী ভবানীপুর । 'অবস্থাপন গৃহস্থেব সন্তান । 
প্লেডিকেল কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছেন, শেষে 





প্রবাসী । 


[ ৪ৰ্থ ভাগ'। 


বাড়ী হইতে তাড়িত হন। নানা দেশ ঘুরিয়া পীড়িত হইয়া 
অবশেষে করাচিতে আসিযাছেন। একজন বাঙ্গালী যুবক এত 
দুবদেশে সুখ্যাতি ও সম্মান অর্জন কবিষাছেন দেখিয়া মনে মনে 
আনন্দ ও গৌরব অনুভব করিতে লাগিলাম।»” বিহারীবাবু 
এক্ষণে অধিকতর খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। 
১৩১৪ বৎসর পূর্বে বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত 
নগেন্্রনাথ গুপ্ত মহাশয় করাচী-প্রবাসে থাকিয়া! ফীনিক্স 
নামক পত্র সম্পাদন করিয়া এ প্রদেশের অনেক হিতসাধন 
কবিষাছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মশচন্্র হালদার টাফিক্‌ 
স্থপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট, হইয়া করাচীপ্রবাসী হইয়াছেন। ইনি 
পরলোকগত রাখালদাস ' হালদার মহাণযের কনিষ্ঠ পুল্র। 
১৮৯৭ অব্দে ইনি বিলাত যান এবং তথায় কৃপার্সহুল 
এপ্জীনিষারিং কলেজে অধ্যষন করেন। এই কলেজ হইতে 
উত্তীর্ণ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বস্তু, রয়্যাল ইঞ্জিনিষার, ১৮৯০ 
অবের ১৬ই ডিসেম্বর বিলাত হইতে আসিয়া বোম্বাই প্রেসি- 
ডে্সী বিভাগের সহকারী এপ্রিনীয্াব হন। তিনি পাঁচ 
বৎসবের ভিতর আঁহমদাবাদ, ঠান! এবং আহ্মনানগর জেলায় 
থাকিয়া ১৮৯৬ অন্দে খান্দেশে বদলি হন। পবে সুরাট, 
ভরোচ প্রভৃতি স্থানেও বাস করেন। ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্র 
চলিত ভাষায(0011005121 Examinaton), পূ্কার্য্য সম্বন্ধীয় 
(Professional Examination) ও বিভাগীয় (Depart- 
mental Examination) পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০১ 
অব তিনি দুর্ভিক্ষসংক্রান্ত কর্মে বিশেষ কর্মচারীরূপে 
নিযোজিত হইযা স্বীষ কর্মদক্ষতা জন্য গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
প্রশংসিত হন। এক্ষণে তিনি এক্সিকউটীভ্‌ এঞ্জিনীয়ারের 


সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ; তাহাব বয়স ৩৬ বৎসর মাত্র। 


এপ্রদেশে এইরূপ উচ্চপদস্থ বাঙ্গালী অতি অল্পই আছেন) 
তন্মধ্যে সিবিলিধন শ্রীযুক্ত গ্যোৎস্থানাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত 
চারুচন্ত্র দত্ত অল্প কষেক বৎসর এপ্রদেশীঘ :বিচাববভাগে 
প্রবেণ করিষাছেন ৷ কিন্তু বর্তমান বোম্বাই প্রদেশ প্রবাসী- 
দিগেরুমধ্যে যিনি বঙ্গভাষাব ভিতুথ্‌ দিষা গুজরাতী ও মহা- 
রাষট্রসাহিত্য এবং -তাহাঁর সেবকগণকে বঙ্গবাসীর পরিচিত 
করিয়া দিষাছেন, যাহার সাহিত্যানুবাগ ও পরত্বতাবিক 
অনুসন্ধানগুঠু পশ্চিম দক্ষিণ ভারতের অনেক লুপ্ত ইতিহাস 


ত্রাহ্ম সমজের সহিত যোগু দিয়া উপবীত, ত্যাগ ক্রাহ্ছু দ্ত্বুং বিক্ষিপ্কাহিনী বঙ্গসাহিত্সে স্থানলাঁভ করিতেছে, তাঁহার 


নখ 
i 


১২শ সংখ্যা |] 


লি পলা সি হদিস লা ত সপ ই ২ 


না বিশের ভাবে উরেখনীয়। তিনি ডাক্তার বানলস বন, 
মেজর, আই, এম, এস, | " যথাসময়ে এবং বধাসথানে তাঁহার 
বিষয় লিখিত হইবে? . 

::" সংস্কারপ্রবণতা ও শিক্ষায় ভারতে বাঙ্গালী জাতি সর্বাগ্র- 
গণ্য বলিয় প্রথমেই ইংরান্জর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত 
হয়।' এত অল্পকালের মধ্য এই পরাধীন জাতি বিছাবুদ্ধি ও 
যোগ্যতায় এতদূর ভগ্রপর হইবে বোধ হয় তাহা পাশ্চণত্য বহু- 
বূশশনের অগ্রোচর ছল । সুতরাং বর্তমানে শিক্ষার্দি সংস্কারের 
প্রয়োজন হইলেও অনতিদুর অতীতে দেখা যায় ইংরেজ 


. সরকারের নান! বিভাগীয় তাজ কর্ম্ম সম্পাদন সন্ত গবর্ণমেন্টকে 


*বাঁজালী ববুরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত। বাঙ্গালী 


কেরাণীর তখন কত আদ্র ছিল তাহ! নান! কাগজপত্র হইতে 
“বিস্তারে মসীজীবীন দল পুষ্ট হইলে বাঙ্গালীর আর কদর 
রহিল না। এমন কি প্রাদেশিক শিক্ষাবিস্তারের অন্ুপা- 
ানুসারে সরকারী দপ্তর হুইতে বাঙ্গালীর অন্ন উঠিবার ্থত্রপাঁত 


-হইল। ইতিপূর্বে তাহা প্রবাসীর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। 


কিন্তু এই শিক্ষা প্রসারিত করিবার মূলে যে বাঙ্গালীর পরিশ্রম 
ও ঘন্ত বিমান চতুদ্দিকে তাহার জীবন্ত ইতিহাস ও অক্ষয় 
নিদর্শন থাকিলেও বৈবেশ্িকলিখিত ইতিহাসে তাহার চিহ্নও 
নাই। লে সমন্ধে তহাঁরা নির্বাক। বোস্বাইপ্রবাসী 
বাঙ্গালীর ইতিহযসও এনিয়মের বহিভূর্ত নহে! যখন 


" বোষ্বাইয়ের জনসাবারণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের 


t 


পরামর্শ চলিতেছে, তখন বঙ্গদেশে মহাত্মা'ডেবিড হেয়ার, 
ডি, এল, র্রিচার্ডসন ও ডিবোজিওর শিষ্যমণ্ডলী শিক্ষা সমাপ্ত 
করিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন হেয়ার স্থল, 
হিন্দু কলেজ হইতে নানী ছাতরগণ গব্পমেন্ট কর্তৃক সাদরে 
গৃহীত হইয়া নানা বিভাগীন কৰ্ম্মে নিয়োজিত ও দূর বুরাস্তরে 


প্রেরিত হইতেছিগেন। এমন কি যে বৎসর বঙ্গে কমিটা অব. 


পবুলিক ইন্‌ষ্টাক্শ্তন স্থাপিন্ত হয় সেই বৎসর অর্থাৎ ১৮২৩ 
অবে বোশ্বাইয়ের গব্ণর মাননীয় মির তোম চক 
ডিসৈমর তারিখের বিনিটে লেখেন: 


“A great deal appears fo have been performed by the 
Education Scciety in Bengal, and it, may be expectcd that 
the same effects should be produced by the same mear® at 
this presideacy, But the uber of Europeang here is _so" 


জ্যোতিঃপান্তে ফোটোগ্রাফি। 


পল ৩ 


৬১ 


৬৫৭ 


cw পিত tv aon at শি 


small and our connection with the Natives 30. zecent, that 
much greater exertions are requisiteon thi. side of 27019 
than on the other * St noe 


এক্ষেত্রে সে সময় বোঁাইয়ের ইংরাজী দপ্তরে কোন প্রদেশ 
হইতে কেরাণী আসিয়া বাজকাধ্য সম্পাদন করিয়াছিলেন 
তাহ! অনেকটা অনুমান কর যাইতে পাঁরে। সিন্ধু ত সেদিন 
আমীরদিগের হস্ত হইতে ইংরাজ' বাহারের করতলে 
আসিয়াছে! প্রায় অর্ধশতাবী পুর্বে যখন ইংরাক্স রাত ইহা! 
অধিকার করেন, তখন এ প্রদেশে লেখাপড়ার কু মাল্সও চর্চা 
ছিল্‌ না, কিন্তু বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আসিয়া 'মকময় সিন্ধর জী 
ফিরিয়া গিয়াছে। গুজ্ররাভ সমন্ধে অধিক বলা নিশ্রয়েজন। 
ধাহাঁর! ডাক্তার বামনদাস বস্থ মহাশয়ের "গুজরাতী ভাষা 
ও আধুনিক সাহিত্য*+ পাঠ করিযাছেন তাহারা দেখতে 
পাইবেন বর্তমান গুজরাঁতী সাহিত্যে ব্দ্সাহিত্যের 
প্রতাব কিরূপ বিস্তারলাভ করিয়াছে এবং শ্রীযুক্ত নারায়ণ 
হেমচন্্র, কৃষ্ণলালে মোহ্‌নলাল ঝাবেরী প্রমুখ গু রাতী * 
সাহিত্যরথিগণ বঙ্গীয়ভাবে কতদূর অন্থুপ্রান্তি হইতে ছি 
ভারতক্ষেত্রে জ্ঞান, শিক্ষা ও সুসংস্কার বিস্তার নম্বন্ধে বাঁললীর 
নিঃস্বার্থপরতা ও ওঁদার্য্য চিরপ্রসিদ্ধ-। করাচীপ্প্রঝুঁস হইতে 
বাবু নগেন্্রনাথ গুপ্ত যে ফানিক্স সম্পার্দন্‌ করিয়াছিলেন 
কিম্বা .বোম্বাই প্রবাসে বাবু অমৃতলাল্‌ "চক্রবর্তী! যে 
্ীবেক্টেশ্বর সমাচার” সম্পার্দন করিয়াছিলেন 'সখবা 
বাবু নন্দলাল সেন এবং স্বামী ত্রহ্নবান্ধব উপাধ্যায় ষে সিদ্ধুবাস 

করেন, তাহাতে তদ্দেশবাস দিগের হিত সাধিত হইয়াছে। 
শ্রীজ্ঞান্ভ্রমোহন দাস । 


to কত of ও জিডিপি সন দিশা 


জ্যোতিঃশান্ত্রে ফোটোগ্রাফি । 

বাহবস্তর আলোছায়ময় ছবি তুলিবার জন্ত ব্যবহৃত ফোঁটো- 
্াফ্যনত্রর সহিত সকলেই পরিচি্ঠ আঁছেন। সেই টিপাইয়ের 
উপর _স্থাপিত.* সহজ যন্ত্রের সাহাযো প্রাপ্ত নানা স্থান্রে ও 
জনের নিখুঁত-ছুবিগুলি, আমাদের যে কত *গীতিবৰ্ধন করে, 


* Histery of 8:০8 Education in Icha, By Syed 


- Mehmood 1895 Page 36, 


+ প্রবাসী ১৩৯* পৃষ্টা ১৯৩৩৯৪ । ig K 
| ইনি *শীবেককটেশ্বর সমাচার্‌, পত্রিকার সম্পাদকতা রা কষ্ি। 
কিছু দিন নন্দী বঙ্গবাসী সম্পাদন করেন। 


৬৫৮ 


প্রি সা কপি ত 


এবং কত 5 লুপ্তপ্ৰায় ধম স্থৃতির উদ্বোধক হয়, তাহাও 
আমরা সকলে দেখিয়াছি। কিন্তু আজকাল বৈজ্ঞানিকব্যাপারে 
ফোটোগ্রাফির যে সকল ব্যবহার দেখা যাইতেছে, তাঁহার 
তুলনায় উহার পূর্বোক্ত কার্য্যগুলি অতি তুচ্ছ বলিয়াই হয়। 
চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং তাপ আলোক বিদুৎ ও রসায়ন প্রভৃতি 
শীস্ে, ফোটোগ্রাফির সাহায্য এখন একপ্রকার অপরিহার্যা 
হইয়া দাড়াইয়াছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহ! এক নবযুগের প্রবর্তন 
করিয়াছে বলিবেও অত্যুক্তি হয না। ইহা ছাড়া শিল্পবাণিজ্য 
ও শাসনকার্যের খুঁটিনাটি ব্যাপাবেও আজকাল ইহার 
অনেক্‌ প্রয়োগ দেখা যাইতেছে । বিজ্ঞানের একটি মাত্র 
শাখা জ্যোতিঃপান্ত্রে ফোটোগ্রাফি কি নূতন আলোকপাত 
করিয়াছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমর! কেবল তাহাবই' কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করিব। “ 

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ভাগের (1088076 ) যখন ফোটোগ্রাফ্‌ 
পদ্ধতিতে ছবি উঠাঁইবার কথা ফরাসী একাডেমিতে প্রথম 
প্রচার করেন, একাডেমির সভ্যগণ বাহ্বস্তর প্রতিকৃতি 
সহজে অদ্তিত হইবে মনে করিয়া খুব উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহা ্বাঝুভবিষ্যতে যে কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 


স্থবিধা হইবে তাহা ইহাদের মনেই হয় নাই, এবং ফোটো- 


গ্রাফির আবিষ্ষারকের হৃদয়েও সে আঁকাঙ্ঞা ছিল না। ক্রমে 


_ ফোটোগ্রাক্কির উন্নতি হইলৈ, গত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক 


ডেপারই 00147) সর্বপ্রথম জ্যোতিষ্ক ফোটোগ্রাফ করিবার 
চেষ্টা করেন। ' চন্দ্রের ছবি উঠানো ইহার উদ্দেশ্য ছিল। 
কয়েকবার অকুতকাধ্য হইয়া, শেঁষৈ তিনি চন্্রমগ্ুল ও সৌর 
বর্ণছত্রের (Solar Spectrum) এক একটি ছুবি পাইয়াছিলেন | 
* ইহার পর্‌ দুই বৎসব আর জ্যোতিষ্ক ফোটোগ্রাফির 
কোন কথাই শুনা যায় নাই। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ 
আলোকতব্বিদ্‌ ফিজে! (৫6) "ও ফুকো (Foucault) 
বহরে সূর্য্যমণ্ডলের একটি ছবি "উঠাইয়া, ফোটোগ্রাফির 
প্রতি জ্যোতির্কিদগণেরু দৃষ্টি আকর্ষণ “করিয়াছিলেন। 
প্রান্তভঃগ অপেক্ষা ু্যমগ্লের মধ্যভাগেরই উজ্জলতা যে 
অধিক, পূর্বোক্ত ফোটো হইতেই, জ্যোতিবিগণ্ঠ প্রত্যক্ষ 
দেখিয়াছিলেন, এবং সেই সম়্ে অস্ত, ফোটোগ্রাফির 
* যৃত্বটিকে, জ্যোতি পর্াবেক্ষণের : উপযোগী করিয়া গড়াইবার 
বি জানিস সি হইয়াছ্ত্া। এই আভ্মাজনের 


প্রয়ামী | 


[ ৪র্থ ভাগ। 


RTE TS ENE অন্ত ডিলার 
সাহেব একটি ফোটোহেলিওগ্রাফ্‌ যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
এই যন্নটি দ্বারা জ্যোতির্কিজ্ঞানের অনেক কাজ -হইয়াছিল। 
১৮৬২ সাল হইতে আরম্ভ করিযা দশ বৎসরের মধ্যে কেবল 
ওঁ যন্তৰ সাহায্যে সু্য্যমণ্ডলের ছুই হাজার ছবি উঠান হইয়া- 
ছিল বলিয়া জানা যায় । সুর্যের বাষ্পাবরণ (Photosphere) 
ও বর্ণাবরণ (Chromosphere) সম্বন্ধে অনেক তত্ব, সেই 
সমযে এ সকল ছবি হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। 

-শুক্রগ্রহ ($৫43) স্যর চারিদিকে ঘুবিতে ঘুরিতে যখন 
পৃথিবী ও সুর্যের মধ্যে আসিয়া একস্থত্রে অবস্থান করে, 
তখন গ্রহ্টিকে উজ্জল স্বর্য্যমণ্ডলের উপর দিয়া কৃষ্ণ বিন্দুর 
আকারে চলিতে দেখা যায়! এই শুক্রোপগ্রহণ (Trans) 
একটি দুর্লভ জ্যোতিষ্ক ঘটনা । এই গ্রহণ পধ্যবেক্ষণই 
শুক্রগ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার একটি সহজ উপায়। 
পৰ্য্যবেক্ষণ সুক্ষ্ম হইবে ভাবিয়া, -গত ১৮৪২ ও ১৮৭২ সালের 
শুক্রোপগ্রহণে, ফোটোগ্রাফির সাহায্য লওয়া হইয়াছিল; 
কিন্ত ছবিগুলি দ্বারা গণনার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। | 

এ পর্য্যন্ত জ্যোতিষিগণ কেবল সৌরজ্যোতিফের ছবি 
লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। নক্ষত্ৰগুলির ছবি উঠাইয়া তৎসাহায্য 
গণনাদি করিলে যে সুফললাঁভের সম্ভাবনা তাহা ইতিপূর্বে 
তাঁহাদের মনেই হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার 
সুপ্রসিদ্ধ হাবৃভার্ড মানমন্দিরের সুযোগ্য জ্যোতিষী বগ 
(8০70) সাহেব অভিজিৎনক্ষত্র (/০৫৫) ও মিথুন রাশির 
(Gemini) এক একটি ছবি অস্কিত করিযাছিলেন বটে, কিন্ত 
সেই প্রাচীন ফোটোগ্রাফ পদ্ধতিতে নক্ষত্রগুলির ভাল ছবি 
পাওযা যায় নাই। ফোঁটোগ্রীফ্-চিত্রে পূর্বোক্ত অত্যুজ্জল 
নক্ষত্রগুলিরও দুর্দশা দেখিয়া, অন্থজ্জল নক্ষত্র লইয়া আর 
কেহই সহ্‌স! পরীক্ষা করিতে সাহসী হন নাই। কাজেই 
নাক্ষত্রিক পর্য্যবেক্ষণে ফোঁটোগ্রাফি সম্পূর্ণ অনুগ্ীযোগী বলিয়াই 
সেই সময়ে স্থিরুহইয়া গিয়াছিল। 

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন ফোটোগ্রাফের ছবি 
উঠাইধার অন্ত রাসায়নিক পদ্ীলিপ্ত কাচ (Dry plates) 
আজকাল যেমন বাজারে প্রচুর পাওয়া যায়, কুড়ি বৎসর পূর্বে 
তাঁহব অস্তিত্বও ছিল না। তৎপূৰ্কে ফেটোগ্রাফারগণ, স্বহস্তে 
কতকগুলি রাসায়নিক. গা নিলি হরির একটা প্রলেপ 


ie Ne পু 


১২শ স্থ্যা।] 


প্ৰস্তত করিতেন এবং তার পর র সেই প্রলেপলিস্ত স্কাচের 
ঘর: 0121) উপরই টাটুকা টাট্কা ছবি উঠান হইত | এই 
পদ্ধতি'টও সর্ধপ্রথমে জানা ছিল না । ১৮৫৭ সালে ইহার 
আবিষ্কার সমাচার প্রচারিত হয়। নক্ষত্রেব ফোটো উঠান 
অসাধ্য ভাবয়া, < পর্যস্ত বণ্ড সাহেব এক প্রকার নিশ্চেষ্ট 
হইয়াই বসিয়াছিলেন ; কিন্ত এই নূতন ফোটোগ্রাফ-প্দ্ধতির 
আবার সমাচার তাঁহার কর্ণগোচর হইবা মাত্র, তিনি আর 
স্থির থাবিতে পারেন নাঁই। যন্ত্রাদি সংগৃহীত হইলে বণ 
সাহেবের চেষ্টার হার্ভার্ড মানমন্দিরে আবার নাক্ষত্রিক 
ফোটোগ্রাঞ্রি অনৌন্রন চলিতে লাঁগিল। আশ্চধ্যের বিষয় 
দুই তিন ঘণ্টা আলোকপাত করিয়াও, পূর্বব-পনীক্ষা 
যে সকল নক্ষত্রের ছবি অঙ্কিত হয় নাই, ছুই সেকেওকাঁল- 
ব্যাপী অলোকপ্পাতে ভাহাদেরই ছবি কাচফলকে সুস্পষ্ট 
অঙ্কিত হইতে লাঁগিল। জ্যোতিষিগণ নক্ষত্র পর্যকেক্ষণের 
একটি নূতন পন্থা পাইয়া গলেন। 

বও সাহেব এই সমন্সে সপ্তর্ধিমগুলের (015 8210) 
বশিষ্ঠ (150) নামক ফুগলনক্ষত্রের একটি লুন্দর ছবি 
উঠাইয়াছিলেন। হুবিতে উভষ তারকারই অবস্থানাঁদি 
এপ্রকার সুস্পষ্ট অস্কিত হইয়াছিল যে, পূর্বর-জ্যেভিষিগণ 
উহাদের গতিস্থিত সন্ধে যে সকল ব্যাপার লিপিবদ্ধ র'খিয়া- 
ছিলেন, তাহার সহিত ছব্বির কোনই অনৈক্য দেখা যায় নাই। 
প্রাচীন জ্যোতিষিগণ সুদীৰ্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করিয়া ও নানা 
জটিল গণনার সাহাঁযো যে ফললাভ করিযাছিলেন, কয়েক 
মিনিটের চেষ্টায় কেবল জোটোগ্রাফ্চিত্রের দ্বারা, বণ্ড সাহেব 
সেই ফলল[ভ কৰিয়াছিলেন। 

ফোটোগ্রাফির এই বিশ্বয়কর কাধ্যের সমাচার স্বগতে 
প্রচারিত হইলে, পর্যাবেক্ষণকার্যে ফোটোগ্রাফযন্ত্র দূর্বীণের 
সমকক্ষ হইযা দাঁড়াইয়াছিল, এবং পৃথিবীর প্রধান 'প্রধান 


মানমন্দিরলিক্স জ্যোতিষগণ নানা নক্ষত্রের ফোটোগ্রাফ্‌ 


উঠাইতে আরম্ভ ক্করিয়াছিজ্নে। নিউইযর্ক*সহরে ডক্তার 
রদারফোর্ড কেবল চিত্রসংগ্রহের জন্য, ফোটোগ্রাফযন্তসন্লিত 
‘একটি ১১ ইঁক্চি ব্যাসের দুধীণ্‌ গঠন করিয়া অভাবনীয় ,ফল 
লাভ করিয়াছিলেন! এই মন্তঘারা কৃত্তিকা রাশিব (১1320৫5) 
যে চিত্র পাওয়া গিয়'ছিল, তাহাতে নবম শ্রেণীব ক্ষু্ৰন্ক্ষত্ৰ- 
গুলির ছব্রিও স্পই বিন্তাস দখা গিয়াছিল' * 


জ্যোভিংশান্তে ফোটোগ্রাফি | 


° od 


৫: 


রমারকোর্ের সফিলদর্নে, তাহাবই পা অন্মরশ 
কবিয়া আমেরিকার অন্যতম জ্যোতির্কিদ ডাক্তার গোল্ড 
(0০81) ১৮৭০ সাল হইতে প্রায় দ্বাদশ বংক্কাল আবাশেত্র 
নানা স্থানের অনেক ছবি উঠাইযাছিলেন। ইহার এই 
পধ্যবেক্ষণের ফলে জ্যোতিঃশান্ত্র অনেক “্ষয়ে আহ্ঃম্রিন্ 
উন্নতিলাভ করিয়াছিল । বৃহৎ দুরবীণেও হে সকল দুরবর্া 
নক্ষত্রের দর্শনলাভ অসম্ভব, গোঁল্ডের চিত্রে সেগুলিবং ছব্বি 
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

মানুষের আকাঙ্ষার সীম! নাই। কেন একটা কাণ্য 
সুসম্পন্ন করিবার একটু সুবিধা পাইলে, তদপ্ক্ষা আরে সহর 
সুবিধার জন্ত মানুষমাত্রকেই ব্যাকুল হইতে ছেথাযায়। সেই 
অতিপ্রাচীন ফোটোগ্রাফ্‌ পদ্ধতিব পরিবর্তে জচের উপ ছবি 
উঠাইবার সহজ প্রণালী প্রবর্তিত হওয়ায়, জ্যোতার্বদ্গ4 
প্রথমে খুব সস্তোষপ্রকাশ করিয়াছিলেন। “কিন্ত কালক্রমে 
ইহাতেও ছোটখ্ুুটো নানা অসুবিধা আবিষ্কৃত হওয়ায়, একা. 
আরো সহজতর প্রণালীর জন্ত ইহীদিগকে লালায়িত ₹ইন্তে 
দেখা গিয়াছিল। সৌভাগ্যক্ৰমে এই সময়ে শ্রফ রাসায়নিব- 
পদার্থ লিপ্ত ফোটোগ্রাফ্‌ কাচের (D1) 2:4০) ব বহার 
যুরোপের স্থানে স্থানে প্রচারিত হইতে লাঁণাল। পণীক্ষা্ 
দেখা গেল,পূর্ধবকাঁর আর্জকাচে ( Wet 0153 ) ছবি অন্কিত্ 
হইতে যে সুদী্ঘকালব্যাপী আলোঞপাতের জবশ্কতা৷ হইত, 
নূতন কাচে তত সময়ের প্রয়োজন হয় না। ভবোতিবিদ্গণ যাল 
চাহিতেছিলেন, ফোটোগ্রাফির এই শেষ উন্নতটিতে ডাহা 
পাইয়া গেলেন। সকলেই আঁবার নবীন উৎলূহে জ্যোচিষিল 
চিত্রসংগ্হের নূতন, আয়োজন আরম্ভ করিলেন। 

এই আয়োজনের ফলে আচার্য ড্েপের মৃগশিহা*এ 
আর্র! (07107) রাশিস্থিত বৃহৎ নীহারিকাটিত্র ফোটো অঙ্কমে 
কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন।' লাপ্লাসু নীহারিব-গুলিকে যে এহ 
একটা সৌরজগতের স্থতিকাগৃহ্রূপে বর্ণনা অরিয! গিয ছেল 
তাহা পাঠক অবশ্যই অবগত আছেম্ত। লা্সর মতে, এই 
অত্যুজ্জল ধূলিকণাঁময় নীহারিকাই কালক্র্চে জমাট, ব ধিয় 
গ্রহ উপগ্রহ পরিৰৃত এক্‌ একটা সৌর জগতের রচনা বরে 
কিন্তু বৃহৎ দুববীণ্‌ ব্যতীত,এ পর্যন্ত নীহারিত পর্য্যবেহ পের 
কোন সুবিধাই ছিল না! এখন জ্যোভিষিক ব্যা দাড় * 
ফোটোগ্রাফির প্রবর্তন্ত হওয়ায়, ih ia মতবাদ ইন 


৬৬৮. 

গবেষণা করিবার খুব হযোগ উপস্থিত হা হইয়াছিল। ইহার 
কিছুদিন পরে, ডাক্তার রবার্টস নামক জনৈক জ্যোতিবিদ্‌ 
উত্তরভাদ্রপদরাশিস্থ (And৷০me৭৭) বিখ্যাত -নীহারিকাটির 


- ছবি উঠাইয়াছিলেন। সমগ্র নীহারিকাস্ত,পটি যে ক্রমে 


অঙ্গুরীয়াকারে বিভক্ত হইয়া গ্রহ উপগ্রহাদি রচনার উপক্রম 
করিতেছে ছবিটিতে তাহা পাষ্ট দেখ নিযছিল। 
বছকান পূর্বে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডিলারু 096 1 Rue) 
ডিন _নক্ষত্রগুলির একটি চিত্রঅঙ্কনের প্রস্তাব 
করিয়াছিল্নে। সে সময় ফোটোগ্রাফির অবস্থা এত উন্নীত 
ছিল না। বাজেই প্রস্তাবটি কাধ্যে পরিণত করা অসাধ্য বলিয়া 
কেহই এই দুঃসাহসিক কাৰ্য্যে অগ্রসর হন নাই। অধুনা 
ফোটোগ্রাফির অত্যাশ্চধ্য সাফল্য দেখিয়া, অধ্যাপক পিকারিঙ্‌ 
( Pickering ) পুর্ব প্রস্তাব কাৰ্য্যে পরিণত করিবার জন্য 
* কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। নগ্নচক্ষে যৃতগুলি নক্ষত্র তামাদের 
*চোখে পড়ে, ফোঁটোগ্রাফির সাহায্য, কেবল .তাহারি একটি 
সুস্টীষ্ট চিত্রমন্ধন করা তাঁহার উদ্দেষ্ত ছিল। শুনিয়াছি, 
আচার্য্য সিকারিঙের চিত্রাঙ্নকাধ্য আজও চলিতেছে। 
১৮৮৭ তাকে পারিসে জগতের সর্ধপ্রধান জ্যো তিবিদ্গণের 


এক মহাঁসন্ভার অধিবেশন হুইয়াছিল। নানা দেশের প্রায় 
শতাধিক খ্যাতনামা! জ্যোতিষী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। 


ফৌটোগ্রাফির সাহায্যে একই আদর্শে সমগ্র আকাশটা ছবি 
উঠানো সম্ভবপর কি না, এই বিষয় লইয়। এই মহা সম্মিলনীতে 
অনেক তর বিতর্ক হইয়াছিল শেষে ১৩ ইঞ্চি বাসবিশিষ্ট 
= একটি বিশেষ দুরবীণের সাহায্যে ছবিঅঙ্কনে, উপস্থিত পণ্ডিত 
মাত্রেই সক্মতিপ্রদান করিয়াছিলেন । এর সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কাঁধ আরম্ভ হইয়াছেও শুনিয়াছি। আকাঁশচিত্রটি সম্পূর্ণ 
হইলে, একাদশ শ্রেণীর ক্ষুদ্র তারকাগুলিরও ছবি ইহাতে 
থাকিবে রলিয়া বোধ হইতেছে, এবং সমুদয় নক্ষত্রসংখ্যা 
অস্ততঃ- ১৫ - লক্ষ হইয়া দাড়াইবে” বলিয়া " অনুমান ' করা 
যাইতেছে। =. 
" অঙ্ান্য কাধের তুলনায় নাক্ষত্রিক চিত্রাঞ্চনে ফোটো- 
রাফির উপযোগিতা আজকাল সর্বাপেক্ষা অধিক রেখা যাই- 
তেছে।- ক্ব্তিকা* (116৪5) নামক বিখ্যাত নক্ষতৰপুপ্টির 


$* এই রাশিটিকে আকাশ হইতে চিনিরা লও কঠিন নঁট। আজ 





. " প্রবাদী। 


কিক তাম পিলা ত 


| রদ ভাগ। 


কথা শুনিলে, পাঠক তাহার কতকটা আভাধ (পাইবেন 
এই রাশিটির প্রতি হঠাৎ দৃষ্টিপাত করিলে, উহাকে অনেক 
সময় অত্যুজ্জল মেঘথণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু সতর্কতার , 
সহিত পর্রির্শন করিলে ইহাতে ছয় সাতটির অধিক নক্ষত্রদেখা 
যায় না। বহুকালপূর্কে ফরাসী জ্যোতিধিদ উল্ফ্‌ (Wok) 
কেবল বৃহৎ দুরবীণ, সাহায্যে ইহার যে চিতরঅফন কবিয়াছিলেন, 
তাহাতে প্রায় সাড়ে ছয় শত ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমাবেশ ছিল। 
বলা বাহুল্য এই চিত্রাঙ্কনে ফোটোগ্রাফির সাহায্যপ্তহণ করা হয় 
নাই। আজ্জকাল ফোটোগ্রাফির দ্বারা সেই কৃত্তিকা রাশিরই 
যে ছবি অঙ্কিত হইতেছে, তাহাতে প্রায় দুই হাজার ক্ষুদ্র বৃহৎ 


" নক্ষত্রের অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে। যে সকল অতি দূরবন্তী 


নক্ষত্রের ক্ষীণালোক বৃহৎ দুরবীশ, দ্বারাও আমাদের চক্ষু- 
গোচর হয় না, -_ফোটোগ্রাফি তাহাবেরই সুস্পষ্ট ছবি কাচে 
উঠাইয়া আমাদিগকে দিব্যদৃষ্টি দান করিতেছে। . ইহা 
অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে। 

যুগলজাতীয় তারকাগুলি, নানা শ্রেণীর জ্যোতিফের মধ্যে 
একট দশনীয় ক্নিস। এই জাতীয় নক্ষত্র, একাধিক 


.জ্যোতিফ পরস্পর নিকটবর্তী থাকিয়া উহাদের সাধারণ 


ভারকেন্ত্রের ( Centre ০ £%%1) ) চারিদিকে ঘুরিয়া 
বেড়ায়। পধ্যবেকণে এই প্রকার প্রায় এক হাজার যুগল 
তারকা আকাশের নানা অংশে দেখা গিয়াছে ।- পরিভ্রমণ- 
পথ (07) নির্ণয় করিতে পারিলে, এই শ্রেণীর নক্ষত্রের 
গুরুত্ব ও দুরত্বাদি অনায়াসেই গণনাদ্বারা স্থির করা যাইতে 
পারে। ব্হুদিন হইল অধ্যাপক স্যাভারি (5827 ) ৬ 
উইলিয়ম্‌ হার্সেন্‌ প্রমুখ প্রাচীন পণ্ডিতগণ, জ্যোতিংশাস্তরের 
সেই অনুন্নত অবস্থাতেও কেবল দূরবীক্ষণিক পধ্যবেক্ষণে 
কয়েকটি যুগল তারকার দুরত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 
কিন্তু তাঁর পর যুগল তারকার আর বিশেষ খবর বহুকাল 
“পাওয়া যায় নাই! আজকাল জ্যোতিষ্ক প্য্যধ্ক্ষণে ফোটো- 
গ্রাফি প্রবর্তিত ইওয়ায়, এখন ক্রমে অনেক ফুল নক্ষত্রেরই 


গতিবিধি ও দুরতগুরুত্বাদি, অভ্রাস্তরূপে জালা যাইতেছে। 


যাব এই রাশিশ্থ অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে তীক্ষদৃত্িসম্পন্ন ব্যক্তি, কেবল 
মাত্র সাতটি তাবক! দেখিতে পান ঘলিয়া,*বাঙ্গল! দেশের মধ্যে অনেকে 
উহাকে “সাত ভাই” বলির! থাকেন। সাধারণ, দৃষ্টিসম্পন্ন ঘাজি, উক্ত 
হিত কয তল ত যায যা তাত 


বাতি চা) দিনার ন জা উপর উল্তি দেখু মাতর। ৬ 


ক গু | 
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উজ 
১২৭ সংখা! 


ফোটোগ্াফির সাহায্যে ফাকা সংখ্যাও ক্রমে বৰ্ধিত 
হইতেছে। যে সকল অতি দূরবর্তী নক্ষত্রকে বৃহৎ দূর- 
বীণেও একক দেখা গিয়াছিল, এখন বণচ্ছিত্রের (Scectrum) 
ফোটোগাঁফে তাহ'ঘের সুগ্মত! স্পষ্ট ধরা পড়িতেছে . 
জ্যোতিক্ক পর্যবেক্ষণের উপষোগিতাক়' রশ্টিনির্ত্বাচন যন 
(5798০৮03০02), জোটোগ্রাফির তুলনায় কোনত্রষে হীন 
নয়। প্রবমোক্ত যন্ত্রটি দ্বারা -ম্লীনতম নক্ষত্রের সুদুরাগত 
ক্ষীণালেপককে মৌলিক বর্ণে বিশ্লেষ ' করিলে যে বরণছত্র 
পাওয়া মায়, তন্বারা'আককাল নানা নক্ষত্রের গ5নোপাদান 
ও প্রাক্কৃতিক অবস্থা আবিষ্কত হইতেছে। তাছাড়া ব্ণছত্স্থ 
রেখার বিচলন পরীক্ষা করিয়াও উহাদের গতি সম্ববীর অনেক 
তথ্য জানা যাইতেছে ফোটোগ্রাফির অপ্রচলন্‌ কালে, 
জ্যোতিষগণ বর্ণচ্ছত্র উৎপাদন করিয়া সেটিকে. লিপিবদ্ধ 
রাধিবাক্স কোনই সুবিধা পাইতেন না, কাজেই বীর সুস্থে 
যে নক্ষবরুলির পরস্পরের অবস্থা তুলনা করা যাইবে, তাহার 
কোনই উপায় ছিল না। ফোটোগ্রাফির প্রবর্তন, এখন 
সেই অসুবিধা সম্পূর্ণ বুরীকৃত হইয়াছে। সম্প্রতি আমরিকার 
হার্ভাভ্-মান্মন্দির হইতে প্রায় দশ সহঅ নক্ষত্রের নির্ভুল 
ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এই ছবিগুলি যে কেবল আঁধুনিক 
জ্যোভিবিদ্গণেরই উপকারে আসিবে তাহ! নয়, কয়েক 
শতাবী পরে ভবিষা জ্যোভিষিগণের নিকট তাহারা নিশ্চয়ই 
অমূল্য সামগ্রীর স্ায় আবৃত হইবে। তখন তাহাত্রা আধু 
নিক ছবির সহিত জোতিষ্ষগণের তাৎকাঁলিক অবস্থার তুলনা 
করিয়া, নাক্ষত্রিক অভিব্যক্তিরু প্রকৃত পথ চাক্ষুষ দেখিতে 
পাইন্বেন। 
শ্রীজগরাবন্দ রায়! 


লন 


দার্দরী মেলা। 


॥ ন্থষ্যের জীবন যদি এক ভাবে যায়, যদ্ধি জীবনে কোন 
পরিবর্তন না ঘটে, ত্যহা হইলে জীবনের মধ্যে যা কু মধুরতা 
আছে তাহার রশাঙ্া্ন কারা যাইতে পারে না। নদ" মম্ুযয- 
জীবন দমভাবেই কাটত উাঁহা হইলে ইহা সৰুনের নিকট 
ভারব্হ- বলিয়া বোঁধ-হইত। প্রত্যহ আলু ভাতে, ভাত 
- ধাইয়া কেহ তুলার করিতি পারে না ৮ 


দার্দরী মেলা । 


সপ oa শি পা লী oe লিপি সপ পাস পপি 


২... ৬৬১ 
“দিন অন্তর না হউক, এক সহ ক হই নাহ অন্তর a 
হউক, অন্ততঃ মাসে একবারও মুখ ব্দলাইিতে নিশ্চয়ই ইচ্ছা 
হয়। ঘে ব্যক্তি চিরকাল সুখের ক্রোড়ে লালিত সে সুখের 
মাধুর্য সম্যক উপন্তন্ধি করিতে অক্ষম। কিন্তু যাহার জীবন 
পরিবর্তনময়, যে একবার ছুঃখ ভেগ করিয়া পরে সুখ লাভ 
করিয়াছে সে সুখ কি পদার্থ তাহা বেশ বুঝিতে সক্ষম হই- 
য়াছে। ইহা হইতেই বুঝ যায় যে যানবজীবন বদি পবিবর্ভীন- 
শীল না হইত তাহা হইলে সংসার মরুভূমিতে পরিণ্ত হইত। 
যদ্ি লোকে ছুখভোগ না করিত, তাহা হইলে দুঃখ হইতে উদ্ধার- 
কল্পে সুখের আশায়-_যে উদ্মম তাহার সম্পূর্ণ অভাঁক হইত. 
উদ্তম অভাবে আমাদের জীবনে জড়তার আবির্ভাব হইত, এবং 
জড়তার ফল যে অধোগতি তাহা তবস্থস্তাবী হইত । 
আমাদের প্রাচীন মনীষিগণ এবিষয় উত্তমরূপে বুবিয়া 
ছিলেন তাহাই বোধ হয় ধর্মব্যপদেশে তীর্ঘদর্শনাদি নানা * 
ক্রিয়াকলাঁপের ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এক, 
দেশ হইতে অন্ত দেশে গমূন করিয়া, গ্রাম হইতে ণামান্তরে 
গমন করিয়া, তীর্থাদি দর্শন করিলে, আর কিছু লাভ হউক না 
হউক, শারীরিক এবং ম'নসিক প্ছু্তি নিশ্চয় সাধিত হ্‌য়। 
নূতন বেশ, নূতন গ্রাম, নূতন দৃশ্য দেখিয়া চিত্ত গুফুল্ল হয় 
এবং চিত্তের প্রসন্নতা হইতে শরীন্নে নূতন বলের সঞ্চরে হয়। 
আমাদের দেশে যে সকল বড় বড় মেলা হয় তাহাদের 
প্রায় সকলগুলিই মূলতঃ ধর্মসংক্রাস্ত এবং অধিকাংশ স্থলে 
তীর্ঘস্থানে সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহাদের, একটা আজ এই 
প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। 'দার্দরী নামে বিচ্তি এই মহতী , 
মেলা যুক্ত-প্রদেশ্্তর্গত রালীয়া জেলায় প্রতিবৎসৰ নবেম্বর 
মাসে হইয়া থাকে। বলীয়া জেলা বারাণসী বিভাগের এফটী 
অংশ-। ঘর্থর! নদী ইহার উত্তর-পূর্ব সীমা-_এই নদী ইহাকে 
যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর এবং রেহারের ছাপরা হইতে পৃথক্‌ 
করিয়া প্রবাহিতা। দক্ষিণে গঙ্গা, এবং গঙ্গার পরপারে 
বেহারের সাহাবা জেলা । দুনিঞপশ্চিম সীমায় গাজীগুর 
এবং উত্তর-পশ্চিমে আজমগড় জেলা অস্থিত। * অতএব 
বালীয়া ল্লেলাটাকে এক্ট! ছোট খাট উপদ্বীপ আখ্যা দেওয়া 
যাইতে পারে। এই জেলার সন বালীয়া নামেই অভিহিত 
এবং গঙ্কাতীরে অবস্থিত! সহরের পূর্ব প্রান্তে, প্রায় দেড় ৪ 
ফোলা রী শা থাকে। প্রতিবৎণর অক্টো- 
হন 


*৬ *. গবর্ণমেন্ট মেলার সুবন্যোবস্ত কাযা 
নিউনিসিপ্যালিটির বেশ কয়েক সহস্র ট্রাকা আমদানি হয়। 
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৬৬২ 


বরেব গেষ বা নবেষরের প্রথম ভাগে (হিন্দি কান্তিক মাসের) 


পূর্ণিমার ছ'এক দিন পূর্ব হইতে মেলা আরম্ভ হয় এবং দশ 
বার দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রয়াগের মাঘ মেলা অপেক্ষা 
ইহা কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং কোন কোন বিষষে ইহার 
একটু বিশেষত্ব আঁছে। মাঘমেলা যেমন ধর্ম সংশ্লিষ্ট 
ইহাও সেইরূপ , মাঘমেলাতে যেমন ক্রেতাবিক্রেতাগণের 
সম্মিলন, - বাক্বিতণ্ডা, শেষে কখন কখন- হাতাহাতি হয়, 
ইহাতেও সেইরূপ । তবে ইহার বিশেষত্ব টুকু এই যে ইহাতে 
বিক্রয়ার্থ গো অশ্ব 'মহিযাদি পশুরও আমদানি হইয়া থাকে। 
শুধু ইহাই নহে, গ্রাম্য গৃহস্থগণের সংবৎসরের প্রয়োজনীয় 
প্রায় সকল দ্রব্যই এই মেলাতে পাওয়া যায়। 
বালীয়া বড় সহর নহে; ইহাকে একটা গ্রাম বলিজেও 
বলিতে পারা যায় ; ইহাতে গ্রামের প্রায় সমস্ত লক্ষণই 
* বিস্তমান। নিজ্জীনত৷ এবং শান্তভাব যেমন গ্রামের বিশেষস্ব, 
ইহারও তাহাই । স্বভাবতই বালীয়া সহর শান্তি ও নীরব- 


তান্ধ আচ্ছন্ন; ইহাতে বড় বড় সহবের স্তায় কল কারখানার - 


ঘর্ঘর ধ্বনি, ব্রহামের দৌড়াদৌড়ি, লোকেব ছুটাছুটি ও হাকী- 
হকি জনিত ঘন উদ্দাম কোলাহল তাহা নাই। কচিৎ কখন 
একাবগী দ্বিচক্রযানের ঝন্‌ ঝন্‌ খট্‌ খট শব্দে, অথবা রামোয়া 
কালুষার কলহজাঁত মধুর আলাপে ইহার শাস্তিভঙ্ হয়। কিন্ত 
কার্তিক পূর্ণিমায় এই শাস্তি সহর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাব 
ধারণ করে। দেশদেশাত্তরাগত লোকের কোলাহলে, পণ্যবাহী 
গোষান এবং অশ্বযানের অবিরাম যাতাঘাতে বিহঙ্গমসমাকুল 
, কাননের ন্যায় ইহা মুখরিত হইয়া উঠে। দূরস্থ গ্রাম সকল 
* হইতে দলে দলে লোক ভৃগু আশ্রম দর্শন এবং দর্দর ক্ষেত্রে 
গঙ্গা্গান করিতে আগমন করে। সমস্ত সহব লোকে 
লোকারণ্য হইয়া যায়। কেহ আত্মীয় স্বজনের বাটাতে আশ্রয় 
লয়, কেহ বা পপ্ডাপ্রভুর পরণাগত ইয়। যাহাদের এরূপ 
কোন সৌভাগ্য হইয়া উঠে না, তাহারা ঈশ্বরদত্ত বৃক্ষতল 
আশ্রয় কবে। আবার ইহ্ঠাও,দুপ্রাপ্য হইলে উরচ্ছায়াবিহীন 
মাঠের মধ্যে নীপাৰাশতলে দিবা ও রাত্রি উভয়ই অতিবাহিত 
করে। অনেকে সপরিবারে পুত্রকলত্রাদি সমস্কিত হইযা 
মেলায় আগমন করে এবং অশ্নান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করে। 
দ্বেন।' মেলু হইতে 


গ LE | 


প্রবাসী । 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


মেলাটী গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটা সুবিস্তৃত মাঠে বসে। মাঠটাকে 
অনেক গুলি রাস্তায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক রাস্তার 
উভয় পার্শ্বে বিপণিসকল সজ্জিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের 
জন্ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট হয়। কোথাও কাপড়ের পটী, 
কোথাও বাঁসনের পটী, কোথাও মসলার পটী, কোথাও 
কম্বলের পটী, কোথাও খাদ্দ্রব্যের দোকান, কোথাও 
মনোহারী দোকান, কোথাও অলঙ্কারের বাজার, কোথাও 
গো-শালা, কোথাও অশ্বশাঁলা, কোথাও কাঠ-কাঠরার বাজার, 
এইবপ প্রত্যেক দ্রবের জন্য পৃথক্‌ স্থান নির্দিষ্ট হয়। যে 
কাপড় কিনিবে সে এক স্থানেই সকল রকম কাপড় পাইবে, 
যে বাসন কিনিবে সে এক'স্থানেই সকল রকম বাসন পাইবে। 
এ সব ছাড়া মেলার অন্ান্ত আন্ুষন্গক দৃশ্তববলীরও এ 
মেলাতে একেবারে অভাব হয় না। সরলপ্ররুতি গ্রাম্য 
লোকদিগের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিয়া পয়সা উপার্জনের 
অনেক পম্থাও ইহাতে অবলঘিত হইতে দেখা যায়। কোথাও 
ভৌতিক ক্রীড়াদি প্রদর্শিত হইতেছে । কোথাও আক 
মৃত্তিকাপ্রোথিত একটী বালক তাঁহার মস্তকটী ম'ত্র দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে-_সন্ধুখে প্রচীয়মান তও,ল ও পয়সার স্ত.প | 
এবখিধ নানা প্রকার কৌশল শুধু গ্রামবাসীর কেন অনেক 
হরবাসীরও ভৌতিকৰিষ্ঠায় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া তাহা- 


“দ্বিগকে দু'এক পয়সা দিতে বাধ্য করে। 


রী মেলার দুইটা জিন্স বিশেষ করিষা নূতন দর্শকের 
দাষ্ট আকর্ষণ করিবে। প্রথমটা কাষ্ঠনির্মিত গৃহদ্বাব, জানালা 
প্রভৃতির দোকান; দ্বিতীয়টা অলঙ্কারের দোকান। এই . 
মেলাতে তৈয়ারি গৃহদ্বার জানালা প্রভৃতি কিনিতে পাঁওয়াযায়। 
বালীয়া জেলাবাসী গৃহস্থগণ অনেক সময় গৃহনিম্মীণের জন্ত 
দার্দরী মেলার মুখপ্রেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে এবং মেলা 
বসিলে তৈয়াবি দ্বার জানালাদি ক্রয় করিয়! গৃহনির্মাণকাধ্য 
সমাধা করে। এই সুত্রে এখানে একটা কথ! বলা বোধ হয 
নিতাস্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বালীয়া জেলায় কাঠাল গাছ 
অনেক দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহার ফল ও কাঠ উভয়ই 
উত্তম হয়। এই কাঠের ছার জান্রীলা বেশ হয। স্থানীয় 
গবর্ণমেন্ট স্কুলের প্রধানশিক্ষক বানু তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


‘মহাশয় একবার কাঁঠালের দ্বার জানালা নিজ পছন্দমত তৈয়ার 


করাইয়া নৌকাযোগে স্বগ্রাম নবন্ধীপে পাঠাইয়া বিশেষ লাভ- 


১২শ সংখ্যা |] " 


বান্‌ হইয়'ছিলেন।--বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে কাঠাঁল াঠেব 
মূল্য কম এবং সু ্রধ্রদিগের মন্ুরিও কম ; আবার ছুই দশের 
মধ্যে নৌকারও ঘাতাঁয়াত আছে। হেড্মাষ্টার মহাশয় বলেন 
যে, আপনার কার্যে লাগাইবাঁব পর ওঁ সকল দ্বার জানালার 
যাহা উদ্ধ ত্ হইয়াছিল তৎসমুদরয় বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমস্ত 
খরচ আদাষ হইয়া গিয়াছিল। 

এক্ষণে কৌতুহলোদ্দীপক্‌ দ্বিতীয় বস্তটার বিষয় ঢ' এক 
কথা বলিব। এটা অলঙ্কারের বাজার। এ বাক্গা-ব যে 
সকল অলঙ্কার বিক্রযার্ঘ রক্ষিত দেখিতে পাওয়া যায় ত হাদের 
মধ্যে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহ! পল্লীবাসিনী কুলবদু- 
গণের চরণ-ভূষণ। দেখিতে একটা চোঙ্গের ন্যায় ; উপরি- 
ভাগে নান প্রকার কাজ করা, দশ বার ইঞ্চি উচ্চ) এবং 
ওজনে এক একটী এক সের হইতে ছুই সের পর্য্যন্ত হইবে। 
এ অপূর্ব ভূষণে ভূষিতা একটা বমণীকে না দেখিতে কেহ 
ধারণাই ক্করিতে পারিবেন না যে, এ অলঙ্কার পায় নিয় কোন 
রমণী চলাফেরা কবিতে পারে। শুনা যায় পূর্বে ইহা আরও 
ভারি হইত; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ইহার সবি হইয়াছিল তাহা! 
অনেকাংশে সিদ্ধ হওয়'য় এক্ষণে ইহার গুরুত্ব ক্রমশঃ কমিয়া 
আসিতেছে। এ অপূর্ব কৌশল সিদ্ধ হইবাবই কথা । 
পূর্ব্বে নববধূগণ প্রায়ই স্বামিগৃহ হইতে পলায়ন-তৎপরা 
হইতেন ; এবন্ডিধ অবৈধ কাধ্য নিবারণ করিবার জন্তই এ 
অপূর্ব তুষণের স্থষ্টি। প্রথমতঃ এ গহনা পরিলে পায়ের ঘা 
গুকাইতে কিছু দিন য'য ; তাঁহার পর পলায়নচেষ্টা করিলে 
গ্রুত চলিবার যে! নাই ; কাজেই বেশী দূর যাইতে না যাইতে 
আবার বন্দিনী হইতে হইবে এবং অশেষ ল'ঞ্চনাভোগ 
করিতে হইবে; আব'র নিজের চেষ্টায় খুলিষা ফে লবারও 
উপায় লই ; খুলিয়' ফেলিতে হইলে কর্ম্মকারের আশরয়গ্রহণ 
করিতে হয়, সেটাও বড় সুবিধাঁজনক নহে । অতএব যিনি 
একবার এ অপূর্ব অলঙ্কারফীদে পা দিলেন, তিনি ঠেকিয়া 
শিখিয়। নাকে খৎ দিলেন যে, আর স্বামিগৃহ পরত্যাগে 
উৎসুক হইবেন না। এ যন্ত্রণা অপেক্ষা স্বামিগৃহে অবস্থান 
জনিত কষ্ট অনেক শ্রেয়ঃ** বাহার অত্যাশ্চার্য্য উদ্ভাবলী শক্তি- 
বলে এ অপূর্ব কৌশলেরূউৎপত্তি হইয়াছিল, বালীয়াব সিগণের 
উচিত তাঁহার স্মরণার্থ কোন কীর্তিপ্তম্তাদি নির্মাণ করা ৬ তিদি 
অদ্যাপি জীবিত থাকিলে অস্ততঃ রায়বাহাছুরওঞ্হইতে পারি- 


. ঞ 


নার্দরী মেলা । 


৬ 
ৃ ৩ 
তেন। এ অপূর্ব অলঙ্কার শুধু আমাদেরই কৌতুছল উদপিত 
করে নাই। "শুনা যায় কোন কোন ইংরাজ রাং পুবষ 
স্বেশগমনকালে- দু’ একটা নমুনা লইয়া গিয়াছেন- -ইচ্ছু 
তীহাদের দেশে দেখাইয়া ভারতবাসীর বুদ্ধিপ্রাখর্য্যেব প্রতি 
ইংলও্ডবাসিগণেব দৃষ্টি আক্ুষ্ট করিবেন । আমাদের পুর্্বাক্ষ 
হেছ্মাষ্টার মহাশয়েরও ইচ্ছা আছে এ বার নবদ্বীপে হাইবর 
সময় হ’একটী লইয়া যাইবেন এবং তর্কপঞ্চানন ও স্যাঃ বাদী শ 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সমক্ষে থ্রেশ করিয়া তাহাদের বুছির 
পরীক্ষাগ্রহণ করিবেন। ll 

যে মেলার কথা প্রসঙ্গে এই সকল কথান্র অবতার] করা 
হইল, সে মেলার “দাঁদরী” নাম কেন হইল সে বিষষের 'কলিৎ 
আলোচনা করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার কনিব। দাদরী 
নামটী পৌরাণিক ইতিবৃত্তমূলক। পদ্মপুরাণে বালীয়৷ 
দর্দরক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে কহিত 


হইয়াছে যে, একদা! মহর্ষি শৌনিক সত্য, ত্রেতা; ছাপন, এবং, 


কলি এই চতুর্ধ/গের কোন্‌ কোন্‌ ধর্মক্ষেত্র প্রধান ইহা 
জানিবাব জন্য ব্যাসশিষ্য সুতকে প্রশ্ন কবিলেন। চুর 
সুত কহিলেনঃ__ 
. সত্যে তু পুরং ক্ষেত্র ত্রেতায়াং নৈমিযং পৰী. * 
দ্বাপবে তু কুকক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা! ধিশিষযতে ॥ 
গঙ্গাদ্বারং হরিত্বারং প্রয়াগং স্থানমুত্তমম্‌। 
বাবাণসীং দর্দরং চ পঞ্চ স্থানঝ্ভুক্তিদস্‌ ৷ 
তত্রাপি দর্দরং ক্ষেত্রং গঙ্গাসরৃসংগমমূ। 
দর্শনষ্পর্শনন্নানান্নরো নারায়ণো ভবেৎ ॥ 


অর্থাৎ সত্যযুগে পুর, ত্রেতায় নৈমিষারপ্য, দ্বাপবে 
কুকক্ষেত্র, এবং কলিযুগে গঙ্গা সর্বপ্রধান। এই গর্গঙ্ত্র 
পাঁচ অংশে বিভক্ত যথা গঙ্গাদ্বার, হ্রিদ্ধার, প্রয়াগ, ব্ারান্দী 
এবং দর্দর। আবার দদরক্ষেত্রে গঙ্গার সহিত সবযু" সংগম 
হওষায় ইহাকে দর্শন ও স্পর্শ করিলে এবং এখানে বান 
করিলে লোক জীবনমুক্ত হয়। * 
' দ্দরক্ষেত্রের উৎপত্তি পদ্মপুরাঁণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে £-- 
বহ্ষলোকে সমাসীন গর্গ, পরাঁশর, অরণ্য, গালব ভৃণু, 
বিষ্ঠ, অত্রি,* কৌশিক, গৌতম, অরুণি" প্রদ্থৃতি*১ হার্যগণ 
নারদমুক্ধেদর্দরক্ষেত্রের..মাহাত্ম্য শ্রবণ করিযা মত্যে আগমন 
করিলেন এবং দর্দরেব মুতে মুগ্ধ হইয়া সকলে এখাবে হাস 
করিতে*লাগিলেন। সকল আশ্রমের মধ্যে ₹গড "বাশ্রযুই 
বিশেষ্জপ্রীধান্থলাভ কুর্ূলি। অতঃপর মহর্ষি ভৃগু এই স্থানে 


রর $ eo * 


৬৬৪. 


শি ও পিসি ৯ পি পক কেশী এ অত ঠগী হত সরলা ও তপতি এ ও জী পিন 


গঙ্গার সহিত ' সরব সংগমবিধান করিয়া ইহাকে একটা 
বিশেষ পনিক্রতীর্ঘে পরিণত করিবার মানসে.স্বশি্য' দর্দর 
মুনিকে অস্লোধ্যায় বশিষ্ঠের নিকট প্রেরণ করিলেন। দর্দর 
_ খাষি বশিষ্ঠের সাহায্যে স্তবস্ততি দ্বারা প্রন করিয়া সরযুকে 
আনিলেন এবং ভৃগু আশ্রমেব সন্নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত 
করিলেন,। মহর্ষি ভৃগু শিষ্যের কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া এ স্থানটার 
দর্দর এই নাম রাখিলেন.। 
এই গেল পন্নপুরাণোত-.দর্দরক্ষেত্রোৎপক্তিবিষয়ক মূল 
কথা। এখনও বালীয়ার ভৃগু আশ্রম প্রসিদ্ধ স্থবান। এখনও 
প্রতিবৎসর কার্তিক পূর্ণিমার সময় এই 'আশ্রমদর্শন করিবার 
জন্য এবং গঙ্গা-সরযু সংগমে স্নান করিবার জন্য দেশ বিদেশ 
হইতে লোকের সমাগম হয়। এই লোকসমাগমই এক্ষণে 
দা্দরী মেলা নামেখ্যাত। চলিত ভাষায় ইহা এক্ষণে দার্দরীর 
* অপভ্ৰংশ দাদরী নামে বিদিত । 
বালীয়াতে গঙ্গার সহিত যে সরহুর মিলনের কথা উক্ত 


হইয়াছে তাহা আসল সরযু নহে। উহা ঘর্খরা নদীর একটা 


শাখা মাত্র। ঘর্খরার আর একটী নাম সরযু। অযোধ্যায় 
রষরা নদী ডরঞুনামেই খ্যতি। ফাইজাবাদ জেলার এই ঘর্ঘরা 
নদী হহতে একটী শাখ! বাহির হইয়া আজমগড় জেলার 
উত্তরসীমাস্থিত গোপালপুর পরগণায় পুনরায় ঘর্থরার সহিত' 
মিলিয়া গিয়াছে এবং কিছু দূরে আবার বাহির হইয়া দক্ষিণ- 


যুখে.ধাবিত হইয়াছে। আজমড় জেলার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে 


অবস্থিত মৌ” নামক সহরের নিকটে ঘর্ঘরার এই শাখা তমস! 


* 0018 নদীর সহিত মিলিত হইয়া বালীয়া পর্যন্ত চলিয়া... 


গিয়াছে। ইহাকে এখনও লোকে সরযূুণ্নামে অভিহিত 
করেঁ। ছোট সরযু বড় সরযুর, একটা শাখা এই সত্যটুকু 


অবলম্বন করিয়া পুরাণকার আপনার কল্সনারাজ্য বিস্তৃত . 


করিবার বেশ অবসর পাইয়াছুন। তিনি স্বীয় কল্পনাচক্ষে 
দর্দর খাষি কর্তৃক সরযুকে অযোধ্যা হইতে বাণিয়াতে .আনিয়া 
মিলাইতে.দেখিয়াছেন। = * 


"চীন পর্যটক” হোয়েন স্তাং তাঁহার ভারতদমণ রে 


পাটনা এবং. বারাণসীর মধ্যস্থিত বৃহ্দূরণ্য (কো-€ক-কি ) 


০. * এই মৌ নগর নানা প্রকার সক শুঁতী ও রেশমী বন্তের নিমিত্ত ' 


Een এখানকার তত্তবায়ের| রেশ হুন যুতি ও শাড়ী প্র্তত 
করি পারে ৬ 


. ক ৯৪ 


প্ররাসা । 


৩ ৯৯৮ পপি পি কি ক 


| ৪ৰ্থ ভাগ । 


ও লা লামা তাত ৫৭ তে পাটীত 


নামক-এক বৌদ্ধ ভিক্গৃশরমের উল্লেখ করিয়াছেন ৷ তিনি 
আশরমটীকে পটিনা হইতে ১০ যোজন অর্থাৎ ৭* মাইল এবং + 
বারাণসী হইতে ১২ যোজন 'অর্থাৎ.৮৪ মাইল দুরে -অবস্থিত 
বলিয়াছেন। অতএব ইহা বালীয়া ভিন্ন আর কিছু হইতে 
পারে না। বালীয়ার এক মাইল পূর্কে.চিকনপুর নামে একটা 
গ্রাম আছে। নামটী বৃহদরণ্যের অপত্রশ বলিলেও 
বলিতে পারা যায়।* সম্ভবতঃ বৃহদরণ্য নামের সহিত 


.ধন্মীরপ্য “নামেরও সম্বন্ধ থাকিতে পারে। যাহা. হউক, 


হোয়েন স্তাংএর ভ্রমণবৃত্াস্ত হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বালীয়া 
পূর্বে বৌদ্ধদিগের একটা ধর্ম্মশ্রম.ছিল। পরে হিন্দুধর্ম্মের 
পুনরুখানের - সময়ে বা পরে পুরীণকারগণ স্বকীয় করনা, 
প্রভাবে ইহাকে হিন্দুতীর্থে পরিণত করিয়াছেন ।- হোয়েনন্তাং 
প্রমুখ প্রাচ্যভাষাবিশারদ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে , 
পদ্মপুরাণের কোন অংশই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্কো রচিত 

হয় নাই। বরং কোন কোন অংশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
সঙ্কলিত এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।. অতএব বালীয়া সম্বন্ধে 


লেদার উরয়োডরণ ধারণা নিতাস্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ 


হয়না। 
ব্রি 


জাপানী-ব্যায়্যাম -প্রণালী 
(জিউজিৎস্থ )। 2 
(২). 
- বাছর অন্তান্ত ব্যায়াম ! 
(১) কয়েকবার দীর্ঘ স্বাস প্রশ্থাসের কাজ করিয়া, সোজা 
ভাবে দীড়াও ; বাহুদ্বয় এরূপ ভাবে সাম্‌নের দিকে একটু 
হেলাইয়া রাখ যেন মুষ্টি কোমরের একটু নীচে থারে.; 
লিউ নর 
আবার ধীরে ধীরে নামাইয়া আগে যেখান হইতে চালনা 
আত মিছিল লেই খানে আনু) ২.) যাহ কানের 


_সমান“উ'চু করিয়া সমান্তরাল ভাবে সন্মুখের দিকে প্রস্নারিত 
কর; পরে আস্তে আস্তে উত্তোলন করিয়া মাথার একটু উপর - 


* Cunningiam’s Ancient Géogfaphy of India. . 
i পু 
ক চে 


| তি ডি, বা কে ও ১ ৰা রান 
করিতে থাক। (৫) বাহুদ্বয় কাধের সমান উচ 








৯। সেকেলে জাপানী কুন্তিগির | 
ইতিহাদপ্রসিক্ স্থানসমূহ দো বিবার জন্য বহুদূর-_এমন কি 


(কয়েক দিনের পথও পদব্রজে যাইয়া থাকে। জাপানীদের 
পায়ের শক্তি ও কষ্টসহিষ্ণুতা কিরূপ, ১৯০০৯ খৃষ্টাব্দে চীনে 
সমবেত শক্তিপুঞ্জের সমক্ষে পুনঃ পুনঃ তাঁহারা তাহার পরিচয় 
দিয়াছে। যদিও মার্কিন সৈল্তদের শারীরিক উচ্চতা জাপানী- 
দের অপেক্ষা অনেক বেণা এবং তাহীরাও কসহিষ্ণুতার 
বিশেষ পরিচর দিয়াছিল, তথাপি যুক্ধযা ধরাকালে তাহারা প্রতি 
দশ মাইল যাইতে জাপ-সৈষ্জেরা পনর মাইল যাইত । 
দাড়টারায় জাগগনীর! পূর্বে তত অভ্যন্ত ছিল’ না। এখন 
তাহারা ইহাও খুব অভ্যাস করিয়া থাকে! সন্তরণে ক্কাহারা 
বরাবরই পটু। টু 
* প্রাত্যহিক ব্যায়াম শেষ হইলেশ্বুরর এক পাণেন্প্রিয়া 
জাপানীরা *ৰিশ্ৰাম করে; বিশ্রামানতে ্তাসপ্রখাসের কি 





প্রবাসী । 


টু তারিক ভাবে চবিতে থাৰিলে হাতের দর দ্‌ঢ় করিতে” 


[ধ্খ ভাগ 


পা পাশ 


প্রবৃত্ত হয়। হাতের {কনারা শক্ত করিবার কৌশল এই যে, 
উহা দ্বারা ( প্রথমতঃ আস্তে আস্তে ; ক্রমে ক্রমে আঘাতের 
জোর বাড়াইতে হয় ) হাটুর উপর কিংবা দেরাজের উপর ঘা 
মারিতে হয়। কনিষ্টাঙ্থুলিতে যাহাতে ঘা লাগে তৎপ্রতি 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কারণ ইহাও ঢ় কর! আবশ্যক । এক 
এক বার কয়েক ।মনিটু কারয়া দিনের মধ্যে তিন-চারিবার 
এইরূপে আঘাত করলে বংসরান্তে হাতের কিনারা এত দূর 
শক্ত হইবে যে, তাহার খায়ে, এক খানি কেন, ছুই খানি 
বাশের লাঠিও * ভাঙ্গিতে পারা যাইবে । এইরূপে হাতের 
কিনারা দৃঢ় করিবার পূর্বে হাতের আঙুলগুলি শক্ত করিবার 
আর এক কৌশল এই আঙ্গুল ছড়াইয়া এক হাতের 
আঙ্গুল গুল দ্বারা অপর হাতের আঙ্ুলগুলিতে চাপ দাও । 
উদর ও কটদেশের জন্য কোনও বিশেষ ব্যায়ামের ব্যবস্থা 
নাহ। তাহার আবশ্যকতাও নাই। যেহেতু খাদ্যের নিয়ম 
ছা বাই এই উভয় অঙ্গের যথোচিত পুষ্টি সাধিত হয়, অপরাপর 
ব্যায়াম ছারাও এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হয়। ক্দাচ 
কখনও উদর ও কটবেশের অ1তপুষ্টি লাঘব করিবার প্রয়োজন 
হইলে নিয়োক্ত ব্যায়ামের ব্যবস্থা হয় £__-সোজাভাবে দীাড়াইয়া 
পাবনার উপর এরূপ ভাবে হাত রাখ, যেন অন্ুষ্ঠদ্বয় পৃষ্ঠের 


দিকে থাকে । হাটু না বাকাইয়| দ্রুতবেগে সুখের দিকে যত- . 


দূর সম্ভব ধড় বাকাও, আবার দ্রুতবেগে উহা! সোজা কর। 
এহরূপ কয়েক বার করা হইলে কিছু দীর্ঘ শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ 


কারয়া ক্রমে ক্রমে ডান দিকে ও বা দিকে উক্তরূপে ধড় * 


বাকাও। হহাও কয়েকবার করা হইলে আবার কিছুকাল 
দা শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ করিয়া দ্রুতবেগে কয়েকবার পশ্চা- 
দিকে যত দুর সম্ভব বড় বাকাইয়া সোজা কর। 

বয়স ও উচ্চতা অনুসারে শরীরের ওজন বেশী হওয়াও 
বাঞ্চনীয় নহে, কম হওয়াও ভাল নহে। শরীরের অতি- 
ক্ষীণতা ও অতি-্থুলার দৃষ্টান্ত জাপানে বিরল ।1 তথাপি এই 





Led 


* পুন 


এ জাপানে বে কুস্তি দির ভি তাহাতে নেব শর Ny 


অতি স্থুল হইত ( ৯ম চিত্র দ্ৰষ্টব্য) । এই চিত্বঙ্কিত ব্যক্তির শরীরের উচ্চতা! 
৬ ফুট ৩ ইঞ্চি, ওজন ২৮* পাউও ব! প্রায় সাড়ে তিন মণ। আমাদের - 
দেশীয় পালোয়ানদের দেখিলেও মনে হয় আমাদের দেশী ডন কৃত্তিরও এই 
দোষ আছে। রি রি 


/ 


চা 
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১২শ সংখ্যা । ] 


শস্পিপাসি ছি ২ 


উভবিষত্তিশথা দূব করিবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সংগে 
তাহা উল্লেখ করিতেছি। অতি ক্ষীণ ব্যক্তি ব্যায়াম বরিবে 
বটে, কিন্তু বেশী পর্দাণে নহে। সান-পানের ব্যবস্থায় ভোনও 


_ পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই.। সে আস্তে আস্তে ভ্রমণ কৰিবে; 


দশ ঘণ্টা ছুমাইলে জাল হয়, ঘুম'না! আসিলেও বিছানায় 
পড়িয়া থাকা ভাল; নিদ্রাকালে গারে কাপড়জামা থাঁকিবে 
না (শীতনিবারক লেপ কম্বল প্রভৃতি অবশ্যই বাবহার 
করিতে হইবে ), শীত্বেব প্রাখর্য্য বেশী না হইলে যত দূর সম্ভব 
হাত পাখুলিযা বা সম্পূর্ণ ছড়াইয়া শোওয়! ভাঁল। ঘরের একটি 
জানাদা খুকিয়া রাখিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে মুক্ত বাতাসে 
খালি গায়ে কিংবা অল্পমাঁত পাত্লা কাপড় গায়ে দিয়া শন্রনের 
ব্যবস্থাও ভাছে। ক্ষীণ ব্যক্তিরা বেশী করিয়া স্নেহময় লদার্থ 
ও "তৈল থাইবে। শুধু তৈল খাইলে জপ্যনীরা 


- এক এক বারে প্রায় আধ ছটাঁক হিসাবে দিনের মধ্যে তিন- 
চারি বার মণ্কিনদেশীয় কার্পাস-বীজের তৈল খাইয়া থকে। 


জলপাইয়ের তৈলও খাইতে পারা যায়। শরীরের ওজন 


বাড়াইতে হইলে জাপানীবা খুব ডিম ও বাদাম আ্বোট্‌ 


প্রভৃতি খার্‌; যাহার! ছুধ্রে যোগাড় করিতে পাবে তাঁহারা 
হুধও খুব শ্বায়। প্রাচীন “সামুরাই” পরিবারের এক ব্যক্তি 


- গ্রস্থকারব্য বলিষাঁছিলেন যে, শুধু দুধ খাওয়াতে সাড়ে তিন 


~ 
s শী 


পপ 


সপ্তাহে তাহার শরীবের ওজন প্রায় তিন সের বাঁড়িয়াছিল। 

অতিক্ষীণতা নাশের যে সকল উপায় উপরে বিবৃত 
হুইল, অতিন্ুল্তা নাশের উপায়গুলি প্রাষ তাহাদের বিপ- 
রীত। নিদ্রার পরিমাণ পাঁচ-ছয় ঘণ্টার বেশী নহে 
(সাধারণতঃ জাপানীরা 1৮ ঘণ্টা ঘুমায় )) ব্যায়ম খুব 
করিতে হইবে; ব্যায়ামের অব্যবহিত পরেই ্না হরিতে 
হইবে। (জল যন্ত ঠাণ্ডা হয় ততই ভাল); চেহ ও 


. শ্বেতসারময় পদার্থের আহার যতদুর সম্ভব বজ্জন ভরিতে 


হইবে (এক্স জাপানীরা শুটকি মাছ, শুদ্ধ ফল ও 
তরকারীই বেশী খাঁইয়' থাকে, ভাত-ভাল প্রভৃতি খায় না); 


" খানের পরিমাণও অল্নে অল্পে কমাইয়া আনিতে হইবে। . 


এই সকল র্যায়ামশিক্ষায়- কয়েক মাস অতিশ্বচহিত 


, করিয়া জ'পানীর৷ তাথ্মরক্ষ্থ ও আক্রমণের কৌশল ক কন্ত 


শিখিতে আরম্ভ করে। টার, hd গু 


Le = : - 
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বিবাদী মহাশয়। 


শ্রীনগেকন্্র মোম! _ 





স্পা লী 


বিদ্যাবাধীশ মহাশয় | 


রামময় বিগ্তাবাগীঞ্জের বাবস্থার জানায় তার ক্ষুদ্র গ্রামখানি 
ও তৎসংশ্লিষ্ট সমান অস্থির। হিন্ুশান্তের সাড়ে তিপ্নান্ন কোটি 
বন্ধনীর একটির কেহধ্ব্যতিক্রম করিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত, 
সমাজচ্যুতি প্রভৃতি শাসনের জালায় সকলে, ব্যতিব্যস্ত হুইয়া 
পড়িত। হাচি, টিকৃ্টিকি, অমাবস্তাপূর্ণিম, থান্তাখাত্ধ, 
শৌচাশৌচ, কর্তব্যাকর্তব্য বছিন্তে বাছিতে গ্রমেব শ্রোক গুলি 
অলস, জড়, অকর্ণন্ত হইয়া পূড়িয়াছে। যাহারা ইংরাঞ্জিণ্ক্ষার 
প্রভাবে সাহস করিয়া বিদ্তাবাগীশেব নাগপাশ হইতে লাত্ব- 
রক্ষা করিতেছিল, তাহার বিদ্যাবাগিশের সমাজে অচল 
*অমস্তাস্তোহ্পাঁংক্তেয়ঃ” । এ হেন বিস্তাবাগীশেরও গেড়ার 
অভাব ছিল না। প্রচ্ছন্ন নিন্দুকেরও অসস্ভাব দেখ যাই না। 
কাহার বিধবাঁকন্তা পাড় দেওয়া কাপড় কি “হন৷ 
পরিয়াছে, কাহারু বিধবাবধ্‌ চুল বীঁধিয়াছে কি হবিষ্,পরি- 
গণিত দ্রব্য ভিন্ন কিছু খাইনাছে, বোন্-বিধবা ঠিক গগয়ে 
পার্ণ করে নাই, কাহার বধূর ঘোমটা বাতাঁসে সায়া গিয়া 


হালি 


নাকেব ডগা টুকু দেঁখা.গিয়'ছে, কোন বালক স্কুলে মুদলচানেব 


সঙ্গে এক বেঞ্চে বসিয়া ঢোক গিলিয়াছে, কোন্‌ 'ব্াহ্মণ 
কলের চিনির সন্দেশ থাইয়াছে, তাহাই বিদ্যাবাগীশের নারা- 
দিনের আলোচ্য বিষয়। এজন্ত 'বিগাবাগীশের ভয়ে ছেলে 


বুড়ো সন্তরন্ত। বয়স্কগণ গুড খায়, মাটমাখা নূন খায়) রোগী 


সাও বালি বিস্ধু খাইতে সাহস না করিয়া'শঠির পালো ও 


খই বাতাসায়'তৃপ্ত থাকে ; “এবং সকলে প্রেমানন্দে তাহার 


গুণগান করে। » 

EAE I এখনো হয ত’ ফিরিযা 
আসে নাই বা আসিয়া পৃথক্‌ অসংস্ববে আছে। ‘তবু নিস্তার 
নাই ;_বিদ্ধাবাঁগীশের হুকুন, কর্‌, পরিবার এক ঘরে”। 
চাটু্যের! বালবিধবা কন্তাঁকে পুনঃসম্প্রদান করিয়াছে; কেন 
তাহার! কন্তার ভ্রণহত্যার সহায় =া হইয়া তাহাকে বৈধ 
একনিষ্ঠত্বে প্রতিষ্ঠিত করিল, অতএব মারো*ঠাহাঁদেরভ[তি। 

বিস্তা্াগীশের নব, কতদূর তাহ] আমর ঠিক জালি না। 
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নষ্ট লোকে কিন্তু অনেক কৃথা বলেন তিনি নাকি ত্রিন্ধ্যার " 


জলগঞ্ুযপ্জান, নাকটেপা,, * হাতঘুরান, ওঠাব্সা গ্রতৃত্বি* 
প্রত্যেক কদরৎ যথাযঞ্চ পুলন করিশেও মন্রার্থের“বড় * একটা 





না. গঙ্গাস্মানকারে স্লানপরায়ণা! রমণীর প্রতি 
না চাহিলে তাহার নাকি মহিয়ন্তব ও নবগ্রহস্তোত্র স্মরণ 
হয়না।  - 

মোবা সইতে, তাইযের নামে আিকে মোক 
করিতে পরমমর্শ দিতে, মিথ্যসান্ষী . তালিম করিভে,বিস্তা- 


বাগীশের সমকক্ষ কেহ ছিল না বলিয়া গ্রামে. তাঁহার বড়, 


মান্য। বিশেষতঃ বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বঞ্চিত করিয়া বিষ্তাবাগীশ 


বেশ অর্থশালীও বটে। একটি বোষ্টমীর নামের সঙ্গে বিগ্যা-. 


বাগীশের নামটা কিছু সংযুক্ত হইয়াও পড়িয়াছিল। কিন্ত 
এ সকলে কি-আসে যায়? ফৌঁটা, তিলক, নামাবলী, উচ্চ- 


রবে মনতরপাঠ প্রভৃতি ধর্মের আড়ম্বর ত’ পূর্ণমাত্রায বিগ্যমান। , 


অধিকন্ত তিন ত্রিসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। সহত্র পাপ করিয়া, 
বাক্য ও মনের সামঞ্জন্ত না করিয়াও, যে সন্ধ্যার মন্ত্র“পাপেভ্যো 
* রক্ষন্তাং যদ্‌ অন্ন বা যদ্‌ রাত্রা পাপম্‌ অকার্যম্‌ মনস, বাচা, 
স্তাভ্যাস্‌, প্ত্ত্যাম্‌, উদরেণ, শিশ্ন” অথবা "আপঃ পুনন্ধ পৃথিবীং, 
পৃথী*পুতা পুনাতু মা, যদ্‌ উচ্ছি্ম্‌ অঁভোজাঞচ, যা হুশ্চরিতং 
মম, সর্কংপুনস্ত মন্‌ আঁপঃ” প্রভৃতি অর্থ নাবুবিয়াও পাঠ করে 
bed Abas পারে? তমো সূর্ধ্যোদৃয়ে 

থা” ভাহার দৈহের ত্রিসীমায় থাকে ,না। উপরিলিখিত 


টা ' উল্লেখ আছে অর্থাৎ কায়মনো- 


বাক্যের যে যে পাপ্‌ হইতে দ্বারে তাহাদের খণ্ডন এক সন্ধা 
পাঁঠেই হয়। কিন্তু যে সকল পাপ আমাদের বাপ পিতামহ 
করেন নাই বা যাহা খাঁটি বিলাতী, যথা বিস্কুট বা সাদা চিনি 
লবণ ইত্যাৰি আহার অথবা সামাজিক হিতেচ্ছায় নব্য 


: অন্ষ্ঠান, যথা বিলাতযাতর, বিধবা-বিবাহ, জাতিভেদ অগ্রাহ্‌. 


করাঃ প্রভৃতি পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিশ্াবাগীশের শাস্ত্রে নাই! 
মোট কথা স্বচরিত্রই বিস্তাবাগীশের শান্ত । | 
এহেন বিস্তাবাগীশের যাহারা গৌড়া, তাহারা তাঁহার 


| প্রশংসায় মুক্তক্ঠ। মরি মরি, সনাতন হিন্দুধর্ম কি আস্থা | 


প্রাচীন হিন্দুধর্ম ্লেচ্ছ'আক্রসণ টহ্থ করিয়াও কৈবল বিদ্ধা- 


বাগীশের মত নিষ্ঠাবান লোকের জন্যই টিকিয়া আছে 


নিন্দুকগণেরই কিন্তু জিত। বিস্তাবাগীশের , রামময়, নামকে 
হীরা পরিবত্তিত করিয়া নূতন আকাঁরী দিয়াছে "শোময। 
* কান্তবিকও তিনি গোময়ের মত সং অপবিত্র হইয়া, ছন্দ- 
টনের বচনের জোরে সকল্কে পৰিত করিবার. চা 


প্রবাসী । L, HB | 1 


* নম 


[এৰ ভাগ 


তেন। . কাছে তিনি পুরুত মহাশয়’ অপেক্ষা” 
প্পুনীধ মশায়” নামে অধিক পরিচিত। রামময়ের গলায় 
বীণাপাণির বীশার উদারা ও তারা! সপ্তকের দুইটি স্বর এক: 
কালে বাহির হইত। কেবল রাগের সময় তারা সপ্তকের 
নুর প্রাধান্যলাভ করিত, তীহার কঠ হইতে ছুই সুরের 
মিশ্রণে যে অপূর্ব রাগিণী ধ্বনিত -হইত, তাহা ভীহার- জন্য . - 
‘কানাইবীলী’ নাম অর্জন করিয়াছিল। গ্রামের ছষ্ট, ছেলেরা 
সুরসংযোগে গাহিয়া ফিরিত_ 

গ্রামিক বাঁখিল নাম “গোময় নুন | . 

নারীগণ মাম রাখে “বিদগ্ধ বান্দর” ॥ 

'পুরীষ মশায়” নাম রাখে যজমানে। 
" , “কানাই বাঁ নাম'রাখে যত শিশুগণে ॥” ইত্যাদি 
, স্থয়ং-বিদ্তাবার্গিশ ছাড়া তাঁহার পরিবারের দধ্যে তাঁহার 
স্ত্রী ভগবতী ; পুত্র: রামসর্কন্ব ও রামজয় ; জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ 
গৌরী) ও কন্যা লক্ষ্মী। পুত্র রামসর্বস্থ পিতার টোলে 
পড়িয়া বিস্তাভুষণ এবং পিতার সকল ব্যবসায় ও স্বভাবের 
উপযুক্ত উত্তরাধিকাবী। রামজ্রয় কৃষ্ণনগর কলেজে বি. এ. 
পড়ে ; ইংরাজি শিক্ষার সগ,ণসম্পন্ন ; এবং পিত! ও ভ্রাতার 
অনুরোধ ও শাসন অগ্রাহ করিয়া আজো অবিবাহিত, পুত্রবধূ 
গৌরী বালিকা বয়সে, দেহ সম্পূর্ণ গঠিত হইবার পুর্ব হইতেই 
সন্তান প্রসব করিতে করিতে রত্না, শীর্ণ, অরাগ্রস্তা ও 
কদাকার। দুর্বল পুষ্ট শিশুগুলির একটিও 'জীবিত নাই। 


কন্যা লক্ষ্মী বিদ্ধাবাগীশের কনিষ্ঠ সন্তান ; অষটমবর্ষে পিতাকে 


গৌরীদানের ফলাধিকারী করিয়া নবমবর্ষে বিধণ। তাহার 
বর্তমান বয়স তের বসর। . , 
লক্ষ্মী মাঝে মাঝে ভার etfs He els 


." অনুরোধ করিত। কারণ তাহার পুতুলখেলার একটি সঙ্গী, 


চাই। দাদা তাহাকে বড় বৌদিদির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বাল্য- 
বিবাহের তৃপকারিতা বুঝাইত, এবং ভাল ভান্ত বই কিনিয়া 
দিয়া, ছুটির সময় “নিজে বোনটির সঙ্গে খেলা করিয়া, গল্প 
করিয়া উপদেশ ও শিক্ষা দিয়! তাহার সঙ্গীর অভাব পূর্ণ 


' করিত।* লক্ষ্মীর অবসর সংচিস্তাযুঞ্কাটিয়া যাইত 


ন্যৈষ্ঠ মাস। রামজয ছুটিতে বাড়ী আসিয়াছে. একাদ্ী।, 
"দারুণ ॥রৌদ্রে শুষ্ক কণে দীর্ঘ দিনমান অনাহারে থাকিয়া 
বালিকা ল্মী লিয়েপ্টের বিতর তি ভিজা গামছা _ 


হু 


এ 
১২শ সংখ্যা । 1 j 


he পি 


“মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছটফট করিতেছে। বাড়ীতে সকলে 
সচ্ছন্দমনে প্রচুর পানাহার উদর স্ফীত করিয়া বিব্য নিদ্র। 
দিতেছে ; কেবল রামজয় ভগ্মীর লাশে বসিয়া পাখার বাতাস 
করিতেছে রৌত্র বাঁ ঝ'করিতেছে ; কাঁকগুলা পিপাসাক্ষাম 
কণ্ঠে খাঁ খা করিতেছে; এই রৌদ্রময়ী রাত্রির নিস্তন্ধত৷ 
“ বুকের উপর যেন চাপি ধরিতেছে ; উড 
দেহলতা৷ এলাইয়া পড়িল! রাষজয় অতি কষ্টে. অশ্রুসংবর, 
করিয়া ডাকিল “লক্ষ্মী” । চে মদ শী কাজ 
কণে বলিল ‘কেন দাৰা” , 
রামসম। তুই একটু জল খা। 


লক্ষী। না দাদা, পাপ হবে? 


রামজয়। তে.কে. ত”্কতাঁধিন বুঝিয়েছি যে আত্মা, দেহ. 


বাঁ সমাজ সংরক্ষণের জন্য ভগবানের যে নিয়ম, তাহার লজ্দনই 
পাঁপ ; মানুষের একদেশী নিয়ম লঙ্ঘনে পাপ নাই। একা- 
শীতে বিধবার প্রাণাস্তকালেও জলবিন্দু-পাঁনে যে বিধতাঁর 
‘বিচারে পাপ হয়, সে দেবতা নহে, পিশাচ। ভগবানের ঘাহা' 
নিয়ম, তাহা সর্বকালে সর্জদেশে আনৃত হয়। পৃথিবীর সকল 
কালের সকল বেশের বিধবা এতকাল পাপ করে নরকে 
পচ.ছে, কেবল ক্ষয়েক.ম্ত বৎসর পূর্ব্বে নিম্নবঙ্গের 'বিহ্বাঁদের 
পরিত্রাণের জন্থ ‘একাদশীতত্ব হাতে নিয়ে এক মহাপুরুষ 
অবতার হয়েছিলেন? নামান্ত একটা লোকাচাঁরের বিরুদ্ধে 
যদি দীড়াইবার সাহস না থাকে, তবে এ হতভাগ্য দেশের কি 
কখন উন্নতি হবে? সতীদাহ সম্বন্ধেও লোৌকেন্ন বারণ ত' 
‘এইরূপই ছিল এবং সমাজপতিগণ এক্ষণে মুখে ধাহই বলুন, 
বিধবা মাবোনের স্েহসিঞ্চিত চিত্তের প্রসন্নতা সেই গত 
মহাত্বা রাষমোহনকেই অভিনন্দন করিভেছে, সন্মেহ 
নাই। নে, তোর কষ্ট আর দেখতে পারি নে, তুই উঠে 
জল খা। 

লক্ষী । নী দাদা, নানা রহ 
আমাদের অন্ত রাঁখবেনননা, হয় ত’ বাড়ী ছেকে দূর করে 
দেঃবন। হব্লাটা লড়ে এলেই সুস্কহব এখন আর একবার 
কষ্ট হয়, সেই ভে'র বেলাটায়। দাদ, তুমি পাজিটা «দেখো 
ত বাবা বল্ছিজ্নে কালকে দশটার পর নাকি ঘ্বাশীর পারণ। 

রামকর। কন, তাতে কি? 

লক্ষী ত’ হ’লে দশটার আগে জল খেকে পাব না। , 


' ক্রমেষ্রই 'পৈশাচ শাসন" ভাঙিতে হইবে। 


বিদ্ধাবাগীশ মহাশয় । 


~~ 


হত পাস সি তাকি ৯ 


(রামজয়ের জর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। বলিল, এষ জাতি 
স্বাধীনচিন্তা ‘ও বিচার একেবারে বিসর্জন চিয়া পাঁছি হাতে 
শান্্রনিষেধশূঙ্খলিত হইয়া প্রতি পদক্ষেপ করে, তাঁর কি কখন 
উন্নতির আশা আছে"?” রাঁমজয়ের উজ্জল মুখশ্রী চিন্তাকুল 
হইয়’ উঠিল, অশ্রু বারণ মানিল না। রামক্ষর আবার বলিল, 
লক্ষ্মী, তোমার স্বামীকে মনে পড়ে! ? 

হঠাৎ এপ্রশ্নে লক্ষ্মী বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। অনেক 
পীড়াপীড়িতে বলিল, ‘একটু একটু’ ৷ 
রামজয়। তার জন্তে মন কেমন করে? 
এবার লক্ষ্মী ত্বরিত উত্তর দিল, “না| 
রামজয়। লক্ষ্মী, তুমি বিয়ে কর্বে * 
লক্ষ্মী তাহার ডাগর চক্ষুছুটি দাদার মুখে স্থাপন করিল, 
সে প্রশ্নটা বুঝিল না। রামজয় বলিতে লািল, “দেখু, অমি 


একথা অনেকদিন থেকে ভাবছি, আর সেই জন্তে মনে শানে+ 


একটি ভাল পাত্রও ঠিক করে রেখেছি, এখন কেবল তোর 
সম্মতির অপেক্ষা। আমি মনে করেছিলাম যে তুই আন 
একটু বড় হয়ে ভালমন্দ বেশ বুঝ্‌তে পারবি, আমিও বি. <. 
পাশ করে একট! কিছু কাজ কর্ম্ম করতে পার্জ, এআর তখন 
তোকে বিয়ের কৃথা বল্ব' কিন্ত তোর কষ্ট আর সহ হয় 
না, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। দেখ, বিধবার বিয়ে কিছু 
ৰোষের নয়, সকল দেশের বিধবার বিয়ে হয়, তাঁমাদের 
শাস্ত্রে বিধান আছে । সন্কীর্ণবুদ্ধি সমাজ হাজার বছুরর 
পরাধীনতায় স্থাধীনচিন্তাশূন্ত হইয় বংশক্রমাগত সম 'জপাতির 


শাসন মানিয়া চলে বলিয়া আমাদের দেশ্রে*ই দুর্দশা । এই: 


জন্যই ফুভ্য যুরো্প কুলক্রমাগত রাজা সকলের পছন্দ নয়, 
উপযুক্ত ব্যক্তিকে বাছিয়া বাছিয়া রাজ্যের কর্তা কর:ই এক্ষণে 
সকলে সমীচীন মনে করিতেছে : ফ্রান্স, আমেরিকা, সুইজার- 

লণ্ড, সুইডেন, নরোবে, হলাও,ইংলণ্ড, প্রস্থৃতি স্থানে কুল- 
ক্রমাগত রাজিপদ হয় একেবারে উচ্ছেদ কর' হইয়াছে, নয় ত’ 
রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির" চিন্তা ও ক্ষমতার দারা নিয়মিত 
হইয়াছে। কষের রাজার অপ্রতিহত শক্তি খর্ব করিবার 
জন্ত সে দৈশের আবন্দ্ধ বনিতা প্রাণাস্ত চেষ্টা ক'রতেছে। 
আমাদ্বিগকেও সেইরূপ প্রাণপণ গ্ষরিয়! ফ্রেমে ক্রমে ধারানু- 


® 
a+ মর 


বাসী | 


তোমায় সুখী করিতে জড় সমাজের বিপক্ষে আমার সামান্ত 
বক্তি আমি নিযুক্ত করিব। সমাজের প্রত্যেক চিন্তাশীল 
শিক্ষিত ব্যক্তি স্বার্থের দিক হইতেওণ্বদি বিদ্রোহী হয, তবে 
রক্ষণশীল সমাজ নিজের সনকীর্ণগণ্তীর 'মুর্ধ্যে কয়দিন তিষ্টিতে 
পারে? তোমার বিবাহ দিয়া, তোমার স্বামীর ও আমাব 
উপাৰ্জ্জন মিলিত করিয়া প্রাসহীন সমাজের নিষ্ঠুর আক্রমণ 
“আমরা অক্রেস্ত্রে সহ করিতে পাঁবিব। 

লক্ষী হা, না কিছুই বলিল না। 

এমন সময় বিদ্যাবাণীণ মহাশয় দীঘ দিবানিদ্রার অবসানে 
শব্দে দিক্‌ প্রকম্পিত করিয়া উপস্থিত। হুকুম হইল, ‘লক্ষ্মী, 
এক ঘটা খাবার জল দে ত*1, লক্ষ্মী উঠিতে যাইতেছিল, 
রামজন্ন বাঁধা ছিয়া বলিল, তুই পাক, আমি দিচ্ছি।” বহিন্তা- 
বাগীশ নাসিকা বক্র করিযা একটা শামুক হইতে নস্ত ঠুসিয়া 
বিকৃত স্ববে বলিল, ননী নাঃ, লক্ষ্মী দিকৃ।* মেষে মান্ষের 
আঁবার আরাম বিশ্রাম কি? বালিকা লক্ষ্মী শুদ্ষকের 
যাতনা ছুচ্ছ করিয়া গুৰুভোজনক্লিষ্ট পিতার জন্য এক ঘটা 
ঠা্ড জঙ্চতুর্পিনিষা দিল। তিনিও তৃষাতুর কন্যার সমক্ষে 
মুখ হইতে এক হাত উপরে ঘটা ধরিয়া ঘটু ঘটু শব্দে সমস্ত 
জল অক্লেশে নিঃশেষ কবিতা! ফেলিলেন। . রি 

ইহার কিছুদিন পরে রামজয় ও লক্ষীকে কোথাও খুঁজিষা 
পাওয়া গেল না। বিগ্যাবাগীশের চেলার! চোখ টিপিয়! অদ্ভুত 
কল্পনা করিতে লাঁগিল। বিদ্গাবাদীশের বিপক্ষ দল বটনা 


, করিল যে, বিদ্যাবাগীশ জ্যেষ্ঠপুত্রেব সহাবতাস উহাদিগকে 


মু'রিয়া ফেসিয়! নদীতে ভাসাইয়া দিযাছে;*্তাহারা ব্রেখিয়াছে। ' 
অবখেবে সকল সংশয়ের মীমাংসা হইরা গেল; বামজয 
পত্র লিখিযাছে যে, ভগিনীর ছুঃখ দ্লেখিতে না পারিয়া তাহা- 
রই এক সহপাঠীর সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ দিষাছে। রামজয় 
নবদম্পতিব ভন্য পিতামাতার আশীর্বাদ যাচ্ছ] করিবাছে। 
বিদ্াবাগীশ ক্রোধ ও মর্দীপীড়াষ অস্থির হইয়| কুলাঙ্গাব 
রাঁজয় ও লক্ষ্মী নামোল্লেখ পৰ্য্যন্ত নিষিদ্ধ বলিষা আপন 
পরিবারে হুকুষ জারি করিলেন। এই হুফুমে কাহারো কোন 
সতি হুইল ন’, লাগিল টনি সেহকোমল 
বক্ষে! তি 
এক সঙ্গে দুইটি' রে হারাইয়া বিষ্াবাগী 


ই 
{ ৪ৰ্ঘ ভাগ 


গৃহিনী ভগবতী বড় কাতর হইযা পড়িধেন। কিন স্বামী 
শাসনে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিবার যো -নাই। রুদ্ধশোক -ভীষ 
স্ফোটক আকারে বক্ষ ভেদ করিয়া মাথা তুলিল। ক্র 
স্ফোটক পাকিয়া উঠিল, ভিতবে ভিতরে খাইয়া চলিল, কি 
কিছুতে ফাঁটিল না। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভগবতী প্রার্থ 
করিলেন, ‘ডাক্তাব ডাকিয়া কোড়ানি কাটিয়া দেও ৷” বিদ্ধ 
বাগীণ গুনিয! কাণে হাত দিলেন ; বলিলেন ‘রামো, বামে 
পরপুকষে আমার স্ত্রীর বক্ষে হাত দিবে! ভগবর্তী কাত 
কণ্ঠে বলিলেন, “তবে তুমি কিংবা সর্বস্ব একটা নরুন দিহে 
একটু চিরে মুখ করে’ দেও। উভয়ে শিহরিয়া উঠিয় 
বলিলেন, “ব'পবে, অস্ত্রচিকৃৎসা করিলে ব্রাহ্মণের ধর্ম্মহাঁচ 
হইবে ও জাতি যাইবে। ভগবন্তী উপায়াস্তর না দেখি 
পাড়ার মেয়েদের দিয়া এবং নিজে অনেক খোঁচাুঁচি বারি 
লেন, তাহাব ফলে ফোঁড়া পচিতে আরম্ভ কবিল। ভগবত 
কাঁদেন আর বলেন, “এখনো ডাক্তার দেখালে আমি বীচিতে 
পারি।” কেদে কথা শোনে? স্বামী পুত্রের নিকট হইছে 
উপেক্ষা প্রাপ্ত হইষা তাঁহার চিত্ত রমজয়ের জন্ত ব্যাকুল হইষ 
উঠিল। কতবার তাহাকে স্বরণ করিষা যনে মনে বলিয়াছেন 
“তোব বোনের কষ্ট দেখে তুই থাকৃতে পারিস নি, এখন 
তোর মাব কষ্ট একবাব দেখলি নে” ভগবর্তীর এই আকুত 
ক্রন্দন রামজয়ের অজ্ঞাতই রহিয়া গেল। 

ক্রমে পপ্রবের হাড় হইতে মাংস থসিয়া খসিয়া পড়িতে 
লাঁগিল। | আববপহীন পঞ্জরের' মধ্যে বাতাস ঢুকিযা ভীষ' 
যন্ত্রণা উপাস্থিত কবিত। শেষে হৃদয পৰ্য্যন্ত আক্রান্ত হইল 
কষ্ট উপস্থিত হইল। বাতাস চাই, অথচ বাতাস পাঁজ 
রে মধ্যে ঢুকিয়া অভাব্য যন্ত্রণা দের। কাপড় পুক করিষ 
ভাঁজ করিষা পঞ্জব ট-কিরা বাতাসে থাকিতে হইত, নতুব 
শ্বাস রুদ্ধ হইযা আসিত। পাঞ্জর মাংসশৃ্ হইয়া অস্থিশে। 
হইল। i 

পল্লীর বিশাল বৃক্ষসংকন্ধ গৃহে ভগবতীব আবশ্তক মৃত 
বাত[স মিলিত না। ভগব্তী নুদদীর ধারে বেড়াইয়া ব 
সেল্সনের অনুমতি চাহিলেন, বিষ যাহাতে বিগ্যাঝ্মগীশ পা 
বাবের পর্দা নষ্ট ও লজ্জাশীলত্বার ছানি হইবে," এমন কা? 
বিষ্ঠীবাগীশ সন্মতি দিতে পাবিলেন না। ভগবতী ক 
* স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, দিনে নাঁ-হয় গভীর নি 









সাহসিকতার জন্য যথেষ্ট প্রশংস 
এক্ষণে সেট সম হর 
দিন, অতিবাহিত হইয়াছে। 


মহাশয় কি সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি? 








ৃ প্রবাসী । [ ৪থ ভাগ 
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ভাঁহাকে রাজগদিতে স্থাপন করেন এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ও মধ্যপ্রদেশ ইহার লীলাস্থল ছিল, তথাপি ইন্দোর রা 
২৮শে জুন তারিখে উক্ত রাজবংশীয় প্রথাম্সারে যথাবিধি প্রায় ইহার একটাও আঘাত লাগে নাই। এই সকল কারণ! 
অভিযষেকপূর্কক তাহাকে মহারাজা ্ঠুকোজী রাও এই নাম মহারাজা তুঁকোজী রাওএর রাজত্বকাল সমরক্ষেত্রে অস্ত্রলীল্ 
প্রদান করেন । nl অপেক্ষা সকল প্রকার আভান্তরিক সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ । 
তদানীন্তন রেসিডেণ্ট সার, আর্‌ হ্যামিপ্টলে 
পিতৃপ্রতিম যত্ন ও তত্বাবধানে তুকোজী 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হন । এই সময়ে কাউন্সিল - 
রিজেম্পি তুকোজী রাওএর ধর্ম্মমাতা মা সাহি 
কুষ্ণাবাঈর সহযোগে রাজত্ব পরিচালন করেন 
বাল্যকালে তুকোজীর অসাধারণ প্রতিভা, রা« 
সম্বন্ধে জ্ঞান্লাভের ও কাধ্যদক্ষতার প্রচুর প্রঃ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থরাজ্যের যাবতীয় বিব 
অবগত হইবার নিমিত্ত এবং জগতের সাধা 
অভিজ্ঞতালাভের জন্য এই বালক-মহারাজা 
ভারত ও দাক্ষিণাত্যের নানা স্থান 
করেন। যখন প্রাপ্রবয়স্ক হইয়া স্বহস্তে 7 
গ্রহণ করেন, তখন তিনি এই অভিজ্ঞতার -ব্ 
নিদর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। তুঁকোজীর 
ব্লাজদও ধারণ করিবার অল্পদিন পরেই পূর্ব্বোল্লিখি 
সিপাহী বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত হয়। তখন 
বর্তমান পলিটিকেল এজেন্ট সার এচ্‌. এম্‌. ডুরা 
মহারাজ! তুকোজী রাওএর অথবা মহুনগর হই 
ংরাজ সৈন্তের সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়" 
প্রাণভয়ে সিহোড় প্রদেশে এবং পরে 
মহারাজ! তুকোজীরাও হেঁলকর । * হইতে অসিরগড়ে পলায়ন করেন। তুকোজী র 
যুদ্ধের জয় অপেক্ষা শান্তির জয় কম বাঞ্চনীয় বা স্বয়ং এই বিদ্রোহানল নির্বাণের জন্য যথাসাধ্য 
প্রশংসনীয় নহে এবং আমরা কেন প্রকারেই শেষোক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি কয়েক জন শরণাপন্ন ইংরা 
জয়কে স্বণা করিতে পারি না। উক্ত বাক্যের প্রমাণের নিজ প্রাসাদে আশ্রয়দান করেন। বহু চেষ্টায় তি 
প্রয়োজন হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মহারাজা তুকোজী ইংরাঞ্জদিগের সর্থকোষের অধিকাংশ উদ্ধার করিয়া দু 
রাওএর রাজত্রক্রুল তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ |, যদিও উক্ত সহযোগে মহ্-স্থিত ইংরাজ সামরিক কর্মচারীর নিকট প্র, 
মহারাজার রাজত্বকালে তাহার রাজ্য মধ্যে বিশেষ ঘটনা ঘটে করেনু। মহারাজার প্রধান সেনাপাত বক্সি খুমান সি. 
নাই, তথাপি ভারতের অন্য স্থানে লিপাহী বিদ্রোহের বিবরণ আঙ্কঝিরার নবাবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন 
নিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ খৃঃ অন্দে সিপাহী বিদ্রোহ এইরূপে তিনি বিদ্রোহীদিগকে*শান্তি দিবার ও তাহাদিং 
* আীরস্ত হুইলে পর ইহার তরঙ্গ বহ দূর দুরাস্তরে দাক্ষিণাত্য ও অস্ধর্শস্থ কাড়িয়া লইবার নিমিত্ত কোন উপায় 
পূৰ্ববঙ্গ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত *হইয়া ছিল । ‘যদিও উত্তরপশ্চিম প্রদেধু একরিতেই ক্রটী করেন নাই । কিন্ত দুঃখের বিষয় এহ 






















শে সংখ্যা । ] হোলকর রাজবংশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথ। | ৬৭৫ 


[রাজার এই সমস্ত সাধু কাধ্যের নিমিত্ত ভারত-গবর্ণমেন্ট 
বলমাত্র মুখে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । মধ্য- 
দ্নতের কয়েকজন রাজা উক্ত প্রকার কাধ্যের জন্য ইংরাজ 
পমেন্টের নিকট হইতে কয়েকটী করিয়া । উপহার 
প্র হন, কিন্তু তুকোজী রাও নিজ bE তঃ সেরূপ 
ছুই প্রাপ্ত হন নাই। হোম গবর্ণমেন্টকে এই বিনয় স্মরণ 
ইয়া দিবার অভিপ্রায়ে মহারাজ! তাহার দুইজন প্রধান 
চচারীকে ইংলগ্ডে প্রেরণ করিয়াও কোন সুফজ প্রাপ্ত 
নাই । এইরূপ অসমদর্শিতার জন্য ইংরাজ গবর্সমেণ্টের 


কালের নিমিত্ত একটা কলঙ্ক রহিয়! গিয়াছে 


০ ® a 
বর্তমান মহারাজা তৃকোজী রাও হোলককু। 
৯ 


দেশে শাস্তি সংস্থাপিত করিয়া মহারাা রাচ্যোর 
াভ্যন্তরীণ সংস্কারে পরবৃতুগ্ইয়া ছি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
ভ্রাধিকারভুক্ত প্রদে*সমূহ একত্র করিবার অভিঞায়ে, 


$ 


বাঙ্গান্তগত দাক্ষি শাতোষ *কয়েকটা প্রদেশের পর্ব 
শজদিগের নিকট হইতে, ইন্দোরের পাশ্বকুণ কয়েকটা 








। বাণিজোর_ উল্নতর নি'মু 


































তিনি আক্রাপ্ুঞ্চ নামে একটা বাণিজ্য-সমিতি গঠন্ঠ করেন ! 
আধ ধুনিক চেম্বার অবশ্কমার্সের ন্যায় ইহ! বণিক্দিগের (বাদ 
ভঞ্জন করিয়া দিয়া রা ও ব্যবসারীদিগের মধ্যে সামঞ্রস্ত 
রক্ষা করিয়া থাকে ৪ খাণুয়া হহঁতে ইন্দোর পধ্যস্ত রেলওয়ে 
নিৰ্ম্মাণের নিমিত্ত তিনি এককোটা টাকা মুলধন স্বরূপ প্রান 


করেন। ইনাম-গৃহীতাদিগের স্বত্ব স্জবান্ত করিবার জন্য তিনি 


একটা ইলাম-কমিশন স্থাপন করেন । তাহার নিজের তক্ষাব- 





৬ 
ধানে ও যত্নে তাহার সময়ে রাজস্ব প্রায় চারিগুণ বস্ধিষ্ত 


১: ~~ £ প a 
হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাদিগকে অথ খণ্স্থা 





প্রদান পূর্বক পতিত তৃভাঃ কৃষিকাৰ্য্যোপযোগী করা 


জন্য উৎসাহিত করিতেন। তৎসঙ্গে সঙ্গেই পয়ঃপ্রণাল র 


করিয়া! তাহাদের অবস্থ! স্বয়ং পারদশন কর্তন এবং শ 


প্রকারের পরামর্শদানে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন (যে, 


যোগের সহিত তাহাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিতে 


শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার প্রতিও তাহার* দু 


লা 


স্থাপন করিয়াছিলেন । এই সকল বিদ্যালয়ে 
ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিক্ষা, চি! 


রাগী করাইবার নিমিত্ত তিন কয়েকটী বৃত্তি সব 


0 
টনি 
৮ 
| 
নে 
নি 
Cl 


চিলেন। বিদেশ হহতেও | + 
স্বরাজ্োো*আনয়্ন ক করাইয়। রাজোর প্রধান 
করিয়াছিলেন । বিচার বিভাগেরও ত 
করেন ; এই নিমিত্ত তীঞ্কীকে ভতপু্ক্ব রা 


০ 
সার টি, মাধব রাও, দেওয়ান বাহাদুর ভা 


রাও বাহাদুর ননামোরোজী প্রভাতি প্রা 
. 
লইতে হইয়াছিল । 
১৮৮৬ খঃ অব্দে আপামর সর্বস 
চে ° নু 
নিমগ্ করিয়া মহারাজ "উুকোজী রাও 
° 


নিজের সব * বজায় রাখবার 
LY 


নিত পাক হয় চেষ্টা করিতেন । 





৭৬ 


রিত। «এইরূপ নানা প্রকার সংৎ-বৃপগুণযুক্ত$ছিলেন বলিয়া! 
ঘারাজা তুকোজী রাও আধুনিক ভারুটরীয় নৃপতিবৃন্দের মধ্য 
পক্ষ সুদক্ষ ও সুযোগ্য নরপতি তি চিরদিন প্রসিদ্ধ 
কিবেন। তাহার ইহলোকত্যাগেরক্ট পর তাহার পুত্র 
বাজী রাও ১৬ বৎসর রাজত্ব করিবার পর যুবরাজ বালা- 
হেবের নিমিত্ত বাজগদীক্াগ করেন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ৩১শে 
রী বালাসাহেৰ মহারান্ধা তুকোতী রাও হোলকার নাম 
রগ্রহপূর্কাক সিংহাসনাধিরোহণ করেন। এক্ষণে তিনি 
চদশ বর্ষ বয়স্ক বালক মাত্র । ইন্দোরের রাজকুমার কলেজে 
নও তিনি শিক্ষালাভ করিতেছেন। 











কত শিবাজী রাও"হোলকর ৷ 
ও ভূততপূর্ক্ন মহারাজা তুক্চোজীর সহিত 
মতন |. এইহেতু তাহার ধলখিষ্ত প্রবন্ধ 


চালতা 


৮ রং রি | k 
£ প্রবাসী । 


প্দিলপালাসাসিত? het se DA SA NA SE A NA এসপি SP Ne SA at Be A NA St NN 


মারাঠী, পারশী ও সংস্কৃত ভাষায় সুদক্ষ পণ্ডিত 


| ধর্থভা' 


৮ পন এসসি SANA WANA লী সলিল 


যে, তার পুণরপে খণমুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজ্য 
নানাবিধ সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থ সংগৃহীত করিয়াছিলেন: 
তিনি নিজে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিশেষ উদ্যোগী 
এবং পয়ঃপ্রণালীর প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন'। 









ইতরাজিতে কথা কহিতে ও ইংরাজী সংবাদপত্র অ: 
করিতে অত্যান্ত ভাল বাসিতেন। ইংরাজ গভর্ণমেন্টের 
রাজনীতি কৌশল তিনি পুঙ্ান্থপৃঙ্খরূপে অধ্যয়ন ক 
ছিলেন, এবং ইংরাজদিগের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতে: 
সার্‌ জে ম্যালকম ও সার আর্‌ হামিলটনকে ন্যায় ও 
প্রতিনিধি মনে করিতেন । *তিনি -অতি দীর্ঘকায় ও 
পুরুষ ছিলেন। অশ্থারোহণে তিনি বিশেষ পটু ছি 

তিনি স্বভাবতঃ সামাজিক লোক ছিলেন ও সমাজের 
শ্রেণীর লোকদিগের সহিত ভদ্র ও নিয়শ্রেণীর লোকদি 
সঙ্গে সন্গেহ ব্যবহার করিতেন । 

সম্পূর্ণ । 

রীবাস্থদেৰ গোবিন্দ আল্টে, : 
শ্ীজ্ঞানজীবন চক্রবর্তী । 


প্রতীক্ষা । 
ওই বুঝি আসে প্রিয়া !_-যেন শোনা যায় 
চরণ ঘিরি ওই বুঝি গায় 
প্রেমের বিজয়গীতি মুখর নূপুর । 
প্রিয়া নহে ;__দবরে কোন্‌ অলস বীণায় কি 
ঝঙ্কারি উঠিছে তান বাসন্তী সন্ধ্যায় । * 
ওই বুঝি আসে প্রিয়া ! দেহের সৌর্ভ 
॥ আসিছে*ভাসিয়া তা’র দখিণা সমীরে ; 
প্রিয়া পরশ ষেন করি অন্ৃতব Fy 
* আমার সর্বাঙ্গে আসি সঞ্চচ্রছে ধীরে ) 
* প্রিয়া নহে ;_যতগুলি ফুল ছিল বনে 
* সহসা উঠেছে ফুটি’ মলঃচু 


| 











৯২শ সংখ্যা 1 ।] 


ভারতের বাণিজ্য | 
 পূর্ববানুরত্তি। ] ১ 


গত বৎসর নানা আকারে তামাক-_আসিযাছে প্রায় 
সঞ্চাশ লক্ষ টাকাব। তাহার মধ্যে সিগারেটই প্রায় ৩০ লক্ষ 
টাকার। গত চারি বৎসরে সিগারেটের কাটুতি প্রায় দ্বিগুণ 
'ইয়াছে। আমাদের টাকা ত যাঁইতেছেই, তাহার উপর 
দত ছেলের যে মাখ! খণওয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা নই। 

শাল আগে ভারতবাসীরাই প্রস্তুত করিত। গত =ৎসর 
এক জাৰ্স্সেলী হইতেই প্রান একচল্লিশ লক্ষ টাকার শাল ভাসি- 


রাছে। জুতা, বুট, প্রহৃতি ২, কোটি টাকার আসিয়ছে। 


স্ব ছাড়! ২৬ লক্ষ টাকার কস কর! চামড়া ও চামড়ার জিনিষ 
সাঁসিয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে কস করা নহে 
এরূপ চামডা প্রাঃ ৯ কোটি টাকার রপ্তানী হইয়াছে। 
মর্থাৎ কাচা মাল আমর! পাঠাই; তাহারই জিনিষ প্রস্তুত 
করিয়া বিদেশী কারিকরেরা আমাদিগকে বিক্রী করিয়। হনবান্‌ 
হয়। কেতাবপত্র আসিয়াছে ২৮ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকাযী। 
কেতাবের কাতি ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে। এবিষয়ে বিস্ৃত- 
শবে কিছু লিখিবাব ইচ্ছা আছে। আমর গত বৎসর 
--* লক্ষ টাকার উপর মুল্যের দিয়াসলাই কিনিয়াছি। সাড়ে 
গঁব্বিশ জন্ষ টাকার সাবান, সাঁড়ে চব্বিশ লক্ষ টাকার ছাতা 
কনিয়াছি এমন কি, ২৭,২৯১১৩ খেলনা ও 
খলিবার জিনিষ কিনিযাছি। VN 
এখন দেখা বাহ, আমরা কি কি জীন, রপ্তানী 
৷ দেখা যাইবে যে আমরা যে সকল জিনিষ শাঁঠাই, 
গহা নৈনার্গক বা কাঁচা অবস্থায় যায়, এবং অধিকাংশ শিল্প- 
লে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়া অনেক অধিক 
ল্যে আযাদেব নিকট বিক্রী হয়। গত বৎসব আমরা 


প্তানী করিয়াছি তুলা ২৪৩৭৬১৪৬৮ টাকার, চাউল ১৯০৮- _. 


/৯২৩০ টাকার, সরিষা তিল তিসি প্রভৃতি ১৪6১২৮২৯৯ 


» টাঁকরি, লা ২৭২৩৮৯০ টাকার, পশম ১৩৭৭৩৯৫৭, টাকার, 


ধটি ১১৭১৮১২২২ তার, চামড়া ৮৯৩৫০৮৯৪ জীকার, 
ত্যাঁদি। 8. 
আব এক শ্রেণীর রপ্তানীর, জিনিষ দেখুন। অর হাড় 
1১১৯ টাকার রান ইয়াছে। ইহার, রাবী ব্জি 


টি ষ্ঠ 


| কমিয়াছে। ইহার কারণ' হয়ত গকু 


৬০৭ 


মরিয ছে 
কম, কিন্বা হাঁড়-গুঁড জমীতে সারের জন্তু ধিক ব্যবধৃত 
হইতেছে। তাহা এখনও বড় বেশী অস্থিচর্ণ বিশে 
ধাইতেছে। যর দেশের চ্যযারা হাড়ের গু'ড়ার 
সার জমিতে ব্যধহার করিতে শিখে, তাহা হইলে ভাল ভয়। 
কিন্ত দরিদ্র চাষা দূরদর্শিতা, জ্ঞান ও অর্থের অভাবে তাহা 
করে না। খইল (০- ake)’ ৩৯১৮৪৬০ টাকার এবং 
ত ও কুঁড়া ( rice- -bran ) ৪২০-৫৯৪ টাক বিবেলে, 
গিয়াছে। আমাদেব গরুতে এগুলি খাইলে ৰ জমীতে সার 
স্বরূপ ব্যবন্বত হইলে আমাদের কাজে সাঁগিত 

এই প্রবন্ধ হইতে দৃষ্ট হইবে যে, আমরা কাপাসের হৃতা 
ও স্থৃতার কাপড়, লোহা ইস্পাতের জিনিষ এবং চিনি, এই 
তিন প্রকারের জিনিষই সর্বাপেক্ষা অধিকু টাকাব দেশ 
হইতে আমদানী করিয়া থাকি) ক-পড় ও হুত' ৩১ (কা 
টাকাঁব, লোহা*ও ইস্পাতের জিনিষ ৬ কোটি ৭ লক্ষ ট কার 
এব: চিনি ৫ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকার এই সকল জি্শিষের 
ব্যবসা ভারতবসীর পক্ষে অসম্ভব নহে। এইগুলির িকেই 
আমাদের সর্বাপেক্ষা অধিক মন দেওয়া উচিচ্তু।« 

সম্পূর্ণ। 
শুভক্ষণ । 

এলে! ফুল, এলো পাতা, কত বাঁশি রাশি 
শুভ মল্লিকার মালা" ছুলিল দুয়ারে,” 
জলিল বাঁসর-দীপ। " বসি স্বশ্নাকুল 
কনক-প্রচ্ছায়ে তার, প্রহরে প্রহরে ০ 
গণিতে আছিল বধু শুভ শুভক্ষণ, 
আগমন-ধ্বনি,প্চির-কল্পনার জন 
বে মুহুৰ্তে আখি কাছে ধরা দেয় হাঁসি। 
নিশীখ ক্রমশঃ ঘোর হুইল_বিজন, এ 
ক্বাসবু-প্রদীপ হ'ল নির্বাপিত প্রায়. 
'বীশরীর সুরখানি হ’ল ক্ষীণতর, 
ফুল পত্রে পি ছায়া আসিল ঘনায়ে »- 
৯ বোসনীর অন সেই শুভক্ষণে, হায় ! 


০ আও দিল ন ধা যারে ছা চি 
*, লজ্জাবতী বসু ৷ 


থর 


+ + bd 


৮ ক 
xa | 1 পপ্রবাসী। / 


চিরসুথের নগরী ॥ 
কৈলাসের আকাশ করি দীপ? 
যুক্ত-দেহে আঁদীন যথা 


রর শন্কর*ও শঙ্করী-_ 
চরণতলে টি হু বলদৃপ্ত ? 
- (২) 
তথা নবীনা নাকি লতিক যত 
| নব কোরকে পল্পবে, 
| সুখের চাপে সঘনে কাপে পর্ণ; 
ও কুন্ুম ফোটে প্রেমের মত 
কোমলদলে সৌরভে, 


ও আশার মত বিক্শে শত বর্ণ। “ 


সস হব নত 


তটিনী চির-রঙ্গিনী_- 


কুন পরমা সুষম! অফুরন্ত ; 


5 চরণতলে দলিত রিপুবর্গ ; * 


জা নিভ্যনব পুশ ছোটে: * 


- ঠাকুবের মত সুপঞ্জিত ব্যক্তি ভিন্ন, পঁ্য কেহস্দীতাখানিকে এমন ২ 
Ta 2 রব ম্তুমদার ৷ ফেঁধ.করিতে পাঁবিতেন না । . 


| ৪থ ভাগ! 


ডি, নিন | 


জীবনের যেই টুকু তোমার ইচ্ছায় 

হইয়াছে ব্যয় প্রভু, আসি এ ধরায়, 

লভিয়াছি আয় শুধু সেই টুক খানি 

অন্য সব বুথ! ব্যয় ধূলি আর গ্লানি ! 
শ্রীজীবেন্্রকুমার দত্ত। _ 


শ্বীমস্তগবদৃগীতা । 
( শ্ৰীসত্যেন্দ্নাথ ঠাকুর কর্তৃক 
পদ্যে অনুবাদিত ) 


যদি এককথায় সংক্ষিপ্ত সমালোচন। করিতে হইত, তাহা হইলে 
বলিতাম যে, এ পধ্যহ এদেশে গীতাব এমন সর্ববাঙ্গনন্দর সংস্করণ প্রকা 


* শিত হয নাই। গ্রন্থশ্থানির অতি হুম্দব বাহ দৃশ্য, আত্যন্তবিক গুণে 
*  অনুবাপ হইযাছে । একপৃষ্ঠায় লাল কালিতে বড বড অক্ষবে মূল সংস্কৃত 


প্লোক, এবং অন্য পৃষ্ঠাঘ অতি সরল র্খপাঠ্য পদ্যে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত 
হইয়াছে। গ্লেকেব নিয়ভাগে ছোট :অক্ষবে টাক! ও বাখ্যা ছাপাইবার 
আছে, তাহ! জবলম্থিত হয় নাই ঘলিযা, এই এ্থপাঁঠে চক্ষু এবং 


» EES HVE গীতার কত ভাষ্য এবং টাকা আছে, তাহাতেও 


অর্থবোধ হইয়া , অথবা অতিবিক্ত ভাব্য এবং টাকার ভাবে গীত 
ভাঁবাত্রান্ত, এবং পরিশ্রাস্ত । এই সংক্কবণে যে পদ্যান্ুবাদ আহ 
তাহাঁতেই উত্তম অর্থহৌধ হয | যেখানে গীতায ব্যবহৃত বিশ্রেষশব্দ ব 
ভাবের একটু ব্যাখ্যা ন! করিলে চলে না,প্রতি অধ্যাধের শেষভাগে তাহা 
সবল এথং সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হইযাছে।. কঠিন স্থল হইতে ছু' 'এ 
দৃষ্টান্ত দিতেছি 






শপৰ্শীস্ত কৌস্তেয় শীতোফ সুখ চুঃখদাঁঃ 
গমাপাঁয়িনোহনিত্যান্তাংস্তিতিন্দন্য ভারত । 
এই যিনাতাষো কেমন অনুবাদিত হইয়াছে দেখুন £- 
ইন্সিয-থিষয-যোগে, রহে জীব শোঁক রোগে, 
ভবে কিছু নহে স্থিব জানি ধৈর্য ধর, খীর, 
Hl অনিত্য এ সব যোগাযোগ । 
পুনরপি ৮ 


কানা ধিতরান্ত-সতি নানাপথে ধার। 


এখানে, ব্যবসায়াত্রিকা বুদ্ধি, একট! বিশেষভাবের শব্দ বলিয়! 


বিশদভাথে সেই অধ্যাযের স্থূল তাৎপূর্যা লিখিত হইযাছে। সতোননা 


